শ্রীকৃষ্ণ ১ 


ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থাবলী 


শ্রীমপ্তগবদ্গীতা যথাযথ 

শ্রীমদ্তাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড) 
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড) 

অমল পুরাণ 

গীতার গান 

গীতার রহস্য 

লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা 

পঞ্চতত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 


ভাক্তরস মৃত সন্ধ 


হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ 
পরলোকে সুগম যাত্রা 


প্রকৃতির নিয়ম £ যেমন কর্ম তেমন ফল 
জীবন জিজ্ঞাসা 

পুনরাগমন 

বৈষ্ণব কে? 

বৈষ্ঞব শ্লোকাবলী 

ভক্তিগীতি সঞ্চয়ন 

পঞ্চরাত্র প্রদীপ (শ্রীবিগ্রহ অর্চন পদ্ধতি) 
সদাচার ও সাধনা 

প্রভূপাদ 

ভক্তিবেদান্ত স্তোত্রাবলী 
পাশ্চাত্যদেশে কৃষ্ণনামের প্রচার 
শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদে পরম শান্তি (রঙীন) 
পরম সুস্বাদু কৃষ্ণপ্রসাদ 
শ্রীমন্তুগবদ্গীতা মাহাত্ম্য 
শ্রীএকাদশী মাহাত্ম্য 

শ্রীমায়াপুর দর্শন 

গৃহে বসে কৃষ্ণভজন 

যুগধর্ম 

ভক্তবৎসল ভগবান 

মায়াপুরে শ্রীশ্রীরাধামাধব 
ভক্তবৎসল শ্রীনৃসিংহদেব 

মহাজন উপদেশ 

ধ্রুব চরিত 

্রীত্রীপঞ্চতত্ত্ব মহিমা 

প্রশ্ন করুন উত্তর পাবেন 

জগতে আমরা কোথায়? 


শ্রীল প্রভুপাদ স্মরণামৃত 
কীর্তন করুন এবং সুখী হোন 
শ্রীজগন্নাথপ্রিয় নাটক 


বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিন্ন ঠিকানায় যোগীযোগ করুন £ 


ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট 
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন 
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩ 
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ 


ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট 
Bea আ্য'পার্টমেন্ট 
ফ্ল্যাট ১বি, দোতলা 
১০ গুরুসদয় রোড 
কলকাতা-__-৭০০০১৯ 


লীলা পুরুষোত্তম 


কৃষ্তকৃপাশ্রীমুরতি 
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ 
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য 
কর্তৃক 
শ্রীমস্তাগবতের ১০ম স্বন্ধের সারমর্ম অবলম্বনে রচিত 
KRSNA-—The Supreme Personality of Godhead 
গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 


b 


ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট 


Krishna—The Supreme Personality of Godhead (Bengali) 


প্রকাশক 8 

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে 

শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী 

প্রথম প্রকাশ 8 ১৯৮৩ ১০,০০০ কপি 
দ্বিতীয় থেকে পঞ্চদশ সংস্করণ ৪ ১,১০,০০০ কপি 
ষোড়শ সংস্করণ $৪ ২০১১, ১০,০০০ কপি 
সপ্তদশ সংস্করণ ৪ ২০১২, ১০,০০০ কপি 
অষ্টাদশ সংস্করণ ৪ ২০১৩, ১০,০০০ কপি 
উনবিংশতি সংস্করণ £৪ ২০১৪, ১০,০০০ কপি 
THTG 8 

২০১৪ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট 

কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত 

মুদ্রণ ঃ 

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস 

বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন 

শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩ 

নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ 


গু (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫, ২৪৫-৫৭৮ 


আমার পিতৃদেব, শ্রীযুক্ত গৌরমোহন দে (১৮৪৯-১৯৩০), 
শ্রীকৃষ্ণের যে VATS, আমার জীবনের শুরু থেকেই আমাকে 
একজন কৃষ্ণভক্ত রূপে মানুষ করেছেন। আমার বাল্যকালে 
তিনি আমাকে মৃদঙ্গ বাজাতে শিখিয়েছিলেন। তিনি আমাকে 

জন্য, এবং তিনি আমাকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ দিয়েছিলেন, 


খেলার ছলে রথযাত্রার অপ্রাকৃত মহোৎসব অনুষ্ঠান করার 
জন্য। তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ ছিলেন এবং 


আমি তীর কাছ থেকে যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করেছি, তা 


দৃঢ়তর হয়েছে। 


প্রকাশকের নিবেদন 


KRSNA-The Supreme Personality of Godhead গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ Als 
ভক্তিচার স্বামী মহারাজ এবং শ্রীমৎ সুভগ স্বামী মহারাজ অক্লান্ত পরিশ্রম করে অতি 
প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন। তাই গ্রন্থটি অত্যন্ত সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। 

ইতিমধ্যে এই গ্রহ্থটি তিনটি খণ্ডে পৃথক পৃথক ভাবে অর্থাৎ তিনটি গ্রন্থে প্রকাশিত 
হুয়েছিল। কিন্তু বহু সহৃদয় পাঠকদের অনুরোধে এবং আরও নানা কারণে এই নতুন 
সংস্করণে এই তিনটি ters একটি বড় গ্রন্থ আকারে সুদৃশ্য ও চমৎকার চিত্রাবলী সহ 
পরিবেশিত হুল। শ্রীমস্তাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র লীলাবলী একই গ্রন্থের 
মধ্যে পরিবেশিত হওয়ায়, গ্রন্থটি যেমন একটি সুন্দর রূপ ধারণ করেছে, তেমনি পাঠকদের 
কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। যে কোন উৎসবে, যে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে 
উপহার প্রদানে নিঃসন্দেহে এটি একটি অনুপম গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হবে। 

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের পারমার্থিক বৈদিক গ্রস্থাবলী সমগ্র পৃথিবীতে অত্যন্ত 
ভাষায় এই গ্রস্থটি অনুবাদ হয়েছে। বিশ্বের সমগ্র মানুষের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা 
সমন্বিত এই গ্রন্থটি যে আলোকপাত করবে, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। তার 
ফলে পাঠকবর্গ ত্রিতাপ ক্লেশ থেকে মুক্ত হয়ে, অনায়াসে দিব্য আনন্দে নিমগ্ন হবেন। 
যাঁরা কৃষ্ণলীলামৃত সুধা পান করতে চান, তীরা অবশ্যই এই নতুন সংস্করণের একটি 
অমূল্য কপি সংগ্রহ করতে ভুল করবেন না। সমগ্র বিশ্বের বহু মনীষী এই গ্রন্থটির 
ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। 

সহৃদয় পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় অত্যধিক হারে বৃদ্ধি 
পাওয়া সত্বেও যতখানি সম্ভব গ্রন্থের মূল্য কম করা হয়েছে। এই নতুন 
দ্রুত প্রকাশনার জন্য কিছু ভুলল্রান্তি থাকলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। 


৬ 


From Apple 


সকলেই কৃষ্ণকে খুঁজছে। 

অনেকেই সেটা জানে না, তবে তারা খুঁজছে। 

কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। তিনি সবকিছুর উৎস এবং সবকিছুর পরম কারণ । 
অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, সবকিছুর। 

ভগবান হচ্ছেন অনন্ত, তার অনন্ত নাম রয়েছে। 

আল্লা, বুদ্ধ, জিহোভা, রাম-_এঁরা সকলেই কৃষ্ণ, সকলেই এক। 

ভগবান কোন অলীক কিছু নন; তার রূপ সবিশেষ এবং নির্বিশেষ দুই ভাবেই 
প্রকাশিত হয়, এবং তার সেই রূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। সমুদ্রের একবিন্দু 
জলের মধ্যে যেমন সমুদ্রের জলের সমস্ত গুণাবলী রয়েছে তেমনই আমাদের 
চেতনার গুণাবলী রয়েছে...কিস্তু জড় জগতের প্রতি আমাদের আসক্তি এবং 
আমাদের জড়সত্তাকে (জড় দেহ, ইন্দ্রিয় সুখভোগের বাসনা, জড় সম্পদ, অহঙ্কার 
ইত্যাদি) আমাদের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে আমাদের দিব্য চেতনা কলুষিত 
হয়েছে, এবং একটি নোংরা আয়নার মতো তাতে আর শুদ্ধ প্রতিফলন হয় না। 
বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই অনিত্য জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দৃঢ় থেকে 
দৃঢ়তর হয়েছে। এই অনিত্য দেহ, যা হচ্ছে রক্ত-মাংসের একটি থলির মতো, 
তাকে আমরা আমাদের প্রকৃত সত্তা বলে ভুল করেছি, এবং আমরা এই অনিত্য 
অবস্থাকে আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য বলে ভুল করেছি। 

অনাদিকাল ধরে, মহান খষিরা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে, প্রতিটি 
জীবই এই নিত্য, শাশ্বত ভগবৎ-চেতনা লাভ করতে পারে। প্রতিটি আত্মাই 
অমৃতময়। 


শ্রীকৃষ্ণ ভগবদৃগীতায় বলেছেন, “আত্ম সমাহিত হয়ে, সব রকমের জড় কলুষ 
থেকে মুক্ত হয়ে, যোগী ভগবদ্‌চেতনায় অধিষ্ঠিত হয়ে পরম আনন্দ অনুভব 
করেন।” (ভগবদৃগীতা ৬/২৮) 

যোগ হচ্ছে চেতনার পবিত্রীকরণের পন্থা। চেতনাকে আর কলুষিত না হতে 
দিয়ে পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ লাভ করাই হচ্ছে যোগের উদ্দেশ্য। 

ভগবান যদি থাকেন, তা হলে আমি তাকে দর্শন করতে চাই। প্রমাণ ছাড়া 
কোন কিছুকে বিশ্বাস করা সম্পূর্ণ অর্থহীন, এবং কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবানের ধ্যান 
হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যার ফলে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। ভগবানকে যথার্থই 
দর্শন করা যায়, তার মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করা যায়, এবং তার সঙ্গে খেলা 
করা যায়। এই উক্তিটি পাগলের প্রলাপ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভগবান 

অনেক যৌগিক পন্থা রয়েছে__রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ, ক্রিয়াযোগ, 
কর্মযোগ, ভক্তিযোগ-_যা তত্বজ্ঞানী পুরুষেরা স্বীকার করে গেছেন। 

স্বামী ভক্তিবেদান্ত হচ্ছেন ভক্তিযোগী, যা তীর নামের মাধ্যমেই বুঝতে পারা 
যায়। প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি কার্যের মাধ্যমে ভগবানের সেবা 
করা যায়, এবং তীর দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবস্তুক্ত অচিরেই ভগবৎ- 
প্রেম লাভ করেন। 

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে! 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

এই মহামন্ত কীর্তন করার ফলে জীব অচিরেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে। (ফলেন 
পরিচীয়তে বৃক্ষ) 

আমি সকলকে অনুরোধ করি তারা যেন এই 'লীলাপুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থটির 
যথার্থ লাভ উঠান এবং তার মর্ম উপলব্ধি করেন। আমি সকলকে সেই সঙ্গে 
অনুরোধ করি তারা যেন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার যোগ ABA মাধ্যমে জড় 
জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রয়াস করেন এবং শান্তির 
সুচনা করার চেষ্টা করেন। 
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৮ 


সূচীপত্র 


ভূমিকা 

প্রস্তাবনা 

> শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ 

২ গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবতাদের প্রার্থনা 
৩ শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীল৷ 

৪ কংসের বিষ্ণু-বৈষ্ণব হিংসা 

৫  নন্দ-বসুদেব সাক্ষাৎকার 

৬ পূতনা বধ 

৭  তৃণাবর্ত উদ্ধার 

৮  বিশ্বরূপ দর্শন 

৯ মা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন 

১০ নলকুবের এবং মণিগ্রীব উদ্ধার 

১১ FOP এবং বকাসুর বধ 

১২ অঘাসুর বধ 

১৩ ব্রহ্মার গোপশিশু এবং গোবৎস হরণ 
১৪ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব 

১৫ ধেনুকাসুর বধ 

১৬ কালীয় দমন 


১০৮ 
১১৩ 
১২১ 
১৩০ 
১৩৮ 
১৫০ 
to) 
১৭৯ 


৪৬ 


দাবানল থেকে সুপ্ত ব্রজবাসীদের উদ্ধার 
প্রলম্বাসুর বধ 

দাবানল গ্রাস 

শরতের বর্ণনা 

ধশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদের আকুলতা 
কুমারী গোপবালিকাদের বস্ত্রহরণ 

যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-পত্রীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ 
গোবর্ধন পুজা 

বৃন্দাবনে প্রলয়ঙ্কর বারিবর্ষণ 

অপূর্ব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ 

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা 

বরুণের কবল থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার 
রাসলীলার সুচনা 

গোপীদের কৃষ্ণ অন্বেষণ 

গোপী গীত 

পুনর্মিলন 

রাসলীলার বর্ণনা 

বিদ্যাধর মোক্ষণ এবং শঙ্বাসুর বধ 

গোপীদের বিরহ 
APACS আনয়নের জন্য কংস কর্তৃক অত্রুরকে প্রেরণ 
কেশী দানব ও ব্যোমাসুর বধ 

অন্রুরের বৃন্দাবনে আগমন 

অক্রুরের প্রত্যাবর্তন ও যমুনায় বিষ্ণুলোক দর্শন 
অক্রুরের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ 

যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণের KOH 

কুবলয়াপীড় বধ 

ংস বধ 

উদ্ধব বৃন্দাবনে এলেন 
গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা 


১০ 


শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকে হরণ করলেন 


৪৩৮ 
৪৪৭ 
৪৫৫ 
৪৬৬ 
৪৭৮ 
৪৮৮ 


রাজপুত্রদের পরাস্ত করে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকাপুরীতে আনলেন ৪৯৮ 


শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর ঘরে প্রদ্যুন্নের জন্ম 
স্যমন্তক মণির কাহিনী 
সত্রাজিৎ ও শতধন্বা বধ 

শ্রীকৃষ্ণের সাথে পঞ্চ রাজকন্যার পরিণয় 
ভৌমাসুর উদ্ধার 

শ্রীকৃষ্ণ ও রুঝ্সিণীদেবীর কথোপকথন 
শ্রীকৃষ্ণ ও তার বংশধরগণ 

উষা ও অনিরুদ্ধের মিলন 


রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন কেন? 
শাল্ব ও যাদবদের মধ্যে যুদ্ধ 

শাল্ব উদ্ধার 

দন্তবক্র, বিদুরথ ও রোমহর্ষণ বধ 


৮৪ 


৫০৯ 
৫১৬ 
৫২৬ 
৫৩৩ 
৫৪৬ 
৫৫৫ 
৫৭৪ 
৫৮১ 
৫৮৯ 
৬০০ 
৬০৯ 
৬১৬ 
৬২৪ 
৬২৯ 
৬৩৮ 
৬৪৭ 
৬৬০ 
৬৬৭ 
৬৭৭ 
৬৮৪ 
৬৯৪ 
৭০০ 
৭০৬ 
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বল্বলের মুক্তি এবং শ্রীবলরামের তীর্থ পরিভ্রমণ 

শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা বিপ্রের মিলন 

সুদামা বিপ্রের কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ব্রজবাসীদের সঙ্গে মিলন 

দৌপদী ও কৃষ্ণমহিষীদের মিলন 

বসুদেব কর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান 

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের তত্বোপদেশ ও দেবকীর ছয় মৃতপুত্র আনয়ন 
সুভদ্রা হরণ এবং শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দান 
শ্রুতিগণের ভগবছন্দনা 

দেবাদিদেব শিব উদ্ধার 

শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বিভূতি 

কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


১২ 


ভূমিকা 


নিবৃততষৈর্পগীয়মানাদ 
ভবৌষধাচ্ছোমনোহভিরামাৎ ! 
ক উত্মঞ্োকওণানুবাদাৎ 
পুমান্‌ বিরজ্যেত বিনা পশুয়াৎ ॥ 
(শ্ৰীমন্তাগবত ১০/১/৪) 


পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে কেউ যখন এই ‘লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ বইয়ের মতো 
কোন বইয়ের প্রচ্ছদপট দেখে, তৎক্ষণাৎ সে প্রশ্ন করে, “কৃষ্ণ কে? কৃষ্ণের 
সঙ্গে এ মেয়েটি কে?” ইত্যাদি। 

তার উত্তরে বলতে হয়, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। সেটি কি করে সম্ভব? 
কেননা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যে সমস্ত বর্ণনা শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তা সবই 
তার মধ্যে পূর্ণরূপে দেখা যায়। অর্থাৎ কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান কেননা 
তিনি হচ্ছেন সর্বাকর্ষক। সর্বাকর্ষক না হলে, অর্থাৎ সকলকে আকর্ষণ না করতে 
পারলে ভগবান কথাটির কোন মানে থাকে না। সর্বাকর্ষক কি করে হওয়া যায়? 
কেউ যদি অত্যন্ত ধনী হয়, কারও যদি অনেক ধনসম্পদ থাকে, তা হলে তিনি 
জনসাধারণকে আকর্ষণ করেন। তেমনই, কেউ যদি খুব শক্তিশালী হয়, তা হলে 
তিনিও আকর্ষণীয় হন, এবং যদি দেখতে খুব সুন্দর হন, অথবা জ্ঞানী হন অথবা 
ধনসম্পদের প্রতি নিরাসক্ত হন, তা হলে তিনি আকর্ষণীয় হন। সুতরাং আমাদের 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে (১) Bae, (2) বীর্য, তে) 


১৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


যশ, (8) শ্রী, (৫) জ্ঞান, এবং (৬) বৈরাগ্য_এইগুলি হচ্ছে আকর্ষণের কারণ। 
যিনি এই ছয়টি এশ্র্ষেরই অধিকারী, যার মধ্যে এই ছয়টি Set পূর্ণরূপে 
বিরাজমান, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। ভগবানের এই এশ্র্যগুলি বৈদিক 
শাস্ত্রের মহান আচার্য পরাশর মুনি বর্ণনা করে গেছেন। 
দেখেছি, সুন্দর পুরুষ দেখেছি, জ্ঞানী এবং বিদ্বান পুরুষ দেখেছি, এবং জড় বিষয়ের 
প্রতি নিরাসক্ত পুরুষ দেখেছি; কিন্তু মানবসমাজের ইতিহাসে আমরা এমন কোনও 
মানুষকে দেখিনি যিনি এশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য-_এই ছয়টি 
এশ্বর্যেরই পূর্ণ অধিকারী। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একজন এঁতিহাসিক পুরুষ, যিনি আজ থেকে 
৫০০০ বছর আগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি ১২৫ বছর এই পৃথিবীতে অবস্থান 
করেন এবং ঠিক একজন মানুষের মতো আচরণ করেন, কিন্তু তার কার্যকলাপ 
ছিল অসাধারণ। তীর আবির্ভাবের ক্ষণ থেকে তিরোভাবের ক্ষণ পর্যন্ত, তার প্রতিটি 
কার্যকলাপ ছিল অতুলনীয়, এবং তাই পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে যার একটু ধারণা 
আছে, তিনিই স্বীকার করবেন যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কেউই 
ভগবানের সমকক্ষ নন, এবং কেউই ভগবানের থেকেও মহৎ নন। “ভগবান 
মহান” এই বহু পরিচিতি উক্তিটির সেটিই হচ্ছে তাৎপর্য। 

এই পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্নভাবে ভগবানের 
কথা বলে থাকেন, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে এবং শঙ্করাচার্য, 
রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, বিষুস্বামী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ ভগবত্তত্ববেত্তা আচার্ষেরা 
এবং গুরু পরম্পরার ধারায় তীদের শিষ্যবর্গ, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন 
যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমরা, বৈদিক সংস্কৃতির অনুগামীরা, 
বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে, স্বীকার করে থাকি যে, এই ব্রন্মাণ্ডে স্বর্গলোক 
বা উচ্চতর লোক আছে, মর্ত্যলোক বা মধ্যবতী লোক আছে, এবং পাতাললোক 
বা নিম্নবতী লোক আছে। এই পৃথিবীর আধুনিক এতিহাসিকেরা আজ থেকে 
৫০০০ বছর আগে যে কি হয়েছিল তা জানেন না, এবং নৃতত্ববিদেরা বলেন যে, 
আজ থেকে ৪০,০০০ বছর আগে হোমোস্যাপিয়েনস্‌ নামক মানুষের পূর্বপুরুবেরা 
এই গ্রহে আবির্ভূত হননি, কেননা বিবর্তনবাদের মাধ্যমে তারা সেটি জানতে 
পারেননি। কিন্তু বৈদিক ইতিহাস, পুরাণ এবং মহাভারতে আজ থেকে কোটি 
কোটি বছর আগে মানবসমাজের ইতিহাস পাওয়া যায়। 

যেমন, এই সমস্ত গ্রন্থগুলি থেকে আমরা আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে 
কৃষ্ণের আর্বিভাব এবং অন্তর্ধানের বর্ণনার ইতিহাস পাই। ভগবদৃগীতার চতুর্থ 
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অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে, তিনি এবং অর্জুন উভয়েই পূর্বে বহুবার 
জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তীর (শ্রীকৃষ্ণের) সবকিছু মনে আছে কিন্তু অর্জুনের মনে 
নেই। এর থেকে অর্জনের জ্ঞান এবং শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ 
করা যায়। অর্জন একজন মহাবীর যোদ্ধা হতে পারেন, একজন অতি উন্নত 
সংস্কৃতি সম্পন্ন কুরুবংশীয় রাজপুরুষ হতে পারেন, কিন্তু তা সত্বেও তিনি হচ্ছেন 
একজন সাধারণ মানুষ, কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তার জ্ঞান অনন্ত। 
যেহেতু কৃষ্ণের জ্ঞান অনন্ত, তাই তার স্মৃতিশক্তিও অনন্ত। 

কৃষ্ণের জ্ঞান এতই পূর্ণ যে, তিনি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর পূর্বে তার 
অবতরণের সমস্ত কথা মনে রাখতে পারেন, কিন্তু অর্জুন একজন সাধারণ মানুষ 
হওয়ার ফলে তার স্মৃতি এবং জ্ঞান কাল এবং স্থানের দ্বারা সীমিত। চতুর্থ অধ্যায়ে 
শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কোটি কোটি বছর পুর্বে তিনি সূর্যদেব বিবস্বানকে প্রথম 
ভগবদৃগীতার জ্ঞান দান করেন। 

আজকাল কতকগুলি যৌগিক পদ্ধতি অনুশীলন করে নাত্তিকেরা ভগবান 
হওয়ার চেষ্টা করছে। এই নাস্তিক প্রচেষ্টাটি আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে 
দাড়িয়েছে। নাস্তিকেরা তাদের জল্পনা-কল্পনা অথবা যৌগিক সিদ্ধির প্রভাবে 
নিজেদের ভগবান বলে দাবী করছে। কৃষ্ণ কিন্তু সেরকম ভগবান নন। কতকগুলি 
যৌগিক প্রক্রিয়া, অথবা ধ্যানের প্রত্রিয়। প্রণয়ন করে তিনি ভগবান হননি, অথবা 
তপস্যা করে ভগবান হননি। যথাযথভাবে বলতে গেলে, তাকে ভগবান হতে 
হয় না কেননা সর্ব অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। 

তার মাতুল কংসের কারাগারে যখন তীর পিতা এবং মাতা বন্দী ছিলেন, তখন 
শ্রীকৃষ্ণ তার মাতৃগর্ভ থেকে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তারপর 
তিনি নিজেকে একটি শিশুতে রূপান্তরিত করেন এবং তীর পিতাকে বলেন, তাকে 
নন্দ মহারাজ এবং তীর পত্নী যশোদার গৃহে রেখে আসতে। শ্রীকৃষ্ণ যখন একটি 
ছোট্ট শিশু তখন পূতনা নামক এক ভয়ঙ্কর রাক্ষসী তাকে হত্যা করতে চেষ্টা 
করে, কিন্তু তিনি যখন তার স্তন্য পান করেন, তখন তিনি তার প্রাণবায়ু শুষে 
নেন। এটি হচ্ছে যোগের ফ্যাক্টরীতে তৈরি ভগবান এবং পরমেশ্বর ভগবানের 
মধ্যে পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণকে যোগাভ্যাস করতে হয়নি, তথাপি তিনি তার শৈশব 
থেকে বাল্যে, বাল্যকাল থেকে কৈশোরে, এবং কৈশোর থেকে যৌবনে, প্রতি 
পদক্ষেপে তার SATS প্রতিপন্ন করে গেছেন। '“লীলাপুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ নামক 
এই গ্রন্থে নররূপে তীর সমস্ত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ 
যদিও একজন মানুষের মতো লীলাবিলাস করেন, কিন্তু তবুও তার পরম ঈশ্বরত্ব 
সর্ব অবস্থাতেই প্রকাশ পায়। 
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কৃষ যেহেতু সর্বাকর্ষক, তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, আমাদের সমস্ত 
কামনা-বাসনা যেন শ্রীকৃষ্ণতেই কেন্দ্রীভূত হয়। ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, 
জীব তার দেহের ঈশ্বর, কিন্তু কৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ 
সমস্ত প্রেম কৃষ্ণতে অর্পণ করি, তা হলে তৎক্ষণাৎ বিশ্বজনীন প্রেম, মৈত্রী এবং 
শান্তি আপনা থেকেই উপলব্ধ হবে। আমরা যখন গাছের গোড়ায় জল দিই তখন 
ডালপালা, পাতা, ফুল, সকলকেই জল দেওয়া হয়; আমরা যখন উদরকে খাদ্য 
দিই তখন দেহের প্রতিটি অঙ্গই তৃপ্ত হয়, ঠিক তেমনই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
সেবা করার মাধ্যমে আমরা সমস্ত জগতের সেবা করে থাকি, তাকে ভালবাসার 
মাধ্যমে আমরা সমস্ত জগৎকে ভালবেসে থাকি। 

পরমেশ্বর ভগবানে আমাদের চেতনাকে নিবদ্ধ করা এবং আমাদের হৃদয়ে সমস্ত 
প্রেম তাকে উৎসর্গ করাকেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। আমরা এই কৃষ্ণভাবনামৃত 
আন্দোলনের সূচনা করেছি যাতে প্রতিটি মানুষ কৃষ্ণকে ভালবাসার মাধ্যমে তাদের 
ভালবাসার প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে। আজ পৃথিবীতে সকলেই সাম্যবাদ, 
সমাজতন্ত্রবাদ, মানবিকতাবাদ, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি মতবাদের মাধ্যমে মানুষের 
অপরকে ভালবাসার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার চেষ্টায় অত্যন্ত তৎপর, কিন্তু জগতে 
শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এই ধরনের যত প্রচেন্টাই করা হোক্‌ না কেন, 
তা সবই পরিণামে নিরর্থক এবং নৈরাশ্যজনক হবে। কেননা মানুষ যতক্ষণ 
ভগবানকে ভালবাসার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকবে, ততক্ষণ এই জগতে 
কোনভাবেই শান্তির প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। সাধারণত মানুষ মনে করে যে, 
নীতিবোধ এবং ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে উন্নতি সাধিত হলেই তারা সুখী হতে পারবে। 
কিছু মানুষ আবার মনে করে যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হলেই তারা সুখী 
হতে পারবে। কিছু মানুষ আবার মনে করে যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের 
মাধ্যমে সুখ এবং শান্তি লাভ করা যাবে; অপর আর এক ধরনের লোক মনে 
করে যে ইন্দ্িয়তৃপ্তির মাধ্যমে তারা সুখী হবে। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে যে, 
কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার মাধ্যমেই মানুষ যথার্থ শান্তি, 
সমৃদ্ধি এবং আনন্দ লাভ করতে পারে। 

শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ভাবের ভালবাসার প্রবৃত্তি নানারকম সম্পর্কের 
মাধ্যমে প্রেম বিনিময় করে চরিতার্থ করতে পারেন। তাদের বলা হয় রস। 
সাধারণতঃ এই প্রেমের সম্পর্ক ১২ টি রসে প্রকাশিত। কেউ পরম তত্বরাপে 
কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হতে পারেন, কেউ পরম প্রভুরূপে তীর প্রতি আসক্ত হতে 
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পারেন, কেউ পরম সখারূপে তীর প্রতি আসক্ত হতে পারেন, কেউ আদর্শ 
সন্তানরূগে তার প্রতি আসক্ত হতে পারেন, কেউ আবার আদর্শ প্রেমিক রূপে 
তীর প্রতি আসক্ত হতে পারেন। এই পাঁচটি হচ্ছে ভগবন্তক্তির মুখ্য রস। 
গৌণভাবে বা পরোক্ষ ভাবে আরও সাতটি বিভিন্ন সম্পর্কের মাধ্যমে কৃষ্ণকে 
ভালবাসা যায়, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে এই পাঁচটি মুখ্য রস থেকে ভিন্ন। কিন্ত 
কেউ যদি যে ভাবেই হোক্‌ না কেন কৃষ্ণকে ভালবাসার সুপ্ত প্রবৃত্তিকে জাগরিত 
করেন, তা হলে তার জীবন সার্থক হয়। এটি কোন কক্সনাপ্রসূত মতবাদ নয়, 
এটি হচ্ছে বাস্তব সত্য এবং তা হাতে-কলমে পরীক্ষা করার মাধ্যমে উপলবি 
করা যায়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার ফলে যে কি লাভ হয়, তা 
সরাসরিভাবে উপলব্ধি করা যায়। 

ভগবদৃগীতার নবম অধ্যায়ে এই কৃষ্ণভাবনামৃত বিজ্ঞানকে রাজবিদ্যা বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে__সমস্ত গুহ্য জ্ঞানের রাজ্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং পারমার্থিক 
তত্ব দর্শনের পরম বিজ্ঞান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও আমরা সরাসরিভাবে 
এই কৃষ্ণভাবনামৃত বিজ্ঞানের ফল পরীক্ষা করে দেখতে পারি, কেননা তা অনুশীলন 
করা অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল। আমরা যতটুকু কৃষ্ণভাবনার অনুশীলন করি, 
তার ফল আমাদের নিত্য সম্পদ হয়ে থাকে, কেননা তা সর্ব অবস্থাতেই অবিনশ্বর | 
প্রকৃতপক্ষে, আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, পাশ্চাত্য জগতের নৈরাশ্যপ্রস্ত যুবক- 
সম্প্রদায় আজ শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার ফল সরাসরিভাবে উপলব্ধি করছে এবং তার 
মাধ্যমে তারা এক অমৃতময় জীবনের আস্বাদন লাভ করছে। 

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, কঠোর তপস্যা যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি অনুশীলন করার ফলেও 
যদি আমাদের হৃদয়ের YS কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত না হয়, তা হলে সেই সবই অর্থহীন 
সময়ের অপচয়মাত্র। কিন্তু পক্ষান্তরে কেউ যদি তীর হৃদয়ের সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম 
জাগরিত করতে পারেন, তা হলে এই সমস্ত যাগ-যজ্ঞ, তপশ্চর্যার কোনই প্রয়োজন 
থাকে না। 

এই কৃষ্ণভাবনামূত আন্দোলন হচ্ছে কলিযুগের অধঃপতিত মানুষদের জন্য 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুপম উপহার। এই অতি সহজ WA গত কয়েক বছর 
ধরে পাশ্চাত্যের দেশগুলিতেও প্রচলিত হয়েছে, এবং যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়েছে 
যে, এই আন্দোলনটি মানুষের ভালবাসার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতে 
পারে। 'লীলাপুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ নামক এই গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় রচনা করা 
হয়েছে যাতে পাশ্চাত্য জগতে কৃষ্গভাবনামূৃতের প্রসার হয়। এই গ্রন্থটি বহু রঙীন 
ba সমধিত দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। মানুষ সাধারণতঃ নানারকম গল্প-উপন্যাস 


শ্রীকৃষ্ণ ২ ১৭ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পড়ে তাদের সময় এবং শক্তির অপচয় করে। তাদের পাঠ করার এই প্রবৃত্তি 
এখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্পিত হতে পারে। তার ফলে আত্মা এক শাশ্বত তৃপ্তি 
লাভ করবে এবং ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সকলেই যথার্থ আনন্দের 
আস্বাদন লাভ করবে। 

ভগবদৃগগীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবদ্তক্তির অল্প অনুশীলনের ফলেও মহাভয় 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কৃষ্ণভক্তির পথে স্বল্প অগ্রসর হওয়ার ফলে মহাভয় 
থেকে উদ্ধার পাওয়ার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই আমরা সকলকে 
অনুরোধ করি, তারা যেন এই মহান পারমার্থিক গ্রন্থটির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। 
এই গ্রন্থটি পাঠ করার সময় প্রতিটি পাঠকই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, এই 
গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠায় শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন এবং ধর্ম বিষয়ক জ্ঞানের 
এক অমূল্য ভাণ্ডার প্রকাশিত হচ্ছে, এবং অবশেষে, ‘লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 
গ্রন্থটি পাঠ করে ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যাবে। 

এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করে ১৯,০০০ ডলার দান করার 
জন্য শ্ৰীমান জর্জ হ্যারিসনের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি, সে এখন 
নিয়মিতভাবে ‘হরেকৃষ্ণ’ মহামন্ত্র জপ করছে। এই মহানুভব মানুষটিকে শ্রীকৃষ্ণ 
যেন কৃষ্তভক্তির মার্গে এগিয়ে নিয়ে চলেন। 

অবশেষে, এই গ্রন্থটি প্রকাশ করার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করবার 
জন্য আমি শ্রীমান শ্যামসুন্দর দাস অধিকারী, শ্রীমান ব্রহ্মান্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান 
হয়গ্ৰীব দাস অধিকারী, শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস অধিকারী, শ্রীমতী দেবাহৃতি দেবী, 
শ্রীমতী যদুরাণী দাসী, শ্রীমান মুরলীধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমান ভরদ্বাজ দাস 
অধিকারী এবং শ্রীপরদ্ু্ন দাস অধিকারী প্রমুখ আমার শিষ্যবর্গকে আমার নিত্য 
আশীর্বাদ দান করছি। হরেকৃষ্ণ ! 


গ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি বাসর | 
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০ 
৩৭৬৪ ওয়াটসেকা এভিনিউ, 
লস্‌ এঞ্জেলেস, ক্যালিফোরনিয়া | 


৯৮ 


প্রতাবনা 


কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! হে। 

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! FR! কৃষ্ণ! হে 

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাম্‌ ৷ 

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাম্‌ ॥ 

রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাম ! 

কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহি মাম্‌ ॥ 
(চৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য ৭/৯৬) 


‘লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ গ্রন্থটি প্রণয়ন করার প্রাক্কালে আমি আমার পরমারাধ্য 
গুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ অক্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্‌ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ 
প্রভূপাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। তারপর করুণার সিন্ধু 
আ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর চরণে আমার সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, তিনি হচ্ছেন 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, ভগবন্তক্তির সর্বোচ্চ তত্ববস্তু বিতরণ করার জন্য 
তিনি ভক্তরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তীর প্রচারকার্য শুরু করেন 
গৌড়দেশ (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে। মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার ফলে সেই 
পরম্পরায় সমস্ত আচার্যদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। এই মাধব- 
গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্রহ্ম-সম্প্রদায় নামেও পরিচিত, কেননা এই সম্প্রদায়ের সূচনার 
আদিতে রয়েছেন ব্রহ্মা। ব্রহ্মা ভগবত্তত্বজ্ঞান দান করেন নারদকে, নারদ 
ব্যাসদেবকে এবং ব্যাসদেব মধ্বমুনি বা মধবাচার্যকে তা দান করেন। মাধ্বগৌড়ীয়- 
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সম্প্রদায়ের প্রবর্তক মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন মাধ্বাচার্যের সম্প্রদায়ভুক্ত। তার বহু 
বিখ্যাত সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থ শিষ্য ছিলেন, যেমন নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য 
এবং ঈশ্বরপুরী। ঈশ্বরপুরী ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। তাই আমরা 
শ্রীঈশ্বরপুরী, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত আচার্য প্রভু, শ্রীবাস পণ্ডিত এবং শ্রীগদাধর 
পণ্ডিতের চরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
ব্যক্তিগত সচিব শ্রীস্বরূপ দামোদরের চরণে আমাদের FATE প্রণতি নিবেদন করি। 
বাসুদেব দত্ত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্য সেবক শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভুর নিত্য সখা মুকুন্দ এবং মুরারি গুপ্তের চরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি 
নিবেদন করি। তারপর বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামী__শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীসনাতন 
গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীগোপাল ভট্ট গোল্ামী, শ্রীজীব গোস্বামী 
এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরণে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। 

শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর 
ভগবান। মানব সমাজে যখনই ধর্মের গ্লানি হয়ে অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন 
তিনি এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। অর্থাৎ এই পৃথিবীর অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের 
পাপভার লাঘব করার জন্য তিনি অবতরণ করেন। 

জড় জগতের পালনকর্তা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ মহাবিষ্ণু। ভগবান 
যখন অবতরণ করেন, তখন বিষ্ণুর থেকে সেই অবতারের প্রকাশ হয়। মহাবিষ্ণু 
হচ্ছেন জড়সৃষ্টির আদি কারণ, তার থেকে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়, এবং 
তারপর ক্ষীরোদকশারী বিষ্ণুর প্রকাশ হয়। সাধারণতঃ এই জড় জগতে ভগবানের 
অবতারেরা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে প্রকাশিত হন। তাই এই পৃথিবীর পাপভার 
হরণ করার কাজ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গ্রহণ করেন না। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
যখন অবতরণ করেন, তখন সমস্ত বিষুণ্রকাশেরাও তীর সঙ্গে যুক্ত হন। শ্রীকৃষ্ণের 
বিভিন্ন প্রকাশ, যেমন নারায়ণ, বাসুদেব, WIAA, ATA এবং অনিরুদ্ধ__এই 
চতুর্বহ, মৎস্য আদি কলা অবতার, এবং অন্যান্য যুগাবতার, এবং মন্বন্তর অবতার, 
এরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে প্রকাশিত হন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
পূর্ণ পুরুযোত্তম, এবং সমস্ত অংশপ্রকাশ এবং অবতারেরা সর্বদাই তীর মধ্যে বর্তমান 
থাকেন। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন শ্রীবিষুও তার সঙ্গে থাকেন। তার 
নিয়ে যাওয়ার জন্যই কেবল শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন। তীর বৃন্দাবন লীলাবিলাসের 
সঙ্গে সঙ্গে অসুর-সংহারের যে লীলা, তা সম্পাদিত হয় শ্রীকৃষ্ণের বিষ্ণু-অংশের 
প্রভাবে। 
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প্রস্তাবনা 


ভগবদৃগীতার অষ্টম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই 
জড় জগতের উধ্র্বে আর একটি প্রকৃতি রয়েছে যা নিত্য, শাশ্বত এবং সনাতন, 
তা হচ্ছে পরাপ্রকৃতি। এই জড় প্রকৃতিকে আমরা আমাদের জড় চক্ষুর দ্বারা 
দর্শন করতে পারি। অসংখ্য প্রহ নক্ষত্র, যেমন সূর্য, চন্দ্র, তারকা ইত্যাদি আমরা 
এক অপ্রকট জগৎ রয়েছে, যা জড় ইন্ড্রিয়ের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় না। 
ভগবদৃগীতায় সেই প্রকৃতিকে পরা এবং শাশ্বত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই 
জড় জগতের মতো সেই জগতে সৃষ্টি এবং ধ্বংস নেই। সেই জগৎ নিত্য, 
সনাতন। সেই জগৎ চিরকাল বর্তমান থাকে। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম ধামকে ব্রহ্মসংহিতায় চিন্তামণিধাম বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। গোলোক বৃন্দাবন নামক শ্রীকৃষ্ণের যে ধাম, তা চিন্তামণি বা 
পরশমণি দ্বারা রচিত। সেখানকার বৃক্ষগুলি কল্পবৃক্ষ, এবং সেখানকার গাভীগুলি 
সুরভি গাভী। সেখানে সহত্র-শত লক্ষ্মী তার সেবা করছেন। তীর নাম গোবিন্দ, 
তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং তিনি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ। সেখানে 
তিনি নিরন্তর বেণু বাদন করেন, তার চোখ দুটি কমল-দলের মতো আয়ত, এবং 
তার অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো কমনীয়। মাথায় তার ময়ূর পুচ্ছ। 
তার রূপ এতই মধুর যে, কোটি কোটি কন্দর্পের সৌন্দর্য একত্রিত করলেও তার 
সঙ্গে তার তুলনা হয় না। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চিৎজগতে তার সর্বোচ্চ ধাম 
সম্বন্ধে কেবল একটু আভাস মাত্র দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমন্তাগবতে তার পার্যদ এবং 
পরিকর সহ বৃন্দাবনে, তারপর মথুরায় এবং অবশেষে দ্বারকায়, তার লীলাবিলাসের 
কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে ক্রমান্বয়ে সেই সমস্ত লীলাবিলাস উদ্ঘাটিত 
হবে। 

শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশে আবির্ভূত হন। চন্দ্রগ্রহের দেবতা সোমদেব থেকে এই 
বংশ প্রকাশিত হয়। দুটি ক্ষত্রিয় রাজবংশ আছে, তার একটি হচ্ছে চন্দ্রলোকের 
অধীশ্বর থেকে প্রকাশিত চন্দ্রবংশ এবং অপরটি হচ্ছে সূর্যলোকের অধীশ্বর থেকে 
প্রকাশিত সূর্যবংশ। পরমেশ্বর ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তিনি তখন সাধারণত 
ক্ষত্রিয় বংশেই আবির্ভূত হন, কেননা তিনি আসেন ধর্ম সংস্থাপন করার জন্য। 
পরমেশ্বর ভগবান যখন শ্রীরামচন্দ্রবূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি রঘু-বংশ নামক 
সূর্ঘবংশে আবির্ভূত হন; এবং তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি 
যদুবংশ নামক চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হন। শ্রীমভ্াগবতের নবম স্কন্ধের চতুর্বিংশতি 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


অধ্যায়ে যদুবংশের রাজাদের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। তীরা সকলেই ছিলেন 
মহা তেজস্বী রাজা। শ্রীকৃষ্ণের পিতার নাম ছিল বসুদেব, এবং তিনি ছিলেন 
যদু-বংশীয় রাজা সুরসেনের পুত্র। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবান এই জড়জগতের 
কোন পরিবারভুক্ত নন, কিন্তু যে পরিবারে তিনি আবির্ভূত হন, তার কৃপায় সেই 
বংশ মহিমান্বিত হয়-_চন্দন যেমন মলয় প্রদেশে উৎপন্ন হয়। চন্দন তার নিজের 
গুণেই গুণান্বিত; মলয় প্রদেশের উপর তার গুণগুলি নির্ভর করে না। কিন্তু, চন্দন 
যেহেতু প্রধানত মলয় প্রদেশেই উৎপন্ন হয়, তাই তাকে বলা হয় মলয় চন্দন। 
তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান সকলেরই ভগবান, কিন্তু সূর্য কোনও দিক দিয়ে উদিত 
না হয়ে পূর্ব থেকেই উদিত হয়, ঠিক তেমনই তার ইচ্ছার প্রভাবে ভগবান কোন 
বিশেষ পরিবারে আবির্ভূত হন, এবং সেই পরিবার তখন ধন্যাতিধন্য হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তার সমস্ত অংশ-অবতারেরাও তীর সঙ্গে 
ভ্রাতারূপে পরিচিত। বলরাম হচ্ছেন চতুব্যহের মূল স্বর্ণ এবং তিনি হচ্ছেন 
শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে যদুবংশে আবির্ভূত হন এবং কিভাবে 
তিনি তার অপ্রাকৃত চরিত্র প্রকাশ করেন, তা এই গ্রন্থে বর্ণনা করার চেষ্টা করা 
হবে। শ্রীমদ্ভাগবতে তা খুব উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে_বিশেষ করে, দশম 
স্কন্ধে_এবং এই গ্রন্থের ভিত্তি হচ্ছে শ্রীমাগবত। 

মুক্ত পুরুবেরাই সাধারণত ভগবানের লীলাবিলাস শ্রবণ করেন এবং তার মাধুর্য 
আস্বাদন করেন। যারা বদ্ধ জীব, তারা কোন সাধারণ মানুষের জাগতিক 
কার্যকলাপের কাহিনী সমন্বিত উপন্যাস পাঠেই আগ্রহী। ভগবানের অপ্রাকৃত 
কার্যকলাপের বর্ণনা শ্রীমন্তাগবত এবং অন্যান্য পুরাণে পাওয়া যায়। কিন্তু, বদ্ধ 
জীবেরা সাধারণ গল্প-কাহিনী পড়তেই ভালবাসে। ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা 
পাঠে তারা ততটা উৎসাহী হয়। কিন্তু তবুও ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা 
এতই আকর্ষণীয় যে, তা সকলেরই আস্বাদ্য। এই জগতে তিন রকমের মানুষ 
রয়েছেন। তারা হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ, মুক্তিকামী এবং বিষয়ী। তা সে TSR 
হোন, মুক্তিকামী হেন অথবা ঘোর বিষয়ী হোন, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাবিলাসের কাহিনী সকলেরই আনন্দ বিধান করে। 

মুক্ত পুরুষদের জড়জাগতিক কার্যকলাপের প্রতি কোনই আকর্ষণ নেই। 
নির্বিশেষবাদীদের ধারণা হচ্ছে যে, মুক্ত হয়ে গেলে জীব সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে 
যায় এবং তখন তারা তাদের কোনকিছু শ্রবণ করার প্রয়োজন থাকে না। তাদের 
এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জীব কখনই নিষ্ক্রিয় হতে পারে না। তবে সে বদ্ধ 
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প্রত্তাবনা 


অবস্থায় সক্রিয়, অথবা মুক্ত অবস্থায় সক্রিয় থাকে। যেমন, একটি রোগগ্রস্ত 
মানুষও সক্রিয়, কিন্তু তার ক্রিয়াগুলি কেবল তাকে যন্ত্রণাই দেয়; কিন্তু সেই মানুষটি 
যখন রোগমুক্ত হয়, তখনও সে সক্রিয় থাকে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তার কার্যকলাপে 
তাকে সুখ দেয়। তেমনই, নির্বিশেষবাদীরা রোগমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু 
তাদের সুস্থ অবস্থায় সক্রিয় হওয়ার সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। যাঁরা প্রকৃতপক্ষে 
মুক্ত হয়েছেন এবং পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছেন, তীরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কাহিনী 
শ্রবণ করেন। এই কার্যকলাপ সম্পূর্ণ চিন্ময়। 

যে সমস্ত জীব প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হয়েছেন, তাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। সেটিই হচ্ছে মুক্ত অবস্থায় 
আস্বাদনীয় সর্বোত্তম বিষয়। মুক্তিকামী পুরুষেরাও যদি ভগবদৃগীতা এবং 
DIGITS শ্রবণ করেন, তা হলে তাদের মুক্তির পথ অত্যন্ত vie হয়। 
ভগবদৃগীতা হচ্ছে শ্ীমভ্ভাগবতের প্রাথমিক পাঠ। ভগবদৃগীতা পাঠ করার ফলে 
শ্রীকৃষ্ণের পরম পুরুষত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া যায়, তারপর শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীপাদপন্মে অধিষ্ঠিত হলে শ্রীম্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমা উপলব্ধি 
করা যায়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তার অনুগামীদের নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, 
তাদের কর্তব্য হচ্ছে PAK] প্রচার করা। 

কৃষ্ণকথা মানে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা। কৃষ্ণকথা দু'রকমের-_কৃষ্ণ নিজে যা 
বলে গেছেন সেই কথা, এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কথা। ভগবত্তত্ববিজ্ঞান বা 
ভগবত্তত্বদর্শন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নিজে যা বলে গেছেন, তা হচ্ছে ভগবদৃগীতা; আর 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ এবং অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের যে বর্ণনা, 
তা হচ্ছে শ্রীমন্ভাগবত। উভয়ই কৃষ্ণকথা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গেছেন 
যে, কৃষ্ণকথা যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হয়, কেননা জড় জগতের 
ক্রেশজর্জরিত বদ্ধ জীব যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণ করে, তা হলে তাদের মুক্তির পথ 
উন্মোচিত এবং প্রশস্ত হবে। এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মানুষের হাদয়ে কৃষ্ণকথার প্রতি আসক্তি উদয় করা। কেননা তাহলে তারা জড় 
জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। 

এই কৃষ্ণকথা ঘোর বিষয়ীর কাছেও আস্বাদনীয় হবে, কেননা ব্রজগোপিকাদের 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস ঠিক এই জড় জগতের যুবক-যুবতীর প্রণয়ের মতো। 
মানুষের মধ্যে যে যৌন-আবেদন দেখা যায়, তা অস্বাভাবিক নয়; কেননা পরমেশ্বর 
ভগবানের মধ্যেও সেই আবেদন রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাদিনী 
শক্তি হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। এই জড় জগতে যৌন আবেদন প্রসূত যে 
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ARIE, তা ভগবৎ প্রেমেরই বিকৃত প্রতিফলন। বদ্ধ জীবেরা পরমেশ্বর 
ভগবানের বিভিন্ন অংশ হওয়ার ফলে তাদের মধ্যেও ভোগ করার আকাঙ্ষা রয়েছে, 
কিন্তু তারা তা উপভোগ করার চেষ্টা করছে বিকৃতভাবে। তাই জড় বিষয়াসক্ত 
কামুক মানুষ যখন ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ 
করেন, তখন তীরাও অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করেন, যদিও তা আপাতদৃষ্টিতে 
জাগতিক বলে মনে হয়। তার ফলে তাদের লাভ এই হবে যে, তারা ধীরে 
ধীরে চিন্ময় স্তরে উন্নীত হবেন। শ্রীম্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কেউ 
যখন সশ্রদ্ধ চিত্তে WEA পুরুষের কাছে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করেন, তখন তিনি প্রাকৃত ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন 
এবং তখন তীর হৃদয়ে কামরূপী ভবরোগের সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়। অর্থাৎ 
তার ফলে জড় জাগতিক যৌনবাসনা বা কামভাব সম্পূর্ণভাবে বিদুরিত হয়। 

‘লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ’ নামক এই গ্রন্থটি যুক্ত, মুক্তিকামী এবং ঘোর বিষয়ী, 
সকলেই আগ্রহ সহকারে আস্বাদন করতে পারবেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ, যিনি 
শুকদেব গোস্বামীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন, তিনি বলেছেন, 
জীবনের যে স্তরেই মানুষ থাকুক না কেন, সকলের কাছেই কৃষ্ণকথা সমভাবেই 
আস্বাদনীয় হবে। সকলেই তার চরম মাধুর্য উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্ত 
সেই সঙ্গে মহারাজ পরীক্ষিৎ সাবধান করে দিয়ে গেছেন, যে সমস্ত মানুষ পশুত্ব 
অর্থাৎ যারা পশুহত্যা করে এবং যারা নিজেদের হত্যা করে, তারা কৃষ্ণকথার প্রতি 
তেমন আকৃষ্ট হবে না। অর্থাৎ যে সমস্ত সাধারণ মানুষ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধগুলি 
পালন করে নৈতিক জীবন-যাপন করছেন, তারা জীবনের যে BAS থাকুক না 
নিজেদের সর্বনাশ করছে, তারা আকৃষ্ট হবে না। যে-সমস্ত মানুষ আত্মজ্ঞান লাভ 
করেনি এবং যে সমস্ত মানুষ পারমার্থিক জীবনে আগ্রহী নয়, তারা নিজেদের 
হত্যা করছে, তারা আত্মহত্যা করছে। কেননা এই মনুষ্য-জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, 
এবং এই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞান লাভ করা। সেই গুরুদায়িত্বের 
অবহেলা করে কেউ যদি তার সময়ের অপচয় করে, তা হলে সে একটি পশু 
ছাড়া আর কিছু নয়। তাই সে পশুদ্ন। এই শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 
পশু হত্যা করা অর্থাৎ যারা পশুমাংস এমনকি কুকুরের মাংস আহার করে, তারা 
শিকার করে, কষাইখানা খুলে নানাভাবে পশুহত্যা করছে, তারা কৃষ্ণকথায় আগ্রহী 
হতে পারে না। 
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মহারাজ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণকথার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কেননা তিনি 
জানতেন যে, তার পূর্বপুরুষেরা, বিশেষ করে পিতামহ অর্জুন, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে 
জয়লাভ করেছিলেন কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই জন্য। আমরাও এই জড় জগৎকে 
কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গন বলে মনে করতে পারি। এই রণক্ষেত্রে সকলেই বেঁচে থাকার 
জন্য কঠোর সংগ্রাম করছে, এবং প্রতি পদক্ষেপে নানারকম বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে। 
মহারাজ পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনকে ভয়ঙ্কর সমস্ত পশুতে পূর্ণ এক বিশাল 
সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তার পিতামহ অর্জুনকে Sa, দ্রোণ, কর্ণ এবং 
অন্য অনেক মহাবীরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যাঁরা সকলেই ছিলেন অসাধারণ 
যোদ্ধা। এই সমস্ত মহারথীদের তিনি সমুদ্রের তিমিঙ্গিল মাছের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন। তিমিঙ্জিল মাছ অনায়াসে তিমি মাছকে গিলে ফেলতে পারে। 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রভাবে অর্জুন তাদের সকলকে হত্যা করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। গোষ্পদে সঞ্চিত জল যেমন মানুষ অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে, 
তেমনই অর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কুরুক্ষেব্রের যুদ্ধরূপী সমুদ্র অনায়াসে পার হতে 
পেরেছিলেন। 

মহারাজ পরীক্ষিৎ নানা কারণে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করেছেন। তার পিতামহই 
কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় রক্ষা পাননি, নিজেও রক্ষা পেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে কুরুবংশের সকলেই-_ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং পৌত্ররা এবং পাণুবপক্ষীয় 
সকলেই হত হয়েছিল। কেবলমাত্র পঞ্চপাণ্ডব ছাড়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সকলেই 
হত হয়েছিল। মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন তীর মাতৃগর্ভে ছিলেন৷ তার পিতা, 
অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ছিলেন, তখন তাকে হত্যা করবার 
জন্য অশ্বখামা TE নিক্ষেপ করেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের মাতা উত্তরা তখন 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। উত্তরার সেই বিপদে শ্রীকৃষ্ণ তখন পরমাত্মারূপে তীর 
গর্ভে প্রবেশ করেন এবং পরীক্ষিৎকে রক্ষা করেন। তার মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে 

এইভাবে জীবনের যে কোনও অবস্থাতেই হোক না কেন, সকলেরই কর্তব্য 
হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ সম্বন্ধে শ্রবণ করা। কেননা তিনি হচ্ছেন পরম সত্য, 
পরমেশ্বর ভগবান। তিনি সর্বব্যাপ্ত। তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন, 
আবার তার বিশ্বরূপের মাধ্যমে সর্বত্র প্রকাশিত। তবুও, ভগবদূগীতার বর্ণনা 
অনুসারে তিনি তার দ্বিভুজ নরাকার স্বরূপে মানবসমাজে আবির্ভূত হন সকলকে . 
তার দিব্য ধাম ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে 
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জানতে সকলেরই আগ্রহী হওয়া উচিত, এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হয়েছে, যাতে মানুষ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে পারে এবং এই দুর্লভ মনুষ্য 
জন্মের যথার্থ Waid করতে পারে। 

্রীমন্তাগবতের নবম স্কন্ধে বলদেবকে বসুদেব-পত্নী রোহিণীর সন্তান বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের যোলজন পত্নী ছিলেন, এবং তাদের 
একজন হচ্ছেন বলরামের মাতা রোহিণী। কিন্তু বলদেবকে দেবকীর পুত্র বলেও 
বর্ণনা করা হয়েছে, তা হলে কি করে তিনি দেবকী এবং রোহিণী উভয়েরই সন্তান 
হলেন? মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে এই প্রশ্নটি করেছিলেন। 
যথাসময়ে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে 
আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন-_বসুদেবের সন্তানরূপে আবির্ভূত হওয়ার ঠিক পরেই 
্রীৃষ্ণকে কেন গোকুলে নন্দ মহারাজের আলয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল? তিনি 
আরও জানতে চেয়েছিলেন বৃন্দাবনে এবং মথুরায় অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণ কি কি 
লীলাবিলাস করেছিলেন? তিনি বিশেষভাবে জানতে চেয়েছিলেন__কৃষ্ণ কেন 
মাতুল কংসকে হত্যা করেন? তীর মায়ের ভাই হওয়ার ফলে কংস ছিলেন কৃষ্ণের 
অতি ঘনিষ্ঠ গুরুজন, তা হলে তিনি কেন কংসকে হত্যা করলেন? তিনি তাকে 
আরও জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কত বৎসর শ্রীকৃষ্ণ মানবসমাজে ছিলেন, কত বৎসর 
ধরে তিনি দ্বারকায় রাজত্ব করেছিলেন, এবং সেখানে তিনি কতজন মহিষীর 
পানিগ্রহণ করেছিলেন। ক্ষত্রিয় রাজারা সাধারণতঃ একাধিক মহিষীর পাণিগ্রহণ 
করতেন; তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন তার কতজন পত্নী ছিল। 
মহারাজ পরীক্ষিতের এই সমস্ত প্রশ্নের যে উত্তর শুকদেব গোস্বামী দিয়েছিলেন, 
তাই হচ্ছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু 

মহারাজ পরীক্ষিৎ এবং শুকদেব গোস্বামী উভয়েই অনুপম। মহারাজ পরীক্ষিৎ 
হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের আদর্শ শ্রোতা, এবং শুকদেব গোস্বামী 
হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের আদর্শ বক্তা। যদি এই রকম শুভ সমন্বয় সম্ভব 
হয়, তখন কৃষ্ণকথা তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয়, এবং সেই আলোচনার ফলে মানুষ 
সর্বোত্তম কল্যাণ লাভ করতে পারে। 

মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করবার জন্য 
প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্তাগবতের কাহিনী বর্ণনা করেন। 
কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার ফলে তার যে কোন রকম শ্রান্তি হবে না, তা শুকদেব 
গোস্বামীর কাছে ব্যক্ত করে মহারাজ পরীক্ষিৎ বলেন, “ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সাধারণ 
মানুষকে অথবা আমাকে বিচলিত করতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথা এমনই অপূর্ব 
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মাধুর্যমণ্িত যে, তা শ্রবণ করার ফলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা বিদূরিত হয়, সব রকমের 
শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, কেননা তা শ্রবণ করার ফলে মানুষ অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত 
হয়।” 

আমাদের বুঝতে হবে যে, মহারাজ পরীক্ষিতের মতো Gas আগ্রহ সহকারে 
কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। সেই বিষয়ে শ্রবণ করতে তিনি 
বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন, কেননা যে কোনও মুহূর্তে তিনি তখন মৃত্যুর প্রতীক্ষা 
করছিলেন। সকলেরই কর্তব্য_যে কোন মুহূর্তে যে আমাদের মৃত্যু হতে পারে, 
সেই সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। এই জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই; যে কোনও 
মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হতে পারে। সে যুবকই হোক বা বৃদ্ধই হোক তাতে কিছু 
যায় আসে না। তাই মৃত্যুর পূর্বে আমাদের সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হতে হবে। 

মৃত্যুর সময় মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে শ্রীমদ্তাগবত শ্রবণ 
করছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন অবিশ্রান্তভাবে Passel শ্রবণ করার বাসনা 
প্রদর্শন করেন, শুকদেব গোস্বামী তখন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। শুকদেব গোস্বামী 
হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগবত-বক্তা, এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা 
করতে লাগলেন, যার ফলে এই কলিযুগের সমস্ত অমঙ্গল বিনষ্ট হয়ে যায়। 
শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কৃষ্ণকথা শ্রবণ করার এই আগ্রহ দর্শন 
করে তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, এবং তাকে উৎসাহিত করে তিনি বলেন, “হে 
রাজন! আপনার বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত প্রখর, কেননা আপনি শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের 
কথা শ্রবণ করতে এত আগ্রহী।” তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ এবং কীর্তন করা এতই মঙ্গলময় যে, তার ফলে 
কীর্তনকারী, শ্রোতা, এবং তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাস, এই তিন রকমের মানুষই পবিত্র 
হন। তার এই সমস্ত লীলাবিলাস ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে Beet গঙ্গার 
মতো-_তা স্বৰ্গ, মৰ্ত্য এবং পাতাল-_এই ত্রিভুবনকেই পবিত্র করে। 
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আসুরিক রাজাদের অবাঞ্ছিত সামরিক শক্তির প্রভাবে একসময় পৃথিবী 
ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সেই সময় সমগ্র পৃথিবী ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল এবং 
তখন মাতা বসুন্ধরা ব্যথিত চিত্তে ব্রহ্মার কাছে তার দুঃখের কথা নিবেদন করতে 
গিয়েছিলেন। একটি গাভীরূপ ধারণ করে অশ্রপূর্ণ নয়নে মাতা বসুন্ধরা ব্রহ্মার 
কাছে করুণভাবে তীর দুঃখের কথা জানালেন। তার কথা শুনে ব্রহ্মাও অত্যন্ত 
ব্যথিত হলেন এবং অচিরেই তিনি পরমেশ্বর ভগবানের আলয় ক্ষীরসমুদ্রের দিকে 
যাত্রা করলেন। দেবাদিদেব মহাদেবের নেতৃত্বে সমস্ত দেবতারা ব্রহ্মার অনুগামী 
হলেন। মাতা বসুন্ধরাও তীর সঙ্গে গেলেন। ক্ষীরসমুদ্রের তীরে পৌছে ব্রহ্মা 
ভগবান বিষ্ণুর বন্দনা করতে শুরু করলেন, যিনি বরাহ-রূপ ধারণ করে পূর্বে 
বসুন্ধরাকে রক্ষা করেছিলেন। 

বৈদিক মন্ত্রে পুরুষ-সৃক্ত নামক এক বিশিষ্ট স্তব আছে যার দ্বারা দেবতারা 
ভগবান শ্রীবিষুঃর বন্দনা করেন। কোনও রকম উপদ্রব হলেই স্বর্গের দেবতারা 
সেই উপদ্রব নিবারণার্থে ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেন এবং তখন ব্রহ্মা ক্ষীরসমুদ্রের 
তীরে গিয়ে ভগবান বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করে তীর wa করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডে 
শ্বেতদ্বীপ নামক একটি গ্রহ রয়েছে, যেখানে ক্ষীরসমুদ্র নামক একটি সমুদ্র রয়েছে। 
বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে জানা যায় যে, এই পৃথিবীতে যেমন লবণ-সমুদ্র আছে, 
তেমনই অন্যান্য গ্রহে নানা রকম সমুদ্র রয়েছে; যেমন দুধের সমুদ্র, কোথাও বা 
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তেলের সমুদ্র, কোথাও বা সুরার সমুদ্র__এরকম নানা রকমের সমুদ্র রয়েছে। 
পুরুষ-সৃক্ত হচ্ছে সেই SA যার দ্বারা দেবতারা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর অর্থাৎ 
ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান বিষ্ণুর বন্দনা করে থাকেন। তিনিই হচ্ছেন পূর্ণ পুরুযোত্তম 
নারায়ণ যাঁর থেকে এই ব্রন্মাণ্ডের সমস্ত অবতারেরা প্রকট হন। 

দেবতারা পুরুষ-সূক্ত দ্বারা স্তব করা সত্বেও যখন পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু প্রসন্ন 
হলেন না, তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তপস্যা করতে শুরু করলেন। সেই সময় ভগবান 
্রীবিষু ব্রহ্মার কাছে তীর বার্তা প্রেরণ করলেন। তিনি ব্রহ্মাকে জানালেন যে, 
তিনি অচিরেই তার পরাশক্তিসহ অসুর সংহার করার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ 
করবেন, এবং তখন দেবতারাও যেন তার সহায়তা করার জন্য সেখানে উপস্থিত 
থাকেন। তারা যেন অচিরেই যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, যে-কুলে তিনি স্বয়ং 
আবির্ভূত হবেন। ব্রহ্মা তখন দেবতাদের সেই বার্তা শোনালেন। বৈদিক জ্ঞান 
লাভের এটাই হচ্ছে পন্থা । ব্রহ্মা তার হৃদয়ে সর্বপ্রথম ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশ 
প্রাপ্ত হন। সেই কথা শ্রীমভ্াগবতের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে, “তেনে 
waren” অর্থাৎ ব্রহ্মার হৃদয়ে ভগবান সর্বপ্রথম ব্রন্মজ্ঞান দান করেছিলেন। 
এখানেও ঠিক সেইভাবেই ব্রহ্মা ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে বার্তা পেলেন এবং 
সেই বার্তা তিনি অবিলম্বে অন্য দেবতাদের শোনালেন। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের সন্তানরূপে আবির্ভূত হবেন বলে ঘোষণা 
করলেন। তীর অবতরণের পূর্বেই সমস্ত দেবতারা তাদের পত্নীসহ ভগবানের 
কার্যে সহায়তা করার জন্য যদুকুলে বিভিন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন। এই 
সম্বন্ধে শ্রীমন্তাগবতে তৎ Ame শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার তাৎপর্য হচ্ছে 
যে, ভগবানের সন্তষ্টিবিধানের জন্য দেবতারা পৃথিবীতে অবতরণ করলেন। অর্থাৎ 
ভগবানের সস্তুষ্টিবিধানের জন্য যিনি কার্য করেন, তিনিই হচ্ছেন দেবতা। দেবতারা 
জানতে পেরেছিলেন যে, ভগবানের অংশ অবতার অনন্তশেষ, যিনি অনন্ত ফণা 
বিস্তার করে FMS ধারণ করে আছেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বে 
পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং ভগবানের বহিরঙ্গ প্রকৃতি, যাঁর প্রভাবে সমস্ত 
বদ্ধ জীবেরা মুগ্ধ হয়ে আছে, সেই বিধুরমায়াও ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করার 
জন্য MAGS! হবেন। 

তারপর মধুর বাক্যে সমস্ত দেবতাদের এবং মাতা বসুন্ধরাকে আশ্বস্ত করে 
সমস্ত প্রজাপতিদের পিতা ব্রহ্মা, তীর স্বধাম, ব্রদ্াণ্ডের সর্বোচ্চ লোক TACTICS 
ফিরে গেলেন। 

সেই সময় যদুবংশের নেতা সুরসেন মথুরা ও সুরসেন-প্রদেশে রাজত্ব 
করছিলেন। রাজা সুরসেনের রাজত্বের ফলে মথুরা সমস্ত যদুবংশীয় রাজাদের 


৩০ 
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রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। যদুবংশীয় রাজারা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ, এবং 
তারা জানতেন যে, দ্বারকার মতো মথুরাও হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম, 
সেই জন্য যদুবংশীয় রাজারা মথুরায় তাঁদের রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। 

এক সময় সুরসেনের পুত্র বসুদেব দেবকের কন্যা দেবকীকে বিবাহ করে তীর 
নববিবাহিতা পত্বীকে নিয়ে রথে চড়ে তীর প্রাসাদে ফিরছিলেন। সেই সময় 
উপ্রসেনের পুত্র কংস তার ভগ্নী দেবকীকে প্রসন্ন করার মানসে বসুদেবের রথের 
সারথী হয়ে সেই রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বৈদিক পদ্ধতি অনুসারে কন্যার 
বিবাহের পর তার ভাই তাকে শ্বশুরালয়ে পৌঁছে দিয়ে আসে, যাতে UM 
নিঃসঙ্গ বোধ না করে। দেবকীর পিতা দেবক তার অতি আদরের কন্যার বিবাহে 
অতুল Gare দান করেছিলেন। তিনি সুবর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত চারশ হাতি, পনের 
হাজার সুসজ্জিত অশ্ব, এবং আঠারশ রথ দান করেছিলেন। তিনি তার কন্যাকে 
দু'শ সুন্দরী দাসীও দান করেছিলেন। ভারতের ক্ষত্রিয় বংশে এখনও এই প্রথা 
প্রচলিত রয়েছে, নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে তার সখীরাও তীর শ্বশুরালয়ে গমন 
করেন। তাদের দাসী বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছেন রাজকন্যার সহচরী। 
এই প্রথা পুরাকাল থেকে প্রচলিত আছে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের 
অবতরণের আগেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বসুদেব তীর ola সঙ্গে তার সহচরী 
দু'শ সুন্দরী কন্যাও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। 

বরবধূ যখন রথে করে যাচ্ছিলেন, তখন সেই শুভলগ্ন ঘোষণা করে নানা 
রকম বাদ্য বাজছিল। শঙ্খ, বেণু, মৃদঙ্গ এবং ভেরীর শব্দে এক অপূর্ব শব্দতরঙ্গের 
সৃষ্টি হচ্ছিল। সমস্ত শোভাযাত্রা অত্যন্ত সুন্দরভাবে অগ্রসর হচ্ছিল, আর কংস 
বরবধূর রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তখন হঠাৎ দৈববাণী হল, “কংস, তুমি অতি 
নির্বোধ। মূর্খতার বশে তুমি তোমার ভগ্নী এবং ভগ্মীপতির রথ চালিয়ে যাচ্ছ। 
তুমি জান না যে, এই ভগ্মীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমার মৃত্যুর কারণ হবে।” 

ভোজবংশীয় রাজা উগ্রসেনের পুত্র কংস ছিল অত্যন্ত আসুরিক ভাবাপন্ন। এই 
আকাশবাণী শোনামাত্র কংস এক হাতে তার ভগ্নী দেবকীর কেশাকর্ষণ করে অন্য 
হাতে তার অসি HATS করে তাকে হত্যা করতে উদ্যত হল। কংসের এই 
দুর্বযবহারে বসুদেব অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন এবং তার নির্দয় ও নির্লজ্জ শ্যালককে 
শান্ত করার জন্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণভাবে তিনি বলতে লাগলেন, “হে প্রিয় কংস! 
তুমি হচ্ছ ভোজবংশের সব চাইতে যশস্বী রাজা, লোকে তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা 
এবং মহা তেজস্বী রাজা বলে জানে। সেই তুমি কিভাবে এত ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার 
সদ্যবিবাহিতা ভগ্নীকে সংহার করতে উদ্যত হয়েছ? তুমি কেন এভাবে মৃত্যুভয়ে 
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ভীত হচ্ছ? তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমার মৃত্যুরও জন্ম হয়েছে। সেই 
দিন থেকেই তোমার মৃত্যু হতে শুরু হয়েছে। তোমার বয়স যদি এখন পঁচিশ 
বছর হয়, তার অর্থ হচ্ছে যে ইতিমধ্যে তোমার পঁচিশ বছরের মৃত্যু হয়েছে। 
প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ক্ষণে, তোমার মৃত্যু হচ্ছে। তা হলে মৃত্যুতে তোমার এত 
ভয় কেন? মৃত্যু ত অবশ্যস্তাবী। তোমার মৃত্যু আজই হতে পারে অথবা একশ 
বছর পরে হতে পারে; কিন্তু মৃত্যুর হাত থেকে তুমি কোনদিনও নিস্তার পাবে 
না। তা হলে মৃত্যুকে এত ভয় পাচ্ছ কেন? প্রকৃতপক্ষে, মৃত্যুর অর্থ হচ্ছে 
বর্তমান শরীরের বিনাশ। যেই মুহূর্তে শরীরের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হয়ে যায় এবং 
তা প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের সঙ্গে মিশে যায়, জীবাত্মা তখন অন্য একটি শরীর 
ধারণ করে। এই অন্য দেহ-ধারণ কর্ম অনুসারে হয়ে থাকে। পায়ে চলার সময় 
মানুষ যেমন তার একটি পা সুদৃঢ়ভাবে মাটির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে, অন্য পাটি 
উঠিয়ে পদক্ষেপ করে, তেমনই ক্রমশ দেহের পরিবর্তন হয় এবং আত্মা দেহান্তরিত 
হয়। দেখ, কিভাবে সাবধানতার সঙ্গে শুয়োপোকা এক শাখা থেকে অন্য শাখায় 
aa) ঠিক তেমনই জীবাত্মা উচ্চ অধিকারীদের নির্ণয় অনুসারে তার দেহ পরিবর্তন 
করে। GR যতক্ষণ এই জড়জাগতিক শরীরে আবদ্ধ থাকে, তাকে একের 
পর এক জড়জাগতিক শরীর গ্রহণ করতে হয়। প্রকৃতির সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রত্যেক 
জীবাত্মা এই জন্মের কর্ম অনুসারে তার পরবর্তী জন্মগ্রহণ করে। 

“এই শরীর প্রকৃতপক্ষে BAAS সৃষ্ট অনেক শরীরের একটি শরীর। স্বপ্নাবস্থায় 
এবং আমরা পাহাড়ও দেখেছি__তাই স্বপ্নে এই দুটি ধারণাকে একত্রিত করে আমরা 
সোনার পাহাড় দেখি। কখনও আমরা স্বপ্ন দেখি যে, আমাদের শরীর আকাশে 
উড়ছে আর তখন আমরা আমাদের এই বর্তমান শরীরটির কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে 
যাই। এইভাবে নিরন্তর আমাদের শরীরের পরির্বতন হয়। তুমি যখন একটা 
শরীর প্রাপ্ত হও, তখন তুমি পূর্ববর্তী শরীরের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাও। স্বপ্নে 
আমরা কত রকম নূতন নূতন শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি, কিন্ত জেগে 
উঠলেই তাদের কথা আর আমাদের মনে থাকে না। প্রকৃত পক্ষে, এই সমস্ত 
জড়জাগতিক শরীর আমাদের মানসিক ক্রিয়ার সৃষ্টি। কিন্তু বর্তমানে আমরা 
আমাদের পূর্ববর্তী শরীরের কথা স্মরণ করতে পারি না। 

“মন স্বাভাবিকভাবেই চঞ্চল। কখনও সে কোনও কিছু গ্রহণ করে, আর 
তারপরেই সে তা ত্যাগ করে। গ্রহণ এবং ত্যাগ, সঙ্কল্প এবং বিকল্প করাই হচ্ছে 
মনের স্বভাব।  ই?্দিয়ের পাঁচটি বিষয়; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ__এদের 
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কৃষ্ণ মাটি খেয়েছে শুনে মা যশোদা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মুখ হা করতে 
আদেশ করলে, তিনি তার মুখের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি দেখতে পেলেন | | 


Bd 


ধানের বিনিময়ে ফল গ্রহণের আশায়, কৃষ্ণ যখন ফল 
যাচ্ছিলেন, তখন তার হাত থেকে প্রায় সমস্ত ধান পড়ে গি 
ফল বিক্রয়িণী কৃষ্ণের দু-হাত ভরে ফল দিয়েছিল এবং তার ফ 
তৎক্ষণাৎ মণি-মাণিক্যে পূর্ণ হয়েছিল । 


এক বিশাল বকপক্ষীর রূপধারী বকাসুর এসে শ্রীকৃষ্ণকে গিলে ফেলছে দেখে বলরাম 


এবং অন্যান্য সমস্ত গোপবালকেরা তখন মৃতবৎ অচেতন হয়ে পড়লেন | 


সা - 
বৰা) 


ইলা 

2, 

=] 2 এ 
| বা ০36 


4০7 


ব্ৰহ্মা দীর্ঘকাল বার বার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হন এবং তারপর ধীরে 
ধীরে উঠে তার চোখ দুটি মুছে তিনি মুকুন্দকে দর্শন করেন | তারপর অবনত মস্তকে, 
একাগ্রচিত্তে, কম্পিত কলেবরে, গদ্গদ স্বরে এবং অত্যন্ত বিনীতভাবে ব্রহ্মা তখন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে শুরু করেন | 


দামোদর শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে উৎপাটিত সেই দুটি অর্জুন বৃক্ষ থেকে তখন নলকুবের 
ও মণিগ্রীব নামে কুবেরের দুই অভিশপ্ত পুত্র বেরিয়ে এসে পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করতে লাগলেন | 


ব্রজবাসীরা যমুনার তীরে এসে দেখলেন, যমুনার জলে কালীয় সর্পের বেষ্টনে কৃষ্ণ 


অসহায় অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে আছেন | 


শ্রীকৃষ্ণ কংসের দুই পা ফাক করে ধরে বার বার আঘাত করেন । ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের মুষ্ট্যাঘাতে কংস প্রাণ হারায় | 


যে কোন মুহুর্তে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটবে এই আশায় রুক্সিণীদেবী ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হতে থাকলেন | সহসা তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন, এবং শত্রুরা চোখ 
মেলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ রাজকুমারীকে তার রথে তুলে নিলেন | দ্বারকায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বিপুল অভ্যর্থনা ৷ 


সখা সুদামাকে ভগবান কৃষ্ণ তার রাণীর পর্যঙ্কে উপবেশন করিয়ে বিভিন্ন শ্রদ্ধার্থ 
নিবেদন কররেন এবং স্বয়ং তার পাদপদ্ম ধৌত করলেন | 
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রাণী রুক্মিণী অতীব দুঃখিত হলেন যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে পরিহাসছলে বললেন, 
“আমি সর্বদা নিজেকেই নিয়েই সন্তুষ্ট, তাই আমি স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও সম্পদ 
কিছুকেই গ্রাহ্য করি না । কেন তুমি একজন উপযুক্ত পতির সন্ধান করছ না? 


ভগবান তার পত্বীগণের প্রতি জল-সিঞ্চন করতেন এবং হাসতে হাসতে তার 
পত্নীগণও ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রতিজলসিঞ্চন করতেন | এইভাবে BINS যেভাবে 
তার হস্তিনী দলের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করে ভগবান স্বয়ং 0 


Cae er wy 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সংস্পর্শে মন নিরন্তর সঙ্কল্প ও বিকল্পের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। চিন্তার মাধ্যমে 
মন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সংস্পর্শে আসে, এবং কোন বিশেষ ধরনের শরীর প্রাপ্ত 
হওয়ার ইচ্ছা করে এবং সেই ইচ্ছা অনুসারে সে তার শরীর প্রাপ্ত হয়। অতএব 
এই শরীর প্রকৃতির নিয়মের দান। তার শরীর অনুসারে জীবাত্মা সুখ-দুঃখ ভোগ 
করবার জন্য এই সংসারে জন্মগ্রহণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা শরীর প্রাপ্ত 
হই, ততক্ষণ আমরা আমাদের পূর্বজন্মের কর্ম ভোগ করতে পারি না এবং এই 
শরীর আমরা পেয়ে থাকি আমাদের মৃত্যুকালীন চিন্তা অনুসারে | 

“সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্র যেমন জল, ঘি বা তেলের পাত্রে বিভিন্নভাবে 
প্রতিবিশ্বিত হয়, এবং সেই পাত্রের অবস্থা অনুসারে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এও 
ঠিক তেমন। জলে চাদের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, আর জল যখন নড়ে, তখন 
মনে হয় যে চীদও যেন নড়ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চাদ নড়ছে না; তেমনই মানসিক 
ক্রিয়ার প্রভাবে জীব বিভিন্ন রকমের শরীর প্রাপ্ত হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে এই 
সমস্ত শরীরের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু মোহের বশে, মায়ার দ্বারা 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে, জীবাত্মা কোনও বিশিষ্ট শরীরকে তার স্বরূপ বলে মনে 
করে। সেটাই হচ্ছে দেহের বন্ধনে আবদ্ধ জীবন। কোনও জীব যখন মনুষ্য 
শরীর প্রাপ্ত হয়, সে তখন মনে করে যে, সে মানব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত, অথবা 
কোনও বিশেষ দেশের বা কোনও বিশেষ স্থানের অধিবাসী । সে তার দেহ 
অনুসারে নিজের পরিচিতি স্থাপন করে এবং অনর্থক অন্য আর একটি শরীর প্রাপ্ত 
হওয়ার আয়োজন করতে থাকে, যদিও তাতে তার কোনও প্রয়োজন নেই। এই 
ধরনের কামনা-বাসনা এবং মানসিক চিন্তাধারাই হচ্ছে বিভিন্ন শরীর প্রাপ্তির কারণ। 
জড়া প্রকৃতির আবরণাত্মিকা শক্তি এতই বলবতী যে, জীব যে শরীরই প্রাপ্ত হোক্‌ 
না কেন, সে সন্তুষ্ট থাকে, এবং মহা আনন্দে সেই শরীরকেই সে তার স্বরূপ 
বলে মনে করে। তাই আমার প্রার্থনা হচ্ছে যে, তুমি তোমার মন এবং দেহের 
নির্দেশের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ো না।” 

তারপর বসুদেব কংসের কাছে প্রার্থনা করলেন, সে যেন তার নববিবাহিতা 
ভগ্মীর প্রতি হিংসাপরায়ণ না হয়। কারোর প্রতিই হিংসাপরায়ণ হওয়া উচিত 
নয় কেননা হিংসাই হচ্ছে ইহলোক এবং পরলোকে ভয়ের কারণ। দেবকীর হয়ে 
বসুদেব কংসকে বললেন যে তিনি তার কনিষ্ঠা ভগিনী, তিনি সদ্যবিবাহিতা। ছোট 
ভাই এবং বোনকে পিতার মতো রক্ষা করা বড় ভাইয়ের ধর্ম। বসুদেব যুক্তি 
দেখালেন, “অবস্থাটা অত্যন্ত জটিল-_যদি তুমি দেবকীকে হত্যা কর তা হলে 
তোমার যশের হানি হবে।” 


৩৪ 


শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ 


বসুদেব নানা রকম সুন্দর উপদেশ এবং দার্শনিক বিচারের দ্বারা কংসকে শান্ত 
করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তবুও কংস শান্ত হল না, কেননা তার প্রবৃত্তি ছিল 
আসুরিক। অতি উচ্চ রাজকুলে জন্ম হওয়া সত্বেও আসুরিক সঙ্গের প্রভাবে সে 
সর্বদাই আসুরিক ভাবাপন্ন ছিল। অসুর কোন সদুপদেশ গ্রহণ করে না। তার 
অবস্থা একটা পাকা চোরের মতো, তাকে যতই নৈতিক উপদেশ দেওয়া হোক 
না কেন, তাতে কোন কাজ হয় না। তেমনই যে মানুষ আসুরিক বা নাস্তিক, 
সে কখনও সদুপদেশ গ্রহণ করে না। দেবতা এবং রাক্ষসের মধ্যে এটাই হচ্ছে 
AA | শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে যে জীবনযাপন করে, তাকে বলা হয় দেবতা। 
আর যে উপদেশ গ্রহণ করে না, তাকে বলা হয় অসুর। কংসকে শান্ত করতে 
অক্ষম হয়ে বসুদেব চিন্তা করতে লাগলেন, কিভাবে দেবকীকে রক্ষা করা যায়। 
বিপদের সময় বুদ্ধিমান মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সেই বিপৎকালীন পরিস্থিতি 
থেকে যেভাবে সম্ভব রক্ষা পাওয়া। কিন্তু যদি এঁকান্তিক প্রয়াস সত্বেও সেই 
বিপদ থেকে রক্ষা না পাওয়া যায়, তা হলে তাতে পৌরুষের হানি হয় না। কর্তব্য 
সম্পাদনে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু সেই চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তাতে কোন 
দোষ নেই। 

বসুদেব তার পত্নীর বিষয়ে পুনরায় বিবেচনা করলেন, ‘এখন ত আমাকে 
দেবকীর প্রাণরক্ষা করতে হবে, তারপর সন্তানদের রক্ষা করার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা 
করা যাবে। তিনি আরও ভাবলেন, ‘ভবিষ্যতে যদি আমার কোনও সন্তান হয় 
যার হাতে কংসের মৃত্যু, তা হলে দেবকী এবং আমার সেই সন্তান উভয়েই অবশ্য 
রক্ষা পাবে, কেননা ভগবানের বিধান অবশ্যস্তাবী। কিন্তু এখন যেভাবেই হোক, 
আমাকে দেবকীর প্রাণ রক্ষা করতে হবে! 

জীব যে কিভাবে কোন বিশেষ শরীরের সংস্পর্শে আসে, সেই সম্বন্ধে কোনও 
নিশ্চয়তা নেই। যেমন, দাবানল যে কখন কোন্‌ গাছকে পোড়াবে, সেই সম্বন্ধে 
কোনও নিশ্চয়তা নেই। বনে যখন দাবানল জ্বলে, তখন দেখা যায় যে, অনেক 
সময় আগুন বায়ৃতাড়িত হয়ে কোন গাছকে অতিক্রম করে অন্য গাছে আগুন 
জ্বালায়। তেমনই, অতি সাবধানে কর্তব্যরত থাকলেও আগামী জন্মে যে কিরকম 
শরীর লাভ হবে, তা জানা অত্যন্ত কঠিন। মহারাজ ভরত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে 
আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি একটি হরিণ-শিশুর 
প্রতি স্নেহশীল হয়ে পড়েন, এবং তার ফলে পরবর্তী জন্মে তাকে হরিণরূপে 
জন্মগ্রহণ করতে হয়। 

কিভাবে তীর পত্নীর প্রাণরক্ষা করবেন সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করে বসুদেব 
অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে কংসকে সম্বোধন করতে লাগলেন, যদিও কংস ছিল অত্যন্ত 
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পাপিষ্ঠ। কখনও কখনও বসুদেবের মতো ধর্মপরায়ণ মানুষকে কংসের মতো কদর্য 
প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে চাটুকারিতা করতে হয়। এটা হচ্ছে কূটনীতির পদ্থা। অন্তরে 
অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হলেও, বাইরে তিনি প্রসন্নতার ভাব প্রদর্শন করলেন। অতি 
নির্দয় এবং নির্লজ্জ কংসকে সম্বোধন করে তাই বসুদেব বললেন, “প্রিয় কংস, 
তুমি বিবেচনা করে দেখ, তোমার ভগ্মীর থেকে কোনও বিপদ আশঙ্কা করার 
কারণ নেই। তুমি আকাশবাণী শুনে বিপদের আশঙ্কা করছ। কিন্তু সেই বিপদ 
আসবে তোমার SHA পুত্রের থেকে, যার এখনও জন্ম হয়নি। কে জানে, হয়ত 
ভবিষ্যতে তার কোনও সন্তানই হবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করে দেখ, তা 
হলে দেখবে যে তুমি এখন নিরাপদ। আর তোমার wA কাছ থেকে কোন 
বিপদ আশঙ্কা করার কারণ নেই। তীর যদি কোন পুত্রসন্তান হয়, তা হলে আমি 
প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তোমার হাতে তাদের অর্পণ করব।” 

কংস বসুদেবের প্রতিজ্ঞার মূল্য জানত, তাই তীর এই প্রতিশ্রুতিতে সে সম্মত 
হল। তখনকার মতো সে ভগ্নী হত্যার মতো জঘন্য কার্য থেকে বিরত হল। 
বসুদেব স্বস্তি বোধ করলেন এবং কংসের এই বিবেচনার প্রশংসা করলেন। তারপর 
তিনি তীর প্রাসাদে ফিরে গেলেন। 

কিছুদিন পরে বসুদেব এবং দেবকীর একে একে আটটি পুত্রসন্তান হল এবং 
একটি কন্যা সন্তান হল। প্রথম পুত্রের জন্মের পর, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বসুদেব তাকে 
কংসের কাছে নিয়ে গেলেন। বসুদেবের চরিত্র ছিল অত্যন্ত মহান। তীর 
সত্যনিষ্ঠার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন, এবং চরম বিপদেও তিনি সত্যল্ষ্ট হননি। 
নবজাত শিশুটিকে কংসের হাতে অর্পণ করা তার পক্ষে অত্যন্ত দুঃখদায়ক ছিল, 
কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাই তিনি কংসের হাতে নবজাত সম্তানটিকে 
অর্পণ করলেন। সেই শিশুটিকে পেয়ে কংস অত্যন্ত প্রসন্ন হল। কিন্তু বসুদেবের 
এই আচরণে কংসের হৃদয়ে বসুদেবের প্রতি একটু করুণার উদয় হল। এই ঘটনার 
মাধ্যমে আমরা খুব সুন্দর একটা শিক্ষা পাই। বসুদেবের মতো মহাত্মার পক্ষে 
তার কর্তব্য সম্পাদন করা একটুও কঠিন নয়। বসুদেবের মতো বিদ্বান ব্যক্তিরা 
কাউকে কোন অপবাদ না দিয়েই তাদের কার্য করে যান, আর কংসের মতো 
পাপীরা জঘন্যতম দুরাচার করতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাই বলা হয়, যে, সাধু 
সব রকম বিপদই সহ্য করেন আর কংসের মতো জঘন্য প্রকৃতির মানুষ যে কোনও 
পাপ কাজ করতে পারে। কিন্তু ভগবানের ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের সন্তষ্টিবিধানের 
জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে পারেন। বসুদেবের ব্যবহারে কংস অত্যন্ত প্রসম 
হল এবং তার এই আচরণে দ্রবীভূত হয়ে বলতে লাগল, “প্রিয় বসুদেব, তোমার 
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এই পুত্রকে নিয়ে আমার কোন লাভ নেই, কেননা দৈববাণীতে আমি শুনেছি যে, 
তোমার অষ্টম, পুত্র আমাকে সংহার করবে। সুতরাং অনর্থক কেন আমি তোমার 
এই পুত্রটির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করব? তুমি একে নিয়ে যেতে পার।” 

বসুদেব তখন তার প্রথম সন্তানকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন। কংসের আচরণে 
যদিও তার হৃদয় অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিল, কিন্তু তবুও তিনি তাকে বিশ্বাস করতে 
পারছিলেন না, কেননা তিনি জানতেন যে, কংসের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ অসংযত। 
তিনি আরও জানতেন যে, নাস্তিকেরা তাদের প্রতিজ্ঞা পালন করে না। যে তার 
ইন্দ্রিয় সংযত করতে পারে না, সে তার কথার দামও রাখতে পারে না। চাণক্য 
পণ্ডিত বলেছেন, “স্ত্রী বা কুটনীতিবিদকে কখনও বিশ্বাস করতে নেই।” যারা 
সর্বদা ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত, তারা কখনই সত্যনিষ্ঠ হতে পারে না, তাই কখনও 
তাদের বিশ্বাস করতে নেই। 

সেই সময় নারদ মুনি কংসের কাছে এলেন। তিনি জানতেন যে, কংস দয়া 
পরবশ হয়ে বসুদেবের প্রথম সন্তানটিকে বসুদেবের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভগবান 
অত্যন্ত উৎকঠিত ছিলেন। তাই তিনি কংসকে বললেন যে, নন্দ মহারাজ সহ 
বৃন্দাবনের সমস্ত গোপকুমার এবং গোপকুমারীরা ও বসুদেব এবং তার পিতা 
সুরসেন সহ সমস্ত যদু বংশীয় এবং বৃষ্ণি বংশীয় মহাত্মারা ভগবানের অবতরণের 
অপেক্ষা করছেন। নারদ কংসকে সতর্ক করে দিলেন সেই সমস্ত পরিবারের সমস্ত 
বন্ধু, শুভাকাঙক্ষী এবং দেবতাদের থেকে সাবধান থাকতে । কংস এবং তার বন্ধু 
ও পরামর্শদাতারা সকলেই ছিল আসুরিক। দানবেরা সর্বদাই দেবতাদের ভয়ে 
ভীত থাকে। এইভাবে নারদের কাছে বিভিন্ন পরিবারে দেবতাদের জন্মগ্রহণ করার 
কথা শুনে কংস তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল যে, দেবতারা 
যেহেতু আবির্ভূত হয়েছেন, ভগবান বিষ্ণু নিশ্চয়ই অচিরেই আবির্ভূত হবেন। তাই 
তৎক্ষণাৎ তার ভগ্মীপতি বসুদেব এবং দেবকীকে বন্দী করে সে কারারুদ্ধ করল, 
এবং তাদের নবজাত AGATE হত্যা করল। 

কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বসুদেব এবং দেবকী প্রতি বছর একটি করে 
পুত্রের জন্ম দিতে লাগলেন, আর কংস তাদের বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করে 
একে একে হত্যা করতে লাগল। দেবকীর গর্ভের অষ্টম সন্তানের প্রতি কংস 
বিশেষভাবে ভীত ছিল, কিন্তু নারদের আগমনের পর, সে বিবেচনা করল, যে 
কোনও সন্তানই কৃষ্ণ হতে পারে। তাই দেবকী এবং বসুদেবের সব কটি সন্তানকেই 
হত্যা করা শ্রেয় বলে সে মনে করল। 
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কংসের এই আচরণ বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু 
রাজপরিবারে অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিতা, ভাই, 
বন্ধু বা সমস্ত পরিবারকেই হত্যা করা হয়েছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, 
কেননা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য অসুরেরা যাকে ইচ্ছা হত্যা করতে পারে। 

নারদ কংসকে তার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত শুনিয়েছিলেন। তীর কাছে কংস জানতে 
পেরেছিল যে, পূর্বজন্মে সে ছিল কালনেমি নামক এক রাক্ষস এবং বিষ্ণু তাকে 
সংহার করেছিলেন। এই জন্মে ভোজবংশে জন্মগ্রহণ করে সে যদুবংশের পরম 
শত্রু হবে বলে ঠিক করেছিল, কেননা কৃষ্ণ যদুবংশে আবির্ভূত হচ্ছিলেন। কংস 
অত্যন্ত HES feet কেননা পূর্বজন্মের মতো এবারেও কৃষ্ণ তাকে সংহার করবেন। 

সে প্রথমে তার পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করল কেননা তিনি ছিলেন যদু, ভোজ 
এবং অন্ধক বংশের মুখ্য অধিপতি। তারপর সে বসুদেবের পিতা সুরসেনের রাজ্য 
অধিকার করল। তারপর সে নিজেকে এই সমস্ত রাজ্যের রাজা বলে ঘোবণা 
করল। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষঃ” এছের APRA অবতরণ’ নামক প্রথম 
অধ্যায়ের SEINE তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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রাজা কংস, কেবল যদু, ভোজ, অন্ধক বংশীয় রাজাদের রাজ্য এবং সুরসেনের 
রাজ্যই অধিকার করল না, সে প্রলন্ব, বক, চানুর, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, 
দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক আদি অসুরদের সঙ্গেও মিত্রতা স্থাপন করল। সেই 
সময় মগধের রাজা ছিল জরাসন্ধ। তার কুটনীতির প্রভাবে কংস জরাসন্ধের 
নেতৃত্বে সেই সময়কার সমস্ত প্রতাপশালী রাজাদের একত্রিত করল। তারপর 
সে বাণাসুর ও ভৌমাসুর নামক দৈত্য রাজাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করল। এইভাবে 
সে নিজেকে সব চাইতে প্রতিপত্তিশালী করে তুলল। তারপর সে কৃষ্ণ যে- 
বংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই যদুবংশের প্রতি ঘোর শত্রুতা করতে শুরু করল। 

কংসের দ্বারা উৎপীড়িত হয়ে যদু, ভোজ এবং অন্ধক বংশীয় রাজারা কুরু, 
পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, fray, বিদেহ, কোশল প্রভৃতি দেশের রাজাদের 
শরণ গ্রহণ করতে লাগলেন। কংস তার প্রভাবের দ্বারা যদু, ভোজ এবং অন্ধক 
করল। 

কংস যখন একে একে বসুদেব এবং দেবকীর VP সন্তানকে হত্যা করল, 
তখন তার অনেক বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজন তাকে এই হীন কার্যকলাপ থেকে বিরত 
হতে অনুরোধ করতে এল। কিন্তু পরিণামে তাদের সকলকেই কংসের আধিপত্য 
স্বীকার করে তার বশ্যতা স্বীকার করতে হল। 
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দেবকী যখন সপ্তম গর্ভধারণ করলেন, তখন অনন্ত নামক শ্রীকৃষ্ণের অংশ 
প্রকাশ তাঁর গর্ভে আবির্ভূত হলেন। দেবকী তখন হর্ষ এবং বিষাদে অভিভূত 
হলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু তার গর্ভে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি হর্ষিত হলেন। কিন্তু যখন তার মনে হল যে, জন্মের 
পরেই কংস সেই শিশুটিকে হত্যা করবে, তখন বেদনায় তীর হৃদয় ভরে উঠল। 
সেই সময় কংসের অত্যাচারে পীড়িত যদুবংশীয়দের উপর কৃপা করে পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়াকে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হতে 
আদেশ দিলেন। কৃষ্ণ যদিও সমস্ত জগতের পতি, কিন্তু তিনি হচ্ছেন বিশেষভাবে 
যদুপতি। 

এই যোগমায়া হচ্ছেন ভগবানের আদি শক্তি। বৈদিক শাস্ত্রে ভগবানের বিভিন্ন 
শক্তির উল্লেখ আছে। পরাস্য শক্তিবীর্বিধৈব-শায়তে *_তার বিভিন্ন শক্তি অন্তরঙ্গা 
এবং বহিরঙ্গা শক্তিরূপে কাজ করছে। যোগমায়া এই সমস্ত শক্তির আদি শক্তি 
তিনি যোগমায়াকে অপূর্ব সুন্দর সমস্ত গাভীর দ্বারা অলঙ্কৃত বৃন্দাবনের ব্রজভূমিতে 
আবির্ভূত হতে আদেশ দিলেন। বৃন্দাবনে বসুদেবের আর এক পত্নী রোহিণী 
নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মহারানীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। কেবল রোহিণীই 
নয়, কংসের অত্যাচারে ভীত হয়ে যদুবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় 
ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের কেউ কেউ পর্বতের গুহাতেও বাস করছিলেন। 

ভগবান যোগমায়াকে বললেন, “দেবকী এবং বসুদেব কংসের কারাগারে 
অবরুদ্ধ হয়ে আছে, আর আমার অংশ অবতার “অনন্ত শেষ’ দেবকীর গর্ভে 
অবস্থান করছে। তুমি গিয়ে দেবকীর গর্ভ থেকে শেষকে রোহিণীর গর্ভে 
স্থানান্তরিত কর, তারপর আমি স্বয়ং আমার পূর্ণ বৈভব সহ দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত 
হব। আমি দেবকী এবং বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হব। আর তুমি বৃন্দাবনে 
নন্দ এবং যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হবে। 

“যেহেতু তুমি আমার ভগিনীরূপে আবির্ভূত হবে, তাই পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ 
নানা রকম মূল্যবান সামগ্রী ও ধূপ, দীপ ইত্যাদি নিবেদন করে তোমার পূজা 
করবে। তুমিও অবিলম্বে তাদের ইন্দ্রিয় সুখ-ভোগের বাসনা চরিতার্থ করবে। 
যে সমস্ত মানুষ জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, তারা তোমাকে দুর্গা, ভদ্রকালী, 
বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, 
সারদা এবং অম্বিকা রূপে পূজা করবে।” 

শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া__পরম শক্তিমান এবং পরাশক্তি__ভ্রাতা ও ভগিনীরূপে 
আবির্ভূত হলেন। যদিও অগ্রাকৃত স্তরে শক্তি এবং শক্তিমানে বিশেষ কোন ভেদ 


৪০ 


গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবতাদের প্রার্থনা 


নেই, কিন্তু শক্তি সব সময়েই শক্তিমানের অধীন we! যারা জড়বাদী, তারা 
শক্তির পূজা করে, কিন্তু যারা পরমার্থবাদী তারা শক্তিমানের পূজা করেন। শ্রীকৃষ্ণই 
হচ্ছেন পরম শক্তিমান, এবং দুর্গা হচ্ছেন এই জড় জগতে তার পরাশক্তি। বৈদিক 
সংস্কৃতিতে মানুষ শক্তি এবং শক্তিমান উভয়েরই পুজা করে থাকেন। বিষণ এবং 
দেবীর হাজার হাজার মন্দির রয়েছে, এবং অনেক সময়ে এক সঙ্গেই তাদের পূজা 
হয়। শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি দুর্গার উপাসকেরা অতি সহজে নানা রকম জড়- 
জাগতিক সুখ লাভ করতে পারে। কিন্তু যিনি পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে চান, 
তাকে অবশ্যই কৃষ্তভাবনার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করতে হবে। 

ভগবান যোগমায়াকে এটাও বললেন যে, “অনন্ত শেষ’ নামক তীর পূর্ণ অবতার 
দেবকীর গর্ভে অবস্থান করছেন। রোহিণীর গর্ভে বলপূর্বক আকৃষ্ট হয়েছিলেন 
বলে তাকে সক্কর্ষণও বলা হয় এবং তিনি সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তির উৎস রূপে 
জীবকে ‘রমণ’ অর্থাৎ আনন্দ প্রদান করেন বলে তার আরেক নাম বলরাম। 

উপনিষদে বর্ণনা করা হয়েছে, “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য” অর্থাৎ বলরামের 
কৃপা ছাড়া কেউই পরমেশ্বর ভগবানের চরণাশ্রয় বা কোন রকম আত্মজ্ঞান লাভ 
করতে পারে না। বল কথাটির অর্থ শারীরিক শক্তি নয়। শারীরিক বলের দ্বারা 
পারমার্থিক পূর্ণতা লাভ করা যায় না। বলরাম বা সম্কর্ষণের কৃপার প্রভাবেই 
আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয়। ভগবান অনন্ত বা শেষই বিভিন্ন অবস্থায় সমস্ত 
গ্রহগুলিকে ধারণ করে আছেন। আধুনিক বিজ্ঞানে এই ধারণ করার শক্তিকে 
মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তি বলা হর, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সক্র্ষণের বলেরই প্রকাশ। বলরাম 
বা সক্কর্ষণই হচ্ছেন মূল আধ্যাত্মিক শক্তি বা আদি গুরু। তাই বলরামের অবতার 
শ্রীমন্‌ নিত্যানন্দ প্রভুই হচ্ছেন আদি গুরু। আর গুরুদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান 
বলরামের প্রতিনিধি, যিনি আধ্যাত্মিক শক্তি দান করেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে বলা 
হয়েছে যে, সদ্গুরুই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপার প্রকাশ। 

পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে যোগমায়া ভগবানকে প্রদক্ষিণ 
করে তার আদেশ অনুসারে জড় জগতে আবির্ভূত হলেন। যখন সর্বশক্তিমান 
ভগবান দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্তে স্থানান্তরিত হলেন, তখন রোহিণী 
এবং দেবকী উভয়েই যোগমায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন। যোগমায়ার এই 
প্রভাবকে যোগনিদ্রা বলা হয়। দেবকীর গর্ভ থেকে তার এই সপ্তম সন্তানটি 
গর্ভান্তরিত হওয়ার ফলে সকলেই মনে করল যে, দেবকীর গর্ভপাত হয়েছে। 
এইভাবে বলরাম যদিও দেবকীর গর্ভে এলেন, কিন্তু তিনি রোহিণীর গর্ভে 
স্থানান্তরিত হলেন তীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হওয়ার জন্য। এই আয়োজনের পর, 


at 


৪১ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি সর্বদাই তার পূর্ণ শক্তি তার অনন্য ভক্তকে দান 
করতে প্রস্তুত, সমগ্র সৃষ্টির প্রভুরূপে বসুদেবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হলেন। এর থেকে 
বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের হৃদয় থেকে দেবকীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। তীর 
গর্ভ-প্রবেশ বীর্যের মাধ্যমে হয়নি। তীর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভগবান যে 
কোনভাবে জন্মগ্রহণ করতে পারেন। তীকে একজন সাধারণ মানুষের মতো বীর্যের 
মাধ্যমে কোন স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করতে হয় না। 

বসুদেব যখন ভগবানের স্বরূপকে তীর হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন, তখন তাকে 
সহস্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছিল। বসুদেবের নির্মল হৃদয়ে বিরাজমান 
ভগবান, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নন। যেখানে শ্রীকৃষ্ণের রূপের 
প্রকাশ হয়, বিশেষ করে হৃদয়ে, তাকে ধাম বলা হয়। ধামে কেবল শ্রীকৃষ্ণের 
রূপেরই প্রকাশ হয় না, সেখানে তার নাম, তার রূপ, তীর গুণ, তার পরিকর ও 
বৈশিষ্ট্য সবই একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। 

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য রূপ তার সমস্ত শক্তি সহ বসুদেবের হৃদয় 
থেকে দেবকীর হৃদয়ে স্থানান্তরিত হল, ঠিক যেভাবে অস্তগামী সূর্যের রশ্মি পূর্ব 
দিগন্তে উদীয়মান চন্দ্রে প্রবেশ করে। 

বসুদেবের শরীর থেকে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর শরীরে প্রবেশ করলেন, যদিও তিনি 
সাধারণ জীবাত্মার সীমার অতীত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ আদি 
অন্য সমস্ত পূর্ণ অবতারেরাও থাকেন এবং GA কোন অবস্থাতেই এই জড় 
জগতের বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ নন। এইভাবে দেবকী GATOS, সমস্ত বিশ্বচরাচরের 
পরম কারণ, পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় হলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কংসের 
কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, তাই তাকে দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ মনে হল। অগ্নি যখন 
কোন পাত্র দিয়ে ঢাকা থাকে, তখন তার জ্যোতি দেখতে পাওয়া যায় না। তেমনই 
যখন জ্ঞানের অপব্যবহার হয়, যখন জ্ঞানের দ্বারা জনসাধারণের মঙ্গল সাধন হয় 
না, সেই জ্ঞান সম্পূর্ণ নিরর্থক। পরমেশ্বর ভগবানকে গর্ভে ধারণ করার ফলে 
দেবকী যে অপূর্ব সুন্দর রূপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কংসের প্রাসাদে কারারুদ্ধ থাকার 
ফলে কেউই তীর সেই রূপ দর্শন করতে পারল না। 

কংসই কেবল তার ভগিনী দেবকীর দিব্য রূপ দর্শন করল, এবং তৎক্ষণাৎ 
সে বুঝতে পারল যে, পরমেশ্বর ভগবান তার গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। পূর্বে 
দেবকীকে কখনও এত সুন্দর দেখায়নি। সে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল যে, তার 
গর্ভে সুন্দরতম কিছু বিরাজ করছে। এই ভেবে কংস অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল। 
সে নিশ্চিতভাবে জানত যে, পরমেশ্বর ভগবান ভবিষ্যতে তাকে হত্যা করবে এবং 
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এখন সে বুঝতে পারল যে, তিনি এসে গেছেন। তাই কংস ভাবতে শুরু করল, 
“দেবকীকে নিয়ে এখন কি করা উচিত? তার গর্ভে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ অবশ্যই বিরাজ 
করছে। সুতরাং দেবতাদের উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য কৃষ্ণ যে এসে গেছে 
সেই সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নেই। আমি যদি এখনই দেবকীকে হত্যা করি, 
তা হলে তার উদ্দেশ্য প্রতিহত করা যাবে না।” কংস ভালভাবেই জানত যে, 
বিষ্ণুর ইচ্ছা কেউই প্রতিহত করতে পারে না। যে কোন বুদ্ধিমান মানুষই জানে 
যে, ভগবানের আইন কখনও লঙ্ঘন করা যায় না। অসুরদের সমস্ত বাধা-বিপত্তি 
সত্বেও তার উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হবে। কংস ভাবতে লাগল, “যদি আমি এখনই 
দেবকীকে হত্যা করি তা হলেই বিষু তার ইচ্ছা আরও প্রবলভাবে সম্পাদন করবে। 
এই সময় দেবকীকে হত্যা করা সব চাইতে জঘন্য কার্য হবে। কেউই কোন 
অবস্থাতেই তার প্রতিষ্ঠা নষ্ট করতে চায় না; আমি যদি এখন দেবকীকে হত্যা 
করি, তা হলে আমার সুনাম সর্বতোভাবে নষ্ট হবে। দেবকী একজন অবলা নারী, 
সে আমার আশ্রয়ে আছে এবং সে এখন গর্ভবতী, আর এখন যদি আমি তাকে 
হত্যা করি, তা হলে তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত সুনাম, আমার সমস্ত পুণ্য এবং আমার 
আয়ু নষ্ট হয়ে যাবে।' 

সে আরও ভাবল, “যে মানুষ অত্যন্ত হিংস্র, নির্দয়, সে জীবিত অবস্থায়ও মৃতের 
মতো। জীবিত অবস্থায় সে কোন মানুষের ভালবাসা পায় না এবং মৃত্যুর পর 
মানুষ তাকে অভিশাপ দেয়। সে তার দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে, তাই 
সে নরকের গভীরতম প্রদেশে অধঃপতিত হয়।’ এইভাবে কংস দেবকীকে হত্যা 
করার সুবিধা-অসুবিধাগুলি গভীরভাবে বিবেচনা করতে লাগল। 

কংস তখন ঠিক করল যে, এখনই দেবকীকে হত্যা না করে বরং অবশ্যম্ভাবী 
ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করা যাক্‌। কিন্তু তার মন সব সময় পরমেশ্বর ভগবানের 
শত্রুতা করার চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। পূর্বে সে যেভাবে একে একে দেবকীর 
ছ*টি সন্তানকে তাদের জন্মের পরেই হত্যা করেছিল, ঠিক সেইভাবে এই 
শিশুটিকেও হত্যা করার জন্য সে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে লাগল। এইভাবে 
ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে কংস শয়নে, ভোজনে, গমনে, সর্বক্ষণই কৃষ্ণ 
ও বিষ্ণুর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইল। তার মন পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় এতই 
মগ্ন হয়ে রইল যে, সে পরোক্ষভাবে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ ও বিষ্ণুকে দর্শন করতে লাগল | 
দুর্ভাগ্যবশত, যদিও তার মন সব সময়ই কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর চিন্তায় মগ্ন ছিল, তবুও 
সে ভগবানের ভক্ত হতে পারল না, কেননা সে ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন 
ছিল। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের Hoe সব সময়ই ভগবানের চিন্তাতেই মগ্ন থাকে, 


৪৪ 


গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবতাদের প্রার্থনা 


কিন্তু ভক্ত অনুকূলভাবে ভগবানের চিন্তা করেন, প্রতিকূলভাবে নয়। ভগবানের 
প্রতি অনুকূলভাবে চিন্তা করাই হচ্ছে ভগবদ্তক্তি। প্রতিকূলভাবে ভগবানের কথা 
চিন্তা করা কৃষ্ণভক্তি নয়। 

সেই সময় ব্রহ্মা, শিব, নারদ ও স্বর্গের সমস্ত দেবতারা অদৃশ্যভাবে কংসের 
আলয়ে এসে উপস্থিত হলেন এবং সুন্দর সুন্দর শ্লোকের মাধ্যমে তারা ভগবানের 
মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। এই প্রার্থনাগুলি ভক্তদের অতি প্রিয় এবং এই 
প্রার্থনা কীর্তন করার ফলে তাদের সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। প্রথমেই তারা 
ভগবানকে ASS বলে অভিনন্দন করলেন। ভগবদূগীতাতে ভগবান বলেছেন, 
পরিতাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃষ্কৃতাম্‌ । ধর্মসংস্থাপনাথার্য় সভবামি যুগে যুগে 
VW এটি হচ্ছে ভগবানের প্রতিজ্ঞা। দেবতারা বুঝতে পারলেন যে, তার এই 
প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য পরমেশ্বর ভগবান দেবকীর গর্ভে আশ্রয় নিয়েছেন। তা 
বুঝতে পেরে দেবতারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তারা শ্রীকৃষ্ণকে Foye 
পরম্‌’ বলে বন্দনা করলেন। 

সকলেই সত্যের অনুসন্ধান করছে, সকলেই সত্যকে জানতে চাইছে। এই 
অনুসন্ধানই হচ্ছে যথার্থ দর্শন। দেবতারা প্রচার করেন যে, পরমেশ্বর ভগবানই 
হচ্ছেন পরম সত্য। যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্তভাবনাময় তিনিই পরম সত্যকে উপলব্ধি 
করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম সত্য। অনন্তকালের তিনটি স্তরে অতীত, 
বর্তমান এবং ভবিষ্যতে) আপেক্ষিক সত্য কখনই সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ অতীত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্ব অবস্থাতেই পরম সত্য। জড় জগতে সব কিছুই মহাকালের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সৃষ্টির পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, সৃষ্টির পরেও সব কিছুই 
শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করেই বিরাজ করে, এবং সৃষ্টি যখন ধ্বংস হয়ে যাবে তখনও 
শ্রীকৃষ্ণ থাকবেন। তাই সর্ব অবস্থাতেই তিনিই হচ্ছেন পরম সত্য। এই জগতে 
যদি কোন সত্য থেকে থাকে, তা হলে তা পরম সত্য শ্রীকৃষ্ণ থেকেই উদ্ভূত। 
এই জগতে যদি কোন PA থেকে থাকে, তা হলে সেই Qala কারণ হচ্ছেন 
শ্রীকৃষ্ণচ। এই জগতে যদি কোন যশ থেকে থাকে, তা হলে সেই যশের কারণ 
হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই জগতে যদি কোন বীর্য থেকে থাকে, তা হলে সেই বীর্যের 
কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। এই জগতে যদি কোন জ্ঞান থেকে থাকে, তা হলে সেই 
জ্ঞানের কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ | সুতরাং সব রকম আপেক্ষিক সত্যের উৎস হচ্ছেন 
আ্রীকৃষ্ণ। 

এই জগৎ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম__এই পাঁচটি উপাদানের দ্বারা 
গঠিত, এবং এই পাঁচটি উপাদানই শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জড় 
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বৈজ্ঞানিকেরা জড় জগতের প্রকাশের কারণরূপে এই পাঁচটি উপাদানকে স্বীকার 
করেন। কিন্তু সমস্ত সূক্ষ্ম এবং স্থূল উপাদানগুলি Spas সৃষ্টি করেছেন। এই 
জড় জগতে কর্মরত সমস্ত জীবই ভগবানের তটস্থা শক্তিসম্ভূত। ভগবদৃগীতার 
সপ্তম অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জড়া প্রকৃতি পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের পরা ও অপরা শক্তির সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত হয়েছে। জীব ভগবানের 
পরা প্রকৃতিসজ্ভূত আর জড় জগৎ ভগবানের অপরা শক্তিসম্তৃত। সুপ্ত অবস্থায় 
সব কিছুই শ্রীকৃষ্ততেই অবস্থান করে। 
করতে লাগলেন। এই জড়া প্রকৃতি কি? এটি একটি বৃক্ষের মতো। একটি 
বৃক্ষ জমির উপর দাড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনই এই জড় জগত্রপী বৃক্ষটিও জড়া 
প্রকৃতির ভূমির উপর দীড়িয়ে আছে। জড় জগৎকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা 
হয়েছে, কেননা এক সময় না এক সময় বৃক্ষকে কেটে ফেলা হয়। বৃক্ষ’ কথাটির 
অর্থ হচ্ছে যা এক সময় কেটে ফেলা হবে। তাই এই জড় জগতরূপী বৃক্ষটিকে 
কখনই পরম সত্য বলে স্বীকার করা যায় না | জড় জগতের প্রকাশ হয় কালের 
প্রভাবে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের রূপ হচ্ছে নিত্য। জড় জগৎ বর্তমান থাকা কালেও 
তিনি রয়েছেন এবং প্রলয়ের পরেও তিনি থাকবেন। 

কঠ-উপনিষদেও জড় জগৎকে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা জড়া 
প্রকৃতিরূপী ভূমির উপর দাড়িয়ে আছে। এই গাছের দুটি ফল, সুখ এবং দুঃখ। 
এই বৃক্ষে দুটি পাখি বাস করে। তাদের একটি হচ্ছে সমস্ত জীবের হৃদয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ পরমাত্মা, এবং অন্য পাখিটি হচ্ছে জীবাত্মা। জীবাত্মা এই জড় 
SIN বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছে। কখনও সে সুখরূপী ফল ভক্ষণ করে 
আর কখনও বা দুঃখরূপী ফল। কিন্তু অন্য পক্ষীটি সুখ বা দুঃখ কোন ফলই 
খাচ্ছে না, কেননা তিনি হচ্ছেন আত্মারাম। কঠ উপনিষদে বলা হয়েছে যে, একটি 
পক্ষী সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করছে এবং অন্য পক্ষীটি সাক্ষীরূপে তার ফল 
ভক্ষণ দর্শন করছে। এই বৃক্ষের মূল তিনদিকে প্রসারিত, অর্থাৎ এই বৃক্ষের মূল 
জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ__সত্ব, রজ এবং তম। বৃক্ষের মূল যেভাবে প্রসারিত 
হয়, ঠিক সেইভাবেই জড়া প্রকৃতির গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গ করার ফলে জড় জীবনের 
স্থায়িত্ব বর্ধিত হয়। এই ফলের স্বাদ চার রকম- ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। 
ভিন্ন ভিন্ন রূপে জড়া প্রকৃতির গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গ করার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আস্বাদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, জড় জগতের সব 
কর্মই তমোগুণের প্রভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে, কিন্তু যেহেতু তিনটি গুণ আছে, 
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তাই কখনও কখনও তমোগুণ সত্ব ও রজোগুণের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকে। এই 
জড় জগত্রূপী বৃক্ষের ফলগুলি আস্বাদন করা হয় পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। এই 
পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ছ'রকমের কশাঘাত খেয়ে থাকে, সেগুলি হচ্ছে শোক, মোহ, 
জরা, ব্যাধি, ক্ষুধা এবং তৃষ্তা। এই জড় শরীর বা জড় জগৎ সাতটি আবরণের 
দ্বারা আচ্ছাদিত। সেগুলি হচ্ছে ত্বক, পেশী, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং বীর্য। 
এই গাছের শাখা হচ্ছে আটটি-_মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং 
অহঙ্কার। এই শরীরের ন'টি দ্বার__দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি নাক, একটি মুখ, 
একটি উপস্থ এবং একটি পায়ু। এবং শরীর অভ্যন্তরে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, 
ব্যান ইত্যাদি দশ রকমের বায়ু রয়েছে। যে দুটি পাখি এই গাছে বসে রয়েছে 
তাদের কথা আগেই বলা হয়েছে__জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। 

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জড় সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ । পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে বিস্তার করে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের 
পরিচালনা করেন। বিষ্ণু সত্বগুণের পরিচালনা করেন, ব্রহ্মা রজোগুণের পরিচালনা 
করেন, এবং শিব তমোগুণের পরিচালনা করেন। রজোগুণের প্রভাবে ব্রহ্মা এই 
জড় জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু সত্বগুণের দ্বারা এই জগৎ পালন করেন এবং মহাদেব 
শিব তমোগুণের দ্বারা এই সৃষ্টি ধ্বংস করেন। সমস্ত সৃষ্টিই পরমেশ্বর ভগবানকে 
আশ্রয় করে বিরাজ করে। তিনিই হচ্ছেন সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। 
প্রলয়ের পরে যখন সব কটি উপাদান WHC অবস্থান করে, তখনও তা 
পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিরূপে ভগবানের শরীরেই বিরাজ করে। 

দেবতারা ভগবানের স্তব করতে লাগলেন, “এখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
এই জগৎ পালন করার জন্য আবির্ভূত হচ্ছেন।” প্রকৃতপক্ষে, সর্বকারণের পরম 
কারণ এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু অল্পবুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষেরা মায়ার দ্বারা মোহিত 
হয়ে মনে করে যে, এই জড় জগৎ বিভিন্ন কারণের প্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 
কিন্তু যারা বুদ্ধিমান তারা জানেন যে, সর্বকারণের পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। যে কথা ব্ৰহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে “ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ 
সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ 1 অনাদিরাদিগোঁবিন্দ সবর্কারণকারণমূ ॥” পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ । ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত তার 
প্রতিনিধি এবং মহেশ্বর হচ্ছেন ধ্বংস কার্য সম্পাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশ। 

দেবতারা প্রার্থনা করলেন, “হে প্রিয়তম ভগবান, পরমপুরুষরূপে তোমার শাশ্বত 
স্বরূপ উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। মানুষ সাধারণত তোমার প্রকৃত রূপ যে 
কি তা জানতে পারে না। তাই তুমি স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তোমার নিত্য শাশ্বত 
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আদি রূপ প্রদর্শন করাবার জন্য অবতরণ করছ। তোমার বিভিন্ন অবতারের কথা 
মানুষেরা বুঝতে পারে কিন্তু তোমার আদি রূপ নরাকার দ্বিভুজ মূর্তিরূপে তুমি 
যখন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস কর, তখন তারা তা বুঝতে পারে না। 
ভক্তকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তোমার এই শাশ্বত রূপ নিত্য বর্ধিত হচ্ছে। কিন্তু 
অভক্তদের কাছে এই রূপ অতি CARA!” ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, সাধুদের 
আনন্দ দান করবার জন্য ভগবান অবতরণ করেন-_“পরিত্রাণায় সাধুনাম্‌/” কিন্তু 
এই রূপই আবার অসুরদের কাছে অত্যন্ত ভ্য়ঙ্কর__ “বিনাশায় চ দুক্কৃতামৃ” কেননা 
তিনি দুঙ্কৃতকারীদের বিনাশ করবার জন্যও আবির্ভূত হন। এইভাবে একই সঙ্গে 
ভক্তদের আনন্দ দান করবার জন্য এবং অসুরদের বিনাশ করবার জন্য ভগবান 
আবির্ভূত হন। 

“হে অরবিন্দাক্ষ, তুমিই হচ্ছ শুদ্ধ সত্বের উৎস। অনেক মহর্ষি সমাধিমগ্ন 
হয়ে বা তোমার চরণারবিন্দের ধ্যান করে তোমার চিন্তায় মগ্ন হয়ে অনায়াসে এই 
ভবসমুদ্রকে গোম্পদে পরিণত করেছে।” ধ্যান করার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মনকে নিবদ্ধ করা। তীর চরণারবিন্দে প্রথমে মনকে নিবদ্ধ করতে 
হয়। ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করার ফলেই মহা মহা খধিরা অনায়াসে এই 
বিশাল ভবসমুদ্র পার হতে পারেন। 

“হে জ্যোতির্ময়, যে সমস্ত মহাত্মারা তোমার চরণারবিন্দরূপী তরণীকে আশ্রয় 
করে এই অজ্ঞান-সমুদ্র পার হয়েছেন, তারা সেই তরণী তাদের সঙ্গে করে নিয়ে 
যাননি, তা এখনও পারেই রয়েছে।” দেবতারা এখানে একটা খুব সুন্দর দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছেন, কেউ যখন নৌকায় করে নদী পার হয়, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে নৌকাটাও 
নদীর ওপারে যায়। তা হলে যারা এপারে রয়ে গেল, তারা পার হবে কি করে? 
দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রার্থনায় বলছেন যে, ভবসাগর পার হয়ে গেছেন 
যে সমস্ত মহাত্মা, তারা সেই নৌকাটি তাদের সঙ্গে নিয়ে যান না। ভক্ত যখন 
এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার জন্য সেই নৌকাটির কাছে যান, তখন বিশাল ভবসমুদ্র 
ছোট্ট হয়ে একটা গোষ্পদের মতো হয়ে যায়। তাই ভক্তকে নৌকাটা অপর 
পারে নিয়ে যেতে হয় না__তীরা তৎক্ষণাৎ সেই সমুদ্র পার হয়ে যান। ভগবানের 
ভক্তরা যেহেতু অন্য জীবের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ, তাই তারা ভগবানের 
চরণারবিন্দেই সেই নৌকাটি রেখে দেন। যে কেউ ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান 
করতে পারেন এবং তার ফলে তীরা অনায়াসেই এই ভবসমুদ্র পার হতে পারেন। 

ধ্যান করার অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দে মনকে একাগ্র করা। 
ভগবানের চরণারবিন্দের ধ্যান করা মানে ভগবানেরই ধ্যান করা। যারা 
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নির্বিশেষবাদী, তারা ভগবানের চরণারবিন্দকে স্বীকার করে না। তাই তাদের ধ্যানের 
বিষয়ও হচ্ছে নির্বিশেষ। দেবতারা তাই তাদের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যমে প্রচার 
করছেন যে, যারা ভগবানের চরণারবিন্দ ছাড়া অন্য কিছুর ধ্যান করে, তারা কখনই 
ভবসমুদ্র পার হতে পারে না। তারা কেবল কল্পনা করে যে, তারা মুক্ত হয়ে 
গেছে। “হে কমলনয়ন ভগবান, তাদের মনোবৃত্তি কলুষিত হয়ে গেছে, কেননা 
তারা তোমার চরণারবিন্দের ধ্যান করতে পারেনি।” 

ভগবানের প্রতি এই ধরনের অবমাননাসূচক আচরণ করার ফলে নির্বিশেষবাদীরা 
যদিও সাময়িকভাবে নির্বিশেষ ব্রহ্ম উপলব্ধির তরে উন্নীত হতে পারে, তবুও 
তাদের আবার এই জড় জগতে অধঃপতিত হতে হয়। নির্বিশেষবাদীরা কঠোর 
তপস্যা এবং কৃচ্ছসাধনার মাধ্যমে ব্রন্মজ্যোতিতে লীন হতে পারে, কিন্তু তাদের 
মন জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়নি। তারা কেবল জড় অস্তিত্বকে অস্বীকার করার 
চেষ্টা করছে। তার অর্থ এই নয় যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে। তাই তারা আবার 
অধঃপতিত হয়। 

ভগবদূর্গীতায় বলা হয়েছে যে, নির্বিশেষবাদীদের পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে 
হলে অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়। শ্রীমডাগবতের প্রথমেও বলা হয়েছে যে, 
পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিপরায়ণ না হলে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া 
যায় না। এই বিষয়ে ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন এবং শ্রীমডাগবতে 
দেবর্ষি নারদের উক্তি রয়েছে, আর এখানে দেবতারাও সেই সত্যেরই পুনরাবৃত্তি 
করছেন-_“যারা তোমার চরণারবিন্দে ভক্তিপরায়ণ হতে পারেনি, তারা তোমার 
অনুগ্রহ লাভ করতে পারে না এবং তাদের পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।” 

নির্বিশেষবাদীরা মনে করে যে, তারা মুক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের 
প্রতি কোন অনুগ্রহ তাদের হয় না। তারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় 
জগতে আসেন, তখন তিনি জড় শরীর ধারণ করেন। তাই তারা ভগবানের 
অশ্রাকৃত চিন্ময় রূপ দর্শন করতে পারে না। সেই কথা ভগবদৃগীতাতেও বলা 
হয়েছে__অবজানাত্তি মাং মূঢা__জড় কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মুক্তির স্তরে 
উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও নির্বিশেষবাদীরা অধঃপতিত হয়। তারা যদি কেবল জ্ঞান 
অর্জন করার জন্যই জ্ঞানের অনুশীলন করে, কিন্তু ভগবানের চরণারবিন্দে 
ভক্তিপরায়ণ না হয়, তা হলে তারা কোনদিনও ঈদ্সিত ফল লাভ করতে পারে 
না। তারা কেবল ক্লেশই ভোগ করে, এছাড়া আর কোন কিছুই তাদের প্রাপ্তি 
হয় না। 

ভগবদৃগীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্ম উপলব্ধিই সব নয়। TA 
উপলব্ধির মাধ্যমে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শান্তি লাভ করা যেতে পারে এবং 


শ্ৰীকৃষ্ণ ৪ = 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 
সব কিছুর প্রতিই সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া যেতে পারে, কিন্তু তার পর অবশ্যই 
CIES লাভ করতে পারে। ব্রহ্মভূত অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন 
ভগবদ্তক্তির অনুশীলন শুরু হয়, তখনই কেবল ভগবদ্ধামে ভগবানের সঙ্গে 
নিত্যকাল থাকবার সৌভাগ্য অর্জন করা যায়। সেটাই হচ্ছে ভগবস্তুক্তি 
অনুশীলনের ফল। 

ভগবানের ভক্তরা কখনই নির্বিশেষবাদীদের মতো অধঃপতিত হয় না। ভক্ত 
এই জগতে এলেও তিনি সব সময়েই ভগবানের চরণারবিন্দের প্রতি আসক্ত 
থাকেন। ভগবদ্তক্তির পথে হয়ত অনেক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু 
নির্ভয়ে তারা সেই সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে যান। তাদের শরণাগতির 
ফলে তারা জানেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্ব অবস্থাতেই তাদের রক্ষা 
করবেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই ভগবদূগীতায় যে প্রতিজ্ঞা করে গেছেন__-“ন মে ভক্ত 
প্ৰণশ্যতি /” 

“হে প্রিয়তম ভগবান, এই জড় জগতের সমস্ত জীবের কল্যাণের জন্য তুমি 
নিত্য শুদ্ধসত্বময় তোমার আদি স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছ। তোমার আবির্ভাবের এই 
সুযোগে সকলেই অনায়াসে এখন পরমেশ্বররূপে তোমার রূপ এবং লীলাসমূহ 
সম্বন্ধে অবগত হতে পারবে। চতুরাশ্রমের সকলেই ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ 
ও সন্ন্যাসী) তোমার আবির্ভাবের সুযোগ নিতে পারবে। 

“হে লক্ষ্মীপতি মাধব, তোমার সেবায় যুক্ত হয়েছে যে সমস্ত ভক্ত তারা কখনই 
তাদের সেই অতি উন্নত পদ থেকে নির্বিশেষবাদীদের মতো অধঃপতিত হয় না। 
তোমার আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তারা হেলাভরে মুক্তির পথে অসংখ্য দুরতিক্রম্য 
প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী মায়ার সেনাপতিদের মস্তকে পদাঘাত করতে করতে অগ্রসর 
হতে পারে। হে প্রাণনাথ, তুমি জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য তোমার অগ্রাকৃত 
রূপ নিয়ে আবির্ভূত হও যাতে তারা তোমার মুখোমুখি হয়ে তোমাকে দর্শন করতে 
তোমার ধ্যান করতে পারে এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে তোমার ভজনা করতে 
পারে। হে প্রাণনাথ, তুমি যদি তোমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপে আবির্ভূত না হতে 
তা হলে নির্বোধ জীবেরা তাদের গুণ অনুসারে তোমাকে নিয়ে কেবল জল্গনা- 
কল্পনাই করত।” 

শ্রীকৃষ্ণের অবতরণে ভগবানের রূপ নিয়ে সব রকম জল্পনা-কল্পনার সমাধান 
হয়। সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভগবানের 
রূপ নিয়ে কল্পনা করে। ব্রন্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন 


৫০ 


গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবতাদের প্রার্থনা 


আদি পুরুষ। তাই এক ধরনের ধর্মপ্রচারকেরা প্রচার করে বেড়ায় যে, ভগবান 
নিশ্চয় খুব Jal তাই তারা ভগবানকে একজন বৃদ্ধরূপে কল্পনা করে। কিন্তু 
ব্ৰহ্ম-সংহিতাতে সেই ধারণা খণ্ডন করে বলা হয়েছে যে, যদিও তিনি হচ্ছেন আদি 
পুরুষ কিন্তু তার রূপ হচ্ছে নিত্য নবযৌবন সম্পন্ন 

PINS সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, বিজ্ঞানম্‌ অজ্ঞানভিদ্‌ আপমাজরমৃ 
বিজ্ঞান কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় দিব্যজ্ঞান। উপলব্ধ জ্ঞানের 
নামও বিজ্ঞান। দিব্যজ্ঞান গুরুপরম্পরার ধারায় গ্রহণ করতে হয়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের 
তত্ব ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্ম-সংহিতায় দিয়ে গেছেন। ব্রহ্ম-সংহিতা হচ্ছে ব্রহ্মার দিব্যজ্ঞানের 
দ্বারা উপলব্ধ জ্ঞান। তিনি শ্রীকৃষ্ণের দিব্যধামে শ্রীকৃষ্ণের রূপ এবং লীলাবিলাসের 
বর্ণনা করেছেন। 

অজ্ঞানভিদ্‌ কথাটির অর্থ হচ্ছে যা সব রকম জল্পনা-কল্পনার নিরসন করতে 
পারে। অজ্ঞানের বশবর্তী হয়ে মানুষ ভগবানের রূপ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে। 
তাদের কল্পনায় কখনও তিনি নিরাকার, আবার কখনও তিনি সাকার__তাদের কল্পনা 
অনুসারে। কিন্তু ব্রহ্ম-সংহিতায় ভগবান সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য প্রদান করা হয়েছে 
তা বিজ্ঞানমূ__উপলব জ্ঞান যা ব্রহ্মা প্রদান করেছেন এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 
স্বীকার করেছেন। এই সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। শ্রীকৃষ্ণের রূপ, শ্রীকৃষ্ণের 
বাশি, শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ__সবই বাস্তব। এখানে বলা হয়েছে যে, এই বিজ্ঞান সব 
রকম মনোধর্মপ্রসৃত জল্পনা-কল্পনাকে পরাস্ত করে। “তাই শ্রীকৃষ্ণর্ূপে আবির্ভূত 
না হলে অজ্ঞান্ভিদ্‌ জেল্পনা-কল্পনাপ্রসূত অজ্ঞান) নিরসন হত না এবং বিজ্ঞান 
উপলব্ধ হত Al অজ্ঞানভিদ্‌ আপমাজনিম্‌__“তোমার আবির্ভাবের ফলে সব 
রকমের জল্পনা-কল্পনার নিরসন হয় এবং ব্রহ্মা আদি মহাজনদের যথার্থ উপলব্ধ 
জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়। জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ 
তার স্বকপোল-কল্পিত ভগবানের সৃষ্টি করে। কিন্তু তোমার আবির্ভাবের ফলে 
ভগবানের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়।” 

নির্বিশেষবাদীদের সব চেয়ে বড় ভ্রান্তি হচ্ছে যে, তারা মনে করে, ভগবান 
যখন অবতরণ করেন, তখন তিনি সত্বগুণে জড় আকৃতি ধারণ করেন। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের রূপ সর্বতোভাবে জড় কলুষমুক্ত, সর্বতোভাবে 
জড় গুণের অতীত। সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বিশেষবাদী শক্করাচার্যও স্বীকার করে গেছেন, 
নারায়ণ? পরোহব্যক্তাৎ” অর্থাৎ জড় সৃষ্টির প্রকাশ হয়েছে অব্যক্ত বা নির্বিশেষ 
প্রকৃতি থেকে বা মহত্ত্ব থেকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে এই জড়া প্রকৃতির 
অতীত। শ্রীমভাগবতে তাকে শুদ্ধসত্ব বা অধোক্ষজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 


৫১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


তিনি জড় জগতের সত্বগুণে থাকেন না। তিনি সত্বগুণেরও অতীত। তিনি জড় 
জগতের অতীত, সৎ-চিৎআনন্দময় সরে অবস্থান করেন। 

“হে ভগবান, তুমি যখন তোমার বিভিন্ন অবতারে অবতরণ কর, তখন তুমি 
বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন রূপ ও নাম গ্রহণ করে থাক। তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণ, 
কেননা তুমি সর্বাকর্ষক। তোমার দিব্য রূপের জন্য তোমার নাম শ্যামসুন্দর। 
শ্যাম মানে কালো, কিন্তু তা সত্বেও তোমার রূপ কোটি কোটি কন্দর্পের থেকেও 
সুন্দর__ কন্দপর্কোটিকমনীয়) তোমার অঙ্গকান্তি যদিও বর্ষার জলভরা মেঘের 
মতো ঘনশ্যাম, কিন্তু যেহেতু তুমি হচ্ছ অপ্রাকৃত পরতত্ব, তাই তোমার রূপ 
কন্দর্পের কমনীয় রূপের থেকেও অনেক অনেক সুন্দর। কখনও কখনও তোমাকে 
গিরিধারী বলে সম্বোধন করা হয়, কেননা তুমি গিরিরাজ গোবর্ধনকে তোমার বী 
হাতের কড়ে আঙুলের উপর তুলে ধরেছিলে। কখনও কখনও তোমাকে নন্দনন্দন 
ও বাসুদেব বলা হয় বা দেবকীনন্দন বলা হয়, কেননা তুমি নন্দ মহারাজের 
সন্তানরূপে এবং দেবকী ও বসুদেবের সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছিলে। 
নির্বিশেষবাদীরা মনে করে থাকে যে, তোমার বিভিন্ন কর্ম এবং গুণ অনুসারে 
তোমার বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে, কেননা তারা জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তোমাকে 
দর্শন করে থাকে। 

“হে প্রিয় ভগবান, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার দ্বারা তোমার অপ্রাকৃত প্রকৃতি, 
রূপ এবং লীলাবিলাস অধ্যয়ন করে তোমাকে জানা যায় না। ভক্তি সহকারে 
তোমার সেবা করার মাধ্যমেই কেবল অপ্রাকৃত প্রকৃতি, নাম, রূপ, লীলা এবং 
গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে, তোমার সেবায় আসক্তি লাভ 
করলেই কেবল তোমার প্রকৃতি, নাম, রূপ, লীলা ইত্যাদি জানা যায়। অন্যরা 
কোটি কোটি বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করে যেতে পারে, কিন্তু তারা তোমার প্রকৃত 
স্বরূপের এক কণা পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারবে না।” 

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, অভক্তেরা কখনও Apacs জানতে পারবে না। 
কেননা, যোগমায়ার যবনিকার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ্রে স্বরূপ আচ্ছাদিত। ভগবদৃগীতাতেও 
যা বলা হয়েছে, নাহং প্রকাশঃ সবর্স্য যোগমায়াসমাবৃতঃ/” ভগবান বলছেন, “আমি 
সকলের কাছে প্রকাশিত হই না।” শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেছিলেন, তখন তিনি 
বাস্তবিকভাবে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিলেন এবং সকলেই তীকে দেখেছিল। 
তবু সকলেই বুঝতে পারেনি যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তথাপি 
যারা তার সামনে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তারা সকলেই এই জড় জগতের বন্ধন 
থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্তিলাভ করেছিলেন, এবং তারা চিৎ-জগতে অধিষ্ঠিত 
হয়েছিলেন। 


৫২ 


গর্ভস্থ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবতাদের প্রার্থনা 


“হে প্রভু! নির্বিশেষবাদীরা বুঝতে পারে না যে, তোমার নাম তোমার রূপ 
থেকে অভিন্ন।” ভগবান যেহেতু Awe, তাই তার নাম এবং রূপ অভিন্ন, 
এই জড় জগতে নাম বস্তু থেকে ভিন্ন। আম ফল এবং আম নাম এক নয়। 
কেউ যদি ‘আম আম” বলে জপ করতে থাকে, তার ফলে সে কখনও আম ফলটি 
আস্বাদন করতে পারবে না | কিন্তু ভগবানের ভক্ত, যিনি জানেন যে, ভগবানের 
নাম ভগবানের রূপ থেকে অভিন্ন, তিনি ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ PA কৃষ্ণ হরে 
হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।' কীর্তন করার ফলে উপলব্ধি 
করতে পারেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করছেন। 

যে সমস্ত মানুষের ভগবত্তত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান নেই, তাদের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ 
তীর লীলা প্রকট করেন। তারা কেবল ভগবানের লীলা স্মরণ করার ফলেই 
সম্পূর্ণরূপে লাভবান হতে পারে। ভগবানের নাম যেমন ভগরানের রূপ থেকে 
অভিন্ন, তেমনই ভগবানের লীলাও ভগবানের রূপ থেকে অভিন্ন। স্ত্রী, শুদ্র, বৈশ্য 
আদি যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের জন্যও মহামুনি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করে 
গেছেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা বর্ণনা করা হয়েছে। মহাভারত 
হচ্ছে ইতিহাস এবং তা পাঠ করে, শ্রবণ করে এবং ভগবানের দিব্য লীলা স্মরণ 
করে অল্সবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরাও ধীরে ধীরে শুদ্ধ ভক্তির পর্যায়ে উন্নীত হতে 
পারেন। 

যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য চরণারবিন্দের ধ্যানে মগ্ন এবং 
যীরা সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত, কখনও মনে করা 
উচিত নয় যে, তারা জড় স্তরে আছেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন যে, যাঁরা 
কায়, মন এবং বাক্যে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় যুক্ত, তারা এই জড় শরীরে 
অবস্থান করলেও তীরা মুক্ত। ভগবদূগীতাতেও এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে_্যারা 
ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবায় রত, তারা ইতিমধ্যেই জড় জগতের সমস্ত বন্ধন 
থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন।” 

শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হন ভক্ত এবং VSS উভয়কেই জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ভক্তরা সরাসরিভাবে তার সেবা 
করতে পারে, আরাধনা করতে পারে। যারা ততটা উন্নত নয়, তারা ভগবানের 
লীলা শ্রবণ করে তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধীরে ধীরে ভগবদ্তক্তির স্তরে উন্নীত 
হওয়ার সুযোগ পায়। 

দেবতারা প্রার্থনা করতে লাগলেন, “হে প্রিয় প্রভু, তুমি অজ, তোমার জন্ম 
নেই, মৃত্যু নেই। তাই তোমার লীলাবিলাস করা ছাড়া তোমার অবতরণের আর 
কোন কারণ নেই।” যদিও ভগবান ভগবদূগীতায় তার আবির্ভাবের কারণ বিশ্লেষণ 
করে বলেছেন, সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুক্কৃতকারীদের বিনাশ করার 


৫৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


জন্য তিনি আবির্ভূত হন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ভক্তদের সঙ্গসুখ লাভ করবার 
জন্যই কেবল অবতরণ করেন, অভক্তদের বিনাশ করার জন্য ঠিক নয়। জড়া 
প্রকৃতিই অসুরদের বিনাশ করতে পারে। “জড়া প্রকৃতির ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ায় 
(সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়) আপনা থেকেই ঘটে চলে। কিন্তু কেবল দিব্য নামের 
শরণ গ্রহণ করার ফলে-_যেহেতু তোমার দিব্য নাম এবং তুমি স্বয়ং অভিন্ন__ 
ভক্তরা সব সময় বিপদ থেকেই মুক্ত হন।” সাধুদের পরিত্রাণ করা এবং অসুরদের 
বিনাশ করার জন্যই ভগবান অবতরণ করেন না, সেগুলি কেবল তার দিব্য লীলা। 
কারণ থাকতে পারে না। 

“হে প্রিয় প্রভু, তুমি যদুকুলতিলক রূপে আবির্ভূত হচ্ছ এবং আমরা শ্রদ্ধাবনত 
চিত্তে তোমার চরণারবিন্দে আমাদের প্রণতি নিবেদন করছি। এই অবতরণের পূর্বে 
তুমি মৎস্য রূপে, অশ্বিনীকুমার রূপে, কুর্ম রূপে, হংস রূপে, শ্রীরামচন্দ্র রূপে, 
পরশুরাম রূপে এবং অন্য বহুরূপে অবতরণ করেছ। তুমি তোমার ভক্তদের রক্ষা 
করার জন্য অবতরণ করেছ, এবং আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার 
পরমেশ্বর ভগবান স্বরূপে এই অবতরণে তুমি ব্রিলোকে আমাদের রক্ষা কর এবং 
আমাদের সমস্ত প্রতিবন্ধক দূর কর যাতে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের জীবনের 
উদ্দেশ্য সাধন করতে পারি।” 

“মাতা দেবকী, তোমার গর্ভে পরমেশ্বর ভগবান তার অংশ এবংকলাসমূহ সহ 
আবির্ভূত হচ্ছেন। তিনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ স্বয়ং ভগবান এবং আমাদের কল্যাণ- 
সাধনের জন্য তিনি আসছেন। তাই তুমি আর তোমার ভাই ভোজরাজ কংসের 
ভয়ে ভীত হয়ো না। তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, তিনি 
সুকৃতিসম্পন্ন যদুবংশ রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হবেন। তিনি একলাই আসছেন 
না। তার স্বয়ংপ্রকাশ বলরামও তীর সঙ্গে আসছেন।” 

দেবকী তার ভাই কংসের ভয়ে অত্যন্ত ভীত ছিলেন, কেননা সে ইতিমধ্যে 
তার Vib সন্তানকে হত্যা করেছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তিনি সব সময় উদ্বিগ্ন হয়ে 
থাকতেন। বিধুপুরাণে বলা হয়েছে যে, দেবকীকে সান্তনা দেওয়ার জন্য সমস্ত 
দেবতারা সস্ত্রীক তার কাছে এসে অভয় দিতেন যে, কংস তার ছেলেকে হত্যা 
করবে বলে ভয় না পেতে। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি তার গর্ভে অবস্থান করছিলেন, তিনি 
কেবল ভূ-ভার হরণ করবার জন্যই অবতরণ করছিলেন তা নয়, তিনি যদুবংশ 
রক্ষা করবার জন্য, এবং অবশ্যই দেবকী ও বসুদেবকে রক্ষা করবার জন্য 
বিশেষভাবে অবতরণ করেছিলেন। 


প্রাথনা” নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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তৃতীয় অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা 


ভগবদৃগীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে তার জন্ম, কর্ম ইত্যাদি সবই দিব্য, 
এবং কেউ যখন তত্বগতভাবে তা জানতে পারে, তখন তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ 
করবার যোগ্যতা অর্জন করেন। ভগবানের জন্ম একজন সাধারণ মানুষের মতো 
নয়। সাধারণ মানুষের জন্ম হয় কর্মফলের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে। কর্মের ফলস্বরূপ 
সে এক দেহ থেকে অন্য আরেক দেহে দেহান্তরিত হয়। ভগবানের জন্মের 
কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদূগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, তিনি তার নিজের 
ইচ্ছার প্রভাবে আবির্ভূত হন। 

যখন ভগবানের আবির্ভাবের সময় হল, তখন কাল সর্বগুণ সমন্বিত হয়ে পরম 
সুন্দর হয়ে উঠল। তখন পৃথিবী আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তিথি, যোগ এবং 
নক্ষত্র তখন সর্বমঙ্গলময় এবং সর্বসুলক্ষণ যুক্ত হয়ে উঠল। সর্বসূলক্ষণযুক্তা রোহিণী 
নক্ষত্র তখন তুঙ্গে প্রকাশিত হল। ব্রহ্মা স্বয়ং এই রোহিণী নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ 
করেন। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে, নক্ষত্রের অবস্থান ছাড়াও বিভিন্ন গ্রহের অবস্থান 
ও প্রভাবের ফলে শুভ এবং অশুভ তিথি ও যোগ বিচার করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের 
জন্মের সময় সমস্ত গ্রহগুলি সব সময় মঙ্গলময় অবস্থা এবং সব সময় শুভ ইঙ্গিত 
প্রদর্শন করে বিরাজ করতে লাগল। 

তখন দশদিক শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠল। শুভ নক্ষত্রগুলি নভোমন্ডলে 
শোভা পেতে লাগল। নগর, গ্রাম, গোচারণভূমি এবং সকলের হৃদয়ে সব রকমের 
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শুভ ইঙ্গিত দেখা যেতে লাগল। জলে পূর্ণ হয়ে নদনদী প্রবাহিত হতে লাগল, 
সরোবরগুলি বিকশিত cq পূর্ণ হয়ে শোভা পেতে লাগল। বনভূমি নানা রকম 
সুন্দর সুন্দর পাখি ও ময়ূরপূর্ণ হয়ে উঠল। পাখিরা সুমধুর স্বরে গান গাইতে 
লাগল এবং সেই গানের ছন্দে ময়ূরেরা ময়ুরীদের সঙ্গে নাচতে শুরু করল। সুমধুর 
গন্ধ বহন করে বায়ু বইতে লাগল এবং শরীরের স্পর্শানুভূতি অত্যন্ত সুখকর বলে 
বোধ হতে লাগল। ব্রাহ্মণেরা অনুভব করল যে, তাদের গৃহের পরিবেশ 
যঙ্ঞানুষ্ঠানের অনুকূল হয়ে উঠেছে। আসুরিক রাজাদের অত্যাচারে যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
তখন প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, যজ্ঞের আগুন প্রায় নিভে গিয়েছিল, কিন্তু এখন 
তারা আবার প্রশান্ত চিত্তে আগুন ভ্বালাতে সক্ষম হল। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত বিমর্য হয়ে পড়েছিল, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের 
আবির্ভাবের সময় তাদের চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠল, কেননা তারা নভোমগুলে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবসূচক দিব্য শব্দতরঙ্গ শুনতে পেল। গন্বর্ব এবং কিন্নরেরা সুমধুর 
সুরে গান গাইতে লাগল এবং সিদ্ধ ও চারণেরা ভগবানের গুণকীর্তন করে তার 
স্ব করতে লাগল। স্বর্গলোকে দেবতারা তীদের সহচরী এবং অগ্সরাদের সঙ্গে 
সুললিত ছন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। দেবতারা এবং মুনিঝষিরা পুষ্পবর্ষণ করতে 
লাগলেন। সমুদ্রের উপকূলে তরঙ্গের মৃদু মৃদু শব্দ হতে লাগল এবং সমুদ্রের 
উপরে সুমধুর মেঘগর্জন হতে লাগল। 

তখন ভগবান বিষ্ণু, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি রাতের গভীর 
অন্ধকারে পরমেশ্বর ভগবানরূপে দেবকীর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। পূর্ণচন্দ্ 
যেভাবে পূর্বদিগন্তে উদিত হয়, ঠিক তেমন ভাবেই পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত 
হলেন! কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, অষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল 
তা হলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল কি করে? এর অর্থ উত্তরে বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
চন্দ্রবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই চন্দ্র সেই রাত্রে অপূর্ণ থাকলেও সেই বংশে 
ভগবানের আবির্ভাবের জন্য আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সেদিন পূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। 

খমাণিক্য নামক জ্যোতিষ eae ভগবানের আবির্ভাব সময়কালীন গ্রহ 
নক্ষত্রের অবস্থান খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে প্রমাণ করা হয়েছে 
যে, এই শুভ মুহুর্তে যে শিশুটির জন্ম হল, তিনি হচ্ছেন পরম-্রন্দ। 

বসুদেব দেখলেন যে, সেই অদ্ভুত শিশুটি চতুর্ভজ। তিনি তার চার হাতে 
el, চক্র, গদা এবং পদ্ম ধারণ করে আছেন। বক্ষে তীর শ্রীবৎস চিহ্ন, কণ্ঠে 
তীর কৌস্তভ শোভিত কণ্ঠহার, পরনে তার পীতবসন, উজ্জ্বল মেঘের মতো তার 
গায়ের রঙ, বৈদূর্য মণিভূষিত কিরীট তার মস্তকে শোভা পাচ্ছে, নানা রকম 
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মাথা ভর্তি কুঞ্চিত কালো কেশরাশি। এই অদ্ভুত শিশুটিকে দেখে বসুদেব অত্যন্ত 
আশ্চর্য হলেন। তিনি ভাবলেন কিভাবে একটি নবজাত শিশু এই রকম সমস্ত 
অলঙ্কারে ভূষিত হল? তাই তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তার পুত্ররূপে 
আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি তখন অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বসুদেব তখন 
ভাবতে লাগলেন, যদিও তিনি একজন সাধারণ মানুষ এবং বাহ্যিক দিক দিয়ে 
ROA কারাগারে আবদ্ধ, তবুও পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু তার স্বরূপ ধারণ করে 
তার সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কোনও মনুষ্যশিশু এইভাবে চতুৰ্ভূজ রূপ 
নিয়ে অলঙ্কার এবং সব রকম দিব্য সাজে সজ্জিত হয়ে এবংপরমেশ্বর ভগবানের 
সমস্ত লক্ষণগুলি যুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বসুদেব বারবার সেই শিশুসন্তানটির 
দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন এবং ভাবতে লাগলেন কিভাবে তার এই পরম 
সৌভাগ্যের মুহূর্তটি তিনি উদ্যাপন করবেন। তিনি ভাবলেন, “সাধারণত যখন 
পুত্রসন্তানের জন্ম হয়, মানুষ তখন মহোৎসব করে, আর পরমেশ্বর ভগবান আজ 
আমার গৃহে আমার সন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কত মহা আড়ম্বরে আমার 
এই উৎসব পালন করা উচিত!” 

বসুদেব, ধার আরেক নাম আনকদুন্দুভি, যখন তীর নবজাত শিশুটির দিকে 
তাকিয়ে দেখলেন, তখন তীর হৃদয় আনন্দে এত উৎফুল্ল হয়ে উঠল যে, তিনি 
তখন নানা অলঙ্কারে ভূষিত হাজার হাজার গাভী ব্রাহ্মণদের দান করতে ইচ্ছা 
করলেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে যখন ক্ষত্রিয় রাজার প্রাসাদে কোন শুভ অনুষ্ঠান 
হয়, রাজা তখন নানা রকম সম্পদ দান করেন। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং মুনি- 
বধিদের তারা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত গাভী দান করেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি 
উদ্যাপন করতে বসুদেবও দান করতে ইচ্ছা করলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি কং 
সের কারাগারে শৃঙ্বলাবদ্ধ ছিলেন, তাই তার পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাই মনে 
মনে তিনি ব্রাহ্মণদের হাজার হাজার গাভী দান করলেন। 

বসুদেবের মনে আর যখন কোন সংশয় রইল না যে, এই নবজাত শিশুটিই 
শুরু করলেন। বসুদেব তখন চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে 
কংসের ভয় থেকে মুক্ত হলেন। সেই শিশুটির অঙ্গকান্তিতে সেই ঘর উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠল। 

বসুদেব তখন প্রার্থনা করতে লাগলেন,“ হে প্রিয় প্রভু, আমি জানি আপনি কে। 
আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত জীবের পরমাত্মা এবং পরম সত্য। 
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আপনি আপনার নিত্য স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, যা আমি এখন সরাসরিভাবে 
প্রত্যক্ষ করতে পারছি। আমি বুঝতে পারছি যে, যেহেতু আমি কংসের ভয়ে 
ভীত, তাই সেই ভয় থেকে আমাকে উদ্ধার করার জন্য আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। 
আপনি এই প্রকৃতির অতীত; আপনিই হচ্ছেন সেই পরম পুরুষ, যিনি মায়ার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করে এই জড় জগৎকে প্রকাশিত করেন। 

কেউ তর্ক করতে পারে যে, পরমেশ্বর ভগবান, যিনি কেবলমাত্র দৃষ্টিপাত করার 
মাধ্যমে সমস্ত জড় সৃষ্টিকে প্রকাশিত করেন, তার পক্ষে বসুদেবের পত্নী দেবকীর 
গর্ভে আবির্ভূত হওয়া কি করে সম্ভব! সেই সন্দেহ দূর করার জন্য বসুদেব 
বললেন, “হে প্রিয় ভগবান, আপনি যে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন এটা 
তেমন কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়। কেননা এই জড় সৃষ্টিও অনেকটা সেইভাবেই 
প্রকাশিত হয়েছে। আপনি মহাবিষ্ণুরূপে কারণসমুদ্রে শয়ন করে আছেন এবং 
আপনার নিঃশ্বাসের প্রভাবে অনন্ত কোটি sme প্রকাশিত হচ্ছে। তারপর 
গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে আপনি প্রতিটি gence প্রবিষ্ট হয়েছেন। তারপর আবার 
আপনি নিজেকে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রকাশ করে সমস্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ 
করেছেন, এমন কি প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও আপনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন। 
তাই আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আপনি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন, তাতে 
আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। যদিও মনে হচ্ছে যে, আপনি দেবকীর গর্ভে প্রবেশ 
করেছেন, কিন্তু তা হলেও আপনি সর্বব্যাপ্ত। জড় দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা 
আপনার প্রবেশ এবং সর্বব্যাপ্তি উপলব্ধি করতে পারি না। ১৬টি উপাদানে বিভক্ত 
হওয়ার পরেও জড়া প্রকৃতি অবিকৃতই থেকে AA! জড় শরীর মাটি, জল, আগুন, 
বায়ু ও আকাশ-_এই পঞ্চ মহাভূতের সমন্বয় মাত্র। জড় শরীর দেখলেই মনে 
হয় যেন এই উপাদানগুলি নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু সেই উপাদানগুলি দেহের 
বাইরে সব সময়েই রয়েছে। তেমনই, যদিও আপনি একটি শিশুরূপে দেবকীর 
গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন, তবুও আপনি বাইরেও বিরাজ করছেন। আপনি সব 
সময়ই আপনার ধামে বিরাজ করেন, কিন্তু তবুও আপনি নিজেকে অনন্ত কোটিরূপে 
প্রকাশিত করে সর্বত্র বিরাজ করতে পারেন। 

“গভীর বুদ্ধিমত্তা সহকারে আপনার আবির্ভাবের তত্ব উপলব্ধি করতে হয়, 
কেননা GUI প্রকৃতিও আপনার থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। সূর্য যেমন সূর্যকিরণের 
উৎস, আপনিও তেমনই জড়া প্রকৃতির আদি উৎস। সূর্যকিরণ কখনও সূর্যমণ্ডলকে 
আচ্ছাদিত করতে পারে না। ঠিক তেমনই আপনার থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে 
জড়া প্রকৃতি কখনও আপনাকে আবৃত্ত করতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে মনে 


৫৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


হয় যেন আপনি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের ছারা প্রভাবিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
জড়া প্রকৃতির গুণ কখনই আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে না। গভীর 
বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন দার্শনিকেরা তা বুঝতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যদিও 
মনে হয় যে, আপনি এই জড়া প্রকৃতিতে রয়েছেন, তবুও আপনি কখনও তার 
দ্বারা আচ্ছাদিত হন না।” 

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, পরমব্রন্মের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটার 
প্রভাবে সব কিছু প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মসংহিতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, 
ব্ৰহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহ-নির্গত রশ্মিচ্ছটা, এবং ব্রহ্মজ্যোতি থেকে সব 
কিছুর সৃষ্টি হয়। ভগবদৃগীতাতে আরও বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন 
ব্ৰহ্মজ্যোতির উৎস। প্রকৃতপক্ষে তিনিই হচ্ছেন সব কিছুর মূল কারণ। কিন্তু 
অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবান যখন এই জড় জগতে 
আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড় গুণের ছারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এই ধরনের 
সিদ্ধান্ত যারা করে, তারা অত্যন্ত মূর্খ, ভগবান সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। 

পরমেশ্বর ভগবান প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে সর্বত্রই বিরাজ করেন। তিনি 
এই জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু তিনি আবার জড় সৃষ্টির অন্তরেও বিরাজ করেন। 
তিনি কেবল গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপেই এই জড় সৃষ্টির অন্তরে বিরাজ করেন তা 
নয়, তিনি প্রতিটি পরমাণুর মধ্যেও বিরাজ করছেন। তিনি আছেন বলেই সব 
কিছুর অস্তিত্ব আছে। তাকে ছাড়া কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। বৈদিক 
শাস্ত্রে আমরা দেখতে পাই যে, পরমাত্মা থেকে Woy হয়ে কোন কিছুরই অস্তিত্ব 
নেই। তাই এই Gul প্রকৃতিও তারই শক্তির প্রকাশ। জড় পদার্থ এবং চিন্ময় 
আত্মা উভয়েই তীর থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মূর্খ লোকেরাই কেবল মনে করে 
যে, পরমেশ্বর ভগবান যখন আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত 
হন। তিনি একটি জড় শরীর গ্রহণ করেছেন বলে মনে হলেও তিনি কখনই 
জড়া প্রকৃতির অধীন হন না। শ্রীকৃষ্ণ তাই আবির্ভূত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের 
আবির্ভাব এবং অপ্রকট সম্বন্ধীয় সব কটি ভ্রান্ত মতবাদকে পরাস্ত করলেন। 

“হে প্রভু, আপনার আবির্ভাব, অবস্থান এবং অপ্রকট লীলা জড় জগতের সব 
কটি শুণের সমস্ত প্রভাবের অতীত, যেহেতু আপনিই হচ্ছেন সব কিছুর নিয়ন্তা 
এবং পরমব্রক্ষের আশ্রয়, তাই আপনার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয় এবং কিছুই 
আপনাতে বিসদৃশ নয়। একজন সরকারী কর্মচারী যেমন রাষ্টপ্রধানের অধীন কাজ 
করেন, জড়া প্রকৃতিও ঠিক তেমনই আপনার তত্বাবধানে কাজ করেন। তাই 
আপনার পক্ষে কারো অধীনস্থ: হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, পরব্রন্ম এবং সব 


৬০ 


শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা 


কিছুই আপনাকে আশ্রয় করে আছে এবং জড়া প্রকৃতির সমস্ত কার্যকলাপ আপনার 
দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। 

“আপনাকে WHY’ বলে সম্বোধন করা হয়। শুরুমূ*বা সাদা হচ্ছে পরমেশ্বর 
সত্যস্বরূপ আপনার এক প্রতীক মাত্র। কেননা আপনি জড়জাগতিক গুণের দ্বারা 
প্রভাবিত হন না। ব্রহ্মাকে ‘রক্ত’ বলা হয়, কেননা তিনি সৃজনাত্মকরূপে রজোগুণের 
অধিকারী, আর তমোগুণ শিবের অধীন, কেননা তিনিই সমস্ত সৃষ্টির সংহার করেন। 
সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় আপনার দ্বারাই সম্পাদিত হয়, কিন্তু তবুও আপনি সেই 
সমস্ত গুণের অতীত।” বেদে বিহিত হয়েছে, “হরিহিনিওণসাক্ষাৎ”__ পরমেশ্বর 
ভগবান সর্বদাই জড়জাগতিক গুণের অতীত। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, 
পরমেশ্বর ভগবানে তমো ও রজোগুণের কোন রকম অস্তিত্ব নেই। 

“হে প্রভু! আপনিই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান পরম ব্রহ্ম। 
আপনিই সমস্ত সৃষ্টি পরিচালনা করেন। পরম নিয়ন্তা হওয়া সত্বেও আপনি কৃপা 
করে আমার গৃহে অবতরণ করেছেন এবং আপনার অবতরণের কারণ হচ্ছে সেই 
সমস্ত অসুরদের সংহার করা, যারা রাজবেশ ধারণ করে পৃথিবীর উপর রাজত্ব 
করছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে অসুর। আপনি যে তাদের এবং তাদের সমস্ত 
অনুচরদের সংহার করবেন, সেই সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। 

“আমি জানি যে, বর্বর কংস ও তার দুরাচারী সঙ্গীদের সংহার করবার জন্য 
আপনি অবতরণ করেছেন। কিন্তু আপনি যে তাকে এবং তার অনুচরদের সংহার 
করবার জন্য অবতরণ করবেন, সেই কথা জানতে পেরে কংস আপনার পূর্বজাত 
বড় ভাইদের হত্যা করেছে। এখন সে কেবল আপনার জন্ম সংবাদের প্রতীক্ষা 
করছে। যখনই সেই সংবাদ সে পাবে, তখনই সে আপনাকে হত্যার জন্য সশস্ত্র 
উপস্থিত হবে।” 

বসুদেবের এই প্রার্থনার পর, শ্রীকৃষ্ণের মাতা দেবকী প্রার্থনা করতে শুরু 
করলেন। তাঁর ভাই কংসের অত্যাচারে তিনি অত্যন্ত ভীতা ছিলেন। দেবকী 
বললেন, “প্রিয় প্রভু! নারায়ণ, রাম, শেষ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলদেব এবং 
এই রকম কোটি কোটি অবতারের বর্ণনা বৈদিক শাস্ত্রে রয়েছে। আপনিই হচ্ছেন 
আদি পুরুষ, কেননা আপনার সমস্ত অবতারেরাই এই জড় জগতের অতীত। এই 
সৃষ্টির পূর্বেও আপনি ছিলেন। আপনার রূপ নিত্য এবং সর্বব্যাপ্ত। তা জ্যোতির্ময়, 
অপরিবর্তনশীল এবং জড় গুণের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আপনার এই সমস্ত নিত্য 
স্বরূপ চিন্ময় এবং আনন্দময়। তারা সকলেই wae অধিষ্ঠিত এবং সর্বদাই 
বিভিন্ন লীলায় রত। কোনও বিশেষ রূপের দ্বারা আপনি সীমিত নন। এই সব 
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at নিত্য ও দিব্যরূপই স্বয়ংসম্পূর্ণ। আমি জানি যে, আপনিই হচ্ছেন স্বয়ং 
ভগবান শ্রীবিষ্ণু। 

“কোটি কোটি বছরের পর, যখন ব্রহ্মার জীবনের অন্তিম সময় আসে, তখন 
প্রলয় হয়। সেই সময় ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত 
মহত্তত্বে লীন হয়ে যায়। কালের প্রভাবে তারপর TS অব্যক্ত প্রকৃতিতে প্রবেশ 
করে। প্রকৃতি প্রধানে প্রবেশ করে এবং প্রধান আপনাতে প্রবিষ্ট হয়। তাই প্রলয়ের 
পর কেবল আপনিই আপনার দিব্য নাম, রূপ, গুণ এবং পরিকরসহ 
বর্তমান থাকেন। 

“হে প্রভু, শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আমি আপনাকে প্রণতি জানাই। কেননা আপনিই 
হচ্ছেন অব্যক্ত প্রকৃতির পরিচালক এবং জড়া প্রকৃতির পরম আশ্রয়। হে প্রভু! 
নিখিল সৃষ্টি এক পলক থেকে শুরু করে কল্প পর্যন্ত আপনারই কালের GTA | 
সকলেই আপনার পরিচালনায় কর্ম করে। আপনিই পরম নিয়ন্তা এবং সমস্ত 
শক্তির উৎস। 

“হে প্রভূ, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি উগ্রসেনের নিষ্ঠুর পুত্র 
কংসের হাত থেকে আপনি আমাকে উদ্ধার করুন। আপনার ভক্তকে রক্ষা করার 
জন্য আপনি সব সময়ই প্রস্তুত, তাই আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আমাকে 
আপনি রক্ষা করুন।” ভগবদৃগীতায় ভগবান অর্জনের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, 
ন মে ভক্ত প্রণশ্যাতি-_আমার ভক্তের বিনাশ হবে না। 

এইভাবে প্রার্থনা করতে করতে মাতা দেবকীর হৃদয় বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে 
উঠল এবং তিনি বললেন, “আমি জানি যে, মহাত্মারা ধ্যান করে আপনার এই 
দিব্য স্বরূপ দর্শন করতে পারে, কিন্তু আপনার জন্মের সংবাদ পেয়ে কংস আপনার 
অনিষ্ট সাধন করবে, এই আশঙ্কায় আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি যে, আপনি 
আমাদের জড় দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।” 

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, দেবকী ভগবানকে একজন সাধারণ শিশুর রূপ ধারণ 
করার অনুরোধ করছিলেন। “আপনার জন্য আমি আমার ভাই কংসের ভয়ে 
ভীত হচ্ছি। হে মধুসূদন! কংস যদি জানতে পারে যে, আপনি জন্মগ্রহণ 
করেছেন, তখন সে আপনার অনিষ্ট সাধন করবার জন্য ছুটে আসবে। তাই আমি 
আপনার কাছে প্রার্থনা করছি বিষ্ণুর চারটি প্রতীকসহ আপনার এই DOSS রূপ 
সংবরণ করুন। হে প্রভু! প্রলয়ের পর আপনি সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড আপনার গর্ভে 
ধারণ করেন। আর সেই আপনিই আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আমার 
গর্ভে আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি যে আপনার ভক্তকে আনন্দ দান করার জন্য 
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একজন সাধারণ মানুষের মতো লীলাবিলাস করেন, এতে আমি অত্যন্ত আশ্চর্য 
হয়েছি।” 

দেবকীর প্রার্থনা শুনে ভগবান বললেন, “হে মাতঃ! WIGS মনুর সময় 
আমার পিতা বসুদেব সুতপা নামে একজন প্রজাপতি ছিলেন আর আপনি ছিলেন 
তার AS) আপনার নাম ছিল পৃশ্শি। সেই সময় ব্রহ্মা প্রজা বৃদ্ধি করার 
আকাঙ্ক্ষায় আপনাদের সন্তান উৎপাদন করতে অনুরোধ করেন। তখন আপনারা 
আপনাদের ইন্দ্রিয় সংযম করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। প্রাণায়াম করে আপনি 
এবং আপনার পতি জড়া প্রকৃতির সমস্ত নিয়মগুলি সহন করেছিলেন- বর্ষার বর্ষণ, 
গ্রীষ্মের তাপ, ঝড়-ঝঞ্জা সব আপনারা সহ্য করেছিলেন, হৃদয় নির্মল করেছিলেন 
এবং GU প্রকৃতির সমস্ত প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, তপশ্চর্যা পালন করে 
আপনারা কেবল গাছের ঝরা পাতা আহার করে জীবন ধারণ করেছিলেন, তারপর 
আপনারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করে একাগ্রচিত্তে আমার আরাধনা করে আমার কাছ থেকে 
কোনও অদ্ভুত বর প্রার্থনা করেছিলেন। আপনারা দেবতাদের গণনা অনুসারে 
১২,০০০ বছর ধরে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। সেই সময় আপনাদের চিত্ত 
কেবল আমাতেই সমাহিত ছিল। আপনারা যখন ভক্তিযোগ অনুষ্ঠান করছিলেন 
এবং আপনাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ আমারই ধ্যান করছিলেন, তখন আমি অত্যন্ত প্রসন্ন 
হয়েছিলাম। হে নিষ্পাপ মাতঃ! আপনার অন্তঃকরণ নির্মল। সেই সময়েও 
আমি এই রূপ নিয়েই আপনার কাছে আবির্ভূত হয়েছিলাম আপনার মনোবাঞ্ছা 
পূর্ণ করার জন্য। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আপনি কি কামনা 
করেন?’ সেই সময়ে আপনি বলেছিলেন, আমি যেন আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ 
করি। যদিও আপনি তখন আমাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন, কিন্তু তবুও আমার 
মায়ার প্রভাব থেকে মুক্তি প্রার্থনা না করে আপনি কেবল আমাকে আপনার 
পুত্ররূপে কামনা করেছিলেন।” 

পক্ষান্তরে বলা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবান এই জড় জগতে আবির্ভূত হওয়ার 
জন্য পৃশ্মি এবং সুতপাকে তার পিতা-মাতারূপে মনোনীত করেছিলেন। ভগবান 
যখনই একজন মনুষ্যরূপে অবতরণ করেন, তখন তিনি তার কোন ভক্তকে তার 
পিতা-মাতারূপে গ্রহণ করেন। তাই তিনি পৃশ্মি এবং সুতপাকে তার মাতা এবং 
পিতারপে গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্যই পৃশ্মি এবং সুতপা মুক্তি প্রার্থনা করেননি। 
ভগবানের চিন্ময় সেবার কাছে মুক্তি অত্যন্ত নগণ্য। ভগবান তৎক্ষণাৎ পৃশ্নি এবং 
সুতপাকে মুক্তি দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাদের এই জড় জগতেই থাকতে 
অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যাতে তীরা তীর মাতা এবং পিতারূপে তার লীলায় তার 
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সঙ্গলাভ করার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। সেই বিষয়ে পরবর্তী শ্লোকে 
ব্যাখ্যা করা হবে। ভগবানের কাছ থেকে তার মাতা ও পিতা হওয়ার বর লাভ 
করে AA এবং সুতপা তাদের তপশ্চর্যা সমাপ্ত করে ভগবানকে তাদের পুত্ররূপে 
লাভ করার জন্য, পতি ও পত্বীরূপে বসবাস করতে লাগলেন। 

যথাসময়ে AP গর্ভবতী হলেন এবং একটি পুত্রসন্তান লাভ করলেন। দেবকী 
এবং বসুদেবকে ভগবান বললেন, “সেই সময় আমার নাম হয়েছিল পৃশ্নিগর্ভ। 
পরবর্তী যুগে আপনারা অদিতি ও কশ্যপরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমি 
উপেন্দ্ৰ নামে আপনাদের সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। সেই সময় আমি 
বামনরূপ ধারণ করেছিলাম আর সেই জন্য আমার নাম হয়েছিল বামনদেব। আমি 
আপনাদের বর দিয়েছিলাম যে, তিনবার আমি আপনাদের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ 
করব। তাই প্রথমে আমি পৃশ্মি এবং সুতপার সন্তান পৃষ্নিগর্ভরূপে, তারপর অদিতি 
এবং কশ্যপের পুত্র উপেন্দ্ররূপে এবং এখন আপনাদের কৃষ্ণরূপে আমি এসেছি। 
আমি এই চতুৰ্ভূজ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি, কেবল আপনাদের প্রত্যয় উৎপাদন 
করবার জন্য যে, আমি পরমেশ্বর ভগবান, আমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আবার 
আপনাদের পুত্রর্ূপে আবির্ভূত হয়েছি। আমি একটি সাধারণ শিশুর. মতো রূপ 
নিয়ে আবির্ভূত হতে পারতাম, কিন্তু তা হলে আপনারা বিশ্বাস করতেন না যে, 
আমি পরমেশ্বর ভগবান আপনাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছি। হে পিতঃ, হে 
WSs, আপনারা বহুবার আমাকে আপনাদের সন্তানরূপে গভীর স্নেহ ও ভালবাসার 
সঙ্গে লালন-পালন করেছেন, আমি তাই আপনাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আমি 
আপনাদের কথা দিচ্ছি যে, এইবার আপনারা চিৎ-জগতে আমার অপ্রাকৃত ধামে 
ফিরে যাবেন। কেননা, আপনাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। আমি জানি যে, 
আপনারা আমাকে নিয়ে অত্যন্ত শঙ্কিত এবং কংসের ভয়ে ভীত। তাই এখন 
আমাকে গোকুলে নিয়ে চলুন। সেখানে নন্দ এবং যশোদার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ 
করেছে। আমাকে ওখানে রেখে তাকে এখানে নিয়ে আসুন!” 

এইভাবে তীর পিতা-মাতার সঙ্গে কথা বলে ভগবান নিজেকে একটি ছোট্ট 
শুতে পরিণত করলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে বসুদেব সূতিকাগার থেকে তীর সন্তানটিকে নিয়ে 
যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। সেই সময় গোকুলে নন্দ এবং যশোদার একটি 
কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিল। তিনি ছিলেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া। 
যোগমায়ার প্রভাবে কংসের প্রাসাদের প্রতিটি বাসিন্দা বিশেষ করে প্রহরীরা 
মোহাচ্ছন্ন হয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল এবং কারাগারের সব কটি দরজা আপনা 


v8 


শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা 


থেকেই খুলে গেল, যদিও সেগুলি খিল দেওয়া ছিল এবং লোহার শিকল দিয়ে 
বাধা ছিল। সেই রাত্রিটি ছিল ঘোর অন্ধকার। কিন্তু যখনই বসুদেব তার 
. শিশুসন্তানটিকে কোলে নিয়ে বাইরে এলেন, তিনি সব কিছু দিনের আলোর মতো 
দেখতে পেলেন। 

চৈতন্য চরিতামূতে বলা হয়েছে “Pw yA; মায়া হয় অহাকার 1 যাঁহা 
কৃষ্ণ, তীহা নাহি মায়ার অধিকার ॥” অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সূর্যের মতো এবং 
তিনি যেখানে থাকেন সেখানে মায়ার অন্ধকার থাকতে পারে না। বসুদেব যখন 
শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হয়ে গেল। 
কারাগারের সব কটি দ্বার আপনা থেকেই খুলে গেল। আর ঠিক সেই সময় 
গভীর বজ্রনিনাদের সঙ্গে প্রবল বর্ষণ হতে শুরু করল। বসুদেব যখন তীর 
শিশুসন্তান শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে সেই বৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ভগবান শেষ 
সর্পরূপ ধারণ করে, সেই বর্ষণ থেকে বসুদেবকে রক্ষা করার জন্য বসুদেবের 
মাথার উপরে তার ফণা বিস্তার করলেন। বসুদেব যমুনার তীরে এসে দেখলেন 
যে, যমুনার জল প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে ছুটে চলেছে, তার বিশাল তরঙ্গগুলি 
ফেনিলোচ্ছল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর রূপ সত্বেও যমুনা বসুদেবকে 
যাওয়ার পথ করে দিলেন, ঠিক যেমন ভারত মহাসাগর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের 
সময় তার জন্য পথ করে দিয়েছিলেন। এইভাবে বসুদেব যমুনা পার হয়ে অপর 
পাড়ে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখলেন 
যে, সমস্ত গোপ-গোপীরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। সেই সুযোগে তিনি নিঃশব্দে যশোদা 
মায়ের গৃহে প্রবেশ করে তার পুত্রসন্তানটিকে সেখানে রেখে যশোদার সদ্যোজাত 
কন্যাকে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে এলেন এবং নিঃশব্দে দেবকীর কোলে 
কন্যাটিকে রাখলেন। তিনি নিজেকে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ করলেন যাতে কংস বুঝতে 
না পারে যে, ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। 

মা যশোদার জ্ঞান ছিল যে, তার একটি সন্তান হয়েছে, কিন্তু প্রসব বেদনায় 
অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে তিনি গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। তার যখন ঘুম ভাঙল তখন 
তিনি স্থির করতে পারলেন না যে, তিনি একটি পুত্র না কন্যা প্রসব করেছিলেন। 


অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


চতুর্থ অধ্যায় 
কংসের বিষুঃ-বৈষ্ঞব হিংসা 


বসুদেব যখন সমস্ত দরজাগুলি বন্ধ করে দিলেন, তখন প্রহরীরা জেগে উঠল 
এবং নবজাত শিশুটির ক্রন্দন শুনতে পেল। কংস শিশু-জন্মের সংবাদের প্রতীক্ষা 
করছিল। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ তার কাছে গিয়ে খবর দিল যে, দেবকী ও বসুদেবের 
অষ্টম সন্তানের জন্ম হয়েছে। 

তখন কংস তড়িৎস্পৃষ্টের মতো তার বিছানা থেকে উঠে পড়ল এবং চিৎকার 
করে বলল, “এখন আমার নিষ্ঠুর মৃত্যুর জন্ম হয়েছে!” তার মৃত্যুর আগমন 
উপলব্ধি করতে পেরে কংস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল, এবং ভয়ে তার সমস্ত 
শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। যেখানে শিশুটির জন্ম হয়েছিল, সে তৎক্ষণাৎ 
সেখানে ছুটে গেল। 

তার ভাইকে আসতে দেখে দেবকী অত্যন্ত বিনীতভাবে তার কাছে প্রার্থনা 
করলেন, “ভাই কংস! কৃপা করে এই শিশুকন্যাটিকে বধ করো না। আমি প্রতিজ্ঞা 
করেছি যে, এই কন্যাটিকে আমি ভবিষ্যতে তোমার পুত্রবধূরূপে দান করব_ 
একে দয়া করে বধ করো না। কোন কন্যার দ্বারা ত তোমার মৃত্যু হবে না। 
দৈববাণী হয়েছিল যে, পুত্রসম্তানের দ্বারা তোমার মৃত্যু হবে, সুতরাং এই কন্যাটিকে 
দয়া করে হত্যা করো না। ভাই কংস, তুমি আমার বহু সন্তানকে জন্মের পরই 
হত্যা করেছ, তারা সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় ছিল। সেটা তোমার দোষ নয়। 


৬৬ 


কংসের বিষ্ণু-বৈষ্ণব হিংসা 


এখন আমি তোমার কাছে কৃপাভিক্ষা করছি যে, এই কন্যাটিকে তুমি দয়া কর। 
আমার একমাত্র কন্যারূপে একে তুমি বেঁচে থাকতে দাও |” 

কংস এতই নির্দয় ছিল যে, সে তার ভগিনীর এই কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত 
করল না। তার ভগিনীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে সে জোর করে 
সেই সদ্যোজাত শিশুটিকে তার কোল থেকে ছিনিয়ে নিল এবং নির্দয়ভাবে তাকে 
পাথরের মেঝেতে আছাড় মারতে উদ্যত হল। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সমস্ত 
সম্পর্ক বিসর্জন দিয়ে ভাই যে কত নীচ হতে পারে, এই ঘটনাটি তার এক জ্বলন্ত 
ৃষ্টান্ত। 

কিন্তু হঠাৎ সেই কন্যাটি কংসের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে আকাশে উঠে 
গেল এবং ভগবান বিষ্ণুর অষ্টভূজা ভগিনীর রূপ ধারণ করে আবির্ভূতা হলেন! 
তিনি অর্পুব সুন্দর বস্তু, পুষ্পমাল্য এবং অলঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন; তার আটটি 
হাতে ধনুক, বাণ, THA, ঘণ্টা, শঙ্খ, চক্র, গদা এবং ঢাল শোভা পাচ্ছিল। 

সেই কন্যাটির (প্রকৃতপক্ষে যিনি হচ্ছেন দেবী দুর্গা) অপূর্ব রূপ দর্শন করে, 
সিদ্ধ, চারণ, Tad, অক্সরা, কিন্নর, উরগগণ বিভিন্ন নৈবেদ্য নিবেদন করে তার 
স্তব করতে লাগলেন। উপর থেকে সেই কন্যারূপিণী দেবী কংসকে বললেন, 
“ওরে ID! তুই আমাকে কিভাবে বধ করবি? যে শিশুটি তোকে সংহার করবে, 
সে ইতিমধ্যেই অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে। তোর ভগিনীর প্রতি তুই এত 
নিষ্ঠুর হোস্‌ না।” এইভাবে পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়ে ভগবতী দুর্গা পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বিখ্যাত হচ্ছেন। 

এই কথা শুনে কংস অত্যন্ত ভয়ভীত হয়ে উঠল। দয়াপরবশ হয়ে সে তার 
ভগিনী দেবকী এবং বসুদেবের শৃঙ্খলমোচন করে কারাগার থেকে তাদের মুক্ত 
করে দিল এবং অত্যন্ত বিনভ্রভাবে তীদের বলতে লাগল, “আমার প্রিয় ভগিনী 
ও ভগিনীপতি, আমি তোমাদের নবজাত শিশুদের হত্যা করে আমার আসুরিক 
স্বভাবের পরিচয় দিয়েছি। আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে 
যে নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি করেছি, তার পরিণাম যে কি ভয়ঙ্কর হবে, তা আমি 
জানি না। হয়ত আমাকে ব্রন্মহত্যারূপ পাপের জন্য নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে 
হবে। যে দৈববাণী আমি শুনেছিলাম তা সত্য হল না বলে আমি অত্যন্ত 
আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। অসত্য ভাষণ কেবল মানব সমাজেই প্রচলিত নয়, দেবতারাও 
আজকাল মিথ্যা কথা বলছে। দেবতাদের দৈববাণীর উপর বিশ্বাস করে আমি 
আমার ভগিনীর নবজাত সন্তানদের হত্যা করে যে কি পাপ করেছি, তার কোন 
সীমা নেই। 


৬৭ 


ংসের বিষ্ণু-বৈষ্ণব হিংসা 


“প্রিয় বসুদেব এবং দেবকী! তোমরা উভয়েই অত্যন্ত মহান। তোমাদের 
উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু তবুও আমি অনুরোধ করব যে, 
তোমরা তোমাদের সন্তানদের মৃত্যুতে দুঃখিত হয়ো না। আমরা সকলেই নিয়তির 
অধীন এবং সেই নিয়তিই আমাদের একসঙ্গে থাকতে দেয়নি। কালের প্রভাবে 
আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। কিন্তু 
আমাদের নিশ্চিতভাবে জানতে হবে যে, এই নশ্বর দেহের বিনাশ হলেও আত্মার 
কখনও বিনাশ হয় না, সে নিত্য, শাশ্বত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মাটি 
দিয়ে মাটির পাত্র তৈরি করা হয়, এবং তারপর এক সময় তা ভেঙে যায়, কিন্তু 
তবুও মাটির বিনাশ হয় না। তেমনই, বিভিন্ন অবস্থায় জীবাত্মার শরীর সৃষ্টি হয় 
এবং বিনাশ হয়, কিন্তু আত্মার কখনও বিনাশ হয় না। সুতরাং সেই সম্বন্ধে শোক 
করার কোনই কারণ নেই। প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে, জীবাত্মা শরীর থেকে 
ভিন্ন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই আত্মজ্ঞান লাভ হচ্ছে, ততক্ষণ জীবাত্মাকে এক 
শরীর থেকে অন্য শরীরে দেহান্তরিত হতে হয়। 

“প্রিয় ভগিনী দেবকী! তুমি এত দয়ালু এবং TT) কৃপা করে তুমি আমাকে 
ক্ষমা কর। তোমার যে সন্তানদের আমি হত্যা করেছি, তাদের জন্য শোক করো 
না। প্রকৃতপক্ষে, আমি সেই কর্ম করিনি, কেননা সবই ত পূর্ব-নিধারিত। অনিচ্ছা 
সত্বেও সকলকেই বিধির বিধান অনুসারে কর্ম করে যেতে হয়। ভ্রান্ত ধারণার 
বশবর্তী হয়ে মানুষ মনে করে যে, একজন আরেকজনকে মারতে পারে এবং এই 
দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ হয়। এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাগুলির 
প্রভাবেই আমরা জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। পক্ষান্তরে বলা যায় 
যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আত্মার নিত্যত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি, ততক্ষণ 
আমাদের হত্যাকারী এবং হত এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে থাকতে হয়। 

“প্রিয় দেবকী ও বসুদেব! তোমাদের প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ আমি করেছি, 
সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর। আমি অত্যন্ত নীচ এবং তোমরা অত্যন্ত মহান। তাই 
দয়া করে আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।” 

এইভাবে আকুতি করতে করতে কংসের চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়তে 
লাগল এবং তাদের পায়ে ধরে সে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগল। যে দুর্গাদেবীকে 
সে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, তার কথায় বিশ্বাস করে কংস তৎক্ষণাৎ দেবকী 
ও বসুদেবকে কারাগার থেকে মুক্ত করে দিল। সে নিজের হাতে তাদের শৃঙ্খল 
খুলে দিল এবং অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সঙ্গে তাদের প্রতি একজন নিকট-আত্মীয়ের 
মতো বন্ধুত্ব প্রদর্শন করল। 
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তার ভাইকে এইভাবে অনুতপ্ত হতে দেখে দেবকীর হৃদয় অনুকম্পায় ভরে 
উঠল এবং কংস যে কত নিষ্ঠুরভাবে তীর সন্তানদের হত্যা করেছে সেই কথা 
তিনি ভুলে গেলেন। বসুদেবও পূর্বের সমস্ত দুর্ব্বহারের কথা ভুলে গিয়ে হাসতে 
হাসতে তার শ্যালক কংসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। বসুদেব কংসকে 
বললেন, “প্রিয় ভাগ্যবান কংস, দেহ এবং আত্মা সম্বন্ধে তুমি যা বললে, তা 
সত্যি। প্রতিটি জীবই অজ্ঞানের অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করে এবং মনে করে যে, 
তার জড় দেহটাই তার স্বরূপ। অজ্ঞানের প্রভাবেই এই রকম ধারণা হয়ে থাকে, 
এবং এই TBAT বশবর্তী হয়েই আমরা বন্ধুত্ব বা শত্রুতার সৃষ্টি করি। শোক, 
হর্ষ, ভয়, মদ, মাৎসর্য, লোভ, মোহ-_এগুলি হচ্ছে জড় জীবনের বিভিন্ন অঙ্গ। 
এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ দেহাত্মবুদ্ধির প্রভাবে শত্রুতা করে থাকে। এই 
সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের 
কথা ভুলে যাই।” 

বসুদেব তখন অনুতপ্ত কংসকে বললেন যে, সেই ভ্রান্ত ধারণার বশবতী হওয়ার 
ফলে সেই সমস্ত নাস্তিক কার্যকলাপগুলি সে করেছিল, অর্থাৎ তার জড় দেহকে 
তার স্বরূপ বলে মনে করার ফলেই সে এই সমস্ত নিষ্ঠুর কাজগুলি করেছিল। 
বসুদেব যখন কংসকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে পারমার্থিক তত্ব ব্যাখ্যা করে বোঝাতে 
লাগলেন, তখন কংস খুব আনন্দিত হল, এবং ভগিনীর সন্তানদের হত্যা করার 
অপরাধবোধ কিছুটা প্রশমিত হল। তারপর দেবকী এবং বসুদেবের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে সে শান্ত হৃদয়ে তার ঘরে ফিরে গেল। 

কিন্তু তার পরের দিন কংস তার সমস্ত মন্ত্রীদের ডেকে পূর্বরাত্রের সমস্ত ঘটনা 
তাদের শোনাল। কংসের সমস্ত মন্ত্রীরা ছিল অসুর এবং তারা ছিল দেবতাদের 
চিরশত্র। তাই তাদের প্রভুকে পূর্বরাত্রের ঘটনা বলতে শুনে তারা অত্যন্ত বিমর্ষ 
হল এবং যদিও তারা খুব একটা বিদ্বান বা অভিজ্ঞ ছিল না তবুও তারা কংসকে 
উপদেশ দিতে লাগল, “প্রিয় কংস! নগরে, গ্রামে, গোচারণে গত দশ দিনের 
মধ্যে যে সমস্ত শিশুর জন্ম হয়েছে, এখন তাদের মারবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
কোন রকম বাছবিচার না করে আমাদের এই পরিকল্পনা সফল করতে হবে। 
আমাদের মনে হয়, দেবতারা এই নিষ্ঠুর কাজে বাধা দিতে সাহস করবে না। তারা 
সব সময়েই আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় পায়, তাই এই কাজে বাধা দিতে 
ইচ্ছা করলেও তারা সাহস করবে না। আপনার ধনুকের দুর্ধর্ষ শক্তির প্রভাবে 
তারা সব সময়েই আপনার ভয়ে ভীত থাকে। আর আমরা প্রত্যক্ষভাবেও দেখেছি 
যে, যখনই রণাঙ্গনে ওদের সম্মুখীন হয়ে আপনি বাণবর্ষণ করেছেন, তারা তখনই 
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তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য চারদিকে পালিয়েছে। অনেক দেবতারা আপনার সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে অসমর্থ এবং তারা তাদের মস্তকের উষ্ণীষ ও পতাকা খুলে আপনার 
কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। করজোড়ে তারা আপনার কাছে প্রার্থনা করেছে, “হে : 
প্রভু! আমরা সকলেই আপনার শক্তিতে ভীত। কৃপা করে এই ভয়ানক যুদ্ধ 
থেকে আমাদের রেহাই দিন! 

“আমরা অনেকবার দেখেছি যে, আপনি এই ধরনের ভয়ভীত শরণাগতদের 
কখনও সংহার করেননি, যখন তাদের ধনুক, বাণ ও রথ ভেঙে গেছে এবং তাদের 
সামরিক নৈপুণ্যের কথা ভুলে গিয়ে তারা তখন আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে অসমর্থ 
হয়েছে। তাই ওই দেবতাদের থেকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। শান্তির সময়ই 
তারা কোন রকম সামরিক নৈপুণ্য, বিক্রম বা সাহস দেখাতে পারে না। যদিও 
বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সব সময়েই দেবতাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাদের 
থেকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। বিষ্ণু ত সমস্ত জীবের হৃদয়ে লুকিয়ে 
আছে আর সে বেরিয়ে আসতে পারছে না। মহেশ্বর ত সব রকমের কার্যকলাপ 
পরিত্যাগ করে বনে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, আর ব্রহ্মা ত সব সময় নানা রকম 
তপস্যা আর ধ্যানেই মগ্ন। আর ইন্দ্রের কথা কি বলব, আপনার শক্তির কাছে 
সে ত একটা তৃণতুল্য। তাই এই সমস্ত দেবতাদের থেকে ভয় পাওয়ার কোনই 
কারণ নেই। তবুও তাদের উপেক্ষা করা উচিত হবে না, কেননা তারা আমাদের 
চিরশত্র। আত্মরক্ষার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। তাদের অস্তিত্ব সমূলে 
উৎপাটিত করবার জন্য আমাদের সব সময়ই আপনার সেবা করবার জন্য প্রস্তুত 
থাকতে হবে এবং আপনার আদেশ পালন করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।” 

অসুরেরা আরও বলতে লাগল, “যদি শরীরে কোন রোগ থাকে এবং তার 
যদি অবহেলা করা হয়, তা হলে তা দুরারোগ্য হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনই, কেউ 
যদি তার ইন্দ্রিয় দমন করার ব্যাপারে সচেতন না হয় এবং তাদের ইচ্ছামতো 
পরিচালিত হতে দেয়, তা হলে তাদের সংযত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। 
তাই দেবতাদের সম্পর্কে আমাদের খুব সচেতন হতে হবে, তা না হলে তারা 
হয়ত একদিন দুর্দমনীয় হয়ে উঠবে। দেবতাদের সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে বিষ্ণু, 
কেননা ধর্ম অনুষ্ঠানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণুর সন্তুষ্টি বিধান করা। বৈদিক 
অনুষ্ঠান, ব্রান্মাণ, গাভী, তপশ্চর্যা, যজ্ঞ, দান__এই সমস্তই হচ্ছে বিষ্ণুর সন্তুষ্টি 
বিধানের জন্য। তাই এখনই আমাদের উচিত, বৈদিক জ্ঞানের আধার সমস্ত 
ব্রাহ্মণদের এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্ণধার সমস্ত খাষিদের হত্যা করা। সমস্ত 
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গাভীদেরও হত্যা করা উচিত, কেননা, গাভীর দুধ থেকে ঘি হয়, যা হচ্ছে বৈদিক 
যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের জন্য অপরিহার্য। দয়া করে এই সমস্ত প্রাণীদের হত্যা করার 
জন্য আমাদের অনুমতি দিন।” 

বিষ্ণুর দিব্য শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ হচ্ছে ব্রাহ্মণ, গাভী, বৈদিক জ্ঞান, তপস্চর্যা, 
সত্য, মন ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, তিতিক্ষা এবং যঙ্ঞানুষ্ঠান | বিষ্ণু সকলের হৃদয়ে 
অধিষ্ঠিত আছেন এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের নায়ক, এমন কি ব্রহ্মা 
এবং শিবেরও। মন্ত্রীরা একমত হয়ে ঘোষণা করল, “আমাদের মনে হয় যে, 
সমস্ত মহান মুনি, খষি এবং ব্রাহ্মণদের সংহার করলেই বিষ্ণুর সংহার হবে।” 

এইভাবে তার আসুরিক মন্ত্রীদের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে কংস, যে প্রথম থেকেই 
ছিল সব চাইতে বড় শয়তান, সর্বগ্রাসী কালের প্রভাবে সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং 
বৈষ্ঞবদের সংহার করতে সংকল্প করল। সে অসুরদের নির্দেশ দিল সমস্ত সাধুদের 
উপর উৎপীড়ন করতে__এই আদেশ দিয়ে সে ঘরে ফিরে গেল। কংসের সমস্ত 
অনুগামীরা রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং তমোগুণের দ্বারা মোহগ্রস্ত ছিল। 
তাদের একমাত্র কার্য ছিল সাধুদের সঙ্গে শত্রুতা করা। এই ধরনের কার্যকলাপের 
ফলে আয়ু কমে যায়। অসুরেরা এই প্রতিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে তাদের মৃত্যুকে 
যত শীঘ্র সম্ভব আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাল। ভগবদ্তক্ত মহাত্মাদের উপর 
অত্যাচার করলে কেবল অকালমৃত্যু হয় না, এই অপরাধজনক ঘৃণ্য কাজের ফল 
অনুষ্ঠানকারীর শ্রী, যশ, ধর্ম এবং উচ্চতর লোকে যাওয়ার AIS সম্ভাবনা 
সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয়ে যায়। মনোধর্মপ্রসূত বিভিন্ন রকমের মতবাদের দ্বারা 
ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অপরাধের থেকেও 
অধিক ভয়ঙ্কর। তাই ভগবদ্বিমুখ সভ্যতা সব রকম দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 


ইতি-__“লীলা পুরযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের 'কংসের বিফু-বৈষঙব হিংসা’ নামক 
চতুর্থ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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পঞ্চম অধ্যায় 


নন্দ-বসুদেব সাক্ষাৎকার 


যদিও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন দেবকী এবং বসুদেবের পুত্র, কংসের অত্যাচারের ফলে 
বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেননি। কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
পালন করেছিলেন। পরের দিন ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যশোদার একটি 
পুত্রসন্তান হয়েছে। বৈদিক প্রথা অনুসারে নন্দ মহারাজ জন্মোৎসব পালন করার 
জন্য জ্যোতিষী এবং ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করলেন। শিশুর জন্মের পরে জ্যোতিষীরা 
তাঁর জন্মলগ্নের গণনা করে কোষ্ঠি তৈরি করলেন। 

শিশুর জন্মের পরে আর একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়; পরিবারের সকলে 
স্থান করে পবিত্র হয়ে নানা অলঙ্কার এবং মালায় ভূষিত হয়ে জ্যোতিষীর কাছ 
থেকে শিশুটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হন। নন্দ মহারাজ সহ পরিবারের সমস্ত 
সদস্যরা সুন্দর বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে শিশুটির সামনে বসলেন। সমস্ত বৈদিক 
ব্রাহ্মণেরা নানা রকম মঙ্গলসূচক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং জ্যোতিষ- 
আচার্যরা শিশুটির জাতকর্ম সংস্কার সম্পন্ন করলেন। এই অনুষ্ঠানে স্বর্গের সমস্ত 
দেবতাসহ পিতৃপুরুষেরাও পূজিত হন। নন্দ মহারাজ প্রসন্নতা সহকারে ব্রাহ্মণদের 
২,০০,০০০ গাভী দান করলেন এবং সেই সমস্ত গাভীগুলি সুন্দর বস্তু এবং 
অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তিনি কেবল গাভীই দান করলেন না, স্বর্ণ-খচিত বস্তু 
অলঙ্কার এবং পর্বতপ্রমাণ শস্যও দান করলেন। 
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এই জড় জগতে আমরা নানাভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহ করি, কিন্তু সব সময় 
সেই ধনসম্পদ সং-ভাবে বা কলুষ-মুক্তভাবে অর্জন করা হয় না বা অর্থ-উপার্জন 
করতে গেলে নানাভাবে নানা রকম পাপ হয়ে যায়। তাই বৈদিক প্রথা অনুসারে, 
সেই সম্পদের পবিত্রীকরণ করা হয় ব্রাহ্মণদের গাভী এবং সোনা দান করার 
মাধ্যমে। ব্রাহ্মণদের শস্য দান করার মাধ্যমে নবজাত শিশুটির পবিত্রীকরণ হল। 
আমাদের বুঝতে হবে যে, এই জড় জগতে আমরা সব সময়ই কলুষিত অবস্থায় 
রয়েছি। তাই আমাদের আয়ু, আমাদের ধনসম্পদ এবং আমাদের আত্মাকে পবিত্র . 
করতে সচেষ্ট হতে হয়। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্নান করার মাধ্যমে, শরীরের 
বাহ্য এবং অভ্যন্তর পরিষ্কার করার মাধ্যমে, এবং দশ রকমের সংস্কার পালন করার 
মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করতে হয়। ধন-সম্পদের শুদ্ধিকরণ হয় তপস্যা, পূজা 
এবং দানের মাধ্যমে। বেদ অধ্যয়ন, আত্মোপলব্ধি এবং পরমাত্মা চিন্তনের মাধ্যমে - 
আত্মার পবিত্রীকরণ হয়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, জন্ম অনুসারে 
সকলেই শূদ্ৰ, কিন্তু সংস্কারের মাধ্যমে মানুষ faery প্রাপ্ত হয়। বেদ অধ্যয়নের 
মাধ্যমে বিপ্রত্ব লাভ হয়, যা হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রাথমিক গুণাবলী। যখন 
পূর্ণরূপে TAB লাভ হয়, তখন তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আর ব্রাহ্মণ যখন 
সম্পূর্ণরূপে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হন, তখন তাকে বৈষ্ণব বা ভক্ত বলা হয়। 

সেই উৎসবে সমবেত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নবজাত শিশুটির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা 
করে নানা রকমের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের 
নানা রকম পন্থা আছে, তাদের নাম হচ্ছে সূত, মাগধ, বন্দী ও বিরূদাবলী। সেই 
মন্ত্রধবনির সঙ্গে সঙ্গে ঢাক এবং শিঙ্গা বাজতে লাগল। তখন সমস্ত গোচারণভূমি 
জুড়ে এবং সমস্ত বাড়িতে সেই আনন্দধ্বনি স্পন্দিত হতে লাগল। প্রতিটি বাড়ির 
ভিতরে এবং বাইরে চালের গুঁড়ো দিয়ে আলপনা আঁকা হয়েছিল, আর সর্বত্র 
এমন কি রাস্তাঘাটেও সুবাসিত জল ছিটানো হয়েছিল। বাড়ির ছাদে নানা রকম 
পতাকা, ঝালর এবং বৃক্ষপল্পব শোভা পাচ্ছিল। সবুজ পল্লব আর পুষ্প দিয়ে 
দ্বার নির্মাণ করা হয়েছিল। সমস্ত গাভী, বাছুর এবং ষাঁড়দের শরীর তেল আর 
হলুদ দিয়ে মালিশ করা হয়েছিল। আর নানা রকম রং দিয়ে তাদের গায়ে সুন্দর 
গলায় পরানো হয়েছিল, গায়ে তাদের ছিল খুব সুন্দর সুন্দর পোশাক আর গলায় 
তাদের ঝুলছিল সোনার হার। 

সমস্ত গোপেরা যখন শুনলেন যে, নন্দ মহারাজ তার সন্তানের জন্মোৎসব 
পালন করছেন, তখন তীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। তারা অত্যন্ত মূল্যবান 
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টির 
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বস্তু ও অলঙ্কারে ভূষিত হলেন এবং মাথায় খুব সুন্দর বড় পাগড়ি বীধলেন। 
এইভাবে ভূষিত হয়ে তারা নানা রকম উপহার নিয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন। 

গোপীরা যখন শুনলেন যে, যশোদার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, তখন তারাও 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং অতি মূল্যবান বেশভূষা ও অলঙ্কারে ভূষিত 
হয়ে, অপূর্ব সুন্দরভাবে অঙ্গরাগ করে, নন্দ মহারাজের আলয়ে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। 

AMA রেণু যেমন পদ্মের অপূর্ব সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, ঠিক তেমনই 
গোপিকাদের পদ্মের মতো সুন্দর মুখমণ্ডল কুমকুমের রেণু দিয়ে ভূষিত হয়েছিল। 
এই অপূর্ব সুন্দরী গোপিকারা তাদের উপহার নিয়ে অতি শীঘ্র নন্দ মহারাজের 
গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। তাদের গুরু“নিতন্ব এবং স্থুল কুচযুগলের ভারে তাঁরা 
দ্রুতগতিতে চলতে পারছিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে উৎফুল্ল হয়ে তারা যত শীঘ্র 
সম্ভব নন্দ মহারাজের বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। তীদের কানে মুক্তার 
দুল শোভা পাচ্ছিল, তাদের রক্তিম অধরোষ্ঠ তান্ধুলের রাগে আরও রক্তিম হয়ে 
উঠেছিল, তাদের ভ্রমর-কৃষ্ণ চোখ ছিল কাজলের কালো রেখায় রঞ্জিত, আর তীদের 
হাতে নানা রকমের চুড়ি-বালা শোভা পাচ্ছিল। যখন তারা ত্বরিত গতিতে পাথরের 
রাস্তার উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের অঙ্গের ফুলমালা থেকে ফুলগুলি ঝরে 
পড়ছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। তাদের অঙ্গের বিভিন্ন 
আভরণের আন্দোলনের ফলে তাদের আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এইভাবে তীরা 
সকলে নন্দ-যশোদার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং শিশুটিকে আশীর্বাদ করে 
বললেন, “প্রিয় শিশু, আমাদের রক্ষা করবার জন্য তুমি দীর্ঘজীবী হও।” এইভাবে 
তারা যখন শিশুটিকে আশীর্বাদ করছিলেন, তখন তারা তেল, হলুদের গুঁড়ো, দই, 
দুধ আর জল একত্রে মিশ্রিত করে তা সিঞ্চন করছিলেন, এবং কৃষ্ণের শরীরেই 
তারা শুধু তা সিঞ্চন করলেন না, সেখানে উপস্থিত সকলের শরীরেই তীরা তা 
সিঞ্চন করতে শুরু করলেন। সেই মঙ্গল অনুষ্ঠানে অনেক সুদক্ষ বাদক বাজনা 
বাজাচ্ছিল। 

গোপেরা যখন গোপিকাদের এই লীলা দর্শন করলেন, তখন তারা অত্যন্ত 
উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং তীরাও দই, দুধ, ঘি এবং জল গোপিকাদের শরীরে 
ছুড়তে লাগলেন। তারপর উভয় পক্ষই একে অপরের দিকে মাখন ছুঁড়তে 
লাগলেন। গোপ এবং গোপিকাদের এই লীলা দর্শন করে নন্দ মহারাজও অত্যন্ত 
উৎফুল্ল হলেন। আর মুক্তহস্তে তিনি উপস্থিত সকল সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাদ্যকারদের 
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দান করতে লাগলেন। অনেক গায়কেরা উপনিষদ এবং পুরাণ থেকে BA 
করছিলেন, কেউ কেউ নন্দ মহারাজের বংশাবলীর কীর্তি গান করছিলেন, আর 
কেউ কেউ অতি মধুর স্বরে গান গাইছিলেন। সেখানে অনেক বিদ্বান ব্রাহ্মণ 
উপস্থিত ছিলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নন্দ মহারাজ তীদের নানা রকম বস্তু, 
অলঙ্কার এবং গাভী দান করতে লাগলেন। 

এই উপলক্ষ্যে এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কেবল গো-পালন করে 
বৃন্দাবনবাসীরা কত সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। সমস্ত গোপেরা ছিলেন বৈশ্য, এবং তাদের 
বৃত্তি ছিল কৃষি এবং গো-রক্ষা। তাদের বেশভৃষা, অলঙ্কার এবং আচরণ থেকে 
বোঝা যায় যে, যদিও তীরা একটা ছোট্ট গ্রামে ছিলেন, কিন্তু তবুও জড়জাগতিক 
মাপকাঠিতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কত উন্নত ছিল। তীরা অত্যন্ত এশর্যশালী 
ছিলেন। তীদের কাছে এত দুধ, দই ছিল যে, তারা একে অপরের গায়ে অপর্যাপ্ত 
মাত্রায় দই-মাখন ছোঁড়াছুঁড়ি করছিলেন। তাদের Sarl ছিল দুধ, দই, মাখন এবং 
অন্যান্য সমস্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য। সেই সবের বিনিময়ে তারা 
নানা রকমের মণিমাণিক্য, অলঙ্কার এবং মূল্যবান সাজ-পোশাকে সুসজ্জিত ছিলেন। 
তাদের কাছে কেবল এই সম্পত্তিই ছিল না, উপরক্ত নন্দ মহারাজের মতো তারা 
সেই সমস্ত সম্পত্তি দানও করতেন। 

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দ মহারাজ সেখানে সমবেত সকলেরই 
মনোবাঞ্চা পূর্ণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করে কামনা 
অনুসারে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে লাগলেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা তাদের 
জীবনধারণের জন্য কেবল বৈশ্য এবং ক্ষত্রিযদের উপর নির্ভর করতেন। 
জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব আদি উৎসবে তারা দান গ্রহণ করতেন। নন্দ মহারাজ 
যখন এই মহোৎসব উপলক্ষ্যে বিষ্ণুর আরাধনা করছিলেন এবং উপস্থিত সকলকে 
সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছিলেন, তার একমাত্র বাসনা ছিল যে, নবজাত কৃষ্ণ যেন 
সুখী হয়। নন্দ মহারাজের কোন ধারণাই ছিল না যে, এই শিশুটিই হচ্ছেন বিষ্ু, 
কিন্তু তিনি বিষ্ণুর কাছে তাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। 

বলরামের মাতা রোহিণী দেবী ছিলেন বসুদেবের সব চাইতে সৌভাগ্যবতী 
পত্বী। তিনি বসুদেবের থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু তবুও শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব 
উপলক্ষ্যে নন্দ মহারাজকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অত্যন্ত সুন্দর সঙ্জায় ভূষিত 
হলেন। ফুলের মালা, কণ্ঠহার এবং মণি-মাণিক্য খচিত নানা রকম অলঙ্কারে ভূষিত 
হয়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তিনি ঘুরে ফিরে অতিথিদের তত্ত্বাবধান 
করতে লাগলেন। বৈদিক রীতি অনুসারে পতি যখন গৃহে থাকেন না, তখন পত্রী 
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অঙ্গরাগ করেন না। কিন্তু যদিও রোহিণীর পতি বসুদেব সেখানে ছিলেন না, 
তবুও শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তিনি অঙ্গরাগ করেছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের জীকজমক দেখে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, তখন 
বৃন্দাবন সব সময়ে এশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ নন্দ মহারাজ এবং 
যশোদা মায়ের গৃহে অবতরণ করেছিলেন, তাই লক্ষ্মীদেবী বৃন্দাবনে সমস্ত Paez 
প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বৃন্দাবন লক্ষ্মীদেবীর 
লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। 

জন্মোৎসবের পর, নন্দ মহারাজ ঠিক করলেন BACH কর দেওয়ার জন্য 
মথুরায় যাবেন। যাবার আগে তিনি সমস্ত সমর্থ গোপেদের ডেকে তার 
অনুপস্থিতিতে বৃন্দাবনের দেখাশুনা করতে বললেন। নন্দ মহারাজের আগমনের 
সংবাদ পেয়ে বসুদেব তীর বন্ধুকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ নন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বসুদেব যখন নন্দ 
মহারাজকে দেখলেন, তখন তার মনে হল তিনি যেন নবজীবন লাভ করলেন। 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ দাড়িয়ে উঠে বসুদেবকে আলিঙ্গন 
করলেন। শ্রীতিভরে বসুদেবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তিনি তাকে বসতে দিলেন। 
সেই সময় বসুদেব তীর দুই পুত্রের সংবাদ লাভের আশায় উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন 
যারা নন্দ মহারাজের অজ্ঞাতসারে তীর তত্বাবধানে ছিল। উৎকঠ্ঠিতভাবে বসুদেব 
তাদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েই বসুদেবের সন্তান 
ছিলেন। বলরামকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়। রোহিণী ছিলেন 
বসুদেবের পত্নী কিন্তু রোহিণীকে নন্দ মহারাজের তত্বাবধানে রাখা হয় কংসের 
অত্যাচারের জন্য। শ্রীকৃষ্ণকে বসুদেব স্বয়ং যশোদার কন্যাটির সঙ্গে বিনিময় করে 
যশোদার কাছে রেখে আসেন। নন্দ মহারাজ জানতেন যে, শ্রীবলরাম হচ্ছে 
বসুদেবের পুত্র কিন্তু শ্রীকৃষ্ণও যে বসুদেবের সন্তান সেটা তিনি জানতেন না। 
কিন্তু বসুদেব তা জানতেন এবং তাই অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের সন্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগলেন। 

বসুদেব তখন তাকে বললেন, “তোমার অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল এবং একটা 
পুত্রসন্তান লাভ করার জন্য তুমি অত্যন্ত আকুল হয়ে উঠেছিলে কেননা তোমার 
কোন পুত্র ছিল না। এখন ভগবানের কৃপায় তুমি এক অপূর্ব সুন্দর পুত্র লাভ 
করেছ। আমার মনে হয় যে, এই ঘটনাটি তোমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলজনক। 
ভাই নন্দ, আমি কংসের কারাগারে বন্দী ছিলাম, কিন্তু এখন আমি মুক্ত হয়েছি; 
তাই আমার মনে হচ্ছে যেন আমি নবজীবন প্রাপ্ত হয়েছি। তোমাকে আবার 
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দর্শন করার কোন আশাই আমার ছিল না। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আমি আবার 
তোমাকে দর্শন করতে পেরেছি।” তারপর বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্য তার উৎকণ্ঠা 
প্রকাশ করলেন। সকলের অজান্তে তিনি যশোদা মায়ের কোলে শ্রীকৃষ্ণকে রেখে 
এসেছিলেন। তারপর মহা আড়ম্বরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করার পর নন্দ 
মহারাজ মথুরায় এসেছিলেন। তাই বসুদেব অত্যন্ত হর্ষিত হয়ে বললেন, “আমার 
কাছে এটা আমার নবজীবন।” তিনি কখনও আশা করেননি যে, তার অষ্টম সন্তান 
শ্রীকৃষ্ণ বাঁচবে, কেননা তার অন্য সব ক’টি পুত্রকে কংস হত্যা করেছিল। 

বসুদেব আরও বললেন, “প্রিয় সখা নন্দ, আমাদের একসঙ্গে থাকা অসম্ভব। 
একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। এর কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন জীব তার 
কর্মের ফলে এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে। যদিও তারা মিলিত হয়, কিন্তু 
বহুকালের জন্য একত্রে থাকা তাদের পক্ষে নিশ্চিত হয়ে ওঠে না। কর্মের ফলে 
প্রতিটি জীবই তার কার্য করে চলে এবং তার ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 
ৃ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, সমুদ্রে অনেক তৃণ-গুল্ম ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনও তারা 
একত্রিত হয়, আবার কখনও তারা চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে; বিভিন্ন 
মিলন ক্ষণকালের জন্য অত্যন্ত আনন্দমুখর হয়ে ওঠে, কিন্তু কালের প্রভাবে 
আমাদের আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হয়।” 

বসুদেবের এই অভিব্যক্তির তাৎপর্য হচ্ছে, যদিও দেবকীর গর্ভে তার আটটি 
পুত্রসন্তান হয়েছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা সকলেই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। 
তিনি তীর পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত তার কাছে রাখতে পারলেন না। বসুদেব তার 
বিচ্ছেদ-বেদনা অনুভব করছিলেন, কিন্তু আসল কথাটি তিনি নন্দ মহারাজকে ব্যক্ত 
করতে পারছিলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “দয়া করে আমাকে 
বৃন্দাবনবাসীদের সকলের খবর বলো। তোমার অনেক পালিত পশু রয়েছে, তারা 
সকলে সুখী ত? তারা সকলে যথেষ্ট ঘাস ও জল পাচ্ছে ত? যেখানে তুমি 
আছ সেই জায়গাটি নিরাপদ এবং শান্তিপূর্ণ ত? 

বসুদেব এইভাবেই প্রশ্ন করলেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণের নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি জানতেন যে, কংস এবং তার অনুচরেরা শ্রীকৃষ্ণকে 
বধ করবার জন্য সমস্ত অসুর এবং রাক্ষসদের পাঠাচ্ছিল। তারা ইতিমধ্যেই স্থির 
করেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের দশ দিনের মধ্যে যত সমস্ত শিশুর জন্ম হয়েছে, 
তাদের সকলকে হত্যা করতে হবে। বসুদেব যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নিরাপত্তার জন্য 


৭৯ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, তাই সেই জায়গার নিরাপত্তার ব্যাপারে তিনি বারবার 
প্রশ্ন করতে লাগলেন। তিনি বলরাম এবং তার মা রোহিণীর সংবাদও তীর কাছে 
জিজ্ঞাসা করলেন যাঁদের নন্দ মহারাজের তত্বাবধানে রাখা হয়েছিল। 

বসুদেব নন্দ মহারাজকে বললেন যে, বলরাম জানে না তীর প্রকৃত পিতা কে? 
“সে তোমাকে তার পিতা বলেই জানে। আর এখন তোমার আর একটি পুত্রসন্তান 
হয়েছে এবং আমি আশা করি যে, তুমি তাদের দুজনকেই যথাযথভাবে তত্বাবধান 
করছ।” 

এখানে বসুদেব যে নন্দ মহারাজের পালিত পশুদের মঙ্গল-সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করছেন, সেটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশুদের বিশেষ করে গরুদের সন্তানের মতো 
CATR পালন করা হত। বসুদেব ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং নন্দ মহারাজ ছিলেন বৈশ্য। 
কষত্রিয়ের ধর্ম হচ্ছে প্রজাপালন করা এবং তাদের রক্ষা করা, আর বৈশ্যদের বৃত্তি 
হচ্ছে গোপালন করা। গাভীরাও প্রজার মতোই প্রয়োজনীয়। মানুষ প্রজাদের 
যেমন সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করা কর্তব্য, তেমনই গাভীদেরও পূর্ণ প্রতিরক্ষা 
প্রদান করা উচিত। 

বসুদেব বলতে লাগলেন যে, ধর্ম, অর্থ এবং কাম এর চরিতার্থতা নির্ভর করে 
আত্মীয়-স্বজন, জাতি এবং সমস্ত মানব সমাজের সহযোগিতার উপর। তাই, 
সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য মানুষের এবং গবাদি পশুর যাতে কোন রকম 
অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। অন্য সমস্ত মানুষদেরও পশুদের 
সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। তখনই কেবল ধর্ম, অর্থ 
এবং কাম অনায়াসে লব্ধ হয়। নিজের সন্তানদের যথাযথভাবে রক্ষা করতে অসমর্থ 
হওয়ার দরুন বসুদেব অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠলেন। তাই তার মনে হল, তার 
ধর্ম, অর্থ এবং কাম সবই নষ্ট হয়ে গেছে। 

সেই কথা শুনে নন্দ মহারাজ বললেন, “প্রিয় বসুদেব, আমি জানি যে, তুমি 
অত্যন্ত ব্যথিত WAR! কেননা কংস তোমার এবং দেবকীর সব কটি সন্ভানকেই 
হত্যা করেছে। যদিও শেষের সন্তানটি ছিল একটি কন্যা, তবুও কংস তাকে হত্যা 
করতে পারেনি, এবং সে স্বর্গলোকে ফিরে গেছে। প্রিয় সখা বসুদেব, তুমি 
দুঃখিত হয়ো না; আমরা সকলেই অদুষ্টের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। সকলেই তার 
পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে থাকে এবং যিনি কর্ম ও তার ফল সম্বন্ধে 
অবগত, তিনি হচ্ছেন যথার্থ জ্ঞানী। তিনি কখনই কোন কিছুতে বিমর্ষ হন না। 
সুখ ও দুঃখে তিনি সর্বদাই অবিচলিত থাকেন। 


৮০ 


নন্দ-বসুদেব সাক্ষাৎকার 


বসুদেব তখন উত্তর দিলেন, “প্রিয় নন্দ, তুমি যদি সরকারের কর ইতিমধ্যে 
দিয়ে থাক তা হলে তাড়াতাড়ি তুমি বৃন্দাবনে ফিরে যাও, কেননা আমার মনে 
হচ্ছে গোকুলে কোন অঘটন ঘটতে পারে।” 

নন্দ এবং বসুদেবের মধ্যে এই সৌহার্দ্যপূর্ণ আলাপ-আলোচনার পরে নন্দ 
মহারাজ গোকুলে ফিরে গেলেন। যে সমস্ত গোপেরা নন্দ মহারাজের সঙ্গে রাজার 
কর দিতে এসেছিলেন, তারাও তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের নন্দ-বসুদেব সাক্ষাৎকার’ নামক 
পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


পূতনা বধ 


নন্দ মহারাজ যখন ঘরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন বসুদেবের উপদেশের কথা 
তীর বারবার মনে হতে লাগল। বসুদেব বলেছিলেন, সেদিন কোন উৎপাত হতে 
পারে। বসুদেব অবশ্যই তার মঙ্গলের জন্য এই উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং 
বসুদেবের বচন কখনও অসত্য হওয়ার কথা নয়। তাই ভীত চিত্তে তিনি পরমেশ্বর 
ভগবানকে স্মরণ করতে লাগলেন। বিপদের সময় ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া 
ভক্তের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক, কেননা তার ত’ অন্য কোন আশ্রয় নেই। কোন 
শিশু যখন বিপদে পড়ে, তখন সে তার পিতা অথবা মাতার শরণ নেয়। তেমনই 
ভক্ত সব সময়ই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত। তিনি যখন কোন বিশেষ বিপদের 
সম্মুখীন হন, তখন তিনি বারবার ভগবানের স্মরণ করতে থাকেন। 

কংস তার আসুরিক মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর পূতনা নামক এক 
রাক্ষসীকে শহরে, গ্রামে এবং গোচারণভূমিতে সমস্ত শিশুদের হত্যা করতে নির্দেশ 
দিল। যেখানে ভগবানের নাম সংকীর্তন হয় না, সেইখানেই কেবল এই সমস্ত 
যেখানে হেলাভরেও ভগবানের নাম কীর্তিত হয়, ভূত-প্রেত-পিশাচের উৎপাত 
এবং নানা রকম দুর্যোগ সেখান থেকে তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়ে যায়। আর যেখানে 
একান্তিকভাবে নিষ্ঠাভরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন হয়, সেখানকার ত’ কথাই 
নেই, বিশেষ করে বৃন্দাবনে, যেখানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 


৮২ 


পূতনা বধ 


তাই নন্দ মহারাজের এই আশঙ্কা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তার স্নেহের প্রকাশ। 
প্রকৃতপক্ষে, পুতনা যত শক্তিশালীই হোন না কেন, তার থেকে ভয় পাওয়ার 
কিছুই ছিল না। এই ধরনের পিশাচীদের বলা হয় ‘খেচরী’ অর্থাৎ তারা আকাশে 
উড়তে পারে। এই ধরনের পিশাচী-বিদ্যা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কোন 
কোন গহন প্রদেশে আজও কিছু স্ত্রীলোক চর্চা করে থাকে। তারা উপড়ে ফেলা 
গাছের ডালে করে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারে। পূতনা 
সেই বিদ্যা জানত, সেই জন্য তাকে শ্রীমভ্ভাগবতে “খেচরী” বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
_ অনুমতি না নিয়েই পূতনা গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করে। এক 
অতি রূপবতী রমণীর রূপ ধারণ করে সে যশোদা মায়ের ঘরে প্রবেশ করল। 
পাপিনী পূতনা নানা রকম যাদুবিদ্যা জানত। সেই যাদুবিদ্যার প্রভাবে সে কি 
অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর বেশ ধারণ করল। তার উন্নত নিতম্ব, নিটোল কুচযুগল, 
কানে দুল এবং কেশপাশে ফুলমালায় বিভূষিতা হয়ে মে এক অপূর্ব সুন্দর রূপ 
ধারণ করল। তার ক্ষীণ কটিতট তাকে বিশেষভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। 
মৃদু হাস্যে ভ্র-ভঙ্গি করে সে সকলের দিকে তাকাতে লাগল, এবং সম 
ব্রজবাসীরাই তার রূপে মোহিত হল। সরল গোপিকারা মনে করল যে, পদ্মফুল 
হাতে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই যেন বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের মনে 
হল লক্ষ্মীদেবী যেন তীর পতি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করতে এসেছেন। পৃতনার অপূর্ব 
সুন্দর রূপ দর্শন করে কেউই তাকে বাধা দিল না, এবং সে নির্বিঘ্নে নন্দ মহারাজের 
গৃহে প্রবেশ করল। শিশুঘাতিনী পূতনা দেখল যে, শ্রীকৃষ্ণ একটা শয্যার উপরে 
শুয়ে আছে এবং সে বুঝতে পারল যে, সেই শিশুটির মধ্যে এক অজেয় শক্তি 
নিহিত রয়েছে। পূতনা ভাবল, “এই শিশুটি এত শক্তিশালী যে নিমেষের মধ্যে 
সে সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডকে ধ্বংস করে 'ফেলতে পারে।” 

পৃতনার এই চিন্তাধারা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকলের 
হৃদয়ে বিরাজ করছেন। ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, তিনিই স্মৃতি, জ্ঞান, এবং 
বুদ্ধি দান করেন, আবার তিনিই তা অপহরণ করে নেন। পৃতনা বুঝতে পেরেছিল 
যে, নন্দ মহারাজের গৃহে সে যে শিশুটিকে দর্শন করছিল, তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং 
পরমেশ্বর ভগবান। যদিও তিনি একটি শিশুর রূপ পরিগ্রহ করে পালঙ্কের উপর 
শুয়ে আছেন, কিন্তু তা বলে তিনি শক্তিহীন নন। জড়বাদীদের যে ধারণা 
যোগ আদি অভ্যাস করার ফলে মানুষই ভগবান হয়ে যায়, তা ভ্রান্ত। ধ্যান, 
যোগ, তপস্যা ইত্যাদি করে কোন জীবই কখনও ভগবান হতে পারে না। ভগবান 
সর্ব অবস্থাতেই ভগবান। শিশুরূপেও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ বিকশিত নব যৌবনসম্পন্ন 
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শ্রীকৃষ্ণের মতোই সর্বশক্তিমান। মায়াবাদী-মতবাদ অনুসারে জীব পূর্বে ভগবান 
ছিল কিন্তু এখন মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। তাই তারা বলে যে, বর্তমানে 
তারা ভগবান নয়, কিন্তু যখন তারা মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হবে, তখন তারা 
আবার ভগবান হয়ে যাবে। . এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর 
ভগবানের অণু সদৃশ বিভিন্ন অংশ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির বিভিন্ন অংশ, 
জীবও তেমনই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, সে কখনই শ্রীকৃষ্ণরূপী বিরাট অগ্নি হতে 
পারে না। বসুদেব এবং দেবকীর শিশু সন্তানরূপে আবির্ভূত হলেও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ- 
পুরুযোত্তম পরমেশ্বর ভগবান। 

একটি ছোট্ট শিশুর মতো শ্রীকৃষ্ণ তার চোখ দুটি বন্ধ করলেন, যেন তিনি 
পৃতনার মুখ দর্শন করতে চাইলেন না। ভগবদ্তক্তরা বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের এই 
চোখ বন্ধ করার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। অনেকে বলে যে, অসংখ্য শিশুঘাতিনী 
পূতনা যে এখন তাকে হত্যা করবার অভিপ্রায় নিয়ে এসেছে, সেই পাপিনী পৃতনার 
মুখ দর্শন করতে চাননি বলে শ্রীকৃষ্ণ তার চোখ বন্ধ করেছিলেন। 

কেউ কেউ আবার বলেন যে, তিনি অস্বাভাবিক কিছু একটা করতে যাচ্ছিলেন, 
তাই তিনি চোখ বন্ধ করেছিলেন, যাতে পূতনা ভয় না পায়। 

অনেকে আবার বলেন যে, অসুরদের সংহার করবার জন্য এবং ভক্তদের রক্ষা 
করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, যে কথা ভগবদূগীতায় বর্ণিত হয়েছে, 
'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুক্তৃতাম্‌। প্রথম যে অসুরটিকে তিনি সংহার করতে 
যাচ্ছিলেন সে হচ্ছে একটি স্ত্রীলোক, এবং বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে স্ত্রী, 
ব্রাহ্মণ, গাভী ও শিশু হত্যা করা নিষিদ্ধ। বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে নিষিদ্ধ 
হলেও শ্রীকৃষ্ণ পৃতনাকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই তিনি চোখ বন্ধ না 
করে পারেনি। ৃ 

আবার কেউ কেউ বলেন যে, পৃতনাকে শ্রীকৃষ্ণ তার ধাত্রী বলে মনে 
করেছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ তীর চোখ বন্ধ করেছিলেন। পূতনা এসেছিল ভগবানকে 
তার স্তন্যদান করবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, তিনি যদিও জানতেন 
যে, পূতনা তাকে হত্যা করার অভিপ্রায় নিয়ে এসেছে, কিন্তু তবুও তিনি তাকে 
তার Mal বা মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন। বৈদিক নির্দেশ অনুসারে মাতা সাত 
প্রকারের-_গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, রাণী, ব্রাহ্মণ-পত্ী, গাভী, ধাত্রী এবং 
ধরিত্রী। পৃতনা যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাকে তার বুকের দুধ পান 
করাবার জন্য স্তন দান করেছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করেছিলেন। 
এটাও তার চোখ বন্ধ করার আরেকটা কারণ; কেননা তিনি তীর ধাত্রী মাতাকে 
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সংহার করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার এই ধাত্রীমাতাকে সংহার তীর গর্ভধারিণী 
মাতা বা লালন-পালনকারী মাতা যশোদার প্রতি তার ভালবাসার থেকে ভিন্ন নয়। 

বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণ পৃতনাকে মাতৃরূপে গ্রহণ 
করেছিলেন এবং মা যশোদার মতো বাৎসল্যরসে তীর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার 
সৌভাগ্য দান করেছিলেন। পৃতনাকে তিনি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি দান 
করেছিলেন। শিশু শ্রীকৃষ্ণ যখন তীর চোখ বন্ধ করলেন, পূতনা তখন তাকে 
- কোলে তুলে নিল। সে তখন জানত না যে, সে স্বয়ং মৃত্যুকে তার কোলে 
তুলে নিচ্ছে। কোন মানুষ যখন একটা দড়ি মনে করে একটা সাপকে তুলে 
নেয়, তখন তার মৃত্যু অবশ্যস্তাবী হয়। তেমনই শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসার আগে 
পূতনা অসংখ্য শিশু হত্যা করেছিল কিন্তু তখন সে তার অবশ্যভাবী মৃত্যু স্বরূপ 
কালসর্পকে তার কোলে তুলে নিচ্ছিল। 

পূতনা যখন শিশু শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে তুলে নিচ্ছিল, তখন রোহিণী এবং 
যশোদা উভয়েই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তারা তাকে নিষেধ করেননি, 
কেননা সে এত সুন্দর সঙ্জায় ভূষিতা ছিল আর তা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সে 
যে বাৎসল্য স্নেহ প্রদর্শন করেছিল, তাতে তাদের মনে কোন সন্দেহ স্থান পায়নি। 
তারা বুঝতে পারেননি যে, সে একটা সুন্দর খাপে ঢাকা তলোয়ার। পূতনা তার 
স্তনে অতি তীব্র বিষ লাগিয়ে এসেছিল এবং শিশু Apacs কোলে নিয়েই সে 
তৎক্ষণাৎ তাকে তার স্তন দান করল, যাতে সেই স্তন্য পান করা মাত্রই তীর 
মৃত্যু হয়। শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধভাবে তৎক্ষণাৎ সেই স্তন গ্রহণ করে দুগ্ধরূপী বিষের 
সঙ্গে সেই রাক্ষসীর প্রাণবায়ুও শোষণ করে নিল। 

শ্রীকৃষ্ণ এতই কৃপাময় যে, সেই রাক্ষসী যেহেতু তার বুকের দুধ দান করবার 
জন্য তার কাছে এসেছিল, তাই তিনি তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন এবং তার 
সেই কার্যকলাপ মাতৃবৎ বলে গ্রহণ করেছিলেন। আর তার বীভৎস কার্যকলাপ 
বন্ধ করার জন্য তাকে তৎক্ষণাৎ সংহার করেছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণের 
দ্বারা নিহত হওয়ার ফলে সে মুক্তি লাভ করেছিল। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন তার প্রাণবায়ু শুষে নিল, তখন পুতনা হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করতে লাগল, “ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও! সে 
বিকটভাবে আর্তনাদ করতে লাগল এবং তার সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে গেল। 
এইভাবে আর্তনাদ করতে করতে যখন তার মৃত্যু হল, তখন চারদিকে এক প্রচণ্ড 
শব্দ হল, নদ-নদী, গিরি, তরু, ধরণী কেঁপে উঠল। লোকেরা মনে করল যেন 
চারদিকে বজ্রপাত হচ্ছে। এইভাবে পৃতনা রাক্ষসীর বিভীষিকা সমাপ্ত হল। তখন 
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তার বিরাট রাক্ষসীর রূপ প্রকাশ পেল। তার হাত-পা ছড়িয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে 
পড়ল এবং তার মুখ হা হয়ে রইল। ইন্দ্রের বজাঘাতে বৃত্রাসুরের যেভাবে পতন 
হয়েছিল, yous ঠিক সেইভাবে ভূপতিত হল। তার মাথার লম্বা চুল সারা 
জুড়ে সমস্ত গাছপালা বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তার সেই অতি বিশাল শরীর 
দেখে সকলেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল। তার মুখের দাতগুলি ছিল লাঙ্গলের 
' শিলাখণ্ডের মতো বিশাল, তার কেশরাশি বিক্ষিপ্ত এবং তাত্রবর্ণ, চোখ দুটি 
অন্ধকুপের মতো গভীর, জঙ্ঘাদ্বয় নদীর দু'টি তটের মতো, তার হাত দু'টি সেতুর 
মতো এবং তার উদর জলশুন্য হুদের মতো মনে হচ্ছিল। তার পতনের ভীষণ 
শব্দে গোপ এবং গোপিকাদের কর্ণ বিদীর্ণ হল এবং প্রচণ্ডভাবে হৃৎকম্প হতে 
লাগল। 

গোপিকারা যখন দেখলেন যে, শিশু শ্রীকৃষ্ণ নির্ভয়ে সেই মৃতা রাক্ষসীর 
বক্ষস্থলে খেলা করছে, তখন শীঘ্র তারা তাকে সেখান থেকে তুলে নিলেন। মা 
যশোদা, রোহিণী এবং অন্যান্য বয়স্কা গোপিকারা তৎক্ষণাৎ সব রকমের AY থেকে 
শিশু শ্রীকৃষ্তকে রক্ষা করার জন্য গো-পুচ্ছ ভ্রমণ অর্থাৎ গরুর লেজ ধরে নিকটস্থ 
পর্বত প্রদক্ষিণ করলেন। গোমূত্র এবং গোধূলি দ্বারা শিশুকে স্নান করালেন এবং 
অমঙ্গল না হয়। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, মানব সমাজে গাভী কত 
প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য শরীরের কোন প্রতিরক্ষার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু 
গাভীর উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য 
* ভগবান গোমুত্র এবং গোধুলিতে স্নাত হলেন এবং অঙ্গে গোময় লেপন করলেন। 

এই পবিত্র সংস্কারের পর মা যশোদা এবং রোহিণীর নেতৃত্বে গোপিকারা 
শ্রীকৃষ্ণের শরীরকে সব রকমের AY থেকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের দ্বাদশ 
নাম উচ্চারণ করলেন। তারা তাদের হাত এবং পা ধুয়ে তিনবার আচমন করলেন, 
যেটি হচ্ছে মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বের বিধি। তারা উচ্চারণ করলেন, “মণিমান তোমার 
জানুদ্ধয় রক্ষা করুন; যজ্ঞ তোমার উরুদ্বয় রক্ষা করুন; অচ্যুত তোমার কটিতট 
রক্ষা করুন; হয়গ্রীব তোমার জঠরদেশ রক্ষা করুন; কেশব তোমার হৃদয় রক্ষা 
করুন; বিষ্ণু তোমার বাহুযুগল রক্ষা করুন; ঈশ্বর তোমার মস্তক রক্ষা করুন; চক্রধর 
তোমার সম্মুখভাগ রক্ষা করুন; গদাধর তোমার পশ্চাদভাগ রক্ষা করুন; ধনুর্ধারী 
মধুসুদন তোমার দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করুন; শঙ্খধারী বিষ্ণু তোমার বামপার্থ রক্ষা করুন; 
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উপেন্দ্ৰ তোমার উপরিভাগ রক্ষা করুন; OS ভূতলে তোমাকে রক্ষা করুন; হলধর 
তোমাকে DEMS থেকে রক্ষা করুন; হৃষীকেশ তোমার ইন্দ্রিয়সকল রক্ষা করুন; 
নারায়ণ তোমার প্রাণবায়ু রক্ষা করুন; এবং শ্বেতদ্বীপাধিপতি নারায়ণ তোমার Pace 
রক্ষা করুন; এবং যোগেম্বর তোমার মনকে রক্ষা করুন; পৃষ্মিগর্ভ তোমার বুদ্ধি 
রক্ষা করুন; এবং পরমেশ্বর তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন; তুমি যখন খেলা কর, 
তখন গোবিন্দ তোমাকে চারদিক থেকে রক্ষা করুন; এবং তুমি যখন ঘুমিয়ে থাক, 
তখন মাধব তোমাকে রক্ষা করুন। গমনকালে বৈকুণ্ঠ তোমাকে পতন থেকে 
রক্ষা করুন, উপবেশনকালে শ্রীপতি তোমাকে রক্ষা করুন এবং ভোজন সময়ে 
যজ্ঞেশ্ধর তোমাকে রক্ষা করুন।” 

এইভাবে মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গ রক্ষা করার জন্য বিষ্ণুর বিভিন্ন 
নাম কীর্তন করতে লাগলেন। মা যশোদার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ডাকিনী, 
যাতুধানী, FMS, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা, 
উন্মাদ প্রভৃতি ভূত-প্রেত পিশাচীর প্রভাব থেকে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করতে হবে। 
এদের প্রভাবে মানুষ তাদের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়। এরা প্রাণবায়ু এবং 
ইন্দ্রিয়ের উপর উৎপাত করে এবং ফলে মানুষ উন্মাদ হয়ে যায়। কখনও এরা 
স্বপ্নেও মহা উৎপাতের সৃষ্টি করে; কখনও এরা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের রূপে এসে 
শিশুদের রক্তপান করে। কিন্তু যেখানে ভগবানের নাম কীর্তন হয়, সেখানে তারা 
থাকতে পারে না। গাভী এবং ভগবানের নামের মাহাত্ম্য এবং বৈদিক নির্দেশ 
সম্বন্ধে মা যশোদার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি তার শিশুপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা 
করার জন্য সম্পূর্ণভাবে গাভীর উপর নির্ভর করেছিলেন এবং বিষ্ণুর নামের আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিষ্ণুর দিব্য নামসমূহ কীর্তন করেছিলেন, যাতে তিনি 
তার শিশুপুত্রটিকে রক্ষা করেন। বৈদিক সংস্কৃতি অনাদিকাল থেকে গো-রক্ষা 
এবং ভগবানের নামকীর্তনের সুযোগ গ্রহণ করে আসছে। যাঁরা বৈদিক প্রথা 
বারটি গাভী পালন করেন এবং শ্রীবিষ্ণুর অর্চাবিগ্রহের উপাসনা করেন। 

বৃন্দাবনের বয়স্কা গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসায় এতই মগ্ন ছিলেন 
যে, তাকে রক্ষা করার জন্য তারা আকুল হয়ে উঠেছিলেন, যদিও তীর রক্ষার 
কোন প্রয়োজন হয় না; কেননা ইতিমধ্যেই তিনি নিজেকে রক্ষা করেছেন। তারা 
জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং এখন তিনি একটি 
শিশুরূপে তাদের সঙ্গে খেলা করছেন। শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করার সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি 
সম্পন্ন হলে পরে মা যশোদা Apacs তার দুধ পান করার জন্য স্তন দান 
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করলেন। বিষ্ণু মন্ত্র উচ্চারণ করার পর মা যশোদার মনে হল যে, তার 
শিশুসন্তানটি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। ইতিমধ্যে যে সমস্ত গোপেরা রাজাকে কর 
দেওয়ার জন্য মথুরায় গিয়েছিলেন, তারা ফিরে এসে পৃতনার বিশাল শরীর দর্শন 
করে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 

নন্দ মহারাজ বসুদেবের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ করলেন এবং ভাবলেন, তিনি 
নিশ্চয়ই একজন মহান খষি এবং যোগী; তা না হলে কি করে তিনি মথুরাতে 
থেকে ব্রজের এই উৎপাতের কথা বলতে পারলেন? তারপর ব্রজবাসীরা সেই 
রাক্ষসীর দেহ কুঠার দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে পৃথক পৃথকভাবে দগ্ধ 
করলেন। তখন সুগন্ধযুক্ত ধুর উদ্‌গীরণ হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা হত হওয়ার 
ফলেই এই সুগন্ধযুক্ত ধুর উদ্গীরণ হচ্ছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, পূতনা 
তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে দিব্য শরীর লাভ করেছিল। পরমেশ্বর ভগবান 
যে পরম মঙ্গলময়, তা এর থেকে বোঝা যায়; পূতনা এসেছিল শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা 
তার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং তার মৃতদেহটিও দিব্ভাব লাভ 
করেছিল। তার একমাত্র কাজ ছিল শিশু হত্যা করা। সে ছিল রক্তপায়িনী, 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হওয়া সত্তেও সে মুক্তিলাভ করেছিল, কেননা 
সে শ্রীকৃষ্ণকে তার স্তন্যদান করেছিল। সুতরাং যাঁরা বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে 
পিতা ও মাতার মতো বাৎসল্যরসে ভগবানকে CE করেন, তারা যে কত 
সৌভাগ্যশালী, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। 

শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই গভীর স্নেহ ও ভালবাসা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। 
কেননা তিনি জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত 
জীবের পরমাত্মা। তাই বলা হয় যে, কেউ যদি ভগবানের সেবায় অল্প একটু 
প্রয়াসও করে, তা হলে তার যে লাভ হয়, তা কল্পনারও অতীত। সেই সম্বন্ধে 
তগবদৃগীতায় বলা হয়েছে, “্বল্পমপ্যস্য AT BUS মহতো ভয়াৎ” অর্থাৎ অল্প 
একটু ভগবৎ-সেবা আমাদের মহাভয় থেকে রক্ষা করে। 

ভগবস্তৃক্তি এতই অপূর্ব যে, জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে যদি ভগবানের একটু 
সেবাও আমরা করে থাকি, তার ফলে যে মহৎ লাভ হয়, তা আমরা কল্পনাও 
করতে পারি না। একটা গাছের ফুল নিয়ে যদি আমরা শ্রীকৃষ্ণের পূজায় অর্পণ 
করি, তা হলে সেই গাছটিরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
পূজায় যখন ফুল অর্পণ করা হয়, তখন যে সমস্ত গাছগুলিতে সেই ফল-ফুলগুলো 
ধরেছিল, অজ্ঞাতসারে তারাও সুকৃতি অর্জন করে। তাই অর্চনের প্রভাবে সকলেরই 
মঙ্গল হয়। 
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শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মা, শিব আদি মহান দেবতাদেরও উপাস্য আর পূতনা এতই 
সৌভাগ্যশালী ছিল যে, তার ক্রোড়ে তিনি একটি শিশুরূপে খেলা করেছিলেন। 
মুনি-বধিরা শ্রীকৃষ্ণের যে চরণকমলের ধ্যান করেন, তা পৃতনার শরীর স্পর্শ 
করেছিল। মানুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তিভরে নানা রকম আহার্য নিবেদন করে, শ্রীকৃষ্ণ 
স্বেচ্ছায় পূতনার স্তন্যপান করেছিলেন। ভক্তরা তাই প্রার্থনা করেন যে, 
বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কিছু দান করার ফলে পূতনা যদি এই রকমের 
সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, তা হলে ভক্তিভরে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করলে যে 
কি লাভ হবে, সেটা কে কল্পনা করতে পারে। 

তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী ভক্তিযুক্ত হওয়া উচিত। যদিও পৃতনা ছিল 
রাক্ষসী, তবুও সে পরমেশ্বর ভগবানের মাতৃপদ প্রাপ্ত হয়েছিল। এর থেকে বোবা 
যায়, যে সমস্ত গোপিকারা এবং গাভীরা শ্রীকৃষ্ণকে দুগ্ধদান করেছিলেন, তারা 
অবশ্যই অপ্রাকৃত জগতে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। মুক্তি থেকে শুরু করে আমাদের 
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু, শ্রীকৃষ্ণ সে সমস্ত যে কাউকে দান করতে পারেন। তাই, 
শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃতনার স্তন্যপান করলেন, তখন পৃতনার যুক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই 
থাকতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত গোপিকারা যে মুক্তিলাভ 
করেছিলেন, সেই সম্বন্ধে সন্দেহ কি? যে সমস্ত গোপ-গোপিকা এবং গাভী গভীর 
প্রীতি ও স্নেহ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেছিলেন, তারা সকলেই জড় জগতের 
ক্রেশদায়ক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। 

পুতনার চিতার আগুনের ধোঁয়ার সুগন্ধ আঘ্রাণ করে ব্রজবাসীরা বিস্ময়াম্বিত 
হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, “এই সৌরভ কোথা থেকে 
আসছে?” অবশেষে তীরা বুঝতে পারলেন যে, এই সুবাস পৃতনার দগ্ধ শরীর 
থেকে আসছে। তীরা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণের থেকেও অধিক ভালবাসতেন। 
তাই পৃতনাবধের পর তারা শ্রীকৃষ্ণকে অশেষ আশীর্বাদ করলেন। পূতনাকে 
ভ্বালাবার পর নন্দ মহারাজ ঘরে ফিরে এলেন এবং শিশু শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে 
বসিয়ে পুনঃ পুনঃ তীর মস্তক আঘ্রাণ করতে লাগলেন। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
সুরক্ষা সম্বন্ধে আশ্বস্ত হলেন। 

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা পূতনা বধ সংবাদ শ্রবণকারী সমস্ত 
শ্রোতাদের আশীর্বাদ প্রদান করলেন। এই সমস্ত শ্রোতারা অবশ্যই গোবিন্দের 
শ্রীরণারবিন্দে অহৈতুকী এবং অপ্রতিহতা ভক্তি লাভ করবেন। 


ইতি “লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের “পুতনা-বধ’ নামক যষ্ঠ অধ্যায়ের 
ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


সপ্তম অধ্যায় 
তুণাবর্ত উদ্ধার 


পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই যড়ৈশ্বর্যপূর্ণ অর্থাৎ সমস্ত সম্পদ, সমস্ত বীর্য, 
সমস্ত শ্রী, সমস্ত যশ, সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত বৈরাগ্য তার মধ্যে বর্তমান। বহু 
রূপে তিনি অবতরণ করেন এবং তীর সেই অবতরণের ফলে বদ্ধ জীব তীর 
লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার অসীম সৌভাগ্য অর্জন করে। ভগবদগীতায় 
ভগবান বলেছেন, Gy কর্ম চ মে hay’ অর্থাৎ ভগবানের জন্ম এবং তার 
কার্যাবলী দিব্য, চিন্ময়। তা জড়া প্রকৃতির অতীত। কিন্তু বদ্ধ জীব ভগবানের 
এই অসাধারণ কার্যকলাপের কাহিনী শ্রবণ করে অসীম সৌভাগ্য অর্জন করতে 
পারে। ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা ভগবানের 
সঙ্গলাভ করতে পারি; ভগবানের এই সমস্ত লীলাবিলাস শ্রবণ করে আমরা জড় 
জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে উন্নীত হতে পারি। প্রতিটি বদ্ধ 
জীবই গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির আকারে অন্য জীবের কথা শুনতে ভালবাসে। 
অপরের কার্যকলাপ AIH শোনার এই প্রবণতার সদ্ব্যবহার আমরা করতে পারি 
ভগবানের লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করে এবং তার ফলে তৎক্ষণাৎ অপ্রাকৃত 
জগতে উন্নীত হতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ কেবল অপূর্ব সুন্দরই নয়, তা 
অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকও | 

কেউ যদি ভগবানের লীলাসমূহ শ্রবণ করেন, তা হলে দীর্ঘকাল জড় জগতে 
আবদ্ধ থাকার ফলে হৃদয়ে যে আবর্জনা সঞ্চিত হয়েছে, তা অচিরেই পরিষ্কার 
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হয়ে যায়। শ্ীচৈতন্য মহাপ্রভুও নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, কেবল ভগবানের দিব্য 
নাম কীর্তন করার ফলে আমরা সব রকমের জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারি। 
আত্মোপলব্ধির অনেক রকম পন্থা রয়েছে, কিন্তু এই ভক্তিযোগের পন্থায়, যার 
সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে শ্রবণ, যে কেউই সব রকমের জড় বন্ধন থেকে 
মুক্ত হতে পারে এবং তার ফলে সে তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। জড় 
বন্ধনের কারণই হচ্ছে এই কলুষ, এবং হৃদয় যখন এই কলুষ থেকে মুক্ত হয়, 
তখনই জীবের সুপ্ত Stacie জাগরিত হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে ভগবত্তক্তের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে যোগ্যতা লাভ করা 
যায়। পরীক্ষিৎ মহারাজ তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে গেছেন 
যে, প্রতিটি জীবই যেন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী শ্রবণ করতে 
চেষ্টা করে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করা 
হচ্ছে যাতে এই গ্রন্থ পাঠ করে প্রতিটি মানুষ তার জীবনের পরম উদ্দেশ্য সাধন 
করতে পারেন। 

ভগবান তার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন এবং 
একজন সাধারণ মানুষের মতো তীর লীলাবিলাস করেন। দুর্ভাগ্যবশত দুঙ্কৃতকারীরা 
এবং নাস্তিকেরা শ্রীকৃষ্তকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে 
তাকে অবজ্ঞা করে। ভগবদৃগীতায় ভগবান নিজেই এই ধরনের আচরণের নিন্দা 
করে বলেছেন, “অবজানত্তি মাং YT”! মূঢ়’ বা পাষণ্ডেরা, শ্রীকৃষ্ণকে একজন 
সাধারণ মানুষ অথবা একটু বেশি শক্তিশালী মানুষ বলে মনে করে। তাদের 
চরম দুর্ভাগ্যের ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে গ্রহণ করতে পারে 
না। কখনও কখনও আবার এই ধরনের পাষণ্ডেরা কোন রকম শাস্ত্র প্রমাণ ছাড়াই 
নিজেদের ভগবানের অবতার বলে অপপ্রচার করার চেষ্টা করে। 

শ্রীকৃষ্ণের বয়স একটু একটু বাড়তে থাকলে তখন তিনি নিজে নিজেই পাশ 
ফিরে উপুড় হয়ে শুতে চেষ্টা করতেন। এই চেষ্টাকে ‘উত্থান’ বলা হয় এবং 
এই উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা “থান” সম্বন্ধীয় 
অভিষেক উৎসব আয়োজন করেন। সেই উপলক্ষ্যে তারা সমস্ত গোপ এবং 
গোপিকাদের নিমন্ত্রণ করলেন, এবং আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তারা সকলে এসে 
উপস্থিত হলেন। অতি সুন্দর বাদ্যযন্ত্র বাজতে লাগল এবং উপস্থিত সকলে সেই 
মঙ্গলগীত বাদ্য উপভোগ করতে লাগলেন। অনেক অনেক তত্বদ্রষ্টা ব্রাহ্মণদের 
নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং Gal শ্রীকৃষ্ণের সৌভাগ্য কামনা করে বৈদিক মন্ত্র 
উচ্চারণ করতে লাগলেন। এইভাবে যখন মঙ্গলগীত হচ্ছিল এবং বাদ্য বাজছিল, 
এবং ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করছিলেন, তখন মা যশোদা সমাগত 
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পুরনারীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করালেন। এই স্সানক্রিয়াকে বলা হয় 
‘অভিষেক’। আজও বৃন্দাবনের সব কটি মন্দিরে এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। 

এই উপলক্ষ্যে মা যশোদা অপর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য এবং স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত 
অতি উত্তম বহু গাভী তত্ৃজ্ঞান-সমন্বিত ব্রাহ্মণদের দান করার আয়োজন 
করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করিয়ে এবং সুন্দরভাবে সাজিয়ে মা যশোদা স্নান 
করলেন এবং খুব সুন্দর সঙ্জায় ভূষিত হয়ে Apacs কোলে নিয়ে ব্রাহ্মণদের 
বৈদিক মন্ত্রপাঠ শুনতে লাগলেন। এইভাবে যখন মা যশোদা ব্রাহ্মণদের মন্তরপাঠ 
শুনছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার কোলে ঘুমিয়ে পড়লেন। যশোদা মা তখন তাকে 
FEE একটি গরুর গাড়ির নীচে শুইয়ে দিলেন। সেই শুভ-উৎসবে সমস্ত 
আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ব্রজবাসীদের তত্ত্বাবধান করতে মা যশোদা এত ব্যস্ত 
ছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দুধ খাওয়াতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই ক্ষুধার্ত হয়ে 
্রীকৃষ্ণ কাদতে লাগলেন। কিন্তু চারিদিকে এত কোলাহল হচ্ছিল যে, মা যশোদা 
তীর ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পেলেন না। একে ত তার খুব ক্ষুধা পেয়েছিল আর 
তার ওপরে তার মা তাকে এইভাবে অবহেলা করছে, তাই শিশু-্রীকৃষ্ণের খুব 
রাগ হল। তিনি তখন একজন সাধারণ শিশুর মতো তার চরণকমলযুগল ছুঁড়তে 
লাগলেন, এবং তার ফলে তীর অতি ক্ষুদ্র পল্পবতুল্য কোমল চরণকমলের আঘাতে 
সেই শকটটি উল্টে গেল। গাড়িটি কাসা ও পিতলের বাসনপত্রে বোঝাই ছিল 
এবং সেগুলি পড়ার ফলে প্রচণ্ড শব্দ হল। গাড়ির অক্ষ থেকে চাকা দুটি খুলে 
গেল এবং গাড়ির জোয়াল ভেঙে গেল। মা যশোদা প্রমুখ ব্রজগোপিকারা, সেই 
উৎসব উপলক্ষ্যে সমাগত কুলাঙ্গনারা এবং নন্দ মহারাজ প্রভৃতি ব্রজবাসীরা, সেই 
অদ্ভুত ব্যাপারে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলাবলি করতে লাগলেন, “কিভাবে এই 
গাড়িটি আপনা থেকেই ভেঙে গেল!” সে গাড়িটা ভাঙার আসল কারণ যে 
কি, তা কেউই স্থির করতে পারল না। কিন্তু যে সমস্ত শিশুদের উপর শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখবার ভার ছিল তারা বলল, শ্রীকৃষ্ণ কাদতে কাদতে পদাঘাতে এই গাড়িটিকে 
ভেঙে ফেলেছে। তারা তাদের বলল যে, নিজেদের চোখে তারা এই ঘটনা ঘটতে 
দেখেছে এবং সেই বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ নেই। অনেকেই সেই শিশুদের 
কথা বিশ্বাস করলেন, কিন্তু অনেকে আবার বললেন, “কিভাবে সেই শিশুদের 
কথায় বিশ্বাস করা যায়? গোপ এবং গোপিকারা বুঝতে পারলেন না যে, 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর ভগবান একটি শিশুরূপে শয়ন করে আছেন এবং তিনি 
যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। সম্ভব এবং অসম্ভব উভয়ই তার শক্তির অধীন। 
যখন এইভাবে সকলে আলোচনা করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ কাদতে লাগলেন। মা 
যশোদা তখন শিশুটিকে দুষ্টগ্রহ আক্রমণ করেছে, এই আশঙ্কায় তাঁকে কোলে 
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তৃণাবর্ত উদ্ধার 


তুলে নিয়ে ব্রাহ্মণদের দিয়ে মাঙ্গলিক মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে স্বস্্যয়ন করালেন 
এবং তাকে স্তন্যপান করালেন। শিশু যখন সুস্থভাবে মাতৃত্তন্য পান করে, তখন 
বোঝা যায় যে, সে সব রকম বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছে। তারপর বলবান গোপেরা 
গাড়িটিকে ঠিক করলেন এবং যে সমস্ত বাসনপত্র ছিটকে-ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলি 
আবার ঠিক করে তাতে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর ব্রাহ্মণেরা দই, ঘি, কুশ এবং 
জল দিয়ে হোমক্রিয়া সম্পাদন করলেন। শিশুটির সৌভাগ্য কামনা করে তীরা 
পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করলেন। 

যে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তারা সকলেই অত্যন্ত সুযোগ্য 
কেননা তাদের চিত্তে ঈর্ধার লেশমাত্র ছিল না; তীরা কখনও অসত্য আচরণ 
করেননি, তারা কখনও গর্বান্িত হননি, তারা সম্পূর্ণভাবে অহিংস ছিলেন এবং 
তারা অ-মানী ছিলেন। তারা সকলেই ছিলেন যথার্থ ব্রাহ্মণ এবং এই ধরনের 
ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদ কখনও মিথ্যা হয় না। এই ব্রাহ্মণদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস 
সহকারে নন্দ মহারাজ শিশু শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে তুলে নিলেন এবং পুণ্য 
ওষধিযুক্ত জলে তার অভিষেক করলেন। ব্রান্মণেরা তখন ‘ঝকৃ’ যজুঃ’ এবং 
সামবেদ' থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। 

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যথার্থ ব্রাহ্মণ না হলে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করা উচিত 
নয়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা সমস্ত ব্রাহ্মণসুলভ 
গুণের দ্বারা ভূষিত ছিলেন। নন্দ মহারাজেরও তাদের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, 
তাই তিনি বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান করতে তাদের আহ্বান 
করেছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের যজ্ঞ করার নির্দেশ দেওয়া 
আছে, কিন্তু যথার্থ ব্ৰাহ্মণ না হলে সেই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করা যায় না। এবং 
যেহেতু এই কলিযুগে এই ধরনের যোগ্য ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, তাই এই যুগে 
সব রকমের বৈদিক যাগ-যজ্ঞ-অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই যুগের 
জন্য কেবল একটি মাত্র যজ্ঞ বিধির নির্দেশ দিয়ে গেছেন এবং সেটি হচ্ছে ‘সং 
কীর্তন যজ্ঞ’ অর্থাৎ ভগবানের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র__হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে BAW কীর্তন করা। 
ব্রান্মাণেরা যখন দ্বিতীয়বার বৈদিক মন্ত্র পাঠ করলেন এবং যজ্ঞ-অনুষ্ঠান করলেন, 
তখন নন্দ মহারাজ আবার তাদের প্রচুর পরিমাণে শস্য দান করলেন এবং অসংখ্য 
বস্তু, তাদের শিংগুলি ছিল স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত, তাদের ক্ষুরগুলি ছিল রূপার 
শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তিনি অপর্যাপ্তভাবে ব্রাহ্মণদের দান করলেন। এবং 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ব্রাহ্মণেরাও তার বিনিময়ে প্রাণভরে শ্রীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ করলেন। এই সমস্ত 
সুযোগ্য ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। 

এই উৎসবের পর একদিন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে আদর 
করছিলেন। হঠাৎ তার মনে হল, এই শিশুটি যেন অত্যন্ত ভারী হয়ে উঠেছে 
এবং তাকে আর বহন করতে না পেরে, তিনি অনিচ্ছা সত্বেও তাকে মাটির ওপরে 
রাখলেন। তার কিছুক্ষণ পরে তিনি নানা রকম গৃহকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। 
এই সময় তৃণাবর্ত নামক কংসের এক অনুচর কংসের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এক 
ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল। সে সেই শিশুটিকে তার 
কাধের উপর তুলে নিল এবং ধূলারাশি দিয়ে সমস্ত গোকুল আচ্ছন্ন করে ফেলল। 
তার ফলে কেউই আর কিছুই দেখতে পেল না এবং চারদিক তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন 
হয়ে গেল। এই ভীষণ দুর্যোগের সময় মা যশোদা তার শিশুটিকে যেখানে 
রেখেছিলেন, সেখানে আর দেখতে পেলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে তখন ঘূর্ণীঝড়রূপী 
তৃণাবর্তাসুর আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। শ্রীকৃষ্ণকে না দেখতে পেয়ে মা যশোদা 
তখন মৃতবৎসা গাভীর মতো ভূমিতে পড়ে করুণভাবে রোদন করতে লাগলেন। 
মা যশোদা যখন এইভাবে বিলাপ করতে করতে কাদতে লাগলেন, তখন সমস্ত 
ব্রজগোপিকারা চারদিকে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন, কিন্তু কোথাও তারা 
তাকে খুঁজে পেলেন না। 

তৃণাবর্ত তখন শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে নভোমণ্ডলে অনেক উপরে উঠে গেছে, কিন্ত 
হঠাৎ শিশুটি এত ভারী হয়ে উঠল যে, সে তাকে নিয়ে আর ওপরে উঠতে 
পারল না। তখন তাকে ঘূর্ণিঝড়রূপী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হল। শিশু শ্রীকৃষ্ণ 
অত্যন্ত ভারী হয়ে পড়ার ফলে তীর ভারে তৃণাবর্তাসুর নীচের দিকে পড়তে লাগল। 
শ্রীকৃষ্ণ তার গলা জড়িয়ে ধরে ছিল, তাই সে তার ভার থেকে মুক্ত হতে পারছিল 
না। তৃণাবর্তের কৃষণ্রকে একটা পর্বতের মতো ভারী বলে মনে হল। সে তার 
থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তার চোখ দুটো কোটর থেকে 
বেরিয়ে পড়ল। সে অস্ফুট শব্দ সহকারে প্রাণত্যাগ করে বৃন্দাবনে পতিত হল। 
তার সমস্ত শরীর বিধ্বস্ত হল এবং তাকে মহাদেবের বাণে নিহত ব্রিপুরাসুরের 
মতো মনে হল। পাথরের উপর পতনের ফলে তার সমস্ত শরীর বিধ্বস্ত হয়ে 
গেল। সমস্ত ব্রজবাসীরা তখন তার সেই শরীরটি দেখতে পেল। 

ব্রজগোপিকারা যখন সেই নিহত অসুরটিকে এবং তার বুকের উপর ক্রীড়ারত 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন, তখন ছুটে গিয়ে তারা গভীর স্নেহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে 
তুলে নিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে গোপ এবং গোপাঙ্গনারা অত্যন্ত 
আনন্দিত হলেন। তখন তারা বলাবলি করতে লাগলেন, “কি আশ্চর্যের বিষয়! 
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এই অসুরটা কৃষ্ণকে খাওয়ার জন্য তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল! কিন্ত 
পরিণামে তারই মৃত্যু হল।” কেউ কেউ বলল, “যারা অত্যন্ত পাপী, তাদের 
পাপের ফলে তাদের মরণ হয়, আর কৃষ্ণ হচ্ছে অত্যন্ত পুণ্যবান, তাই সব রকম 
বিপদ থেকে সে রক্ষা পায়। আর আমরাও নিশ্চয়ই আমাদের পূর্বজন্মে অনেক 
যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছি, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেছি, অনেক ধন- 
সম্পদ দান করেছি এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য অনেক অনেক ভাল কাজ 
করেছি__সেই পুণ্যকর্মের ফলেই এই শিশুটি সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে।” 

গোপীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “আমাদের পূর্বজন্মে আমরা 
না জানি কি কঠোর তপস্যা করেছিলাম কিংবা ভগবানের আরাধনা করেছিলাম, 
বা জনহিতকর কাজ করেছিলাম, বটবৃক্ষ রোপণ করেছিলাম বা কৃপ খনন 
করেছিলাম, যার ফলে এই বালকটি আজ মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসে আমাদের 
আনন্দিত করছে।” এই আশ্চর্য ঘটনা দর্শন করে নন্দ মহারাজ বসুদেবের সাবধান 
বাণী স্মরণ করতে লাগলেন। 

একদিন মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে পুত্রস্নেহে বিগলিত হৃদয়ে স্বতঃ 
প্রবাহিত BAYA পান করাবার পর চুম্বন করে তাকে আদর করছিলেন-__এমন 
সময় শ্রীকৃষ্ণ হাই তুললেন এবং যশোদা দেবী তীর মুখের মধ্যে আকাশ, স্বর্গ, 
WS, জ্যোতিশ্চত্র, সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, পর্বত, নদী, বন, এবং স্থাবর 
জঙ্গম সমস্ত কিছু দেখতে পেলেন। মৃগনয়না যশোদা দেবী হঠাৎ শিশুর মুখে 
এইভাবে নিখিল বিশ্ব দর্শন করে কম্পিত কলেবরে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন 
“একি অপূর্ব দৃশ্য!” তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। কেবল তীর নয়ন 
মুদিত করে তিনি বিস্ময়ান্বিতা হয়ে রইলেন। 

শিশুরূপে মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকালে শ্রীকৃষ্ণের এই বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রমাণ করে 
যে, পরমেশ্বর ভগবান সর্ব অবস্থাতেই পরমেশ্বর ভগবান; তা তিনি মাতৃক্রোড়ে 
একটি শিশুরপে নিজেকে প্রকাশিত করুন বা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে একজন 
সারথিরূপে নিজেকে প্রকাশিত করুন। নির্বিশেষবাদীদের যে অনুমান, যে ধ্যান 
বা যোগ বা অন্য কোন জড় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ ভগবান হতে পারে, তা 
এখানেই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ভগবান সর্ব অবস্থাতেই ভগবান এবং জীব 
হচ্ছে ভগবানের অংশ। তারা কখনই অচিন্ত্য এবং অপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন ভগবানের 
সমকক্ষ হতে পারে না। 


ইতি__“লীলা পুরুযোতম Apr” এছের ‘তৃণাবর্ত উদ্ধার” নামক সপ্তম 
অধ্যায়ের SEINE তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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এই ঘটনার পরে বসুদেব তাদের কুলপুরোহিত গর্গ মুনিকে জ্যোতিষ বিচারের 
মাধ্যমে কৃষ্ণের ভবিষ্যৎ গণনা করবার জন্য নন্দ মহারাজের গৃহে পাঠালেন। গর্গ 
মুনি ছিলেন একজন মহান খষি এবং কঠোর তপস্বী। তিনি ছিলেন যদুবংশীয় 
পুরোহিত। গর্গ মুনিকে তীর গৃহে আসতে দেখে নন্দ মহারাজ তৎক্ষণাৎ উঠে 
দাড়িয়ে করজোড়ে তাকে অভিবাদন করলেন এবং শ্রদ্ধাবনত চিত্তে প্রণতি 
জানালেন। ভগবানের থেকে অভিন্ন জ্ঞানে তিনি গর্গ মুনিকে অভ্যর্থনা জানালেন। 
তিনি তাকে সুন্দর আসনে উপবেশন করতে দিলেন এবং বিনীতভাবে তাকে 
বললেন, “হে মুনিবর, আপনি পূর্ণ অর্থাৎ ভগবদ্তক্তির প্রভাবে পূর্ণকাম, অতএব 
আপনার প্রীতির জন্য আমি যে কি করব তা বুঝতে পারছি না। হে ভগবন্‌! 
আপনার মতো মহাজনেরা যে নিজের আশ্রম পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমন করেন 
তা কেবল আমার মতো দীনচিত্ত গৃহব্রত মানুষের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য। 
তা ছাড়া আর অন্য কোনও কারণ নেই।” প্রকৃতপক্ষে, সাধু বা ব্রাহ্মণদের গৃহস্থদের 
গৃহে যাওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। গৃহস্থরা সাধারণত বিষয়ের চিন্তাতেই মগ্ন 
থাকে। তাই পারমার্থিক বিষয়ে তাদের বিশেষ কোন অনুরাগ দেখা যায় না। 
কেউ যদি প্রশ্ন করে, “গৃহস্থরা তত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য সাধু বা ব্রাহ্মণদের কাছে 
যান না কেন?” তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, গৃহস্থরা অত্যন্ত সংকীর্ণচেতা। 
সাধারণত তারা মনে করে যে, তাদের পারিবারিক কর্তব্যগুলিই হচ্ছে মুখ্য এবং 
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আত্মজ্ঞান লাভ করার কার্যট হচ্ছে গৌণ। তাই তাদের এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা 
থেকে উদ্ধার করার জন্য কৃপাপরবশ হয়েই কেবল সাধু এবং মহাত্মারা গৃহস্থদের 
গৃহে যান। 
নন্দ মহারাজ জানতেন যে, গর্গ মুনি ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে সর্বতোভাবে অভিজ্ঞ 
একজন মহামুনি। জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা অতীন্দ্িয় বস্তু সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা 
যায়। এই শাস্ত্রের বলে পূর্বজন্মকৃত কর্ম এবং বর্তমান জন্মের সেই কর্মের ভাবী 
ফল জানতে পারা যায় এবং অতি স্পষ্টভাবে ভবিষ্যৎ দর্শন করা যায়। এই শাস্ত্রে 
গর্গ মুনির গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। 
নন্দ মহারাজ গর্গ মুনিকে বললেন, “আপনি ব্রহ্মজ্ঞদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং 
জাতিতেও আপনি ব্রাহ্মণ, তাই আপনি মনুষ্য মাত্রেরই গুরু।” ব্ৰহ্মজ্ঞান বা 
পরমতত্বজ্ঞান না থাকলে কাউকে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা যায় না। এই সম্বন্ধে 
শ্রীমাগবতে ব্রহ্মবিদাং’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে যিনি ব্রহ্ম 
বা পরমেশ্বরকে যথাযথভাবে জানেন, এবং অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আদি 
নিন্নতর বর্ণের সংস্কার সম্পাদন করে থাকেন। শুদ্রদের জন্য কোন সংস্কারের 
বিধান নেই, তাই ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের গুরু বলে গণ্য করা হয়। 
নন্দ মহারাজ ছিলেন বৈশ্য এবং তিনি গর্গ মুনিকে অতি উত্তম ব্রাহ্মণ বলে গণ্য 
করেছিলেন। তাই তিনি af মুনিকে অনুরোধ করলেন তার দুই পুত্রের নামকরণাদি 
সংস্কার করার জন্য। তিনি স্বীকার করলেন যে, কেবল এই দুটি শিশুই নয়, 
সমস্ত মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন যথাযথ ব্রাহ্মণকে গুরুরূপে বরণ করা। 
তাকে এইভাবে অনুরোধ করা হলে গর্গ মুনি উত্তর দিলেন, “এই শিশু দুটির, 
বিশেষ করে কৃষ্ণ্রে, সংস্কার কর্ম করার জন্যই বসুদেব আমাকে এখানে 
পাঠিয়েছেন। আমি যদুকুলের পুরোহিত, তাই আমি যদি আপনার পুত্রের সংস্কার 
কর্ম নির্বাহ করি, তা হলে কংস হয়ত একে দেবকীর পুত্র বলে মনে করবে।” 
জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমে গর্গ মুনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন 
দেবকীর পুত্র। কিন্তু এখন তাকে নন্দ মহারাজের তত্বাবধানে রাখা হয়েছে যা 
নন্দ মহারাজ জানতেন না। পরোক্ষভাবে তিনি বললেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম 
উভয়েই বসুদেবের সন্তান। বলরাম যে বসুদেবের পুত্র তা সকলেই জানতেন, 
কেননা তার মা রোহিণী তার জন্মের সময় বৃন্দাবনে ছিলেন, কিন্তু নন্দ মহারাজ 
কৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় জানতেন না। গর্গ মুনি পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, 
কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর পুত্র। গর্গ মুনি নন্দ মহারাজকে বললেন, “পাপাত্মা কংস 
বুঝতে পারবে যে, কৃষ্ণ দেবকীর ও বসুদেবের পুত্র। জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিচার 


৯৯ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


অনুসারে, দেবকীর কন্যা হওয়ার কথা নয়, যদিও সকলেই মনে করছে যে, 
দেবকীর অষ্টম সন্তানটি হচ্ছে একটি কন্যা।” এইভাবে গর্গ মুনি নন্দ মহারাজকে 
পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিলেন যে, কন্যাটি আসলে যশোদার গর্ভজাত আর এই 
কৃষ্ণ হচ্ছেন দেবকীর সন্তান এবং তাদের বিনিময় করা হয়েছিল। তার কন্যাটিও, 
যিনি হচ্ছেন দুর্গাদেবী, ইনিও কংসকে বলেছিলেন, যে শিশুটি তাকে হত্যা করবে 
সে ইতিমধ্যেই অন্য কোথাও জন্মগ্রহণ করেছে। গর্গ মুনি বললেন, “আমি যদি 
আপনার ছেলের নামকরণ সংস্কার করি তা হলে হয়ত কংস সেই কন্যাটির 
ভবিষ্যৎবাণী স্মরণ করে এই শিশুটিকে হত্যা করবে। তা হলে আমাদের মহা 
অনিষ্ট হবে।” 

oof মুনির কথা শুনে নন্দ মহারাজ বললেন, “হে মুনিবর! যদি আপনি 
কংসের কাছ থেকে এই শিশুটির এই রকম অনিষ্ট আশা করেন, তা হলে এই 
ব্রজেই আমার আত্মীয়-স্বজনদের অজ্ঞাতসারে গোপনে কেবলমাত্র বৈদিক মন্ত্র 
উচ্চারণ-পূর্বক এই শিশু দুটির নামকরণ সংস্কার সম্পাদন করুন। আমরা দ্বিজ, 
তাই আপনাকে আমাদের কাছে পাওয়ার এই সৌভাগ্যের সদ্ব্যবহার করছি। আপনি 
দয়া করে অনাড়ম্বরে এদের নামকরণ-সংস্কার সম্পাদন করুন।” নন্দ মহারাজ 
গোপনে এই নামকরণ-সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, আবার সেই সঙ্গে তিনি গর্গ 
মুনির উপস্থিতিরও পূর্ণ সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। 

নন্দ মহারাজ যখন গর্গ মুনিকে এইভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন, তখন গর্গ 
মুনি যত গোপনে সম্ভব নন্দ মহারাজের গোশালায় কৃষ্ণ ও বলরামের নামকরণ 
সংস্কার করলেন। তিনি নন্দ মহারাজকে বললেন যে, রোহিণীর পুত্র বলরাম 
স্বীয় গুণে সুহৃদবর্গকে রমণ অর্থাৎ আনন্দদান করবেন বলে তিনি রাম” নামে 
খ্যাত হবেন। ভবিষ্যতে তিনি অমিত বলশালী হবেন, তাই তার নাম ‘বলরাম’ 
হবে, এবং যেহেতু আপনাদের পরিবার ও যদুবংশকে তিনি অতি অন্তরঙ্গভাবে 
যুক্ত ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করবেন, তাই এর নাম হবে “সঙ্কর্ষণ”। অর্থাৎ 
গর্গ মুনি রোহিণীর পুত্রটির তিনটি নামকরণ করলেন, বলরাম, বলদেব, সন্কর্ষণ। 
বলরাম যে দেবকীর গর্ভজাত সন্তান এবং তাকে যে রোহিণীর গর্তে স্থানান্তরিত 
করা হয়েছে, সেই কথা তিনি গোপন রাখলেন। দেবকীর পুত্ররূপে কৃষ্ণ ও বলরাম 
হচ্ছেন সহোদর ভ্রাতা। 

তারপর গর্গ মুনি নন্দ মহারাজকে বললেন, “আপনার অন্য পুত্রটি বিভিন্ন যুগে 
বিভিন্ন বর্ণে তীর শ্রীমূর্তি প্রকট করে থাকেন। প্রথমে তিনি om, তারপর রক্ত 
এবং তারপর পীত এই তিনটি বর্ণ ধারণ করে প্রকটিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি 
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তিনি কৃষ্ণবর্ণে প্রকটিত হয়েছেন, তাই তীর নাম কৃষ্ণ। আর তা ছাড়া ইনি পূর্বে 
বসুদেবের তনয়রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই তার আরেক নাম বাসুদেব। কেউ 
কেউ তাকে কৃষ্ণ নামে, আর কেউ কেউ তাকে বাসুদেব নামে সম্বোধন করবে। 
তবে একটা কথা জেনে রাখবেন যে, এই পুত্রটির বিভিন্ন লীলা অনুসারে অনেক 
অনেক নাম আছে।” 

গর্গ মুনি নন্দ মহারাজকে আরও ইঙ্গিত দিলেন যে, গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ 
করার অলৌকিক লীলাবিলাসের জন্য তার নাম হবে “গিরিধারী"। গর্গ মুনি ছিলেন 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালদর্শী; তাই তিনি বললেন, “আমি এর সমস্ত 
কার্যকলাপ এবং সমস্ত নাম জানি, কিন্তু অন্যেরা তা জানে না। এই শিশুটি সমস্ত 
গোপ এবং গাভীদের আনন্দ দান করবেন। বৃন্দাবনে ইনি সকলের প্রিয় পাত্র 
হবেন, এবং ইনি আপনার সমস্ত সৌভাগ্যের কারণ হবেন। এনার উপস্থিতির 
ফলে নানা রকম বিরোধিতা সত্বেও আপনি সব রকমের বিপদ থেকে উদ্ধার 
পাবেন।” 

গর্গ মুনি আরও বললেন, “হে ব্রজরাজ! পূর্বে বহুবার এই শিশুটি রাজনৈতিক 
গোলযোগের সময় দুক্কৃতকারীদের হাত থেকে সাধুদের রক্ষা করেছেন। আপনার 
এই পুত্রটি এত শক্তিশালী যে, কেউ যদি এর ভক্ত হয়, তবে তাকে আর কখনও 
শত্রুদের দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয় না। দেবতারা যেমন সর্বদাই বিষ্ণুর দ্বারা 
রক্ষিত হন, তেমনই আপনার এই সন্তানের ভক্তরাও সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবান 
নারায়ণের দ্বারা রক্ষিত হবেন। এই শিশুটি নারায়ণের মতো বল, বীর্য, শ্রী, Perf 
লাভ করবেন। তাই আমি আপনাকে বলব যে, অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে এই 
শিশুটিকে প্রতিপালন করুন, যাতে ইনি সব রকম বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছন্দ 
বর্ধিত হতে পারেন।” 

গর্গ মুনি নন্দ মহারাজকে আরও বললেন যে, যেহেতু তিনি নারায়ণের মহান 
ভক্ত, তাই নারায়ণ কৃপা করে তাকে GAL মতো গুণসম্পন্ন একটি পুত্র দান 
করেছেন। তিনি তাকে বললেন, “অসুরেরা আপনার এই পুত্রটিকে নানাভাবে 
উত্ত্যক্ত করবে, তাই সাবধানতার সঙ্গে এঁকে রক্ষা করুন।” এইভাবে গর্গ মুনি 
নন্দ মহারাজকে বুঝিয়ে দিলেন যে, নারায়ণ স্বয়ং তীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। 
নানাভাবে তিনি তীর পুত্রের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা করলেন, এবং তাকে এই পরম 
সুসংবাদ প্রদান করে তিনি তার আশ্রমে ফিরে গেলেন। গর্গ মুনির মুখ থেকে 
তার সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করে নন্দ মহারাজের মনে হল যে, তার মতো 
সৌভাগ্যশালী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। 
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এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, কৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েই হামাগুড়ি দিতে শুরু 
করল। এইভাবে তারা যখন হামাগুড়ি দিত, তখন তাদের মায়ের হৃদয় আনন্দে 
ভরে উঠত। তাদের পায়ের নৃপুর আর কোমরের ঘণ্টার অতি মধুর শব্দ হত 
এবং তারা সকলের হর্ষ উৎপাদন করে ঘুরে বেড়াত। মাঝে মাঝে সাধারণ শিশুর 
মতো তারা ভীতত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং ত্বরিত গতিতে তাদের মায়েদের আশ্রয়ে 
ফিরে CIS! কখনও কখনও তারা বৃন্দাবনের কাদামাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সারা 
গায়ে মাটি আর কাদা মেখে আসত। তাদের মায়েরা তাদের সারা শরীরে চন্দন 
এবং কেশর লাগাতেন, কিন্তু মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার ফলে সেই চন্দন আর 
কেশরের পরিবর্তে তাদের সারা শরীরে মাটি লেগে থাকত। তারা যখন গৃহে 
ফিরে আসত, যশোদা ও রোহিণী HASTA তাদের কোলে তুলে নিতেন এবং 
শাড়ির আঁচলে তাদের ঢেকে স্তন্যপান করাতেন। শিশু দু'টি যখন স্তন্যপান করত, 
তখন তাদের মায়েরা দেখতেন যে, তাদের মুখে ছোট্ট ছোট্ট দাত দেখা দিচ্ছে। 
এইভাবে তাদের শিশুদের বর্ধিত হতে দেখে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। 
কখনও কখনও দুষ্টু শিশু দুটি হামাগুড়ি দিতে দিতে গোশালায় গিয়ে উপস্থিত 
হত এবং বাছুরের লেজ ধরে উঠে দীড়াত। এইভাবে আচমকা ভয় পেয়ে সেই 
বাছুরেরা তাদের দু'জনকে আকর্ষণ করে ইতস্তত ছুটাছুটি করত। সেই মজা 
দেখবার জন্য যশোদা এবং রোহিণী ব্রজ-স্ত্রীদের ডেকে আনতেন। ব্রজ-স্ত্রীরা 
গৃহকর্ম পরিত্যাগ করে এ সমস্ত লীলা দর্শন করে পরমানন্দে মগ্ন হতেন এবং 
উচ্চস্বরে হাসতেন। 

কৃষ্ণ এবং বলরাম উভয়েই এত চঞ্চল ছিল যে, তাদের মা যশোদা ও রোহিণী 
গৃহ-কাজে ব্যস্ত থাকা সত্বেও গরু, ষাঁড়, বানর, জল, আগুন এবং পাখি থেকে 
তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। সর্বক্ষণ এই দুরন্ত শিশু দুটিকে রক্ষা করা 
এবং সেই সঙ্গে গৃহের সমস্ত কাজ সম্পাদন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠত এবং 
তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন। অচিরেই কৃষ্ণ এবং বলরাম দাড়াতে শুরু 
করল, এবং ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল। কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন হাঁটতে 
শুরু করল, তখন তাদের সমবয়সী সমস্ত বন্ধুরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং 
তারা সমস্ত ব্রজ-রমণীদের, বিশেষ করে মা যশোদা এবং রোহিণীকে, মহা আনন্দে 
মগ্ন করল। 

যশোদা ও রোহিণী সহ সমস্ত ব্রজাঙ্গনারা বৃন্দাবনে কৃষ্ণ এবং বলরামের দুরন্ত 
বাল্যলীলা উপভোগ করলেন এবং আরও গভীরভাবে এই লীলামাধূর্য আস্বাদন 
করার জন্য তারা সকলে মিলে মা যশোদার কাছে গিয়ে সেই চঞ্চল শিশু দুটির 
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সম্বন্ধে অভিযোগ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ তখন মা যশোদার সামনে বসেছিল, 
বয়স্ক গোপিকারা এসে কৃষ্ণকে শুনিয়ে শুনিয়ে মা যশোদার কাছে অভিযোগ করতে 
লাগলেন, “যশোদা, তুমি কেন তোমার এই দুরন্ত ছেলে কৃষ্ণকে একটু সামলে 
রাখো না? সে বলরামের সঙ্গে প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে 
এসে গরুর দুধ দোহন করার আগেই বাছুরদের ছেড়ে দেয় এবং বাছুরেরা গরুর 
সমস্ত দুধ খেয়ে ফেলে। তাই আমরা যখন দুধ দোহাতে যাই তখন দেখি যে, 
এক ফোটা দুধও নেই আর তাই খালি পাত্র নিয়ে আমাদের ঘরে ফিরে আসতে 
হয়। আমরা যখন কৃষ্ণ এবং বলরামকে এই কর্মের জন্য শাসন করি, তখন 
তারা হাসতে থাকে। আমরা তখন কিছুই করতে পারি না। আর আমাদের দই 
আর মাখন চুরি করেও কৃষ্ণ আর বলরাম খুব আনন্দ পায়। সেই মাখন আর 
দই চুরি করার সময় যখন আমরা তাদের ধরে ফেলি, তখন তারা বলে, “কেন 
তোমরা বলছ যে আমরা চুরি করেছি? তোমরা কি মনে কর আমাদের বাড়িতে 
দই-মাখনের কোন অভাব আছে?” কখনও কখনও তারা দই-মাখন আর দুধ 
চুরি করে বাঁদরদের মধ্যে তা বিতরণ করে দেয়। সেগুলি খেয়ে বাদরদের যখন 
পেট ভরে যায় এবং তারা যখন আর খেতে পারে না, তখন কৃষ্ণ এবং বলরাম 
তিরস্কার করে বলে, “এই দই, মাখন আর দুধগুলো এত বাজে যে বাঁদরেরাও 
পর্যন্ত ওগুলো খায় না।” আর তখন তারা সমস্ত পাত্রগুলি ভেঙ্গে ফেলে এদিক 
সেদিক ছড়িয়ে দেয়। আমরা যদি আমাদের দুধ, মাখন, দই কোথাও লুকিয়েও 
রাখি, তোমাদের কৃষ্ণ আর বলরাম সেগুলি খুঁজে বার করে। অন্ধকারে লুকিয়ে 
রাখলেও তাদের শরীরের মণিমাণিক্যের জ্যোতিতে তারা সেগুলি খুঁজে বার করে। 
যদি কোনও কারণে তারা লুকিয়ে রাখা দই ও মাখন খুঁজে না পায়, তখন তারা 
চিমটি কেটে আমাদের ঘুমন্ত শিশুদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, তারা যখন কাদতে থাকে 
তখন তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আমরা যদি আমাদের দই আর মাখন 
শিকায় ঝুলিয়ে রাখি, তা হলে তারা উদুখল এবং কাঠের বাব্স জড়ো করে সেগুলি 
পাড়বার আয়োজন করে। আর তারা যদি তার নাগাল না পায়, তা হলে তারা 
পাত্রে ফুটো করে দেয়। তাই আমাদের মনে হয় যে, তোমাদের এই শিশু দুটিকে 
শাসন করা উচিত।” 

এই কথা শুনে যশোদা মা বললেন, “ঠিক আছে, অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা 
তোমাদের মাখনগুলি কৃষ্ণ যাতে আর না দেখতে পায় সেজন্য আমি তার গায়ের 
সমস্ত অলঙ্কারগুলি খুলে রাখব।” তখন গোপিকারা বলতেন, “না। না! সেটা 
করো না। তার গায়ের অলঙ্কারগুলি খুলে নিয়ে লাভ কি? এই শিশু দু'টি যে 
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কে তা আমরা জানি না, অলঙ্কার ছাড়াই এদের শরীর থেকে এমন একটা জ্যোতি 
বেরোয় যে অন্ধকারেও এরা সব কিছু দেখতে পায়।” তখন মা যশোদা তাদের 
বলতেন, “ঠিক আছে, তা হলে তোমাদের দই আর মাখনগুলো খুব সাবধানে 
লুকিয়ে রাখো যাতে তারা সেগুলি আর চুরি করতে না পারে।” গোপিকারা উত্তর 
দিতেন, “হ্যা, আমরা ত’ তাই করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা গৃহকাজে এত 
ব্যস্ত থাকি যে এই দুরন্ত শিশু দু'টি আমাদের বাড়িতে ঢুকে সব কিছু লণ্ডভণ্ড 
করে দেয়। কখনও যদি আবার আমরা তাদের “ওরে চোর!’ বলে তিরস্কার 
করি, তখন কৃষ্ণ, “তুমিই চোর, আমি হচ্ছি আসল গৃহস্বামী” বলে প্রগল্ভতা প্রকাশ 
করে। কখনও তারা আমাদের সুপরিষ্কৃত ঘরের মেঝেতে প্রস্রাব করে দেয় এবং 
থুথু ফেলে। তোমার এই ছেলেটিকে এখন দেখ__এই সমস্ত অভিযোগগুলি 
সে শুনছে। সারাদিন ধরে তারা আমাদের দই আর মাখন চুরি করার আয়োজন 
করে আর এখন তোমার কাছে শাস্তশিষ্ট সাধুর মতো বসে আছে। তার মুখের 
দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।” মা যশোদা তার পুত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 
শুনে যখন তাকে তিরস্কার করতে গেলেন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভয়ভীত মুখের 
দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন, আর তাকে তিরস্কার করতে পারলেন না। 

আরেকদিন কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলা করছিল, তখন 
বলরামের সঙ্গে সমস্ত ছেলেরা এসে মা যশোদাকে বললেন যে, কৃষ্ণ মাটি 
খেয়েছে। সেই কথা শুনে মা যশোদা কৃষ্ণের হাত ধরে বললেন, “কৃষ্ণ, তুমি 
কেন মাটি খেয়েছ? দেখ, তোমার সমস্ত বন্ধুরা, এমন কি তোমার বড় ভাই 
বলরামও এই জন্য তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে।” মায়ের ভয়ে ভীত হয়ে 
কৃষ্ণ বললেন, “মা, আমি কক্ষনো মাটি খাইনি। দাদা এবং এরা সকলে আমার 
বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলছে। আজ খেলা করার সময় দাদা আমার উপর রাগ 
করে, আর তাই অন্য সমস্ত ছেলেদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে আমার বিরুদ্ধে 
এইভাবে মিথ্যা অভিযোগ করছে যাতে তুমি আমাকে তিরস্কার কর।” তখন মা 
উত্তর দিলেন, “ঠিক আছে, তুমি যদি মাটি না খেয়েই থাকো, তা হলে তোমার 
মুখ খোলো, আমি দেখব।” 

মা যশোদা যখন পরমেশ্বর ভগবান Apacs এভাবে আদেশ করলেন, তিনি 
তৎক্ষণাৎ একটি সাধারণ বালকের মতো তীর মুখ হা করলেন, মা যশোদা তখন 
তার মুখের ভিতরে সমস্ত সৃষ্টি দেখতে পেলেন! তিনি তার মধ্যে স্থাবর, জঙ্গম, 
অন্তরীক্ষ, দিক, পর্বত, দ্বীপ, সমুদ্র, ভূতল, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, তারকারাজি দেখতে 
পেলেন। চন্দ্র এবং তারকার সঙ্গে তিনি জল আকাশ আদি পঞ্চমহাভূত, 
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অহংকারজাত ভূতসমূহ, শব্দ, স্পর্শ আদি তন্মাত্র এবং প্রকৃতির তিনটি গুণ সত্ব, 
রজ এবং তম দেখতে পেলেন। তিনি তীর মুখের মধ্যে সমস্ত জীবদের দেখলেন, 
মহাকাল, স্বভাব, সংস্কার, কর্ম, চেতনা এবং চরাচর শরীরভেদযুক্ত এই বিচিত্র 
বিশ্ব দেখতে পেলেন। তিনি তার মুখের মধ্যে তার কোলে বসে স্তন্যপানরত 
কৃষ্ণকেও দেখতে পেলেন। তা দেখে তিনি অত্যন্ত ভীতা হয়ে ভাবতে লাগলেন, 
তিনি কি স্বপ্ন দেখছিলেন, না, আশ্চর্য কিছু দেখছিলেন! তারপরে তিনি ভাবলেন 
যে, তিনি হয় স্বপ্ন দেখছিলেন অথবা পরমেশ্বর ভগবানের মায়ার খেলা 
দেখছিলেন। আবার তিনি ভাবলেন যে, হয়ত তার বুদ্ধির বিকার হয়েছে, তাই 
এই রকম সমস্ত অদ্ভুত জিনিস দেখছেন। তিনি ভাবলেন, “এটা হয়ত আমার 
এই শিশুর কোন স্বাভাবিক অচিন্ত্য এশ্বর্য। আর তাই তার মুখের মধ্যে এই 
অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করে আমি হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছি। যে পরমেশ্বর ভগবানের 
শক্তির প্রভাবে সব কিছু সাধিত হয় তাকে আমি প্রণাম জানাই।” তারপরে তিনি 
বললেন, “সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমিও আমার প্রণাম জানাই যাঁর মায়ার 
প্রভাবে আমি মনে করছি যে, নন্দ মহারাজ আমার পতি এবং কৃষ্ণ আমার পুত্র; 
আমি মনে করছি যে, নন্দ মহারাজের সমস্ত সম্পত্তি আমার এবং সমস্ত গোপ 
ও গোপাঙ্গনারা আমার প্রজা। পরমেশ্বর ভগবানের মায়ার শক্তির প্রভাবেই এই 

সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা হয়ে থাকে। তাই আমি তাকে আমার প্রণতি জানাই তিনি 
যেন সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন।” 

মা যশোদা যখন এইভাবে অতি উন্নত দার্শনিক বিচার করছিলেন, তত 
তার স্বরূপশক্তি যোগমায়ার দ্বারা পুত্রস্নেহময়ী যশোদাকে আবার মোহিত করে 
ফেললেন। মা যশোদা তখন সব রকমের দার্শনিক বিচারের কথা ভুলে গেলেন 
এবং FRC আবার তার পুত্র বলেই মনে করলেন। তাকে কোলে তুলে নিয়ে 
তিনি বাৎসল্যরসে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন, 
“জ্ঞানের স্থূল প্রক্রিয়ার দ্বারা কৃষ্ণকে কখনই জানা যায় না।” সমস্ত বেদে, 
উপনিষদে, Ae এবং যোগ শাস্ত্রে যাঁর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, যশোদা দেবী 
সেই হরিকে তার পুত্র বলে মনে করতে 'লাগলেন। 

মা যশোদা অবশ্যই পূর্ব জীবনে অনেক পুণ্য অর্জন করেছিলেন, যার ফলে 
পরমেশ্বর ভগবান তার পুত্ররূপে তীর স্তন্যপান করেছিলেন। তেমনই নন্দ 
মহারাজও অবশ্যই বহু যজ্ঞ এবং তপস্যা করেছিলেন, যে জন্য পরমেশ্বর ভগবান 
পুত্রবূপে তাকে পিতা বলে সম্বোধন করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বসুদেব 
এবং দেবকী কৃষ্ণের এই অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত বাল্যলীলার দিব্য আনন্দ উপভোগ 


১০৬ 


বিশ্বরূপ দর্শন 


করতে পারলেন না, যদিও কৃষ্ণ ছিলেন তাদেরই পুত্র। বহু মুনি খষি এবং মহাত্মারা 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার মাহাত্ম্য কীর্তন করে থাকেন, কিন্তু বসুদেব এবং দেবকী 
ব্যক্তিগতভাবে এই বাল্যলীলার রস আস্বাদন করতে পারলেন না। সেই সম্বন্ধে 
শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন__ 

বসুশ্রেষ্ঠ দ্রোণ ও তীর পত্নী ধরা ব্রহ্মার দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করবার জন্য আদিষ্ট 
হন। তাঁরা তখন ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলে 
যেন OR পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধূর্যময় বাল্যলীলায় মগ্ন হতে 
পারেন। কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের ভালবাসার সম্পর্ক যেন এত গভীর হয় যে, সেই 
লীলা শ্রবণ করার ফলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে উদ্ধার পেতে পারে। ব্রহ্মা 
TUNG বলে তাদের সেই সব বর দান করলেন এবং তার ফলে দ্রোণ নন্দ 
মহারাজরূপে বৃন্দাবনে আবির্ভূত হন এবং ধরা মা যশোদা নন্দ মহারাজের পত্নীরূপে 
আবির্ভূত হন। 

এইভাবে নন্দ মহারাজ এবং তার পত্নী যশোদা পরমেশ্বর ভগবানকে তাদের 
পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়ে তার প্রতি অনন্য ভক্তি লাভ করেন। সমস্ত গোপ এবং 
গোপাঙ্গনারাও কৃষ্ণের সঙ্গলাভে ধন্য হয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন ভিন্ন রসে তার 
প্রতি আসক্ত হন। তাই ব্রহ্মার আশীর্বাদ পূর্ণ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তার 
অংশপ্রকাশ বলরাম সহ আবির্ভূত হয়ে, ব্রজবাসীদের দিব্য আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত 
করার জন্য তাদের বিবিধ বাল্যলীলা প্রকট করেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের ‘বিশ্বরূপ দশন’ নামক অষ্টম 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


নবম অধ্যায় 


মা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন 


এক সময়ে যখন দাসীরা নানা রকম গৃহকার্ষে ব্যস্ত ছিল, তখন মা যশোদা 
নিজেই দধিমন্থন করতে শুরু করলেন এবং সেই দধিমস্থন-কালে তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
অদ্ভুত মাধূর্যমণ্ডিত বাল্যলীলা গান করছিলেন এবং এইভাবে তীর পুত্রের স্মরণ 
করে গভীর আনন্দে মগ্ন হচ্ছিলেন। ূ 

দধিমন্থন করার সময় তার শাড়ির আঁচলটা তিনি শক্ত করে কোমরে বেঁধে 
নিয়েছিলেন। দধিমন্থনজনিত পরিশ্রমের ফলে তার সবঙ্গি কম্পিত হচ্ছিল এবং 
তীর পুত্রের প্রতি গভীর HAPS তার স্তনযুগল থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল। তার 
হাতের চুড়িগুলিতে পরস্পর স্পর্শমাত্রই কনকন শব্দ হচ্ছিল এবং তার কানের 
দুল ও পয়োধর যুগল কম্পিত হচ্ছিল। তার মুখমণ্ডলে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছিল 
এবং তার মাথার ফুলের মালাটি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। সেই সময় 
শিশু কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত হয়ে সেইখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখন তার মায়ের 
প্রতি স্সেহের বশে দাবি করলেন যে, তিনি যেন দধিমন্থন বন্ধ করে তীকে BAA 
করেন। তিনি তাকে ইঙ্গিত দিলেন যে, তীর প্রথম কর্তব্য হচ্ছে তাকে স্তন্যদান 
করা তার পরে তিনি দধিমন্থন করতে পারেন। 

মা যশোদা PATS তার কোলে তুলে নিলেন এবং তাকে স্তন্যদান করলেন। 
কৃষ্ণ যখন স্তন্যপানে রত ছিল, তখন তার সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে মা যশোদা 
আনন্দসাগরে মগ্ন হয়ে ভাসতে লাগলেন। এমন সময় হঠাৎ আগুনে বসানো 


১০৮ 


মা যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণকে বন্ধন 


দুধ উথলে পড়তে লাগল এবং সেই আগুন থেকে দুধ নামানোর জন্য মা যশোদা 
তাড়াতাড়ি Face কোল থেকে নামিয়ে দুধ নামাতে ছুটে গেলেন। এইভাবে 
তাকে ফেলে চলে যাওয়ার ফলে তীর মায়ের উপর ভীষণ রাগ হল। রাগে 
তার চোখ আর ঠোট লাল হয়ে উঠল। দাত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটা পাথরের 
টুকরো তুলে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি ননীর ভাগুটি ভেঙে ফেললেন, এবং অশ্রপূর্ণ 
নয়নে গৃহের এক নির্জন কোণে বসে সেই ননী খেতে লাগলেন। 

ইতিমধ্যে দুধের পাত্রটি নামিয়ে রেখে মা যশোদা দধিমন্থন স্থানে ফিরে এলেন। 
যে পাত্রে তিনি ননী তুলে রাখছিলেন, সেটিকে তিনি ভগ্ন অবস্থায় দেখলেন এবং 
তার শিশুপুত্রটিকে না দেখতে পেয়ে তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটি তারই কর্ম। 
তিনি স্মিতহাস্যে ভাবতে লাগলেন, “ছেলেটা খুব চালাক। পাত্রটা ভেঙে শাস্তি 
পাওয়ার ভয়ে এখান থেকে পালিয়ে গেছে।” কিছুক্ষণ খোঁজার পর তিনি দেখতে 
পেলেন যে, একটা উপুড় করে রাখা উদুখলের উপর কৃষ্ণ বসে আছেন এবং 
শিকায় ঝোলানো ননীর পাত্র থেকে ননী নিয়ে সেগুলি বাঁদরদের খাওয়াচ্ছেন। 
তিনি দেখলেন যে, তার কাছ থেকে এই দুক্কৃতকর্মের জন্য শাস্তির ভয়ে কৃষ্ণ 
এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। তিনি নিঃশব্দে পিছন থেকে ধীরে ধীরে তার দিকে 
এগোতে লাগলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাকে দেখে ফেললেন এবং তৎক্ষণাৎ উদুখল 
থেকে লাফিয়ে পড়ে ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। 

মা যশোদাও তাকে ধরবার জন্য তার পিছন পিছন ছুটতে লাগলেন। যোগীরা 
ধ্যানে যাঁকে পায় না, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে ধরবার জন্য মা যশোদা তার 
পিছন পিছন ছুটতে লাগলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যোগী এবং জ্ঞানীরা অনেক 
সাধ্যসাধনা করেও যে পরমেশ্বর ভগবানকে পায় না, সেই ভগবানই একটি 
শিশুরূপে তীর ভক্ত মা যশোদার সাথে খেলা করছিলেন। মা যশোদা দ্রুতগতিতে 
পলায়নপর সেই শিশুটিকে প্রথমে ধরতে পারলেন না, কারণ তার ক্ষীণ কটিতট 
আর স্থুল শরীরের জন্য তিনি জোরে দৌড়তে পারছিলেন না। তবুও যতদূর 
সম্ভব দ্রুতগতিতে তিনি তার পশ্চাদ্ধাবন করার চেষ্টা করছিলেন। তার কেশপাশ 
তখন আলুলায়িত হয়ে পড়েছিল এবং তার খোপার ফুল মাটিতে ঝরে পড়েছিল। 
ক্লান্ত হওয়া সত্বেও অবশেষে তিনি তার দুষ্টু শিশুসন্তানটিকে ধরলেন। মায়ের 
হাতে ধরা পড়ে কৃষ্ণ ভয়ে কাঁদো কীদো হয়ে উঠলেন। তার দুই হাত দিয়ে 
তিনি চোখের জল মুছতে লাগলেন, এবং তার ফলে তার চোখের কাজল সারা 
মুখে লেগে গেল। মাকে ছড়ি হাতে তার সামনে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি 
অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। মা যশোদা তখন ভাবলেন যে, শিশুটি অনর্থক ভয় 
পাচ্ছে। 


১০৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে তিনি ভাবলেন যে, তার শিশুটিকে এতটা ভয় 
দেখানো ঠিক হবে না, অথচ তাকে একটু দণ্ড না দিলেই নয়। তাই তিনি হাতের 
ছড়িটা ফেলে একটা দড়ি দিয়ে তাকে বেঁধে রাখতে মনস্থ করলেন। তিনি 
জানতেন না যে, পরমেশ্বর ভগবানকে বীধা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মা যশোদা 
ভাবছিলেন যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন তার ছোট্ট শিশু-পুত্র; তিনি জানতেন না যে, তীর 
সেই শিশুটি আদি অন্তহীন। তীর অন্তর-বাহির নেই অর্থাৎ তিনি সর্বব্যাপক। 
তিনি অনন্ত এবং সর্বব্যাপ্ত। তিনিই সমস্ত জগৎস্বরূপ। তবুও মা যশোদা তাকে 
তার পুত্র বলে মনে করছিলেন। যদিও তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তিনি 
তাকে একজন সাধারণ বালকের মতো দড়ি দিয়ে উদুখলে বীধতে চেয়েছিলেন। 
কিন্তু যখন তিনি তাকে বাধতে গেলেন, তখন দেখলেন যে, সেই দড়িটি দু’ ইঞ্চি 
পরিমাণ ছোট। তিনি আরও দড়ি এনে তার সঙ্গে সেগুলি জুড়ে বাধবার চেষ্টা 
করলেন। কিন্তু তখনও দেখলেন যে, তা সেই পরিমাণেই ছোট। এইভাবে সব 
কটি দড়িই তিনি জোড়া দিয়ে তাকে বীধবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তবুও বাঁধতে 
গিয়ে তিনি দেখলেন যে, তা দু'ইঞ্চি ছোট। এইভাবে গৃহের সমস্ত দড়ি একত্রিত 
করেও যখন মা যশোদা তাকে বাধতে পারলেন না, তখন গোপীরা হাসতে 
লাগলেন, এবং যশোদাও হাসতে হাসতে বিস্ময়াপন্ন হলেন। এটা কি করে সম্ভব? 

তীর শিশুপুত্রকে বাঁধতে গিয়ে তিনি পরিশ্রান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলেন এবং 
তার চুলের বাঁধা মালা স্বলিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। তখন বালক কৃষ্ণ তার 
মাকে পরিশ্রান্তা দেখে কৃপাপূর্বক বন্ধনগ্রস্ত হলেন। মা যশোদার গৃহে একজন 
সাধারণ শিশুর মতো কৃষ্ণ তার লীলাবিলাস করছিলেন। কেউই পরমেশ্বর 
ভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের চরণারবিন্দে নিজেকে 
সর্বতোভাবে সমর্পণ করেন। ভগবান তাকে মারবেন, না, রাখবেন, সেটা তারা 
তারই উপরে ছেড়ে দেন। কিন্তু ভক্ত সর্বদাই তার শরণাগত থাকেন। তেমনই 
ভগবানও আবার ভক্তকে আনন্দ দান করবার জন্য তাদের কাছে আত্মসমর্পণ 
করেন। মা যশোদার কাছে কৃষ্ণের আত্মসমর্পণ তার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। 

কৃষ্ণ তার ভক্তদের সব রকমের মুক্তি প্রদান করেন। কিন্তু মা যশোদার প্রতি 
তিনি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, তা ব্রহ্মা, মহেশ্বর এমন কি সর্বদা ভগবানের 
বক্ষ-বিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীরও দুর্লভ। 

পরমেশ্বর ভগবান, যিনি যশোদানন্দন এবং নন্দনন্দন নামে খ্যাত, যোগী এবং 
জ্ঞানীরা কখনও তাকে পূর্ণরূপে জানতে পারেন না। কিন্তু তার ভক্তদের কাছে 
তিনি সুলভ। যোগী এবং জ্ঞানীরা কখনও তাকে সমস্ত আনন্দের পরম উৎস 
বলে উপলব্ধি করতে পারেন না। 
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মা যশোদা তার ছেলেকে বেঁধে রেখে গৃহকার্ষে ব্যস্ত হলেন। সেই সময়, 
উদুখলে বাধা শ্রীকৃষ্ণ বাড়ির সামনে দু'টি অর্জুন বৃক্ষ দেখতে পেলেন। সমস্ত 
আনন্দের পরম উৎস পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন মনে মনে ভাবলেন, “মা 
প্রথমে আমাকে দুধ না খাইয়েই চলে গিয়েছিলেন, তাই আমি ননীর ভাণ্ড ভেঙ্গে 
ফেলে সেগুলি বাঁদরদের খাইয়েছি। আর এখন আবার তিনি আমাকে এই উদুখলে 
বেঁধে রেখেছেন। তাই এখন আমি আগের থেকে আরও বেশি রকমের দুষ্টুমি 
করব।” এই ভেবে তিনি মনস্থ করলেন যে, সেই দু'টি বিশাল অর্জুন বৃক্ষকে 
তিনি উপড়ে ফেলে দেবেন। 

এই দু'টি অর্জুন গাছের একটা ইতিহাস আছে। তাদের পূর্বজন্মে তারা ছিল 
নলকৃবর এবং মণিগ্রীব নামক কুবেরের দুই পুত্র। সৌভাগ্যক্রমে তারা ভগবানের 
কৃপাদৃষ্টি লাভ করেছিল। পূর্ব জীবনে মহর্ষি নারদ তাদের অভিশাপ দিয়েছিলেন। 
যার ফলে তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্কে দর্শন করবার সৌভাগ্য অর্জন 
করেছিলেন। এই আশীর্বাদরূপী অভিশাপ তাদের দেওয়া হয়েছিল, কেননা 
অত্যধিক মাত্রায় মদ্যপান করার ফলে তাদের স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে 
সেই কাহিনী বর্ণিত হবে। 


ইতি__“্লীলা পুরুযোভম MPI” AKT ‘মা যশোদা PSH PACH বন্ধন’ 
নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


১১২ 


দশম অধ্যায় 


নলকুবের এবং মণিগ্রীব উদ্ধার 


সর্বমঙ্গলময় দেবর্ষি নারদের অভিশাপে নলকৃবর এবং মণিগ্রীব কিভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করে মুক্ত হয়েছিলেন সেই কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। 

নলকৃবর এবং মণিগ্রীব ছিল শিবভক্ত যক্ষরাজ কুবেরের পুত্র। মহাদেবের 
কৃপায় কুবের ছিলেন অসীম এশ্বর্যের অধিকারী। ধনী পিতার পুত্ররা যেমন প্রায়ই 
মদ্যপান এবং স্ত্রী-সঙ্গে আসক্ত হয়ে পড়ে, তেমনই কুবেরের এইদুণটি পুত্রও . 
মদ্যপান এবং স্ত্রী-সঙ্গে আসক্ত ছিল। একবার এই দু'টি যক্ষ-রাজপুত্র শিবের 
আলয় কৈলাস পর্বতস্থ মন্দাকিনী গঙ্গার তীরে সুরম্য উপবনে অপূর্ব সুন্দরী 
নারীদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিল। সেই সুবাসিত পুষ্পশোভিত উদ্যানে তারা 
অত্যধিক মাত্রায় মদ্যপান করে সেই সুন্দরী নারীদের কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত শুনছিল। 
মদ্যপানে মত্ত হয়ে তারা পদ্মশোভিত গঙ্গায় সেই সমস্ত রমণীদের সঙ্গে জলক্রীড়া 
করতে লাগল-_ঠিক যেমন মত্ত Bel হত্তিনীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে। 

এইভাবে যখন তারা জলকেলি করছিল, তখন দেবর্ষি নারদ সেখান দিয়ে 
যাচ্ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, নলকুবর এবং মণিশ্রীব মদ্যপানে অত্যন্ত 
মত্ত হয়ে আছে, তাই তারা তার আগমন উপলব্ধি করতে পারেনি। যুবতী রমণীরা 
ততটা মত্ত ছিল না, তাই তারা অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে শীঘ্র বস্তু দ্বারা তাদের শরীর 
আচ্ছাদিত করল। কিন্তু কুবেরের দুই পুত্র এতই নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে, 
তারা নারদ মুনির উপস্থিতি অনুভব করতে পারল না, এবং তাদের নগ্ন শরীর 
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আচ্ছাদিত করার কোন রকম চেষ্টা করল না। মদ্যপানে কুবেরের এই দুটি পুত্রকে 
এত অধঃপতিত হতে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। 

মহর্ষি নারদ তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ ছিলেন, তাই আসবপান এবং 
যুবতী স্ত্রী-সঙ্গে ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগের ভ্রান্ত প্রয়াস থেকে মুক্ত হয়ে তারা যাতে 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করতে পারে, তার ব্যবস্থা করলেন। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হল তিনি যেন তাদের অভিশাপ দিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তার সেই অভিশাপ ছিল আশীর্বাদ। তিনি তাদের বললেন যে, জড় ইন্দ্রিয় 
সুখভোগের বাসনা বর্ধিত হয় রজোগুণের প্রভাবে। জড় জগতে কেউ যখন ধন 
এবং এশ্বর্য লাভ করে তখন তারা সাধারণত তিনটি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত হয়ে 
পড়ে, সেগুলি হচ্ছে__আসবপান, স্ত্রীসঙ্গ এবং দ্যুতক্রীড়া। জড় জগতের বন্ধনে 
আবদ্ধ মানুষ যখন Bae লাভ করে, তখন ধনমদে মত্ত হয়ে তারা এত নির্দয় 
হয় যে, কেবল ইন্দ্রিয় উপভোগ বা চিত্ত বিনোদনের জন্য তারা কসাইখানা খুলে : 
অসংখ্য পশু হত্যা করে। তারা মনে করে যে, তাদের কোনদিনও মৃত্যু হবে না। 
“এই ধরনের নির্বোধ মানুষেরা প্রকৃতির নিয়মের কথা ভুলে গিয়ে তাদের দেহের 
প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে। তারা ভুলে যায় যে, তারা যতই উন্নত হোক্‌ 
না কেন, এমন কি তারা যদি স্বর্গের দেবতাও হয়, তবুও তাদের জড় দেহ এক 
সময় ভস্মে পরিণত হবে এবং জীবিত অবস্থাতেও, বাহ্যিক অবস্থা যেরকমই হোক্‌ 
না কেন, প্রকৃতপক্ষে জড় দেহটি মল, মূত্র এবং ক্রিমি-কীটে পূর্ণ। তাদের যথার্থ 
স্বার্থ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। তারা জানে না যে, অনর্থক প্রাণী হিং 
সা করার ফলে তাদের 'অনন্তকাল ধরে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। “এই 
ধরনের মূর্খ লোকেরা তাদের পরবর্তী জন্মে তাদের অনিত্য শরীর ধারণের জন্য 
নানা রকম পাপকর্মে লিপ্ত হয়। তারা বিবেচনা করে দেখে না যে, প্রকৃতপক্ষে 
এই শরীরটি কার। সাধারণত বলা হয় যে, যিনি এই শরীরটিকে অন্ন দান করেন, 
শরীরটি তার। তাই বিবেচনা করে (দেখা উচিত যে, এই শরীরটি কি আমাদের 
সম্পত্তি, না, ধার কৃপায় আমরা এই শরীরটি লাভ করেছি, যার কৃপায় এই শরীরের 
সমস্ত প্রয়োজনগুলি মিটছে, তার সম্পত্তি। ক্রীতদাসের মালিকেরা ক্রীতদাসদের 
শরীরের উপর সম্পূর্ণ মালিকানা দাবি করে, কেননা তারা তাদের খেতে দেয়। 

“নির্বোধ লোকেরা দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন হয়ে নানা রকম পাপকার্ষে লিপ্ত হয়। 
কিন্তু তারা কখনও বিচার করে দেখে না যে, প্রকৃতপক্ষে দেহটা কার। এই দেহ- 
সুখ ভোগের জন্য তারা নির্দয়ভাবে পশু হত্যা করে কিন্তু তারা ভেবে দেখে না 
যে, এই শরীরটি প্রকৃতপক্ষে তার, না তার পিতার, না তার মাতার, না পিতামহের। 
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অনেক সময় পিতামহ বা পিতা এই চুক্তিতে কন্যাদান করে থাকেন যে, কন্যার 
গৰ্ভজাত পুত্রসন্তানকে তিনি পুত্ররূপে গ্রহণ করবেন। অনেক সময় বলপূর্বক কর্মে 
নিয়োগকারীকে দেহের মালিক বলে গণ্য করা হয়। অনেক সময় আবার মূল্য 
দিয়ে ক্রয়কারীকে দেহের মালিক বলে গণ্য করা হয় আর জীবনান্তে এই দেহ 
অগ্নির সম্পত্তি হয়ে যায় এবং ভস্মে পরিণত হয়। অথবা কুকুর, শকুন যখন 
সেটি ভক্ষণ করে, তখন সেটি তাদের সম্পত্তি হয়ে যায়। 

“এই দেহ ধারণ করার জন্য সব রকম পাপকর্মে লিপ্ত হওয়ার আগে আমাদের 
বিবেচনা করে দেখা উচিত যে, প্রকৃতপক্ষে এই শরীরটি কার। বুদ্ধি দিয়ে বিচার 
করলে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রকৃতি থেকে এই দেহের উৎপত্তি এবং প্রকৃতিতেই 
তার লয় হয়; তাই তা প্রকৃতিরই সম্পত্তি। এই জড় দেহকে ভ্রান্তিশত নিজের 
সম্পত্তি মনে করা উচিত নয়। সুতরাং এই. দেহ ধারণ করার জন্য অনর্থক 
পাপকার্ধে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এই দেহ ধারণ করার জন্য কেন আমরা 
অনর্থক নিরীহ পশুগুলিকে হত্যা করি? 

“কেউ যখন ধনগর্বে মত্ত হয়ে পড়ে তখন সে কোন রকম নৈতিক উপদেশ 
গ্রাহ্য না করে মদ্যপান, স্ত্রী-সঙ্গ এবং পশুহত্যায় লিপ্ত হয়। সেদিক দিয়ে একজন 
দরিদ্র লোক অনেক ভাগ্যবান, কেননা সে অন্যের দুঃখ অনুভব করতে পারে। 
প্রায়ই দেখা যায় যে দরিদ্র লোকেরা অন্যকে কোন রকম ব্যথা দিতে চায় না, 
কেননা তারা জানে, ব্যথা কত কষ্টদায়ক।” এইভাবে দেবর্ষি নারদ বিবেচনা 
করলেন, যেহেতু কুবের-পুত্র নলকৃবর এবং মণিগ্রীব অহঙ্কারে মগ্ন হয়ে এত 
অনুভূতিহীন হয়ে পড়েছে যে, তাদের এখন সব রকম Dray থেকে বঞ্চিত করে 
এমন একটা অবস্থায় রাখা উচিত, যাতে তারা তাদের দিব্য গুণাবলী বিকশিত 
করতে পারে। 

যে মানুষের শরীর কণ্টকবিদ্ধ হয়েছে, সে চায় না যে, অন্য কেউ কণ্টকবিদ্ধ 
হোক। দারিদ্যগ্রস্ত বিচক্ষণ মানুষ চায় না যে, অন্য কেউ সেই অবস্থায় পতিত 
হোক। সাধারণত দেখা যায়, যে সকল মানুষ MMS জীবন থেকে বিত্তবান 
হয়েছেন, তীরা সাধারণত শেষ জীবনে নানা রকম দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, কৃপাপরায়ণ দরিদ্র লোকেরাই অপরের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি 
সম্পন্ন হতে পারে। দারিদ্রপ্রস্ত মানুষেরা সাধারণত অহঙ্কারে মদমত্ত হন না এবং 
তীরা সব রকম আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানের কৃপায় যা লাভ 
হয়, তা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন। 

দারিদ্রগ্রস্ত অবস্থায় থাকা এক রকমের তপস্যা। তাই বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণের 
দারিদ্রাগরস্ত জীবন বরণ করে নিতেন, যাতে জড় এশ্বর্ষের অহঙ্কারে তাঁরা মত্ত না 
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নলকৃবের এবং মণিগ্রীব উদ্ধার 


হন। জড় এশ্বর্যজনিত অহঙ্কার পারমার্থিক উন্নতি-সাধনের পথে একটা মস্ত বড় 
প্রতিবন্ধক। দারিদ্রপ্রস্ত মানুষ কখনই অত্যাহারের ফলে অত্যধিক মোটা হন না 
এবং তারা প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার না করতে পারায় তাদের ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত 
হয়ে পড়ে না। ইন্দ্রিয়গুলি যখন সংযত থাকে, তখন মানুষ অপরকে হিংসা 
করে না। : 
দারিদ্রের আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে, সাধু-মহাত্মারা অনায়াসে তাদের গৃহে 
প্রবেশ করতে পারেন, এবং সেই জন্য দরিদ্র মানুষদের পক্ষে সাধু-মহাত্মার সঙ্গ 
লাভ করা অতি সহজ। অত্যন্ত এশ্ব্যশালী মানুষেরা কাউকেই তাদের বাড়িতে 
ঢুকতে দেন না; তাই, সাধুরা তাদের বাড়িতে ঢুকতে পারেন না। বৈদিক প্রথা 
অনুসারে সাধুরা ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেন যাতে গৃহস্থদের কাছ থেকে ভিক্ষা করার 
ছলে যে কোনও বাড়িতে প্রবেশ করতে পারেন। পরিবার প্রতিপালনে সব সময় 
ব্যস্ত থাকার ফলে গৃহস্থরা সাধারণত পারমার্থিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার 
প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে যান, কিন্তু যখন তারা কোন মহাত্মার সঙ্গলাভ করেন, 
তখন তারা পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সচেতন হন। সাধু-সঙ্গের প্রভাবে জড় 
জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটা মস্ত বড় সুযোগ এইভাবে দরিদ্র মানুষেরা 
পেয়ে থাকেন। ভগবদ্তক্ত সাধু-মহাত্মার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত জড় এখ্বর্যপূর্ণ, 
অহঙ্কারে মত্ত মানুষদের জীবনের কি মূল্য আছে? 

তারপর নারদ মুনি ভাবলেন যে, কুবেরের এই পুত্র দুটিকে এমন একটা 
অবস্থায় রাখা উচিত যেখানে তারা তাদের জড় এশ্বর্য এবং প্রতিপত্তির মিথ্যা গর্বে 
মদমত্ত হতে না পারে। নারদ মুনি তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়েছিলেন এবং 
তাদের অধঃপতিত জীবন থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। তারা তমোগুণে 
আচ্ছন্ন ছিল এবং তাই ইন্দ্রিয় সংযম করতে অক্ষম হয়ে তারা স্ত্রী-সঙ্গে অত্যন্ত 
আসক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের এই ঘৃণ্য জীবন থেকে উদ্ধার করা দেবর্ষি নারদ 
তীর কর্তব্য বলে মনে করলেন। AVA তাদের নগ্নতার ফলে কোন রকম লজ্জা 
অনুভব করে না। কিন্তু কুবের ছিলেন দেবতাদের কোষাধ্যক্ষ, একজন অতি 
দায়িত্বসম্পন্ন পুরুষ, এবং নলকৃবর ও WARS ছিল তার দুই পুত্র। কিন্তু তারা 
এত পাশবিক এবং দায়িত্বহীন হয়ে পড়েছিল যে, নেশাচ্ছন্ন হয়ে তারা তাদের 
শরীরের নগ্নতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়েছিল। সভ্য মানব-সমাজের 
রীতি হচ্ছে, শরীরের নিস্নাংশ অন্তত আচ্ছাদিত করে রাখা, এবং কোন স্ত্রী এবং 
পুরুষ যখন সেই রীতির কথা ভুলে যায়, তখন তারা অধঃপতিত হয়। নারদ 
মুনি তাই ভাবলেন যে, তাদের বৃক্ষে পরিণত করে স্থাবরত্ব প্রদান করাই হবে 
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সব চাইতে ভাল শাস্তি। প্রকৃতির নিয়মে বৃক্ষ চলচ্ছক্তিরহিত স্থাবর জীব। বৃক্ষ 
যদিও তমোগুণে আচ্ছন্ন, তবু তারা কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না। নারদ 
মুনি স্থির করলেন, যদিও কুবেরের এই দু'টি পুত্র তার অভিশাপের ফলে বৃক্ষে 
পরিণত হবে, তবুও তাদের স্মৃতি অক্ষুণ্ন থাকবে, যাতে তারা বুঝতে পারে, কেন 
তারা এই দণ্ডভোগ করছে। সাধারণত দেহ পরিবর্তন হওয়ার ফলে জীব তার 
পূর্বজন্মের কথা ভুলে যায়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় বা ভগবস্তুক্তের কৃপায় কোন 
বিশেষ ক্ষেত্রে স্মৃতি অক্ষুণ্ন থাকে, যেমন নলকৃবর এবং মণিগ্রীবের ক্ষেত্রে হয়েছিল। 

নারদ মুনি তাই বিবেচনা করলেন যে, এই দুটি দেবপুত্র দেবতাদের হিসাব 
অনুসারে একশ বছর বৃক্ষ হয়ে থাকবে এবং তারপরে তারা পরমেশ্বর ভগবানের 
অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে প্রত্যক্ষভাবে তাকে দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করবে; 
এবং তারপরে ভগবানের মহান ভক্তরূপে তারা পুনরায় তাদের দেবশরীর লাভ 
করবে। 

তারপর নারদ মুনি নারায়ণ আশ্রম নামক তার আলয়ে ফিরে গেলেন, আর 
নলকুবর এবং মণিশ্রীব দু'টি অর্জুন বৃক্ষে পরিণত হল। এই দুটি দেবতা নারদ 
মুনির অহৈতুকী কৃপা লাভ করে নন্দ মহারাজের অঙ্গনে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করবার 
সুযোগ পেয়েছিল যাতে তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন 
করতে পারে। শিশু কৃষ্ণকে যদিও সেই উদুখলে বেঁধে রাখা হয়েছিল, তিনি 
তীর প্রিয়তম ভক্ত নারদের ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক করার জন্য সেই বিশাল অর্জুন 
বৃক্ষ দুটির দিকে সেই উদুখল সহ এগোতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, 
নারদ মুনি তার একজন মস্ত বড় ভক্ত এবং সেই অর্জুন বৃক্ষ দু'টি ছিল প্রকৃতপক্ষে 
সার্থক করতেই হবে।” তিনি দু'টি গাছের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেলেন। গাছ 
দু'টির মাঝখান দিয়ে তিনি যেতে পারলেন ঠিকই, কিন্তু সেই বিরাট উদুখলটি 
আড়াআড়িভাবে গাছ দু'টির মাঝখানে আটকে গেল। কৃষ্ণ তখন উদুখলে বাঁধা 
দড়িটাতে টান দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই গাছ দুটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে 
প্রচণ্ড শব্দে BASS হল। সেই দু'টি গাছের মধ্য থেকে তখন জ্বলন্ত অগ্নির মতো 
দীপ্তিমান দু'জন পুরুষ বেরিয়ে এলেন। তাদের দেহনির্গত রশ্িচ্ছটায় চারিদিক 
আলোকিত হয়ে উঠল। তারা তখন শিশু কৃষ্ণের কাছে এসে নত হয়ে তাদের 
সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন এবং তীর GI করতে লাগলেন। 

“হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি যোগেশ্বর, আপনার প্রভাব অচিন্ত, আপনি পরমপুরুষ, 
পরমেশ্বর ভগবান। ব্রহ্মবিদেরা খুব ভালভাবে জানেন যে, এই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত 


১১৮ 


নলকৃবের এবং মণিগ্রীব উদ্ধার 


জগৎ আপনারই শক্তির প্রকাশ। আপনিই সর্বভূতের দেহ, প্রাণ, অহঙ্কার এবং 
ইন্দ্িয়মূহের নিয়ন্তা। আপনি অব্যক্ত ঈশ্বর, সর্বব্যাপ্ত এবং সব কিছুর নিয়ন্তা 
বিষ্ণু। আপনি সমস্ত জগতের মূল উৎস যা সত্ব, রজ এবং তম প্রকৃতির এই 
তিনটি গুণের প্রভাবে কার্য করে। সমস্ত জীবের হৃদয়ে আপনি পরমাত্মারূপে 
বিরাজ করেন, এবং সকলের দেহে এবং মনে কি হচ্ছে, তা সবই আপনি জানেন। 
তাই সমস্ত জীবের, সমস্ত কার্যকলাপের পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন আপনি। কিন্তু যদিও 
আপনি গুণের প্রভাবে পরিচালিত সব কিছুরই মাঝখানে রয়েছেন, কিন্তু তবুও 
এই প্রকৃতির কলুষ আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। জড়া প্রকৃতির গুণের 
দ্বারা জীব যখন প্রভাবিত থাকে, তখন সে আপনার আদি-অন্তহীন, জন্ম-মৃত্যুহীন 
দিব্য স্বরূপ বুঝতে পারে না, তাই আপনাকে পরম ব্রহ্ম বলা হয়। আপনার 
অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবেই আপনার মহিমা প্রকাশিত হয়। আপনার বিভিন্ন 
অবতারের মাধ্যমেই কেবল এই জড় জগতে আবদ্ধ জীব আপনাকে জানতে পারে। 
যদিও আপনি বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন কিন্তু এই রূপগুলি জড়া প্রকৃতিজাত নয়। 
সর্ব অবস্থাতেই তারা অনন্ত এখ্র্য, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান, এবং বৈরাগ্যে পূর্ণ। জড়া 
প্রকৃতিতে দেহ এবং দেহীর পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আপনি আপনার আদি 
চিন্ময় রূপ নিয়ে আবির্ভূত হন, তাই আপনার রূপ এবং আপনি অভিন্ন। আপনি 
যখন আসেন, তখন আপনার অলৌকিক কার্যকলাপের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, 
আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। এই ধরনের অলৌকিক কার্য জড় জগতে 
কারোর পক্ষেই সম্পাদন করা সম্ভবপর নয়। আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান 
এবং এখন সমস্ত জীবকে তাদের পরম সম্পদ এবং মুক্তি প্রদান করার জন্য 
আপনি আপনার স্বরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনি সকলের সব রকম মঙ্গল 
সাধন করতে পারেন। হে ভগবান! হে সমস্ত সৌভাগ্য এবং মঙ্গলের অধীশ্বর! 
আমরা আপনাকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আপনি সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বর 
ভগবান, সমস্ত শান্তির উৎস এবং যদ্ুকুলের ঈশ্বর। হে ভগবান! আমাদের পিতা 
কুবের আপনার ভৃত্য। তেমনই দেবর্ষি নারদ আপনার সেবক এবং তাদের কৃপার 
ফলে আমরা প্রত্যক্ষভাবে আজ আপনাকে দর্শন করতে সমর্থ হয়েছি। তাই 
আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন আমরা সর্বদাই আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত 
সেবায় রত থাকতে পারি, সর্বদাই আপনার মাহাত্ম্য শ্রবণ এবং কীর্তন করতে 
পারি। আমাদের হত্ত-পদ-আদি সমস্ত অঙ্গ যেন আপনার সেবায় যুক্ত থাকতে 
পারে। আমাদের মন যেন সর্বদাই আপনার চরণারবিন্দের ধ্যানে মগ্ন থাকতে 
পারে এবং আমাদের মস্তক যেন সর্বদাই আপনার সম্মুখে প্রণত থাকতে পারে।” 


১১৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


যখন নলবৃব্র এবং মণিশ্রীবের প্রার্থনা শেষ হল, তখন গোকুলাধিপতি শিশু 
“আমি জানি যে, আমার প্রিয়তম ভক্ত দেবর্ষি নারদ, তোমাদের অসাধারণ শ্রী, 
Gaels গৌরবে মদমত্ত অতি জঘন্য জীবন থেকে রক্ষা করবার জন্য তোমাদের 
প্রতি তার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করেছেন। নরকের নিকৃষ্টতম প্রদেশে অধঃ 
_ পতিত হওয়া থেকে তিনি তোমাদের রক্ষা করেছেন। তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, 
কেননা তোমরা শুধু তার দ্বারা শাপগ্রস্তই হওনি, তোমরা তাকে সাক্ষাৎ দর্শনও 
করতে পেরেছ। কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে নারদের মতো শান্ত, FRA, সকলের 
প্রতি দয়াপরবশ মহাত্মার দর্শন পায়, তা হলে তৎক্ষণাৎ সে তার বদ্ধ অবস্থা থেকে 
মুক্ত zal তা ঠিক সূর্যের পূর্ণ আলোকে অবস্থিত হওয়ার মতো-_তখন আর 
কোন কিছু দর্শন করতে কোন বাধা থাকে না। হে নলকুবর এবং WATS, তাই 
তোমাদের জন্ম আজ সার্থক হয়েছে, কেননা তোমরা আমার প্রতি প্রেমভক্তি লাভ 
করেছ। এই জড় জগতে এটাই তোমাদের শেষ GRA! এখন তোমরা স্বর্গলোকে 
তোমাদের পিতার আলয়ে ফিরে যাও। আমার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়ে সেখানে 
থাকো। এই জীবনেই তোমরা মুক্তি লাভ করবে।” কুবেরের দুই পুত্র তখন 
ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে পুনঃ পুনঃ তাকে প্রণাম করে সেখান থেকে বিদায় নিল। 
আর ভগবান উদুখলে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় সেখানেই রইলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের নলকৃবের এবং মণিগ্রীব উদ্ধার’ 
নামক দশম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


১২০ 


একাদশ অধ্যায় 
বৎসাসুর এবং বকাসুর বধ 


বজ্রপাতের মতো প্রচণ্ড শব্দ করে অর্জুন বৃক্ষ দুটি যখন ভূপতিত হল তখন 
নন্দ মহারাজ সহ গোকুলের সমস্ত অধিবাসীরা তৎক্ষণাৎ সেখানে এসে উপস্থিত 
হলেন। এই দু'টি বৃক্ষকে হঠাৎ সেভাবে পড়তে দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত 
হলেন। তাদের পতনের কারণ খুঁজে না পেয়ে তারা হতভম্ব হয়ে গেলেন। 
উদুখলে রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় কৃষ্ণকে সেখানে দেখে তারা ভাবলেন যে, এটা নিশ্চয়ই 
কোন অসুরের কাজ হবে। তা না হলে এটা কি করে সম্ভব? তারা অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন, কেননা শিশু কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে সব সময়ই এই ধরনের 
অদ্ভুত সমস্ত ঘটনা ঘটছিল। WS গোপেরা যখন এইভাবে নানা রকম দুশ্চিন্তা 
করছিলেন, তখন সেখানে ক্রীড়ারত গোপ-শিশুরা বলল যে, উদুখলের সঙ্গে 
রজ্জুবদ্ধ কৃষ্ণ, সেই উদুখলের টানে সেই গাছ দুটি ভূপতিত করেছে। তারা 
বলল, “কৃষ্ণ যখন এই দুটি গাছের মাঝখানে এসেছিল, তখন সেই উদুখলটি 
সেখানে আটকে যায়। কৃষ্ণ তখন সেই দড়িটা টানতে থাকে এবং তার ফলে 
সেই গাছ দু'টি সমূলে উৎপাটিত হয়। গাছ দু'টি যখন পড়ে, তখন দুজন 
জ্যোতির্ময় পুরুষ সেই গাছ দুটি থেকে বেরিয়ে আসে এবং তারা কৃষ্ণের সঙ্গে 
কথা বলে।” 

অধিকাংশ গোপেরাই শিশুদের সেই কথায় বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা বিশ্বাসই 
করতে পারলেন না যে, সেই রকম কিছু একটা ঘটা সম্ভব। কেউ কেউ কিন্তু 


১৯২১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


তাতে বিশ্বাস করলেন এবং নন্দ মহারাজকে বললেন, “তোমার এই শিশুটি অন্য 
শিশুদের মতো নয়। তার অলৌকিক শক্তির প্রভাবে সেই রকম কিছু ঘটলেও 
ঘটতে পারে।” তীর পুত্রের এই অসাধারণ ক্ষমতার কথা শুনে নন্দ মহারাজ 
হাসতে লাগলেন। তিনি এগিয়ে এসে তার কোমরের দড়িটি খুলে দিলেন। বয়স্কা 
গোপিকারা তখন কৃষ্ণকে তাদের কোলে তুলে নিলেন। তারা তাকে নিয়ে বাড়ির 
ভিতরে গেলেন এবং হাততালি দিয়ে তীর অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ কীর্তন করতে 
লাগলেন। কৃষ্ণ একজন সাধারণ শিশুর মতো তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তালি দিতে 
লাগলেন! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাঠের পুতুলের মতো সম্পূর্ণভাবে 
গোপীদের বশীভূত হয়ে নাচতে লাগলেন, এবং গান করতে লাগলেন। 

মা যশোদা কখনও কখনও বসবার জন্য FACS একটা কাঠের পিঁড়ি আনতে 
বলতেন। যদিও একটা শিশুর পক্ষে সেই কাঠের পিঁড়িটি ছিল অত্যন্ত ভারী, 
তবুও কোনমতে কৃষ্ণ তা তীর মায়ের কাছে নিয়ে আসতেন। নারায়ণের আরাধনা 
করার সময় তার পিতা কখনও তীকে তার খড়ম জোড়া নিয়ে আসতে বলতেন 
এবং কৃষ্ণ অনেক কষ্টে মাথায় করে সেই খড়ম জোড়া তার পিতার কাছে নিয়ে 
আসতেন। যখন তাকে কোন ভারী জিনিস তুলতে বলা হত এবং তিনি সেটা 
তুলতে পারতেন না, তখন তিনি কেবল তার হাত নাড়তেন। এইভাবে প্রতিদিন, 
প্রতিক্ষণ তিনি তার পিতা-মাতাকে অসীম আনন্দে মগ্ন রেখেছিলেন। তিনি 
শিশুসুলভ এই সমস্ত লীলা ব্রজবাসীদের প্রদর্শন করেছিলেন, কেননা যে সমস্ত 
মুনি-ঝষিরা পরমতত্বের অনুসন্ধান করছেন, তাদের তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, 
কিভাবে পরমতত্ব পরমেশ্বর ভগবান তীর শুদ্ধ ভক্তদের ইচ্ছার বশীভূত হয়ে 
যান। 

একদিন এক ফলওয়ালী নন্দ মহারাজের বাড়ির সামনে এসে APCS লাগল, 
“ফুল চাই, ফল চাই, ভাল ফল আছে, কে কিনবে এসো!” শিশু কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ 
তীর ছোট্ট ছোট্ট হাতে করে কিছু শস্য নিয়ে এসে তার বিনিময়ে কিছু ফল নিতে 
এল | তখনকার দিনে বিনিময়ের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হত; তাই বড়দের শস্যের 
বিনিময়ে ফল কিনতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তারই অনুকরণ করছিলেন। কিন্তু তার হাত 
দুটো ছিল অত্যন্ত ছোট আর তার ওপর সেগুলি আনতে আনতে তার অধিকাংশ 
মাটিতে পড়ে গেল। যে ফলওয়ালীটি ফল বিক্রি করতে এসেছিল সে এইভাবে 
কৃষ্ণকে আসতে দেখে, তীর রূপে মুগ্ধ হয়ে, তার হাতের অবশিষ্ট কয়েকদানা 
শস্যের বিনিময়ে তার হাত ভর্তি করে ফল দিয়ে দিল। তখন CH দেখল যে, 
তার ফলের ঝুঁড়িটি মণিমাণিক্যে পূর্ণ হয়ে গেছে। ভগবান হচ্ছেন সব রকমের 
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আশীর্বাদ প্রদাতা। তাই কেউ যখন ভগবানকে কিছু দেয়, তাতে তার কোন ক্ষতি 
হয় না; উপরস্ত প্রতিদানে তার লক্ষ কোটিগুণ বেশি লাভ হয়। 

একদিন যমলার্জুনের মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ যমুনার তীরে বলরামসহ অন্যান্য 
শিশুদের সঙ্গে খেলা করছিলেন। তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই 
বলরামের মা রোহিণী তাদের ঘরে ফিরে আসবার জন্য ডাকতে গিয়েছিলেন। 
কিন্তু কৃষ্ণ এবং বলরাম তখন তাদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলায় এত মত্ত ছিলেন যে, 
তারা বাড়িতে আসতে চাইলেন না; তারা খেলেই যেতে লাগলেন। তীদের ঘরে 
ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অসমর্থ হয়ে রোহিণী বাড়ি ফিরে এসে মা যশোদাকে 
পাঠালেন তাঁদের ডেকে আনবার জন্যে। মা যশোদা তাঁর পুত্রের প্রতি এত 
স্নেহবৎসল ছিলেন যে, তাকে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য ডাকতে আসা মাত্রই তাঁর 
স্তন দুষ্ধপূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, “কৃষ্ণ, তোমার খাওয়ার 
সময় হয়েছে, বাড়ি চল। হে নীলোৎপললোচন কৃষ্ণ, আমার কাছে এসে আমার 
SAY পান করো। তুমি অনেক খেলা করেছ। এখন নিশ্চয়ই তোমার খুব ক্ষুধা 
পেয়েছে, তুমি এখন নিশ্চয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, এখন আর খেলার দরকার নেই।” 
ভাই কৃষ্ণকে নিয়ে এক্ষুনি ফিরে এসো। সেই সকাল থেকে তোমরা খেলা করছ, 
এখন নিশ্চয়ই তোমরা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ, এখন ঘরে ফিরে এসে ভোজন করো। 
তোমাদের পিতা নন্দ মহারাজ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তোমরা ফিরে 
না আসা পর্যন্ত তিনি খাবেন না। তাই তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।” 

কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন শুনলেন যে, নন্দ মহারাজ তাদের জন্য অপেক্ষা 
করছেন এবং তীদের অনুপস্থিতিতে তিনি কিছুই খাবেন না, তখন তারা খেলা 
শেষ করে ঘরে ফিরে গেলেন। তাদের অন্যান্য খেলার সাথীরা তখন অভিযোগ 
করল, “আমাদের খেলা এখন জমে উঠেছে আর কৃষ্ণ এখন চলে যাচ্ছে। এবারের 
মতো ওকে আমরা যেতে দিলাম, এরপরে আর কখনও আমরা ওদের খেলায় 
নেব না।” 

এইভাবে তার খেলার সাথীরা যখন তাকে ভয় দেখাল যে, আর তারা তাকে 
খেলতে নেবে না, কৃষ্ণের তখন খুব ভয় হল, এবং বাড়ি ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে 
তিনি আবার তীর বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে শুরু করলেন। তখন মা যশোদা শিশুদের 
তিরস্কার করলেন এবং FATS বললেন, “প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি কি মনে কর যে 
তুমি একটা সাধারণ ছেলে? তোমার কি কোন ঘরবাড়ি নেই? সেই সকাল 
থেকে খেলা করার ফলে তোমার সারা শরীর ধুলো লেগে ময়লা হয়ে গেছে। 
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এখন চল বাড়ি গিয়ে স্নান করবে। আর তা ছাড়া আজ তোমার জন্মদিন, তাই 
সাজিয়ে দিয়েছেন। চল, এখন বাড়ি চল। স্নান করে সুন্দর পোশাক পরো 
তারপরে আবার এসে খেলতে পারবে।” 

এইভাবে মা যশোদা ব্রহ্মা এবং দেবাদিদেব শিব আদি দেবতাদেরও উপাস্য 
শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামকে ডেকে নিয়ে গেলেন। তিনি মনে করছিলেন যে, তারা 
তীরই শিশুপুত্র। মা যশোদার দুলাল কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন বাড়ি ফিরে এলেন, 
তখন তিনি তাদের খুব ভাল করে স্নান করালেন, এবং নানা রকম অলঙ্কারে ভূষিত 
করলেন। তারপর ব্রাহ্মণদের ডেকে তার পুত্রের হাত দিয়ে তার জন্মতিথি 
উপলক্ষ্যে অসংখ্য গাভী দান করলেন। এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন 
করলেন। 

এই ঘটনার পর নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে সমস্ত বৃদ্ধ গোপেরা সমবেত হলেন। 
তীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন, মহাবনে অসুরদের নানা রকম 
উৎপাত হচ্ছে, সুতরাং এখন কি করা কর্তব্য। সেই সভায় নন্দ মহারাজের ভাই 
উপানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং সুপণ্ডিত, এবং 
তিনি ছিলেন কৃষ্ণ ও বলরামের পরম হিতৈষী। তিনি গোপেদের নেতা ছিলেন 
এবং তিনি সেই সভায় উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করে বললেন, “বন্ধুগণ! এখন 
আমাদের এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া, উচিত, কেননা আমরা দেখছি 
যে, বারবার সমস্ত অসুররা এসে নানা রকম উৎপাত করে নানা রকম অশান্তির ' 
সৃষ্টি করছে। তারা বিশেষ করে ছোট শিশুদের হত্যা করার চেষ্টা করছে। পূতনা 
যে কিভাবে কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল, সে কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে 
আছে। ভগবান শ্রীহরির কৃপাতেই কেবল কৃষ্ণ সেই রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা 
পেয়েছিল। তারপর তৃণাবর্ত অসুর কৃষ্ণকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল, 
কিন্তু ভগবান শ্রীহরির কৃপায় আমাদের কৃষ্ণ অক্ষত অবস্থায় আমাদের কাছে ফিরে 
এসেছে, এবং পাথরের উপর পড়ে সেই অসুরটির মৃত্যু হয়েছে। কয়েক দিন 
আগেই এই শিশুটি দু'টি গাছের মাঝে খেলা করছিল এবং হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে সেই 
গাছ দু'টি সমূলে উৎপাটিত হয় এবং সৌভাগ্যক্রমে শিশুটির গায়ে একটি আঁচড়ও 
লাগেনি। ভগবান শ্রীহরি আবার তাকে রক্ষা করেছেন। এই গাছের নীচে চাপা 
পড়ে এই শিশুটি এবং তার সঙ্গে ক্রীড়ারত অন্য কোন শিশুর যদি মৃত্যু হত, 
তা হলে যেকি শোচনীয় অবস্থা হত, তা আপনারা একবার ভেবে দেখুন। এই 


১২৫ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করে আমার মনে হয় যে, এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়। 
চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাই। ভগবান শ্রীহরির কৃপায় আমরা নানা রকম 
দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেয়েছি। এখন আমাদের সাবধান হওয়া উচিত এবং এই 
জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে বাস করা উচিত, সেখানে আমরা শান্তিতে 
থাকতে পারব। আমার মনে হয় নতুন ঘাস এবং ওষধিপূর্ণ বৃন্দাবন নামক বনে 
গিয়ে বসতি স্থাপন করলে সব চাইতে ভাল হবে। সেই স্থানটি আমাদের 
গোচারণের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত এবং আমরা সেখানে সপরিবারে খুব শান্তিতে 
গোবর্ধন। 

“সেখানে নতুন ঘাস গজিয়েছে। আমাদের পশুগুলি সেখানে অতি আনন্দে 
চরতে পারবে। সেখানে চলে গেলে আর আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। 
তাই আমি বলব যে, এক্ষুনি আমাদের সেই অতীব রমণীয় বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করা উচিত, কেননা এখানে আর সময় নষ্ট করার কোনই কারণ নেই। 
আসুন, আমরা সকলে আমাদের গরুর গাড়িতে সব কিছু গুছিয়ে নিই, এবং গরুদের 
সম্মুখভাগে রেখে আমরা যাত্রা শুরু করি।” 

উপানন্দের কথা শুনে, সমস্ত গোপেরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। “চল, এক্ষুনি 
আমরা সেখানে যাই।” সকলে তখন তাদের গৃহস্থালীর সমস্ত আসবাবপত্র এবং 
বাসনপত্র গাড়িতে বোঝাই করে নিলেন এবং বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু 
করলেন। qa, শিশু, এবং স্ত্রীলোকেরা গাড়িতে করে চললেন এবং ধনুর্বাণ নিয়ে 
গোপেরা বাড়ির পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। সমস্ত গরু, ষাঁড় এবং বাছুরদের 
সামনে নিয়ে ধনুর্বাণে সজ্জিত হয়ে শিঙ্গা বাজাতে বাজাতে গোপেরা চললেন। 
এইভাবে প্রবল শব্দ করতে করতে তারা বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করলেন। 

আর ব্রজাঙ্গনাদের বর্ণনা কে করতে পারে? তারা সকলে অতি সুন্দর বস্তু 
এবং অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে গাড়িতে বসেছিলেন। তারা সকলেই কৃষ্ণের লীলাসমুহ 
কীর্তন করছিলেন। মা যশোদা এবং রোহিণী কৃষ্ণ ও বলরামকে কোলে নিয়ে 
একটা গাড়িতে বসেছিলেন। কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তারা 
গভীর আনন্দে মগ্ন হয়েছিলেন। তখন তাদের আনন্দোজ্ছুল মুখমণ্ডল অপ্রাকৃত 
সৌন্দর্য ধারণ করেছিল। 

এইভাবে তারা বৃন্দাবনে পৌঁছলেন, যেখানে সকলেই নিত্যকাল অত্যন্ত সুখ 
এবং শান্তিতে বসবাস করে। তারা বৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করলেন এবং সমস্ত 
গাড়িগুলিকে একত্রিত করে রাখলেন। যমুনার তীরে অপূর্ব সুন্দর গোবর্ধন পর্বত 
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দর্শন করে তারা তাদের বসবাসের জন্য বাড়ি তৈরি করতে লাগলেন। সমবয়সী 
বালকেরা একত্রে ঘোরাঘুরি করছিল এবং শিশুরা তাদের পিতামাতার সঙ্গে কথা 
বলছিল। এইভাবে সমস্ত ব্রজবাসীরা গভীর আনন্দে মগ্ন হলেন। 

সেই সময় কৃষ্ণ এবং বলরামকে বাছুরদের দেখাশোনা করার ভার দেওয়া 
হল। গোপবালকদের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ছোট ছোট বাছুরদের দেখাশোনা করা। 
শৈশব থেকেই এই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। তাই কৃষ্ণ এবং বলরাম অন্য 
সমস্ত গোপবালকদের সঙ্গে গোচারণে গিয়ে বাছুরদের চরাতেন এবং তাদের খেলার 
সাথীদের সঙ্গে খেলা করতেন। বাছুরদের পরিচালনা করতে করতে কখনও দুই 
ভাই তাদের বাঁশি বাজাতেন আর কখনও বা তীরা আমলকী বা বেল নিয়ে ছোট্ট 
শিশুরা যেমন বল খেলে সেইভাবে খেলা করতেন। কখনও বা তারা নাচতেন 
এবং তাদের পায়ের নুপুরের মধুর শব্দ হত। কখনও বা গায়ে কম্বল জড়িয়ে 
তারা গাভী এবং ষাঁড় সেজে খেলা করতেন। এইভাবে কৃষ্ণ আর বলরাম 
সাথীদের সঙ্গে খেলা করতেন। এই দুই ভাই কখনও কখনও আবার গাভী এবং 
ষাঁড়দের শব্দ অনুকরণ করে ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াইয়ের খেলা করতেন। কখনও বা 
তারা বিভিন্ন পশুপাখির ডাক অনুকরণ করতেন। এইভাবে তারা সাধারণ 
মানবশিশুর মতো তাদের বাল্যলীলা উপভোগ করেছিলেন। 

এইভাবে যখন কৃষ্ণ এবং বলরাম যমুনার তীরে খেলা করছিলেন, তখন 
IAN নামে একটি অসুর, কৃষ্ণ এবং বলরামকে বধ করবার জন্য একটি বাছুরের 
আকৃতি নিয়ে বাছুরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কৃষ্ণ কিন্তু তা বুঝতে পেরেছিলেন 
এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে সেই অসুরের আগমনের কথা বলরামকে বললেন। 
দু'ভাই মিলে তখন সন্তর্পণে সেই বৎসাসুরের কাছে গেলেন, এবং কৃষ্ণ তার 
পিছনের দু'টি পা এবং লেজ ধরে ঘোরাতে ঘোরাতে সজোরে তাকে একটা গাছের 
উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাতেই অসুরটি প্রাণ ত্যাগ করে সেই গাছের উপর 
থেকে ভূমিতে নিপতিত হল। কৃষ্ণের খেলার সাথীরা যখন বিগতপ্রাণ অসুরটিকে 
মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল, তখন তারা কৃষ্ণের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগল, 
“খুব ভাল হয়েছে! খুব ভাল হয়েছে!” স্বর্গের দেবতারা তখন মহানন্দে পুষ্পবৃষ্টি 
করতে লাগলেন। এইভাবে সমস্ত সৃষ্টির পালক কৃষ্ণ ও বলরাম প্রতিদিন সকালে 
বৃন্দাবনের গোচারণে বাছুরদের চরাতেন এবং এইভাবে ব্রজের রাখালরূপে তারা 
তাদের বাল্যলীলা উপভোগ করতেন। 

সমত্ত গোপবালকেরা প্রতিদিন গোবতসগুলিকে জল খাওয়াবার জন্য যমুনাতে 
নিয়ে যেত। বাছুরেরা যখন জল খেত, তখন তারাও জল খেত। একদিন যমুনার 
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জল পান করে যখন তারা যমুনার তীরে বসে ছিল, তখন তারা একটা পাহাড়ের 
মতো বিরাট এক বকপক্ষী দেখতে পেল। এই UO জন্তটিকে দেখে তারা 
অত্যন্ত ভীত হল। আসলে এটি ছিল বক পক্ষীর রূপধারী ‘বকাসুর’ নামক 
কংসের এক বন্ধু। সহসা সেই মহাদৈত্য তার তীক্ষ oxy দিয়ে কৃষ্ণকে আক্রমণ 
করে তাকে গিলে ফেলল। এইভাবে কৃষ্ণকে গিলে ফেলতে দেখে বলদেব সহ 
সমস্ত বালকেরা মৃতবৎ অচেতন হয়ে পড়ল। বকাসুর যখন কৃষ্তকে গিলতে 
যাচ্ছিল, তখন সে তার গলায় একটা প্রচণ্ড জালা অনুভব করল। কৃষ্ণের 
দেহনির্গত রশ্িচ্ছটার প্রভাবে তার গলা পুড়ে গেল। অসুরটি তাড়াতাড়ি Fact 
তার মুখ থেকে ফেলে দিল এবং তার সুতীক্ষ ve দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে 
মারবার চেষ্টা করতে লাগল। বকাসুর জানত না যে, যদিও কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের 
শিশুপুত্ররূপে লীলাবিলাস করছিলেন, তবুও তিনি ছিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা 
ব্রহ্মার আদি পিতা পরমেশ্বর ভগবান। সমস্ত দেবতাদের আনন্দের উৎস এবং 
সাধুদের পরিত্রাণকারী যশোদানন্দন তখন পর্বতাকৃতি বকপক্ষীটির Oey ধরে, তীর 
সমস্ত গোপবালক সাথীদের সামনে, একটি শিশু যেমন অনায়াসে একটি ঘাসকে 
দ্বিধাবিভক্ত করে ছিড়ে ফেলে, ঠিক সেইভাবে তার মুখটা চিরে ফেলল। 
স্বর্গলোকবাসীরা আকাশ থেকে বকবিনাশক শ্রীকৃষ্ণের উপর নন্দনবনজাত 
মল্লিকাপুষ্প বর্ষণ করলেন এবং দুন্দুভি ও শঙ্খধ্বনি করে স্তোত্রদ্ধারা তার স্তব 
করতে লাগলেন। 

গোপবালকেরা যখন পুষ্পবৃষ্টি হতে দেখল, এবং দিব্য বাদ্যসহ দেবতাদের 
মধুর BI শুনতে পেল, তখন তারা অত্যন্ত বিস্মিত হল। কৃষ্ণকে অক্ষত অবস্থায় 
দেখে, বলরাম সহ তারা সকলে এত আনন্দিত হল যে, মনে হল যেন তারা 
নবজীবন লাভ করেছে। কৃষ্ণকে তাদের কাছে আসতে দেখে তারা সকলে একে 
একে সেই নন্দনন্দনকে আলিঙ্গন করে তাদের বুকে ধরে রাখল। তারপর তারা 
সমস্ত গোবৎসদের একত্রিত করে ঘরে ফিরে গেল। 

গৃহে ফিরে তারা নন্দদুলালের. অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্বন্ধে সকলকে বলতে 
লাগল। যখন সমস্ত গোপ এবং গোপিকারা শিশুদের কাছ থেকে সেই ঘটনার 
বর্ণনা শুনলেন, তখন তারা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কেননা তারা সকলেই 
কৃষ্ণকে তাদের প্রাণের থেকেও বেশি ভালবাসতেন এবং তার মহিমা ও বীরত্বের 
কাহিনী শুনে তীর প্রতি তাদের স্নেহ আরও বর্ধিত হল। কৃষ্ণ যে আবার মৃত্যুমুখ 
থেকে উদ্ধার পেয়েছে, সেই কথা চিন্তা করে তারা গভীর স্নেহ ও ভালবাসার 
সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে 
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পড়েছিলেন, কিন্তু তবুও কৃষ্ণের মুখমণ্ডল থেকে তারা তাদের দৃষ্টি ফেরাতে 
পারলেন না, এবং গোপিকারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন যে, অসুর 
কতভাবে কতবার শিশু কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছে, তবুও তারা কৃষ্ণের কোন অনিষ্ট 
করতে পারেনি, উল্টে তারাই একে একে নিহত হয়েছে। তারা নিজেদের মধ্যে 
বলাবলি করতে লাগলেন, কিভাবে কত অসুর তাদের দুর্ধর্ষ শরীর নিয়ে কৃষ্ণকে 
হত্যা করবার জন্য তাকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু ভগবান শ্রীহরির কৃপায় তারা 
কৃষ্ণের শরীরে একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারেনি। পক্ষান্তরে, একটা ক্ষুদ্র পতঙ্গ 
যেমন আগুনে পুড়ে মরে যায়, ঠিক সেইভাবে তারা একে একে নিহত হয়েছে। 
বেদজ্ঞ এবং জ্যোতিষশান্ত্র বিশারদ গর্গ মুনির কথা তাদের মনে পড়ে গেল, যিনি 
বলেছিলেন যে, অসুরেরা এই বালকটির অনিষ্ট সাধন করবার চেষ্টা করবে। এখন 
তাঁরা দেখলেন যে, তার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে যাচ্ছে। 

নন্দ মহারাজসহ সমস্ত প্রবীণ গোপেরা কৃষ্ণ এবং বলরামের অদ্ভুত সমস্ত 
কার্যকলাপের কথা বলাবলি করতেন এবং সেই আলোচনায় তারা এতই মগ্ন হয়ে 
থাকতেন যে, তারা এই জড় জগতের ব্রিতাপ দুঃখের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলে 
যেতেন। এটাই হচ্ছে কৃষ্তভাবনামূতের প্রভাব। কৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থেকে, আজ 
থেকে ৫০০০ বছর আগে, নন্দ মহারাজ যে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাবিলাসের কাহিনী আলোচনা করে আজও আমরা সেই আনন্দ 
উপভোগ করতে পারি। 

শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বানরেরা যে সেতু তৈরি করেছিল, এবং হনুমান যে লাফ 
দিয়ে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় গিয়েছিল, তার অনুকরণে কৃষ্ণ এবং বলরাম তাদের 
সাথীদের সঙ্গে খেলা করে তাদের বাল্য লীলাবিলাস করেছিলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” NA বৎসাসুর এবং বকাসুর বধ’ নামক 
একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


শ্ৰীকৃষ্ণ ৯ ae 


দ্বাদশ অধ্যায় 


অথাসুর বধ 


একদিন শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রাতঃকালীন ভোজন সম্পাদন করবার ইচ্ছায় খুব সকালে 
ঘুম থেকে উঠে, মধুর স্বরে তীর শিঙ্গা বাজিয়ে গোপসখাদের ঘুম ভাঙালেন এবং 
গোবৎসদের সামনে নিয়ে বৃন্দাবনের বনের দিকে যাত্রা করলেন। এইভাবে কৃষ্ণ 
তার হাজার হাজার বন্ধুদের একত্রিত করে বনভোজনে চললেন। তাদের সকলেরই 
হাতে ছিল লাঠি, বাঁশি, শিঙ্গা এবং খাবারের থলি। তাদের প্রত্যেকে হাজার হাজার 
গোবৎস তত্ত্বাবধান করছিল। এই বনভোজনের সম্ভাবনায় তারা সকলেই আনন্দে 
উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের গো-বৎসদের যত্ন - 
সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করছিল। তাদের অঙ্গ নানা রকম স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত ছিল 
এবং খেলাচ্ছলে তারা ফুল, পাতা, TEA, ময়ূরের পালক এবং গেরুমাটি বনের 
বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্নভাবে নিজেদের সাজাচ্ছিল। বনপথে 
চলতে চলতে একটি বালক অপর এক বালকের খাবারের পুটলি চুরি করে অপর 
একটি বালককে দিল। যার খাবারের পুটলি চুরি হয়েছে, সে যখন তা জানতে 
পেরে সেটা নেবার চেষ্টা করল, তখন সেই বালকটি পুটলিটি অন্য একটি বালককে 
ছুঁড়ে দিল। এইভাবে তারা খেলা করে শিশুসুলভ আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। 

কৃষ্ণ যখন কোন বিশেষ দৃশ্য দেখবার জন্য অনেকটা এগিয়ে যেতেন, তখন 
তীর অনুবর্তী বালকেরা কে তাকে প্রথম ছুঁতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তার দিকে 
ছুটে যেত। এইভাবে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হত। কেউ বলত, “আমি 
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কৃষ্ণকে প্রথমে CAT” , অন্য কেউ বলত, “না তুমি পারবে না, আমি প্রথম কৃষ্ণকে 
ছোঁব।” কেউ তাদের বাঁশি বাজাত আবার কেউ মোষের শিঙের তৈরি শিঙ্গা 
বাজাত। তাদের মধ্যে কেউ আবার আনন্দে'অধীর হয়ে বনের ময়ুরদের অনুসরণ 
করত এবং কোকিলের ডাক অনুকরণ করত। আকাশে উড়ন্ত পাখিদের ছায়া 
অনুসরণ করে তারা সেই পাখির গতিপথের অনুবর্তী হত। কেউ আবার বাঁদরের 
কাছে গিয়ে নিঃশব্দে তাদের পাশে গিয়ে বসত। কেউ আবার নৃত্যরত ময়ূরের 
অনুকরণ করত। কেউ বাঁদরের লেজ ধরে তাদের সঙ্গে খেলা করত এবং বাঁদরেরা 
যখন লাফ দিয়ে গাছে চড়ত, তখন তারাও তাদের অনুসরণ করত। বাঁদর যখন 
মুখ ভ্যাংচাত, তখন তারা তার অনুকরণ করে ঠিক সেইভাবেই তাকে ভ্যাংচাত। 
যমুনার তীরে ব্যাঙগুলিকে দেখে কেউ তাদের দিকে ছুটে যেত এবং ভয় পেয়ে 
ব্যাঙগুলি যখন জলে ঝাঁপ দিত, তখন তারাও তাদের অনুকরণে জলে ঝাঁপিয়ে 
পড়ত। তারপর জল থেকে উঠে এসে তারা নিজেদের প্রতিবিম্বকে দেখে নানা 
রকম অঙ্গভঙ্গি করত এবং খুব মজা পেয়ে হাসত। কোন শুকনো কুয়োয় গিয়ে 
তারা উচ্চস্বরে শব্দ করত, তাতে প্রতিধ্বনি হত এবং সেই প্রতিধ্বনির প্রতি Say 
করে তারা আনন্দ উপভোগ করত। 

ভগবদূগীতায় পরমেশ্বর ভগবান নিজেই বলেছেন যে, পরমার্থ প্রয়াসীরা তাদের 
প্রপত্তি অনুসারে তাঁকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান রূপে জানতে পারেন, 
এখানে সেই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন হচ্ছে। নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীরা শ্রীকৃষ্ণের 
দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা ব্রহ্মাজ্যোতি দর্শন করে সেটাকেই পরম সুখ বলে মনে করে। 
তার ভক্তদের কাছে তিনি তার পরমেশ্বর ভগবানরূপ প্রকাশ করেন। আর যারা 
তার বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন, তারা তাকে কেবল একটি সুন্দর নরশিশু 
বলেই মনে করে। আর তিনি গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করে তীদের দিব্য 
আনন্দ দান করেছিলেন। তাদের পূর্বজন্মের অর্জিত পুঞ্ীভূত পুণ্যরাশির প্রভাবে 
তারা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে খেলা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল। 
এই ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের হিসাবনিকাশ কে করতে পারে? তারা প্রত্যক্ষভাবে 
পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, যাঁর দর্শন যোগীরা কঠোর তপস্যা করেও 
পান না, যদিও তিনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন। এই সত্য ব্রহ্মসংহিতাতেও 
প্রতিপন্ন হয়েছে। বেদ ও উপনিষদের পাতায় এই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
কেউ খুঁজতে পারে, কিন্তু কেউ যদি ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করার সৌভাগ্য 
লাভ করে, তা হলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। 
পূর্বজন্মের সঞ্চিত বহু পুণ্যরাশির ফলে গোপবালকেরা কৃষ্ণকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন 
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করে বন্ধুর মতো তার সঙ্গে খেলা করছিল। তারা জানত না যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন 
পরমেশ্বর ভগবান। কিন্তু তীর প্রতি গভীর ভালবাসায় মগ্ন হয়ে তারা তীর সঙ্গে 
অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো খেলা করছিল। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন তার সখাদের সঙ্গে বাল্য লীলাবিলাস করছিলেন, তখন অঘাসুর 
নামক একটি অসুর কৃষ্ণকে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে দেখে অধৈর্য হয়ে তাদের 
সকলকে হত্যা করতে মনস্থ করল। অঘাসুর এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, স্বর্গের দেবতারা 
পর্যন্ত তাকে ভয় পেত। স্বর্গের দেবতারা যদিও অমৃত পান করে তাদের আয়ু 
ও বল বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু তারাও এই অঘাসুরের ভয়ে ভীত ছিল এবং তারা 
ভাবত, “কবে এই অসুরটার মৃত্যু হবে?” স্বর্গলোকবাসীরা অমরত্ব লাভ করবার 
জন্য অমৃত পান করে, কিন্তু তাদের অমরত্ব সম্বন্ধে তাদের পূর্ণ আস্থা নেই। 
পক্ষান্তরে, যে সমস্ত বালকেরা কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছিল, তারা সেই অসুরটাকে 
মোটেই ভয় পেল না। তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে নির্ভীক। মৃত্যুর হাত থেকে 
রক্ষা পাবার সব রকম জড় আয়োজন-গুলিই অনিশ্চিত। কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণের 
শরণাগত হয়, তা হলে অমরত্ব সম্পর্কে তার কোন সংশয় থাকে না। 

অঘাসুর, কৃষ্ণ এবং তার বন্ধুদের সামনে এসে উপস্থিত হল। সে ছিল পূতনা 
এবং বকাসুরের ছোট ভাই। সে ভাবল “কৃষ্ণ আমার ভাই এবং বোনকে হত্যা 
করেছে। এখন আমি তার সখা এবং গোবৎসসহ তাকে হত্যা করব।” অঘাসুর 
কংসের দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল, তাই খুব দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সে এসেছিল। অঘাসুর 
ভাবছিল, যখন সে তার ভাইয়ের উদ্দেশ্যে শস্য ও জল অর্পণ করবে এবং সমস্ত 
গোপবালকসহ কৃষ্ণকে হত্যা করবে, তখন আপনা থেকেই সমস্ত ব্রজবাসীরা মারা 
যাবে। সাধারণত গৃহস্থদের কাছে শিশুরাই হচ্ছে জীবন। যখন শিশুদের মৃত্যু 
হয়, তখন তাদের প্রতি গভীর স্লেহবশত তাদের পিতা-মাতারাও প্রাণত্যাগ করেন। 

এইভাবে সমস্ত ব্রজবাসীদের হত্যা করার সংকল্প করে মহিমা নামক যোগসিদ্ধির 
প্রভাবে অঘাসুর একটি বিরাট আকার ধারণ করল। অসুরেরা সাধারণত সব 
রকমের যোগসিদ্ধিতে অভিজ্ঞ হয়। অষ্টাঙ্গ যোগের মহিমা সিদ্ধি নামক সিদ্ধির 
প্রভাবে যোগী নিজেকে তার ইচ্ছা অনুসারে বিরাট আকার ধারণ করতে পারে। 
অঘাসুর সেই যোগ সিদ্ধির প্রভাবে ৮ মাইল লম্বা, একটি বিশাল আকৃতি অজগর 
সাপের রূপ ধারণ করল। এই অদ্ভুত আকৃতি ধারণ করে সে যখন তার মুখব্যাদান 
করল, তখন তা দেখে মনে হল সেটা যেন একটা পর্বতের গুহা। কৃষ্ণ এবং 
বলরাম সহ সমস্ত বালকদের গ্রাস করার আশায় সে পথের উপর শয়ন করে 
রইল। 
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সেই বিশাল আকৃতি অজগর সাপের রূপ ধারণ করে যখন সে তার মুখ হাঁ 
করল, তখন তার অধর এবং ওষ্ঠ আকাশ ও মাটিকে স্পর্শ করে রইল। তার 
মুখবিবর দেখে মনে হল যেন একটা অন্তহীন পাহাড়ের গুহা। তার জিহাকে 
মনে হল যেন এক Re পথ। তার নিঃশ্বাস ছিল প্রচণ্ড ঝড়ের মতো আর 
তার চোখ দু'টো ছিল জ্বলন্ত অগ্নিপিপ্ডের মতো। প্রথমে বালকেরা মনে করল 
যে, সেটা একটা মূর্তি, কিন্তু একটু পরীক্ষা করে দেখার পরে তাদের মনে হল 
যে, সেটা মুখ হাঁ করে রাস্তার উপর পড়ে থাকা একটা বিশাল সাপের মতো। 
বালকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, “মনে হচ্ছে এটা যেন বিরাট 
একটা সাপ, আমাদের গিলে খাওয়ার জন্য এইভাবে এখানে শুয়ে আছে। দেখ, 
আমাদের খাওয়ার জন্য ও কেমন মুখটা হা করে রয়েছে!” 

তাদের মধ্যে একজন বলল, “হ্যা, তুমি যা বলছ তা ঠিক, এর ওষ্ঠটা যেন 
সূর্যকিরণে রঞ্জিত মেঘমগুলের মতো আর এর অধর ভূমিতে প্রতিবিদ্বিত রক্তিম 
আভাযুক্ত সূর্যরশ্মির মতো। এর মুখের ডান এবং বাঁ দিকটা দেখ, এর মুখটা 
দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট পাহাড়ের গুহা যার উচ্চতা মাপা যায় না। 
এর SPE দীতগুলো পাহাড়ের চুড়ার মতো। এই বিস্তৃত ও দীর্ঘ পথটি হচ্ছে 
এর feel আর মুখবিবর পর্বতের গুহার মতো অন্ধকারাচ্ছন্ন। দাবানলের মতো 
উষ্ণ বায়ু হচ্ছে এর নিঃশ্বাস এবং এর মুখ থেকে যে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে সেটা তার 
উদরস্থ প্রাণীসমূহের গলিত মাংসের গন্ধ ।” 

তারপর তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল, “আমরা সকলে যদি 
একসঙ্গে এই মহাসর্পের মুখে প্রবেশ করি, তা হলে কিভাবে ও আমাদের গিলে 
খাবে? আর ও যদিও আমাদের সকলকে একসঙ্গে গিলে ফেলে তবুও Fars 
গিলতে পারবে না। কৃষ্ণ WH ওকে মেরে ফেলবে, ঠিক যেমন বকাসুরকে 
মেরেছিল।”এইভাবে কথা বলতে বলতে তারা কৃষ্ণের পদ্মসম অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত 
মুখ দর্শন করে উচ্চহাস্য করতে করতে এবং হাততালি দিতে দিতে সেই বিশাল 
অজগরের মুখে প্রবেশ করতে লাগল। 

এদিকে কৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, বুঝতে পারলেন 
যে, এই বিরাট শিলার'পী শরীরটি একটি অসুর। তখন তিনি পরিকল্পনা করতে 
লাগলেন কিভাবে তিনি তীর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের রক্ষা করবেন। গো এবং গোবৎসসহ 
সমস্ত বালকেরা তখন সেই বিরাট আকৃতি অজগরের মুখে প্রবেশ করেছে। কিন্ত 
কৃষ্ণ তখনও প্রবেশ করেননি। অসুরটি কৃষ্ণের প্রবেশ করার প্রতীক্ষা করতে লাগল 
এবং সে ভাবতে লাগল, “কৃষ্ণ ছাড়া আর সকলেই প্রবেশ করেছে। এই কৃষ্ণই 
আমার ভাই এবং বোনকে হত্যা করেছে।” 
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কৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের নিরাপত্তার পরম প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তিনি যখন দেখলেন 
যে, তার বন্ধুরা সেই মহাসর্পের উদরে প্রবেশ করেছে, তখন ক্ষণকালের জন্য 
সেটা দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি তখন ভাবতে লাগলেন কিভাবে 
এই অসুরটিকে হত্যা করা যায়, অথচ এই সমস্ত বালক এবং গোবৎসদের উদ্ধার 
করা যায়। যদিও কৃষ্ণের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোন কারণ নেই, তবু তিনি এভাবে 
ভাবতে লাগলেন। অবশেষে, তিনি উপায় স্থির করে সেই অসুরের মুখে প্রবেশ 
করলেন। এইভাবে FATS প্রবেশ করতে দেখে মেঘের অন্তরালে অবস্থিত 
দেবতারা ভয়ে হাহাকার করে উঠলেন আর সেই সময় কংস আদি রক্তমাংসভুক 
রাক্ষসেরা অত্যন্ত আনন্দিত হল। 

অসুরটি যখন কৃষ্ণ এবং তার সাথীদের পিষে ফেলবার চেষ্টা করছিল, কৃষ্ণ 
তখন দেবতাদের হাহাকার শুনতে পেলেন এবং তিনি তৎক্ষণাৎ সেই অসুরের 
গলদেশে নিজেকে বর্ধিত করতে লাগলেন। যদিও সেই অসুরটি একটি বিরাট 
শরীর ধারণ করেছিল, কিন্তু তবুও কৃষ্ণের বর্ধিত হওয়ার ফলে তার কণ্ঠ রুদ্ধ 
হয়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল এবং চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল। তার প্রাণবায়ু 
কোনদিক দিয়ে বেরোবার পথ না পেয়ে তা ব্রন্মরন্ধ ভেদ করে বেরিয়ে গেল। 
এইভাবে সেই অসুরটির মৃত্যু হল। কৃষ্ণ তখন তীর বন্ধুদের এবং গোবৎসদের 
প্রতি তার করুণাঘন দৃষ্টিপাত করে তাদের চেতনা ফিরিয়ে আনলেন এবং সেই 
অসুরের মুখ থেকে বেরিয়ে এলেন। কৃষ্ণ যখন অঘাসুরের মুখে ছিলেন, তখন 
সেই অসুরের আত্মা এক অদ্ভুত জ্যোতিতে দশদিক উদ্ভাসিত করে কৃষ্ণের বেরিয়ে 
আসার প্রতীক্ষায় আকাশে অবস্থান করছিল এবং কৃষ্ণ যখন বেরিয়ে এলেন, তখন 
দেবতাদের সামনে সেই জ্যোতি কৃষ্ণের দেহে লীন হয়ে গেল। 

আনন্দে আত্মহারা হয়ে স্বর্গের দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর 
পুষ্পবৃষ্টি করতে শুরু করলেন এবং এইভাবে তারা তার আরাধনা করলেন। 
অন্সরারা আনন্দে মগ্ন হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন এবং গন্ধর্বেরা সুমধুর সুরে 
ভগবানের বন্দনা করতে লাগলেন। বাদকেরা বাদ্য বাজাতে লাগলেন, ব্রান্মণেরা 
বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং ভগবানের সমস্ত ভক্তরা জয়ধ্বনি দিতে 
লাগলেন, “জয়! জয়! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়!” 

ব্ৰহ্মা যখন সেই মঙ্গলধবনি শুনলেন, তখন কি হয়েছে তিনি তা দেখতে 
এলেন। তিনি দেখলেন যে, অঘাসুর হত হয়েছে। একটি শিশুরূপী ভগবানের 
সেই অসাধারণ লীলা দর্শন করে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন। বহুদিন ধরে 
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সেই অসুরের মুখ হা হয়ে রইল এবং কালক্রমে তার সেই সর্প-শরীরটি শুকিয়ে 
গেল; গোপবালকদের কাছে সেটি ভগবানের দিব্য লীলা স্মরণের আনন্দ 
উপভোগের একটি স্থান হয়ে রইল। 

কৃষ্ণ যখন অঘাসুরকে বধ করেছিলেন, তখন তার বয়স ছিল পাঁচ বছরেরও 
কম। পাঁচ বছরের কম বয়সের বালকদের বলা হয় কুমার, এবং সেই অবস্থাকে 
বলা হয় কৌমার। পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে বলা হয় পৌগণ্ড এবং 
দশ বছর থেকে পনের বছর পর্যন্ত বয়সকে বলা হয় কৈশোর। পনের বছরের 
পরে বালকদের বলা হয় যুবক। এক বছর এই অঘাসুর বধের ঘটনা নিয়ে 
বৃন্দাবনের গ্রামে আলোচনা হয়নি। কিন্তু যখন তাদের বয়স ছ'বছর হল, তখন 
তারা তাদের পিতা-মাতাকে সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা বললেন। পরবর্তী অধ্যায়ে 
তার কারণ বর্ণনা করা হবে। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যিনি ব্রহ্মার মতো দেবতাদের চেয়েও অনেক অনেক 
করা মোটেই কোন কঠিন কাজ নয়। তিনি অঘাসুরকে সেই মুক্তি দান করেছিলেন। 
অঘাসুর ছিল সব চাইতে পাপাত্মা এবং পাপীদের পক্ষে পরম ব্রন্মে লীন হয়ে 
যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় যেহেতু কৃষ্ণ অঘাসুরের শরীরে 
প্রবেশ করেছিলেন, তাই সেই অসুরটি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল। যে 
সমস্ত মানুষ সর্বক্ষণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের ধ্যান করেন অথবা তাঁর কথা 
চিন্তা করেন, তারা ভগবানের ধামে প্রবিষ্ট হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গলাভ করার 
সৌভাগ্য অর্জন করেন। সুতরাং ভগবান যার শরীরে প্রবেশ করেছিলেন সেই 
অঘাসুর যে কত সৌভাগ্যবান, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। 
ধ্যানযোগী, মহর্ষি এবং ভক্তরা সর্বক্ষণ তাদের হৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করেন অথবা 
মন্দিরে তার শ্রীবিগ্রহের দর্শন করেন; এইভাবে তারা সব রকম জড় কলুষ থেকে 
মুক্ত হয়ে দেহান্তে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করতে পারেন। কেবলমাত্র ভগবানের রূপ 
মনের মধ্যে ধারণ করে এই পরম প্রাপ্তি লাভ হয়। কিন্তু অঘাসুরের দেহে ভগবান 
নিজে প্রবেশ করেছিলেন, তাই অঘাসুরের স্থান সাধারণ ভক্ত বা শ্রেষ্ঠ যোগীদের 
থেকেও অনেক উপরে। 

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাবিলাসসমূহ শ্রবণ করছিলেন। (এই 
শ্রীকৃষ্ণই মহারাজ পরীক্ষিৎকে তার মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে রক্ষা করেছিলেন)। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ শ্রবণ করে ক্রমান্বয়ে তার উৎসাহ বাড়তে লাগল এবং তিনি 
শুকদেব গোস্বামীকে, যিনি তাকে শ্রীমন্াগবত শোনাচ্ছিলেন, জিজ্ঞাসা করলেন। 


১৩৬ 


অঘাসুর বধ 


পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন জানতে পারলেন যে, অঘাসুর বধের কথা বালকদের 
পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্তি অবধি অর্থাৎ এক বছর আলোচনা হয়নি, তা শুনে তিনি 
অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন। তিনি অত্যন্ত উৎসুকভাবে তার কারণ জানতে চাইলেন, 
কেন না তিনি জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির প্রভাবেই তা হয়েছিল। 

সাধারণত ক্ষত্রিয়রা তাদের রাজনৈতিক কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকেন এবং 
তাই পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ শোনবার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ তীরা 
পান না। কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবত্তত্ববেত্তা শ্রীল শুকদেব 
গোস্বামীর শ্রীমুখ থেকে শ্রীমভাগবত শুনছিলেন, তখন তিনি নিজেকে অত্যন্ত 
সৌভাগ্যবান বলে মনে করলেন। পরীক্ষিৎ মহারাজের অনুরোধে শুকদেব গোস্বামী 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, যশ এবং পরিকর বিষয়ক দিব্য লীলা 
বর্ণনা করতে লাগলেন। 


ইতি-__“লীল পুরুযৌতম শ্রীকৃষ্ণ” এছের 'অধাসুর বধ’ নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের 
ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


১৩৭ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 
ব্রহ্মার গোপশিশু এবং গোবৎস হরণ 


মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন জিজ্ঞাসা করলেন, গোপ শিশুরা কেন এক বছর 
অঘাসুর বধের কথা আলোচনা করেনি, তখন শুকদেব গোস্বামী অত্যন্ত আনন্দিত 
হলেন। তার ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, “হে ভাগবতবর মহারাজ পরীক্ষিৎ, 
তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করেছ, কেননা নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করেও তুমি সর্বদাই 
তা নতুন বলে অনুভব FAR!” 

ভগবানের ভক্তদের স্বভাবই হচ্ছে তাদের কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি 
দিয়ে তারা সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে শ্রবণ করেন বা কীর্তন করেন। একেই 
বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত এবং যিনি এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ এবং শ্রীকৃষ্ণের 
গুণকীর্তনে মগ্ন, তার কাছে এই বিষয় কখনও পুরানো হয় না। এটাই চিন্ময় 
এবং প্রাকৃত বিষয়ের পার্থক্য। প্রাকৃত বিষয়গুলি একটু পরেই বাসী হয়ে যায় 
এবং একটা বিষয় সম্বন্ধে বেশিক্ষণ শোনা যায় না; মানুষ তার পরিবর্তন চায়। 
কিন্তু অপ্রাকৃত বিষয়কে বলা হয় নিত্য নব নবায়মান। অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধে 
যতই শ্রবণ বা কীর্তন করা হোক না কেন, আমরা কখনও তাতে ক্লান্ত হই না। 
তা সব সময় নতুনই থাকে এবং আরও বেশি করে শোনবার জন্য আমরা আগ্রহী 
হয়ে উঠি। 

গুরুদেবের কর্তব্য হচ্ছে এঁকান্তিকভাবে কৌতুহলী শিষ্ের কাছে সমস্ত Vy 
বিষয় ব্যক্ত করা। তাই শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলতে শুরু 


১৩৮ 


aan গোপশিশু এবং গোবৎস হরণ 


করলেন কেন অঘাসুর বধের এক বছর পর্যন্ত সেই ঘটনা সম্বন্ধে কেউ কোন 
আলোচনা করেনি। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন, “এখন সেই 
গোপন রহস্য মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। অঘাসুরকে বধ করে, তার মুখ থেকে 
তীর বন্ধুদের রক্ষা করার পর শ্রীকৃষ্ণ তার বন্ধুদের নিয়ে একটি সরোবরের তীরে 
এলেন এবং বলতে লাগলেন, “হে সখাগণ, দেখ এই সরোবরের তীরটি কত 
মনোরম। প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছে আর 
জলের মধ্যে পাখিদের কলরব গাছগুলিতে প্রতিধবনিত হচ্ছে। এই জায়গাটি 
কোমল ও নির্মল বালুকায় পরিপূর্ণ এবং আমাদের সব রকম খেলার উপকরণ 
এখানে রয়েছে। এস এখানেই আমরা ভোজন করি। আমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, 
আর তা ছাড়া বেলাও অনেক হয়েছে। আমরা যখন ভোজন করব, গোবৎসরা 
তখন জলপান করে এখানেই নরম ঘাস আহার করুক।” 

শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে সমস্ত বালকেরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, “নিশ্চয়ই। 
এস, এখানে বসে আমরা আহার গ্রহণ করি।” তারপর তারা গোবৎসদের জল 
খাইয়ে সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে ঘাস খাওয়ার জন্য তাদের ছেড়ে দিল। কৃষ্ণকে 
মাঝখানে রেখে ঘাসের উপরে বসে তারা তাদের বাড়ি থেকে আনা খাবারের 
পুটলিগুলো খুলতে লাগল। তারা সকলে বৃত্তাকারে বসেছিল আর তাদের মাঝখানে 
কৃষ্ণ; আর সকলেই তীর দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা খেতে খেতে কৃষ্ণকে দর্শন 
করার অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। তাদের দেখতে ঠিক একটা পদ্মের 
মতো মনে হল, যার কর্ণিকা হচ্ছেন কৃষ্ণ আর তাকে ঘিরে বসে থাকা শিশুরা 
হচ্ছে তার পাপড়ি। বালকেরা ফুল, ফুলের পাপড়ি এবং গাছের বাকলের উপর 
তাদের খাওয়ার পুঁটলি রেখে কৃষ্ণের সঙ্গে বনভোজন করতে শুরু করল। খেতে 
খেতে বিভিন্ন বালকেরা কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন সম্পর্ক প্রকাশ করতে লাগল 
এবং একে অপরের সঙ্গে কৌতুকপূর্ণ আলোচনা করতে লাগল। এইভাবে যখন 
তার বন্ধুদের সঙ্গে কৃষ্ণ বনভোজন উপভোগ করছিলেন, তখন তার বাঁশিটা তার - 
কোমরে গৌজা ছিল, তীর শিঙ্গা এবং লগুড় তার কোমরের বাঁদিকে গৌজা ছিল। 
দই, ননী, অন্ন আর ফল দিয়ে তৈরি খাবারের একটা দলা তিনি তার বাঁ হাতের 
তালুতে ধরেছিলেন, যা তার পদ্ম-সদৃশ আঙ্গুলগুলির মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। 
যে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত যজ্ঞের পরম ভোক্তা, তিনি হাসতে হাসতে, উপহাস 
করতে করতে, বৃন্দাবনে তার বন্ধুদের সঙ্গে এইভাবে বনভোজন করছিলেন। স্বর্গের 
দেবতারা তখন সেই দৃশ্য দেখছিলেন। আর সেই গোপ-বালকেরা তখন পরমেশ্বর 
ভগবানের সান্নিধ্যে দিব্য আনন্দে মগ্ন ছিল। 


১৩৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সেই সময় গোবৎসগুলি কাছেই গোচারণভূমিতে ঘাস খেতে খেতে নতুন 
ঘাসের হাতছানিতে ধীরে ধীরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল এবং তখন আর তাদের 
দেখা গেল না। শিশুরা যখন দেখল যে, বাছুরগুলি কাছাকাছি কোথাও নেই, 
তখন তারা নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে খুব ভয় পেয়ে গেল এবং চিৎকার করে 
বলে উঠল, “কৃষ্ণ!” সমস্ত বিশ্বের ভয়স্বরূপ মৃত্যুও Apacs ভয় পায়। Par’ 
নাম উচ্চারণ করা মাত্রই শিশুদের সমস্ত ভয় দূর হয়ে গেল। তাদের প্রতি গভীর 
স্নেহের বশে তাদের খাওয়ায় বাধা না দিয়ে কৃষ্ণ তাদের বললেন, “তোমরা খাও, 
আমি দেখছি গোবৎসগুলি কোথায় গেল।” এইভাবে কৃষ্ণ তখন উঠে গিয়ে 
পাহাড়ের গুহায় এবং ঝোপেঝাড়ে বাছুরদের খুঁজতে লাগলেন। তাদের খুঁজতে 
খুঁজতে তিনি বনের মধ্যেও গেলেন, কিন্তু কোথাও তাদের খুঁজে পেলেন না। 

ইতিমধ্যে অঘাসুর বধের পর স্বর্গের দেবতারা যখন অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়ে 
সেই ঘটনা দর্শন করছিলেন, তখন বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে যীর জন্ম হয়েছে, সেই 
FAS তা দেখতে এসেছিলেন। কৃষ্ণের মতো ছোট্ট একটি শিশুকে এরকম অদ্ভুত 
একটা কর্ম করতে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি যদিও 
শুনেছিলেন যে, এই ছোট্ট গোপবালকটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তীর 
আরও অধিক মহিমামণ্ডিত লীলা দর্শন করার প্রয়াসী হয়ে তিনি সমস্ত গোবৎস 
এবং গোপ-শিশুদের চুরি করে অন্য এক জায়গায় রেখেছিলেন। গোবৎসদের 
অনেক খোঁজা সত্বেও কৃষ্ণ তাদের পেলেন না এবং সরোবরের তীরে যেখানে 
বসে তার সখারা বনভোজন করছিল, সেখানে তার সখাদেরও দেখতে পেলেন 
না। তখন সর্বান্তর্যামী শিশু কৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, ব্রহ্মা তার গোপসখা এবং 
গোবৎসদের চুরি করে নিয়ে গেছে। তিনি তখন ভাবলেন, “ব্রহ্মা সমস্ত বালকদের 
এবং গোবৎসদের চুরি করে নিয়ে গেছে। আমি এখন একা কিভাবে বৃন্দাবনে 
ফিরে যাব? মায়েরা অত্যন্ত দুঃখিত হবেন!” 

তাই তীর সখাদের মায়েদের পুত্রবিচ্ছেদের দুঃখ মোচন করার জন্য এবং ব্রহ্মার 
কাছে তার পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি নিজেকে গোপশিশু এবং 
গোবৎসরূপে প্রকাশিত করলেন। বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তার 
অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে নিজেকে অসংখ্যভাবে প্রকাশিত করেন। তাই তার পক্ষে 
সেই সমস্ত বালক এবং গোবৎসে প্রকাশিত হওয়া মোটেই কোন কঠিন কাজ 
নয়। তিনি নিজেকে ঠিক সেই বালকদের মতো প্রকাশিত করলেন, যাদের রূপ 
এবং আকৃতি ছিল ভিন্ন এবং যাদের সাজসজ্জা, আচার-আচরণ কার্যকলাপ সবই 
ছিল ভিন্ন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, স্বতন্ত্র জীবাত্মা হওয়ার ফলে প্রত্যেকেরই 
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রুচি, কার্যকলাপ এবং আচরণ ভিন্ন, কিন্তু তবুও কৃষ্ণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বালকরূপে 
নিজেকে প্রকাশিত করলেন। তিনি গোবৎসরূপেও নিজেকে প্রকাশিত করলেন, 
যাদের সকলেরই আকার, ধর্ম, কার্যকলাপ ইত্যাদি ছিল ভিন্ন। তার পক্ষে এটা 
সম্ভব, কেননা সব কিছু তারই শক্তির প্রকাশ। Kee পুরাণে বলা হয়েছে, পরস্য 
ব্ৰহ্মণঃ শক্তি’ অর্থাৎ এই জগতে আমরা যা কিছু দেখি তা সে জড় পদার্থই হোক্‌ 
বা সচেতন জীবই Als, তা সবই ভগবানের শক্তিরই প্রকাশ, যেমন তাপ এবং 
আলোক হচ্ছে অগ্নির শক্তির প্রকাশ। 

এইভাবে নিজেকে গোপশিশু এবং গোবৎসরূপে প্রকাশ করে তাদের দ্বারা 
ARIS হয়ে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। ব্রজবাসীদের কোন ধারণাই ছিল 
না যে, কি হয়েছে। বৃন্দাবনে পৌছে সমস্ত গোবৎসগুলি তাদের নিজের নিজের 
গোশালায় ফিরে গেল এবং বালকেরা তাদের নিজের নিজের গৃহে তাদের মায়ের 
কাছে ফিরে গেল। 

তাদের মায়েরা দূর থেকে বাঁশির শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন, তাই তারা বাড়ি 
থেকে বেরিয়ে এসে তাদের আলিঙ্গন করলেন। মাতৃন্সেহে তাদের স্তন থেকে 
দুধ ক্ষরিত হতে লাগল এবং তারা তাদের শিশুদের তা পান করতে দিলেন। 
তাদের এই নিবেদন ঠিক তীদের পুত্রদের উদ্দেশ্যে ছিল না, তা হচ্ছিল পরমেশ্বর 
ভগবানের উদ্দেশ্যে, যিনি নিজেকে সেই সমস্ত গোপশিশুতে প্রকাশিত করেছিলেন। 
এইভাবে বৃন্দাবনের সমস্ত মায়েরা পরমেশ্বর ভগবানকে তাদের স্তন্যদান করার 
সুযোগ পেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল মা যশোদাকেই তীর স্তন্যদান করবার সুযোগ 
দেননি, এখন তিনি সমস্ত মাতৃস্থানীয়া গোপীদের সেই সুযোগ দিলেন। 

সমস্ত শিশুরা তাদের মায়ের সঙ্গে আগের মতোই আচরণ করতে লাগল এবং 
তাদের মায়েরাও সন্ধ্যাবেলা শিশুরা যখন বাড়িতে ফিরে আসত, তখন তাদের 
স্নান করাতেন, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক এঁকে দিতেন এবং নানা রকম অলঙ্কারে তাদের 
সাজাতেন। গাভীরা সারাদিন গোচারণভূমিতে বিচরণ করার পর সন্ধ্যাবেলা ফিরে 
এসে হাম্বা রবে তাদের বৎসদের আহবান করত। বৎসরাও তৎক্ষণাৎ তাদের 
মায়েদের কাছে ছুটে আসত, মায়েরা স্নেহভরে তাদের শরীর চাটত। গোপী এবং 
গাভীরা তাদের পুত্র এবং বৎসদের প্রতি পূর্বের মতোই আচরণ করতেন যদিও 
প্রকৃতপক্ষে তীদের পুত্র এবং বসরা সেখানে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তাঁদের পুত্রদের 
প্রতি গোপিকাদের CRE এবং বৎসদের প্রতি গাভীদের CRE যেন অকারণে বর্ধিত 
হল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্নেহ বর্ধিত হল, যদিও সেই বালকগুলি এবং 
বৎসগুলি তাদের সন্তান ছিল না। কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দাবনের গোপিকাদের এবং 
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গাভীদের স্নেহ তীদের পুত্র এবং বৎসদের থেকেও অধিক ছিল, কিন্তু এই ঘটনার 
লাগলেন। এক বছর ধরে কৃষ্ণ নিজেকে গোপশিশু এবং গোবৎসরূপে প্রকাশ 
করে বনে ও ব্রজে ক্রীড়া করেছিলেন। 

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ 
করেন। তেমনই পরমাত্মারূপে নিজেকে প্রকাশ না করে এক বছর তিনি গোপশিশু 
এবং গোবৎসরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। একদিন কৃষ্ণ যখন বলরামের 
সঙ্গে গোবৎসদের বনে চরাচ্ছিলেন, তখন তীরা দেখলেন যে, গোবর্ধন পর্বতের 
উপর চারণ করতে করতে কয়েকটি গাভী পাহাড়ের অনতিদূরে নীচে বিচরণশীল 
বৎসদের দেখা মাত্রই তাদের দিকে দৌড়তে শুরু করল। তারা দ্রুতগতিতে 
লাফাতে লাফাতে পাহাড়ের উপর থেকে নেমে এল। তাদের বৎসদের প্রতি 
গভীর বাৎসল্যের প্রভাবে তারা এত আত্মবিস্মৃত হয়েছিল যে, তারা গোবর্ধন 
পর্বতের দুর্গম পথ দ্রুতগতিতে হেলায় অতিক্রম করে। দুগ্ধে পরিপূর্ণ স্তন এবং 
পুচ্ছভাগ উন্নত করে তারা নেমে এল। সেই সময় তাদের GA থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত 
হচ্ছিল এবং তাদের বসের প্রতি বাৎসল্য স্নেহে, (যদিও তারা তাদের বৎস ছিল 
না, এবং সুদীর্ঘকালের মধ্যে সেই সমস্ত গাভীগুলি আবার সন্তান প্রসব করেছিল) 
গোবর্ধন পর্বতের নীচে এসে পরম স্নেহভরে তারা তাদের পূর্ববৎসদের শরীর 
লেহন করতে লাগল। যদিও সরাসরি স্তন থেকে দুধ পান করার বয়স তাদের 
অতিক্রম হয়ে গিয়েছিল, তবুও তারা স্তন থেকে দুধ পান করতে লাগল। তাদের 
দেখে মনে হল যেন তাদের মধ্যে এক অদ্ভূত স্নেহের বন্ধন রয়েছে। 

গাভীগুলি যখন গোবর্ধন পর্বতের উপর থেকে দৌড়ে নেমে আসছিল, তখন 
যে সমস্ত গোপেরা তাদের তত্ত্বাবধান করছিলেন, তীরা বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। 
প্রাপ্ত বয়স্ক গোপেরাই গাভীর তত্বাবধান করতেন আর বালকেরা গোবৎসদের 
OMAN করতেন; এবং যতদূর সম্ভব গোবৎসদের গাভীদের থেকে আলাদা করে 
রাখা হত, যাতে তারা তাদের দুধ না খেয়ে ফেলে। তাই গোবর্ধন পর্বতের উপরে 
যে সমস্ত গোপেরা গাভীদের তত্ত্বাবধান করছিলেন, তারা তাদের থামাবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু থামাতে পারলেন না। তাদের এই অক্ষমতায় তাঁরা হতভম্ব হয়ে 
পড়লেন, তারা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করলেন এবং তারপরে তাদের খুব রাগ হল। 
কিন্তু যখন তারা গরুগুলির পিছন পিছন নেমে এসে দেখলেন যে, তাদের 
শিশুপুত্ররা গোবৎসদের তত্ত্বাবধান করছে, তখন তাদের শিশুসন্তানদের প্রতি 
তারাও এক গভীর স্নেহ অনুভব করলেন। সেটা ছিল খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। 
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তারা যখন নেমে এসেছিলেন, তখন তারা অত্যন্ত মর্মাহত, হতভম্ব এবং ক্রুদ্ধ 
দ্রবীভূত হল। তৎক্ষণাৎ তাদের ক্রোধ, SBS এবং দুঃখ দূর হয়ে গেল। তীরা 
তাদের পুত্রদের প্রতি বাৎসল্য CAR প্রদর্শন করতে লাগলেন এবং গভীর CHE 
তাদের কোলে তুলে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তীরা তাদের পুত্রদের মস্তক আঘ্বাণ 
করলেন এবং মহা আনন্দে তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করলেন। এইভাবে তাদের 
পুত্রদের আলিঙ্গন করার পর তারা গাভীগুলিকে নিয়ে গোবর্ধন পর্বতের উপরে - 
ফিরে গেলেন এবং যেতে যেতে তারা তীদের পুত্রদের কথা মনে করতে লাগলেন 
এবং বাৎসল্য CHR তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। 

বলরাম যখন গোবৎসদের প্রতি গাভীদের এবং পুত্রদের প্রতি পিতাদের এই 
অসাধারণ শ্লেহ-বিনিময় দেখলেন__বিশেষ করে যখন বৎস অথবা বালকেরই এই 
ধরনের প্রয়োজন ছিল না-_তিনি ভাবতে লাগলেন, কেন এই রকম অদ্ভুত ঘটনাটি 
ঘটল। সমস্ত ব্রজবাসীদের তাদের শিশুসন্তানদের প্রতি এই গভীর CRE দেখে 
তিনি আশ্চর্য হলেন। এই রকম স্সেহ ত’ কৃষ্ণ ছাড়া আর কারও প্রতি থাকা 
সম্ভব নয়! তেমনই গাভীরাও কৃষ্ণের প্রতি তাদের যেমন বাৎসল্য, ঠিক সেইভাবে 
তাদের বৎসদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হয়ে উঠেছে। বলরাম তাই ভাবলেন যে, 
এই অসাধারণ CRRA নিশ্চয় কোন SY কারণ রয়েছে। তা না হলে এই অদ্ভুত 
আচরণের কি কারণ থাকতে পারে? তিনি বিচার করে দেখলেন যে, এর কারণ 
নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণ, যীকে তিনি তার পরমারাধ্য পরমেশ্বর ভগবান বলেই জানেন। 
তিনি ভাবলেন, “এটা নিশ্চয়ই কৃষ্ণের কার্য, এমন কি আমিও এই মায়ার দ্বারা 
প্রভাবিত না হয়ে পারছি না।” এইভাবে বলরাম বুঝতে পারলেন যে, সেই 
বালকেরা এবং বৎসগুলি সকলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। 

বলরাম আসল ঘটনা সম্বন্ধে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রিয় কৃষ্ণ, প্রথমে 
আমি মনে করেছিলাম যে, এই সমস্ত গাভী, গোবৎস এবং গোপবালকেরা হচ্ছে 
মহান খষি, মহাত্মা বা দেবতা। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যে, আসলে এরা 
সকলে তোমারই প্রকাশ। এরা সকলেই তুমি; তুমিই গো, গোবৎস এবং 
গোপবালকরূপে তোমার লীলা আস্বাদন করছ। এর গোপন রহস্যটা কিঃ সেই 
গো, গোবৎস এবং গোপবালকেরা কোথায় গেছে? আর তুমিই বা কেন নিজেকে 
গো, গোবৎস রূপে প্রকাশিত করেছ? তুমি কি দয়া করে আমাকে এর কারণটা 
বলবে?” বলরামের অনুরোধে কৃষ্ণ সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনাটা বললেন; কিভাবে 
ব্ৰহ্মা গো, গোবৎস ও গোপবালকদের চুরি করে নিয়ে গেছে এবং লোকেরা যাতে 
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তা না জানতে পারে, সেই জন্য কিভাবে তিনি নিজেকে সেই সমস্ত গো, গোবৎস 
এবং গোপবালকরপে প্রকাশিত করেছেন। 

কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন এইভাবে কথা বলছিলেন, ব্রহ্মা তখন তার সময়ের 
পরিমাণে এক নিমেষের মধ্যে সমস্ত গোপশিশু এবং গোবৎসদের একটা পাহাড়ের 
গুহার মধ্যে রেখে ফিরে এলেন। ভগবদৃগীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে, 
এক হাজার চতুর্যুগে অর্থাৎ ৪৩,০০,০০০ ১০০০ বৎসরে ব্রহ্মার বারো ঘণ্টা 
হয়। সেই হিসাবে ব্রহ্মার এক নিমেষ আমাদের সময়ের পরিমাণে এক সৌর 
বৎসর। তাঁর সময়ের পরিমাণে এক নিমেষের মধ্যে সেই শিশুদের এবং 
গোবৎসদের চুরি করার ফলে কি হয়েছে তা দেখবার জন্য ব্রহ্মা ফিরে এলেন। 
তিনি অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন, কেননা তিনি জানতেন যে, তিনি আগুন নিয়ে 
খেলা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তার প্রভু এবং দুর্বিনীতভাবে মজা দেখবার জন্য 
তিনি তার গোবৎস এবং সখাদের চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত 
উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাই তিনি সময় নষ্ট না করে তৎক্ষণাৎ ফিরে এলেন। ফিরে 
এসে তিনি দেখলেন যে, সেই সমস্ত গোৌপবালকেরা এবং গোবৎসরা আগের 
মতোই খেলা করছে। তীর মনে কোন সংশয় ছিল না যে, তিনি তাদের 
মায়াশয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছেন। কিন্তু তা সত্বেও তাদের ঠিক আগের 
মতো খেলা করতে দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। ব্রহ্মা ভাবতে লাগলেন, 
“আমি এই সমস্ত গোপবালক এবং গোবৎসদের মায়াশয্যায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে 
MAR! তা হলে কি করে সেই বালকেরাই এবং বৎসরাই এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে 
খেলা করছে? তার মানে কি তারা আমার মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি? এরা 
কি গত এক বৎসর ধরে এইভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে খেলা করছে?” ব্রহ্মা বুঝতে 
চেষ্টা করলেন যে, এরা কে এবং কিভাবেই বা তারা তীর মায়ার দ্বারা প্রভাবিত 
না হয়ে এখানে এইভাবে খেলা করছে! কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন 
না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, তিনি নিজেই তীর মায়ার দ্বারা মোহিত হয়ে পড়লেন। 
তীর মায়াশক্তিকে তখন অন্ধকার রাত্রে তুষারের মতো বা দিনের আলোয় জোনাকী 
পোকার মতো মনে হল। পাহাড়ের উপর সঞ্চিত তুষার দিনের আলোয় ঝলমল 
দেখা যায় না। তেমনই শ্রীকৃষ্ণের মায়াশক্তির কাছে ব্রহ্মার মায়াশক্তিকে রাতের 
অন্ধকারে তুষারের মতো বা দিনের আলোয় জোনাকির মতো মনে হল। অল্প 
শক্তিসম্পন্ন কোন মানুষ যখন প্রচণ্ড শক্তিশালী কোন মানুষের কাছে তার শক্তি 
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প্রকাশ করতে যায় তখন অনর্থক তার শক্তিরই ক্ষয় হয়, তাতে কখনই তার শক্তি 
বৃদ্ধি পায় না। ব্রহ্মার মতো মহান পুরুষও কৃষ্ণের কাছে তীর শক্তি প্রকাশ করতে 
গিয়ে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠলেন। এইভাবে ব্রহ্মা তার নিজের মায়াশক্তির প্রভাবে 
নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। 

সেই সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা যে আসল গোবৎস ও গোপবালক 
নয়, তা ব্রহ্মাকে বোঝাবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিষ্ণুমর্তিতে রূপান্তরিত করলেন। 
প্রকৃতপক্ষে, প্রকৃত গোবৎস এবং গোপবালকেরা ব্রহ্মার মায়ার প্রভাবে নিদ্রামগ্ন 
ছিল, কিন্তু ব্ৰহ্মা যাদের দেখছিলেন তারা সকলেই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রকাশ। 
বিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ, তাই ব্রহ্মার সামনে সেই সমস্ত গোপবালকেরা 
চতুৰ্ভূজ বিষ্ণুমূর্তিতে প্রকাশিত হল। সমস্ত বিষ্ণুমুর্তির অঙ্গকান্তি ছিল বর্ষার জলভরা 
মেঘের মতো নীল এবং তাদের পরনে ছিল পীত বসন, তারা সকলেই ছিলেন 
চতুৰ্ভুজ এবং তাদের শঙ্, চক্র, গদা এবং পদ্ম শোভা পাচ্ছিল। তাদের মাথায় 
ছিল অদ্ভুত দ্যুতিসম্পন্ন মণিমাণিক্য খচিত সোনার মুকুট; কানে ছিল কুণুল; তাদের 
গলায় ছিল অপূর্ব সুন্দর ফুলের মালা; তাদের বক্ষে আ্রীবৎসচিহ্ন ছিল এবং তাদের 
হাতে রজুবন্ধ এবং অন্যান্য সমস্ত রত্বালঙ্কার। তাদের কণ্ঠ ছিল শঙ্খের মতো মসৃণ, 
তাদের পদযুগলে নূপুর শোভা পাচ্ছিল, তাদের কোমরে ছোট ছোট ঘণ্টাযুক্ত 
সোনার কোমরবন্ধ, তাদের আঙ্গুলে অঙ্গুরীয় শোভা পাচ্ছিল। ব্রহ্মা আরও 
দেখলেন যে, সেই সমস্ত বিষুরমূর্তির শ্রীপাদপদ্ম থেকে মস্তক পর্যন্ত তুলসী মঞ্জরী 
শোভা পাচ্ছিল। সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তির সকলেই দিব্য সৌন্দর্যে ভূষিত ছিলেন। 
তাদের মুখের হাসি পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎন্নার মতো স্নিগ্ধ এবং সকরুণ দৃষ্টিপাত 
রজোগুণ এবং তমোগুণের সৃষ্টিকর্তা এবং পালনকর্তা। বিষ্ণু স্বয়ং সত্বগুণের 
প্রতীক, ব্রহ্মা রজোগুণের প্রতীক এবং মহেশ্বর হচ্ছেন তমোগুণের প্রতীক। তাই 
এই জগতের সব কিছুর পালনকর্তারূপে বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং শিবেরও সৃষ্টিকর্তা ও 
পালনকর্তা | 

এই বিষ্ণুমূর্তিকে দর্শন করার পর ব্রহ্মা দেখলেন যে, অনেক অনেক ব্রহ্মা, 
শিব, দেব-দেবী, জীবসমূহ এমন কি পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র জীব এবং অতি 
ক্ষুদ্র তৃণ, গুল্ম স্থাবর, জঙ্গম সব কিছুই মূর্ত হয়ে তাদের ঘিরে নৃত্য করছেন। 
তাদের সেই নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে মধুর সুরে গান হচ্ছে এবং বাজনা বাজছে, তারা 
সকলেই সেই সমস্ত Resales পূজা করছিলেন। ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন যে, 
সেই সমস্ত বিষ্ণুমূর্তি, অণিমা প্রভৃতি এখ্বর্য, মায়া প্রভৃতি বিভূতি এবং মহত্ত্ব 
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প্রভৃতি চতুর্বিশতি তত্ত্বে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছেন। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহিমাবলে 
তার অধীনস্থ সমস্ত শক্তি তাদের সেবায় রত। কাল, স্বভাব, সংস্কার, কাম, কর্ম, 
প্রকৃতির তিনটি গুণ প্রভৃতি পদার্থসকল মূর্তিমান হয়ে তাদের উপাসনা করছিলেন। 
ব্ৰহ্মা বুঝতে পারলেন যে, তারা সত্য, জ্ঞান এবং আনন্দের উৎস। তাদের সেই 
বিগ্রহ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় এবং তীরাই হচ্ছেন উপানষদের অনুগামীদের আরাধ্য 
পরমতত্ব। ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন যে, সমস্ত গোবৎস এবং গোপবালকেরা কোন 
যৌগিক শক্তির প্রভাবে বা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বিষুরমূর্তিতে রূপান্তরিত হননি। 
এমন কি তীরা বিষ্ণুমায়ার প্রভাবেও এই বিষ্ণুমূর্তিতে রূপান্তরিত হননি, তারা হচ্ছেন 
স্বয়ং বিষ্ণু। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুমায়ার পার্থক্য হচ্ছে আগুনের সঙ্গে তাপের পার্থক্যের 
মতো। তাপের মধ্যে উষ্ণতা আদি আগুনের গুণাবলী বর্তমান; কিন্তু তবুও তাপ 
আগুন নয়। সেই বালকদের এবং গোবৎসদের বিষ্ণুমূর্তিতে প্রকাশ অগ্নির তাপের 
মতো ছিল না, তা ছিল স্বয়ং আগুন। তারা সকলেই ছিলেন বিষ্ণু, প্রকৃতপক্ষে 
বিষ্ণুর গুণাবলী হচ্ছে পূর্ণসত্তা, পূর্ণজ্ঞান এবং পূর্ণ আনন্দ। জড় অভিজ্ঞতার 
পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়-_একই বস্তুর অনেক প্রতিবিম্ব দেখা 
যায়-_এক সূর্যকে যেমন বিভিন্ন জলের পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন সূর্যরূপে প্রতিবিশ্বিত 
হতে দেখা যায়, কিন্তু সেই প্রতিবিন্বে যথার্থ তাপ এবং আলোক নেই; গোপবালক 
এবং গোবৎসরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ সেই রকম ছিল না। তারা সকলেই ছিলেন 
পূর্ণ বিষুগ্তত্ব। তাদের সেই বিগ্রহ ছিল সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। 

পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ দিব্যরাপ এতই মহান যে, উপনিষদের নির্বিশেষ 
অনুগামীরাও তীর সেই রূপকে জানতে পারে না। যে সমস্ত নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীর 
উপনিষদের মাধ্যমে কেবল এইটুকু জানতে পারেন যে, পরম সত্য কোন জড় 
পদার্থ নয়, পরমতত্ব জড়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এবং তা জড়া প্রকৃতির অতীত। 
পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় রূপ এই সমস্ত সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন নির্বিশেষবাদীদের 
উপলব্ধির অতীত। ব্রহ্মা, শ্রীকৃষ্ণকে এবং বিষ্ণুরূপে তীর প্রকাশকে বুঝতে 
পারলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রকাশের 
ফলেই এই জগতে স্থাবর এবং জঙ্গম সব কিছুরই অস্তিত্ব আছে। 

ব্রহ্মা যখন তার সীমিত শক্তি এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত সীমিত চেতনা 
নিয়ে হতভম্বের মতো দাড়িয়ে ছিলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনিও 
জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ একটি জীবমাত্র এবং তিনি ভগবানের হাতের ক্রীড়নক 
মাত্র। একটি পুতুলের যেমন নিজে নিজে নাচবার ক্ষমতা নেই, সে কেবল 
নাচানেওয়ালার পরিকল্পনা অনুসারে নাচে, তেমনই সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত 


১৪৭ 


জীবেরা সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের পরিচালনায় পরিচালিত হন। সেই সম্বন্ধে 
চৈতন্য চরিতামৃতে' বলা হয়েছে, 
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যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ 


সমস্ত জগৎ জড়া প্রকৃতির তরঙ্গের অন্তর্গত এবং সমস্ত জীব ক্ষুদ্র খড়কুটোর 
মতো তাতে ভাসছে। তাই তারা প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে চলেছে। 
কিন্তু কেউ যখন বুঝতে পারেন য়ে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক, 
তখন “মায়া” বা বেঁচে থাকার অর্থহীন সংগ্রাম বন্ধ হয়ে যায়। 

এইভাবে ব্রহ্মা, যিনি হচ্ছেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর প্রভু, এবং যিনি 
সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, তিনিও পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি 
বুঝতে না পেরে এইভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। জড় জগতে ব্রহ্মার মতো 
মহান ব্যক্তিও পরমেশ্বর ভগবানের মায়াকে বুঝতে পারেন না। ব্রহ্মা শুধু যে 
তা বুঝতে পারলেন না তা নয়, তার সামনে শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে তার শক্তিকে প্রকাশ 
করেছিলেন, তা প্রত্যক্ষ করেই তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ যে কিভাবে নিজেকে গোবৎস ও গোপবালকে প্রকাশিত করেছিলেন, 
এবং তারা সকলেই যে ছিলেন এক-একজন বিষ্ণু, তা যে কি করে সম্ভব, তা 
বুঝতে না পেরে ব্রহ্মা সম্পূর্ণরূপে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। তার এই 
অবস্থা দেখে তীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের করুণা হল। তিনি তখন সেই দৃশ্যের উপরে 
যোগমায়ার আবরণ টেনে দিলেন। ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, যোগমায়ার 
দ্বারা আচ্ছাদিত ভগবানকে দেখা যায় না। সত্যকে যা আচ্ছাদিত করে, তা হচ্ছে 
মহামায়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি যা বদ্ধ জীবকে জড় ইন্দ্রিয়ের অতীত 
পরমেশ্বর ভগবানকে বুঝতে দেয় না। কিন্তু যে শক্তি আংশিকভাবে পরমেশ্বর 
ভগবানকে প্রকাশ করে এবং আংশিকভাবে তাকে আচ্ছাদিত করে রাখে, তাকে 
বলা হয় যোগমায়া। ব্ৰহ্মা কোন সাধারণ বদ্ধ জীব নন, তিনি সমস্ত দেবতাদের 
থেকেও অনেক অনেক মহান। কিন্তু তিনিও পরমেশ্বর ভগবানের লীলা বুঝতে 
পারলেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছাকৃতভাবে আর তার কাছে তীর শক্তির প্রকাশ 
প্রদর্শন করলেন না। বদ্ধ জীব যে কেবল মোহিতই হয়ে পড়ে তা নয়, তারা 
ভগবানের Gs শক্তিকে বুঝতে পর্যন্ত পারে না। ভগবান যোগমায়ার আবরণ 
টেনে দিলেন যাতে ব্রহ্মা আর Ret হয়ে না পড়েন। 

ব্ৰহ্মা যখন একটু প্রকৃতিস্থ হলেন, তখন তার মনে হল যেন তিনি মৃতপ্রায় 
অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত হলেন এবং অনেক কষ্টে তিনি তার চোখ খুললেন। 


১৪৮ 


ব্রহ্মার গোপশিশু এবং গোবৎস হরণ 


তিনি তার সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে ভগবানের নিত্য ধাম দর্শন করতে সক্ষম হলেন। 
চারদিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, মানুষের জীবনধারণের উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ, 
সর্ব খতুতে সুখদায়ক অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত বৃন্দাবন ধাম। তিনি দেখলেন যে, 
সেখানে সমস্ত জীবই জড়া প্রকৃতির অতীত। বৃন্দাবনের বনে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি 
Re জন্তরাও হরিণ, মানুষ প্রভৃতি নিরীহ জীবের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে শান্তিতে 
বসবাস করছে। তিনি বুঝতে পারলেন A, যেহেতু সেই বৃন্দাবন ভগবানের নিত্য 
ধাম তাই কাম, ক্রোধ, লোভ আদি ভাবের সেখানে কোন স্থান নেই। ব্রহ্মা 
দেখলেন যে, সেখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একটি ছোট গোপশিশুরূপে তীর 
লীলাবিলাস করছেন; তিনি দেখলেন যে, দই মাখা ভাতের দলা হাতে, তিনি তার 
বন্ধুদের এবং বৎসদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এক বছর আগে তারা হারিয়ে যাওয়ার 
পরে ঠিক যেভাবে তিনি তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। 

ব্ৰহ্মা তখন তার হংসবাহন থেকে নেমে এসে ভগবানের সামনে একটি 
স্বর্ণদণ্ডের মতো ভূমিতে নিপতিত হলেন। এইভাবে প্রণাম করাকে বলা হয় 
were’ অর্থাৎ একটি দণ্ডের মতো পতিত হয়ে মাননীয় বৈষ্ণব বা ভগবানকে 
প্রণাম করা। ব্রহ্মা ভগবানের সামনে দণ্ডরৎ প্রণতি জানালেন; এবং যেহেতু ব্রহ্মার 
গায়ের রং সোনার মতো, তাই তাকে দেখে মনে হল যেন একটি স্বর্ণদণ্ শ্রীকৃষ্ণের 
পায়ের কাছে পড়ে আছে। ব্রহ্মার মাথার চারটি মুকুট ভগবানের শ্রীপাদপন্মকে 
স্পর্শ করল। আনন্দের আতিশয্যে ব্রহ্মার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল 
এবং সেই অশ্রধারায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল ধৌত করলেন। তিনি বারবার 
ভগবানকে প্রণতি জানিয়ে তার অপূর্ব লীলাসমূহ স্মরণ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ, 
বহুবার TAS প্রণতি করবার পর ব্রহ্মা উঠে দাড়ালেন, হাত দিয়ে তার চোখের 
জল মুছলেন এবং অবনত মস্তকে শ্রীকৃষ্কে অবলোকন করে সবিনয়ে ও সাবধানে 
কৃতাঞ্জলি সহকারে কম্পিত কলেবরে গদগদ বাক্যে তার স্তুতি করতে লাগলেন। 


ইতি_-“লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” এছের gana গোপশিশু এবং গোবত্স 
হরণ’ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


১৪৯ 


চতুর্দশ অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্ব 


ব্রহ্মা বললেন, “হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনিই পরম আরাধ্য। তাই আমি 
আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রণতি এবং স্তৃতি 
নিবেদন করছি। আপনার অঙ্গকান্তি, বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। তাই আপনার 
নাম ঘনশ্যাম। আপনি বিদ্যুতের মতো পীত বস্ত্রধারী। 

“আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্যপুত্র। আপনার মুখমণ্ডল গুঞ্জাবিরচিত 
কর্ণভূষণের দ্বারা বিভূষিত, এবং মাথায় শিখিপুচ্ছ। মুকুট, বনফুলের মালা, বেত্র, 
বেণু ইত্যাদির দ্বারা ভূষিত হয়ে আপনার পরম সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়েছে। আপনার 
শ্রীরণযুগল অতিশয় কোমল। আমি আপনার স্তব করছি। 

“হে ভগবান, লোকে মনে করে যে, আমি বৈদিক জ্ঞানের আধার এবং এই 
ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু এখন প্রমাণিত হল যে, আমিও আপনাকে সম্পূর্ণভাবে 
অবগত হতে পারিনি, যদিও একটি শিশুরূপে আপনি আমার সম্মুখে বিরাজ 
করছেন। আপনি আপনার গোপসখা এবং গোবৎসদের সঙ্গে একজন সাধারণ 
গ্রাম্য বালকের মতো খেলা করছেন, তা দেখে মনে হয় যেন আপনি যথেষ্ট শিক্ষাও 
লাভ করেননি। আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটি অসহায় শিশু, 
হাতে এক দলা খাবার নিয়ে তার গোবৎসদের খুঁজে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তা সত্বেও 
আপনার দেহ এবং আমার দেহের মধ্যে এত গভীর পার্থক্য রয়েছে যে, আপনার 
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শক্তির অনুমান পর্যন্ত আমি করতে পারি না। ব্রহ্মসংহিতাতে তার বর্ণনা করে 
আমি বলেছি যে, আপনার শরীর জড় নয়_তা সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ।” 

বহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের শরীর চিন্ময়। ভগবানের সত্তার 
সঙ্গে তার দেহের কোন পার্থক্য নেই। তীর শরীরের প্রতিটি অঙ্গই অন্য সব 
ক’টি ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে। তিনি তার হাত দিয়ে দেখতে পারেন, তিনি 
তার চোখ দিয়ে শুনতে পারেন, তিনি তার পা দিয়ে নেবেদ্য গ্রহণ করতে পারেন 
এবং তিনি তার মুখ দিয়ে সৃষ্টি করতে পারেন। 

ব্ৰহ্মা বললেন, “ভক্তদের কল্যাণের জন্যই আপনি গোপশিশুরূপে আবির্ভূত 
হয়েছেন এবং যদিও আমি আপনার গোবৎস এবং সখাদের চুরি করে আপনার 
শ্রীপাদপন্মে অপরাধ করেছি, তবুও আমি জানি যে আপনি আমার প্রতি 
কৃপাপরবশ। সেটাই আপনার অপ্রাকৃত গুণাবলী; আপনার ভক্তদের প্রতি আপনি 
অত্যন্ত স্নেহশীল-__আপনি ভক্তবৎসল। তাই আমার প্রতি আপনার এই অসীম 
স্বেহ। আমি আপনার শক্তির আদি অন্ত খুঁজে পাই না। আমি ব্রহ্মা, এই 
ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তা সত্তেও আপনার এই শিশুরূপের গুণরাশির অনুমান 
পর্যন্ত আমি করতে পারছি না। তখন সাধারণ লোকের আর কি কথা! আমি 
যদি আপনার এই শিশুরূপের দিব্য গুণাবলীসমূহ গণনা করতে না পারি, তাহলে 
আপনার দিব্য লীলাসমূহই বা আমি কিভাবে বুঝতে পারব? তাই ভগবদৃগীতায় 
যে বলা হয়েছে যিনি অতি অল্প পরিমাণেও ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ, তীর 
আবির্ভাবলীলা এবং অপ্রকটলীলা বুঝতে পারেন, তিনি এই জড় দেহ পরিত্যাগ 
করার পর ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। বেদেও এই 
উক্তি সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং সেখানে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর 
ভগবানকে জানার মাধ্যমে আমরা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারি। তাই 
আমি সকলকে সাবধান করে দিচ্ছি যেন তারা কখনও মনোধর্মপ্রসৃত জ্ঞানের 
মাধ্যমে আপনাকে জানবার চেষ্টা না করে। 

“আপনাকে জানার সব চাইতে প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে, মনোধর্মপ্রসৃত সব রকম 
জল্পনা-কল্পনা পরিত্যাগ করে, বিনীতভাবে ভগবদৃগীতা আদি শাস্তগরস্থের মাধ্যমে 
অথবা আপনার চরণে সর্বতোভাবে নিবেদিত-আত্মা কোন মহাজনের শ্রীমুখ থেকে 
আপনার GAPS লীলাসমূহ শ্রবণ করা। কোন রকম জল্পনা-কল্পনা না করে 
ভগবদ্তক্তের শ্রীমুখ থেকে ভগবত্তত্ব শ্রবণ করতে হয়, জড় জাগতিক অবস্থার 
পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন হয় না, কেবল আপনার প্রদত্ত বাণী শ্রবণ করার 
মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। জড় ইন্দ্রিয়ের 
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মাধ্যমে আপনাকে জানা যায় না, কিন্তু তবুও কেবল আপনার কথা শ্রবণ করার 
মাধ্যমে মানুষ ধীরে ধীরে অজ্ঞানের অন্ধকারকে পরাভূত করে আপনাকে জানতে 
পারে। আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আপনি ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। 
অন্য কোনভাবে আপনাকে জানা যায় না। ভক্তিবিহীন জ্ঞানের মাধ্যমে আপনাকে 
জানার চেষ্টা কেবল সময়েরই অপচয় মাত্র। ভক্তি এতই অপূর্ব যে, তার অতি 
অল্প অনুশীলন করার ফলেই মানুষ পরম পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তাই কারোর 
পক্ষেই এই অতি মঙ্গলজনক ভগবস্তক্তির পন্থা পরিত্যাগ করে জ্ঞানের মাধ্যমে 
আপনাকে জানার চেষ্টা করা উচিত নয়। মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে 
আপনার আংশিক প্রকাশ-_আপনার বিশ্বরূপ দর্শন করা যেতে পারে, কিন্তু সব 
কিছুর পরম উৎসরূপে আপনাকে জানা যায় না। যারা কেবল মনোধর্মপ্রসূত 
জ্ঞানের প্রয়াসী, তারা কেবল তাদের শক্তির অপচয় করছে। ধানের তুষে প্রহার 
করলে যেমন তা থেকে চাল পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই ইন্দ্রিয়লন্ধ জ্ঞানের 
মাধ্যমে আপনাকে পাওয়া যায় না। অল্প একটু ধানও টেকিতে ভাঙলে তা থেকে 
চাল৷ পাওয়া যায়, কিন্তু পর্বত পরিমাণ তুষ থেকে এক মুঠোও চাল পাওয়া যায় 
না। তাতে কেবল সময়েরই অপচয় হয়। 

“হে পরম প্রভু, মানব সমাজের ইতিহাসে বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে মানুষ 
বহু প্রচেষ্টার মাধ্যমেও পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে অক্ষম হয়ে, কায়মনোবাক্যে 
আপনার সেবা করার ফলে আপনার দিব্য ধামে প্রবেশ করার সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি লাভ 
করেছেন। ভক্তিযুক্ত সেবা ছাড়া জ্ঞান বা ধ্যানের মাধ্যমে আপনাকে জানা যায় 
না। তাই এই জড়জাগতিক কার্যে লিপ্ত থাকার সময়েও আপনার শ্ত্রীপাদপন্মের 
প্রতি ভক্তিযুক্ত হওয়া কর্তব্য, এবং সর্বদাই আপনার অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং . 
কীর্তন করা PET | কেবলমাত্র আপনার মহিমা শ্রবণ কীর্তন করার ফলে আপনার 
দিব্যধামে প্রবিষ্ট হওয়ার সালোক্য মুক্তি লাভ করা যায়। কেউ যখন আপনার 
দিব্য মহিমা শ্রবণ কীর্তন করার মাধ্যমে আপনার প্রতি অনুরক্ত হন এবং তার 
সমস্ত কর্মের ফল কেবল আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করেন, 
তা হলে অনায়াসে তিনি আপনার পরম ধামে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করে 
নিত্য আনন্দে মগ্ন হন। যারা তাদের চিত্তকে সর্বতোভাবে কলুষমুক্ত করে নির্মল 
হতে পেরেছেন, তারাই কেবল আপনাকে জানতে পারেন, এবং তা আপনার 
মহিমা শ্রবণ কীর্তন করার মাধ্যমেই সম্ভব হয়।” 

ভগবান সর্বব্যাপ্ত। Agee ভগবদৃগীতায় নিজেই বলেছেন, “আমাকে আশ্রয় 
করেই সব কিছু বিরাজ করছে, কিন্তু আমি কোন কিছুতেই আবদ্ধ নই।” যেহেতু 
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ভগবান হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত, তাই কোন কিছুই তীর অজ্ঞাত নয়। পরমেশ্বর ভগবানের 
সর্বব্যাপকতা বদ্ধ জীবের সীমিত জ্ঞানের মধ্যে কখনই সীমাবদ্ধ হয় না; তাই 
কোন মানুষ যখন তার মনকে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপন্মে নিবদ্ধ করার ফলে 
চিত্তের একাগ্রতা অর্জন করেন, তখনই তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে কিছু পরিমাণে 
জানতে পারেন। মনের কাজই হচ্ছে ইন্দ্রিয় উপভোগের বিষয়সমূহে বিচরণ করা। 
তাই যে মানুষ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় সর্বদা যুক্ত রাখতে 
সক্ষম হয়েছেন, তিনি কেবল তার মনকে দমন করতে পারেন এবং তার চিত্তকে 
পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্ধে নিবদ্ধ রাখতে পারেন। পরমেশ্বর ভগবানের 
শ্রীপাদপদ্বে চিত্তের এই একাগ্রতার নাম হচ্ছে সমাধি। এই সমাধিস্তরে অধিষ্ঠিত 
না হলে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। অনেক দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক 
আছেন, যারা প্রকৃতিকে পুষ্থানুপুজ্ঘভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছেন। তাদের 
জড়া প্রকৃতিকে জানার এই জ্ঞান যদি এত উন্নতও হয় যে, তারা সব কটি গ্রহ 
নক্ষত্রের প্রতিটি পরমাণুকেও গণনা করতে পারেন, বা সূর্য, চন্দ্র এবং তারকাবলীর 
প্রতিটি রশ্মি গণনা করতে পারেন, কিন্তু তবুও তাদের পক্ষে পরমেশ্বর ভগবানের 
দিব্য গুণাবলীসমূহ গণনা করা সম্ভব হবে না। 

ACHAT প্রথমেই বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত গুণের 
উৎস। সাধারণত তাকে বলা হয় Med, অর্থাৎ তিনি সব রকমের গুণ থেকে 
মুক্ত। কিন্তু নির্বিশেষবাদীরা বলেন যে, Fe মানে হচ্ছে তার কোন গুণ নেই। 
যেহেতু তারা অপ্রাকৃত উপলব্ধির মাধ্যমে ভগবানের গুণাবলী উপলব্ধি করতে 
পারেন না, তাই তীরা বলেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের কোন গুণ নেই। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে, এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত গুণের উৎস। সমস্ত 
গুণাবলী নিরন্তর তার থেকেই প্রকাশিত হচ্ছে। তাই তিনি কিভাবে গুণহীন হবেন? 
আর কিভাবেই বা সীমিত চেতনাসম্পন্ন জীব ভগবানের গুণাবলীর বর্ণনা করবে? 
কেউ হয়ত ক্ষণিকের জন্য ভগবানের গুণাবলীর গণনা করতে পারে, কিন্তু তার 
গুণাবলী প্রতি মুহূর্তেই বর্ধিত হচ্ছে, তাই তীর দিব্য গুণাবলী গণনা করা কারও 
পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই তাকে বলা হয় MGT! তাঁর গুণাবলী গণনা করা 
যায় না। 

জক্সনা-কল্পনার মাধ্যমে ভগবানের অচিন্তয গুণাবলী সম্বন্ধে অবগত হওয়ার চেষ্টা 
করা কেবল অনর্থক পরিশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে 
অথবা যৌগিক শরীর চর্চার মাধ্যমে যোগসিদ্ধি লাভ করার কোনই প্রয়োজনীয়তা 
নেই। আমাদের কেবল জানতে হবে যে, এই দেহের সুখ এবং দুঃখ পূর্ব থেকেই 
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শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব 


নির্ধারিত হয়ে আছে। দেহের দুঃখের নিরসন করে সুখ লাভের প্রয়াস করার 
কোনই সার্থকতা নেই। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সর্বদা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কায়মনোবাক্যে 
ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদপদ্দে প্রপত্তি করা। এই অপ্রাকৃত 
শ্রমের মধ্যেই নিহিত রয়েছে আমাদের অস্তিত্বের যথার্থ সার্থকতা । এ ছাড়া অন্য 
কোন প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরমতত্বকে কখনই জানা যায় না। তাই যাঁরা যথার্থ 
বুদ্ধিমান, তারা পরমেশ্বর ভগবানকে, পরম সত্যকে, মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞান অথবা 
যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানবার চেষ্টা করেন না। পক্ষান্তরে, তারা ভক্তিসহকারে 
ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে তার কৃপার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকেন। 
ORI জানেন যে, এই দেহের সুখদুঃখ সমস্তই পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে আপনা 
থেকেই আসে। কেউ যদি ভগবদ্তক্তিপরায়ণ সরল জীবন যাপন করেন, তখন 
আপনা থেকেই তারা ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। 
প্রকৃতপক্ষে, প্রতিটি জীবই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ-_ প্রত্যেকেই 
হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের সন্তান। তাই ভগবানের সঙ্গে দিব্য আনন্দ উপভোগ 
করার অধিকার সকলেরই রয়েছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে, 
এই জড়া প্রকৃতিকে ভোগ করার বাসনার উদয় হওয়ার ফলে, বদ্ধ জীব সেই 
অধিকার হারিয়ে ফেলেছে। কেউ যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের 
কাছে ফিরে যাওয়ার এই সরল পন্থা অবলম্বন করেন, তখন থেকেই তিনি জড়া 
প্রকৃতির কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত স্তরে ভগবানের সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য 
অর্জন করেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ব্রহ্মা অত্যন্ত সন্দিহান জীবরূপে 
ভগবানের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ভগবানের গোবৎস এবং সখাদের 
হরণ করে দেখতে চেয়েছিলেন কিভাবে ভগবান তাদের পুনরুদ্ধার করেন। 
এইভাবে আচরণ করার পর ব্রহ্মা স্বীকার করেছিলেন যে, তীর সেই প্রচেষ্টা চরম 
ৃষ্টতায় পরিণত হয়েছে, কেননা তিনি সমস্ত শক্তির উৎস পরমেশ্বর ভগবানের 
কাছে তার নিজের শক্তির পরীক্ষা করছিলেন। প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর ব্রহ্মা দেখলেন 
যে, এই জড়া প্রকৃতির সমস্ত জীবের তুলনায় যদিও তিনি হচ্ছেন সব চাইতে 
শক্তিশালী, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির কাছে তার শক্তি নিতান্তই নগণ্য। 
জড় জগতের বৈজ্ঞানিকেরা পারমাণবিক অস্ত্র আদি নানা রকম অদ্ভুত বস্তু উদ্ভাবন 
করেছেন এবং এই গ্রহের কোন শহরে বা কোন স্থানে যখন তা প্রয়োগ করা 
হয়, তখন এই অতি শক্তিশালী অন্ত্রগুলি সেই জায়গাকে ধ্বংস করে দিতে পারে, 
কিন্তু সেই পারমাণবিক অস্ত্রগুলি যদি সূর্যের ওপর প্রয়োগ করা হয়, তখন তার 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস এবং গোপসখাদের চুরি 
করার মাধ্যমে ব্রহ্মা তার অদ্ভুত যৌগিক শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু 
শ্ৰীকৃষ্ণ যখন অনায়াসে সেই গোবৎস এবং গোপবালকদের সৃষ্টি করে তার অচিন্ত্য 
শক্তি প্রদর্শন করলেন, তখন ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন যে, ভগবানের শক্তির কাছে 
তার নিজের শক্তি কত নগণ্য! 

ব্ৰহ্মা পরমেশ্বর ভগবানকে অচ্যুত বলে সম্বোধন করলেন, কেননা তীর প্রতি 
তীর ভক্তের অতি নগণ্য Cris তিনি কখনও ভুলে যান না; তিনি তার ভক্তদের 
প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ এবং VTA যে, তাদের অতি অল্প সেবাও তিনি গভীর 
আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা অবশ্যই ভগবানের অনেক সেবা করেছেন; 
এই ব্ৰহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষরূপে তিনি নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বস্ত ভৃত্য। 
কিন্তু তা সত্বেও, দৈন্য সহকারে তিনি এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবেদন 
করেছিলেন। তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি যেন তাকে 
তীর অনুগত ভৃত্য বলে মনে করে তার এই ওদ্ধত্য ক্ষমা করে দেন। তিনি 
স্বীকার করেছিলেন যে, ব্রহ্মারূপে তীর উচ্চপদের গর্বে তিনি গর্বান্বিত হয়ে 
উঠেছিলেন। যেহেতু তিনি হচ্ছেন এই জড় জগতে ভগবানের রজোগুণের 
অবতার, তাই এই রকম আচরণ তীর পক্ষে স্বাভাবিক, এবং তাই তিনি এই 
ভুল করেছিলেন। কিন্তু দয়া করে শ্রীকৃষ্ণ যেন তীর ভৃত্যের সেই সমস্ত অপরাধ 
মার্জনা করেন। 

ব্ৰহ্মা তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন, যদিও তিনি হচ্ছেন এই 
ances নিয়ন্তা; ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহংকার 
সমন্বিত এই জড় ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবানের তুলনায় 
তীর শক্তি নিতান্তই নগণ্য। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্ৰহ্মাণ্ড বিশাল 
হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা হচ্ছে ধুলিকণা-সদৃশ। 
এই ব্ৰহ্মাণ্ড যতই বড় হোক্‌ না কেন তা সীমিত, তাকে মাপা যায়। আমাদের 
শরীরের মাপ যেমন আমাদের হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত। প্রত্যেকেরই 
শরীরের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তার হাতের মাপে সাড়ে তিন হাত। এই ব্রহ্মাণ্ড আমাদের 
কাছে একটা বিরাট শরীর বলে মনে হতে পারে, কিন্ত ব্রহ্মার কাছে তার মাপ 
তীর মাপের সাড়ে তিন হাত। এই ব্রহ্মাণ্ডের মতো অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড রয়েছে। 
অসংখ্য ধূলিকণা যেমন জানালার ছিদ্র দিয়ে ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়ায়, তেমনই 
অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর রোমকৃপ থেকে বেরিয়ে আসছে; এবং সেই 
মহাবিষ্ণু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশপ্রকাশ। এইভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, যদিও 
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এই ব্ৰহ্মাণ্ডে ব্ৰহ্মাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
তিনি অতি নগণ্য। 

তাই ব্ৰহ্মা নিজেকে মায়ের কোলে ক্রীড়ারত একটি শিশুর সঙ্গে তুলনা 
করলেন। মায়ের কোলে শিশু যখন হাত-পা ছুঁড়ে খেলা করে, তখন যদি তার 
ছোট ছোট পা-গুলি মায়ের শরীর স্পর্শ করে, তাতে কি মা কোন অপরাধ নেন? 
অবশ্যই নেন না। তেমনই ব্রহ্মা যত মহৎই হন না কেন, তবুও তিনি পরমেশ্বর 
ভগবানের শিশুসন্তানের মতো। ভগবানের শক্তি সর্বব্যাপক; জগতে এমন কোন 
জায়গা নেই যেখানে তীর শক্তি কার্যকরী নয়। সব কিছুই ভগবানের শক্তিকে 
আশ্রয় করে বিরাজ করছে, তাই এই ব্রন্মাণ্ডের ব্রহ্মা অথবা অনন্ভতকোটি সমস্ত 
ব্রন্মাণ্ডের THA সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে আশ্রয় করে বর্তমান। 
তাই ভগবানকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং মায়ের কোলকে আশ্রয় 
করে যারা রয়েছে, তারা সকলেই তার শিশুসন্তান। সেই শিশু যদি কোন সময় 
তার পা ছুঁড়ে তার মায়ের বুকে লাথি মারে, তাতে মা কখনও শিশুর প্রতি অসস্তুষ্ 
হন না। 

ব্ৰহ্মা তারপরে বললেন যে, মহাপ্রলয়ের পরে যখন আবার নতুন করে ব্রন্মাণ্ডের 
সৃষ্টি হল, তখন নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয় এবং সেই 
পন্মের মধ্যেই তার জন্ম হয়েছিল। ব্রন্মাগুকে স্বর্গ, WW, পাতাল-_এই তিনটি 
ভাগে ভাগ করা হয়। প্রলয়ের সময় এই তিনটি লোক কারণ সমুদ্রের জলে 
লীন হয়ে যায়, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের অংশ অবতার নারায়ণ কারণ সমুদ্রে শয়ন 
করেন এবং ধীরে ধীরে তার নাভি থেকে একটি পদ্ম প্রকাশিত হয়। সেই পদ্ম 
থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়। তাই নারায়ণকে ব্রহ্মার মাতারূপে গণ্য করা হয়। প্রলয়ের 
পর তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের আশ্রয়, তাই তীর নাম নারায়ণ। ‘নার’ শব্দটির 
অর্থ হচ্ছে সমগ্র জীব নিচয়, এবং ‘অয়ন’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আশ্রয়। 
করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তিনি হচ্ছেন সমস্ত জীবের আশ্রয়। নারায়ণ সকল 
জীবের হৃদয়েও বর্তমান থকেন, সেই কথা ভগবদৃ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, সেই 
জন্যও তিনি নারায়ণ” কেননা ‘অয়ন’ কথাটির অর্থ হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের উৎস। 
ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, পরমাত্মারূপে আমাদের হৃদয়ে উপস্থিত থেকে 
ভগবান আমাদের স্মৃতি দান করেন। দেহান্তর হওয়ার পর জীব তার পূর্বজন্মের 
সমস্ত কথা ভুলে যায়, কিন্তু যেহেতু পরমাস্মারূপে নারায়ণ তার হৃদয়ে থাকেন, 
তাই তিনি তাকে তার পূর্বজন্মের কামনা-বাসনা অনুসারে কর্ম করতে অনুপ্রাণিত 
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করেন। ব্রহ্মা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন আদি-নারায়ণ, অর্থাৎ 
তিনি হচ্ছেন নারায়ণেরও উৎস। নারায়ণ ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি মায়ার প্রকাশ 
বা মায়াসম্ভৃত নন, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং ভগবানের প্রকাশ। বহিরঙ্গা শক্তি বা মায়ার 
কার্যকলাপ প্রকাশিত হয় এই জড় জগৎ সৃষ্টি হওয়ার পর, কিন্তু নারায়ণের আদি 
চিন্ময়-শক্তি সৃষ্টির পূর্বেও সক্রিয় ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ থেকে কারণোদকশায়ী faye, 
কারণোদকশায়ী বিষ্ণু থেকে গভের্দিকশায়ী বিষ্ণু এবং গভোর্দিকশায়ী বিষ্ণু থেকে 
প্রতিটি জীবের হৃদয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে নারায়ণের সমস্ত প্রকাশ ভগবানের 
চিন্ময় শক্তিরই প্রকাশ। এই সমস্ত রূপ জড়া প্রকৃতির দ্বারা পরিচালিত হয় না, 
তাই তারা অনিত্য নন। এই GUI প্রকৃতিতে সবই অনিত্য কিন্তু ভগবানের 
পরাপ্রকৃতির সব কিছুই নিত্য। 

শ্ৰীকৃষ্ণই যে আদি নারায়ণ, তা প্রমাণ করতে গিয়ে ব্রহ্মা বললেন যে, এই 
বিশাল ব্ৰহ্মাণ্ড গর্ভোদক সমুদ্রে বিশ্রাম করছে। তিনি বললেন, “এই বিশাল 
ব্ৰহ্মাগুরূপী যে শরীর তা আপনার শক্তিরই একটি প্রকাশ। গর্ভসমুদ্রের জলে 
বিশ্রাম করেন বলে তীর এই বিশ্বরূপকেও নারায়ণ বলা হয় এবং আমরা সকলেই 
এই নারায়ণ রূপের গর্ভে অবস্থান করছি, আপনার বিভিন্ন নারায়ণরূপ আমি সর্বদাই 
দর্শন করছি। আমি জলে আপনাকে দর্শন করছি, আমি আমার হৃদয়ে আপনাকে 
অনুভব করছি এবং আমি এখন আমার সামনে দণ্ডায়মান আপনাকে দেখতে পাচ্ছি। 
আপনিই হচ্ছেন আদি নারায়ণ। 

“হে ভগবান, এই অবতরণে আপনি প্রমাণ করেছেন যে, আপনিই হচ্ছেন 
মায়ার অধীশ্বর। আপনি যদিও এই জগতে রয়েছেন, তথাপি সমস্ত সৃষ্টিই আপনার 
মধ্যে বিরাজ করছে। আপনি যখন মা যশোদাকে আপনার মুখের মধ্যে সমস্ত 
বিশ্বব্রন্মাণ্ড দর্শন করিয়েছিলেন, তখন আপনি প্রমাণ করেছেন যে, আপনার 
যোগমায়ার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে এই ধরনের অসম্ভব কার্যকলাপ সাধিত হয়। 

“হে প্রিয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যে জড় সৃষ্টি আমরা দর্শন করছি, তা সবই আপনার 
শরীরের মধ্যে বর্তমান। তবুও আমি আপনাকে বাইরে দর্শন করছি এবং আপনিও 
আমাকে বাইরে দর্শন করছেন। আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হলে 
কিভাবে তা সম্ভব?” 

ব্রহ্মা এখানে খুব জোর দিয়ে বললেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে 
স্বীকার না করলে পরম সত্যকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায় না। তিনি 
বললেন, “হে ভগবান, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে কেবল আমার স্বচক্ষে দেখা আজকের 
ঘটনা সম্বন্ধে বিবেচনা করলেই কি বোঝা যায় না যে, সেই সবই হচ্ছে আপনার 
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অচিন্ত্য শক্তি? প্রথমে আমি আপনাকে একাকী দর্শন করলাম। তারপর আপনি 
আপনার গোপসখারূপে, গোবৎসরূপে এবং বৃন্দাবনের সমত্ত উপকরণরূপে 
নিজেকে প্রকাশিত করলেন। তারপরে আমি আপনার গোপসখাদের চতুর্ভুজ 
বিষ্ণুমূর্তি রূপে দর্শন করলাম, এবং দেখলাম যে, স্বর্গের দেব-দেবীরা এবং প্রকৃতির 
সব কটি উপাদান মূর্ত হয়ে আপনার পূজা করছে, এমন কি আমিও আমাকে 
আপনার পূজা করতে দেখলাম। তারপরে তারা আবার গোপবালকের রূপ পরিগ্রহ 
করলেন, কিন্তু আপনি আগের মতো একই রয়ে গেলেন। এর অর্থ কি এই নয় 
যে, আপনিই হচ্ছেন সব কিছুর উৎস পরমেশ্বর ভগবান এবং আপনার থেকেই 
সব কিছু প্রকাশিত হয় এবং সব কিছু আপনাতেই প্রবিষ্ট হয়, কিন্তু আপনার কোন 
পরিবর্তন হয় না। 

“যারা আপনার অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে অবগত নয়, তারা বুঝতে পারে না যে, 
আপনিই সৃষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু এবং সংহারকর্তা শিবরূপে নিজেকে 
প্রকাশিত করেন। যাদের যথার্থ জ্ঞান নেই, তারা মনে করে যে, TA সৃষ্টিকর্তা, 
বিষ্ণু পালনকর্তা এবং শিব হচ্ছেন সংহারকর্তা। প্রকৃতপক্ষে, আপনিই হচ্ছেন 
সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা। তেমনই, বিভিন্ন অবতার রূপে 
আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন; দেবতাদের মধ্যে আপনি বামনদেবরূপে, খষিদের 
মধ্যে পরশুরামরূপে, মানুষদের মধ্যে আপনার এই রূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে বা 
শ্রীরামচন্দ্রূপে, পশুদের মধ্যে বরাহ অবতাররূপে এবং জলচরদের মধ্যে মৎস্য 
অবতাররূপে আপনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। কিন্তু তবুও আপনি অরূপ; আপনি 
সর্ব অবস্থাতেই নিত্য। সাধুদের পরিত্রাণ করবার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ 
করবার জন্য আপনি আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে প্রকট হন। 
এই ত্রিলোকে আপনার দিব্য লীলাসমূহ সম্বন্ধে কেউই যথাযথভাবে অবগত হতে 
পারে না; আপনি যে কিভাবে আপনার যোগমায়ার প্রভাবে বিস্তার করেন, 
অবতাররূপে অবতরণ করেন এবং আপনার অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেন, তা 
কেউই বুঝতে পারে না। হে প্রভু, সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে একটি মুহূর্তের স্বপ্মাত্র 
এবং এই অনিত্য অস্তিত্ব কেবল মনকে আলোড়িত করে, যার ফলে উৎকণ্ঠায় 
আমাদের জীবন ভরে ওঠে। এই জড় জগতে বেঁচে থাকার অর্থ হচ্ছে কেবল 
দুঃখকষ্ট ভোগ করা। কিন্তু তবুও যেহেতু এই জড় জগৎ আপনার থেকেই 
প্রকাশিত হয়েছে, তাই এই জগতে এই অনিত্য অস্তিত্বও সুখদায়ক বলে মনে 
হয়, কেননা আপনি সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। 
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“তাই আমি এখন বুঝতে পারছি যে, আপনিই হচ্ছেন পরম-আত্মা পরম সত্য 
এবং আদি পুরুষ। যদিও অনন্ত কোটি বিষ্ণুরূপে, অনন্ত কোটি জীবরূপে আপনার 
অচিন্ত্য দিব্য শক্তির মাধ্যমে আপনি নিজেকে প্রকাশিত করেছেন, তবুও আপনিই 
হচ্ছেন একমেবাদ্বিতীয়মূ পরমেশ্বর, আপনিই হচ্ছেন পরম পরমাত্মা। অসংখ্য জীব 
হচ্ছে কেবল অগ্নি থেকে উদ্ভূত স্ফুলিঙ্গের মতো আপনার বিভিন্ন অংশ। হে 
প্রভু, ভ্রান্তিবশত জ্ঞানীরা পরমাত্মাকে নির্বিশেষ বলে মনে করে, কিন্তু আমি দেখছি 
যে, আপনিই পরম আত্মা, এবং আপনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ। অল্প জ্ঞানসম্পন্ন 
মানুষেরা মনে করতে পারে যে, আপনি নন্দ মহারাজের পুত্র, তাই আপনি আদি- 
পুরুষ হবেন কি করে। তারা মনে করতে পারে যে, আপনি একজন সাধারণ 
মানুষের মতো জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তারা আপনার অপ্রাকৃত লীলা বুঝতে 
পারে না বলেই এরকম ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়। আমি এখন বুঝতে পেরেছি 
যে, আপনিই হচ্ছেন প্রকৃত আদি পুরুষ। নন্দ মহারাজের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও 
আপনিই হচ্ছেন আদি পুরুষ এবং সেই সম্বন্ধে আমার কোন সংশয় নেই। 
আপনিই হচ্ছেন পরম সত্য। আপনি অন্ধকারাচ্ছন্ন জড় জগৎ থেকে প্রকাশিত 
হননি। আপনিই হচ্ছেন আদি ব্রহ্মাজ্যোতি এবং জড় জগতের চন্দ্র, সূর্য আদি 
ভাস্বর গ্রহসমূহের উৎস। আপনার দিব্য অঙ্গকান্তি হচ্ছে ব্রন্মজ্যোতি। অনেক 
বিষ্ণু অবতার আছেন এবং আপনার বিভিন্ন গুণাবলীর অবতার রয়েছে, কিন্তু এই 
সমস্ত অবতারেরা আপনার সমপর্যায়ভুক্ত নয়। আপনিই হচ্ছেন আদি-প্রদীপ। 
অন্য সমস্ত অবতারের মধ্যে আদি-প্রদীপের মতো গুণাবলী থাকতে পারে, সমান 
শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু আদি-প্রদীপটিই হচ্ছে সমস্ত আলোকের মূল কারণ। 
যেহেতু আপনি এই জড়াগ্রকৃতিজাত নন, তাই এই জড় সৃষ্টির প্রলয়ের পরেও 
আপনি থাকেন। 

“যেহেতু আপনি হচ্ছেন আদি পুরুষ, তাই বৈদিক উপনিষদ “গোপালতাপানি' 
এবং সংহিতায়’ আপনাকে 'গোবিন্দম্‌ আদি পুরুষমূ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 
আপনি হচ্ছেন আদি পুরুষ, সর্ব কারণের পরম কারণ। ভগবদৃগীতাতেও বর্ণনা 
করা হয়েছে যে, আপনি হচ্ছেন ব্রহ্মজ্যোতির উৎস। কারোরই মনে করা উচিত 
নয় যে, আপনার দেহ একটা সাধারণ জড় দেহের মতো। আপনার দেহ অক্ষয়, 
অবিনশ্বর, জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। যশোদানন্দনরূপে বা গোপীনাথরূপে আপনার 
সমস্ত লীলাবিলাস কখনই জড় গুণের দ্বারা কলুষিত হয় না, তাই আপনার নাম 
নিরঞ্জন। যদিও আপনি নিজেকে এই সমস্ত গোপসখা এবং গোবৎসরূপে প্রকাশ 
করেছেন, তবুও আপনার অপ্রাকৃত শক্তি হাস পায়নি। আপনি সর্বদাই পূর্ণ। 


১৬০ 


শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব 


“বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে, পূর্ণ পরমতত্ব থেকে পূর্ণকে নিয়ে নিলেও তা 
পূর্ণ পরমতত্বই থাকে। সেই পূর্ণ এক এবং অদ্বিতীয়। যেহেতু আপনার সমস্ত 
লীলাসমূহ অপ্রাকৃত, তাই জড় জগতের গুণের দ্বারা তাদের কলুষিত হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা নেই। আপনি যখন আপনার পিতা ও মাতা নন্দ মহারাজ এবং যশোদা 
মহারাণীর আনুগত্য স্বীকার করেন, তার ফলে আপনার এঁশ্বর্যের কোন হানি হয় 
না; এটা কেবল আপনার ভক্তের প্রতি আপনার প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের নিদর্শন। 
আপনার সমান বা আপনার থেকে মহৎ আর কিছুই নেই। অল্প জ্ঞানসম্পন্ন 
মানুষ মনে করে যে, আপনার লীলাসমূহ এবং আপনি জড় উপাধিযুক্ত। 
গোপালতাপনিতে প্রতিপন্ন হয়েছে, যে আপনি অজ্ঞান এবং জ্ঞান এই দুইয়েরই 
অতীত। আপনিই হচ্ছেন প্রকৃত অমৃত, অবিনশ্বর। সেই সত্যের বর্ণনা করে 
বেদে বলা হয়েছে, 'অযৃতং শাশ্বতং ব্রন্মো:_বন্ম হচ্ছেন অনন্ত, সব কিছুরই আদি 
উৎস, তার জন্ম অথবা মৃত্যু নেই। 
উপনিষদে বলা হয়েছে যে, পরম ব্রন্ম হচ্ছেন সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় এবং 
সব কিছুরই উৎস। যারা সেই আদি পুরুষকে জানতে পারেন, তারা এই জড় 
জগতের বদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন। কেউ যখন ভক্তিযুক্ত সেবার 
মাধ্যমে আপনার প্রতি অনুরক্ত হয়, তখন সে জানতে পারে, আপনি কে। তখন 
সে জানতে পারে যে, আপনার জন্ম, আবির্ভাব, অন্তর্ধান এবং কার্যকলাপ সবই 
অপ্রাকৃত। আপনার জন্ম, কর্ম এবং কার্যকলাপ দিব্য বলে জানতে পারার মাধ্যমে 
মানুষ তার দেহত্যাগের পর আপনার ধামে প্রবেশ করতে পারে। তাই বুদ্ধিমান 
মানুষ এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার জন্য আপনার শ্রীপাদপদ্ধের স্মরণ নেয় এবং 
অনায়াসে GAPS জগতে প্রবেশ করে। অনেক লোক তথাকথিতভাবে ধ্যান 
করে, কিন্তু তারা জানে না যে, আপনিই হচ্ছেন পরম-আত্মা। পরমাত্মারূপে আপনি 
সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই আপনাকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর ধ্যান করার 
কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কেউ যখন সর্বক্ষণ আপনার এই কৃষ্ণরূপের ধ্যানে 
মগ্ন থাকেন, তখন অনায়াসে তিনি এই ভবসমুদ্র পার হয়ে যান। কিন্তু যারা 
জানে না যে, আপনি হচ্ছেন পরমাত্মা, তারা তাদের তথাকথিত যৌগিক প্রচেষ্টা 
সত্বেও এই জড় জগতের বন্ধনেই আবদ্ধ থেকে যায়। আপনার ভক্তসঙ্গের প্রভাবে 
যদি কোন মানুষ জানতে পারে যে, আপনিই হচ্ছেন আদি পরমাত্মা, তা হলে 
তার পক্ষে ভবসমুদ্র পার হওয়া সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, রজ্জুতে 
ATT হওয়ার ফলে যে ভয়ের উদয় হয়, রজ্জুটি যে সর্প নয় তা জানার পর 
সেই ভয় থেকে সে মুক্ত হয়। তেমনই ভগবদৃগীতা গ্রন্থে আপনার বাণীর মাধ্যমে 


শ্রীকৃষ্ণ ১১ ৯৬১ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এবং শ্রীমন্রাগবত গ্রন্থে আপনার শুদ্ধ ভক্তদের বর্ণিত আপনার মহিমা সম্বন্ধে 
অবগত হওয়ার মাধ্যমে যখন আপনাকে জীবনের পরম উদ্দেশ্যরূপে জানা যায়, 
তখন আর জড় অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন ভয় থাকে না। 

“যে জানে যে রজ্জুটি সর্প নয়, তার যেমন কোন ভয় থাকে না, ঠিক তেমনই 
বে-মানুষ ভক্তিসহকারে আপনার সেবা করছে, তার কাছে তথাকথিত বন্ধন বা 
মুক্তি উভয়ই সম্পূর্ণ নিরর্থক। ভক্ত জানেন যে, এই জড় জগতও আপনার 
সৃষ্টি, এবং তাই তিনি সব কিছু দিয়ে আপনার অপ্রাকৃত সেবা করেন। তাই তিনি 
সব রকমের বন্ধন থেকে মুক্ত। যে মানুষ সূর্যপ্রহে বাস করে, তার কাছে যেমন 
দিন এবং রাত্রিরূপে সূ্যো্দয় এবং সূর্যাস্তের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তেমনই নিত্য 
আনন্দময় আপনার ধামে যীরা আপনার সঙ্গে আপনার লীলা উপভোগ করেন, 
তাদেরও তথাকথিত সমস্ত সুখ-দুঃখের ছন্দ্রভাবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। ANCA 
আপনাকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা 
করা হয়েছে। সূর্য থাকলে যেমন অন্ধকারের কৌন প্রশ্ন ওঠে না, তেমনই যাঁরা 
সর্বদা আপনার সঙ্গে রয়েছেন, তাদেরও বন্ধন বা মুক্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। 
তারা ইতিমধ্যেই মুক্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু যারা আপনার শ্রীপাদপন্মের আশ্রয় 
গ্রহণ না করে ভ্রান্তিশত নিজেদের মুক্ত বলে অভিমান করে, তারা আবার অধঃ 
পতিত হয়, কেননা তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এখনও জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে 
মুক্ত হয়নি। 

“তাই কেউ যদি মনে করে যে, পরমাত্বা আপনার থেকে ভিন্ন, এবং তা মনে 
করে বনে বা হিমালয়ের গুহায় গিয়ে পরমাত্মাকে খুঁজতে থাকে, তা হলে তাদের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। 

“শীন্ত্রে আপনি সব রকমের ধর্ম পরিত্যাগ করে আপনার শরণাগত হওয়ার 
নির্দেশ দিয়েছেন, কেননা আপনার শরণাগত হওয়াই হচ্ছে জীবনের চরম উদ্দেশ্য। 
আপনি যেহেতু সব কিছুরই পরম উৎস, তাই যারা ব্রহ্মসুখের অনুসন্ধান করছে, 
তারা প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই অনুসন্ধান করছে। যারা পরমাত্মাকে অনুসন্ধান করছে, 
তারা আপনাকেই অনুসন্ধান করছে। শাস্ত্র বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার আং 
শিক প্রকাশ পরমাত্মারূপে আপনি এই জড় সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েছেন। আপনি 
সকলের হৃদয়েই বিরাজমান এবং তাই পরমাত্মাকে অন্য কোথাও অনুসন্ধান করার 
কোন প্রয়োজন নেই। কেউ যদি তা করে, তা হলে বুঝতে হবে যে, সে অজ্ঞানের 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অজ্ঞানের স্তর অতিক্রম করে যিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ 
করেছেন, তিনি জানেন যে, আপনি অসীম; আপনি অন্তরে ও বাহিরে এবং সর্বত্রই 
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বিরাজমান। অন্য কোথাও পরমাত্মাকে না খুঁজে ভক্ত আপনাতেই তার মনকে 
নিবদ্ধ করেন। প্রকৃতপক্ষে, যে-মানুষ তার দেহাত্মবুদ্ধি থেকে মুক্ত হয়েছেন, তিনিই 
কেবল আপনাকে যথাযথভাবে খুঁজতে পারেন; অপর কেউ তা পারে না। রজ্জুতে 
সর্পত্রমের দৃষ্টান্ত কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা আপনাকে জানেন না। 
রজ্জুতে যে সর্পভ্রম হয়, সেই সর্পের ধারণাটি মনের মধ্যেই রয়েছে। তেমনই 
মায়াও মনের মধ্যে রয়েছে। আপনার সম্বন্ধে অজ্ঞতাই হচ্ছে মায়া। আপনাকে 
ভুলে যাওয়াই হচ্ছে মায়াবদ্ধ অবস্থা। তাই যিনি অন্তরে ও বাহিরে আপনার 
ভাবনাতেই মগ্ন, তিনি কখনও মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হন না। 

“যে জীব অতি অল্পমাত্রাতেও আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয়েছেন, তিনি 
আপনার মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন। ভক্তিপদ অবলম্বন না করে যাঁরা 
ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভের এবং পরমাত্মা উপলব্ধির প্রচেষ্টা করছেন, তারা আপনাকে জানতে 
পারেন না। কেউ নির্বিশেষবাদীদের মহান গুরু হতে পারে অথবা বনে বা 
পাহাড়ের গুহায় গিয়ে বহু বছর ধরে তপস্বী জীবন যাপন করে ধ্যান করতে পারে, 
কিন্তু ভক্তিযুক্ত সেবা ব্যতীত তারা কখনই আপনার মহিমা উপলব্ধি করতে পারবে 
Wl আপনার প্রতি ভক্তিপরায়ণ না হলে তারা বহু বছর ধরে ব্রন্গজ্ঞান লাভ 
এবং পরমাত্মা উপলব্ধির চেষ্টা করলেও সিদ্ধিলাভ করতে পারবে না। 

“হে প্রিয় প্রভু, আমি প্রার্থনা করি যে, জন্ম-জন্মান্তরে আমি যেন আপনার 
অনুগত ভৃত্য হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। যেখানেই আমি থাকি না 
কেন, আমি প্রার্থনা করি যে, আমি যেন সর্বদাই আপনার সেবা করে যেতে পারি। 
ভবিষ্যতে আমি কিরকম জীবন লাভ করব, তা নিয়ে আমার কোন ভাবনা নেই, 
কেননা, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, গোবৎসরূপে, গোপসখারূপে আপনার ভক্তরা 
সর্বক্ষণ আপনার CAPS সেবা করার এবং আপনার সঙ্গ লাভ করার পরম 
সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তাই আমি কামনা করি, আমি যেন তাদের মতো হতে 
পারি। এই অতি উন্নত ব্রহ্মার পদে আর আমার কোন স্পৃহা নেই, কেননা, তা 
আমাকে অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বৃন্দাবনের গোপিকারা এবং 
গাভীরা এত সৌভাগ্যবতী যে, তারা আপনাকে তাদের বুকের দুধ দান করছে। 
যে সমস্ত মানুষ মহান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন, আপনার উদ্দেশ্যে প্রভূত ধনসম্পদ 
উৎসর্গ করছেন, তারাও আপনাকে জানতে পারেন না। কিন্তু নির্মল চিত্তে আপনার 
প্রতি ভক্তিপরায়ণ হওয়ার ফলে এই সমস্ত গ্রাম্য মহিলারা এবং গাভীরা আপনাকে 
তাদের অতি আপনজন হিসাবে তাদের কাছে পেয়েছে এবং তাদের বুকের দুধ 
দিয়ে আপনার সন্তুষ্টি বিধান করছেন। আপনি পরম তৃপ্তি সহকারে তাদের দুধ 
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পান করছেন, কিন্তু সেই সমস্ত যজ্ঞকারীর অনুষ্ঠান আপনার তৃপ্তিসাধন করতে 
পারেনি। নন্দ মহারাজের, মা যশোদার এবং এই বৃন্দাবনের গোপ-গোপীদের 
সৌভাগ্য দর্শন করে আমি বিস্ময়ান্ধিত হয়েছি; কেননা, আপনি পরম সত্য পরমেশ্বর 
ভগবান, এখানে তাদের পরম প্রেমাস্পদরূপে বিরাজ করছেন। হে প্রিয় প্রভু, 
ব্জবাসীরা যে কত ভাগ্যবান, তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। আমরা হচ্ছি 
দেবতা, জীবের বিভিন্ন ইন্দ্িয়ের নিয়ন্তা, এবং সেই সৌভাগ্যলাভে আমরা গর্বিত। 
কিন্তু এই সমস্ত ব্রজবাসীদের সৌভাগ্যের সঙ্গে আমাদের সৌভাগ্যের কোন তুলনা 
হয় না; কেননা তীরা সর্ব অবস্থাতেই আপনার উপস্থিতি ও সঙ্গ উপভোগ করছেন। 
উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত যে, তাঁরা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন নন। তাঁরা আপনার সেবার 
মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয় উপভোগ করছেন। তাই আপনি যদি কৃপা করে পরবর্তী 
জীবনে, আমাকে বৃন্দাবনে জন্মলাভ করার সৌভাগ্য প্রদান করেন, তা হলে আমি 
নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলে মনে করব। 

“হে প্রিয় প্রভু, তাই জড় Sef বা জড় বন্ধন থেকে যুক্তি-_এর কোনটির 
প্রতিই আমার স্পৃহা নেই। অতি বিনীতভাবে আমি আপনার শ্রীপাদপদ্ধে প্রার্থনা 
জানাই যেন আপনি কৃপা করে আমাকে এই বৃন্দাবনে যে কোনও শরীরে জন্মলাভ 
হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি। এই ব্রজভূমিতে যদি আমি একটি নগণ্য 
. তৃণরূপেও জন্মগ্রহণ করতে পারি, তা হলে আমি নিজেকে সার্থক বলে মনে করব। 
কিন্তু এই বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করবার মতো সৌভাগ্য যদি আমার না থেকে থাকে, 
তা হলে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন কৃপা করে বৃন্দাবনের সন্নিকটেই 
আমি তৃণগুল্মরূপে জন্মগ্রহণ করতে পারি যাতে ভক্তরা যখন বেড়াতে যাবে তখন 
যেন আমি তাদের শ্রীপাদপন্ের স্পর্শলাভ করে ধন্য হতে পারি। সেটিই হবে 
আমার পরম সৌভাগ্য। আমার একমাত্র অভিলাষ হচ্ছে, আমি যেন আপনার 
ভক্তদের শ্রীপাদপন্সের ধূলিকণা সারা গায়ে মেখে ধন্য হতে পারি। 

“আমি দেখছি যে, এখানে সকলেই আপনার চিন্তাতে মগ্ন, সমস্ত বেদের 
আরাধ্য মুকুন্দ ছাড়া আর কাউকেই তারা জানে না।” 

ভগবদূগীতায় বলা হয়েছে যে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে 
জানা। ব্রহ্গাসংহিতায় বলা হয়েছে যে, বৈদিক শান্তর অধ্যয়ন করার মাধ্যমে 
শ্ৰীকৃষ্ণকে খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু তার শুদ্ধ ভক্তের কৃপার মাধ্যমে 
তাকে অতি সহজে লাভ করা যায়। বৃন্দীবনের শুদ্ধ ভক্তরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান, 
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কেননা তারা সর্বক্ষণ মুকুন্দকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন করতে পারেন। এই মুকুন্দ 
শব্দটির দু'টি অর্থ। ‘মুক’ শব্দটির অর্থ হচ্ছে মুক্তি। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিদান করে দিব্য 
আনন্দ দান করেন, তাই তীর নাম মুকুন্দ। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, কুন্দ ফুলের 
মতো সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল তার মুখ। 

বৃন্দাবনের শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে অন্য ভক্তদের পার্থক্য হচ্ছে যে, বৃন্দাবনবাসীদের 
কৃষ্তসঙ্গলাভের বাসনা ছাড়া আর কোনও বাসনা নেই। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভক্তবৎসল, 
যেহেতু তারা সর্বক্ষণ তার সঙ্গলাভ করতে চান, তাই তিনি তাঁদের সেই বাসনা 
পূর্ণ করেন। বৃন্দাবনে ভক্তদের ভগবানের প্রতি যে প্রেম, তা স্বতঃস্ফুর্ত। শাস্ত্রে 
নির্দেশ অনুসারে তীদের বৈধীভক্তির অনুশীলন করতে হয় না। তাঁদের কোন 
রকম বিধিনিষেধ পালন করতে হয় না, কেননা তারা স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি দিব্য অনুরাগ লাভ করেছেন। যাঁরা দিব্য ভগবৎ-প্রেম লাভ করতে পারেননি, 
তাদের জন্যই শাস্ত্রের বিধিনিষেধগুলি দেওয়া হয়েছে। ব্রন্মাও ভগবানের ভক্ত, 
কিন্তু তাকেও বৈধীভক্তির অনুশীলন করতে হয়। তিনি বৃন্দাবনে জন্মলাভ করার 
সৌভাগ্য অর্জন করার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, যাতে তিনি 
ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম লাভ করতে পারেন। 
বশবর্তী হয়ে কিভাবে আপনি ব্রজবাসীদের প্রেমের প্রতিদান দেবেন! আমি জানি 
যে, আপনিই হচ্ছেন সমস্ত আশীর্বাদের পরম উৎস, কিন্তু তবুও আমি আশ্চর্য 
হয়ে ভাবি, কিভাবে আপনি আপনার প্রতি তাদের সমস্ত সেবার প্রতিদান দেবেন। 
আমি ভাবি, আপনি কত কৃপালু, কত মহৎ যে, স্নেহময়ী মাতৃরূপ নিয়ে পূতনা 
আপনাকে হত্যা করতে এসেছিল বলে, সেও আপনার মাতৃপদ লাভ করে মুক্তিলাভ 
করেছে। অঘাসুর, বকাসুর আদি সমস্ত অসুরেরাও মুক্তিলাভ করেছে। তাই 
বিস্ময়বিহূল হয়ে আমি ভাবি, যে সমস্ত ব্রজবাসীরা তাদের শরীর, তাদের মন, 
তাদের প্রেম, তাদের গৃহ, সব কিছু আপনার সেবায় উৎসর্গ করেছে, তাদের খণ 
আপনি কিভাবে শোধ করবেন? মহাপাপিনী শিশুঘাতিনী সেই পূতনা আপনাকে 
হত্যা করতে এসেছিল, তাকে যখন আপনি মাতৃপদ দান করে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে 
তার কাছে অর্পণ করেছেন, তখন এই বৃন্দাবনবাসীদের কাছে আপনি যে কত 
ঝণী, তা ত কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তাই আমার মনে হয় যে, 
ব্রজবাসীদের এই ভালবাসার খণ শোধ করতে অক্ষম হয়ে আপনি তাদের কাছে 
চিরণী থেকে যাবেন। হে প্রভু, আমি বুঝতে পারি যে, ব্রজবাসীদের এই অপূর্ব 
মহিমামণ্ডিত সেবা আপনার প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব কিছু উৎসর্গ করার স্বাভাবিক 
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্রবৃত্তিরই প্রকাশ। শাস্ত্রে বলা হয় যে, মায়ার প্রভাবেই জড় বিষয় এবং গৃহের 
প্রতি আসক্তি জন্মায়, যার ফলে বদ্ধ জীব এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে। কিন্তু ধারা নিরন্তর কৃষ্ণভাবনার অমৃত পান করছেন, তাদের কোন বন্ধনই 
থাকে না। কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হওয়ার ফলে ব্রজবাসীরা সব রকম বন্ধন থেকে TS | 
মন্দিরে পরিণত হয়েছে, কেননা আপনি সর্বক্ষণ সেখানে বিরাজ করছেন এবং 
যেহেতু আপনার জন্য তারা সব কিছু ভুলে গেছেন, তাই আপনার প্রতি তাদের 
প্রেম অপ্রতিহতরপে প্রবাহিত হচ্ছে। কৃষ্ণভাবনাময় ভাবিত মানুষের দেহ-গেহরূপী 
প্রতিবন্ধক থাকে না এবং তীরা কখনও মায়ার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হন না। 

“আমি আরও বুঝতে পারছি যে, গোপশিশুরূপে আপনার এই আবির্ভাব 
আপনার GAPS লীলাবিলাস। গোপ-গোপীদের ভালবাসায় আপনি এতই কৃতজ্ঞ 
যে, আপনি সব সময় তাদের কাছে থেকে আপনাকে ভালবাসতে তীদের অনুপ্রাণিত 
করছেন। বৃন্দাবনে জড় এবং চিন্ময়ের কোন পার্থক্য নেই, কেননা এখানে সব 
কিছুই আপনার সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়েছে। হে প্রিয় প্রভু, আপনার এই বৃন্দাবন- 
লীলাবিলাসের দ্বারা আপনি আপনার ভক্তদের অনুপ্রাণিত করছেন। যদি কেউ 
আপনার এই বৃন্দাবন-লীলাকে প্রাকৃত কার্যকলাপ বলে মনে করে, তা হলে তারা 
বিপথগামী হবে। 

“হে প্রিয় প্রভু কৃষ্ণ, যে সমস্ত মানুষ আপনার চিন্ময় রূপকে একজন সাধারণ 
মানুষের জড় শরীর বলে মনে করে অবজ্ঞা করে তারা হচ্ছে অসুর এবং নির্বোধ । 
আপনি সর্ব অবস্থাতেই চিন্ময়। অভক্তরা আপনার দ্বারা প্রতারিত হয়, কেননা 
তারা মনে করে যে, আপনার রূপ হচ্ছে জড়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি একটি 
সাধারণ গোপবালকের রূপ পরিগ্রহ করেছেন, কেবল আপনার ভক্তদের আপনার 
প্রতি ভক্তি বর্ধন করার জন্য এবং তাদের দিব্য আনন্দে মগ্ন করার জন্য। 

“হে প্রিয় প্রভু, যে সমস্ত মানুষ ঘোষণা করে যে, তারা ইতিমধ্যেই ভগবানকে 
জেনে গেছে অথবা ভগবানকে জানার মাধ্যমে তারাই ভগবান হয়ে গেছে, তাদের 
TAGS এত জঘন্য যে, তাদের সম্বন্ধে আমার কিছুই বলার নেই। তবে আমার 
সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, আমার শরীর, মন এবং বাক্য দিয়ে 
আপনাকে জানা সম্ভব নয়। আপনার মহিমা সম্বন্ধে আমি কি বলতে পারি, অথবা 
আমার ইন্দ্রিয় দিয়ে আমি কিভাবে আপনাকে জানতে পারি? সমস্ত ইন্দ্রিয়ের 
অধিপতি যে মন, সেই মন দিয়েও আমি আপনার সম্বন্ধে যথাযথভাবে চিন্তা 
করতে পারি না। আপনার গুণাবলী, আপনার কার্যকলাপ এবং আপনার রূপ 
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জড় জগতের বন্ধনে আসক্ত মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না। কেবলমাত্র আপনার 
কৃপার প্রভাবেই আপনাকে কিয়ৎপরিমাণে জানতে পারা যায়। হে প্রিয় প্রভু, 
যদিও আমি ভ্রান্তিবশত মাঝে মাঝে মনে করি যে, আমিই হচ্ছি এই ব্রহ্মাণ্ডের 
নিয়ন্তা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, আপনিই হচ্ছেন সমস্ত জগতের পরম ঈশ্বর। আমি 
এই ব্ৰহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা হতে পারি, কিন্তু অনন্ত কোটি ব্রন্মা্ড রয়েছে এবং সেই 
সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের নিয়ন্তারূপে অনন্ত কোটি ব্রহ্মা রয়েছেন, আর আপনি হচ্ছেন তাদের 
সকলেরই অধীশ্বর। প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজ করে আপনি 
আমাকে আপনার অনুগত ভক্তরূপে গ্রহণ করুন। আপনার গোপসখা এবং 
গোবৎসদের সঙ্গে লীলাবিলাসে আমি যে বাধা দিয়েছি, সেই জন্য আপনি আমাকে 
ক্ষমা করুন। আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে এখনই আমি এখান থেকে 
বিদায় নেব যাতে আপনি আপনার গোপসখা এবং গোবৎসদের সঙ্গ উপভোগ 
করতে পারেন। হে প্রিয় প্রভু কৃষ্ণ, আপনার এই নামের অর্থ হচ্ছে যে, আপনিই 
হচ্ছেন সর্বাকর্ষক। সূর্য ও চন্দ্রের প্রতি আমাদের যে আকর্ষণ তার কারণও 
আপনি। সূর্যের আকর্ষণের দ্বারা আপনি যদুবংশকে মহিমান্বিত করেছেন। চন্দ্রের 
আকর্ষণের দ্বারা আপনি পৃথিবী, ব্রাহ্মণ, গরু এবং সমুদ্রকে মহিমান্বিত করেছেন। 


আপনার পরম আকর্ষণের ফলেই কংস আদি অসুরেরা বিনষ্ট হয়। তাই আমি 


বুঝতে পারছি যে, এই সৃষ্টিতে আপনিই হচ্ছেন পরম আরাধ্য। এই জড় জগতের 
প্রলয় পর্যন্ত আপনি আমার বিনীত প্রণতি গ্রহণ করুন। যতক্ষণ এই জগতে সূর্যের 
কিরণ থাকবে, ততক্ষণ কৃপা করে আপনি আমার বিনীত প্রণতি গ্রহণ করুন।” 

এইভাবে এই ব্রক্গাণ্ডের নিয়ন্তা ব্রহ্মা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্কে তিনবার 
প্রদক্ষিণ করে, সশ্রদ্ধ প্রণতি জানিয়ে তার আলয় ব্রহ্মলোকে ফিরে যাওয়ার জন্য 
প্রস্তুত হলেন। স্মিতহাস্যে ইঙ্গিত করে পরমেশ্বর ভগবান তাকে ফিরে যাওয়ার 
অনুমতি দিলেন। ব্রহ্মা চলে যাওয়ার পরই শ্রীকৃষ্ণ গোবৎস এবং গোপবালকদের 
অন্তর্ধানের পর যেভাবে ছিলেন, ঠিক সেইভাবে লীলাবিলাস করতে লাগলেন। 
গিয়েছিলেন এবং যদিও তিনি ঠিক এক বছর পরে ফিরে এলেন, গোপবালকেরা 
মনে করল যে, এক মুহূর্ত পরে যেন কৃষ্ণ তাদের কাছে ফিরে এলেন। এটাই 
হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং লীলাবিলাসের ধরন। 

ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলের হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং 
তিনিই স্মৃতি ও বিস্মৃতির কারণ। প্রতিটি জীবই পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়। কখন তারা তাদের স্বরূপ বিস্মৃত হয়, আবার কখন তাদের স্বরূপ 
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সম্বন্ধে স্মৃতির উদয় হয়। এইভাবে ভগবানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে তার সখারা 
বুঝতে পারল না যে, পুরো এক বছর তারা সেই গোচারণভূমিতে উপস্থিত ছিল 
না এবং সেই সময় তারা ব্রহ্মার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন ছিল। কৃষ্ণ যখন তাদের কাছে 
এল, তখন সেই সমস্ত গোপবালকেরা ভাবল, এক নিমেষের মধ্যেই যেন কৃষ্ণ 
তাদের কাছে ফিরে এসেছে। তারা মনে করল যে, মধ্যাহ্নভোজন ছেড়ে যেতে 
কৃষ্ণের ইচ্ছা হচ্ছিল না এবং তাই তারা হাসতে লাগল। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
তারা FAS আহ্বান করল, “প্রিয় সখা কৃষ্ণ তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছ! 
ঠিক আছে, এখনও আমরা আমাদের ভোজন শুরু করিনি, আমরা এক গ্রাস 
খাবারও খাইনি। তাই এস, আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে আহার করি।” কৃষ্ণ 
হেসে তাদের সেই নিমন্ত্রণ স্বীকার করলেন এবং তার সখাদের সঙ্গে বনভোজনের 
আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। খাওয়ার সময় কৃষ্ণ ভাবছিলেন, “এই সমস্ত 
বালকেরা মনে করছে যে, আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ফিরে এসেছি, কিন্তু 
তারা জানে না যে, ব্রহ্মার অলৌকিক কার্যকলাপে প্রভাবিত হয়ে এক বছর গত 
হয়ে গেছে।” 

ভোজনান্তে কৃষ্ণ তার সখা এবং গোবৎসসহ ব্রজভূমিতে তাদের গৃহের দিকে 
যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তারা এক বিরাট সর্পরূপী অঘাসুরের মৃতদেহটা 
দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হল। কৃষ্ণ যখন ব্রজভূমিতে ফিরে এলেন, তখন সমস্ত 
ব্রজবাসীরা তাকে দর্শন করতে ছুটে এলেন। তার মাথায় শোভা পাচ্ছিল শিখিপুচ্ছ 
আর বনফুলের মালা। তার গলদেশেও ফুলমালা শোভা পাচ্ছিল এবং গোবর্ধন 
পর্বতের গুহা থেকে আহরণ করা নানা রকম ধাতব রং দিয়ে তার শরীর রঞ্জিত 
হয়েছিল। সকলের কাছেই ছিল মহিষের শিংয়ের বিষাণ, বাঁশি আর যষ্টি এবং 
তারা সকলেই তাদের গোবৎসদের নাম ধরে ডাকছিল। কৃষ্ণের অপূর্ব সমস্ত 
কার্যকলাপে তারা এতই গর্বান্বিত ছিল যে, গ্রামে প্রবেশ করার সময় তারা সকলেই 
তার মহিমা কীর্তন করতে লাগল। বৃন্দাবনের গোপাঙ্গনারা অপূর্ব মাধূর্যমণ্তিত 
PACH গ্রামে প্রবেশ করতে দেখলেন। সুন্দর সুন্দর গান রচনা করে গোপশিশুরা 
বর্ণনা করতে লাগল কিভাবে বিরাট সর্পের গ্রাস থেকে তারা রক্ষা পেয়েছে এবং 
কিভাবে সেই সর্পটিকে কৃষ্ণ সংহার করেছে। কেউ কেউ কৃষ্ণকে যশোদানন্দন 
বলে বর্ণনা করল আর কেউ তাকে নন্দদুলাল বলে বর্ণনা করল। তারা বলল, 
“কৃষ্ণের কার্যকলাপ এতই অদ্ভুত যে, সে আমাদের এক বিরাট সর্পের গ্রাস থেকে 
রক্ষা করে তাকে সংহার করেছে।” তাদের কোন ধারণাই ছিল না যে, অঘাসুর 
সংহারের পর এক বছর. কেটে গেছে। 
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শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মার স্তব 


এই সম্বন্ধে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করলেন, “কৃষ্ণ যদিও 
তাঁদের পরিবারভুক্ত ছিলেন না, তবুও FA প্রতি ব্রজবাসীরা কিভাবে এত অনুরক্ত 
হয়েছিলেন?” মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রকৃত গোপবালকদের 
অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণ যখন নিজেকে সেই সমস্ত গোপবালকরাপে প্রকাশিত করলেন, 
তখন সেই সমস্ত বালকদের পিতা-মাতারা কেন কৃষ্ণের প্রতি তাদের নিজেদের 
ছেলেদের থেকেও বেশি স্লেহপরায়ণ হয়েছিলেন? আর গাভীরাই বা কেন তাদের 
নিজেদের বৎস থেকে কৃষ্ণের প্রকাশ বৎসদের প্রতি এত স্নেহপরায়ণ হয়েছিল? 

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বললেন যে, প্রতিটি জীবই নিজের 
প্রতি সব চাইতে বেশি আসক্ত। পরিবার, পরিজন, বন্ধুবান্ধব, গৃহ, দেশ, সমাজ, 
বিত্ত, এশ্বর্য, যশ ইত্যাদি বহিরঙ্গা সমস্ত উপকরণগুলিই গৌণ। এই সমস্ত 
জিনিসগুলি আত্মাকে আনন্দ দান করে বলেই তাদের প্রতি আমরা আসক্ত হই। 
সেই কারণেই সকলেই আত্মকেন্দ্রিক এবং সেই জন্যই তারা স্ত্রী-পুত্র বন্ধুবান্ধবদের 
থেকে নিজের দেহ এবং আত্মার প্রতি সব চাইতে বেশি আসক্ত। যখন কেউ 
কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন অপরের থেকে নিজেকেই রক্ষা করতে তারা 
বেশি সচেষ্ট হয়। এটাই স্বাভাবিক। এর অর্থ হচ্ছে যে, আমরা আমাদের 
আত্মাকে সব চাইতে বেশি ভালবাসি। আত্মার পরে এই জড়দেহের প্রতিই 
আমাদের সব চাইতে বেশি আসক্তি। যে মানুষের আত্মা সম্বন্ধে কোন ধারণা 
নেই, সে তার নিজের দেহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকে। তাদের দেহের প্রতি 
এঁ সব মানুষ এত আসক্ত থাকে যে, বৃদ্ধ বয়সেও তারা কৃত্রিম উপায়ের মাধ্যমে 
দেহটাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে এবং তারা মনে করে যে, তারা তাদের বৃদ্ধ 
জরাগ্রত্ত শরীরটিকে রক্ষা করতে পারবে। দৈহিক বা আধ্যাত্মিক ধারণার দ্বারা 
প্রভাবিত হয়ে সকলেই সুখের অন্বেষণে দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করছে। আমরা 
জড় বিষয়ের প্রতি আসক্ত হই, কেননা তা দেহের ইন্দ্িয়গুলিকে সুখ দান করে। 
দেহের প্রতি এই আসক্তির কারণ হচ্ছে, “আমিত্ব” এই দেহের আত্মা। তেমনই, 
কেউ যখন আরও উন্নত হন, তখন তিনি জানতে পারেন যে, এই আত্মা আমাদের 
আনন্দের অনুভূতি আনে, কেননা, এই আত্মা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ। চরমে 
শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্ব আনন্দদায়ক এবং সর্বাকর্ষক। তিনিই হচ্ছেন সকলের 
পরমাত্মা। আমাদের এই সরল সত্যটি জানিয়ে দেওয়ার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ 
করে আমাদের বলেন যে, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্র। শ্রীকৃষ্ণের 
প্রকাশ ছাড়া কোন কিছুই আকর্ষণীয় হতে পারে না। এই জগতে যা কিছুই 
আমাদের আকর্ষণ করে, তার কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই Apes হচ্ছেন সমস্ত 
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আনন্দের উৎস। সব কিছুরই মূল কারণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং অতি উন্নত ভক্তরা 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত রূপে সব কিছু দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে 
বলা হয়েছে যে, অতি উন্নত স্তরের ভক্ত বা মহাভাগবত স্থাবর ও জঙ্গম সব 
কিছুর মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করেন। তাই এই জগতে সব কিছুই তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত রূপে দর্শন করেন। যে সৌভাগ্যবান মানুষ সর্বতোভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তিনি ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করেছেন; তিনি আর 
জড় জগতে নেই, সেই কথা ভগবদৃগীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে। যিনি শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি ভক্তিযুক্ত সেবায় যুক্ত হয়েছেন, তিনি ব্রন্মভূত wa অধিষ্ঠিত। এই কৃষ্ণ’ 
নামটি সমস্ত পুণ্য এবং সমস্ত মুক্তির আধার। যিনি শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্মের আশ্রয় 
গ্রহণ করেন, তিনিই এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার নৌকায় আরোহণ করেছেন। তার 
কাছে এই বিশাল ভবসমুদ্র গোষ্পদে পরিণত হয়েছে। শ্ত্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত 
মহাত্মাদের পরম প্রেমাস্পদ এবং তিনিই হচ্ছেন জড় জগতের পরম আশ্রয়। 

যিনি কৃষ্তভাবনাময় ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছেন, তীর কাছে বৈকুণ্ঠ বা চিজ্জগৎ 
আর দূরে নেই। তিনি আর এই বিপদসঙ্কুল জড় জগতে বাস করছেন না। 
এইভাবে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে কৃষ্ণভাবনাময় বিজ্ঞান 
বিশ্লেষণ করলেন। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মার স্তব শোনালেন। 
তার গোপসখাদের সঙ্গে সরোবরের তীরে বনভোজন এবং তার প্রতি ব্রহ্মার BS, 
সবই চিন্ময়। যাঁরা এই লীলাবিলাস শ্রবণ করেন, তাদের সমস্ত পারমার্থিক কামনা- 
বাসনা পূর্ণ হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, বৃন্দাবনে বলরাম সহ সখাদের 
সঙ্গে লীলাবিলাস বর্ণিত হয়েছে। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” AKA শ্রীকৃষেঞ্র প্রতি ব্রহ্মার ST নামক 
চতুদর্শ অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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ধেনুকাসুর বধ 


করে পৌগণ্ডে পদার্পণ করলেন। ৬ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত বয়সকে পৌগণ্ড 
বলা হয়। সেই সময় সমস্ত গোপেরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক 
করলেন যে, যে সমস্ত বালকের বয়স ৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাদের উপর 
গোচারণে গরু চরাবার ভার দেওয়া হোক। এইভাবে গাভীসমূহের দায়িত্বভার 
লাভ করে কৃষ্ণ ও বলরাম বৃন্দাবনে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এবং তাদের পদচিহ্নের 
দ্বারা সেই ভূমি পবিত্র হল। 

বলরাম এবং গোপবালকসহ কৃষ্ণ গরু চরাতে লাগলেন এবং বৃন্দাবনের বনপথে 
যেতে যেতে মধুর স্বরে তার বাশি বাজাতে লাগলেন। সেই বৃন্দাবনভূমি ছিল 
ফুল, ফল এবং গোচারণভূমিতে পরিপূর্ণ। বৃন্দাবনের বন ভক্তের হৃদয়ের মতোই 
পবিত্র এবং তা ফুল, ফল ও ভ্রমরে পরিপূর্ণ। সেখানে কুজনরত পাখি ছিল, 
নির্মল সরোবর ছিল, যার জল মানুষের সমস্ত শ্রান্তি দূর করত। দেহ এবং মনকে 
স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিতে সেখানে সর্বদা সুগন্ধ সমীরণ বইত। বলদেব সহ 
তার সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ বনে প্রবেশ করে কোন অনুকূল পরিস্থিতি দর্শন করে 
সেই পরিবেশ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতেন। কৃষ্ণ দেখতেন গাছগুলি ফলভারে 
নত হয়ে ভূমি স্পর্শ করছে, যেন তীর শ্রীপাদপন্ধে প্রণতি জানাচ্ছে। বৃক্ষ, ফল, 
ফুল এদের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত প্রীত হতেন এবং তাদের মনের কথা জানতে 
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পেরে হাসতেন। এইভাবে একদিন বৃন্দাবনে বিচরণ করার সময় কৃষ্ণ তার 
জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামকে বললেন, “প্রিয় বলরাম, তুমি আমাদের মধ্যে সব চেয়ে 
বড়, এবং স্বর্গের দেবতারাও তোমার শ্রীপাদপন্মের আরাধনা করে। দেখ, কিভাবে 
এই সমস্ত গাছগুলি ফলে ফুলে পূর্ণ হয়ে তোমার শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করার জন্য 
AAS জানাচ্ছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছে যে, তমসাচ্ছন বৃক্ষরূপী শরীর থেকে 
তারা মুক্ত হবার চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে, বৃন্দাবনের এই সমস্ত গাছগুলি কোন 
সাধারণ জীব নয়। পূর্ববর্তী জীবনে নির্বিশেষবাদ পোষণ করে তারা এখন এই 
স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু এখন তারা এই বৃন্দাবনে তোমার দর্শন লাভে ধন্য 
হয়েছে এবং তোমার সঙ্গলাভের মাধ্যমে তারা যাতে তাদের পারমার্থিক উন্নতি 
লাভ করতে পারে, সেই জন্য তারা প্রার্থনা করছে। সাধারণত বৃক্ষ হচ্ছে 
তমোগুণে আচ্ছন্ন জীব। নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা সেই তমোগুণের দ্বারা আচ্ছন্ন, 
কিন্তু তোমার উপস্থিতির পূর্ণ সদ্যবহার করে তারা সেই তমোগুণের আবরণ থেকে 
মুক্তি লাভ করতে পারে। এই যে সমস্ত ভ্রমরেরা তোমার চারিপাশে গুঞ্জন 
করছে, আমার মনে হয় তারাও পূর্বজন্মে তোমার ভক্ত ছিল। তারা তোমাকে 
ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না, কেননা তোমার থেকে অধিক শ্লেহপরায়ণ প্রভু 
তারা আর কোথায় পাবে? তুমিই হচ্ছ পরমেশ্বর ভগবান এবং এই সমস্ত ভ্রমরেরা 
সর্বক্ষণ তোমার গুণকীর্তন করার চেষ্টা করছে। আমার মনে হয় তাদের কেউ 
কেউ নিশ্চয় তোমার ভক্ত, মহান ঝষি, মুনি, এবং তারা ভ্রমরের রূপ ধারণ করে 
এখানে এসেছে, কেননা এক মুহূর্তের জন্যও তোমার সঙ্গ ছাড়া তারা থাকতে 
পারবে না। প্রিয় দাদা, তুমিই হচ্ছ পরমারাধ্য ভগবান। দেখ, ময়ুরেরা কেমন 
আনন্দে বিভোর হয়ে তোমার সামনে নাচছে। স্লেহপরায়ণ এবং ভীরু হরিণগুলির 
ব্যবহার ঠিক ব্রজগোপিকাদের মতো, তাদের মতো CHAS তারা তোমাকে স্বাগত 
জানাচ্ছে। আর বনের কোকিলেরা মহানন্দে তোমাকে বরণ করছে, কেননা তারা 
জানে যে, তোমার আবির্ভাব পরম মঙ্গলময়। যদিও এরা হচ্ছে বৃক্ষ এবং 
পশুপাখি, বৃন্দাবনের এই সমস্ত অধিবাসীরা সকলেই তোমার মহিমা কীর্তন করছে। 
তাদের যোগ্যতা অনুসারে তারা তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, ঠিক যেভাবে 
মহাত্মারা অপর একজন মহাত্মাকে তাদের আলয়ে স্বাগত জানান। আর এই ভূমি 
এতই পবিত্র এবং সৌভাগ্যশালী যে, তোমার শ্রীপাদপন্মের চিহ্নে তার অঙ্গ ভূষিত 
হয়েছে। 

“তোমার মতো একজন মহাপুরুষকে এইভাবে বরণ করা বৃন্দাবনের 
অধিবাসীদের পক্ষে স্বাভাবিক। এখানকার তৃণ, গুল্ম এবং লতারাও কত 
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সৌভাগ্যশালী যে, তারা তোমার শ্রীপাদপদ্ধের স্পর্শ লাভ করছে। আর তোমার 
করকমলের স্পর্শে ছোট ছোট গাছগুলিও মহিমান্বিত হচ্ছে। এখানকার নদী এবং 
পাহাড়গুলিরও সৌভাগ্যের অন্ত নেই, কেননা তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখছ। 
আর সর্বোপরি ব্রজগোপিকারা হচ্ছে সব চাইতে সৌভাগ্যবতী, কেননা তোমার 
রূপে তারা আকৃষ্ট হয়েছে এবং তোমার বলিষ্ঠ বাহুযুগলের আলিঙ্গনে তারা ধন্য 
হয়েছে।” 

এইভাবে কৃষ্ণ এবং বলরাম মহা-আনন্দে যমুনার কুলে গাভী এবং গোবৎস 
সহ বৃন্দাবনের অধিবাসীদের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন। কোন কোন জায়গায় 
তাদের সখারাও তাদের সঙ্গে যেত। কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে যেতে যেতে তারা 
ভ্রমরের গুঞ্জন অনুকরণ করে গান NA! পথ চলতে চলতে কখনও তারা 
সরোবরে হংসের ডাক অনুকরণ করত অথবা কোন IAC নাচতে দেখে তারা 
সেই নাচের অনুকরণ করে কৃষ্ণের সামনে নাচতে থাকত। কৃষ্ণও সেই নাচের 
ছন্দে তার ঘাড় দোলাতেন এবং তার সখারা তখন আনন্দের আতিশয্যে হেসে 
উঠত। 

কৃষ্ণ যে সমস্ত গাভীর তত্ত্বাবধান করতেন, তাদের বিভিন্ন নাম ছিল, এবং 
স্নেহভরে তাদের সেই নাম ধরে ডাকতেন। কৃষ্ণের ডাক শুনে গাভীরা হাম্বা” 
রবে তার সেই ডাকের সাড়া দিত এবং বালকেরা তাদের হৃদয় ভরে ভাব-বিনিময় 
আস্বাদন করত। তারা বিভিন্ন পাখির ডাক অনুকরণ করত; বিশেষ করে চকোর, 
ময়ূর, কোকিল এবং ভরদ্বাজ পাখির ডাক তারা অনুকরণ করত। কখনও কখনও 
তারা যখন দেখত যে, কোন দুর্বল পশু বাঘ ও সিংহের ডাক শুনে ভয় পেয়ে 
পালাচ্ছে, তারাও তখন কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে সেই সমস্ত পশুর অনুকরণে তাদের 
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাবার অনুকরণ করত। তারা যখন শ্রান্ত হয়ে পড়ত, তখন 
তারা মাটিতে বসে বিশ্রাম করত। কোন বালকের কোলে মাথা রেখে বলরাম 
বিশ্রাম করতেন এবং কৃষ্ণ তার পা টিপে দিতেন। কখনও বা একটা তালপাতার 
পাখা নিয়ে তিনি বলরামকে হাওয়া করতেন। অন্য বালকেরা তখন নাচত বা 
গান গাইত, আর কখনও তারা একে অপরের সঙ্গে কুস্তি করত বা লম্ফ দিত। 
এইভাবে বালকেরা যখন খেলা করত, কৃষ্ণ তখন তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন এবং 
তাদের হাত ধরে তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতেন এবং হাসতে হাসতে তাদের 
কার্যকলাপের প্রশংসা করতেন। কৃষ্ণ যখন পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়তেন, 
তখন তিনি কোন বড় গাছের গুঁড়িতে বা কোন গোপবালকের কোলে মাথা রেখে 
শুয়ে পড়তেন। তিনি যখন এইভাবে কোন বালকের কোল বা গাছের গুঁড়িকে 
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বালিশ বানিয়ে শুয়ে পড়তেন তখন কয়েকজন বালক এসে তীর পা টিপে দিত, 
আর কেউ গাছের পাতা দিয়ে তাকে হাওয়া করত। অধিকতর গুণবান কোন 
ছেলে তীর শ্রীতিসাধনের জন্য অতি মধুর স্বরে গান গাইত। এইভাবে অচিরেই 
তার শ্রান্তি বিদুরিত হত। লক্ষ্মীদেবী খাঁর শ্রীপাদপন্মের নিরন্তর সেবা করেন, 
সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এইভাবে গোপবালকদের সঙ্গে বালক হয়ে অন্তরঙ্গা 
শক্তির প্রভাবে তার লীলাবিলাস করেছিলেন। কিন্তু একজন সাধারণ গোপবালকের 
করেছেন। কখনও কখনও কিছু মানুষ নিজেদের ভগবান বলে প্রচার করে 
তারা কখনই ভগবানের পরম Gat প্রদর্শন করতে পারে না। 

কৃষ্ণ যখন তার পরম সৌভাগ্যশালী সখাদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ শক্তি প্রদর্শন 
করছিলেন, তখন তার ভগবত্তা প্রদর্শন করার আর একটা সুযোগ এল। তার 
প্রিয়তম সখা শ্রীদাম, সুবল এবং স্তোককৃষ্ণ কৃষ্ণ ও বলরামকে সম্বোধন করে 
বাহুযুগল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। প্রিয় কৃষ্ণ, সমস্ত অনিষ্টকারী অসুরদের বিনাশ করতে 
তুমি অতি সুদক্ষ। দেখ, কাছেই তালবন বলে একটি বন আছে। সেই বনটি 
তালগাছে পূর্ণ এবং সেই সব ক'টি গাছই ফলে ভরে আছে। তাদের কিছু ফল 
গাছ থেকে ঝরে পড়ছে, আর কিছু অতি সুপক্ক অবস্থায় গাছেই রয়েছে৷ সেটা 
খুব সুন্দর জায়গা, কিন্তু ধেনুকাসুর নামে এক অসুর সেখানে থাকায় কেউই 
সেখানে যেতে পারে না। কেউই সেখানে গিয়ে ফলগুলো খেতে পারে না। 
প্রিয় কৃষ্ণ, প্রিয় বলরাম, সেই অসুরটি একটি গর্দভের রূপ পরিগ্রহ করে সেখানে 
রয়েছে আর তাকে ঘিরে একই রূপ পরিগ্রহ করে তার অনেক অসুর বন্ধু রয়েছে। 
তারা সকলেই অত্যন্ত শক্তিশালী। তাই সেখানে যাওয়া খুবই দুক্কর। তোমরাই 
কেবল সেই অসুরগুলিকে সংহার করতে পার। তোমরা ছাড়া মৃত্যুভয়ে কেউই 
সেখানে যেতে পারবে না। বনের AVA পর্যন্ত সেখানে যায় না, পাখিরা পর্যন্ত 
সেখানে ঘুমায় না, তারা সকলেই সেখান থেকে চলে গেছে। সেখানে রয়েছে 
কেবল সুমিষ্ট তালফলের গন্ধ। মনে হয়, এখনও পর্যন্ত কেউই গাছে বা মাটিতে 
সেই মিষ্টি ফলগুলি আস্বাদন করেনি। প্রিয় কৃষ্ণ, সত্যি কথা বলতে কি, আমরা 
সেই মিষ্টি সুবাসের দ্বারা গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছি। প্রিয় বলরাম, চল, আমরা 
সেখানে যাই এবং সেই ফলগুলি আস্বাদন করি। সেই ফলের গন্ধ এখন চারিদিকে 
ছড়িয়ে পড়েছে। তোমরা কি সেই সুবাস আঘ্াণ করছ না?” 


১৭৫ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এইভাবে তাদের হাস্যোজ্জ্বল অন্তরঙ্গ বন্ধুরা যখন আবেদন করতে লাগল, তখন 
কৃষ্ণ এবং বলরাম তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না করে পারলেন না এবং তারা তাদের 
সখা পরিবৃত হয়ে সেই বনের দিকে এগোতে লাগলেন। তালবনে পৌছেই বলরাম 
হাত দিয়ে গাছগুলি ঝীকাতে লাগলেন। তাকে দেখে বোঝা গেল যে, তীর শরীরে 
FRY মত্ত হত্তীর বল রয়েছে। এইভাবে ঝাঁকানোর ফলে গাছ থেকে সমস্ত পাকা 
ফলগুলি ঝরে পড়তে লাগল। সেই ফল পড়ার শব্দ শুনে গর্দভরপী ধেনুকাসুর 
মহাবেগে ধেয়ে এল এবং তার ফলে সমস্ত ভূমি এমনভাবে কাপতে লাগল এবং 
গাছগুলি দুলতে লাগল যে, মনে হল যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। অসুরটি বলরামের 
সামনে এসে তার পিছনের পা দিয়ে বলরামের বুকে লাথি মারতে লাগল। প্রথমে 
বলরাম কিছুই বললেন না। কিন্তু রাগে অন্ধ হয়ে অসুরটি যখন বারবার তাকে 
লাথি মারতে লাগল, তখন বলরাম এক হাতে সেই গর্দভের পা দু'টি ধরে ঘোরাতে 
ঘোরাতে একটা গাছের উপরে ছুঁড়ে ফেললেন। বলরাম যখন সেই অসুরটির 
পা দু'টি ধরে ঘোরাচ্ছিলেন, তখনই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল। বলরাম তাকে 
সর্বোচ্চ তালগাছটির উপরে ছুঁড়ে ফেললেন। অসুরের শরীরটা এত ভারী ছিল 
যে, তৎক্ষণাৎ সেই তালগাছটি ভেঙ্গে অন্য গাছগুলির উপরে পড়ল এবং তার 
ফলে আরো কয়েকটি গাছ ভেঙ্গে গেল। মনে হলে যেন একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় 
সেই বনের উপর দিয়ে বয়ে গেল এবং একে একে গাছগুলি ভেঙ্গে পড়তে লাগল। 
নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ড যাকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে সেই জগদীশ্বর ভগবান অনন্তদেবের 
পক্ষে এই কার্য কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এইভাবে ধেনুকাসুরকে গাছের উপর ছুঁড়ে 
দেওয়া হলে তার সমস্ত আত্মীয়রা তাদের বান্ধবের মৃত্যুতে Fa ও আক্রোশযুক্ত 
হয়ে সমবেতভাবে কৃষ্ণ এবং বলরামকে আক্রমণ করল। কিন্তু কৃষ্ণ এবং বলরাম 
দু'জনে সমাগত অসুরদের পেছনের পা দু'টো ধরে অবলীলাক্রমে তালগাছের উপর 
ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। মেঘমালায় আকাশের যেমন শোভা হয়, ভগ্ন তালগাছের 
উপর প্রাণহীন দৈত্যদের দেহগুলিকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন নানা রঙে রঞ্জিত 
মেঘ সেই গাছগুলির উপর সমবেত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের সেই সুমহৎ 
কর্ম দর্শন করে স্বর্গের দেবতারা পুষ্পবর্ষণ, বাদ্যধ্বনি এবং স্তুতি করেছিলেন। 

ধেনুকাসুর বধের কয়েকদিন পরে মানুষেরা নির্ভয়ে সেই তালবনে এসে তালফল 
আহরণ করতে লাগল এবং গাভীরা সেখানকার অতি সুন্দর তৃণ ভোজন করতে 
লাগল। কৃষ্ণ এবং বলরামের এই অপ্রাকৃত লীলাসমূহ শ্রবণ এবং কীর্তন করার 
ফলে অপরিমিত পুণ্য অর্জন করা যায়। 


১৭৬ 


ধেনুকাসুর বধ 


সখা পরিবৃত হয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করার সময় কৃষ্ণ ও বলরাম তাদের বাঁশি 
বাজাচ্ছিলেন এবং বালকেরা বনে তাদের অলৌকিক কার্যকলাপের কথা বলাবলি 
করে তাদের BS করছিলেন। সেই সময় গাভীদের পদবিক্ষিপ্ত ধুলিরাশিতে 
শ্রীকৃষ্ণের ময়ুরপুচ্ছ এবং বনফুল গ্রথিত কুন্তল রঞ্জিত হয়েছিল। তিনি সুরম্য 
হাস্য, মনোহর কটাক্ষপাত এবং বেণুধ্বনি সহকারে আসছিলেন। তীর অনুচরেরা 
তার যশোগান করছিলেন। কৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখে ব্রজ যুবতীরা আনন্দে 
উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। কৃষ্ণের বিরহে তারা সকলেই অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে 
পড়েছিলেন। সারাদিন তারা চিন্তা করছিলেন, বনে কৃষ্ণ কি করছেন অথবা কিভাবে 
তিনি গোচারণে গাভী চরাচ্ছেন। কৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখে তাদের সমস্ত 
উৎকণ্ঠা বিদূরিত হল এবং ভ্রমর যেভাবে পদ্মের মধুর জন্য আকুল হয়ে থাকে, 
ঠিক সেইভাবে তারা কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কৃষ্ণ যখন গ্রামে 
প্রবেশ করলেন, গোপযুবতীরা তখন আনন্দে মগ্ন হয়ে হাসতে লাগলেন। কৃষ্ণ, 
তার বেণু বাজাতে বাজাতে সেই গোপিকাদের হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখ দর্শন করে 
পরম আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। 

পুত্রবৎসলা যশোদা ও রোহিণীদেবী তাঁদের পুত্র কৃষ্ণ ও বলরামকে কোলে 
তুলে নিলেন এবং তীদের সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করলেন। তীরা তাদের অপ্রাকৃত 
পুত্রদের সেবা করলেন, এবং সেই সঙ্গে তাদের আশীর্বাদও করলেন। তীদের 
স্নান করালেন এবং খুব সুন্দর সাজ-সঙ্জায় ভূষিত করলেন। কৃষ্ণকে পীত বসন 
পরানো হল এবং বলরামকে নীল বসন পরানো হল। নানা রকম রত্ব-অলঙ্কার 
এবং ফুল মালায় তাদের সাজানো হল। গোচারণ থেকে পরিশ্রীন্ত হয়ে ফিরে 
এসে এইভাবে তাদের শ্রান্তি দূর হওয়ার ফলে তাদের অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল এবং 
সুন্দর দেখাতে লাগল। 

তাদের মায়েরা তাদের নানা রকম সুস্বাদু খাবার খেতে দিলেন এবং তৃপ্তি 
সহকারে তাঁরা সেইগুলি খেলেন। খাওয়ার পর তাঁরা সুন্দর শয্যায় বসলেন এবং 
তাদের মায়েরা তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে গান করতে লাগলেন। অল্পক্ষণ 
পরেই তারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হলেন। এইভাবে কৃষ্ণ এবং বলরাম 
গোপবালকরূপে তাদের বৃন্দাবন লীলা উপভোগ করেছিলেন। 

কখনও কখনও কৃষ্ণ বলরামসহ তীর সখাদের সঙ্গে, আবার কখনও বা একলাই 
তিনি যমুনার তীরে গাভীদের চরাতে যেতেন। ধীরে ধীরে গ্রীষ্মের আগমন হল 
এবং একদিন বালকেরা ও গাভীরা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে যমুনার জল পান করতে 
লাগল। সেই নদীর জল কালীয় নামে এক ভীষণ সর্পের বিষে বিষাক্ত হয়ে 
গিয়েছিল। 


হি ১৭৭ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সেই জল পান করার ফলে গোপবালক এবং গাভীরা তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পড়ে 
প্রাণত্যাগ করল, কেননা সেই জল খুবই বিষাক্ত ছিল। সমস্ত জীবনের জীবন 
শ্রীকৃষ্ণ তখন তাদের উপর তার কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং সমস্ত বালক ও 
গাভীরা তখন পুনরুজ্জীবিত হল এবং মহা বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি 
করতে লাগল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, যমুনার জল পান করার ফলে তাদের 
মৃত্যু হয়েছিল এবং কৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টি তাদের পুনরুজ্জীবিত করেছে। এইভাবে 
তারা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের যোগশক্তির মর্ম উপলব্ধি করল। 


ইতি__-“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষণ” গ্রন্থের ধেনুকাসুর বধ’ নামক পঞ্চদশ 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


১৭৮ 


যোড়শ অধ্যায় 


কালীয় দমন 


শ্রীকৃষ্ণ যখন বুঝতে পারলেন যে, কালীয় সর্পের বিষে যমুনার জল দুষিত 
হয়েছে, তখন তার প্রতিবিধান করার জন্য সেই সর্পকে তিনি সেখান থেকে নির্বাসন 
দিলেন; এবং এইভাবে সেই জলকে তিনি বিশুদ্ধ করলেন। 

শুকদেব গোস্বামী যখন এই ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন 
শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণ করার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন। তিনি শুকদেব 
গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সেই জলে বনু বছর ধরে বাস করেছিল যে কালীয় 
সর্প, শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে তাকে দণ্ড দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণ 
করতে করতে মহারাজ পরীক্ষিতের উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই গভীর 
আগ্রহের সঙ্গে তিনি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। 

শুকদেব গোস্বামী বললেন, সেই যমুনা নদীর মধ্যে এক হুদ ছিল, ভীষণ সর্প 
কালীয় সেই হুদে বাস করত। তার ভয়ঙ্কর বিষের প্রভাবে চারদিক এত বিষাক্ত 
হয়ে উঠেছিল যে, সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টা বিষবাম্প GS হত। সেই হুদের 
উপর দিয়ে যখন কোন পাখিও উড়ে যেত, সেই বিষের প্রভাবে সে তৎক্ষণাৎ 
মৃত্যুমুখে পতিত হত। 

এই বিষাক্ত বাম্পের প্রভাবে যমুনার তীরবর্তী সমস্ত গাছপালা এবং ঘাস শুকিয়ে 
গিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই ভীষণ সর্পের বিষের প্রভাব দর্শন করলেন। তিনি বুঝতে 
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পারলেন, বৃন্দাবনের সামনে দিয়ে বয়ে চলছে যে যমুনা, তার সমস্ত জল বিষাক্ত 
হয়ে গেছে। 

সমস্ত দুক্কৃতকারীদের হত্যা করবার জন্য আবির্ভূত হয়েছেন যে-কৃষ্ণ, তিনি 
তৎক্ষণাৎ যমুনার তীরবর্তী একটি মস্ত বড় কদন্ব বৃক্ষে আরোহণ করলেন। সেই 
গাছের একেবারে উপরে উঠে তিনি তার ধুতিটাকে ভাল করে কষে কোমরে বেঁধে 
নিলেন। একজন কুস্তিগীরের মতো হাত দিয়ে বাহুতে আঘাত করতে করতে 
সেই অতি উচ্চ বৃক্ষ থেকে তিনি বিষময় হুদে ঝীপ দিলেন। যে are বৃক্ষটি 
থেকে শ্রীকৃষ্ণ ঝাপ দিয়েছিলেন, সেইটি ছিল সেখানে একমাত্র বৃক্ষ যা তখনও 
মরে যায়নি। কোন কোন ভাষ্যকার বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্সের স্পর্শ লাভ 
করার ফলে বৃক্ষটি তৎক্ষণাৎ পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। অন্য কোনও পুরাণে বলা 
হয়েছে যে, বিষ্ণুর বাহন গরুড় জানতেন যে, ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে 
লীলাবিলাস করবেন। তাই সেই গাছটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তিনি তাতে কিছু 
অমৃত ঢেলে দিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়লেন, তখন নদীর 
জল দু'কুল ছাপিয়ে উঠল, যেন বিরাট কিছু তাতে পতিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের 
পক্ষে এই শক্তি প্রদর্শন মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কেননা তিনিই হচ্ছেন সমস্ত 
শক্তির উৎস। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন এক বিশাল মত্ত VPA মতো প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে সেই 
জলে সাঁতার কাটতে লাগলেন, ভয়ঙ্কর কালীয় সর্প তা শুনতে পেল। সেই 
প্রচণ্ড শব্দ তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল এবং সে বুঝতে পারল যে, কেউ তার 
গৃহ আক্রমণ করার আয়োজন করছে। সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে এসে 
শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হল। কালীয় দেখল, শ্রীকৃষ্ণের দেহ এত কোমল এবং সুন্দর 
যে, তা দর্শনীয়ই বটে! তার অঙ্গকান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো, তীর পদযুগল 
পন্মফুলের মতো, তিনি শ্রীবৎস মণিমাণিক্য এবং পীতবসনে ভূষিত, তার অপূর্ব 
সুন্দর মুখমণ্ডল শরৎকালের সকালের মতো হাস্যোজ্জ্বল, এবং প্রচণ্ড শক্তিতে তিনি 
যমুনার জলে ক্রীড়ারত। শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব সুন্দর রূপ দর্শন করা সত্ত্বেও 
কালীয় তার হৃদয়ে প্রচণ্ড ক্রোধ অনুভব করল এবং তার দেহের দ্বারা সে 
তৎক্ষণাৎ PACH বেষ্টন করল। কৃষ্ণের যে সমস্ত সহচর গোপবালক, তাদের 
আত্মা, আত্মীয়, অর্থ, কলত্র, কাম প্রভৃতি সব কিছুই কৃষ্তকে সমর্পণ করেছিল, 
তারা শ্রীকৃষ্ণকে কালীয়ের দেহের দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং নিশ্চেষ্ট দেখে অত্যন্ত 
আর্ত হয়ে, দুঃখ, অনুশোচনা এবং ভয়ে হতচেতন হয়ে ভূতলে পতিত হল। ধেনু, 
বৃষ এবং বৎসরাও কৃষ্ণের এই অবস্থা দেখে দুঃখ এবং ভয়ে রোদন করতে লাগল। 
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তখন নানা রকম অশুভ ইঙ্গিত দেখা যেতে লাগল। ব্রজে তখন ভূমিকম্প 
হল, আকাশে উক্কাপাত হতে দেখা যেতে লাগল। শরীরের বাম অঙ্গ কম্পন 
প্রভৃতি আসন্ন ভয়সূচক নানা রকম ইঙ্গিত দেখা যেতে লাগল। এই সমস্ত অশুভ 
ইঙ্গিত দেখে নন্দ মহারাজ প্রমুখ গোপবৃন্দ ভয়ে ও উত্কণ্ঠায় অত্যন্ত অধীর হয়ে 
পড়লেন। সেই সময় তাঁরা জানতে পারলেন যে, সেদিন বলদেবকে ছাড়াই কৃষ্ণ 
গোচারণে গমন করেছেন। যখনই নন্দ মহারাজ, মা যশোদা এবং গোপেরা তা 
শুনলেন, তখন তারা আরও বেশি করে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। কৃষ্ণের প্রতি 
তাঁদের অনুরাগের ফলে তারা শোক ও উত্কণ্ঠায় মুহ্যমান হয়ে পড়লেন, কেননা 
কৃষ্ণের থেকে প্রিয়তম তাদের আর কিছুই ছিল না এবং কৃষ্ণকেই তারা তাদের 
সব কিছু তাদের জীবন, তাদের দেহ, CHR, মমতা, মন, বুদ্ধি সব কিছু অর্পণ 
করেছিলেন। কৃষ্ণের প্রতি তাদের এই গভীর আসক্তির ফলে তীরা ভাবলেন, 

বৃন্দাবনের সমস্ত অধিবাসীরা Apacs দেখতে ছুটে এলেন। শিশু, যুবক, 
বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, পশু এবং অন্য সমস্ত জীব এইভাবে FRA জন্য আকুল হয়ে সমবেত 
হয়েছিলেন। তারা জানতেন যে, তাদের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন হচ্ছেন 
কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ভগবান বলদেব সমস্ত ব্রজবাসীদের এইভাবে 
কাতর হতে দেখে ঈষৎ হাস্য করেছিলেন, কিন্তু তিনি মুখে কিছুই বলেননি। তিনি 
জানতেন যে, তার ছোট ভাই কৃষ্ণ কত বলবান এবং এই জড় জগতে একজন 
সাধারণ সর্পের সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করছে বলে উৎকঠিত হওয়ার কোন কারণ নেই। 
তাই তিনি ব্যক্তিগতভাবে এতে কোন অংশগ্রহণ করলেন না। সমস্ত ব্রজবাসীরা 
তখন PRA শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম Heys পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে যমুনার 
তীরে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে দেখলেন যে, যমুনার জলে কালীয় 
সর্পের বেষ্টনে কৃষ্ণ অসহায় অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে আছেন, এবং তার এই অবস্থা 
দেখে সমস্ত বালকেরা এবং গাভীরা ক্রন্দন করছে। তখন তারা শোকে আরও 
মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাদের এইভাবে শোক করতে দেখে বলরাম স্মিত হাসি 
হাসলেন। সমস্ত ব্রজবাসীরা তখন দুঃখ সাগরে মগ্ন হয়েছিলেন, কেননা তারা 
মনে করেছিলেন যে, কৃষ্ণ মারা গেছেন। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা যদিও জানতেন 
না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কিন্তু তার প্রতি তাদের ভালবাসা ছিল 
অসীম। যখন তারা দেখলেন যে, যমুনায় কালীয় সর্পের বেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে 
কথা, তীর হাস্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখ, তার মধুর বচন এবং তাদের সঙ্গে তার নানা 
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রকম ব্যবহারের কথা মনে করতে লাগলেন। সেই সমস্ত কথা মনে করে এবং 
কালীয় সর্পের বেষ্টনে আবদ্ধ কৃষ্ণকে দেখে তাদের মনে হল যে, সমস্ত জগৎ 
যেন শুন্য হয়ে গেছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন, “শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব 
গোবিন্দবিরহেন মে_হে গোবিন্দ, তোমার বিরহে সমস্ত জগৎ শুন্য বলে মনে 
হচ্ছে। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির সর্বোচ্চ স্তর। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা প্রায় সকলেই 
সর্বোচ্চ স্তরের কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছিলেন। 

মা যশোদা এসেই যমুনায় ঝাপ দিতে চাইলেন। কিন্তু তাকে যখন বাধা দেওয়া 
হল, তখন তিনি মুচ্ছিত হয়ে পড়লেন। অন্য যে সমস্ত আত্মীয়েরা সমভাবে 
শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তাদের চোখ দিয়ে বর্ষার ধারার মতো অশ্রু ঝরে 
পড়তে লাগল এবং মা যশোদার চেতনা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা উচ্চস্বরে 
কৃষ্ণের লীলাসমূহ কীর্তন করতে লাগলেন। মা যশোদা মৃতের মতো নিশ্চল 
হয়ে পড়েছিলেন, কেননা তার সমস্ত চেতনা কৃষ্ণের মুখারবিন্দে একাগ্রীভূত 
হয়েছিল। নন্দ মহারাজ এবং অন্য সকলে, যাঁরা তাদের প্রাণ পর্যন্ত কৃষ্ণকে 
চাইলেন। কিন্তু বলরাম তীদের বাধা দিলেন, কেননা তিনি জানতেন যে, কৃষ্ণের 
কোন বিপদের সম্ভাবনাই নেই। 
... কৃষ্ণ দু'ঘণ্টা ধরে কালীয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একটি সাধারণ শিশুর মতো 
সেখানে পড়ে রইলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন যে, তার মা, বাবা, গোপিকা, 
গোপশিশু, গাভী আদি সমস্ত গোকুলের অধিবাসীরা মৃতবৎ হয়ে পড়েছেন এবং 
অবশ্যস্তাবী মৃত্যুর থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো কোন আশ্রয় তাদের নেই, তিনি 
তখন নিজেকে সেই সর্পের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। তিনি তার দেহটিকে 
বর্ধিত করতে লাগলেন এবং সর্পটি যখন তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করল, তখন 
সে প্রচণ্ড ভার অনুভব করল। সেই ভারের ফলে তার অঙ্গ শিথিল হয়ে গেল 
এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তার বন্ধন থেকে মুক্ত করা ছাড়া আর কোনও 
উপায় রইল না। কালীয় তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং সে তার ফণা 
বিস্তার করল। তার নাসারন্ধ দিয়ে সে তখন বিষ উদ্গীরণ করতে লাগল, তার 
চোখগুলি আগুনের মতো জ্বলতে লাগল এবং তার মুখ দিয়ে আগুন বেরোতে 
লাগল। সেই বিরাট সর্পট কিছুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। দ্বিধাবিভক্ত 
জিহা দিয়ে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করতে লাগল এবং তার সেই দৃষ্টি ছিল বিষময়। 
গরুড় যেমন সর্পের উপর ঝীপিয়ে পড়ে, কৃষ্ণও তেমনই তার উপর ঝীপিয়ে 
পড়লেন। এইভাবে আক্রান্ত হয়ে কালীয় তাকে দংশন করার সুযোগ খুঁজতে 
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লাগল। কিন্তু কৃষ্ণ এত দ্রুতগতিতে তার চারদিকে ঘুরতে লাগলেন যে, FAs 
দংশন করার সমস্ত চেষ্টা তার ব্যর্থ হল। কৃষ্ণকে দংশন করবার এবং ধরবার 
চেষ্টায় ছুটাছুটি করে কালীয় অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং তার মনে হল যে, 
তার সমস্ত শক্তিই যেন ক্ষয় হয়ে গেছে। 

কৃষ্ণ তখন সেই সর্পের ফণার উপর লাফিয়ে উঠলেন। সেই সর্পের মাথার 
সমস্ত মণিমাণিক্যের দ্যুতিতে কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম রক্তিম হয়ে উঠল। তারপর সমস্ত 
শিল্পকলার আদি শিল্পী শ্রীকৃষ্ণ সেই সাপের মাথার উপর নাচতে লাগলেন। তা 
দেখে স্বর্গের দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং নানা রকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে 
BI করতে লাগলেন। এইভাবে গন্ধর্ব, সিদ্ধ এবং দেবতারা আনন্দসাগরে মগ্ন 
হলেন। 

কৃষ্ণ যখন কালীয়ের মাথার উপরে নাচছিলেন, কালীয় তখন তার অন্য ফণা 
দিয়ে তাকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। কালীয়ের মাথায় প্রায় একশ’ 
ফণা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ তার সেই সমস্ত ফণাগুলিকে দমন করলেন। তিনি তীর 
শ্রীপাদপদ্ম দিয়ে কালীয়ের মাথায় আঘাত করতে লাগলেন। কালীয়ের পক্ষে 
তা সহ্য করা সম্ভব হল না। অচিরেই তার জীবন বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম 
হল। সে বিষ বমন করতে লাগল এবং অগ্নি উদ্গীরণ করতে লাগল। এইভাবে 
তার ভেতরের সমস্ত বিষ বমন করে কালীয়ের পাপময় অস্তিত্ব ক্ষীণ হয়ে এল। 
ক্রোধে অধীর হয়ে সে তার জীবনরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল এবং একটি ফণা 
তুলে ভগবানকে দংশন করার চেষ্টা করতে লাগল। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই ফণাটির 
উপরে পদাঘাত করে নাচতে লাগলেন। তা দেখে মনে হল, কালীয় যেন 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করছে। তার মুখনিঃসৃত বিষকে মনে হল 
যেন ফুলের নৈবেদ্য। অবশেষে কালীয় বিষের পরিবর্তে রক্ত বমন করতে শুরু 
করল। সে তখন সম্পূর্ণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। ভগবানের পদাঘাতে তার 
সমস্ত শরীর চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে মনে মনে বুঝতে পেরেছিল যে, 
শ্ৰীকৃষ্ণই হচ্ছেন সর্বলোক-মহেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান এবং সে তখন তার কাছে 
আত্মনিবেদন করতে শুরু করল। কালীয়ের AGIA দেখল যে, যার গর্ভে সমগ্র 
ব্ৰহ্মাণ্ড বিরাজ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবানের পদাঘাতে তাদের পতির প্রাণান্ত 
হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সেই নাগপত্রীরা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে 
শুরু করল। তাদের বসন-ভূষণ ও কেশবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল। তারা পুরাণ- 
পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে উপস্থিত হল। তারপর সেই উদ্বিগ্নচিত্তা সাধ্বী নাগপত্রীরা 
নিজ শিশুদের অগ্রবর্তী করে কৃতাঞ্জলিপুটে পাপী স্বামীর মুক্তির কামনায় সমস্ত 
জীবের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে ভূতলে নিপতিত হয়ে প্রণাম করল। 
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নাগপত্নীরা বলতে লাগল, “হে দেব, আপনি সকলের প্রতি সম-দৃষ্টিসম্পন্ন। 
আপনার কাছে আপনার পুত্র, বন্ধু বা শত্রুর কোন বিভেদ নেই। তাই যে শাস্তি 
অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে আপনি কালীয়কে দিয়েছেন, তা উপযুক্তই হয়েছে। হে 
ভগবান, দুষ্ট দমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যেহেতু আপনিই ' 
হচ্ছেন পরমতত্ব, তাই আপনার করুণা বা দণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
আমরা তাই মনে করি, কালীয়কে আপনি যে দণ্ড দিয়েছেন, তা প্রকৃতপক্ষে তার 
প্রতি আপনার আশীর্বাদ। আপনার এই শাত্তিকে আমরা আমাদের প্রতি আপনার 
বিশেষ অনুগ্রহ বলেই মনে করছি, কেননা আপনি যখন কাউকে দণ্ড দান করেন, 
তখন তার পাপ মোচন হয়। বিশেষত পাপের ফলে সপ্ত প্রাপ্ত আমাদের স্বামী 
কালীয়র মাথায় নৃত্য করার ফলে তার পাপ মোচন হয়েছে। তাই আপনি যে 
তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে এভাবে তাকে দণ্ড দিয়েছেন, তাতে ভালই হয়েছে। তবে, 
এই সর্পের প্রতি আপনাকে এভাবে কৃপাপরবশ হতে দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য 
হয়েছি। সে নিশ্চয়ই তার পূর্বজন্মে নানা রকম ধর্ম-অনুষ্ঠান করেছিল। তার 
তপশ্চর্যা এবং সাধনার ফলে সকলে নিশ্চয়ই তার প্রতি ASE হয়েছিল এবং সে 
নিশ্চয়ই সমস্ত জগত্বাসীর কল্যাণের জন্য নানা রকম ধর্ম অনুষ্ঠান করেছিল।” 

নাগপতীদের এই কথায় বোঝা যায় যে, পূর্বজন্মকৃত সুকৃতি না থাকলে 
শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শিক্ষার্টকৈ উপদেশ 
দিয়েছেন, তৃণের থেকেও সহিষ্ণু হয়ে কোন রকমের সম্মান আশা না করে এবং 
সকলকে সম্মান দান করে নিরন্তর “হরে কৃষ্ণ’ মহামন্ত্র কীর্তন করতে। নাগপত্রীরা 
আশ্চর্য হয়েছিলেন যে, জঘন্যতম পাপকার্য করার ফলে কালীয় যদিও সর্পত্ব প্রাপ্ত 
হয়েছিল, তবুও সে ভগবানের সংস্পর্শে এসেছিল এবং শুধু তাই নয়, ভগবান 
তীর শ্রীপাদপদ্ম দিয়ে তার মস্তক স্পর্শ করেছিলেন। এটা কোন সাধারণ পুণ্যে 
ফল নয়। এই দু'টি আপাতবিরোধী তত্ব তাদের বিস্ময়ান্বিত করেছিল। 

তাই তারা প্রার্থনা করল, “হে প্রিয় প্রভু, আপনার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি তার 
মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য দেখে আমরা বিস্ময়ান্বিত হয়েছি। মহাত্মারা এই 
সৌভাগ্য কামনা করে থাকেন। এমন কি, আপনার এই পদধূলি পাওয়ার জন্য 
লক্ষ্মীদেবী পর্যন্ত সব কিছু পরিত্যাগ করে ব্রতশীলা হয়ে তপস্যা করেছিলেন। এই 
কালীয় কোন্‌ পুণ্যপ্রভাবে সেই চরণরেণু লাভের অধিকারী হল, তা আমরা বুঝতে 
পারছি না। মহাজনদের কাছে আমরা শুনেছি যে, যারা আপনার শ্রীপাদপন্মের 
ধুলিকণার দ্বারা মহিমান্বিত হয়েছে, তারা স্বৰ্গলোক, সার্বভৌম পদ, ব্ৰহ্মপদ, পৃথিবীর 
আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিংবা মোক্ষ বাসনা করে না। হে প্রভু, যে পদরজ বাঞ্চা 
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করে সংসারচক্রে ভ্রমণশীল মানুষেরাও উৎকৃষ্ট ফল লাভ করে থাকে, ক্রোধপরবশ 
তমোগুণোদূত এই সর্পরাজ ব্রন্মারও দুর্লভ সেই পদরজ প্রাপ্ত হয়েছে।” 

শ্রীচৈতন্চরিতাযৃতে বলা হয়েছে, ‘Tae ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব/গুরু 
কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ।” এইভাবে গুরু এবং কৃষ্ণের প্রসাদে মুক্তির 
পথ প্রশস্ত হয়। 

নাগপত্ীরা বললেন, “আমরা তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রণতি 
জানাই। হে প্রাণনাথ, যেহেতু আপনিই হচ্ছেন পরমপুরুষ, তাই পরমাত্মারূপে 
আপনি সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করেন। যদিও আপনি জড় সৃষ্টির অতীত, তবুও 
সব কিছুই আপনাকে আশ্রয় করে বিরাজ করছে। আপনিই হচ্ছেন অনন্ত কাল। 
কালশক্তি আপনাতেই অবস্থান করছে এবং তাই অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত্রূপী 
কালের আপনিই হচ্ছেন দ্রষ্টা। হে ভগবান, প্রতি মুহূর্তে, প্রতি ঘণ্টায়, প্রতিদিন, 
প্রতি বৎসর, অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতে যা কিছু ঘটছে, তা সবই পূর্ণরূপে 
আপনি দর্শন করেন। অচিন্তাভাবে এই জড় জগতের সঙ্গে আপনার ভেদ এবং 
অভেদ বর্তমান। তাই আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি জানাই। আপনি হচ্ছেন 
সমগ্র ব্ৰহ্মাণ্ড এবং আপনিই আবার সেই ব্রন্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। আপনি এই 
ব্ৰহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ ও পালনকর্তা এবং আপনিই হচ্ছেন তার আদি কারণ। যদিও 
আপনি আপনার তিন গুণাবতার ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বররূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে বর্তমান 
তবুও আপনি এই জড় সৃষ্টির অতীত। যদিও আপনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের, 
ইন্দ্রিয়ের, জীবনের, মনের, বুদ্ধির আর্বিভাবের কারণ__আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির 
দ্বারাই কেবল আপনাকে অনুভব করা যায়। তাই আমরা আপনাকে আমাদের 
প্রণতি জানাই। আপনি অন্তহীন, আপনি ROT থেকেও WHA, আপনি সমস্ত 
সৃষ্টির কেন্দ্র এবং সব কিছুরই জ্ঞাতা। বিভিন্ন দার্শনিক পন্থা আপনাকে জানবার 
চেষ্টা করে, আপনিই হচ্ছেন সমস্ত দর্শনের পরম উদ্দেশ্য এবং সমস্ত দার্শনিক 
মতবাদ প্রকৃতপক্ষে আপনাকেই বর্ণনা করছে। আমরা আপনার শ্রীপাদপন্ে 
আমাদের প্রণতি জানাই, কেননা আপনিই হচ্ছেন সমস্ত শাস্ত্রের মূল কারণ এবং 
সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আপনিই হচ্ছেন সমস্ত প্রমাণের মূল, এবং আপনিই হচ্ছেন 
পরমেশ্বর ভগবান, যিনি পরম জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। আপনিই হচ্ছেন সমস্ত 
বাসনার কারণ, এবং আপনিই হচ্ছেন সমস্ত জ্ঞানের উৎস। আপনিই হচ্ছেন 
মূর্তিমান বেদ। তাই আমরা আপনাকে প্রণতি জানাই। 

“হে প্রিয় প্রভু, আপনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং আপনিই হচ্ছেন 
পরম ভোক্তা। এখন আপনি মূর্তিমান শুদ্ধসত্ব বসুদেবের সন্তানরূপে আবির্ভূত 
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হয়েছেন। আপনিই হচ্ছেন মন ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা প্রদ্যুন্ন ও অনিরুদ্ধ, এবং 
আপনিই হচ্ছেন সমস্ত বৈষ্ণবের ঈশ্বর। বাসুদেব, সঙ্কর্যণ, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুন্_ 
এই চতুর্বুহরূপে আপনিই হচ্ছেন মন এবং বুদ্ধির বিকাশের কারণ। আপনার 
কার্যকলাপের ফলেই কেবল জীব বিস্মৃতির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অথবা তাদের 
স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হয়। ভগবদৃগীতাতেও সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে, “ব্য 
চাহং হৃদি সনিবিষ্টো মত্ত স্মৃতিভ্নমপোহনখ। পরমাত্মারূপে ভগবান সকলেরই 
হৃদয়ে বিরাজ করছেন এবং তিনিই স্মৃতি দান করেন বা জ্ঞান অপহরণ করে নেন 
(ভগবদৃগীতা ১৫/১৫)। আমরা বুঝতে পারছি যে, আমাদের সকলের হৃদয়ে 
সাক্ষীরূপে বিরাজ করে আপনি আমাদের সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করছেন কিন্তু 
তবুও আপনার উপস্থিতি উপলব্ধি করা অত্যন্ত কঠিন। আপনি জড়া এবং পরা 
প্রকৃতির পরম নিয়ন্তা, তাই আপনিই হচ্ছেন পরম পরিচালক, যদিও আপনি এই 
জড় সৃষ্টি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনি হচ্ছেন সাক্ষী ও VB এবং এই জড় 
সৃষ্টির উপাদান, তাই আমরা আপনাকে আমাদের প্রণতি জানাই। হে প্রিয় নাথ, 
এই সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে আপনি কিছুই করেন না। আপনার বিভিন্ন 
শক্তি প্রকাশ করে__যথা সত্ব, রজ, তম গুণের প্রকাশ করে আপনি সৃষ্টি করেন, 
পালন করেন এবং বিনাশ করেন। কালের নিয়ন্তারূপে আপনি জড়া প্রকৃতির 
প্রতি ঈক্ষণ করেন, তার ফলে এই ব্রন্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন 
শক্তির প্রকাশ হয়, যা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জীবকে কার্যকরী করে। তাই কিভাবে 
যে এই জগতে আপনার কার্যকলাপ হয়, তা কেউ অনুমান করতে পারে না। 
হে ভগবান, এই ব্ৰহ্মাণ্ডে আপনি ব্রহ্মা, বিষুঃ এবং মহেশ্বর__এই ত্রিমূর্তিতে 
আবির্ভূত হয়ে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের কার্য সম্পাদন করেন। বিষ্ণুমূর্তিতে 
আপনার আবির্ভাব জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য। তাই যাঁরা প্রকৃতই শান্তিপ্রিয় 
এবং পরম শান্তিলাভে আকুল হন, তাঁরা আপনার শান্তিময় বিষ্ণুমূর্তির উপাসনা 
করেন। হে ভগবান, আপনার শ্রীপাদপন্মে আমাদের প্রার্থনা জানাই। আপনি 
দেখতে পাচ্ছেন যে, এই হতভাগা সর্পটির প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। আপনি 
জানেন যে, স্ত্রীদের পক্ষে তাদের পতিই হচ্ছে সব, তাই আমরা আপনার কাছে 
প্রার্থনা করি যে, আপনি কৃপা করে কালীয়কে ক্ষমা করে দিন, কেননা যদি এর 
মৃত্যু হয়, তা হলে আমাদের দুর্দশার অন্ত থাকবে না। আমাদের মুখ চেয়ে কৃপা 
করে আপনি এই মহা অপরাধীকে ক্ষমা করুন। 

“হে প্রিয় ভগবান, প্রতিটি জীবই হচ্ছে আপনার সন্তান এবং আপনি সকলকেই 
পালন করেন। এই সর্পটিও আপনার সন্তান এবং যদিও আপনার শক্তি সম্বন্ধে 
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অবগত না থাকার ফলে সে আপনার চরণে অপরাধ করেছে, আপনি কৃপা করে 
একে ক্ষমা করে দিন। আমরা প্রার্থনা করি যে, এবারের মতো আপনি তাকে 
ক্ষমা করে দিন। হে ভগবান, আমরা সকলেই আপনার নিত্য সেবক, তাই 
প্রেমভরে আমরা আপনার সেবা করার প্রয়াসী। আপনি আমাদের আদেশ করুন 
কিভাবে আমরা আপনার সস্তষ্টি বিধান করতে পারি। আপনার নির্দেশ অনুসারে 
কর্ম করতে সম্মত হলে প্রতিটি জীবই সব রকমের দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারে ।” 

নাগপত্বীরা এইভাবে স্তব করলে ভগবান পদাঘাতে SATs এবং মুচ্ছিত 
কালীয়কে পরিত্যাগ করলেন। দুর্বল কালীয় ধীরে ধীরে একটু শক্তি সঞ্চয় করে 
অতি কষ্টে নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে কৃতাঞ্জলি সহকারে শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগল, 
“হে নাথ, আমরা সর্পজাতি, তমোগুণের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে জন্ম হওয়ার ফলে 
আমরা খল, তমোপ্রকৃতি এবং ক্রোধশীল। হে প্রভু, আপনি জানেন যে, জীব 
যদিও তার স্বভাবের বশবর্তী হয়েই একদেহ থেকে অন্য দেহে দেহান্তরিত হয়, 
তবুও সেই স্বভাব পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন।” ভগবদৃগীতাতেও বলা হয়েছে 
যে, মায়ার কবল থেকে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কেউ যদি পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়, তখন জড়া প্রকৃতির গুণগুলি তার ওপর কার্যকরী 
হয় না। কালীয় বলতে লাগল, “হে প্রভু, আপনি বিভিন্ন স্বভাব, বীর্য, ওজ, 
যোনি, বীজ, আশয় এবং আকৃতিযুক্ত এই গুণজাত বিশ্বের সৃষ্টি করেছেন। হে 
প্রভু, আমি সর্পরূপে জন্ম গ্রহণ করেছি। তাই জন্মাবধি আমি অতিশয় 
কোপনস্বভাব, অতএব আপনার কৃপা ব্যতীত কিভাবে আমি আমার এই স্বভাব 
বর্জন করব? কিভাবে আপনার দুস্তর মায়া ত্যাগ করব? আপনার মায়ার প্রভাবেই 
আমরা এই জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছি। হে প্রভু, কৃপা করে আপনি 
আমার স্বভাবজাত অপরাধগুলি ক্ষমা করুন। এখন আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে 
আমাকে দণ্ড দিন বা অনুগ্রহ করুন।” 

সেই কথা শুনে একটি ছোট মনুষ্য-শিশুরূপে লীলাপরায়ণ পরমেশ্বর ভগবান 
কালীয় সর্পকে আদেশ দিলেন, “তুমি এক্ষুনি এই স্থান পরিত্যাগ করে সমুদ্রে 
গমন কর। তুমি আর এখানে এক মুহূর্তও থেকো না। তুমি তোমার স্ত্রী, পুত্র 
এবং তোমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পার। গাভী এবং মনুষ্যেরা 
নির্বিঘ্নে এই জল পান করুক।” ভগবান তখন ঘোষণা করলেন যে, কালীয়ের 
প্রতি এই নির্দেশ যদি সকলে শ্রবণ এবং কীর্তন করে, তা হলে কালীয় থেকে 
আর তাদের কোন ভয় থাকবে না। কালীয় সর্পের প্রতি এই দণ্ডবিধানের কাহিনী 
যে শ্রবণ করে, তার আর হিং সর্প থেকে কোন ভয় থাকবে না। ভগবান 
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আরও ঘোষণা করলেন, “এই কালীয় হদের যেখানে আমার গোপসখারা এবং 
আমি স্নান করেছি, সেখানে BA করে অথবা একদিন উপবাস করে এই হুদের 
জল দিয়ে, কেউ যদি পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন, তা হলে তিনি সব রকমের 
পাপ থেকে মুক্ত হবেন।” ভগবান কালীয়কে আশ্বাস দিলেন, “যে-গরুড়ের 
ভয়ে তুমি রমনক দ্বীপ ত্যাগ করে এই হুদ আশ্রয় করেছিলে, সেই গরুড় তোমার 
WSS আমার পদচিহ্ন দেখে আর তোমাকে ভক্ষণ করবে না।” 

কালীয় এবং তার Alera প্রতি ভগবান প্রসন্ন হয়েছিলেন। তার আদেশ 
শ্রবণ করা মাত্রই নাগপত্নীরা দিব্য বস্তু, মাল্য রত্ন, উত্তম ভূষণ, দিব্য গন্ধানুলেপন 
এবং উত্তম উৎপল মালার দ্বারা গরুড়পতি জগন্নাথের পূজা করে তার প্রসন্নতা 
উৎপাদনপূর্বক প্রীত এবং তার আদেশশ্রাপ্ত হয়ে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করে স্ত্রী 
আত্মীয় ও পুত্রসহ সমুদ্রের মধ্যবর্তী রমনক দ্বীপে গমন করল। তখনই মানব- 
শিশুরূপে লীলাবিলাসপরায়ণ ভগবানের অনুগ্রহে সেই যমুনার জল বিষহীন হয়ে 
অমৃত-তুল্য হল। 


অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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দাবানল থেকে সুপ্ত ব্রজবাসীদের উদ্ধার 


কালীয় দমন লীলা শ্রবণ করার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, কালীয় কেন রমনক দ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং গরুড় কেন 
তার প্রতি এত বিদ্বেভাবাপন্ন ছিল? শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে 
বললেন যে, নাগালয় রমনক দ্বীপ ছিল সর্পদের আবাসস্থল এবং কালীয় ছিল 
প্রধান নাগেদের একজন। সর্পই তার আহার বলে গরুড় সেই দ্বীপে এসে তার 
ইচ্ছামতো অসংখ্য সর্প হত্যা করত। তাদের কিছু সে খেত, কিন্তু অনেক সর্পকেই 
সে অনর্থক হত্যা করত। তার ফলে সর্পণকূল এত বিচলিত হয়ে পড়েছিল যে, 
এক বন্দোবস্ত করেছিলেন যাতে গরুড় অনর্থক বিশৃত্খলার সৃষ্টি না করে। প্রতি 
মাসে যেদিন চন্দ্র অধাকৃতি গ্রহণ করবে, সেদিন সর্পকুল গরুড়কে একটি সর্প 
উৎসর্গ করবে। একটি বিশেষ বৃক্ষের নীচে গরুড়ের নিবেদনস্বরূপ একটি সর্প 
রেখে দেওয়া হতো। এই নৈবেদ্য পেয়ে গরুড় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং তিনি 
আর সর্পদের অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি করেননি। 

কালীয় কিন্তু এই বন্দোবস্তটি মেনে নিল at) তার সঞ্চিত বিষ এবং শক্তির 
গর্বে মত্ত হয়ে সে ভাবল, “গরুড়কে কেন এই উপহার দেওয়া হবে?” এই 
মনে করে সে নিজেই গরুড়কে উৎসর্গীকৃত উপহার ভোজন করতে শুরু করল। 
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ভগবান বিষ্ণুর মহান ভক্ত এবং বাহন গরুড় বুঝতে পারল যে তাকে উৎসর্গীকৃত 
উপহার কালীয়ই ভোগ করে নিচ্ছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেই অপরাধী 
সর্পকে হত্যা করার জন্য মহাবেগে সেই দ্বীপের প্রতি ধাবিত হলেন। গরুড়কে 
অতি বেগে আসতে দেখে বিষায়ুধ দন্তরূপ TUTE করাল জিহ্বা ও উগ্র লোচন 
কালীয় তার ফণা বিস্তার করে তার প্রতি ধাবিত হল এবং দন্ত দ্বারা দংশন করতে 
লাগল। বিষ্ণুবাহন প্রচণ্ড বেগ মহাবল তার্্যসুত গরুড় তখন ক্রোধে কালীয়কে 
নিবারিত করে তারপর তার জ্যোতির্ময় সুবর্ণ বামপক্ষ দ্বারা প্রহার করলেন। 
গরুড়ের পক্ষ দ্বারা অত্যন্ত আহত হওয়ায় কদ্রসুত নামেও পরিচিত কালীয় তখন 
অতি বিহূল হয়ে গরুড়ের অগম্য যমুনা হুদে প্রবেশ করেছিল। 

কতকগুলি কারণে কালীয় যমুনার জলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। গরুড় যেমন 
কালীয় সর্পের দ্বীপে গিয়ে সর্প আহার করতেন, তেমনই তিনি মাঝে মাঝে যমুনায় 
গিয়ে মাছ ধরে আহার করতেন। সেই যমুনার জলে সৌভরি মুনি নামক এক 
মহামুনি যোগী তপস্যা করছিলেন এবং তিনি মাছেদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। 
তিনি গরুডকে সেখানে এসে মাছেদের বিরক্ত না করতে আদেশ দিয়েছিলেন। 
বিষু-বাহনরূপে গরুড় যদিও কারও আদেশাধীন নন, তবুও তিনি সেই মহাযোগীর 
আদেশ অমান্য করেননি। সেখানে অনেক মাছ খাওয়ার পরিবর্তে তিনি মাছেদের 
নেতা একটা বড় মাছকে ধরে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। মাছেদের এই রকম একজন 
বড় নেতাকে গরুড় ধরে নিয়ে গেছে জেনে সৌভরি মুনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন 
এবং তাদের রক্ষা করার জন্য তিনি গরুড়কে অভিশাপ দিয়েছিলেন, “এখন থেকে 
যদি গরুড় এখানে মাছ ধরতে আসে, তা হলে আমি আমার তগশ্চর্যালব্ধ সমস্ত 
শক্তি দিয়ে বলছি যে, তৎক্ষণাৎ গরুড়ের মৃত্যু হবে।” 

এই অভিশাপের কথা কেবল কালীয়ই জানত। তাই কালীয় নিশ্চিত ছিল 
যে, গরুড় সেখানে আসতে পারবে না এবং তাই সে যমুনার মধ্যে সেই হ্রদে 
আশ্রয় গ্রহণ করাটা সব চাইতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে করেছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ তাকে যমুনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখানে একটা কথা আমাদের 
মনে রাখতে হবে যে, গরুড় সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 
এবং তিনি এত শক্তিশালী যে, কারও আদেশ বা অভিশাপের অধীন তিনি নন। 
প্রকৃতপক্ষে, শ্রীমন্তাগবতে বলা হয়েছে, ভগবানের অন্তরঙ্গ সেবক রূপে গরুড়ের 
পদ পরমেশ্বর ভগবানেরই মতো এবং তাই তাকে অভিশাপ দেওয়ার ফলে সৌভরি 
মুনির অপরাধ হয়। গরুড় যদিও এই অভিশাপের কোন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা 
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করেননি কিন্তু তার মতো একজন মহাভাগবত বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করার 
ফলে সৌভরি মুনি রক্ষা পাননি। এই অপরাধের ফলে সৌভরি মুনি তার তপস্যা 
থেকে BB হয়েছিলেন এবং এই জড় জগতে ইন্দ্রিয় তর্পণকারী একজন face 
পরিণত হয়েছিলেন। সৌভরি মুনি, যিনি ধ্যানে ব্রহ্মসুখে মগ্ন ছিলেন, তার এই 
অধঃপতন বৈষ্তব অপরাধের একটি দৃষ্টান্ত। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালীয় হুদ থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন যমুনার তীর থেকে 
তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবরা তাকে দেখতে পেলেন। তারা দেখলেন যে শ্রীকৃষ্ণ 
অপূর্ব সঙ্জায় সজ্জিত, বহুমূল্য মণিমাণিক্যে তিনি বিভূষিত এবং তাকে দেখে মনে 
হচ্ছিল তার সমস্ত শরীর যেন সুবর্ণমণ্ডিত। বৃন্দাবনের সমস্ত অধিবাসীরা, গোপ . 
এবং গোপবালকেরা, মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, সমস্ত গাভী এবং গোবৎসরা যখন 
দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যমুনা থেকে উঠে আসছেন, তখন তাদের মনে হল যে 
তারা যেন তাদের জীবন ফিরে পেলেন। কেউ যখন তার জীবন ফিরে পায়, 
তখন স্বাভাবিক ভাবেই সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। সেই আনন্দে মগ্ন হয়ে তারা 
সকলেই একে একে শ্রীকৃষ্কে আলিঙ্গন করলেন এবং স্বস্তি অনুভব করলেন। 
মা যশোদা, মা রোহিণী, নন্দ মহারাজ এবং সমস্ত গোপেরা এত আনন্দিত 
হয়েছিলেন যে, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে তাদের মনে হয়েছিল, তাদের জীবনের 
চরম উদ্দেশ্য সাধিত হল। 
তিনি জানতেন, সকলেই যখন উৎকণ্ঠায় এইভাবে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, তখন 
কৃষ্ণ কি করছিলেন। যমুনার তীরবর্তী সব কণ্ট বৃক্ষ, সমস্ত গাভী, গোবৎস 
সকলেই কৃষ্ণের আগমনে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। বৃন্দাবনের ব্রাহ্মণের কৃষ্ণ 
এবং তার পরিবারের সকলকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সস্ত্রীক এসে উপস্থিত 
হলেন। ব্রাহ্মাণেরা হচ্ছেন সমাজের গুরু। তারা কৃষ্ণের এই বিপদ-মুক্তির জন্য 
তাকে এবং তার পরিবারের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। এই উপলক্ষ্যে তারা 
নন্দ মহারাজকে দান করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কৃষ্ণের পুনরাগমনে নন্দ 
মহারাজ এতখুশি হয়ে ছিলেন যে, তিনি ব্রাহ্মণদের বহু গাভী এবং স্বর্ণ উপহার 
দিলেন। নন্দ মহারাজ যখন এইভাবে দান করতে ব্যস্ত ছিলেন, মা যশোদা তখন 
কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে অবিশ্রান্ত ধারায় কাদতে লাগলেন। 

রাত্রি হয়ে এসেছিল, গাভী এবং গোবৎস সহ বৃন্দাবনের অধিবাসীরা অত্যন্ত 
মধ্যরাত্রে সকলেই যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন হঠাৎ সেই বনে দাবানল জ্বলে 
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উঠল এবং মনে হল যে, সে আগুন যেন অচিরেই সমস্ত ব্রজবাসীদের গ্রাস করবে। 
যখন তীরা সেই আগুনের তাপ অনুভব করলেন, তৎক্ষণাৎ তারা গোপশিশুরূপে 
লীলাবিলাসপরায়ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হলেন। তীরা বলতে 
লাগলেন, “হে প্রিয় কৃষ্ণ! হে পরমেশ্বর ভগবান! সমস্ত বলের উৎস হে বলরাম! 
এই সর্বপ্রাসী দাবানল থেকে তোমরা আমাদের রক্ষা কর। তোমরা ছাড়া আমাদের 
আর কোন আশ্রয় নেই। এই আগুন আমাদের সকলকে গ্রাস করবে!” এইভাবে 
তীরা FR এবং বলরামের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন 
যে, তাদের শ্রীচরণারবিন্দ ছাড়া তাদের আর কোন আশ্রয় নেই। তার 
প্রতিবেশীদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই দাবানল গ্রাস করে 
ফেললেন এবং তাদের রক্ষা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেটা মোটেই অসম্ভব 
ছিল না, কেননা তিনি হচ্ছেন অনন্ত। ০. 
মতো অনন্ত শক্তি তার রয়েছে। 


ইতি_“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের ‘দাবানল থেকে সুপ্ত বজবাসীদের 
উদ্ধার’ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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প্রলম্বাসুর বধ 


সেই সর্বপ্রাসী দাবানল নির্বাপণ করে কৃষ্ণ তার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গাভী, 
গোবৎস ARIS হয়ে এবং তাদের শ্রীমুখে তার যশোকীর্তন শুনতে শুনতে গাভী 
পরিপূর্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন গোপবালক ও 
গোপবালিকাদের মাঝে বৃন্দাবনে তাদের অপ্রাকৃত লীলা উপভোগ করছিলেন, তখন 
শ্রীষ্মের আগমন হল। ভারতবর্ষে এই গ্রীষ্মকাল তত সুখদায়ক নয়, কেননা সেই 
সময় প্রচণ্ড গরম পড়ে। কিন্তু বৃন্দাবনে সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন, কারণ 
কৃষ্ণ এবং বলরাম সেখানে থাকার ফলে শ্রীষ্মকে তখন ঠিক বসন্তের মতো 
সুখদায়ক বলে মনে হয়েছিল। বৃন্দাবনে অনেক ঝরণা আছে, যেখানে সর্বক্ষণ 
জল ঝরে পড়ে এবং তার শব্দ এত মধুর যে, তা ঝিল্পির রবকে পর্যন্ত wa করে 
দেয়। সেখানে সব সময় জল বয়ে যাওয়ার ফলে সেখানকার বনগুলি ঘন সবুজ 
এবং অত্যন্ত মনোরম। 

বৃন্দাবনের অধিবাসীরা কখনই গ্রীষ্মকালীন সুর্যের প্রচণ্ড তাপের দ্বারা উত্ত্যক্ত 
হন না। বৃন্দাবনের সরোবরগুলির চারপাশে সুন্দর সবুজ ঘাস এবং কল্হার, 
কঞ্জোৎপল আদি ফুল সেখানে ফুটে থাকে, আর বৃন্দাবনের সমীরণ সেই পদ্মফুলের 
সুরভিত কেশর বহন করে দিকে দিকে প্রবাহিত হয়। যমুনা, সরোবর এবং 
ঝরণাগুলির জলকণা যখন ব্রজবাসীদের অঙ্গ স্পর্শ করে, তখন তারা এক Re 
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প্রশান্তি অনুভব করেন। তাই গ্রীষ্মে তারা কোন রকম ক্রেশদায়ক তাপ অনুভব 
করতেন না। 

বৃন্দাবনের সৌন্দর্য অতুলনীয়! সেখানে সব সময় ফুল ফুটে থাকে এবং নানা 
রকম সুন্দর হরিণ সেখানে সব সময় ঘুরে বেড়ায়, পাখিরা কুজন করে, ময়ূরেরা 
কেকাধ্বনি সহকারে নৃত্য করে, আর ভ্রমরেরা গুন্‌ গুন্‌ স্বরে গান গায়। আর 
কোকিলেরা পঞ্চম সুরে কুহু রবে চারিদিক মুখরিত করে তোলে। 

সমস্ত আনন্দের উৎস কৃষ্ণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে সমস্ত গোপবালক 
এবং গাভী পরিবৃত হয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করলেন। 
সেখানে তারা বনফুলের মালা, ময়ূর পুচ্ছ, প্রবাল এবং গৈরিকাদি ধাতুর দ্বারা 
ভূষিত হয়ে নৃত্য-গীত এবং পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ 
যখন নাচতে লাগলেন, তখন কয়েকজন গোপবালক গান গাইতে লাগল, কেউ 
বাঁশি বাজাতে লাগল, কেউ শিঙ্গা বাজাল আর কেউ হাততালি দিয়ে কৃষ্ণের 
গুণকীর্তন করে বলতে লাগল, “হে কৃষ্ণ, তুমি সত্যিই খুব সুন্দর নাচতে পার।” 
সেই সমস্ত গোপবালকেরা ছিল স্বর্গের দেবতা, শ্রীকৃষ্ণের লীলায় সহযোগিতা 
করবার জন্য তারা স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছিলেন। গোপবালকের রূপ পরিগ্রহ 
করে তারা শ্রীকৃষ্ণের নাচে উৎসাহ দিচ্ছিলেন, ঠিক যেমন একজন শিল্পী অপর 
শিল্পীকে প্রশংসার দ্বারা অনুপ্রাণিত করেন। বলরাম এবং কৃষ্ণের তখনও পর্যন্ত 
চুড়াকরণ সংস্কার হয়নি, তাই তাদের মাথাভর্তি ছিল কৌকড়ানো কালো চুল। 
তারা সর্বক্ষণ তাঁদের সখাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতেন অথবা লক্ফ দিতেন অথবা 
পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করতেন। কখনও কখনও তার সখারা যখন নৃত্য করত 
বা গান গাইত কৃষ্ণ তখন তাদের প্রশংসা করে বলতেন, “আমার প্রিয়তম বন্ধুরা, 
তোমরা সত্যিই খুব সুন্দর নাচতে পার এবং গান গাইতে পার।” তীরা বেল 
এবং আমলকী নিয়ে লোফালুফি করতেন। তারা কানামাছি খেলতেন। কখনও 
আবার তারা বনের হরিণের এবং বিভিন্ন রকমের পাখির অনুকরণ করতেন। 
কখনও আবার তাঁরা ব্যাঙের ডাক ডেকে পরস্পরের সঙ্গে ঠাট্টা করতেন এবং 
গাছের ডালে দোলনা চড়তেন। কখনও তারা রাজা-প্রজার অভিনয় করতেন। 
এইভাবে নদ-নদী, সরোবর এবং ফলে-ফুলে শোভিত বৃন্দাবনের বনে শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলরাম তাদের সখা-পরিবৃত হয়ে নানা রকম খেলা করে বৃন্দাবনের অপূর্ব সুন্দর 
পরিবেশ উপভোগ করতেন। 

এক সময় তীরা যখন তাদের SAPS লীলাবিলাস করছিলেন, তখন প্রলম্বাসুর 
নামক এক ভয়ঙ্কর অসুর কৃষ্ণ এবং বলরামকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য 
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সেখানে প্রবেশ করল। কৃষ্ণ যদিও একটি গোপবালকরূপে লীলাবিলাস করছিলেন, 
তবুও তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবান এবং অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সবই 
তার জানা ছিল। তাই প্রলম্বাসুর যখন ছদ্মবেশ ধারণ করে শিশুদের দলে প্রবেশ 
করল তখন কৃষ্ণ ভাবতে লাগলেন কিভাবে তিনি সেই অসুরটিকে হত্যা করবেন। 
কিন্তু বাইরে তিনি তার সঙ্গে বন্ধুর মতোই আচরণ করতে লাগলেন। তিনি 
বললেন, “হে প্রিয় সখা, তুমি যে আমাদের সঙ্গে এই খেলায় যোগ দিতে এসেছ 
তাতে খুব ভাল হয়েছে।” কৃষ্ণ তখন তীর সমস্ত সখাদের ডেকে বললেন, “এখন 
আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে একে অপরের 'সঙ্গে লড়াই করব।” তখন সমস্ত 
বালকেরা সমবেত হয়ে কেউ কৃষ্ণের দলে এবং কেউ বলরামের দলে যোগ দিলেন, 
এবং একে অপরের সঙ্গে লড়াই করার আয়োজন করতে লাগলেন। এই লড়াইয়ের 
শর্ত ছিল, যে পরাজিত হবে তাকে বিজয়ীকে কীধে করে নিয়ে ঘোরাতে হবে। 
তারা এইভাবে খেলতে শুরু করলেন এবং সেই সঙ্গে গাভীদেরও তত্বাবধান করতে 
লাগলেন। শ্রীদামা ও বৃষভসহ বলরামের দল জয়ী হল, তাই কৃষ্ণের দলকে 
তাদের কীধে নিয়ে বৃন্দাবনের বনে ঘোরাতে হল। পরাজিত হয়ে পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামাকে তার কাধে নিয়ে বৃন্দাবনের বনে ঘুরতে লাগলেন। ভদ্রসেন 
বৃষভকে কাধে নিল। তাদের এই খেলার অনুকরণ করে গোপশিশুর ছন্মবেশধারী 
প্রলম্বাসুর বলরামকে তার কাধে তুলে নিল। প্রলম্বাসুর ছিল এক মহা শক্তিশালী 
অসুর এবং সে অনুমান করেছিল যে, সমস্ত গোপবালকদের মধ্যে কৃষ্ণই সব 
চাইতে বলবান। 

কৃষ্ণকে এড়াবার জন্য প্রলম্বাসুর বলরামকে কাধে নিয়ে অনেক দূরে চলে গেল। 
যদিও সেই অসুর ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী ও বলবান, কিন্তু সে বলরামকে কীধে 
নিয়ে যাচ্ছিল যাঁকে একটা পর্বতের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাই অচিরেই সে 
তার ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল এবং তখন সে তার আসল রূপ পরিগ্রহ করল। 
সে যখন তার আসল রূপ ধারণ করল, তখন তার মাথায় স্বর্ণমুকুট এবং কানে 
বিরাট বড় বড় সোনার কুণ্ডল শোভা পেতে লাগল যা দেখে মনে হচ্ছিল বিদ্যুৎ 
সহ মেঘ যেন টাদকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। বলরাম দেখলেন যে সেই অসুরের 
শরীর বাড়তে বাড়তে মেঘ স্পর্শ করল, তার চোখ দু'টি অগ্নিপিণ্ডের মতো উজ্জ্বল 
হয়ে উঠল এবং তার মুখ থেকে ধারাল দীতগুলি বেরিয়ে এল। অসুরের এই 
রূপ দেখে বলরাম প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি ভাবতে 
লাগলেন, “কিভাবে হঠাৎ এই গোপশিশুটি এরকম ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল?” 
কিন্ত তার পরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, একটি অসুর তাকে হত্যা করার 


১৯৮ 


প্রলম্বাসুর বধ 


অভিপ্রায়ে তার বন্ধুদের থেকে তীকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন ইন্দ্র যেভাবে 
পর্বতের উপর বজ্বাঘাত করেন, ঠিক সেইভাবে সেই অসুরের মাথায় মুষ্ট্যাঘাত 
করলেন। বলরামের মুষ্ট্যাঘাতে সেই অসুর একটি ভগ্রমস্তক সর্পের মতো 
প্রাণত্যাগ করে ভূতলশায়ী হল এবং তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে লাগল। সেই 
অসুরের যখন পতন হল, তখন এমন প্রচণ্ড শব্দ হল, যেন মনে হল ইন্দ্রের 
বজ্জাঘাতে পর্বত বিদীর্ণ হচ্ছে। সমস্ত বালকেরা তখন সেখানে ছুটে এল। সেই 
বীভৎস দৃশ্য দেখে তারা অত্যন্ত আশ্চর্যা্বিত হল এবং বলরামের প্রশংসা করে 
বলতে লাগল, “সাধু সাধু!” মৃত্যুমুখ থেকে প্রত্যাগত বলে মনে করে তারা সকলে 
গভীর আবেগের সঙ্গে বলরামকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাদের শুভেচ্ছা ও 
অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। স্বর্গে সমস্ত দেবতারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে 
বলরামের TAPS শরীরের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন এবং ভয়ঙ্কর 
প্রলম্বাসুরকে বধ করার জন্য তাদের আশীর্বাদ ও অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। 


ইতি__ণলীলা পুরুযোতম শরীকৃষণ” এছের প্রলম্বাসুর বধ’ নামক অষ্টাদশ 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


১৯৯ 


উনবিংশতি অধ্যায় 
দাবানল গ্রাস 


কৃষ্ণ ও বলরাম যখন তাদের সখাদের সঙ্গে বৃন্দাবনের বনে নানা রকম 
লীলাবিলাস করছিলেন, তখন একদিন গাভীরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে করতে 
নতুন ঘাসের লোভে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করল। ছাগল, গরু এবং মহিষেরা ' 
বন থেকে বনান্তরে প্রবেশ করতে করতে ইফিকাটবি নামক বনে প্রবেশ করল। 
এই বনটি ছিল সুন্দর সবুজ ঘাসে পূর্ণ এবং তাই তারা সেই বনের প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছিল। কিন্তু যখন তারা সেখানে প্রবেশ করল, তখন তারা বুঝতে পারল 
যে, সেই বনে দাবানল জ্বলে উঠেছে। ভয়ে তখন তারা ক্রন্দন করতে লাগল। 
এদিকে কৃষ্ণ, বলরাম এবং গোপবালকেরা তাদের পশুদের না দেখতে পেয়ে 
অত্যন্ত উৎকঠিত হয়ে উঠলেন। তীদের জীবিকার উপায়স্বরূপ পশুরা বিনষ্ট 
হওয়ার আশঙ্কায় গোপবালকেরা ক্ষুব্ধ চিত্তে এবং দস্তের দ্বারা ছিন্ন তৃণ এবং গরুর 
ক্ষুরের চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে তাদের খুঁজতে লাগলেন। অচিরেই তারা 
গাভীদের ক্রন্দন শুনতে পেলেন। কৃষ্ণ গাভীদের নাম ধরে উচ্চস্বরে ডাকতে 
লাগলেন। কৃষ্ণের ডাক শুনে NSA তৎক্ষণাৎ হর্ষান্বিত হয়ে সাড়া দিল। কিন্ত 
ইতিমধ্যে দাবানল তাদের ঘিরে ফেলেছে এবং সে পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর 
বলে মনে হল। তীব্র গতিতে হাওয়া বইছিল, তাই খুব তাড়াতাড়ি আগুন ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল এবং মনে হল যে স্থাবর, জঙ্গম সব কিছুই যেন সেই সর্বগ্রাসী 
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দাবানল গ্রাস 


অগ্নি গ্রাস করবে। সমস্ত গাভী এবং গোপবালকেরা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল 
এবং একজন মরণোন্মুখ মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের ছবির দিকে যেভাবে তাকিয়ে 
“প্রিয় কৃষ্ণ ও বলরাম, এই আগুনের তাপে আমরা দগ্ধ হচ্ছি। এখন আমরা 
তোমাদের শ্রীপাদপন্মের শরণাগত হচ্ছি। আমরা জানি যে, এই মহাভয় থেকে 
তোমরা আমাদের রক্ষা করতে পার। হে প্রিয় সখা কৃষ্ণ, আমরা তোমার অন্তরঙ্গ 
সখা। তাই আমাদের এইভাবে বিপদগ্রস্ত করা সমীচীন নয়। আমরা সকলেই 
সর্বতোভাবে তোমার ওপর নির্ভরশীল এবং কে কিভাবে ধর্ম আচরণ করে, তা 
তুমি জান। তোমাকে ছাড়া আমরা আর কিছুই জানি না।” 

পরমেশ্বর ভগবান তার সখাদের এই আবেদন শুনলেন এবং তাদের প্রতি 
কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করে তিনি তাদের আশ্বাস দিলেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই। 
তারপর যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, পরমেশ্বর ভগবান মুখ-ব্যাদান করে তৎক্ষণাৎ সেই 
দাবানল গ্রাস করে ফেললেন। সমস্ত গাভী এবং গোপবালকেরা এইভাবে 
অবশ্যস্তাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। ভয়ে গোপবালকেরা প্রায় অচেতন 
হয়ে পড়েছিল, কিন্তু যখন তারা তাদের চেতনা ফিরে পেল এবং তাদের চোখ 
খুলে তাকাল, তখন তারা দেখল যে, কৃষ্ণ, বলরাম এবং গাভীদের সঙ্গে তারা 
সেই বনে রয়েছে। এইভাবে তাদের গাভীসহ প্রচণ্ড দাবানল থেকে রক্ষা পেয়ে 
তারা অত্যন্ত আশ্চর্য হল। তারা মনে মনে ভাবল যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই সাধারণ 
বালক নন, তিনি অবশ্যই কোন দেবতা হবেন। 

সন্ধ্যাবেলা গোপসখা এবং গাভীসহ কৃষ্ণ ও বলরাম বাঁশি বাজাতে বাজাতে 
বৃন্দাবনে ফিরে এলেন। তাদের ফিরে আসতে দেখে ব্রজগোপিকারা অত্যন্ত 
আনন্দিত হলেন। সারাদিন ধরে কৃষ্ণ যখন গোচারণ ভূমিতে গাভী চরাতেন এবং 
গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করতেন, তখন ব্রজগোপিকারা সারাক্ষণ তার কথা 
ভাবতেন এবং তার বিরহে এক নিমেষকে তীদের এক যুগ বলে মনে হত। 


ইতি__“লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের দাবানল গ্রাস’ নামক উনাবিংশতি 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


বিংশতি অধ্যায় 
শরতের বর্ণনা 


বলরাম ও কৃষ্ণের প্রলম্বাসুর বধ এবং দাবানল গ্রাসের ঘটনা বৃন্দাবনের প্রতিটি 
ঘরের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। গোপেরা তাদের পত্রী এবং অন্য সকলের 
কাছে সেই মহা অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন এবং সকলেই তা শুনে 
বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তারা বিবেচনা করলেন যে, কৃষ্ণ ও বলরাম 
নিশ্চয়ই স্বর্গের দেবতা হবেন। কৃপা করে তারা বৃন্দাবনে তাদের সন্তানরাপে 
আবির্ভূত হয়েছেন। এইভাবে বর্ষার আগমন হল। ভারতবর্ষে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড 
তাপের পর বর্ষা খতু অত্যন্ত সুখাবহ। আকাশে সূর্য ও চন্দ্রকে আচ্ছাদিত করে 
ঘন কালো মেঘ দেখা দিল আর মানুষেরা যে কোনও মুহূর্তে অঝোর ধারায় বৃষ্টি 
নামবে বলে মনে করে আনন্দে উৎফুল্ল হল। গ্রীষ্মের পরে বর্ষা আসে যেন 
সকলকে নবজীবন দান করবার জন্য। তখন মেঘের গর্জন এবং বিদ্যুতের ঝলক 
মানুষের কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক বলে মনে হয়। 

জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছন্ন জীবের সঙ্গে এই বর্ষা খতুর তুলনা 
করা চলে। অনন্ত আকাশ হচ্ছে পরব্রন্মের মতো এবং ক্ষুদ্র জীব বা GUI প্রকৃতি 
তিনটি গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত। ব্রহ্ম হচ্ছে মেঘে ঢাকা আকাশের মতো। 
প্রকৃতপক্ষে, সকলেই হচ্ছেন ব্রন্মের বিভিন্ন অংশ। অনন্ত আকাশ যেমন কখনই 
মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হতে পারে না, তেমনই জড়া প্রকৃতির গুণ কখনই 
পরব্রন্মকে আচ্ছাদিত করতে পারে না। ভগবদূগীতাতে বলা হয়েছে, জীব হচ্ছে 


২০২ 


শরতের বর্ণনা 


পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ, কিন্তু তারা হচ্ছে ক্ষুদ্র অংশ। এই অতি ক্ষুদ্র 
অংশ জীব জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ার ফলে তারা এই 
জড় জগতে পতিত হয়। ব্রহ্মাজ্যোতি হচ্ছে সূর্যের আলোকের মতো; সূর্যের 
আলোকে যেমন অসংখ্য কিরণ কণা রয়েছে তেমনই ব্রন্মাজ্যোতিও পরমেশ্বর 
ভগবানের বিভিন্ন অংশ অসংখ্য অণুচৈতন্যে পূর্ণ। পরমেশ্বর ভগবানের এই 
অসংখ্য অণুসদৃশ অংশের কিছু অংশ জড়া প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে 
কিন্তু অন্য অংশগুলি সেই অবস্থাতেই থাকে। 

আটমাস ধরে সূর্য বিভিন্ন জলাশয় থেকে জল শোষণ করে এবং বর্ষার 
আগমনে সেই জল মেঘে পরিণত হয় যা বর্ষার আকারে এই পৃথিবীর ওপর 
নেমে আসে। বিচক্ষণ সরকার ঠিক সেইভাবে তার নাগরিকদের কাছ থেকে কৃষি, 
বাণিজ্য এবং শিল্প উৎপাদনের উপর কর ধার্য করেন; আয়কর এবং বিক্রয়কর 
রূপেও সরকার কর সংগ্রহ করেন। সরকারের এই কর সংগ্রহ পৃথিবী থেকে 
সূর্যের জল সংগ্রহের মতো। তারপরে যখন পৃথিবীতে আবার জলের প্রয়োজন 
হয়, তখন সেই সূর্যকিরণ সেই জলকে মেঘে পরিণত করে পৃথিবীর সর্বত্র বিতরণ 
করে। তেমনই, সরকার যে কর আদায় করেন, তা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজসেবা, 
স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি জনহিতকর কার্ষের মাধ্যমে জনগণের কাছে ফিরিয়ে 
দেওয়া সরকারের কর্তব্য। যথার্থ সরকারের পক্ষে এটা অবশ্য করণীয়। 
জনসাধারণের কাছ থেকে কর আদায় করে সেই টাকা অনর্থক নষ্ট করা সরকারের 
উচিত নয়; জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা কর রাষ্ট্রের জনসাধারণের 
মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা উচিত। 

বর্ষার সময় প্রবল বায়ুতাড়িত মেঘগুলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় 
বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীর বুকে জলবর্ষণ করতে থাকে। গ্রীষ্মের পরে যখন জলের 
অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন বর্ধার মেঘগুলিকে জনসাধারণের অভাবকালে 
তার ভাণ্ডার উজাড় করে দানরত ধনীর মতো মনে হয়। বর্ষার মেঘগুলিও তেমন 
পৃথিবীর সর্বত্র জল বিতরণ করে নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে পড়ে। 

একজন কৃষক তার জমি থেকে সমস্ত আগাছাগুলি সমূলে উৎপাটিত করে 
উৎপাটিত করতেন। আর যখন দান করার প্রয়োজন হত, তখন বর্ষার মেঘ 
যেভাবে জল বিতরণ করে ঠিক সেইভাবেই তিনি অর্থদান করতেন। বর্ষার মেঘের 
জল বিতরণ এতই উদার যে মহাবদান্য ও উদারচিত্ত মানুষের ধন বিতরণের সঙ্গে 
তার তুলনা করা হয়। প্রয়োজন থাক্‌ বা না থাক্‌, বর্ষার মেঘ যেমন সর্বত্রই 


২০৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


জল বর্ষণ করে-_এমন কি পাহাড়ের উপর, পাথরের উপর, সাগর-মহাসাগরের 
উপর এবং যেখানে জলের কোন প্রয়োজন নেই, সেখানেও তা জলবর্ষণ করে। 
তিনিও বিচার করে দেখেন না যে, তার সে দানে কারও প্রয়োজন আছে কি 
নেই। তিনি মুক্তহত্তে দান করে চলেন। 

বর্ষার আগমনের পূর্বে এই পৃথিবী শক্তিহীনা হয়ে পড়েছিলেন এবং তাকে 
অত্যন্ত কৃশাঙ্গী দেখাচ্ছিল। বর্ষার পরে এই পৃথিবী আবার জীবনোচ্ছল সবুজ 
রঙে রঞ্জিত হলেন এবং তীকে অত্যন্ত সুস্থ, সবল বলে মনে হল। এখানে 
পৃথিবীকে জড় বাসনা চরিতার্থ করার মানসে তপস্যারত মানুষের সঙ্গেই তুলনা 
করা হয়েছে। জড় বাসনা চরিতার্থ করার মানসে তপস্যারত মানুষ যেমন HS 
হয়ে পড়ে এবং তার বাসনা পূর্ণ হওয়ায় আবার সে সবল হয়ে ওঠে, বর্ষার পরই 
পৃথিবীকে তেমনই মনে হল। কোন অবাঞ্ছিত সরকার যখন কোন দেশের ওপর 
রাজত্ব করে, তখন সেই দেশের মানুষেরা এবং সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি 
তাদের রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য নানা রকম কষ্ট স্বীকার করে, তপস্যা করে, 
তারপর যখন তারা তাদের রাজত্ব ফিরে পায়, তারা নিজেদের জন্য নানা রকম 
সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করে অনেক টাকা পয়সা সংগ্রহ করে মহা আড়ম্বরপূর্ণ 
জীবনযাপন করতে থাকে। বর্ষাকালে পৃথিবীর আড়ন্বর অনেকটা এইরকম। 
পারমার্থিক উন্নতি সাধন করবার জন্যই কেবল কঠোর তপস্যা করা উচিত। 
শ্রীমডাগবতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবানকে জানার জন্য তপস্যা 
করা উচিত। ভক্তিসহকারে ভগবানের সেবা করার জন্য যে তপস্যা তার ফলে 
পারমার্থিক জীবনে উন্নতি সাধন হয় এবং পারমার্থিক জীবন লাভ হওয়ার ফলে 
অন্তহীন দিব্য আনন্দ উপভোগ করা যায়। কিন্তু তা না করে কেউ যদি কোন 
জড়জাগতিক লাভের জন্য তপস্যা করে তা হলে ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে 
যে তার ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী এবং অতি অল্পবুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষেরাই কেবল সেই 
উদ্দেশ্যে তপস্যা করে। 

বর্ধাকালে সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্বত্রই অনেক জোনাকী পোকা দেখা যায় এবং 
তারা আলোকশিখার মতো তাদের কিরণ বিতরণ করে, কিন্তু সেই সময় আকাশে 
চন্দ্র ও তারকাগুলি দেখা যায় না। কলিযুগেও তেমন Aes এবং পাষণ্ডেরা 
অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে, কিন্তু বৈদিক নীতি অনুসরণকারী ধার্মিক মহাত্মারা 
সকলের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যান। নাস্তিক, ASI মনোধর্মী বাক্চতুর মানুষ 
এবং তথাকথিত সমস্ত ধর্ম প্রবর্তকেরা জোনাকীর মতো প্রাধান্য বিস্তার করে, কিন্তু 


২০৪ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


যারা যথাযথভাবে বৈদিক নির্দেশ পালন করে সৎ ধর্ম আচরণ করেন তারা এই 
যুগে মেঘে ঢাকা তারার মতো সকলের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যান। জোনাকীর 
আলোর দ্বারা মোহিত না হয়ে প্রকৃত আলোকের উৎস সূর্য, চন্দ্র, তারকা আদি 
জ্যোতিষ্কের আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অন্ধকার রাত্রে জোনাকী 
পোকা মোটেই আলো দিতে পারে না। উপরন্ত তাদের সেই আলোয় অন্ধকার 
আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। বর্ষাকালেও আকাশ মেঘমুক্ত হলে যেমন সূর্য, চন্দ্র 
এবং তারাদের আবার দেখা যায়, তেমনই কলিযুগেও কখনও কখনও যথার্থ 
মহাত্মার দর্শন লাভের সৌভাগ্য লাভ হয়। শুদ্ধ বৈদিক ধারায় ‘হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র 
বিতরণ করার যে সংকীর্তন যজ্ঞের সূচনা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করে গেছেন, তা 
হঠাৎ আকাশ মেঘমুক্ত হওয়া সূর্যরশ্মির প্লাবনের মতো। যে সমস্ত মানুষ যথার্থ 
নাস্তিক এবং প্রতারক নেতাদের পরিত্যাগ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন 
যজ্ঞে যোগদান করা। 

প্রথম বৃষ্টির পর যখন মেঘের গর্জন হয়, তখন ব্যাঙেরা ডাকতে থাকে। 
তাদের ডাক শুনে মনে হয় যেন পড়ুয়ারা পাঠ করছে। ছাত্রদের সাধারণত খুব 
সকালে ঘুম থেকে ওঠা উচিত। কিন্তু তারা সাধারণত নিজে নিজেই ঘুম থেকে 
ওঠে না, মন্দিরে অথবা গুরুকুলে যখন ঘণ্টা বাজে, তখন সেই ঘণ্টার শব্দে তারা 
উঠে পড়ে। গুরুদেবের আদেশে তারা তৎক্ষণাৎ উঠে তাদের প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
করে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করে। কলিযুগের অন্ধকারে সকলেই ঘুমিয়ে 
আছে, কিন্তু যখন কোন মহান আচার্ষের আগমন হয়, তখন তার GRAS কেবল 
যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য সকলেই বেদ পাঠ করতে শুরু করেন। বর্ষাকালে 
অনেক পুকুর, SH এবং ছোট ছোট নদী জলে ভরে যায়, তা না হলে বৎসরের 
বাকি সময়গুলি তারা শুকিয়ে থাকে। জড়বাদী মানুষেরাও তেমন os, কিন্তু 
যখন তারা তথাকথিত সম্পদ- স্ত্রী, পুত্র, গৃহ এবং ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তখন 
মনে হয় যে তারা খুব উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু অল্পকাল পরেই তারা আবার 
সেই খানা, ডোবা এবং ছোট নদীর মতো শুক্ষ হয়ে পড়ে। কবি বিদ্যাপতি 
বলেছেন 3 “তাতল সৈকতে বারিবিন্দুসম, সুতমিতরমণী-সমাজে ।” স্ত্রী, পুত্র, 
বন্ধুবান্ধব এদের নিয়ে যে সমাজ তাতে অবশ্যই কিছু সুখ রয়েছে, কিন্তু সেই 
সুখ মরুভূমির বুকে একবিন্দু জলের মতো। মরুভূমিতে পথিক যেমন জলের 
জন্য আকুল হয়ে ওঠে তেমনই সকলেই সুখভোগের জন্য আকুল হয়ে রয়েছে। 
মরুভূমিতে যে মানুষের PIT ছাতি ফেটে যাচ্ছে তাকে যদি একবিন্দু জল দেওয়া 
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হয় তাতে তার Pais নিবৃত্তি হয় না। ঠিক তেমনই জড়জাগতিক জীবনে আমরা 
সকলেই স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুবান্ধব, সমাজ ইত্যাদির মাধ্যমে সুখের অন্বেষণ করে তাতে 
যা পাচ্ছি তা মরুভূমির মধ্যে একবিন্দু জল পাওয়ারই মতো। তাতে আমাদের 
তৃপ্তি হয় না। 

বৃষ্টি হওয়ার ফলে গাছপালা, তৃণগুল্ম এবং শস্যাদি ঘন সবুজ হয়ে ওঠে। 
কখনও কখনও সেই তৃণাদির উপর উজ্জ্বল লাল ইন্দ্রগোপকীট দেখা যায় এবং 
সেই সময় সাদা ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে, সেই দৃশ্য দেখে মনে হয় সে যেন 
হঠাৎ প্রভূত সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছে। তখন কৃষকেরা তাদের ক্ষেত ফসলে ভরে 
আছে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়। কিন্তু পুঁজিপতিরা, যারা জানে না যে দেবের 
বিধান অনুসারেই সব কিছু সাধিত হয়, তারা অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, কেননা 
তারা মনে করে যে অধিক ফসল হওয়ার ফলে জিনিসপত্রের দাম কমে যাবে। 
কোন কোন দেশে পুঁজিবাদী সরকার কৃষকদের যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করতে দেয় 
না। তারা জানে না যে, শস্য উৎপাদন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ । 
বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, একো বহুনাম্‌ যো বিদধাতি কামান্‌' 
পরমেশ্বর ভগবান এই সৃষ্টির পালন করেন। তাই জীবের যা প্রয়োজন তা তিনিই 
সরবরাহ করে থাকেন। জনসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তাদের অন্নের সংস্থান 
করার দায়িত্ব ভগবানেরই। কিন্তু যারা দুক্কৃতকারী বা নাত্তিক, তারা চায় না যে 
অপর্যাপ্ত শস্য উৎপাদন হোক্‌, বিশেষ করে যদি সেই উৎপাদনের ফলে তাদের 
ব্যবসার কোন ক্ষতি হয়। 

ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে মানুষ যেমন অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনই 
বর্ষার সময় স্থল, জল এবং আকাশে সমস্ত জীব প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। আমাদের 
আন্তর্জাতিক কৃষ্তভাবনামূত সংঘে আমরা দেখেছি ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার 
ফলে মানুষ কত আনন্দময় এবং প্রাণপ্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে। ভগবানের সেবায় 
যুক্ত হওয়ার আগে তাদের দেখতে ছিল অত্যন্ত নোংরা, যদিও তাদের অবয়ব 
খুব সুন্দর; কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার ফলে তাদের 
দেখে মনে হত অত্যন্ত নোংরা এবং অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। কিন্তু কৃষ্তভাবনাযুক্ত হয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার ফলে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং বৈদিক 
বিধিনিষেধগুলি পালন করার ফলে তাদের দেহ জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। যখন 
তারা গৈরিক বসন পরে, কণ্ঠে তুলসী মালা ধারণ করে, দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ 
করে ভগবানের নাম কীর্তন করে, তখন মনে হয় তারা যেন বৈকুণ্ঠ থেকে আবির্ভূত 
হয়েছে। 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


বর্ষাকালে যখন নদীগুলি প্রবল বেগে সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয়, তখন মনে 
হয়, তারা যেন সমুদ্রকে উদ্বেলিত করছে। তেমনই, যে মানুষ অষ্টাঙ্গযোগ 
অনুশীলন করছে, সে পারমার্থিক জীবনে খুব একটা উন্নত নয় এবং তারা যৌন 
আবেদনের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পর্বতের উপর প্রচুর বর্ষণ হলে যেমন 
পর্বতের কোন ক্ষতি হয় না, তেমনই যে মানুষ শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ করেছেন, 
তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত হন না। যত দুঃখেই তিনি থাকুন না কেন, তিনি 
সেই দুঃখকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে মনে করেন, এবং এইভাবে ভগবানের 
শরণাগত হওয়ার ফলে তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করার যোগ্যতা অর্জন করেন। 

বর্ষার সময়ে কতকগুলি রাস্তায় সচরাচর যাতায়াত করা হয় না এবং সেই 
রাস্তাগুলি তখন লম্বা ঘাসে ঢাকা পড়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ বেদের নির্দেশ অনুসারে 
চিত্তশুদ্ধিকারী নির্দেশের পঠন এবং অনুশীলন না করেন, তীর চিত্ত মায়ারূপী বড় 
বড় ঘাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় তিনি তার স্বরূপ বিস্মৃত 
হন, তিনি ভুলে যান যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক। মায়াসৃষ্ট 
লম্বা লম্বা ঘাসের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়ার ফলে মানুষ মায়িক 
সৃষ্টিতে তার পরিচয় খোঁজে, এবং তার ফলে তীর চিন্ময় স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে 
পড়েন। 

বর্ষাকালে মেঘে মেঘে বিদ্যুৎ খেলে বেড়ায়। তা যেন কামার্তা রমণীর মতো 
কোন একজন পুরুষে তার মনকে নিবিষ্ট করতে পারে না। বর্ষার মেঘের সঙ্গে 
গুণবান পুরুষের তুলনা করা হয়েছে, কেননা মেঘ জলবর্ষণ করে মানুষকে 
জীবনদান করে, গুণবান পুরুষ তেমন তার পরিবারের সদস্য এবং তার 
কর্মচারীদের ভরণপোষণ করেন। দুর্ভাগ্যবশত, তীর স্ত্রী যদি তাকে ত্যাগ করে 
চলে যায় তা হলে তার জীবন বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তে পারে। কোন মানুষ যখন 
বিরক্ত হয়ে পড়ে তখন তার সমস্ত পরিবার নষ্ট হয়ে যায়। তীর ছেলেমেয়েরা 
এদিক সেদিক চলে যায় অথবা তার ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় এবং তার ফলে সবকিছুই 
এলোমেলো হয়ে যায়। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন স্ত্রী যদি 
কৃষ্ণভাবনায় উন্নতি সাধন করতে চান, তা হলে তিনি যেন শান্তিপূর্ণভাবে তার 
স্বামীর সঙ্গে বসবাস করেন এবং কখনই যেন তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ না হয়। 
স্বামী-স্ত্রী যেন কামনা-বাসনা রহিত হয়ে তাদের চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে 
মগ্ন রাখেন এবং তা হলেই তাদের জীবন সার্থক হয়। এই জড় জগতে একজন 
পুরুষ স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী-সঙ্গ কামনা করে এবং একজন স্ত্রীও স্বাভাবিকভাবে 
পুরুষের সঙ্গ কামনা করে। তারা যখন মিলিত হয়, তখন কৃষ্ণভাবনা যুক্ত হয়ে 


ce 


শরতের বর্ণনা 


তারা যেন শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করে। কখনই যেন তারা এক মেঘ থেকে অন্য 
মেঘে খেলে বেড়ানো বিদ্যুতের মতো উচ্ছৃঙ্খল না হয়ে পড়ে। 

বর্ষার আকাশে কখনও কখনও রামধনু দেখা যায়, যা দেখতে ঠিক ছিলাবিহীন 
ধনুকের মতো। ধনুকের দু'টি প্রান্ত ছিলা দিয়ে বাধা থাকে বলে ধনুক বেঁকে 
থাকে, কিন্তু রামধনুতে সেই রকম কোন ছিলা নেই, কিন্তু তবুও তা অতি সুন্দর 
বক্রভাবে আকাশের বুকে প্রকাশিত হয়। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবান যখন এই 
জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো আবির্ভূত 
হন। কিন্তু তা হলেও জড়জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা তিনি কোনভাবে প্রভাবিত 
হন না। ভগবদূগীতায় ভগবান বলেছেন যে, তিনি তার অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার 
প্রভাবে আবির্ভূত হন এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা কখনই তিনি আবদ্ধ হয়ে 
পড়েন না। সাধারণ জীব যে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ভগবান 
কখনই সেই বন্ধনে আবদ্ধ হন না। তিনি সর্ব অবস্থাতেই মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। 
দেখা যায়। চাদের সামনে ভাসমান মেঘগুলিকে দেখে মনে হয় যে, টাদ যেন 
ভেসে চলেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টাদ এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে, ভাসমান 
মেঘগুলোর জন্য মনে হয় যেন টাদ ভেসে চলেছে। তেমনই যে মানুষ এই 
প্রবহমান জড় জগতের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয় খুঁজে পেতে চায়, তার প্রকৃত 
জ্যোতির্ময় স্বরূপ মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে এবং এই চির পরিবর্তনশীল 
জড় জগতের কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে সে মনে করছে যে, তার জীবনের বিভিন্ন 
পরিবর্তন হচ্ছে। অহঙ্কারের প্রভাবেই তা হয়ে থাকে। ভাসমান মেঘ যেমন . 
চন্দ্র কিরণ এবং অন্ধকারের সীমা নির্ধারণ করে, ঠিক তেমনই আমাদের অহঙ্কার 
চিন্ময় জীবন এবং জড় জীবনের সীমা নির্ধারণ করে। বর্ধাকালের আকাশে যখন 
প্রথম মেঘ দেখা দেয়, তখন আনন্দে ময়ুরেরা নাচতে থাকে। এর সঙ্গে 
জড়জাগতিক জীবনে YAS মানুষের তুলনা করা চলে। তীরা যখন কোন 
ময়ূরের মতোই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ব্যক্তিগতভাবে আমরা দেখেছি যে আমাদের 
এই আন্তর্জাতিক কৃষ্তভাবনামূত সংঘের অনেক ভক্ত এই সংস্থাতে যোগ দেওয়ার 
পূর্বে অত্যন্ত শুষ্ক এবং বিমর্ষ ছিল, কিন্তু ভগবস্তক্তের সঙ্গের প্রভাবে তারা আজ 
আনন্দোচ্ছল ময়ুরের মতো নৃত্য করছে। 

মাটি থেকে রস সংগ্রহ করে গাছপালাগুলি সতেজ হয়ে ওঠে। তেমনই কঠোর 
তপস্যার ফলে তপস্বীরা অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে পড়ে, কিন্তু সেই তপস্যা পূর্ণ হলে 
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পরে তারা ইন্দ্রিয় তর্পণ করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, দেহ-গেহের সুখ ভোগে 
সেই তপস্যার ফল প্রাপ্ত হন। কখনও কখনও দেখা যায় যে হাস, বক, সারস 
আদি পক্ষীরা নদী বা হুদের তীরে ঘুরে বেড়ায়, যদিও সেই জায়গাগুলি অত্যন্ত 
aaa, আবর্জনাপূর্ণ এবং কণ্টকযুক্ত তৃণগুল্মে পূর্ণ। তেমনই যে সমস্ত মানুষ 
কৃষ্ণভক্তিবিহীন হয়ে গৃহে অবস্থান করছেন, তারা সর্বক্ষণ নানা রকম দুর্দশা ভোগ 
করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হলে মানুষ কখনই যথার্থ আনন্দ লাভ 
করতে পারে না। নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন, “গৃহে বা বনেতে থাকে 
হা গৌরাঙ্গ’ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।” বিষয়াসক্ত মানুষদের কাছে 
এই জড়জাগতিক সমস্ত কার্যকলাপগুলি অত্যন্ত কলহপূর্ণ, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাগত ভক্তের কাছে সব কিছুই শান্তিময়। 

প্রচণ্ড বর্ষণে মাঝে মাঝে ক্ষেতের আল ভেঙ্গে যায়। তেমনই এই কলিযুগে 
নাস্তিকদের অপপ্রচারের ফলে বিধিনিষেধের নির্দেশের সীমা ভেঙ্গে যায়। তার 
ফলে মানুষ ধীরে ধীরে অধঃপতিত হয়ে ভগবদ্ধিমুখ হয়ে পড়ে। বর্ষাকালে 
বায়ুতাড়িত হয়ে মেঘ অমৃতের মতো মধুর বারিবর্ষণ করে। বেদানুগ ব্রাহ্মণেরা 
যখন রাজা বা ধনী বণিকদের ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করার জন্য যজ্ঞ এবং 
দান করতে অনুপ্রাণিত করেন, তখন তা অমৃত বর্ষণের মতোই মধুর বলে মনে 
হয়। ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র মানব-সমাজের এই চারটি বর্ণ পরস্পরের 
সঙ্গে সহযোগিতা করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করে। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান 
তখনই সম্ভব হয়, যখন সুদক্ষ ভগবত্তত্বজ্ঞান-সমন্বিত যজ্ঞপরায়ণ এবং দানশীল 
্রাহ্মণেরা সমাজকে পরিচালনা করেন। 

বৃষ্টির ফলে বৃন্দাবনের বনে গাছপালাগুলি আম, জাম, খেজুর আদি সুপক্ক 
ফলে ভরে উঠল, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সখাসহ সেই নতুন খতুকে 
উপভোগ করার জন্য বনে প্রবেশ করলেন। নতুন তাজা ঘাস পেয়ে গাভীরা 
অত্যন্ত সুস্থ সবল হয়ে উঠল এবং তাদের স্তন দুধে পূর্ণ হয়ে উঠল। কৃষ্ণ যখন 
তাদের নাম ধরে ডাকতেন, তখন তারা CHAS তৎক্ষণাৎ তার কাছে ছুটে আসত 
এবং আনন্দের আতিশয্যে তাদের স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়ত। গোবর্ধন পর্বতের 
পাশ দিয়ে বৃন্দাবনের বনের মধ্য দিয়ে যেতে কৃষ্ণের খুব আনন্দ হত। যমুনার 
পাড়ে তিনি দেখতেন যে গাছগুলিতে মৌচাক থেকে মধু ঝরে পড়ছে। গোবর্ধন 
পর্বতে অনেক ঝরণা ছিল এবং তা থেকে অতি সুন্দর শব্দ URIS হত। সেই 
পাহাড়ের গুহাগুলির দিকে তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই শব্দ শুনতেন। বর্ষা খতু যখন 
ধীরে ধীরে শরতে পর্যবসিত হত, তখন মাঝে মাঝে বনে বৃষ্টি হত। কৃষ্ণ তার 


শরতের বর্ণনা 


সখাদের সঙ্গে তখন কোন গাছের নীচে অথবা গোবর্ধন পর্বতের গুহায় আশ্রয় 
গ্রহণ করতেন এবং সুপক্ক ফল খেতে খেতে মহা আনন্দে তার সখাদের সঙ্গে 
কথা বলতেন। কৃষ্ণ ও বলরাম যখন সারাদিন বনে বনে থাকতেন, তখন মা 
যশোদা তাদের জন্য দধি মিশ্রিত অন্ন, ফল, এবং মিষ্টি পাঠিয়ে দিতেন। যমুনার 
পাড়ে পাথরের উপরে বসে কৃষ্ণ তা খেতেন। খেতে খেতে কৃষ্ণ বলরাম এবং 
তীর সখারা তাদের গাভী ও গোবৎসদের তত্ত্বাবধান করতেন। দুগ্ধপূর্ণ স্তনের 
ভারে গাভীরা বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে পারত না। তাই বসে বসে তারা ঘাস 
খেত এবং তাদের দেখে কৃষ্ণ মহা আনন্দ উপভোগ করতেন। সেই বনের সৌন্দর্য 
দেখে কৃষ্ণ গর্ব অনুভব করতেন, কেননা তা ছিল তারই শক্তির প্রকাশ। 

সেই সময় কৃষ্ণ বর্ষার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতেন। ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে 
যে জড়া শক্তি বা প্রকৃতি স্বাধীন নয়। শ্রীকৃষ্ণের পরিচালনায় প্রকৃতি কার্য করে। 
ব্রহ্মাসংহিতাতেও বলা হয়েছে যে, জড়া প্রকৃতি, যীর নাম দুর্গা, কৃষ্ণের ছায়ারূপে 
কার্য করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে যে আদেশ দেন, তিনি তাই পালন করেন। তাই 
বর্ধাকালীন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছা অনুসারে প্রকাশিত হয়েছিল। 

অচিরেই শরতের আগমনে সব ক'টি জলাশয় অত্যন্ত নির্মল এবং সুখাবহ হয়ে 
উঠল এবং সর্বত্রই Ra সমীরণ বইতে লাগল। আকাশ সম্পূর্ণভাবে মেঘমুক্ত 
হল এবং তার স্বাভাবিক নীল রং ফিরে এল। যোগসাধনা থেকে পতন হওয়ার 
পর যোগী যখন আবার তার পারমার্থিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাকে দেখতে 
যেমন সুন্দর লাগে, নির্মল সরোবরের জলে প্রস্ফুটিত পদ্মগুলিকেও ঠিক তেমন 
সুন্দর লাগছিল। 

শরতের আগমনে সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে সুন্দর হয়ে ওঠে। তেমনই, জড় 
বিষয়াসক্ত মানুষ যখন শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে পারমার্থিক জীবন শুরু করেন, 
তখন তিনিও শরতের আকাশের মতো এবং জলাশয়ের মতো নির্মল হন। শরতের 
আকাশ থেকে ঘন কালো মেঘগুলি যখন সরে যায়, তখন জলাশয়ের জল আর 
ঘোলা থাকে atl ভূমিও নির্মল হয়। তেমনই, কোন মানুষ যখন কৃষ্ণভক্তি 
অবলম্বন করেন, তখন তিনি অন্তরে এবং বাইরে সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত 
হন। তাই কৃষ্ণের একটি নাম হচ্ছে হরি, অর্থাৎ যিনি হরণ করেন; কেউ যখন 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তার সমস্ত কলুষ হরণ করে নেন। 
শরতকালে মেঘের রং সাদা, কেননা তারা কোন জল বহন করে না। সেই রকমই 
যে মানুষ তীর সংসার জীবনের সমস্ত ভার থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাগত হন, তখন তিনি সব রকম উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হন এবং তাকে দেখতে 


২১১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


তখন শরৎকালের মেঘের মতো শুভ্র নির্মল মনে হয়। শরৎকালে কখনও কখনও 
পাহাড় থেকে ঝরণা নির্মল জলধারা বহন করে নেমে আসে, আবার কখনও 
কখনও তা থেমে যায়। তেমনই, মহাত্মারা কখনও কখনও নির্মল জ্ঞান বিতরণ 
করেন, আবার কখনও তারা মৌনতা অবলম্বন করেন। যে সমস্ত ছোট পুকুর 
বর্ষার জলে ভরে গিয়েছিল, তারা শরৎকালে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। সেই 
জলাশয়ের ক্ষুদ্র জলচর প্রাণীগুলি বুঝতে পারে না যে, ধীরে ধীরে তাদের আয়ু 
ক্ষীণ হয়ে আসছে; ঠিক তেমনই জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরাও বুঝতে পারে না 
যে, প্রতিদিন তাদের আয়ু ক্ষয় হচ্ছে। এই ধরনের মানুষেরা তাদের ধনসম্পত্তি, 
Gl, পুত্র, বন্ধুবান্ধব এদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। জল কমে যাওয়ার ফলে এবং 
শরতের প্রখর সূর্যের উত্তাপে সেই সমস্ত জলাশয়ের ছোট ছোট জলচর জীবেরা 
অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে; তাদের অবস্থাটা ঠিক ইন্দ্রিয় সুখভোগে আসক্ত 
মানুষদের মতো-_যারা নানাভাবে চেষ্টা করা সত্বেও সুখভোগ করতে পারে না 
অথবা তাদের পরিবার প্রতিপালন করতে পারে না। শরৎকালে কাদা শুকিয়ে 
যায় এবং নতুন গজানো তৃণগুল্মগুলিও শুকিয়ে যায়। তেমনই, যে মানুষ 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছেন, তার সব রকম জড় সুখভোগের বাসনা ধীরে ধীরে 
শুকিয়ে যায়। 

আত্মজ্ঞানী পুরুষ যেমন জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা আর প্রভাবিত না 
হয়ে আত্মসমাহিত হন, তেমনই শরৎকালে সমুদ্রের জল ধীর ও শান্ত হয়ে ওঠে। 
শরৎকালে কৃষকেরা আল বেঁধে ক্ষেতে জল ধরে রাখে। তখন আর বৃষ্টি হওয়ার 
সম্ভাবনা থাকে না, তাই জমিতে যতটুকু জল থাকে, সেটাই তারা ধরে রাখবার 
চেষ্টা করে। তেমনই, যে মানুষ আত্মজ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে চান, তিনি 
তীর ইন্দ্রিয় দমন করে তীর সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করেন। শাস্ত্রে উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে যে, পঞ্চাশ বছর হয়ে গেলে সংসার জীবন থেকে অবসর গ্রহণ 
করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার জন্য শরীরের সমস্ত শক্তি উপযোগ 
করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ তীর ইন্দ্রয়গুলিকে দমন করে পরমেশ্বর 
ভগবান মুকুন্দের GAPS সেবায় যুক্ত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মুক্তি লাভের 
কোন সম্ভাবনা থাকে না। 

শরৎকালে দিনের বেলা সূর্যের তাপ থাকে অত্যন্ত প্রখর, কিন্তু রাত্রিবেলা নির্মল 
চন্দ্রকিরণের প্রভাবে মানুষ তার দিনের শ্রান্তি থেকে স্বস্তি লাভ করে। কেউ যখন 
মুকুন্দ বা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন এই জড় দেহটাকে তার স্বরূপ বলে 
মনে করার দুর্বিষহ যাতনা থেকে তিনি মুক্ত হন। মুকুন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবালাদের 
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শরতের বর্ণনা 


সমস্ত সান্ত্বনার উৎস। ব্রজবালারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে শোকাতুর, কিন্তু 
শরৎকালের চন্দ্রালোকিত রাত্রে যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের মিলন হয়, তখন 
যেমন অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়, তেমনই কোন মানুষ যখন 
PROS অবলম্বন করেন, তখন তিনি সব রকম কলুষ থেকে মুক্ত হন এবং 
শরৎকালের তারাদের মতো সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। বেদে যে যজ্ঞ কর্ম 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেই সম্পর্কে ভগবদগীতায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে 
যে, তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সব কিছু উৎসর্গ করা। বেদের 
যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে তাই মহাত্মারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে 
কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ করেন। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্তের নির্মল হৃদয়কে 
তাই শরৎকালের আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। শরৎকালের নির্মল আকাশে 
তারকারাজি পরিবৃত হয়ে চন্দ্রকে অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়। যদুকুলের আকাশে 
কৃষ্চন্দ্রের উদয় হয়েছিল এবং তিনি ছিলেন যদুকুলতারকা পরিবৃত চন্দ্রের মতো। 
বনে যখন গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে যায়, তখন সমীরণ স্সিগ্ধ সুবাস বহন করে 
Ae ও বর্ষা HS মানুষদের স্বস্তি প্রদান করে। কিন্তু এই সমীরণ ব্রজগোপিকাদের 
উৎসর্গ করেছিলেন। অন্য সমস্ত মানুষ শরৎকালের সেই মধুর সমীরণে সুখ 
অনুভব করতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে 
ব্রজগোপিকাদের হৃদয়ের উত্তাপের উপশম হয়নি। 

শরতের আগমনে গাভী, হরিণী এবং বিবাহিতা স্ত্রীরা গর্ভবতী হয়, কেননা 
সেই খতুতে পুরুষেরা সাধারণত স্ত্রী-সঙ্গসুখ ভোগ করবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে। 
যথাসময়ে পতির সঙ্গপ্রভাবে স্ত্রী যেমন গর্ভবতী হয়, তেমনই ভগবদ্তক্তি অনুশীলন 
করার ফলে এবং সাধুসঙ্গ করার ফলে ভগবানের ভক্ত যথাসময়ে ভগবৎ-প্রেম 
লাভ করেন। 

উৎসাহ, ধৈর্য, দৃঢ় বিশ্বাস, শাস্ত্-নির্দেশ পালন, জড় জগতের কলুষিত প্রভাব 
থেকে দূরে থাকা এবং ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করা, এই নির্দেশগুলি পালন করলে 
যথাসময়ে অবশ্যই ভগবদ্ক্তির ঈপ্সিত ফল লাভ করা যায়। যে ভক্ত ধৈর্য এবং 
উৎসাহ সহকারে ভগবদ্তক্তির বিধিনিষেধগুলি অনুশীলন করেন, তিনি যথাসময়ে 
ভগবৎ-প্রেমরূপী ফল লাভ করেন। 

শরৎকালে সরোবরগুলি পদ্মফুলে ভরে যায়, কেননা তখন সেখানে শালুক 
ফুল থাকে না। শালুক এবং পদ্ম উভয়েই সূর্যের কিরণে বিকশিত হয়, কিন্তু 
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শরৎকালের অত্যন্ত উত্তপ্ত সূর্যাকিরণে কেবল পদ্মই বিকশিত হয়। শালুক তখন 
ফুটতে পারে না। যে রাজ্যের রাজা বা সরকার অত্যন্ত বলবান, সেই রাজ্যে 
দস্যু, তস্কর আদি অবাঞ্ছিত দুর্বৃত্তরা থাকতে পারে না। নাগরিকেরা যখন নিঃসং 
শয় হয় যে, তারা দস্যু-তস্করদের দ্বারা আক্রান্ত হবে না, তখন তারা মহানন্দে 
উন্নতি সাধন করে। তেজস্বী এবং বিচক্ষণ সরকারকে শরৎকালের তপ্ত সূর্যকিরণের 
সাথে তুলনা করা হয়েছে; দস্যু-তস্কর আদি অবাঞ্ছিত মানুষদের শালুক ফুলের 
সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে আর রাষ্ট্রের প্রগতিশীল সৎ নাগরিকদের পদ্মফুলের সঙ্গে 
তুলনা করা হয়েছে। শরৎকালে ক্ষেতগুলি পাকা শস্যে ভরে যায়। সেই সময় 
মানুষ ফসল কেটে মহা আনন্দে সেইগুলি ঘরে তোলার আয়োজন করে। সেই 
উপলক্ষ্যে তারা নবান্ন আদি উৎসবের আয়োজন করে। এই নবান্ন উৎসবে নতুন 
শস্য পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদন করা হয়। বিভিন্ন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের 
কাছে সেই নবান্ন উৎসর্গ হয় এবং তা নিয়ে পায়েস তৈরি করে তা সকলকে 
বিতরণ করা হয়। শরৎকালে আরও নানা রকম পুজার আয়োজন হয়, বিশেষ 
করে বাংলাদেশে তখন সেখানকার সব চাইতে বড় উৎসব দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। 

বৃন্দাবনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম উপস্থিত থাকার ফলে শরৎ 
ধতু সমস্ত সৌন্দর্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। শরৎকালে বণিকেরা, রাজপুরুষেরা 
এবং মহাত্মারা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করে তাদের অভীষ্ট সাধন করতে পারেন। বর্ষার 
সময় বণিকেরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাদের পণ্যসম্তার বিক্রি করে 
অর্থ উপার্জন করতে পারেন না। রাজপুরুষেরাও জায়গায় জায়গায় গিয়ে প্রজাদের 
থেকে কর আদায় করতে পারেন না। আর দিব্য জ্ঞান প্রদানকারী সাধু-মহাত্মারাও 
বর্ষাকালে চলাফেরা করতে পারেন না। কিন্তু শরতের আগমনে তারা সকলেই 
বেরিয়ে পড়েন। জ্ঞানী, যোগী এবং ভগবভ্তক্ত, এই পরমার্থবাদীরা পরমার্থ সাধনের 
চেষ্টায় মগ্ন থাকলেও জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার ফলে সম্পূর্ণরূপে দিব্য 
তখন জ্ঞানীরা পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্িচ্ছটা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে 
যান; যোগীরা উচ্চতর লোকে উন্নীত হন এবং ভক্তরা পরমেশ্বর ভগবানের ধাম 
গোলোক বৃন্দাবনে বা বৈকুষ্ঠলোকে প্রবেশ করেন এবং সেখানে নিত্য আনন্দময় 
দিব্য জীবন উপভোগ করেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম Apres” গ্রন্থের শরতের বণনা’ নামক বিংশাতি 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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একবিংশতি অধ্যায় 
বংশীধবনি শ্রবণে গোপীদের আকুলতা 


ফুলে ফুলে পূর্ণ এবং আনন্দমুখর ভরমরের গুঞ্জনে উচ্ছল বনের পরিবেশ কৃষ্ণ 
অত্যন্ত ভালবাসতেন। পাখিরা তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত আর গাছগুলি 
উল্লাসভরে তাদের শাখা আন্দোলিত করত। কৃষ্ণ তখন বলরাম এবং গোপসখাদের 
সঙ্গে গাভী চরাতে চরাতে তীর বাঁশি বাজাতেন, কৃষ্ণের বংশীধবনি শুনে 
ব্রজগোপিকাদের চিত্তে কৃষ্ণস্মৃতির উদয় হত এবং তীরা পরস্পরের সঙ্গে বলাবলি 
করতেন, “কৃষ্ণ কি সুন্দরভাবে বাঁশি বাজায়!” এইভাবে কৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনির 
বর্ণনা করতে করতে গোপিকাদের তার সঙ্গে তাদের লীলাবিলাসের কথা মনে 
পড়ে যেত। কৃষ্ণের জন্য তখন তাদের চিত্ত আকুল হয়ে উঠত এবং বিরহবিধুর 
চিত্তে তারা তখন আর কৃষ্ণের সঙ্গে তাদের মিলনের স্নিগ্ধ আনন্দের কথা বর্ণনা 
করতে পারতেন না। সেই দিব্য বংশীধবনির বর্ণনা করতে করতে তাদের মনে 
পড়ে যেত কৃষ্ণ কিভাবে তার মাথায় ময়ূরের পুচ্ছ ধারণ করেন। তখন তাকে 
দেখে মনে হয় যেন একজন নর্তক। তার কানে নীল বর্ণের ফুল গৌজা থাকে। 
মালা। এইভাবে মনোমুগ্ধকর সাজে সজ্জিত হয়ে কৃষ্ণ তার অধরামৃত ঢেলে 
দিয়ে তার বাঁশির রন্ধগুলি পূর্ণ করে তোলেন। এইভাবে তারা কৃষ্ণ ও তার 
সহচরদের পদচিহ্ে ভূষিত বৃন্দাবনের বনে প্রবেশোন্মুখ কৃষ্ণের কথা মনে করতেন। 
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মোহিত হয়ে সব কিছু ভুলে যেতেন। শুধু যে কেবল গোপিকারাই তার বাঁশির 
সুরে আকৃষ্ট হতেন তা নয়, সেই বাঁশির সুর যে শোনে সেই মোহিত হয়ে পড়ে। 
একজন গোপিকা তার সখীদের বললেন, “বৃন্দাবনের বনে সখা পরিবৃত হয়ে 
গোচারণরত এবং বংশীবাদনরত কৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শন করাই হচ্ছে চোখের 
চরম সার্থকতা |” 

যে মানুষ নিরন্তর ধ্যানে অন্তরে এবং বাহিরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে কৃষ্ণকে 
বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করতে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ সমাধি লাভ করেছেন। 
সমাধি কথাটির অর্থ হচ্ছে কোন বিষয়ে সব ক’টি ইন্দ্রিয়কে মগ্ন করা এবং 
গোপিকারা দেখিয়ে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণে সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হওয়াই 
হচ্ছে সমস্ত ধ্যানের সিদ্ধি বা সমাধি। ভগবদৃগীতাতেও বলা হয়েছে যে, যিনি 
সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই মগ্ন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। 

অপর এক গোপী বললেন, “গোপবালকদের মাঝে কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখে 
মনে হচ্ছিল ঠিক যেন দু'জন অভিনেতা । কৃষ্ণের পরনে ছিল উজ্জ্বল পীত বসন 
আর বলরামের পরনে ছিল নীল বসন এবং তাদের হাতে আত্রপল্লব, ময়ুরপুচ্ছ 
এবং পত্র-পুষ্পগুচ্ছ আর তাদের শ্রীঅঙ্গে পদ্মফুলের মালা শোভা পাচ্ছিল। সখা- 
ARGS হয়ে তীরা গান করছিলেন।” একজন গোপী তীর সখীকে বললেন, “কৃষ্ণ 
ও বলরামের এই অপূর্ব সুন্দর রূপ কিভাবে সম্ভব হল?” অপর একজন গোপী 
বললেন, “হে সখীরা, এই বেণু না জানি পূর্বে কত পুণ্যই অর্জন করেছিল যে, 
সে আজ নিরন্তর কৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদন করছে?” কৃষ্ণ কখনও কখনও 
গোপিকাদের চুম্বন করেন, তাই তার অধরামৃত কেবল তীদেরই উপভোগ্য আর 
তীর অধরোষ্ঠ কেবল তীদেরই সম্পত্তি। তাই গোপীরা জিজ্ঞাসা করলেন, “এই 
বাঁশি, যা কেবল একটি বংশদণুমাত্র, তা নিরন্তর কৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদন করছে? 
এই বাঁশি যেহেতু কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হয়েছে, তাই তার পিতামাতারা নিশ্চয় 
অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে।” 

সরোবর এবং নদীসমূহকে গাছেদের মাতা বলে মনে করা হয়, কেননা কেবল 
জলপান করে গাছেরা জীবনধারণ করে। তাই বৃন্দাবনের সরোবর এবং নদ-নদীর 
জল আনন্দ উচ্ছল পদ্মফুলে পরিপূর্ণ হয়ে শোভা পাচ্ছিল, কেননা তারা ভাবছিল, 
“আমাদের পুত্র বংশী, কৃষ্ণের অধরামৃত আস্বাদন করছে।” সরোবর ও নদ-নদীর 
তীরে দণ্ডায়মান বাঁশগাছগুলিও তাদের বংশধরকে এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের 
সেবায় যুক্ত দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিল, ঠিক যেমন ভগবন্তুক্ত বংশধরকে 
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দর্শন করে তত্বজ্ঞানী মানুষ আনন্দে আত্মহারা হন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে গাছেরা 
নিরন্তর মধুবর্ষণ করছিল, যা ডাল থেকে ঝুলে পড়া মৌচাকের মধ্যে দিয়ে প্রভাবিত 
হচ্ছিল। 

গোপিকারা তাদের সখীদের কৃষ্ণ সম্বন্ধে বললেন, “প্রিয় সখীরা, আমাদের 
এই বৃন্দাবন সমস্ত পৃথিবীর মহিমা ঘোষণা করছে, কেননা এই গ্রহটি দেবকী- 
সুত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ের স্পর্শে ধন্য হয়েছে। আর গোবিন্দ যখন তার বাশি 
বাজায়, ময়ূরেরা তখন আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করতে থাকে। গোবর্ধন পর্বত 
উপত্যকার সমস্ত পশুপক্ষী এবং গাছপালা সেই ময়ূরের নাচ দেখে পাথরের মতো 
নিশ্চল হয়ে যায় এবং একাগ্র চিত্তে সেই দিব্য বংশীধবনি শুনতে থাকে। অন্য 
কোন লোকে এই রকম সৌভাগ্য লাভ করা যায় বলে তো আমাদের মনে হয় 
না।” আপাতদৃষ্টিতে ব্রজগোপিকারা যদিও ছিলেন সাধারণ গ্রাম্য গোপ-স্ত্রী এবং 
গোপ-বালিকা কিন্তু তারা কৃষ্ণকে জানতেন। তেমনই তত্বজ্ঞানী মহাজনদের কাছে 
বৈদিক জ্ঞান শ্রবণ করার মাধ্যমে যে কোন মানুষ পরমতত্বকে জানতে পারেন। 

অন্য একজন গোপী বললেন, “প্রিয় সখীরা, & হরিণীগুলিকে দেখ। যদিও 
যে কেবল কৃষ্ণ এবং বলরামের বেশভূৃষাতেই আকৃষ্ট হয়েছে, তা নয়; তার 
বংশীধ্বনি শুনে এই হরিণীগুলি তাদের পতিসহ স্নেহভরে তার মুখের দিকে 
তাকিয়ে থেকে তাকে তাদের প্রণতি জানায়।” হরিণীদের সৌভাগ্যে গোপিকারা . 
ঈর্ষাপ্বিত ছিলেন, কেননা হরিণীরা তাদের পতিসহ কৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হতে 
পেরেছিলেন। কিন্তু গোপিকারা যখন কৃষ্ণের কাছে যেতে চাইতেন, তখন তীদের 
পতিরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন। 

আরেকজন গোপী বললেন, “প্রিয় সখীরা, শ্রীকৃষ্ণের রূপ এত সুন্দর যে, তাকে 
দেখে মনে হয় স্ত্রীলোকেদের সমস্ত পুজা-পার্বণের অনুপ্রেরণা যেন তিনি। তার 
দিব্য বাঁশির শব্দ শুনে সুরাঙ্গনারাও মোহিত হয়ে পড়ে। যদিও তারা বিমানে 
চড়ে আকাশমার্গে ভ্রমণ করতে করতে তাদের পতি-সঙ্গসুখ লাভ করছেন, তবুও 
শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির শব্দ শুনে তারা বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন তাদের বেণীবন্ধন 
শিথিল হয়ে যায় এবং তাদের বসন স্থলিত হয়।” এইভাবে আমরা দেখতে 
পাই যে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির শব্দ ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ধ্বনিত হয়; এবং তখনও বিভিন্ন 
রকমের বিমান গগনমার্গে বিচরণ করত এবং গোপিকারা তা জানতেন। 

আর একজন গোপী তার সবীদের বললেন, “প্রিয় সখীরা, কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি 
শুনে গাভীরাও মুগ্ধ হয়। সেই বাঁশির শব্দ তাদের কাছে অমৃতের ধারার মতো 
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মনে হয় এবং তারা তৎক্ষণাৎ সেই বাঁশির তরঙ্গায়িত অমৃত আস্বাদন করবার 
জন্য তাদের কর্ণবিস্তার করে তা গ্রহণ করে। গোবৎসরা তাদের মাতৃস্তন মুখে 
দিয়ে নিশ্চলভাবে দাড়িয়ে থাকে, তারা দুধ পান করতে ভুলে যায়। গভীর 
অনুরাগে তারা স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তাদের চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পড়ে, তখন 
বোঝা যায় কত গভীর আবেগে তারা তাদের হৃদয়ে Fars আলিঙ্গন করছে।” 
এর থেকে বোঝা যায় যে, বৃন্দাবনের গাভী এবং গোবৎসরাও কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন 
করত এবং গভীর আবেগে তাদের হৃদয়ে কৃষ্তকে আলিঙ্গন করত। প্রকৃতপক্ষে 
কৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগের ফলে চোখ দিয়ে জল পড়ে। 

একজন অক্সবয়স্কা গোপী তার মাকে বললেন, “মা, গাছের ডালে বসে 
পাখিগুলি নিবিষ্ট চিত্তে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে তার বংশীধ্বনি শুনছে। তাদের 
দেখে মনে হয় যে, তারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে সব কিছু ভুলে গেছে। এর 
থেকে বোঝা যায় যে, এরা কোন সাধারণ পক্ষী নয়; এরা হচ্ছেন মহান মুনি, 
খষি এবং ভক্ত, কেবল শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করার জন্য তীরা বৃন্দাবনের 
বনে পক্ষীরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।” মহান মুনি, খষি এবং জ্ঞানীরা বৈদিক জ্ঞান 
আহরণে উৎসাহী, আর সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার সম্বন্ধে বর্ণনা করে ভগবদৃগীতায় 
শ্রীকৃষ্ণকে জানা। এই সমস্ত পাখিদের আচরণ দেখে বোঝা যায় যে, তারা 
একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শ্রবণ করছিলেন এবং বৈদিক জ্ঞানের 
অন্য সমস্ত শাখা প্রশাখাগুলি বর্জন করেছিলেন। যমুনা নদীও শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি 
শ্রবণ করে তার শ্রীপাদপদ্মকে আলিঙ্গন করবার জন্য আকুল হয়ে উঠলেন এবং 
তরঙ্গরূপ বাহুর দ্বারা পদ্মফুল উপহার নিয়ে প্রেমভরে তা মুকুন্দকে দেওয়ার জন্য 
এগিয়ে এলেন। 

শরতের OS সূর্যকিরণ মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে ওঠে আর তাই মেঘরাশি 
বলদেবসহ গোপগণ পরিবৃত বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণকে ছায়াপ্রদান করবার জন্য প্রেমে 
পরিপূর্ণ হয়ে আবির্ভূত হন। কৃষ্ণের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করবার জন্য মেঘমালা 
ছাতার মতো তার মাথার উপরে বিরাজ করে। শবর রমণীরা কৃষ্ণের পাদস্পর্শে 
রঞ্জিত বৃন্দাবনের রজ তাদের মুখে এবং স্তনযুগলে লেপন করে তৃপ্ত হতেন। শবর 
রমণীদের ত্তনযুগল অত্যন্ত সুডৌল এবং তারা অত্যন্ত কামুক। কিন্তু তাদের 
প্রেমিকেরা যখন তাদের স্তন মর্দন করেছিল, তখন তাদের তৃপ্তি হয়নি। বনে 
এসে তারা দেখলেন যে, সেখানে কিছু তৃণগুল্ম শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শে রক্তিম হয়ে 
উঠেছে। গোপিকারা কুমকুমের দ্বারা রঞ্জিত তাদের বক্ষে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল 
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ধারণ করেছিলেন, সেই কুমকুম শ্রীকৃষ্ণের পায়ে লেগেছিল এবং বৃন্দাবনের বনে 
ভ্রমণ করার সময় শ্রীকৃষ্ণের পায়ের সেই কুমকুমের রঙে বৃন্দাবনের ভূমি রক্তিম 
হয়ে উঠেছিল। তাই কামার্তা শবরীরা সেই কুমকুম তুলে নিয়ে তাদের মুখে 
এবং স্তনমগুলে তা লেপন করলেন। এইভাবে তাদের কামবেদনা প্রশমিত হল। 
কেউ যখন কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করেন, তখন তার সমস্ত জড় কামনা-বাসনাগুলিও 
তৎক্ষণাৎ তৃপ্ত হয়। 

অপর একজন গোপী গিরি-গোবর্ধনের গুণ বর্ণনা করে বলতে লাগলেন, “এই 
গোবর্ধন পর্বতের কি সৌভাগ্য! কৃষ্ণ ও বলরাম সারাদিন সেখানে ঘুরে বেড়ান, 
আর এই গোবর্ধন পর্বত সারাক্ষণ তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করেন। এইভাবে 
গোবর্ধন পর্বত সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ লাভ করেন। আর কৃষ্ণ 
ও বলরামের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গোবর্ধন পর্বত নানা রকমের ফলমূল, 
ওষধি এবং সরোবরে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন।” 
গোবর্ধন পর্বতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হচ্ছে গাভী এবং গোবতসদের জন্য নতুন ঘাস। 
ভগবানের অতি প্রিয় পার্ষদ গাভী এবং গোপবালকদের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে 
কিভাবে ভগবানকে সুখী করা যায়, তা গোবর্ধন পর্বত জানতেন। 

আরেকজন গোপী বললেন যে, বৃন্দাবনের বনে বাঁশি বাজাতে বাজাতে এবং 
সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে করতে FR ও বলরাম 
যখন ঘুরে বেড়াতেন তখন সব কিছু অপূর্ব সুন্দর বলে মনে হত। কৃষ্ণ এবং 
বলরাম যখন তাদের বাঁশি বাজাতেন, তখন সচল জীবেরা নিশ্চল হয়ে যেত এবং 
গাছপালা আদি নিশ্চল জীবেরা আনন্দের আতিশয্যে স্পন্দিত হত। 

সাধারণ গোপবালকদের মতো কৃষ্ণ এবং বলরামও তাদের কাধে গরুদের 
বীধবার জন্য দড়ি নিয়ে যেতেন। গো-দহন করবার সময় বালকেরা দড়ি দিয়ে 
গরুর পেছনের পা দু'টো বেঁধে রাখত। সব সময়ই বালকদের কাধে ছোট্ট দড়িটা 
থাকত এবং কৃষ্ণ ও বলরামের কীধেও সেই দড়ি ছিল। পরমেশ্বর ভগবান হওয়া 
সত্বেও তিনি ঠিক একজন সাধারণ গোপবালকের মতো লীলাবিলাস করেছিলেন 
এবং তাই সব কিছু এত মনোরম এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণ যখন 
বৃন্দাবনের বনে বা গোবর্ধন পর্বতে গাভীদের চরাতেন, তখন বৃন্াবনের গোপবধুরা 
সর্বক্ষণ তার বিভিন্ন লীলা আলোচনা করে তার চিন্তাতেই মগ্ন থাকতেন। 
FRSA এটা হচ্ছে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; যে ভাবেই হোক না কেন, সর্বক্ষণ 
শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই মগ্ন থাকতে হবে। ব্রজগোপিকাদের আচরণের মাধ্যমে শুদ্ধ 
কৃষ্ণভক্তির এক জ্বলন্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়; তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ঘোষণা 
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বংশীধ্বনি শ্রবণে গোপীদের আকুলতা 


করে গেছেন, ব্রজগোপিকারা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেছিলেন, তা-ই হচ্ছে 
সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। ব্রজগোপিকারা উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে বা সন্তরান্ত ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ 
করেননি, তারা সাধারণ বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাও আবার 
সম্পদশালী বণিক পরিবারে নয়, সাধারণ গোপ পরিবারেই তারা জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। তারা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, তবে বৈদিক তত্বজ্ঞানে পারদশী 
ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে তারা সব রকমের Seely শ্রবণ করেছিলেন। গোপীদের 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সর্বক্ষণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাতেই মগ্ন থাকা। 


ইতি__“লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের বিংশীধ্বানি এবণে গোপীদের 
আকুলতা’ নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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দ্বাবিংশতি অধ্যায় 
কুমারী গোপবালিকাদের বস্ত্রহরণ 


বৈদিক সংস্কৃতিতে দশ থেকে চোদ্দ বছর বয়স্কা অবিবাহিতা বালিকারা সুযোগ্য 
পতি লাভের জন্য শিব এবং দুর্গার পূজা করে থাকেন। কিন্তু বৃন্দাবনের 
অবিবাহিতা বালিকারা ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের রূপে মোহিত হয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন। হেমন্তকালের আগমনে তীরা দুর্গা বা কাত্যায়নীর পূজা করেছিলেন। 
হেমন্তকালের প্রথম মাস অগ্রহায়ণ মাসে বৃন্দাবনের সমস্ত অবিবাহিতা গোপীরা 
ব্রতসহকারে কাত্যায়নী দেবীর পূজা করতে শুরু করলেন। তারা প্রথম কোন 
মশলা ছাড়া ডাল এবং চাল সিদ্ধ করে হবিষ্যান্ন খেলেন। বৈদিক প্রথা অনুসারে 
ধর্ম-অনুষ্ঠান করার আগে এই হবিষ্যান্ন খেয়ে দেহ ও মনকে পবিত্র করতে হয়। 
বৃন্দাবনের সমস্ত অবিবাহিতা গোপিকারা সকালবেলায় যমুনায় স্নান করে প্রতিদিন 
কাত্যায়নী দেবীর পূজা করতেন। কাত্যায়নী হচ্ছে দুর্গা দেবীর আরেক নাম। 
বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বিভিন্ন রকমের জড় পদার্থ দিয়ে দেব- 
দেবীর প্রতিমা বা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ তৈরি করা যেতে পারে; আলেখ্য অঙ্কন 
করে, ধাতু দিয়ে, মণিমাণিক্য দিয়ে, কাঠ দিয়ে, মাটি দিয়ে অথবা পাথর খোদাই 
করে, অথবা হৃদয়ে ধ্যান করে বিভিন্ন দেব-দেবীর বা ভগবানের পূজা করা যায়। 
মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে কল্পনাপ্ৰসূত আকৃতি বলে 
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কুমার গোপবালকাদের বস্ত্রহরণ 


মনে করে, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে দেব-দেবীর প্রতিমা এবং পরমেশ্বর ভগবানের 
শ্রীবিগ্রহকে তাদের রূপ থেকে অভিন্ন বলে স্বীকার করা হয়েছে। 

অবিবাহিতা গোপিকারা কাত্যায়নী দেবীর প্রতিমা নির্মাণ করে, তাতে চন্দন 
লেপন করে, মাল্য অর্পণ করে, ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে, এবং সব রকমের উপচার 
সহকারে-_ফল, ফুল, পল্লব আদি দিয়ে তার পূজা করতেন। পূজা করার পর 
কোন বর প্রার্থনা করাটাই হচ্ছে রীতি। অবিবাহিতা বালিকারা গভীর আবেগের 
সঙ্গে কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করতেন, “হে পরমেশ্বর ভগবানের পরাশক্তি, 
হে যোগমায়া, হে জড় জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, অনুগ্রহ পূর্বক আপনি আমাকে 
এইভাবে প্রতিটি অবিবাহিতা গোপবালিকাই মনে মনে কাত্যায়নী দেবীর কাছে 
প্রার্থনা করতেন। বৈষ্ঞবেরা সাধারণত কোন দেব-দেবীর পুজা করেন না। যে 
সমস্ত ভক্ত শুদ্ধ ভক্তিমার্গে অগ্রসর হতে চান, তাদের জন্য শ্রীল নরোত্তম দাস 
ঠাকুর কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে গেছেন কোন দেব-দেবীর পুজা না করতে। তবুও 
ব্রজগোপিকারা, যাঁদের কৃষ্ণপ্রেমের তুলনা হয় না, তাদের এখানে দুর্গাদেবীর পূজা 
করতে দেখা যাচ্ছে। দেব-দেবীদের উপাসকেরা মাঝে মাঝে বলে যে, 
ব্জগোপিকারাও দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন, কিন্তু এখানে আমাদের বুঝতে হবে 
কি উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সেই পূজা করেছিলেন। সাধারণত মানুষ দুর্গা পূজা করে 
কোন জড়জাগতিক লাভের আশায়, কিন্তু এখানে গোপিকারা দেবীর কাছে প্রার্থনা 
করছেন-_তারা যেন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করতে পারেন। এর তাৎপর্য 
হচ্ছে, Apacs পাওয়াই যদি চরম উদ্দেশ্য হয়, তা হলে ভক্ত সেই উদ্দেশ্য 
সাধন করার জন্য যে কোনও AB অবলম্বন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের সেবা 
করার জন্য বা তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য গোপিকারা যে কোনও উপায় অবলম্বন 
করতে পারেন। এটাই হচ্ছে ব্রজগোপিকাদের চরিত্রের অপূর্ব মাহাত্য। তারা 
পুরো একমাস ধরে দুর্গাদেবীর পূজা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করার 
জন্য। প্রতিদিন তীরা প্রার্থনা করেছিলেন, নন্দ মহারাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
যেন তাদের বিবাহ হয়। 

খুব ভোরবেলা ব্রজগোপিকারা স্নান করতে যমুনায় যেতেন। তারা একত্রিত 
হয়ে পরস্পরের হাত ধরে উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব লীলাসমূহ কীর্তন করতেন। 
ভারতবর্ষে প্রাচীন প্রথা অনুসারে স্ত্রীলোকেরা এবং বালিকারা নদীর তীরে তাদের 
কাপড় খুলে রেখে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে নদীতে ডুব দিয়ে সান করেন। নদীর যেখানে 
স্ত্রীলোকেরা স্নান করেন, সেখানে কোন পুরুষের যাওয়া নিষেধ এবং এই প্রথা 
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আজও প্রচলিত আছে। পরমেশ্বর ভগবান অবিবাহিতা ব্রজবালিকাদের মনের কথা 
জানতে পেরে তাঁদের বাসনা পূর্ণ করার জন্য তাদের প্রতি কৃপা করলেন। তারা 
apace পতিরূপে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ তাদের 
সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে ইচ্ছা করলেন। 

ব্রত মাসের শেষে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ তার সখাদের সঙ্গে সেখানে এসে উপস্থিত 
হলেন। শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম যোগেশ্বর। যোগ অনুশীলন করার মাধ্যমে 
যোগীরা অন্য মানুষের মনোভাব বুঝতে পারে এবং সমস্ত যোগীদের ঈশ্বর হওয়ার 
ফলে শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই ব্রজগোপিকাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। সেখানে 
উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই কুমারী ব্রজবালিকাদের বন্ত্রগুলি নিয়ে যমুনার তীরবর্তী 
তোমরা একে একে এখানে এসে তোমাদের বস্ত্র প্রার্থনা করে তা নিয়ে যাও। 
আমি তোমাদের সঙ্গে পরিহাস করছি না, আমি সত্য কথাই বলছি। তোমরা 
একমাস ধরে কাত্যায়নী দেবীর পূজা করে ব্রত পালন করেছ, তাই তোমাদের 
সঙ্গে পরিহাস করার কোন বাসনা আমার নেই। তোমরা দয়া করে সকলে 
একসঙ্গে এখানে এসো না। একে একে এসো, কেননা আমি তোমাদের পূর্ণ 
সৌন্দর্য দর্শন করতে চাই। তোমরা সকলেই হচ্ছ ক্ষীণকটিসম্পন্না, সুমধ্যমা। 
আমি তোমাদের একে একে এখানে আসতে অনুরোধ করছি। দয়া করে আমার 
কথা তোমরা শোন।” 

জলের মধ্যে থেকে বালিকারা যখন শ্রীকৃষ্ণের এই পরিহাস বাক্য শুনলেন, 
তখন তীরা স্মিত হাসি হেসে একে অপরের দিকে তাকালেন। শ্রীকৃষ্ণের এই 
অনুরোধে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন, কেননা Sat ইতিমধ্যেই তীর প্রেমে 
মগ্ন ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীসুলভ লজ্জাবশত তারা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে 
লাগলেন। নগ্ন থাকার ফলে তারা জল থেকে উঠে আসতে পারলেন না। 
অনেকক্ষণ জলে থাকার ফলে তারা ঠাণ্ডায় কাপতে লাগলেন, কিন্তু তবুও 
গোবিন্দের মধুর পরিহাসবাক্য শুনে তাদের মন মহা আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। 
এইভাবে পরিহাস করো না। এটা আমাদের প্রতি অন্যায়। তুমি অত্যন্ত সম্তরান্ত 
ঘরের সন্তান, তুমি হচ্ছ নন্দ মহারাজের পুত্র, আর তুমি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। 
তাই আমাদের সঙ্গে এইভাবে পরিহাস করা তোমার উচিত নয়, কেননা আমরা 
সকলেই এখন এই জলে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় কীপছি। কৃপা করে তুমি আমাদের 
বন্ত্রগুলি ফিরিয়ে দাও, তা না হলে আমাদের খুব কষ্ট হবে।” এইভাবে তীরা 
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শ্রীকৃষ্ণের কাছে ব্যাকুলভাবে আবেদন করতে লাগলেন। তারা বললেন, “হে 
শ্যামসুন্দর, আমরা সকলেই তোমার নিত্য সেবক। তুমি আমাদের যা আদেশ 
করবে নিঃসঙ্কোচে তা পালন করতে আমরা বাধ্য, কেননা আমরা মনে করি যে, 
সেটাই হচ্ছে আমাদের ধর্ম। কিন্তু যে শর্তটি তুমি আমাদের সামনে উপস্থাপন 
করেছ, তা পালন করা অসম্ভব। তা হলে অবশ্যই আমাদের নন্দ মহারাজের 
কাছে গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করতে হবে। নন্দ মহারাজ যদি তার কোন 
প্রতিবিধান না করেন, তা হলে আমরা তোমার এই দুর্ববহারের জন্য মহারাজ 
কংসের কাছে নালিশ করব।” 

গোপকুমারীদের এই আবেদন শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “প্রিয় বালিকারা, তোমরা 
যদি সত্যিই মনে করো যে, তোমরা হচ্ছ আমার নিত্য সেবক এবং সেই জন্য 
সর্বদাই যদি তোমরা আমার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাক, তা হলে আমার 
আদেশ হচ্ছে যে, হাসিমুখে তোমরা একে একে এখানে এসে তোমাদের বস্তু নিয়ে 
যাও। তোমরা যদি এখানে না আস এবং তোমরা যদি আমার পিতার কাছে 
বৃদ্ধ এবং তিনি আমাকে কিছুই করতে পারবেন না।” 

গোপিকারা যখন দেখলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে দৃঢ়সংকল্প, তখন আর 
গত্যন্তর না দেখে তারা তীর শর্ত মেনে নিলেন। একে একে তারা জল থেকে 
উঠে এলেন, কিন্তু যেহেতু তারা সম্পূর্ণ নগ্ন ছিলেন, তাই Sat বাম হাত দিয়ে 
তাদের সত্রী-অঙ্গ আচ্ছাদন করে তাদের লজ্জা নিবারণ করার চেষ্টা করলেন। তারা 
সকলেই তখন শীতে কীপছিলেন। এই সরল আত্মনিবেদন এত নির্মল ছিল যে, 
শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁদের প্রতি প্রীত হলেন। সমস্ত গোপকুমারীরাই শ্রীকৃষ্ণকে 
তাদের পতিরূপে পাওয়ার জন্য কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন এবং 
এইভাবে তাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। কোন স্ত্রী তীর স্বামী ছাড়া আর 
কারো সামনে AY অবস্থায় যেতে পারেন না। গোপকুমারীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের 
পতিরূপে কামনা করেছিলেন এবং এইভাবে তিনি তাদের সেই মনোবাসনা পূর্ণ 
করেছিলেন। তাদের প্রতি প্রীত হয়ে তিনি তাদের বস্তু কাঁধে নিয়ে বলতে 
লাগলেন, “হে প্রিয় বালিকারা, তোমরা নগ্ন অবস্থায় যমুনায় গিয়ে মহা অপরাধ 
করেছ। তার ফলে যমুনার অধিষ্ঠাতা দেবতা বরুণদেব তোমাদের প্রতি অসস্তষ্ট 
হয়েছেন। তাই দয়া করে এখন তোমরা করজোড়ে বরুণদেবকে প্রণতি জানিয়ে 
তোমাদের এই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।” সেই গোপিকারা ছিলেন 
অত্যন্ত সরলচিত্ত বালিকা এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের যা বলতেন, তাই তারা সত্য বলে 
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মেনে নিতেন। বরুণদেবের ক্রোধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাদের 
ব্রতপালনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য, এবং সর্বোপরি তাদের পরমারাধ্য 
শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তারা তৎক্ষণাৎ তার সেই আদেশ পালন করলেন। 
এইভাবে তীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত এবং সব চাইতে অন্তরঙ্গ সেবকে পরিণত 
হলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিকাদের প্রেমের কোন তুলনা হয় না। প্রকৃতপক্ষে, 
ব্রজগোপিকারা বরুণদেব অথবা অন্য কোন দেবতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, 
তারা কেবল শ্রীকৃষ্ণকেই সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। গোপিকাদের এই সরল 
আচরণে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং কৃতজ্ঞ হলেন, এবং তিনি তৎক্ষণাৎ একে 
একে তাদের সকলের বস্ত্র ফিরিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদিও গোপকুমারীদের তার 
সামনে নগ্ন অবস্থায় দাড়াতে বাধ্য করে ছলনা করেছিলেন এবং তাদের সঙ্গে 
উপহাস করেছিলেন এবং তাদের বস্তু হরণ করেছিলেন, তবুও তীর প্রতি তারা 
বিরক্ত হননি এবং তীর বিরুদ্ধে নালিশ করেননি। ব্রজগোপিকাদের এই মনোভাবের 
বর্ণনা করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন, “হে প্রাণনাথ কৃষ্ণ, এই পাদরতা 
দাসীকে তুমি আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ কর অথবা অদর্শন দ্বারা মর্মাহতই কর, তুমি 
লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি তুমি যেরকম বিধানই কর না কেন, তুমিই আমার 
প্রাণনাথ অপর কেউ নয়।” | 

শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন এবং যেহেতু তারা সকলেই তাকে 
তাদের পতিরূপে কামনা করেছিলেন, তাই তিনি তাদের বললেন, “আমার প্রিয় 
বালিকারা, আমার প্রতি তোমাদের মনোভাব আমি জানি, এবং আমি জানি কেন 
তোমরা কাত্যায়নী দেবীর পুজা করেছ এবং তোমাদের এই আচরণ আমি 
সর্বতোভাবে সমর্থন করি। যার চেতনা সম্পূর্ণভাবে আমাতে মগ্ন হয়েছে তা 
কামনার বশে হলেও, সে আমার অতি অন্তরঙ্গ আপনজন। দগ্ধ বীজ যেমন 
কোনদিনও অঙ্কুরিত হয় না, তেমনই আমার সম্পর্কে ভক্তিযুক্ত কোন কামনা 
সাধারণ কর্মের মতো ফল প্রসব করে না।” 

ব্ৰহ্মসংহিতাতে বলা হয়েছে, “কমার্ণি MS কিন্তু চ ভক্তিভাজাং।” সকলেই 
কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু ভক্ত যেহেতু ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই কেবল 
কর্ম করেন, তাই তাকে কোন কর্মফল ভোগ করতে হয় না। তেমনই, শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি ব্রজগোপিকাদের মনোভাব আপাতদৃষ্টিতে যদিও কামপূর্ণ, কিন্তু তা কখনই 
কোন সাধারণ স্ত্রীলোকের কাম বলে মনে করা উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তার 
কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত সমস্ত কর্মই অপ্রাকৃত এবং 
সেই সমস্ত কর্মের কোন কর্মফল নেই। 


২২৭ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


শ্রীকৃষ্ণ তাদের বললেন, “আমার প্রিয় গোপবালিকারা, আমাকে পতিরূপে লাভ 
পূর্ণ হবে। আমি তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আগামী শরৎকালে তোমরা 
আমার সঙ্গে মিলিত হবে এবং তোমাদের পতিরূপে আমাকে তোমরা লাভ 
করবে” 

গাছের ছায়ার আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হলেন। পথ চলতে চলতে তিনি 
তার গোপসখাদের সম্বোধন করে বললেন, *প্রিয় স্তোককৃষ্ণ, প্রিয় বরথপা, প্রিয় 
ভদ্রসেন, প্রিয় সুদামা, প্রিয় অর্জুন, প্রিয় বিশাল, প্রিয় খষভ__অতি সৌভাগ্যশালী 
বৃন্দাবনের এই গাছগুলিকে দেখ। অপরের উপকার করার জন্য তারা তাদের 
জীবন উৎসর্গ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে তারা ঝঞ্া-বৃষ্টি, প্রখর তাপ এবং প্রচণ্ড 
শীত ইত্যাদি সব রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ্য করছে, কিন্তু অপরের শ্রান্তি দূর 
করার জন্য এবং আমাদের আশ্রয় দান করার জন্য তারা অত্যন্ত সচেতন। প্রিয় 
সখারা, আমার মনে হয় এই জন্মে বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে তারা ধন্য হয়েছে, 
তারা অপরকে আশ্রয় প্রদান করার জন্য এত সচেতন! তারা অতি মহান্‌ 
উচ্চকুলোভ্ভুত, মহা-দানশীল মানুষের মতো, যারা কখনও কাউকে প্রত্যাখ্যান করে 
না। এই গাছগুলি কাউকে তাদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে না। তারা মানব- 
সমাজকে পত্র, পুষ্প, ফল, ছায়া, মূল, বাকল, নির্যাস এবং কাঠ প্রদান করে 
নানাভাবে সাহায্য করে। মহান জীবনের তারাই হচ্ছে চরম দৃষ্টান্ত। তারা হচ্ছে 
দেহ, মন, কার্য, বুদ্ধি এবং বাক্য সর্বতোভাবে জীবের মঙ্গল সাধনের জন্য 
উৎসর্গীকৃত মহাত্বার মতো।” 

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান যমুনার তীরে বিচরণ করতে লাগলেন এবং পথ 
চলতে চলতে গাছের ফল, ফুল ও পাতা স্পর্শ করতে করতে তাদের জনহিতকর 
কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। বিভিন্ন মানুষ তীদের ব্যক্তিগত 
দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিভিন্ন রকমের কার্যকলাপ মানব-সমাজের পক্ষে হিতকর বলে 
মনে করতে পারেন। কিন্তু জনসাধারণের জন্য নিত্য মঙ্গলময় সেবা হচ্ছে 
কৃষ্ণভক্তির প্রচার করা। এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রচার করার জন্য সকলেরই 
এগিয়ে আসা উচিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরীব 
সহিযুগ্না।' তরুর ARBOR কথা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই এখানে বর্ণনা করলেন, আর 
যারা কৃষ্তভাবনামৃত প্রচারে MMF, তাদের কর্তব্য হচ্ছে গুরুপরস্পরার ধারায় 
শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুশীলন করা। 


২২৮ 


কুমারী গোপবালিকাদের বস্তুহরণ 


যমুনার পাশ দিয়ে বৃন্দাবনের বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ একটা 
অতি সুন্দর জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার জন্য বসলেন এবং গাভীদের যমুনার নির্মল 
শীতল জল পান করতে দিলেন। ক্লান্ত হয়ে গোপবালকসহ কৃষ্ণ এবং বলরামও 
জল পান করলেন। গোপকুমারীদের যমুনায় স্নান করতে দেখার পর শ্রীকৃষ্ণ 
সারা সকাল তার সখাদের সঙ্গে কাটালেন। 


ইতি__ “লীলা পুরযোভম শ্রীকৃষ্ণ” এ্রছের 'গোপকৃমারীদের বস্ত্রহরণ' নামক 
MATS অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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ত্রয়োবিংশতি অধ্যায় 


যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্বীদের প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ 


সেদিন সারা সকাল তাদের খাওয়া হয়নি, তাই গোপবালকেরা ক্ষুধায় অত্যন্ত 
কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তীরা তখন কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে গিয়ে বললেন, 
“প্রিয় কৃষ্ণ ও বলরাম, তোমরা উভয়েই সর্বশক্তিমান; তোমরা মহা বলশালী, 
তোমরা সমস্ত অসুরকে হত্যা করতে পার। এখন আমরা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর 
হয়ে পড়েছি, দয়া করে আমাদের এই ক্ষুধা নিবৃত্তি করার কোন ব্যবস্থা কর।” 

তাদের বন্ধুরা তাদের এইভাবে অনুরোধ করলে, কৃষ্ণ ও বলরাম তখন যজ্ঞ 
অনুষ্ঠানে রত কয়েকজন ব্রাহ্মণের পত্রীদের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন করলেন। এই সমস্ত 
দ্বিজপত্বীরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের মহান ভক্ত এবং এই সুযোগে শ্রীকৃষ্ণ তাদের কৃপা 
করলেন। তিনি তার সখাদের বললেন, “প্রিয় সখারা, তোমরা নিকটবতী ব্রাহ্মণদের 
বাড়িতে যাও। তারা এখন স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য আঙ্গিরস নামক বৈদিক 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছেন। তোমরা সেখানে যাও।” তারপর শ্রীকৃষ্ণ তার সখাদের 
সাবধান করে দিয়ে বললেন, “এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা বৈষ্ণব নয়। তারা আমার 
নাম, কৃষ্ণ’ উচ্চারণ করতে পারেন না। তারা বৈদিক মন্ত্র পাঠ করতে অত্যন্ত 
ব্যস্ত, কিন্তু তারা জানে না যে, সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে জানা। 
কিন্ত আমার নামের প্রতি যেহেতু তাদের কোন আকর্ষণ নেই, তাই তোমরা বরং 
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যাজ্ঞিক arnt পত্নীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ 


আমার নাম করে তাদের কাছে কিছু প্রার্থনা করো না। পক্ষান্তরে বলরামের নাম 
করে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলে ভাল হবে।” 

দান সাধারণত অতি উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণকে করা হয়, কিন্তু কৃষ্ণ ও বলরাম 
ব্রাহ্মণ পরিবারে আবির্ভূত হননি। বলরাম ক্ষত্রিয় রাজা বসুদেবের পুত্র বলে 
পরিচিত ছিলেন এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে সকলেই নন্দ মহারাজের পুত্র বলে 
জানতেন, যিনি ছিলেন বৈশ্য। তাদের দুজনের কেউই ব্রাহ্মণ পরিবারভুক্ত ছিলেন 
না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানরত ব্রান্মণেরা কোন বৈশ্যকে হয়ত 
কিছু দান করতে চাইবেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তার সখাদের বললেন, “কিন্তু তোমরা 
যদি অন্তত বলরামের নাম নাও, তা হলে তীরা কিছু দান করলেও করতে পারেন, 
কেননা বলরাম হচ্ছেন ক্ষত্রিয়, আর আমি হচ্ছি বৈশ্য, তাই আমার নাম নিলে 
ওরা হয়ত কিছুই দান করবেন না।” 

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে গোপবালকেরা ব্রাহ্মণদের কাছে 
, গিয়ে কিছু দান ভিক্ষা করলেন। শ্রদ্ধাসহকারে দণ্ডবৎ প্রণাম করে তারা বললেন, 
“হে পৃথিবীর দেবগণ, কৃপা করে আপনারা আমাদের কথা শুনুন। কৃষ্ণ ও 
বলরামের আদেশে আমরা এখানে এসেছি। আমরা আশা করি যে, আপনারা 
তাদের খুব ভালভাবে চেনেন, এবং আমরা আপনাদের সর্ববিধ সৌভাগ্য কামনা 
করি। নিকটেই কৃষ্ণ ও বলরাম গোচারণ করছেন এবং আমরাও তাদের সঙ্গে 
এসেছি। আমরা আপনাদের কাছে এসেছি কিছু অন্ন ভিক্ষা করার জন্য। সমস্ত 
ধর্ম-অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনারা অত্যন্ত পারদর্শী এবং আপনারা যদি মনে করেন 
যে, আমাদের কিছু অন্ন দান করা আপনাদের কর্তব্য, তা হলে দয়া করে আমাদের 
তা দিন। তা হলে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে আমরা তা আহার করব। আপনারা 
হচ্ছেন মানব-সমাজে সব চাইতে সম্মানিত ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত ধর্মতত্ত্ব আপনাদের 
জানা আছে।” 

যদিও সেই গোপবালকেরা ছিলেন সাধারণ গ্রামের ছেলে তাই তাদের বৈদিক 
ধর্মতত্ব জানার কথা নয়, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গ করার ফলে তারা সমস্ত 
তত্ব অবগত ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যখন কোন কিছু 
খেতে চাইতেন, সেই গোপবালকেরা তৎক্ষণাৎ তাদের জন্য তা যোগাড় করে 
আনতেন। ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, যজ্ঞ-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিষ্ণু 
বা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিসাধন করা। 

বালকেরা বলতে লাগলেন, “কৃষ্ণ ও বলরাম রূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিধুঃ 
স্বয়ং আপনাদের থেকে দান গ্রহণ করবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন এবং আপনাদের 
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কর্তব্য হচ্ছে যা কিছু খাদ্য-সামগ্রী আপনাদের কাছে রয়েছে, তা সবই তাদের 
উদ্দেশ্যে অর্পণ করা।” তারা ব্রাহ্মণদের আরও বোঝালেন যে, কিভাবে খাদ্যদ্রব্য 
গ্রহণ করতে হয়। সচরাচর বৈষ্ণব বা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত সাধারণ যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে 
অংশ গ্রহণ করেন না। কিন্তু বিশেষ যজ্ঞের অন্ন তারা কখনও কখনও গ্রহণ 
করে থাকেন। তাই গোপবালকেরা বললেন, “হে সজ্জন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, দীক্ষা 
আরম্ভ করে অগ্নিষোমীয় যজ্ঞে পশুবধের পূর্ব পর্যন্ত দীক্ষিতের অনগ্রহণে দোষ 
Bl আর তা ছাড়া ইন্দ্রদেবতার যজ্ঞ ব্যতীত অন্য যজ্ঞে দীক্ষিত জনের অন্ন 
ভোজন করলে দোষ হয় না বলেই তারা আপনাদের অন্ন প্রার্থনা করেছেন।” 

কৃষ্ণ ও বলরামের সহচরেরা যদিও ছিলেন সাধারণ গোপবালক, তবুও বৈদিক 
কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানে রত অতি উন্নত ব্রাহ্মণদেরও ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ 
দেওয়ার যোগ্যতা তাঁদের ছিল। কিন্তু সেই স্মার্ত ব্রান্মাণেরা, ধারা কেবল যজ্ঞ- 
অনুষ্ঠান করাটাই পরম ধর্ম বলে মনে করেছিলেন, তারা পরমেশ্বর ভগবানের 
ভক্তদের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
বলরাম যে তাদের কাছে অন্ন প্রার্থনা করেছেন, সেটা পর্যন্ত তারা যথাযথভাবে 
উপলব্ধি করতে পারলেন না। কৃষ্ণ ও বলরামের তত্ব সম্বন্ধে যদিও তারা সব 
রকমের যুক্তি ও প্রমাণ শুনেছিলেন, কিন্তু তবুও তারা তাদের অবহেলা করলেন 
এবং মৌন অবলম্বন করে সেই গোপবালকদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার 
করলেন। বৈদিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে তাদের অনেক জ্ঞান থাকা সত্বেও এই ধরনের 
কিন্তু আসলে তারা মূর্খ এবং নির্বোধ। তাদের সমস্ত কার্যকলাপই অর্থহীন, কেননা 
তারা বৈদিক জ্ঞানের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, যে সম্বন্ধে 
ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে; সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। 
বেদের আচার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকলেও তারা 
শ্রীকৃষ্ণকে জানেন না; তাই তাদের বৈদিক জ্ঞান কেবল আনুষ্ঠানিক জ্ঞান ছাড়া 
আর কিছুই নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিয়ে গেছেন, কিবা বিপ্র কিবা: 
ন্যাসি শুদ্র কেনে নয় ! যেই কৃষগ্তত্ববেভা সেই গুরু হয় ॥ যিনি Foe 
তার যদি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নাও হয়, তবুও তিনি ব্রাহ্মণদের থেকে অনেক উচ্চ 
স্তরে অধিষ্ঠিত এবং তিনি ব্রাহ্মণদেরও গুরু হওয়ার যোগ্য। 

যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার সময় দেশ, কাল, পৃথক দ্রব্য, মন্ত্র তন্তু, অগ্নি ঝত্বিক, 
দেবতা, যজমান, ক্রতু এবং ধর্ম আদি বিষয়গুলি পুস্খানুপুঞ্খভাবে আয়োজন করা 
হয়। এই সবই শ্রীকৃষ্ণের সস্তষ্টিবিধানের জন্য। বেদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর 
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ভগবান পরমতত্ব অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন সমস্ত যজ্ঞের প্রকৃত ভোক্তা। আর 
এখানে তিনি একজন সাধারণ মানবশিশুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই যারা তীর 
দ্বিভুজ মনুষ্য রূপই কেবল দর্শন করল, তারা তাকে জানতে পারল না। সেই 
সমস্ত ব্রান্মণেরা ছিলেন দেহসুখের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তাদের একমাত্র 
আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বর্গলোকে গিয়ে সুখভোগ করা। তাই তীরা পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে চিনতে পারলেন না। 

গোপবালকেরা যখন দেখলেন যে, ব্রাহ্মণেরা তীদের সঙ্গে কথা বলবে না, 
তখন তারা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তারা তখন কৃষ্ণ ও বলরামের কাছে ফিরে 
গিয়ে সমস্ত ঘটনা তাদের কাছে খুলে বললেন। তাদের কথা শুনে পরমেশ্বর 
ভগবান ঈষৎ হেসে তীদের বললেন, “ব্রাহ্মণদের কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়ে তোমরা 
যে নিরাশ হয়েছ, সেই জন্য তোমাদের দুঃখ করা উচিত নয়। কেননা ভিক্ষার 
রীতিই হচ্ছে এটা। ভিক্ষা করতে গিয়ে আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, আমরা 
সব জায়গাতেই কৃতকার্য হব। কোন কোন জায়গায় আমরা ভিক্ষা পাব না, কিন্তু 
তা বলে আমাদের মর্মাহত হওয়া উচিত নয়।” 

শ্রীকৃষ্ণ তখন তার গোপসখাদের আবার সেখানে যেতে বললেন, কিন্তু এবার 
ব্রাহ্মণদের কাছে ভিক্ষা না চেয়ে তীদের পত্রীদের কাছে ভিক্ষা চাইতে বলে দিলেন। 
তিনি তাদের আরও বললেন যে, এই সমস্ত দ্বিজপত্ীরা হচ্ছেন তার মহান ভক্ত। 
তিনি বললেন, “তীরা সব সময়ই আমাদের চিন্তায় মগ্ন। যাও, সেখানে গিয়ে 
আমার আর বলরামের নাম করে অন্ন প্রার্থনা কর, তারা তোমাদের প্রচুর অন্ন 
দান করবেন।” 

শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে বালকেরা তৎক্ষণাৎ দ্বিজ-পত্বীদের কাছে গেলেন। 
তারা দেখলেন যে, সেই দ্বিজপত্বীরা তাদের বাড়ির ভেতরে বসে আছেন। তারা 
সকলেই খুব সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিতা ছিলেন। শ্রদ্ধা সহকারে তাদের প্রণাম জানিয়ে 
বালকেরা বললেন, “আপনারা আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন এবং আমাদের বিনীত 
নিবেদন শ্রবণ করুন। এই স্থানের অদূরে কৃষ্ণ এবং বলরাম তাদের গাভী নিয়ে 
ভ্রমণ করতে করতে আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা সকলেই ক্ষুধায় অত্যন্ত 
কাতর হয়ে পড়েছি, তাই আমরা আপনাদের কাছে অন্ন প্রার্থনা করতে এসেছি। 
দয়া করে কৃষ্ণ-বলরাম এবং আমাদের জন্য কিছু অন্ন দান করুন।” 

সেই কথা শুনেই তৎক্ষণাৎ দ্বিজপত্বীরা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের জন্য অত্যন্ত 
উৎ্কঠিত হয়ে উঠলেন। তাদের এই আবেগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হল। কৃষ্ণ 
এবং বলরাম যে পরমেশ্বর ভগবান, সেই WAH তাদের প্রত্যয় উৎপাদন করার 
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কোন প্রয়োজন ছিল না। তাদের নাম শোনামাত্রই তাদের দর্শন করবার জন্য 
তারা আকুল হয়ে উঠলেন। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে তারা 
সর্বোচ্চ স্তরের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সমস্ত দ্বিজপত্রীরা তখন বিভিন্ন পাত্রে নানা 
রকম সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ভরে নিলেন। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য নানা রকমের সুস্বাদু 
খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে তীরা তাদের পরম 
প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। নদী যেভাবে সমুদ্রের 
প্রতি ধাবিত হয়, ঠিক সেইভাবে তারা কৃষ্ণ এবং বলরামকে দর্শন করবার জন্য 
ধাবিত হলেন। 

দ্বিজপত্বীরা বহুকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন করবার জন্য আকুল হয়ে ছিলেন। 
কিন্তু যখন তারা তাকে দর্শন করবার জন্য গৃহ থেকে বেরোবার আয়োজন 
করছিলেন, তখন তাদের পতি, পিতা, পুত্র এবং সমস্ত আত্মীয়-স্বজনেরা নিষেধ 
করতে লাগলেন। কিন্তু তারা সেই নিষেধ শুনলেন না। শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণে 
অধীর হয়ে ভক্ত যখন তার কাছে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে ওঠেন, তখন তিনি 
কোন রকম জড় বন্ধন গ্রাহ্যই করেন না। দ্বিজপত্রীরা যমুনার উপকূলে অশোক 
বৃক্ষের নব পল্পবে সুশোভিত বৃন্দাবনের বনে প্রবেশ করলেন। সেই বনে তাঁরা 
গোপসখাসহ গোচারণরত কৃষ্ণ এবং বলরামকে দর্শন করলেন। 

দ্বিজপত্রীরা উজ্জ্বল পীত বসন পরিহিত শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেন। গলায় তার 
অতি সুন্দর বনফুলের মালা এবং মাথায় ময়ুরপুচ্ছ শোভা পাচ্ছে। ধাতু এবং 
প্রবাল দ্বারা নটবর বেশে সজ্জিত হয়ে তিনি দাড়িয়ে আছেন। তীর এক হাত 
তার এক সহচরের কীধে এবং তার অপর হাতে তিনি লীলাকমল ধারণ 
করেছিলেন। তার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, কপোলযুগলে অলকা, তার শ্রীঅঙ্গে তিলক 
এবং মুখপন্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাচ্ছিল। দ্বিজপত্বীরা স্বচক্ষে পরমেশ্বর 
ভগবানকে দর্শন করলেন। যাঁর কথা তারা বহুবার শুনেছেন, যিনি ছিলেন তাদের 
অতি প্রিয় এবং যার ধ্যানে চিত্ত সর্বদাই সমাহিত ছিল। এখন তারা তীর মুখোমুখি 
হয়ে তাকে দর্শন করলেন এবং তীদের নয়নপথ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাদের হৃদয়ে প্রবেশ 
করলেন। 

তারা প্রাণভরে Apacs আলিঙ্গন করতে লাগলেন এবং তার ফলে তাদের 
বিরহ বেদনা বিদুরিত হল। মহান খষিরা যেমন পরমাত্মাকে আলিঙ্গন করে আনন্দে 
আত্মহারা হয়ে বাইরের কিছুই গ্রাহ্য করেন না, তেমনই তীরাও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন 
করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান 
শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, তারা তীদের আত্মীয়স্বজন পিতা, পতি, ভাই, বন্ধু সকলের 
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নিষেধ সত্বেও এবং নানা রকম গৃহকর্ম সত্বেও তার কাছে এসেছিলেন। তারা 
কেবল তাদের প্রাণনাথকে দর্শন করতে এসেছিলেন। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের 
নির্দেশ, 'সবর্ধমার্ন পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ’ অর্থাৎ সব রকমের ধর্ম এবং 
কর্তব্য আদি পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়াটাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তারা 
সেই নির্দেশই অনুসরণ করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, দ্বিজপত্বীরা সর্বতোভাবে 
ভগবদ্গীতার নির্দেশ পালন করেছিলেন। এখানে একটা বিষয় দ্ষ্টব্য_শ্রীকৃষ্ণ 
যদিও দ্বিজপত্বীদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিলেন এবং তারা তাকে আলিঙ্গন করে 
তীর মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাওয়ার দিব্য আনন্দ অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তা 
হলেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার স্বরূপ হারিয়ে ফেলেননি এবং সেই 
দ্বিজপত্বীরাও তীদের স্বরূপ হারিয়ে ফেলেননি। ভগবান এবং দ্বিজপত্নীদের উভয়ের 
করেছিলেন। প্রেমিকা যখন সব রকমের স্বার্থ ত্যাগ করে প্রেমিকের কাছে 
আত্মনিবেদন করে, তখন সেটাও হচ্ছে এক রকমের এককত্ব। এই এককত্বের 
অনুভূতি সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে বলেছেন, যথা তথা 
বা বিদধাতু লম্পটো মৎ গ্রাণনাথভ স এব নাপরঃ’। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্পূর্ণ 
স্বাধীন। তিনি তীর ইচ্ছামতো যা কিছু করতে পারেন, কিন্তু ভক্ত সর্বদাই তার 
ইচ্ছার অধীন। ভগবানের চরণে এই যে প্রপত্তি, এটাই হচ্ছে এককত্ব যা 
দ্বিজপত্রীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের ভালবাসার মাধ্যমে প্রদর্শন করেছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ তাদের আহ্বান করে বললেন, “হে দ্বিজপত্বীগণ, তোমরা সকলেই 
অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী এবং আমি তোমাদের স্বাগত জানাই, দয়া করে আমাকে 
বল, আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি। তোমাদের আত্মীয়স্বজন পিতা, 
পতি, ভাই এদের সকলের নিষেধ উপেক্ষা করে তোমরা যে এখানে আমাকে 
দর্শন করতে এসেছ, তা তোমাদের সঙ্গতই হয়েছে। যিনি তা করেন, তিনি জানেন 
কিসে তীর যথার্থ মঙ্গল হবে, কেন না ভক্তিসহকারে আমার প্রতি অহৈতুকী এবং 
অপ্রতিহত সেবাই জীবের যথার্থ মঙ্গলসাধন করে।” 

শ্রীকৃষ্ণ এখানে প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীবনের পরম পূর্ণতা হচ্ছে তার 
শরণাগত হওয়া । অন্য সমস্ত কর্তব্য এবং দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য, 
কেননা পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন প্রতিটি জীবের পরম প্রেমাস্পদ। প্রকৃতপক্ষে, 
সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসেন কিন্তু ভগবত্তত্বজ্ঞানের মাত্রা অনুসারে তা উপলব্ধি 
করা যায়। কেউ যখন জানতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন চিন্ময় আত্মা এবং সেই 
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চিন্ময় আত্মা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ; তাই পরমেশ্বর ভগবান 
হচ্ছেন প্রেমের পরম লক্ষ্য, এইভাবে উপলব্ধি করে কেউ যখন তীর চরণে 
ধনসম্পদ, গৃহ, পত্নী, পুত্র-কন্যা, দেশ, সমাজ এবং অন্য যা কিছু আমাদের অত্যন্ত 
প্রিয়, তা সবই পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রকাশ। তিনিই হচ্ছেন আমাদের প্রেমের 
কেন্দ্রবিন্দু, কেননা তিনিই বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়ে আমাদের বিভিন্ন অবস্থা 
অনুসারে অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক অথবা আত্মিক স্তর অনুসারে আমাদের আনন্দ 
প্রদান করে থাকেন। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে প্রিয় দ্বিজপত্রীগণ, তোমরা এখন বাড়ি ফিরে যাও। 
সেখানে গিয়ে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে তোমাদের পতিদের সহযোগিতা কর। এখন গৃহ- 
কর্ম পরিচালনা কর যাতে তোমাদের পতিরা তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হন এবং যাতে 
যে যজ্ঞ-অনুষ্ঠান তীরা শুরু করেছেন, তা যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। তোমাদের 
পতিরা হচ্ছেন গৃহস্থ এবং তোমাদের সাহায্য ছাড়া তারা কিভাবে তাদের কর্তব্য 
কর্ম সম্পাদন করবেন?” 

দ্বিজপত্রীরা উত্তর দিলেন, “হে প্রভু, এই ধরনের নির্দেশ আপনার উপযুক্ত 
নয়। আপনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, আপনি সব সময় আপনার ভক্তদের রক্ষা 
করবেন। তাই এখন আপনার সেই প্রতিজ্ঞা আপনাকে পালন করতে হবে। 
একবার যে আপনার কাছে আত্মনিবেদন করেছে, তাকে আর জড় জগতের বদ্ধ 
জীবনে ফিরে যেতে হয় না। আমরাও তাই আশা করি যে, আপনি আপনার 
প্রতিজ্ঞা এখন পূর্ণ করবেন। আমরা সর্বতোভাবে তুলসী পত্রশোভিত আপনার 
শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করেছি। তাই আর আমাদের তথাকথিত আত্মীয়স্বজন, 
বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের কাছে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় পরিত্যাগ করে আমরা 
ফিরে যেতে চাই না। আর ঘরে ফিরে আমরা কিই বা করব? আমাদের পতি, 
পুত্র, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু এরা কেউই আর আমাদের দর্শন করতে চায় না, 
কেননা আমরা তাদের সকলকে ত্যাগ করে চলে এসেছি। তাই ফিরে যাওয়ার 
মতো কোন আশ্রয় আর আমাদের নেই। দয়া করে তাই আপনি আর আমাদের 
ঘরে ফিরে যেতে বলবেন না, পক্ষান্তরে আপনার আশ্রয়ে, আপনার শ্রীপাদপন্ে 

পরমেশ্বর ভগবান উত্তর দিলেন, “প্রিয় দ্বিজপত্বীগণ, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক 
যে, তোমরা ফিরে গেলে তোমাদের পতিরা তোমাদের অবহেলা করবেন না এবং 
তোমাদের সাদরে গ্রহণ করবেন। যেহেতু তোমরা হচ্ছ আমার শুদ্ধ ভক্ত, তাই 
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কেবল তোমাদের আত্মীয়-স্বজনেরাই নয়, সমস্ত মানুষ এমন কি স্বর্গের দেবতারাও 
তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন।” পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান, 
তাই কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হন, তখন তিনি সকলেরই প্রিয় হন। ভগবানের 
শুদ্ধ ভক্ত কারও প্রতি শত্রভাবাপন্ন নন। কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ ভগবানের 
শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে শত্রুতা করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন, “আমার 
প্রতি দিব্য প্রেম দেহ সন্বন্ধযুক্ত নয়, কিন্তু যীর চিত্ত সর্বদাই আমাতে সমর্পিত, 
তিনি অবশ্যই অতি শীঘ্র আমার সঙ্গলাভ করার জন্য আমার কাছে আসবেন!” 
. পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা এইভাবে আদিষ্ট হয়ে সমস্ত দ্বিজপত্বীরা তাদের গৃহে 
তাদের পতিদের কাছে ফিরে গেলেন। তাদের পত্ীদের ফিরে আসতে দেখে 
ব্ৰাহ্মণেরা অত্যন্ত প্রীত হলেন এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে একত্রে উপবেশন 
করে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করলেন। বৈদিক নীতি অনুসারে পতি এবং পত্বীকে 
মিলিতভাবে ধর্ম-অনুষ্ঠান করতে হয়। দ্বিজপত্বীরা যখন ফিরে এলেন, তখন 
যথাযথভাবে যজ্ঞ সম্পাদন হল। একজন দ্বিজপত্তী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে যেতে 
পারেননি, কেননা তাকে জোর করে ধরে রাখা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ যে নিকটেই 
প্রতীক্ষা করছেন, সেই কথা শুনে এবং তার চিন্তীয় সর্বতোভাবে মগ্ন হয়ে তিনি 
জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ তার জড় দেহটি ত্যাগ করে চলে গেলেন। 
নিত্য আনন্দময় পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ একজন সাধারণ মানুষরূপে তার 
অপ্রাকৃত লীলাবিলাস করেছিলেন এবং দ্বিজপত্রীদের নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য উপভোগ 
করেছিলেন। এইভাবে তিনি সাধারণ মানুষদের তীর প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। 
তিনি গাভীদের, গোপবালকদের এবং বৃন্দাবনের গোপবধূদের তার বাণীর প্রতি 
এবং তীর সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। 
দ্বিজপত্ীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে ফিরে গেলেন, তখন যজ্ঞ-অনুষ্ঠানে 
রত SACHA পরমেশ্বর ভগবানকে অন্নদান করতে অস্বীকার করার পাপের জন্য 
অনুশোচনা করতে লাগলেন। অবশেষে তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। 
বৈদিক কর্মকাণ্ডীয় অনুষ্ঠানে মগ্ন থেকে তারা পরমেশ্বর ভগবানকে অবহেলা 
করেছিলেন-_যিনি একজন মানুষের রূপ পরিপ্রহ করে এই জগতে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন এবং তাদের কাছে অন্ন প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁদের পত্নীদের বিশ্বাস 
এবং ভক্তি দেখে তীরা নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগলেন। তাদের গভীর অনুতাপ 
হল যে, যদিও তাঁদের পত্বীরা শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, তবুও তারা 
বুঝতে পারলেন না কিভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে ভালবাসতে হয়। তারা নিজেদের 
মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ধিক্‌ আমাদের ব্রাহ্মণত্ব! ধিক্‌ আমাদের বৈদিক 


যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্বীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ 


শান্তুজ্ঞান! ধিক্‌ আমাদের যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অনুষ্ঠান! ধিক্‌ 
আমাদের পরিবার পরিজন! এ সমস্তই ধিক্‌, আমাদের হৃদয়ে দেহ, মন এবং 
ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমের উদয় হয়নি।” 

এই সমস্ত Ee ব্রান্মণেরা যদিও বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সুদক্ষ 
ছিলেন, তাঁরা যথার্থভাবেই অনুশোচনা করেছিলেন। কেননা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
প্রেমভক্তির উদয় যদি না হয়, তা হলে সমস্ত ধর্ম-অনুষ্ঠানই কেবল সময় এবং 
শক্তির অপচয়মাত্র। তারা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ভগবানের 
মায়া এতই প্রবল যে, তা মহান্‌ যোগীদেরও মোহিত করে, যদিও আমরা শাস্ত্রনিপুণ 
SPAS, মানব-সমাজের অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু বলে বিবেচিত হই, সেই আমরাও 
ভগবানের মায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছি। কিন্তু দেখ, এই স্ত্রীরা কত সৌভাগ্যবতী! 
তারা কত একান্তিকভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের জীবন উৎসর্গ 
করেছে। তারা অনায়াসে তাদের পরিবারের বন্ধন ত্যাগ করতে পেরেছে যা অত্যন্ত 
কঠিন। সংসার-জীবন একটা অন্ধকুপের মতো, কেননা সেখানে নিরন্তর 
জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করতে হয়।” 
_ স্ত্রীলোকেরা সাধারণত সরল চিত্ত বলে অতি অনায়াসে কৃষ্তভক্তি অবলম্বন 
করতে পারেন এবং কৃষ্ণপ্রেম বিকশিত করে অনায়াসে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত 
হতে পারেন যা তথাকথিত অতি বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত পুরুষদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। 
বৈদিক নির্দেশ অনুসারে স্ত্রীলোকেরা দীক্ষার মাধ্যমে সংস্কৃত হয়ে যজ্ঞ উপবীত 
ধারণ করতে পারেন না এবং তারা ব্রহ্মচারিণীরূপে গুরুর আশ্রমে বাস করতে 
পারেন না; এমন কি কঠোর নিয়মকানুনগুলি পালন করতেও তাঁদের নিষেধ আছে। 
আর তারা তত্বদর্শন বা আত্মোপলব্ধি সম্বন্ধে আলোচনা করতেও সুদক্ষ নন। 
প্রকৃতিগতভাবেও তীরা বিশেষ পবিত্র নন এবং শুভ কর্ম অনুষ্ঠানের প্রতিও তারা 
বিশেষ আকৃষ্ট নন। তাই ব্রাঙ্মাণেরা বিস্ময়ভরে বললেন, “কী আশ্চর্য! তারা 
যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দিব্য প্রেম লাভ করেছে। তাদের ভক্তিবলে এবং তাদের 
সুদৃঢ় বিশ্বাসের ফলে তারা আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। জড়জাগতিক 
জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে আমরা বুঝতে পারিনি জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য 
কি! যদিও সকলেই মনে করে যে, আমরা হচ্ছি সমস্ত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। 
গোপবালকেরা আমাদের কৃষ্ণ ও বলরামের কথা জানিয়েছিল, কিন্তু তাদের কথা 
আমরা শুনিনি। আমরা এখন বুঝতে পারছি যে, পরমেশ্বর ভগবান তার সখাদের 
পাঠিয়ে আমাদের কাছ থেকে অন্ন ভিক্ষা করে আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করতে 
চেয়েছিলেন। নয়ত আমাদের কাছে তাদের পাঠাবার তার কি প্রয়োজন ছিল! 
তিনি কেবল তীর ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই তাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারতেন।” 


২৩৯ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


শ্রীকৃষ্ণ তার জীবনধারণের জন্য গোপালন করছিলেন, এই কথা শুনে কেউ 
যদি কৃষ্ণের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অস্বীকার করেন, অথবা কেউ যদি মনে করেন যে 
তিনি খাবার চেয়ে পাঠিয়েছিলেন বলে তিনি সত্যি সত্যিই ক্ষুধার্ত ছিলেন, তা 
হলে তাদের এটা বিবেচনা করা উচিত যে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় 
রত। ভগবানকে সেবা করার ফলেই চঞ্চলা লক্ষ্মী অচঞ্চলা হন। ব্রহ্মসংহিতা 
আদি বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, শত সহস্র লক্ষ্মী সন্ত্রমভরে ভগবানের ধামে 
ভগবানের সেবা করছেন। তাই কেউ যদি মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অভাবে পড়ে 
ব্রাহ্মণদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, তা হলে সেটা তীর অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই 
নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি এই ছলনা করেছিলেন যাতে শুদ্ধ ভক্তি সহকারে তারা 
তীকে গ্রহণ করতে পারে। তা ছিল তাদের প্রতি তার অহৈতুকী কৃপারই প্রকাশ। 
বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সমস্ত সামগ্রী--উপযুক্ত স্থান, উপযুক্ত কাল, পৃথক দ্রব্য, 
বৈদিক মন্ত্র, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, ঝত্বিক, অগ্নি, দেবতা, যজমান এবং ধর্ম_এই সবই 
শ্রীকৃষ্ণকে জানবার জন্য কেননা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনিই হচ্ছেন 
পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণু। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত যোগীদের ঈশ্বর। 

ব্রাহ্মণেরা বললেন, “যেহেতু তিনি যদুকুলে একজন শিশুরূপে আবির্ভূত 
হয়েছেন, তাই মূর্খ আমরা জানতে পারলাম না যে, তিনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর 
ভগবান। কিন্তু তা সত্বেও আমরা গর্ব অনুভব করছি কেননা আমাদের META 
এত উন্নত যে, তারা আমাদের CHO সত্বেও ভগবানের প্রতি শুদ্ধ ভক্তি লাভ 
করেছে। তাই আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্সে শ্রদ্ধাবনত প্রণতি 
জানাই, যীর মায়াশক্তির প্রভাবে আমরা সকাম কর্মে মগ্ন হয়ে আছি। তাই আমরা 
ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন কৃপাপরবশ হয়ে আমাদের ক্ষমা করেন, 
কেননা আমরা তীর বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহিত হয়ে পড়েছি। আমরা তার 
অপ্রাকৃত মহিমা না জেনে তার আদেশ অমান্য করেছি।” 

এইভাবে ব্রাহ্মণেরা তাদের পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে লাগলেন। তারা 
শ্রীকৃষ্কে তাদের প্রণতি জানাবার জন্য তীর কাছে যেতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু 
কংসের ভয়ে ভীত হয়ে তারা যেতে পারলেন না। পক্ষান্তরে, বলা যায় ভক্তিযুক্ত 
সেবার মাধ্যমে সর্বতোভাবে পবিত্র না হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন 
করা অত্যন্ত কঠিন। সেই সম্পর্কে সর্বশাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণ এবং তীদের পত্বীরাই 
হচ্ছে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। Mage যেহেতু শুদ্ধ ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত 
হয়েছিলেন, তাই তারা কোন রকম প্রতিবন্ধকের পরোয়া করেননি; তারা তৎক্ষণাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ভগবানের পরমেশ্বরত্ব সম্বন্ধে 


২৪০ 


যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্বীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ 
অবগত হওয়া সত্বেও এবং তীর প্রতি তাদের অপরাধের জন্য অনুশোচনা করা 


সত্বেও কংসের ভয়ে ভীত হয়ে তারা তার কাছে যেতে পারলেন না, কেননা 
তারা জড় সুখভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। 


ইতি__ণ্লীলা পুরুষোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের afew ব্রাহ্মণ পত়ীদের প্রতি 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ’ নামক ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ের GETING তাৎপর্য ANS হল। 


শ্রীকৃষ্ণ ১৬ ২৪১ 


চতুৰ্বিংশতি অধ্যায় 
গোবর্ধন পুজা 


বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান-পরায়ণ ব্রাহ্মণপত্ীদের কৃপা করার পর, কৃষ্ণ ও বলরাম 
একদিন দেখলেন যে, গোপেরা দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তৃষ্টিবিধানের জন্য সেই রকমই 
এক যজ্ঞের আয়োজন করছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামূতে বলা হয়েছে যে, দৃঢ় 
বিশ্বাসের সঙ্গে কৃষ্ণভক্ত জানেন যে, ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে 
আর কোন কিছুই করণীয় থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তকে কোন রকম 
বৈদিক শাস্ত্র নির্দেশে অনুসারে কোন আচার-অনুষ্ঠান করতে হয় না। অথবা কোন 
দেব-দেবীর পূজা করতে হয় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হওয়ার ফলে তিনি 
সব রকমের বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছেন এবং তার সমস্ত 
দেব-দেবীর পূজা করা হয়ে গেছে। বৈদিক শাস্ত্রনির্দেশে অনুসারে বিভিন্ন আচার 
অনুষ্ঠান করে অথবা দেব-দেবীর পূজা করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিলাভ হয় না, 
কিন্তু কেউ যখন সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হন, তখন সমস্ত বৈদিক 
আচার-অনুষ্ঠান আপনা থেকেই সম্পাদিত হয়ে যায়। 

শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের এই ধরনের সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করতে আদেশ দিলেন, 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গোপেরা যে ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করেছিল, তা 
শ্রীকৃষ্ণ জানতে পেরেছিলেন, কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বদ্ষ্টা। কিন্তু সৌজন্যতার 
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বশে তিনি শ্রদ্ধা সহকারে এবং বিনভ্রভাবে মহারাজ নন্দ এবং অন্যান্য বয়স্ক 
গোপদের জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, কিসের আয়োজন করা হচ্ছে। 
শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে পিতঃ, এটা কোন্‌ যজ্ঞের 
আয়োজন করা হচ্ছেঃ এই যজ্ঞের ফলে কি হয় এবং কার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হবে? কিভাবে এই যজ্ঞ করা হবে? আপনি কি দয়া করে তা আমাকে 
বলবেন? তা জানতে আমি অত্যন্ত উৎসুক, তাই দয়া করে এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য 
সম্বন্ধে আমাকে বলুন।” কৃষ্ণ তাকে এইভাবে জিজ্ঞাসা করলে তীর পিতা নন্দ 
মহারাজ চুপ করে রইলেন, কেননা তিনি মনে করলেন যে, তার শিশুপুত্রটি এই 
যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জটিলতা বুঝতে পারবে না। কৃষ্ণ তখন নাছোড়বান্দার মতো 
তাঁকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, “হে পিতঃ, যাঁরা উদারচেতা এবং সৎ 
প্রকৃতির মানুষ, তারা কোন কিছুই গোপন করেন না। তীরা সকলের প্রতিই 
উদারভাবাপন্ন। আর যাঁরা ততটা উদার নন, তারাও আত্মীয়-স্বজন এবং 
বন্ধুবান্ধবের কাছে কোন কিছু গোপন করেন না, যদিও শক্রভাবাপন্ন মানুষদের 
কাছে তারা কোন কিছু গোপন রাখতে পারেন। তাই আমার কাছে কিছু গোপন 
করা আপনার উচিত নয়। সমস্ত মানুষই তাদের কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করছে। 
তাদের কেউ তাদের কৃতকর্ম এবং তার ফল সম্বন্ধে অবগত, আর কেউ তাদের 
কর্মের উদ্দেশ্য অথবা ফল সম্বন্ধে কিছু না জেনেই কর্ম করে যাচ্ছে। যে মানুষ 
পূর্ণ জ্ঞান সহকারে কর্ম করেন, তিনি পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন; কিন্তু যীরা না জেনে 
কর্ম করছেন, তারা পূর্ণ ফল ভোগ করতে পারেন না। তাই দয়া করে আমাকে 
বলুন আপনারা যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চলেছেন তার উদ্দেশ্য কি? তা কি 
বৈদিক নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত হচ্ছে। না কি, এটা কেবল একটা জনপ্রিয় 
উৎসব? দয়া করে আমাকে সবিস্তারে এই যজ্ঞ সম্বন্ধে বলুন।” কৃষ্ণ এইভাবে 
প্রশ্ন করতে থাকলে নন্দ মহারাজ উত্তর দিলেন, “কৃষ্ণ, এই যে অনুষ্ঠান করা 
হচ্ছে, তা একটা প্রচলিত প্রথা। যেহেতু মেঘেরা হচ্ছে ইন্দ্রের প্রতিনিধি, তাই 
ইন্দ্রের কৃপার ফলেই বৃষ্টি হয় আর আমাদের জীবনধারণের জন্য জল এত 
প্রয়োজনীয় যে বৃষ্টির নিয়ন্তা ইন্দ্রের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা কর্তব্য 
তাই আমরা দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করেছি, 
কেননা তিনি কৃপা করে আমাদের যথেষ্ট বৃষ্টিদান করেন, যার ফলে আমরা ফসল 
উৎপাদন করতে সক্ষম হই। আমাদের জীবনে জল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; জল 
ছাড়া আমরা কৃষিকার্য করতে পারি না অথবা শস্য উৎপাদন করতে পারি না। 
যদি বৃষ্টি না হয় তা হলে আমরা জীবনধারণ করতে পারি না। তাই যথাযথভাবে 
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ধর্ম-অনুষ্ঠান করার জন্য, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার জন্য এবং অবশেষে 
মোক্ষলাভের জন্য জল অপরিহার্য। তাই চিরাচরিত প্রথায় এই যে অনুষ্ঠান চলে 
আসছে তা বন্ধ করা উচিত নয়; আমরা যদি কাম, লোভ বা ভয়ের বশবতী হয়ে 
তা বন্ধ করে দিই, তা হলে তা ভাল দেখাবে না।” 

সেই কথা শুনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার পিতা এবং বৃন্দাবনের সমস্ত 
গোপদের এমন কতকগুলো কথা বললেন, যাতে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 
তিনি বললেন, এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার কোনও প্রয়োজন নেই। ইন্দ্রের 
প্রীতিসাধনের জন্য এই যজ্ঞ না করার তিনি দুটি কারণ দেখালেন। প্রথম কারণ, 
যা ভগবদূগীতাতেও বলা হয়েছে, পার্থিব উন্নতি সাধনের জন্য কোন দেব-দেবীর 
পূজা করার প্রয়োজন নেই; দেব-দেবীর পূজা করে যে ফল হয়, তা ক্ষণস্থায়ী, 
এবং অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল এই ধরনের ক্ষণস্থায়ী ফললাভে উৎসাহী | 
দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত অনিত্য ফল এই সমস্ত দেব-দেবীদের পূজা করে লাভ হয়, 
তা পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ অনুসারেই তারা মঞ্জুর করে থাকেন। 
ভগবদৃগীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌*_দেবতাদের কাছ 
থেকে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়ে থাকে, তা প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বর 
ভগবানই প্রদান করেন। পরমেশ্বর ভগবানের আদেশ ছাড়া কেউই কোন কিছু 
দিতে পারেন না। কিন্তু মাঝে মাঝে GUI প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেবতারা 
নিজেদের সর্বেসর্বা বলে মনে করে গর্বান্বিত হয়ে পড়েন এবং পরমেশ্বর ভগবানের 
পরম ঈশ্বরত্বের কথা ভুলে যান। শ্রীমভাগবতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এখানে 
শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করে ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই 
জগতে অবতরণ করেন অসুরদের বিনাশ করবার জন্য এবং ভক্তদের পরিত্রাণ 
করবার জন্য। দেবরাজ ইন্দ্র অবশ্যই অসুর ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভক্ত, কিন্ত 
তিনি “Rite হয়ে পড়েছিলেন বলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে একটু শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন 
করেছিলেন। তিনি প্রথমে বৃন্দাবনের গোপেদের আয়োজিত ইন্দ্রপূজা বন্ধ করে 
তাকে খুব রাগিয়ে দিয়েছিলেন। 

মনে মনে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কৃষ্ণ গোপেদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে 
লাগলেন যেন তিনি কমর্মীমাংসা সমর্থনকারী একজন নাত্তিক। এই ধরনের 
দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের পরম আধিপত্য স্বীকার করে না। তারা যুক্তি 
প্রদান করে যে, কেউ যখন ভালভাবে কর্ম করে তখন অবশ্যই তারা তার ফল 
লাভ করে। তাদের মত হচ্ছে যে, যদি ভগবান বলে কেউ থেকে থাকেন, যিনি 
মানুষের কর্ম অনুসারে ফল প্রদান করেন, তা হলে তাকে পুজা করার কোন কারণ 
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নেই। কেননা মানুষ যদি কর্ম না করে তা হলে তিনি কোন শুভ ফল প্রদান 
করতে পারেন না। তারা বলে, মানুষের কর্তব্য হচ্ছে দেবতা অথবা ভগবানের 
পূজা না করে নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্যকর্ম করা এবং তা হ'লে তার শুভ ফল অবশ্যই 
লাভ হবে। শ্রীকৃষ্ণ এই কমর্দীমাংসা দর্শনের তত্ব অনুসারে তীর পিতার সঙ্গে 
কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, “হে পিতঃ, আপনার কৃষিকার্যের সাফল্যের 
জন্য কোন দেবতার পুজা করার প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। প্রতিটি 
জীবই তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে জন্ম গ্রহণ করে এবং বর্তমান কর্মের ফল নিয়ে 
এই দেহ ত্যাগ করে। প্রতিটি জীবই তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শরীর 
প্রাপ্ত হয় এবং এই জন্মের কর্ম অনুসারে তার পরবর্তী জন্ম লাভ করে। বিভিন্ন 
ধরনের জাগতিক সুখ এবং দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য এবং দুর্দশা, পূর্ব জীবনের অথবা বর্তমান 

মহারাজ নন্দ এবং অন্যান্য গোপবৃদ্ধারা যুক্তি দেখালেন যে, দেবতাদের ABS 
না করে কেবলমাত্র কর্ম করার মাধ্যমে শুভ-ফল লাভ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে 
সেই কথাটি ঠিকই যেমন, অনেক সময় দেখা যায় যে, খুব ভাল ডাক্তারের দ্বারা 
চিকিৎসা করা সত্বেও এবং খুব ভাল ভাল ওষুধ খাওয়ানো সত্বেও রোগীর মৃত্যু 
হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, খুব ভাল ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করানো এবং 
ভাল ওষুধ খাওয়ানোটাই রোগমুক্ত হওয়ার কারণ নয়; পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর 
ভগবানের ইচ্ছাই হচ্ছে মূল কারণ। তেমনই, সন্তানের প্রতি মা-বাবার ay 
নেওয়াটাই সন্তানের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ নয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে, 
পিতা-মাতাদের যথেষ্ট তত্ত্বাবধান সত্বেও সন্তানেরা বিপথগামী হয়ে গেছে অথবা 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। তাই জড় কারণগুলিই ফললাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। 
পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন না থাকলে কোন কিছুই সফল হয় না। নন্দ 
মহারাজ তাই সেই নীতি সমর্থন করে বললেন যে, কৃষিকার্যে সুফল লাভ করতে 
হলে অবশ্যই বৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করতে হবে। এই যুক্তি 
খণ্ডন করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, দেবতারা মানুষকে তার কর্ম অনুসারে ফল দান 
করে থাকেন। কেউ যদি যথাযথভাবে তার কর্তব্যকর্ম না করে, তা হলে দেবতারা 
তাকে কোন রকম সুফল দান করতে পারেন না; তাই দেবতারা মানুষের 
কর্তব্যকর্মের অধীন। যে কোন মানুষকে তাদের ইচ্ছামতো ফলদান করতে 
দেবতারা পারেন না। 

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে পিতঃ, ইন্দ্রদেবতার পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। 
প্রত্যেককেই তার কর্ম অনুসারে ফল লাভ করতে হয়। আমরা দেখতে পাই 
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যে, প্রকৃতপক্ষে সকলেই তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে কর্মে লিপ্ত হয়; এবং 
সেই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষই হোক্‌ বা দেবতাই হোক্‌, প্রত্যেকে যথাযথ 
ফল ভোগ করে থাকেন। প্রতিটি জীবই উচ্চতর বা নিন্নতর দেহ প্রাপ্ত হয় 
এবং তাদের বিভিন্ন কর্ম অনুসারে শত্রু, মিত্র বা নিরপেক্ষ ভাব অর্জন করে। তাই 
খুব সাবধানতার সঙ্গে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারে কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া উচিত 
এবং বিভিন্ন দেব-দেবীদের পুজা করে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করা উচিত নয়। 
যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা হলে দেব-দেবীরা আপনা থেকেই ABB 
হবেন। তাই তীদের আলাদা করে পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই, 
আমাদের কর্তব্য হচ্ছে খুব ভালভাবে আমাদের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা। 
প্রকৃতপক্ষে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন না করে কেউই সুখী হতে পারে 
না, তাই যে যথাযথভাবে তার কর্তব্য করে না, তাকে অসতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে 
তুলনা করা হয়। ব্রাহ্মণদের কর্তব্যকর্ম হচ্ছে বেদ পাঠ করা; ক্ষত্রিয়ের কর্তব্যকর্ম 
হচ্ছে প্রজাপালন করা; বৈশ্যের কর্তব্যকর্ম হচ্ছে কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য; এবং শূদ্রের 
কর্তব্যকর্ম হচ্ছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের সেবা করা। আমরা বৈশ্য, তাই 
আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কৃষিকার্য করা অথবা সেই কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য 
করা, গোরক্ষা করা, এবং টাকা ধার দেওয়া।” 

গো-পালন করতেন এবং কৃষ্ণ তাঁদের পরিচর্যা করতেন। বৈশ্যদের জন্য তিনি 
চার রকমের বৃত্তি প্রদর্শন করলেন যথা, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা এবং টাকা ধার 
দেওয়া। যদিও CHUA এর যে কোনও একটি বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন, কিন্ত 
ব্রজবাসীরা গোরক্ষা কার্যেই যুক্ত ছিলেন। রর 

কৃষ্ণ তার পিতাকে আরও বোঝালেন, “এই জড় জগৎ AG, রজ এবং তম, 
প্রকৃতির এই তিনটি গুণের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই তিনটি গুণ হচ্ছে সৃষ্টি, 
স্থিতি এবং প্রলয়ের কারণ। . রজোগুণের প্রভাবে মেঘ উৎপন্ন হয়; তাই বৃষ্টির 
কারণ হচ্ছে রজোগুণ। এই বৃষ্টি হওয়ার ফলে মানুষ তার কৃষিকার্যে সাফল্য 
লাভ করে। তা হলে এই ব্যাপারে ইন্দ্রের কি করণীয় আছে? আপনি যদি 
ইন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধান নাও করেন, তা হলে তিনি কি করতে পারেন? আমরা 
ইন্দ্রের কাছ থেকে বিশেষ ফল পাচ্ছি না। তিনি যদি বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করতেন, তা 
হলে সমুদ্রের বুকে কেন বৃষ্টি হয় যেখানে জলের কোন প্রয়োজন নেই। সমুদ্রে 
এবং জমিতে সব জায়গাতেই বৃষ্টি হচ্ছে; তা ইন্দ্রকে পূজা করার উপর নির্ভর 
করে না। আমাদের অন্য কোন শহর বা গ্রামে বা বিদেশে যাওয়ার কোন প্রয়োজন 
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নেই। শহরে অনেক রাজকীয় প্রাসাদ আছে, কিন্তু আমরা এই বৃন্দাবনের বনে 
বাস করেই সুখী। গোবর্ধন পর্বত এবং বৃন্দাবনের বনের সঙ্গে আমাদের বিশেষ 
সম্পর্ক রয়েছে। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আপনারা এমন এক যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করুন যাতে স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা এবং গোবর্ধন পর্বত সন্তুষ্ট 'হন। ইন্দ্রের 
উদ্দেশ্যে করণীয় আর আমাদের কিছুই নেই।” 
শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে নন্দ মহারাজ বললেন, “কৃষ্ণ, তুমি যখন বলছ তখন 
আমি নিশ্চয়ই স্থানীয় ব্রাহ্মণ এবং গোবর্ধন পর্বতের উদ্দেশ্যে আলাদা একটা যজ্ঞের 
আয়োজন করব। কিন্তু এখন আমরা ইন্দ্রযজ্ঞ সম্পাদন করি।” 

কৃষ্ণ বললেন, “হে পিতঃ, দেরি করার আর প্রয়োজন নেই। গোবর্ধন পর্বত 
এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে অনেক সময় 
লাগবে। তাই ইন্দ্রষজ্ঞের জন্য যে আয়োজন করা হয়েছে তা দিয়ে এখনই গোবর্ধন 
পর্বত এবং স্থানীয় ব্রাহ্মণদের সন্তৃষ্টিবিধানের জন্য যজ্ঞ করলে ভাল হবে।” 

মহারাজ নন্দ অবশেষে রাজী হলেন। গোপেরা তখন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা 
করলেন কিভাবে তিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চান, এবং কৃষ্ণ তাদের বললেন, 
“যজ্ঞের জন্য সংগৃহীত সমস্ত শস্য এবং ঘি দিয়ে খুব ভাল ভাল নানা রকমের 
খাবার তৈরি করা হোক। APA, ডাল, হালুয়া, পকোরা, পুরী, মিষ্টান্ন, রসগোল্লা, 
সন্দেশ, লাড্ডু ইত্যাদি তৈরি করা হোক, এবং সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ 
করা হোক যাঁরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে এবং SACS আহুতি প্রদানে সুদক্ষ। সেই 
সমস্ত ব্রাহ্মণদের নানা রকম শস্য দান করা হোক। গাভীদের খুব সুন্দর সঙ্জায় 
ভূষিত করা হোক এবং তাদের খুব ভাল করে খাওয়ানো হোক। তার পর 
ব্রাহ্মণদের অর্থদান করা হোক। সমাজের নিন্নস্তরের চণ্ডাল আদি মানুষদের, যাদের 
সাধারণ লোক অস্পৃশ্য বলে মনে করে, তাদেরও প্রচুর পরিমাণে প্রসাদ দেওয়া 
হোক। গাভীদের তৃণ প্রদান করে গোবর্ধন পর্বতের পূজা উপহার প্রদান করা 
হোক। এই পূজা হলে আমি অত্যন্ত তৃপ্ত হব।” 

এখানে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত বৈশ্য সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি বর্ণনা করেছেন। 
মানব-সমাজের প্রতিটি সম্প্রদায়ে এবং গাভী, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি পশু 
সন্প্রদায়েও সকলেরই একটা বিশেষ স্থান রয়েছে। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে 
যৌথভাবে সমস্ত সমাজের মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করা। এই কথা কেবল 
সচেতন প্রাণীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বন পর্বত আদি অচেতন পদার্থকেও 
বিবেচনা করে। ফসল উৎপাদন করে গো-পালন করে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ 
করে, বাণিজ্য করে, এবং খণদান করে সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করার 
দায়িত্বভার বিশেষ করে বৈশ্য সম্প্রদায়ের উপর অর্পিত হয়েছে। 
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এর থেকে আমরা এটাও বুঝতে পারি যে, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি পশুদের 
যদিও খুব একটা প্রয়োজনীয়তা নেই, তবুও তাদের অবহেলা করা উচিত নয়। 
তাদের রক্ষা করাও মানুষের কর্তব্য। তবে অবশ্য কুকুর, বেড়াল রক্ষা করার 
থেকে গাভীদের রক্ষা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং এখানে আমরা আরেকটা 
ইঙ্গিত দেখতে পাই যে, চণ্ডাল বা সমাজের যারা অস্পৃশ্য, তাদেরও অবহেলা 
করা উচিত নয়। সকলেরই যথাযথ প্রয়োজনীয়তা আছে, তবে কেউ সরাসরিভাবে 
মানব-সমাজের উন্নতিসাধনের জন্য যুক্ত, আর কেউ পরোক্ষভাবে যুক্ত। কিন্তু 
সমাজ যখন কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে ওঠে, তখন সকলেই সুখ-স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে বসবাস 
করতে পারে। 

আমাদের কৃষ্ণভাবনাময় সমাজে গোবর্ধন পুজার অনুষ্ঠান করা হয়। শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন আরাধ্য, তেমনই তীর ধাম বৃন্দাবন 
এবং গোবর্ধন পর্বতও আরাধ্য। এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 
যে, গোবর্ধন পূজা তীকে পূজা করারই মতো। সেই দিন থেকে এখনও GATS 
নামক এই গোর্বধন পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। বৃন্দাবনে এবং বৃন্দাবনের বাইরে 
মন্দিরগুলিতে এই উপলক্ষ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসামণ্রী প্রস্তুত করা হয় এবং 
গিরিরাজ গোবর্ধনকে উৎসর্গ করার পর তা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 
মাঝে মাঝে এই প্রসাদ ছুঁড়ে দেওয়া হয় এবং উপস্থিত ভক্তরা মাটি থেকে কুড়িয়ে 
সেই প্রসাদ উপভোগ করেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদিত 
প্রসাদ কখনও দূষিত বা কলুষিত হয় না, এমন কি মাটিতে ছুঁড়ে দিলেও নয়। 
তাই মানুষ মাটি থেকে তা কুড়িয়ে নিয়ে গভীর তৃপ্তি সহকারে তা সেবন করেন। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বৃন্দাবনের গোপেদের উপদেশ দিলেন ইন্দ্রবজ্ঞ 
বন্ধ করে গোবর্ধন পূজা শুরু করতে, কেননা ইন্দ্র স্বর্গের রাজা হওয়ার ফলে 
অত্যন্ত iS হয়ে পড়েছিলেন এবং তাই তিনি তাকে শাসন করতে চেয়েছিলেন। 
নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে সরলচিত্ত গোপেরা কৃষ্ণের এই প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং 
তারা গিরি গোবর্ধন পূজা করলেন এবং তাকে প্রদক্ষিণ করলেন। (গোবর্ধন পূজার 
সময়ে বৃন্দাবনবাসীরা এখনও খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে গোবর্ধন পর্বতের সামনে 
সমবেত হয়ে গিরিরাজের পূজা করেন এবং তারপর গাভীসহ তাকে প্রদক্ষিণ 
করেন।) শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসারে নন্দ মহারাজ এবং গোপেরা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের 
নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং নানা রকমের ভোগ 
নিবেদন করে গোবর্ধন পূজা করেছিলেন। সমস্ত ব্রজবাসীরা তখন সমবেত হয়ে 
তাদের গাভীদের নানা অলঙ্কারে ভূষিত করে তৃণ দান করেছিলেন। তারপর 
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গাভীদের সামনে রেখে Sat গোবর্ধন পর্বত পরিক্রমা করেছিলেন। ব্রজগোপিকারা 
মূল্যবান রত্ন অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে গরুর গাড়িতে বসে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন 
করেছিলেন। সমবেত ব্রাহ্মণেরা গোবর্ধন পূজা করে সমস্ত ব্রজবাসীদের আশীর্বাদ 
করেছিলেন। সমস্ত অনুষ্ঠান যথাযথভাবে সম্পন্ন হলে, শ্রীকৃষ্ণ এক বিরাট দিব্য 
রূপ ধারণ করে বৃন্দাবনের অধিবাসীদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, তিনিই হচ্ছেন 
গোবর্ধন পর্বত, যাতে তীর ভক্তদের চিত্তে কোন সংশয় না থাকে যে, গোবর্ধন 
পর্বত এবং তিনি অভিন্ন। তারপর কৃষ্ণ সমস্ত নৈবেদ্য ভোজন করতে লাগলেন। 
কৃষ্ণ এবং গোবর্ধন পর্বতের অভিজ্ঞতা ভক্তরা শ্রদ্ধা সহকারে এখনও মেনে 
আসছেন। আজও কৃষ্ণভক্তরা গোবর্ধন শিলাকে অভিন্ন কৃষ্ণজ্ঞানে মন্দিরে পূজা 
করে আসছেন। ভক্তরা তাই গোবর্ধন পর্বত থেকে ক্ষুদ্র শিলা নিয়ে এসে তাদের 
গৃহে পূজা করেন, কেননা এই পূজা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের পূজারই মতো। যে 
রূপ ARAL করে শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্য ভোজন করেছিলেন, সেই রূপ ছিল ভিন্ন, এবং 
কৃষ্ণ নিজে অন্য সমস্ত ব্রজবাসীদের সঙ্গে সেই বিগ্রহকে এবং গোবর্ধন পর্বতকে 
প্রণাম করতে লাগলেন। তার সেই বিরাট রূপকে এবং গোবর্ধন পর্বতকে প্রণাম 
জানিয়ে কৃষ্ণ ঘোষণা করলেন, “দেখ, গোবর্ধন পর্বত কেমন এই বিরাট রূপ ধারণ 
করেছেন এবং সমস্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করে আমাদের কৃপা করছেন।” সেই সভায় 
কৃষ্ণ আরও ঘোষণা করলেন, “যে এই গোবর্ধন পূজার অবহেলা করবে, যা আমি 
নিজে অনুষ্ঠান করছি, সে কখনও সুখী হবে না। এই গোবর্ধন পর্বতে অনেক 
বিষধর সর্প আছে এবং যারা এই গোবর্ধন পূজার অবহেলা করবে তারা সেই 
সর্প দংশনে প্রীণত্যাগ করবে। তাদের গাভী এবং তাদের নিজেদের সৌভাগ্যের 
জন্য গোবর্ধন পর্বতের সন্নিকটস্থ. সমস্ত বৃন্দাবনবাসীরা যেন অবশ্যই এই গোবর্ধন 
পূজা করে, যা আমি প্রচলন করলাম।” 

এইভাবে গোবর্ধন পূজা সম্পাদন করে বৃন্দাবনবাসীরা বসুদেব- তনয় শ্রীকৃষ্ণের 
নির্দেশ পালন করলেন এবং তারপর তাদের গৃহে ফিরে গেলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের 'গোবধর্ন পুজা’ নামক চতুবিংশতি 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


২৫০ 


পঞ্চবিংশতি অধ্যায় 


বৃন্দাবনে প্রলয়ঙ্কর বারিবর্ষণ 


ইন্দ্র যখন বুঝতে পারলেন যে, তার উদ্দেশ্যে বৃন্াবনের গোপেরা যে যজ্ঞের 
আয়োজন করেছিল শ্রীকৃষ্ণ তা বন্ধ করে দিয়েছেন, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন 
এবং তীর সেই রাগ ব্রজবাসীদের উপর বর্ষিত হল। যদিও দেবরাজ ইন্দ্র জানতেন 
যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের রক্ষা করছেন। বিভিন্ন মেঘের পরিচালক ইন্দ্র তখন 
সান্বর্তক মেঘকে আহ্বান করলেন। জড় সৃষ্টি যখন ধ্বংস করার প্রয়োজন হয়, 
তখন এই মেঘকে ডাকা হয়। ইন্দ্র সেই প্রলয়ঙ্কর সাম্বর্তক মেঘকে আদেশ দিলেন 
বৃন্দাবনের উপর প্রবলভাবে বারিবর্ষণ করে সেই অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত 
করতে। আসুরিক ভাবাপন্ন হয়ে ইন্দ্র মনে করেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন 
সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর। অসুরেরা যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন তারা 
পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবানকে অস্বীকার করে। ইন্দ্র যদিও অসুর ছিলেন না 
কিন্তু তার উচ্চ পদের গৌরবে গর্বান্বিত হয়ে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
মতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ইন্দ্র বললেন, “দেখ, বৃন্দাবনের অধিবাসীরা 
কি রকম উদ্ধত হয়ে উঠেছে! তারা সাধারণ বনবাসী, কিন্তু একটা সাধারণ বালক 
কৃষ্ণকে আশ্রয় করে আমার যজ্ঞ বর্জন করে দেবতাদের অবমাননা করতে সাহস 
করছে।” 

ভগবদৃগীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, যারা দেবতাদের পুজা করে, তারা 
বিশেষ বুদ্ধিমান নয়।- তিনি আরও বলেছেন যে, সব রকমের পুজা-অর্চনা এবং 
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তথাকথিত ধর্ম অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে কেবল তার শরণাগত হতে। এইভাবে 
ইন্দ্রের ক্রোধ উৎপাদন করে এবং অবশেষে তাকে শাসন করে শ্রীকৃষ্ণ তার 
ভক্তদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যারা কৃষ্তভাবনা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত 
যদি সেই সমস্ত দেব-দেবীরা ক্রুদ্ধ হন, তবুও নয়। শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের 
সর্বতোভাবে রক্ষা করেন এবং তাই ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে, সম্পূর্ণভাবে তার কৃপার 
উপর নির্ভর করা। 

ইন্দ্র বৃন্দাবনবাসীদের আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের অভিশাপ দিলেন, “দেবতাদের 
আধিপত্যের অবমাননা করার ফলে বৃন্দাবনবাসীরা জীবনে নানা রকম দুঃখ-কষ্ট 
ভোগ করবে। দেবতাদের যজ্ঞে অবহেলা করার ফলে তারা বিপদসঙ্কুল এই 
PAT পার হতে পারবে না।” ইন্দ্র আরও বললেন, “বৃন্দাবনের গোপেরা কৃষ্ণ 
নামক একটি বাচাল বালকের উপদেশে আমার আধিপত্যকে অবহেলা করেছে। 
এই কৃষ্ণ একটি শিশু, এবং সেই শিশুর উপর নির্ভর করে তারা আমার ক্রোধ 
উৎপাদন করেছে।” এইভাবে তিনি সান্বর্তক মেঘকে আদেশ দিলেন বৃন্দাবনের 
সমস্ত সম্পদ ধ্বংস করতে। ইন্দ্র বললেন, “বৃন্দাবনবাসীরা তাদের জড় এশ্বর্যের 
গর্বে এবং তাদের ক্ষুদ্র বন্ধু কৃষ্ণের উপস্থিতির ফলে অত্যন্ত গর্বান্বিত হয়ে উঠেছে। 
এই কৃষ্ণ একটি বাচাল শিশুমাত্র এবং এই সম্পূর্ণ জড় সৃষ্টি সম্বন্ধে তার কোন 
ধারণাই নেই, যদিও সে একটা বাচাল ছেলের মতো মনে করে যে, সে সব কিছু 
জেনে বসে আছে। যেহেতু তারা কৃষ্ণের উপর এই রকম গুরুত্ব আরোপ করেছে, 
তাই তাদের দণ্ডভোগ করতে হবে। আর তাই আমি সাম্বর্তক মেঘকে আদেশ 
দিয়েছি সেখানে গিয়ে সেই স্থানকে সম্পূর্ণভাবে প্লাবিত করতে। তাদের গাভীসহ 
তারা যেন বিনাশ প্রাপ্ত হয়।” 

এখানে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, গ্রামে এবং শহরের বাইরে মানুষদের সমৃদ্ধি 
নির্ভর করে গাভীর উপর। গো-ধন যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন মানুষ সর্বতোভাবে 
শ্রীহীন হয়ে পড়ে। ইন্দ্র যখন সান্বর্তক এবং তার সহচর মেঘদের বৃন্দাবনে গিয়ে 
বর্ষণ করতে আদেশ দিলেন, তখন সেই মেঘেরা অত্যন্ত ভীত হল। তাই ইন্দ্র 
তাদের অভয় দিয়ে বললেন, “তোমরা যাও এবং তোমাদের সঙ্গে এরাবতে চড়ে 
ঝগ্জাসহ আমিও যাচ্ছি, এবং বৃন্দাবনবাসীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি আমার 
সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করব।” 

এইভাবে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ভয়ঙ্কর সমস্ত মেঘেরা বৃন্দাবনের 
উপর এসে উপস্থিত হল এবং তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রবলভাবে বর্ষণ করতে 
লাগল। তখন নিরন্তর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল এবং বজুপাত হচ্ছিল, আর বৃষ্টির সঙ্গে 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সঙ্গে প্রচণ্ডভাবে হাওয়া বইছিল। rE বাণের মতো সেই বৃষ্টির ধারা ঝরে 
পড়ছিল। নিরন্তর স্তম্ভের মতো স্থূল জলধারা বর্ষণ হওয়ার ফলে বৃন্দাবনের সমস্ত 
ভূমি জলরাশিতে প্লাবিত হয়ে গেল এবং তখন আর বোঝা গেল না কোথায় 
ভূমি উচু আর কোথায় নীচু । সেই পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, বিশেষ 
করে পশুদের জন্য। বৃষ্টির সঙ্গে প্রচণ্ড বেগে বায়ু বইছিল এবং ভীষণ শীতে 
বৃন্দাবনের প্রতিটি প্রাণী থরথর করে কাপতে লাগল। তাদের আর কোন আশ্রয় 
ছিল না, তাই তারা গোবিন্দের কাছে গিয়ে তীর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করল। 
গাভীরা এই প্রচণ্ড বর্ষণে অত্যন্ত উৎপীড়িত হয়ে তাদের দেহের দ্বারা মস্তক এবং 
বৎসদের আচ্ছাদিত করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ 
করল। সেই সময় বৃন্দাবনের সমস্ত অধিবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে 
লাগলেন, “হে কৃষ্ণ, তুমি সর্বশক্তিমান এবং তুমি ভক্তবৎসল, কৃপা করে এখন 
তুমি আমাদের রক্ষা কর। ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের দ্বারা আমরা অত্যন্ত উত্ত্যক্ত হয়েছি।” 

এই প্রার্থনা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, ইন্দ্র তার যজ্ঞের সম্মান থেকে 
বঞ্চিত হওয়ার ফলে ক্রুদ্ধ হয়ে এই অসময়ে ঝড়-ঝগ্জাসহ শিলা এবং বৃষ্টি বর্ষণ 
করছেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, এটা ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের বলপ্রকাশ। তিনি তাই 
ঠিক করলেন, “এই দেবতা নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করে তার শক্তি প্রদর্শন 
করছে কিন্তু এখন আমি এর জবাব দেব এবং আমি ওকে শিক্ষা দেব যে, এই 
ব্্মাণ্ডের পরিচালনার কাজে সে সর্বেসর্বা নয়। আমি হচ্ছি সকলের পরম নিয়ন্তা 
এবং তার পদমর্যাদার গর্ব ও তার শক্তির দর্প এবার আমি চূর্ণ করব। দেবতারা 
আমার ভক্ত, তাই তাদের পক্ষে আমার পরম পদ ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু 
পদমর্যাদার গর্বে সে এতই গর্বিত হয়ে উঠেছে যে, তার দুর্মতি হয়েছে। আমি 
এখন তাকে এই মিথ্যা অহঙ্কার থেকে মুক্ত করব। বৃন্দাবনের শুদ্ধ ভক্তরা এখন 
সর্বতোভাবে আমার কৃপার ওপর নির্ভর করে আছে এবং আমিও সম্পূর্ণভাবে 
তাদের আমার আশ্রয়ে গ্রহণ করেছি। এখন আমি তাদের রক্ষা করব। আমার 
যোগমায়ার প্রভাবে আমি তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করব।” 

মনে মনে এইভাবে চিন্তা করে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ এক হাতে গোবর্ধন পর্বত 
তুলে ধরলেন__ঠিক যেভাবে একটি শিশু মাটি থেকে একটা ব্যাঙের ছাতা তোলে। 
এইভাবে তিনি গিরি গোবর্ধন ধারণ লীলা প্রদর্শন করলেন। তারপর তীর ভক্তদের 
সম্বোধন করে তিনি বললেন, “হে মাতঃ, হে পিতঃ, হে ব্রজজন, তোমরা 
তোমাদের গো-ধনের সঙ্গে নিশ্চিন্তে এই গোবর্ধন পর্বতের নীচে এসে দাড়াও যা 
আমি এখন একটা ছাতার মতো তুলে ধরেছি। তোমরা এই মনে করে ভয় পেও 
না যে, আমার হাত থেকে এই পর্বত পড়ে যাবে। প্রবল বর্ষণে এবং ঝঞ্রায় 
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বৃন্দাবনে প্রলয়ঙ্কর বারিবর্ষণ 


তোমরা খুবই ক্রিষ্ট হয়ে পড়েছ, তাই আমি এই পর্বত তুলে ধরেছি যা একটা 
বিরাট ছাতার মতো তোমাদের এই বর্ষণ থেকে রক্ষা করবে। তোমাদের পরিত্রাণের 
জন্য আমি এই উপায় বিধান করেছি। তোমরা এখন তোমাদের পশুসহ এই 
বিরাট ছাতার নীচে এসে সুখে আশ্রয় গ্রহণ কর।” শ্রীকৃষ্ণ তাদের এইভাবে 
আশ্বাস দিলে সমস্ত ব্রজবাসীরা তাদের পশু, শকটসমূহ, ভৃত্য আদি সঙ্গে নিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে সেই বিরাট পর্বতের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। 

তাদের পশুসহ ব্রজবাসীরা এক সপ্তাহকাল সেখানে অবস্থান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং নিজের সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করে সেই এক সপ্তাহ ধরে একটা 
ছাতার মতো গোবর্ধন পর্বত ধারণ করে রইলেন। তীর বাম হাতের কড়ে আঙ্গুলের 
উপর শ্রীকৃষ্কে সেই বিরাট পর্বত ধারণ করতে দেখে ব্রজবাসীরা অবাক হয়ে 
গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই অলৌকিক শক্তি দেখে দেবরাজ ইন্দ্র বিস্ময়ে হতবাক 
হয়ে APHIS হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মেঘদের ডেকে তাদের নিবারিত করলেন। 
আকাশ যখন সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত হল, তখন আবার সূর্যোদয় হল এবং প্রচণ্ড বায়ু 
ও বৃষ্টি নিবৃত্ত হল। সেই সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, এখন যীর আরেক 
নাম হল গিরিধারী, বললেন, “হে গোপগণ তোমরা, এখন তোমাদের স্ত্বী-পুত্র, 
গাভী এবং ধনসম্পদ সহ ফিরে যেতে পার। এখন আর কোন ভয় নেই। বায়ু 
ও বৃষ্টি এখন নিবৃত্ত হয়েছে এবং নদীর প্লাবন প্রশমিত হয়েছে।” 

তখন সমস্ত গোপেরা তাদের উপকরণসমূহ শকটে পূর্ণ ,করে তাদের গাভী 
এবং অন্যান্য পশুদের নিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন। তারা 
সকলে বেরিয়ে এলে শ্রীকৃষ্ণ সকলের সামনে অনায়াসে গোবর্ধন পর্বতকে আগের 
মতো স্বস্থানে স্থাপন করলেন। তখন প্রেমের আবেগে পরিপূর্ণ চিত্তে বৃন্দাবনবাসীরা 
কৃষ্ণের কাছে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বভাবত স্নেহশীলা 
গোপীরা তাদের অশ্রমিশ্রিত দধি তাকে দিলেন এবং তাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ 
করলেন। মা যশোদা, মা রোহিণী, নন্দ মহারাজ এবং মহাবলীয়ান বলরামও তখন 
স্েহবিহুল হয়ে একে একে শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে আশীর্বাদ করলেন। তখন 
স্বর্গের দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং চারণেরা তুষ্ট হয়ে BS এবং পুষ্পবর্ষণ করতে 
লাগলেন। তখন স্বর্গের দেবতারা শঙ্খ, দুন্দুভি, ড্বর প্রভৃতি বাজনা বাজাচ্ছিলেন 
এবং গন্ধর্পতিরা গান করছিলেন। তারপর পরমেশ্বর ভগবান তার সখা এবং 
পশু-পরিবৃত হয়ে তার গৃহে ফিরে গেলেন। গোপিকারা হৃদয়স্পর্শী শ্রীকৃষ্ণের 
সেই বিস্ময়জনক কার্ষের বিষয়ে হৃষ্টচিত্তে গান করতে লাগলেন। 


পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাস্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


২৫৫ 


ষড়বিংশতি অধ্যায় 
অপূর্ব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ 


পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মর্ম উপলব্ধি করতে না পেরে এবং তার অপ্রাকৃত 
Sef সম্বন্ধে না জানার ফলে সরলচিত্ত বৃন্দাবনবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত আশ্চর্য 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন-_যে সব কার্যকলাপ সাধারণ 
মানুষের সাধ্যাতীত। 

তাদের মধ্যে একজন বললেন, “হে বন্ধুগণ, এই রকম অসাধারণ একজন 
বালক, যার কার্যকলাপ এত বিস্ময়কর, সে বৃন্দাবনে আমাদের সঙ্গে বাস করছে, 
কিভাবে এটি সম্ভব হল? এটা সত্যিই অসম্ভব, একটু বিবেচনা করে দেখ! তার 
বয়স এখন মাত্র সাত বৎসর! কিন্তু সে এই গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরল ঠিক 
যেমন এরাবত একটি পদ্মফুল তুলে ধরে।” একটি হাতির পক্ষে একটি পদ্মফুল 
তোলা যেমন অতি তুচ্ছ একটি ব্যাপার, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক তেমনিভাবে গিরি গোবর্ধনকে 
তুলে ধরেছিলেন। তিনি যখন একটি ছোট্ট শিশু এবং যখন তার ভালমতো চোখও 
ফোটেনি, তখন তিনি পূতনা রাক্ষসীকে হত্যা করেছিলেন, তার স্তন্যপান করে 
তিনি তার প্রাণবায়ু শুষে নিয়েছিলেন। মহাকাল যেমন জীবের শরীর থেকে জীবন 
প্রাণ সংহার করেছিলেন। তার বয়স যখন মাত্র তিন মাস, তখন তাকে একটা 
শকটের নীচে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। ক্ষুধার্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ কাদতে কাদতে 
তার পা ছুঁড়তে লাগলেন, এবং সেই পায়ের আঘাতে সেই শকটটি তৎক্ষণাৎ 
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অপূর্ব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ 


ভেঙ্গে গিয়েছিল। যখন তীর বয়স মাত্র এক বৎসর, তখন ঘূর্ণিঝড়ের রূপে 
PUTS অসুর তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং যদিও সে তাকে আকাশে 
অনেক WHOS নিয়ে গিয়েছিল, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তার গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে, 
এবং তার ফলে সেই অসুর প্রচণ্ড বেগে ভূপতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ 
করে। একবার ননী চুরি করার অপরাধে তার মা তাকে একটা উদুখলের সঙ্গে 
বেঁধে রাখেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তার কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই উদুখলটি 
টানতে টানতে দুটি অর্জুন বৃক্ষের মাঝখানে সেটি আটকে একটু টান দিয়েছিলেন, 
এবং তার ফলে সেই বৃক্ষ দু'টি ভূপতিত হয়। একবার কৃষ্ণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
বলরামের সঙ্গে বনে গোবৎসদের নিয়ে বিচরণ করছিলেন, তখন তাদের হত্যা 
করার উদ্দেশ্য নিয়ে বকাসুর নামক এক প্রবল অসুর সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ তার মুখ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করে দিয়েছিলেন। 
বৎসাসুর নামক একটি অসুর যখন গোবৎসদের সঙ্গে মিশে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করার 
চেষ্টা করেছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই অসুরটিকে চিনতে পেরে তাকে একটা গাছের 
উপর ছুঁড়ে দিয়ে মেরে ফেলে। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে 
তালবনে প্রবেশ করেন, তখন গর্দভ-রূপধারী ধেনুকাসুর তাদের আক্রমণ করে 
এবং বলরাম তৎক্ষণাৎ তার পেছনের পা-দুটি ধরে মাথার উপর ঘোরাতে ঘোরাতে 
একটি তালগাছের উপর ছুঁড়ে ফেলে তাকে বধ করেন। যদিও ধেনুকাসুরের গর্দভ 
রূপধারী বন্ধুরা তাঁদের আক্রমণ করেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাদের সকলকে 
বধ করেছিলেন; এবং তখন থেকে বৃন্দাবনবাসীরা এবং সমস্ত পশুরা স্বচ্ছন্দে সেই 
তালবনে প্রবেশ করতে শুরু করে। প্রলম্বাসুর যখন তার গোপসখাদের সঙ্গে 
বধ করেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ তার সখাদের এবং গাভীদের ভয়ঙ্কর দাবানল 
থেকে রক্ষা করেন এবং যমুনা হুদে কালীয় সর্পকে দমন করে তাকে যমুনা থেকে 
নির্বাসন দেন। এইভাবে তিনি যমুনার জলকে বিষমুক্ত করেন। 

নন্দ মহারাজের আরেক বন্ধু বললেন, “প্রিয় নন্দ, আমরা জানি না তোমার 
পুত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কেন আমরা এই গভীর আকর্ষণ অনুভব করি। আমরা 
তাকে ভূলে যেতে চাই, কিন্তু তা সম্ভব হয় না। কেন আমরা এই রকম 
স্বাভাবিকভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হই? একবার ভেবে দেখ এটি কী আশ্চর্য! 
তার বয়স এখন মাত্র সাত বছর, আর সে অনায়াসে এই বিরাট গোবর্ধন পর্বত 
তার হাতের উপর তুলে ধরল! হে নন্দ মহারাজ! আমাদের এখন সন্দেহ 
হচ্ছে__ তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই কোন দেবতা হবেন, তিনি কোন সাধারণ 
নরশিশু নন। হয়ত বা তিনি পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং” 
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লীলা পুরুযোত্রম শ্রীকৃষ্ণ 


এইভাবে বৃন্দাবনে গোপেদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা শুনে নন্দ মহারাজ 
বললেন, “বন্ধুগণ, তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তরে আমি কেবল গর্গ মুনি যা 
বলেছিলেন তা বলতে পারি। যাতে তোমাদের সন্দেহের নিরসন হয়। গর্গ মুনি 
যখন শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সংস্কার করার জন্য এসেছিলেন, তখন তিনি বলেন যে, 
এই বালক বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন বর্ণের রূপ ধারণ করে আবির্ভূত হন এবং এখন 
তিনি বৃন্দাবনে gaat নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তার নাম শ্রীকৃষ্ণ। পূর্বে 
তিনি শ্বেত এবং Twat নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন 
যে, এই বালক একসময় বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই জন্য OTE 
পুরুষেরা তাকে বাসুদেব বলে সম্বোধন করে থাকেন। 

“এছাড়া তিনি বলেছিলেন যে, এই বালকের গুণ এবং কর্ম অনুসারে বহু নাম 
ও রূপ আছে। গর্গাচার্য আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, এই বালক আমাদের 
বংশে সর্ববিধ মঙ্গলসাধন করবে এবং বৃন্দাবনের মানুষদের এবং গাভীদের দিব্য 
আনন্দ দান করবে। যদিও আমরা নানা রকম বিপদের সম্মুখীন হব, তবুও এই 
বালকের কৃপায় আমরা অনায়াসে মুক্ত হব। তিনি আরও বলেছিলেন যে, পূর্বে 
এই শিশু অধর্মের প্রভাব থেকে জগৎকে রক্ষা করেন এবং সাধুদের দুক্কৃতকারীদের 
হাত থেকে রক্ষা করেন। এছাড়াও তিনি বলেছিলেন, যে সৌভাগ্যবান মানুষ 
এই শিশুর প্রতি অনুরক্ত হবেন, তিনি কখনও তার শত্রুদের দ্বারা পরাভূত হবেন 
না এবং কখনই তার বিনাশ হবে না। এই শিশুটি ঠিক ভগবান বিষ্ণুর মতো 
যিনি সব সময় দেবতাদের সহায়তা করেন, এবং যার ফলে তারা কখনই অসুরদের 
দ্বারা পরাভূত হন না। গরগাচার্য সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, আমার এই শিশুপুত্রটি 
ঠিক বিষ্ণুর মতো শ্রী, গুণাবলী, কার্যকলাপ, প্রভাব এবং এশ্ব্যসম্পন্ন হবে, তাই 
তার এই সমস্ত আশ্চর্য কার্যকলাপ দেখে আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। 
এই কথা বলে গর্গাচার্য তার আশ্রমে ফিরে যান এবং সেই থেকে আমরা নিরন্তর 
এই শিশুটির আশ্চর্য সমস্ত কার্যকলাপ দর্শন করছি। গর্গাচার্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
আমিও মনে করি যে, এই শিশুটি নিশ্চয় স্বয়ং নারায়ণ অথবা নারায়ণের অবতার” 

সমস্ত গোপেরা যখন গভীর মনোযোগ সহকারে নন্দ মহারাজের কাছ থেকে 
গর্গ মুনির বিবরণ শুনলেন, তখন তারা আরও গভীরভাবে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য সমস্ত 
কার্যকলাপ উপলব্ধি করলেন এবং অন্তরে গভীর হর্ষ ও প্রশান্তি অনুভব করলেন, 
তীর সঙ্গে আলোচনা করার ফলে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে তাদের সমস্ত সংশয় দূর 
হল। Sal বললেন, “পরম করুণাময়, সৌন্দর্যময় এবং কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ আমাদের 
রক্ষা করুন। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র যখন শিলা এবং ঝড় BaP প্রচণ্ড বারিবর্ষণ করেছিল, 
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তখন আমাদের প্রতি তার গভীর সহানুভূতির ফলে পরিবার, পরিজন, গাভী এবং 
ধন-সম্পত্তি সহ আমাদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত তুলে ধরেছিলেন__ 
ঠিক যেভাবে একটি শিশু একটা ব্যাঙের ছাতা তুলে ধরে। তিনি আশ্চর্যভাবে 
আমাদের রক্ষী করেছিলেন। তিনি নিরন্তর আমাদের উপর এবং আমাদের গাভীদের 
উপর তার কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করুন। এই অপূর্ব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে আমরা 
যেন শান্তিতে বসবাস করতে পারি।” 


ইতি__“লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” acer 'অপৃবর লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ’ নামক 
যড়বিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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শ্রীকৃষ্ণ যখন গিরি গোবর্ধন ধারণ করে ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে বৃন্দাবন বাসীদের 
রক্ষা করলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র এবং গোলোক বৃন্দাবন থেকে সুরভী গাভী 
তার কাছে এসে উপস্থিত হল। স্বর্গের দেবতাদের রাজা ইন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন 
যে, শ্রীকৃষ্ণের চরণে তিনি মস্ত বড় অপরাধ করে ফেলেছেন; তাই তিনি নির্জনে 
শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। এসেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপন্মে 
পতিত হলেন যদিও তীর মাথায় সূর্যের মতো দীপ্তিময় মুকুট শোভা পাচ্ছিল। 
ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সন্বন্ধে অবগত ছিলেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ay, কিন্ত 
ইন্দ্র প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে বৃন্দাবনে সাধারণ 
গোপেদের সঙ্গে একজন সাধারণ নরশিশুর মতো লীলাবিলাস করতে পারেন। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন ইন্দ্রের আধিপত্য অস্বীকার করলেন, তখন ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, 
কেননা তিনি মনে করেছিলেন যে, তিনিই হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বেসর্বা এবং 
তার মতো শক্তিশালী আর কেউ নেই। কিন্তু এই ঘটনার পর তার দর্প চূর্ণ 
হয়েছিল। তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি প্রভু নন, তিনি ভৃত্য, তখন 
কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের সামনে এসে তিনি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে 
লাগলেন। 

Sey প্রার্থনা করলেন, “হে প্রভু, অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আমি মনে করেছিলাম 
যে, গোপেদের ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে আপনি আমার প্রতি অপরাধ করেছেন, এবং 
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আমি মনে করেছিলাম যে, সেই যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী আপনি উপভোগ করতে 
চেয়েছিলেন। আমি মনে করেছিলাম যে, গোবর্ধন পুজার নাম করে আমার প্রাপ্য 
বস্তু জোর করে নিয়ে নিচ্ছিলেন, তাই তখন আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। 
এখন আপনার কৃপায় আমি বুঝতে পেরেছি যে, আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, 
এবং আপনি সমস্ত জড় গুণের অতীত। আপনি জড় জগতের সত্বগুণের উর্ধে 
চিন্ময় বিশুদ্ধ ae অধিষ্ঠিত এবং আপনার দিব্য নাম সব রকমের জড় গুণের 
বিশৃঙ্খলার অতীত। আপনার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি এই জড় জগতের 
অতীত এবং তা কখনও প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যাঁরা 
কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন এবং যারা প্রকৃতির রজ ও তম গুণের প্রভাব থেকে 
সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছেন, তারাই কেবল আপনার ধামে প্রবেশ করতে পারেন। 
কেউ যদি মনে করে যে, আপনি যখন এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন 
আপনি জড় জগতের গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন, তবে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। জড়া 
প্রকৃতির গুণভিত্তিক মায়াজাল আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না এবং জগতে 
অবস্থানকালে আপনিও তাদের গ্রহণ করেন না। আপনি কখনই জড়া প্রকৃতির 
নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হন না। 

“হে প্রভু! আপনিই হচ্ছেন সমস্ত জগতের পরম পিতা। আপনিই সমস্ত 
জগতের পরম গুরু, এবং আপনিই সব কিছুর পরম অধীশ্বর। মহাকাল রূপে 
আপনি অত্যন্ত সুদক্ষভাবে অপরাধীদের দণ্ড দান করেন। এই জগতে আমার 
মতো বহু মূর্খ রয়েছে, যারা নিজেদের এই ব্রন্মাণ্ডে পরম ঈশ্বর বা সর্বেসর্বা বলে 
মনে করে। আপনি এত করুণাময় যে, তাদের সেই অপরাধের দণ্ড না দিয়ে, 
আপনি তাদের গর্ব খর্ব করবার আয়োজন করেন, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, 
আপনিই হচ্ছেন সর্বলোক-মহেশ্বর পরমেশ্বর ভগবান। 

“হে প্রভু, আপনিই হচ্ছেন পরম পিতা, পরম গুরু এবং পরম ঈশ্বর। তাই 
কোন জীব যখন অন্যায় আচরণ করে, তখন তাদের শাসন করার সমস্ত অধিকার 
আপনার আছে। পিতা, গুরুদেব এবং রাষ্ট্রপ্রধান সব সময়ই যথাক্রমে তাদের 
পুত্র, শিষ্য এবং প্রজাদের শুভাকাঙ্ক্ষী; এবং শুভাকাঙ্কীরূপে তাদের শাসন করার 
অধিকার আছে। আপনার ইচ্ছার প্রভাবে এই জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য 
আপনার অনন্ত-রূপে আপনি আবির্ভূত হন। এই ধরিত্রীকে ধন্য করবার জন্য 
আপনি আসেন এবং ঈশ্বর অভিমানে যারা এই জড় জগৎকে ভোগ করতে চায়, 
তাদের আপনি দণ্ডদান করেন। এই জড় জগতে বিভিন্ন ধরনের মানুষ সমাজের 
নেতা হওয়ার জন্য নিরন্তর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চলেছে। নেতা 
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হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হওয়ার আশা ব্যর্থ হলে সেই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা পরমেশ্বর 
ভগবান সাজতে চাইছে। এই জগতে আমার মতো সেই রকম অনেক মূর্খ জীব 
রয়েছে, কিন্তু যথাসময়ে, যখন তারা প্রকৃতিস্থ হয়, তখন তারা আপনার সেবায় 
যুক্ত Al আপনার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ মানুষদের আপনি সেই উদ্দেশ্যেই শাসন 
করেন। 

“হে ay, আমি আপনার চরণে মহা অপরাধ করেছি। এশ্বর্যমদে মত্ত হয়ে 
আমি আপনার অনন্ত বৈভব উপলব্ধি করতে পারিনি। তাই হে প্রভু, কৃপা করে 
আমাকে ক্ষমা করুন, কেননা আমি অতি মূর্খ। আপনি দয়া করে আমাকে 
আশীর্বাদ করুন যেন আমি কোনদিনও এই রকম মূর্খের মতো আচরণ না করি। 
হে প্রভু, আপনি যদি মনে করেন যে, এই অপরাধ এতই গর্হিত যে তা FA 
নয়, তা হলে আমি আপনার কাছে আবেদন করব যে, আমি আপনার নিত্য 
দাস; এই জগতে আপনার আবির্ভাবের কারণ হচ্ছে আপনার নিত্য সেবকদের 
রক্ষা করা এবং যে সমস্ত অসুর এই পৃথিবীকে ভারাক্রান্ত করার জন্য প্রবল 
সামরিক শক্তি সংগ্রহ করে, তাদের আপনি সংহার করেন। আপনার নিত্য সেবক 
বলে মনে করে আপনি কৃপা করে আমাকে ক্ষমা করুন। 

“হে প্রভু, আপনিই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। আমি আপনাকে আমার 
ভক্তিপূর্ণ প্রণতি নিবেদন করি, কেননা আপনিই হচ্ছেন পরম পুরুষ এবং পরম 
আত্মা। আপনি হচ্ছেন বসুদেবের পুত্র এবং আপনিই হচ্ছেন সমস্ত শুদ্ধ ভক্তদের 
আশ্রয়__পরম ঈশ্বর Ages! আপনি কৃপা করে আমার দণুবৎ প্রণতি গ্রহণ 
করুন। আপনিই হচ্ছেন পরম জ্ঞানের মূর্ত বিগ্রহ। আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে 
আপনার নিত্য রূপ নিয়ে যে কোনও জায়গায় আবির্ভূত হতে পারেন। আপনিই 
হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল কারণ এবং সমস্ত জীবের পরমাত্মা। আমার মহা মূর্খতার 
ফলে আমি ঝড়ঝঞ্জা এবং শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করে বৃন্দাবনে মহা উৎপাত সৃষ্টি করেছি। 
আপনি আমার যজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে প্রচণ্ড ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আমি 
এইভাবে আচরণ করেছি। কিন্তু প্রভু, আপনি আমার প্রতি এতই কৃপাময় যে, 
আমার wipe করে আপনি আমার প্রতি আপনার করুণা প্রদর্শন করেছেন। আমি 
তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেছি। হে Ay, আপনি কেবল পরম 
নিয়ন্তাই নন, আপনি সমস্ত জীবের পরম গুরুদেব ।” 

এইভাবে ইন্দ্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করলে ভগবান মধুর 
হেসে বললেন, “হে ইন্দ্র, তোমার প্রতি আমার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করার 
জন্য এবং আমি যে তোমার নিত্য প্রভু সেই কথা তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়ার 
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জন্য আমি তোমার যজ্ঞ বন্ধ করেছিলাম। আমি কেবল তোমারই প্রভু নই, আমি 
সমস্ত দেবতাদেরই প্রভু। তোমার সব সময় মনে রাখা উচিত যে, তোমার যে 
Oat তা আমারই কৃপার প্রভাবে তুমি প্রাপ্ত হয়েছ। সকলের সব সময় মনে 
রাখা উচিত যে, আমিই হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবান। আমি কাউকে আমার অনুগ্রহ 
প্রদর্শন করতে পারি, আবার কাউকে শাসনও করতে পারি। কেননা সকলেই 
আমার অধীন এবং আমার থেকে বড় কেউ নেই। আমি যখন দেখি যে, কেউ 
অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, তখন আমার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করে আমি 
তার সমস্ত এখ্বর্য হরণ করে নিই।” 

কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণ কোন ধনী ব্যক্তির সমস্ত ধন অপহরণ করে নেন যাতে 
তিনি তার চরণে আত্মনিবেদন করতে পারেন। এটি ভগবানের একটি বিশেষ 
কৃপা। অনেক সময় দেখা গেছে যে, অত্যন্ত এশ্বর্যশালী কোন মানুষ ভগবানের 
ভক্ত হওয়ার পর দরিদ্র হয়ে গেছেন। তা দেখে কারোর মনে করা উচিত নয় 
যে, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার ফলেই তিনি দরিদ্র হয়ে গেছেন। তার 
APS কারণ হচ্ছে যে, ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সত্বেও তার যথার্থ উদ্দেশ্য 
বিস্মৃত হয়ে তিনি জড় জগতকে ভোগ করতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলে তার 
ভগবন্তক্তি ব্যাহত হচ্ছিল। তাই ভগবান তীর প্রতি বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করে 
তার সমস্ত জড় এশ্বর্য অপহরণ করে নিলেন যাতে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের 
চরণে সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন করতে পারেন। 

ইন্দ্রকে উপদেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে স্বর্গলোকে ফিরে যেতে বললেন এবং 
তাকে সব সময় মনে রাখতে বললেন যে, তিনি পরমেশ্বর নন, তিনি হচ্ছেন 
পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক। তিনি তাকে আরও বললেন যে, তিনি যেন 
সর্বদাই তার আদেশ পালন করে গর্বরহিত হয়ে স্বর্গের দেবতাদের রাজা রূপে 
অবস্থান করেন। 

তারপর দিব্য সুরভী গাভী, যিনি ইন্দ্রের সঙ্গে Apacs দর্শন করতে 
এসেছিলেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন এবং তাকে আরাধনা করলেন। সুরভী 
শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করে বললেন, “হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি সমস্ত যোগীদের ঈশ্বর, 
কেননা আপনিই হচ্ছেন সমস্ত বিশ্বের আত্মা, এবং আপনার থেকেই সমস্ত সৃষ্টি 
প্রকাশিত হয়েছে। তাই যদিও ইন্দ্র আমার সন্তান-সন্ততি, বৃন্দাবনের গাভীদের 
বধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু আপনার আশ্রয়ে ছিল বলে আপনি তাদের 
সকলকে রক্ষা করেছেন। আপনি ছাড়া আর কাউকে আমরা পরমেশ্বর বলে জানি 
না, এবং অন্য কোনও দেবতাদের কাছেও আমরা আশ্রয় ভিক্ষা করি না। তাই 
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দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা 


আপনিই হচ্ছেন আমাদের ইন্দ্র, আপনি সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের পরম পিতা এবং 
আপনি গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও শুদ্ধ ভক্তদের রক্ষাকর্তা। হে বিশ্বের পরমাত্মা! 
এই পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। হে প্রভু! আমরা 
আমাদের দুধ দিয়ে আপনার অভিষেক করতে চাই।” 

এইভাবে সুরভী গাভী তার দুধ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন। 
দেবমাতৃদের প্রেরণায় ইন্দ্র, দেবতা ও খধিদের সঙ্গে এরাবতের শুঁড় মাধ্যমে 
মন্দাকিনীর জল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করলেন এবং তীর ‘গোবিন্দ’ নামকরণ 
করলেন। এইভাবে গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলের প্রতি প্রসন্ন হলেন। তখন 
aad, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, চারণ সকলে সমবেত হয়ে ভগবানের দিব্য নাম স্মরণ করে 
তার মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। অন্দরারা হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করতে লাগলেন। 
দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের উপর পারিজাত-পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন এবং তার BIS 
করতে লাগলেন। তখন ব্রিলোক শান্তি লাভ করেছিল এবং গাভীরা পৃথিবীকে 
দুপ্ধধারায় সিক্ত করেছিল। নদীগুলি ক্ষীরবাহিনী হয়েছিল, বৃক্ষগলি মধুবর্ষণ 
করেছিল। কর্ষণ বিনা পরিপক্ক ওষধি পরিপূর্ণ পর্বতসমূহ গর্ভাগত মণিমাণিক্য বাইরে 
প্রকাশিত করে ধারণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির ফলে তখন সব কিছুই অত্যন্ত 
মঙ্গলময় হয়ে উঠেছিল এবং হিংজ্র-স্বভাব পশুরাও শক্রভাব রহিত হয়েছিল। 
এইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের ফলে সমস্ত জগতের মঙ্গল হয়। এমন কি 
হিংস্র পশুরাও তাদের হিং প্রবৃত্তি বর্জন করে দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত হয়। 

গো এবং গোকুলের পতি গোবিন্দকে ASS করে দেবরাজ ইন্দ্র তীর অনুমতি 
নিয়ে অন্য সমস্ত দেবতা পরিবৃত হয়ে স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুষোভম শ্রীকৃষ্ণ” ses “দেবরাজ Bera প্রাথর্না’ নামক 
ACIS অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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অষ্টবিংশতি অধ্যায় 
বরণের কবল থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার 


গোবর্ধন পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল অমাবস্যার দিন। তারপর সাতদিন ধরে ইন্দ্রের 
রোষে প্রচণ্ড ঝড়ঝঞ্জা এবং শিলাবৃষ্টি হয়েছিল। শুক্লপক্ষের নটি দিন কেটে গেল, 
দশম দিনে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন এবং এইভাবে সেই ঘটনার 
শান্তিপূর্ণ মীমাংসা হয়। তারপর শুর্রুপক্ষের একাদশীর দিন মহারাজ নন্দ সারাদিন 
উপবাস করে ছাদশীর দিন খুব ভোরে যমুনায় স্নান করতে গেলেন। তিনি নদীর 
গভীর জলে প্রবেশ করলেন এবং তখন জলের দেবতা বরুণের ভৃত্যরা তাকে 
বন্দী করে বরুণদেবের কাছে নিয়ে যায় কেননা তিনি অসময়ে সেই নদীতে স্নান 
করছিলেন। জ্যোতিষ গণনা অনুসারে, যে সময় তিনি স্নান করছিলেন, সেই 
স্নান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেই সময়টা ছিল সূর্য উদয়ের অনেক পূর্বে এবং 
সেই সময়টা ছিল অশুভ। তাই বরুণদেবের অনুচরেরা তাকে বন্দী করে নিয়ে 
যায়। 

বরুণদেবের ভূত্যরা যখন নন্দ মহারাজকে ধরে নিয়ে গেল, তখন নন্দ 
মহারাজের সহচরেরা উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরামের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। 
তখনই শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বুঝতে পারলেন যে, বরুণদেব নন্দ মহারাজকে বন্দী 
করে নিয়ে গেছেন। তাই তারা তৎক্ষণাৎ তাদের পিতাকে রক্ষা করার জন্য বরুণের 
আলয়ে গেলেন। বৃন্দাবনবাসী ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের ভগবান ছাড়া আর কোন 
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বরুণের কবল থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার 


আশ্রয় নেই, তাই শিশু যেমন বিপদে পড়লে তার মা-বাবার সাহায্য প্রার্থনা করে, 
তারাও ঠিক তেমনভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য প্রার্থনা করতেন। বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণ 
ও বলরামকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বর্ধনা করে বললেন, “হে প্রভু! আজ আপনার 
দর্শন পেয়ে আমার দেহ ধারণ সার্থক হল। যদিও আমি সমুদ্রের সমস্ত রত্বরাজির 
অধীশ্বর তবুও আমি জানি যে, এই সমস্ত ধন সম্পদের দ্বারা জীবন সার্থক হয় 
না। কিন্তু আজ আপনার দর্শন পেয়ে আমার জীবন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হল। 
কেননা আপনার দর্শন লাভের ফলে আমাকে আর জড় শরীর ধারণ করতে হবে 
না। তাই হে প্রভু! হে পরম ব্রহ্ম, সর্ব জীবের পরমাত্মা, পরমেশ্বর ভগবান, 
আমি আপনাকে আমার সম্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি জানাই। আপনি হচ্ছেন পরম পুরুষ; 
জড়া প্রকৃতির দ্বারা আপনি কোনভাবে প্রভাবিত হন না। আমি অত্যন্ত দুঃখিত 
যে, আমার মূর্খতার বশে, কর্তব্য-অকর্তব্য জ্ঞান রহিত হয়ে ভ্রান্তিশত আমি 
আপনার পিতা নন্দ মহারাজকে বন্দী করেছি। তাই আমার ভূত্যদের এই অপরাধের 
জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার মনে হয় এ যেন আমাকে 
আপনার দর্শন দান করে কৃপা প্রদর্শন করবার জন্য আপনারই পরিকল্পনা। হে 
প্রভু! শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, আমার প্রতি প্রসন্ন হোন__আপনার পিতা এখানে 
উপস্থিত। আপনি এখনই তীকে নিয়ে যেতে পারেন।” 
বন্ধুদের সামনে উপস্থিত হলেন। বরুণদেবতা এত এশ্র্ষশালী হওয়া সত্ত্বেও 
শ্রীকৃষ্তকে তিনি যে সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন, তা দেখে নন্দ মহারাজ অত্যন্ত 
আশ্চর্য হয়েছিলেন এবং তার বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি সেই 
আশ্চর্য ঘটনার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন। 

প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ যদিও এই রকম আশ্চর্য সমস্ত কর্ম করছিলেন, কিন্তু তবুও 
নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা ভাবতেই পারলেন না যে, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর 
ভগবান। পক্ষান্তরে, তারা সব সময়ই তাকে তাদের স্নেহের দুলাল বলেই মনে 
করতেন। তাই নন্দ মহারাজ বুঝতে পারলেন না যে, বরুণদেব শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা 
করেছিলেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। পক্ষান্তরে, তিনি মনে 
করেছিলেন যে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন তাদের অপূর্ব মাধুর্যমণ্ডিত Kuga, তাই 
বরুণদেবও তাকে শ্রদ্ধা করেছিলেন। নন্দ মহারাজের বন্ধুরা, সমস্ত গোপেরা অধীর 
আগ্রহে জানতে চেয়েছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান 
এবং তারা জানতে চেয়েছিলেন, তিনি তাদের মুক্তিদান করবেন কিনা। এইভাবে 
তারা যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাদের মনের 
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কথা জানতে পেরে, তীরা যে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন, সেই সম্বন্ধে তাদের আশ্বস্ত 
করার জন্য তাদের বৈকুষ্ঠলোক প্রদর্শন করালেন। সাধারণ মানুষেরা সচরাচর 
এই জড় জগতে নানা রকম কঠোর পরিশ্রম করে চলে, এবং তাদের কোন ধারণাই 
নেই যে, আর একটি জগৎ আছে যার নাম চিৎ-জগৎ, যেখানে জীবন সৎ, চিৎ 
এবং আনন্দময়। যে কথা ভগবদৃগীতায় ভগবান বলেছেন-_যদ্‌ গতা ন নিবতর্তে 
তদ্ধাম পরমং মম ! অর্থাৎ আমার সেই দিব্য ধামে একবার গেলে কাউকে আর 
এই মৃত্যু এবং দুঃখময় জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব সময়ই বদ্ধ জীবদের এই জড় জগতের অনেক 
অনেক উবে, এই জড় জগতের অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, চিন্ময় জগতের 
কথা জানাতে ব্যপ্র হয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ সব সময়ই বদ্ধ জীবের প্রতি অত্যন্ত 
করুণাময়। কিন্তু ভগবদূগীতায় তিনি বলেছেন যে, তার ভক্তদের প্রতি তিনি 
বিশেষভাবে বাৎসল্য প্রকাশ করেন। তাদের অন্তরের আকাঙ্ষার কথা জানতে 
পেরে শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করলেন যে, বৃন্দাবনে তার ভক্তদের তিনি 
চিদাকাশে বৈকুষ্ঠলোকের কথা জানাবেন। এই জড় জগতে প্রতিটি বদ্ধ জীবই 
অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার অর্থ হচ্ছে যে, প্রতিটি বদ্ধ জীবই 
তার জড় দেহটাকে তার স্বরূপ বলে মনে করে দেহাত্মবুদ্ধিতে মগ্ন হয়ে আছে। 

প্রত্যেকেই ভ্রান্তিশত মনে করছে যে, সে এই জড় জগৎ থেকে উদ্ভূত হয়েছে 
এবং এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে প্রত্যেকেই অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে বিভিন্ন শরীর 
ধারণ করে চলেছে। জড় দেহের বিভিন্ন কার্যকলাপকে বলা হয় কর্ম। প্রতিটি 
বদ্ধ জীবই তার জড় দেহকে তার স্বরূপ বলে মনে করে তার দেহের প্রবৃত্তি 
অনুসারে কর্ম করে চলেছে। এই সমস্ত কর্মের ফলে তার পরবর্তী জীবন নিধাঁরিত 
হচ্ছে। যেহেতু চিন্ময় জগৎ বা ভগবদ্ধাম সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তাই 
তারা চিন্ময় কার্যকলাপের বা ভক্তিযোগের অনুশীলন করে না। যাঁরা যথাযথভাবে 
ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন, তারা এই দেহত্যাগ করার পর সরাসরিভাবে চিৎ- 
জগতে ফিরে যান এবং সেখানে বৈকুষ্ঠলোকে অধিষ্ঠিত হন। বৃন্দাবনের সমস্ত 
অধিবাসীরা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত। তাই তারা যে কৃষ্ণলোকে ফিরে যাবেন, সেই 
সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। এই কৃষ্ণলোক বৈকুষ্ঠলোকেরও Grek এবং বৃন্দাবনের 
অধিবাসীরা বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করে সেই কৃষ্ণলোকে প্রবিষ্ট হন। যাঁরা সর্বক্ষণ 
কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেছেন, তারা দেহত্যাগ করার পর এই 
জড় জগতে যে ব্ৰহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হচ্ছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ করার 
সুযোগ পান। শ্রীকৃষ্ণের লীলা এক same থেকে আরেক ব্রন্মাণ্ডে নিত্যকাল 
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ধরে চলছে। সূর্য যেমন সর্বক্ষণই এই পৃথিবীর এক জায়গা থেকে আরেক 
জায়গায় তার কিরণ বিতরণ করছেন, ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই জড় 
জগতে এক ব্ৰহ্মাণ্ড থেকে আরেক ব্রহ্মাণ্ডে নিত্যকাল ধরে চলছে। ভগবানের 
যে শুদ্ধ ভক্তরা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভক্তি সম্পাদন করেছেন, তীরা তৎক্ষণাৎ যেই 
ব্ৰহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ তার লীলাবিলাস করছেন, সেখানে শ্রীকৃষ্ণের সেই লীলায় অং 
শগ্রহণ করার সুযোগ পান। সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার প্রথম 
সুযোগ পান। এইভাবে তার শিক্ষা চলতে থাকে, যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের 
বৃন্দাবনলীলা আমরা দেখতে পাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণ তাই ব্রজবাসীদের কাছে PIF 
প্রকাশিত করলেন যাতে তীরা তাদের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন। 
এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাদের নিত্য, শাশ্বত, অন্তহীন এবং পূর্ণ জ্ঞানময় চিৎ-জগৎ 
প্রদর্শন করালেন। এই জড় জগতের বিভিন্ন স্তর অনুসারে বিভিন্ন রূপ আছে 
এবং বিভিন্ন স্তর অনুপাতে জ্ঞান প্রকাশিত হয়। যেমন, একটি শিশুর জ্ঞান 
প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জ্ঞানের মতো পূর্ণ নয়। সর্বত্রই বিভিন্ন স্তরের জীব রয়েছে; 
জলচর, গাছপালা, সরীসৃপ, কীটপতঙ্গ, পক্ষী, পশু, এবং অসভ্য-ও সভ্য মানুষেরও 
উধধ্বে রয়েছেন দেবতা, চারণ, সিদ্ধ এবং অবশেষে সর্বোচ্চলোক ব্ৰহ্মলোক, যেখানে 
ব্ৰহ্মা বাস করেন এবং এই দেবতাদের মধ্যেও জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কিন্তু 
এই জড় জগৎ অতিক্রম করে বৈকুষ্ঠলোকে সকলেই পূর্ণ জ্ঞানময়। বৈকুষ্ঠলোকে 
বা কৃষ্ণলোকে প্রতিটি জীবই ভক্তি সহকারে ভগবানের সেবায় যুক্ত। 
ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, পূর্ণজ্ঞান মানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
জানা। বেদ এবং ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মজ্যোতি বা চিদাকাশে সূর্য, 
চন্দ্র বা বৈদ্যুতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই সমস্ত গ্রহগুলি জ্যোতির্ময় 
এবং তা নিত্য। ব্রন্মজ্যোতি বা চিদাকাশে সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কোন প্রশ্ন ওঠে 
না। ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, এই জড় জগতের Grek আর একটি নিত্য 
জগৎ রয়েছে, যেখানে সব কিছুই নিত্য, শাশ্বত, অবিনশ্বর। এই চিৎ-জগতের 
তথ্য পাওয়া যায় মহান মুনি-ঝষি এবং মহাত্মাদের কাছ থেকে, যীরা জড়া প্রকৃতির 
গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সেই চিন্ময় স্তরে 
অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ তার পক্ষে চিন্ময় জগৎ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভক্তিযোগ অবলম্বন করে দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা 
কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে এই জড়া প্রকৃতির গুণ থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত স্তরে 
অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত ভক্ত সহজেই চিৎজগৎ বা 
বৈকুঠলোকের প্রকৃতি উপলব্ধি করতে পারেন। বৃন্দাবনের অধিবাসীরা সর্বক্ষণ 
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শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকার ফলে অতি সহজেই বৈকুষ্ঠলোকের দিব্য প্রকৃতি 
সম্বন্ধে অবগত হতে পেরেছিলেন। 

এইভাবে নন্দ মহারাজের অধীন সমস্ত গোপদের শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে নিয়ে 
গেলেন যেখানে পরে তিনি অক্তুরকে বৈকুষ্ঠলোক দেখিয়েছিলেন। তারা সেখানে 
স্নান করলেন এবং বৈকুষ্ঠলোক দর্শন করলেন। চিৎজগৎ এবং বৈকুষ্ঠলোক দর্শন 
করার পর নন্দ আদি গোপেরা দেখলেন যে, অপূর্ব সুন্দর স্তুতি দ্বারা মূর্তিমান 
বেদ সকল শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করছেন। তা দেখে তারা অত্যন্ত বিস্মিত এবং 
পরমানন্দে মগ্ন হলেন। 


ইতি__“লীলা YRCMGT DPB” ABT বরুণের হাত থেকে নন্দ মহারাজকে 
উদ্ধার” নামক অষ্টবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


' শ্ৰীমন্ডাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, শারদীয়া পূর্ণিমায় রাসলীলা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, গোবর্ধন পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
কার্তিক মাসে অমাবস্যার ঠিক পরের দিন এবং তারপর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠিত হয়; 
তারপর ইন্দ্রের রোষে ASA এবং প্রচণ্ড বর্ষণ হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ শুক্রুপক্ষের 
নবমী তিথি পর্যন্ত সাতদিন গিরি-গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। তারপর দশমীর 
দিন বৃন্দাবনবাসীরা নিজেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের আশ্চর্য সমস্ত কার্যকলাপের 
আলোচনা করেন এবং তার পরের দিন নন্দ মহারাজ একাদশী পালন করেন। 
তারপর দ্বাদশীর দিন নন্দ মহারাজ যমুনায় স্নান করতে গিয়ে বরুণের ভৃত্য কর্তৃক 
বন্দী হন, এবং তারপর শ্রীকৃষ্ণ তাকে উদ্ধার করেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ গোপগণসহ 
নন্দ মহারাজকে বৈকৃষ্ঠলোক প্রদর্শন করান। 

এইভাবে অবশেষে শরৎ খতুর পূর্ণিমা এল। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাকে 
শারদীয়া পূর্ণিমা বলা হয়। শ্রীমভাগবতের বর্ণনা থেকে জানতে পারা যায় যে, 
ব্লজগোপিকাদের সঙ্গে রাসলীলা উপভোগ করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে আরও এক 
বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সাত বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন পর্বত ধারণ 
করেছিলেন। তাই যখন রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল 
আট বছর। 
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বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, একজন নট যখন বহু নটীদের সঙ্গে নৃত্য 
করেন, তখন সেই যৌথ নৃত্যকে বলা হয় রাসনৃত্য। শরৎকালের পূর্ণিমার রাত্রে 
শ্রীকৃষ্ণ নানা রকম সুন্দর পুষ্পে, বিশেষ করে অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত মল্লিকা পুষ্পে 
সজ্জিত হলেন। তাকে পতিরূপে লাভ করবার জন্য কাত্যায়নী দেবীর কাছে 
গোপীদের প্রার্থনার কথা তার মনে পড়ে গেল। তিনি ভাবলেন যে, শরৎকালের 
পূর্ণিমার রাত তাদের সঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত সময়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তখন 
তাকে তীদের পতিরূপে পাওয়ার বাসনা পূর্ণ করবেন। 

শ্রীমভাগবতে এখানে ভগবান অপি’ কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার অর্থ 
হচ্ছে__যদিও শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি যড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, তার কোন 
বাসনাই অপূর্ণ থাকে না, কিন্তু তবুও তিনি গোপিকাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতে 
চেয়েছিলেন। ভগবান অপি’ কথাটির মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে, সাধারণ যুবক 
রকম নয়। শ্রীমন্াগবতে আরও বলা হয়েছে, যোগমায়ামূউপাশ্রিত' যার অর্থ 
হচ্ছে__যোগমায়াকে আশ্রয় করে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে তার নৃত্যলীলা বিলাস 
করেছিলেন, মহামায়ার কবলিত হয়ে নয়। এই জড় জগতে যুবক-যুবতীদের যে 
নাচ, তা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মহামায়ার কর্তৃত্বাধীনে হয়ে থাকে। কিন্ত 
গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা যোগমায়ার স্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
মহামায়া এবং যোগমায়ার পার্থক্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে, 
সোনার সঙ্গে লোহার পার্থক্যের মতো। সোনা এবং লোহা উভয়েই ধাতু, কিন্তু 
গুণগতভাবে তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তেমনই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে ব্রজগোপিকাদের 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা সাধারণ যুবক-যুবতীর মিলনের মতো বলে মনে হয়, 
কিন্তু গুণগতভাবে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মহান আচার্ষেরা এর পার্থক্য নিরূপণ করে 
গেছেন, কেননা তারা সাধারণ মানুষের কাম এবং কৃষ্ণপ্রেমের পার্থক্য উপলব্ধি 
করতে পারেন। 

মহামায়ার রাজ্য এই জড় জগতে যুবক-যুবতীর নৃত্য ইন্দ্রিয় সুখভোগের কামনার 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন তার বাঁশি বাজিয়ে গোপীদের আহ্বান 
করেছিলেন, তখন গোপীরা আকুল হয়ে রাসস্থলীতে ছুটে এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের 
অপ্রাকৃত বাসনার তৃপ্তি সাধন করার জন্য। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেছেন, আতন্দিয়প্রীতি-বাঞ্চা__তারে বালি কাম’! 
কৃষ্ণেন্দিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে ‘প্রেম’ নাম ॥ অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যে বাসনা, 
তা হচ্ছে কাম, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্িয়ের তৃপ্তি সাধন করার যে ইচ্ছা, তা হচ্ছে 
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প্রেম। অর্থাৎ আমাদের নিজেদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার জন্য যখন কর্ম করা 
হয়, সেই কর্ম হচ্ছে জড় কর্ম, কিন্তু তা যখন শ্রীকৃষ্ণের তৃত্তিসাধন করবার জন্য 
করা হয়, তখন তা চিন্ময় ভগবদ্তক্তি। সমস্ত কর্মের পেছনেই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা 
রয়েছে। চিন্ময় স্তরে তা সাধিত হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির 
জন্য, কিন্তু জড়জাগতিক স্তরে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনই হচ্ছে উদ্দেশ্য। 
ৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, এই জড় জগতে একজন ভৃত্য যখন প্রভুর সেবা 
করে, সে তখন প্রকৃতপক্ষে তার প্রভুর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে না; 
পক্ষান্তরে, তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করে। মালিক যদি বেতন দেওয়া 
বন্ধ করে দেয়, তা হলে সেই ভৃত্য আর সেই প্রভুর সেবা করবে না। অর্থাৎ 
ভৃত্য প্রভুর সেবা করছে, মাসের শেষে বেতন পেয়ে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন 
করার জন্য। চিন্ময় স্তরে কিন্তু ভক্ত কোন রকম বেতন বা প্রতিদানের প্রত্যাশা 
না করেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, এবং সর্ব অবস্থাতেই তিনি 
ভগবানের সেবা করে চলেন। এটাই হচ্ছে কৃষ্ণভক্তি এবং জড়ভোগের পার্থক্য 
_ এখানে আমরা দেখতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের সঙ্গে রাসলীলা 
বিলাস করেছিলেন, তখন তীর বয়স ছিল আট বছর। সেই সময় অনেক গোপীই 
অল্প বয়সেই বিবাহ হয়ে যেত। অনেক সময় দেখা গেছে, বার বছর বয়সেই 
বালিকারা মা হয়ে গেছে। তখন যে সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে 
কামনা করেছিলেন, তাদের ইতিমধ্যেই বিবাহ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলেও 
তারা শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে পাওয়ার আশা পোষণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি তাদের মনোভাব ছিল প্রণয়িনীর মতো। তাই গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
এই প্রেমকে বলা হয় পরকীয়া প্রেম। কোন বিবাহিতা পুরুষ অথবা স্ত্রী যখন 
অপর স্ত্রী বা পুরুষকে কামনা করে, তখন তাকে বলা হয় পরকীয়া প্রেম। 
ভোক্তা। সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে কামনা করেছিলেন। কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে তাদের সকলকে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকে 
তাদের পরম পতিরূপে পাওয়ার স্বাভাবিক বাসনা তাদের মধ্যে ছিল, তাই 
গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেই সম্পর্ককে বলা হয় পরকীয়া প্রেম। এই 
পরকীয়া রস অপ্রাকৃত জগতে গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান। জড় জগতে 
পরকীয়া রসে যে সমস্ত বিকৃতি দেখা যায়, GAPS জগতে গোলোক-বৃন্দাবনে 
সেই রকম বিকৃতির কোন সম্ভাবনা নেই। এই জড় জগতে পরকীয়া রস অতি 
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জঘন্য, কিন্তু অপ্রাকৃত জগতে এই রসে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের যে সম্পর্ক, 
তা সর্বোচ্চ মহিমামণ্তিত। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার ভক্তের সম্পর্ক নানা রকমের 
হতে পারে, যথা-_দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধূর্য। এই সমস্ত সম্পর্কের মধ্যে 
পরকীয়া রসের যে সম্পর্ক, তা হচ্ছে সর্বোত্তম। 

এই জড় জগৎ হচ্ছে চিৎ জগতের প্রতিবিম্ব; এটা ঠিক জলাশয়ের পাশে একটি 
গাছের প্রতিবিশ্বের মতো। গাছের ডগাটা যেমন প্রতিবিন্বতে সব চাইতে নীচে 
দেখা যায়, তেমনই পরকীয়া প্রেম যখন এই জড় জগতে বিকৃতভাবে প্রতিবিস্বিত 
হয়, তখন তা অত্যন্ত জঘন্য বলে মনে হয়। তাই মানুষ যখন গোপীদের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা অনুকরণ করে, তখন তারা কেবল অপ্রাকৃত পরকীয়া রসের 
জঘন্য বিকৃত প্রতিবিম্ব উপভোগ করার চেষ্টা করে। এই জড় জগতে এই অগ্রাকৃত 
পরকীয়া রস উপভোগ করা কখনই সম্ভব নয়। শ্রীমাগবতে বলা হয়েছে যে, 
স্বপ্নে এবং কল্পনাতেও এই পরকীয়া রস অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। 
যারা তা করে, তারা সব চাইতে তীব্র বিষ পান করছে। 

পরম ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণ যখন শরওকালের পূর্ণিমার রাতে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গসুখ 
সৌন্দর্য নিয়ে আকাশে উদিত হলেন। শরৎকালের পূর্ণিমার রাত হচ্ছে সব চাইতে 
সুন্দর রাত্রি। ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের আগ্রা শহরে তাজমহল নামে একটি 
স্মৃতিসৌধ আছে যা সব চাইতে দুর্লভ মর্মর দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। 
শরৎকালের পূর্ণিমার রাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষেরা আসে এই 
স্মৃতিসৌধে টাদের অপূর্ব সুন্দর প্রতিফলন দর্শন করবার জন্য। এইভাবে আজও 
শারদীয়া পূর্ণিমা উদযাপিত হয়ে আসছে। 

পূর্বদিগন্তে যখন পূর্ণিমার চাদের উদয় হল, তখন সব কিছু তার রক্তিম আভায় 
রঞ্জিত হল। চন্দ্র উদয়ের ফলে মনে হল যেন সমস্ত আকাশ কুমকুমের রঙে 
আরক্তিম হয়ে উঠল। দুর প্রবাস থেকে বহুদিন পরে পতি যখন ঘরে ফিরে 
আসে, তখন সে কুমকুম দিয়ে তার পত্নীর মুখ রাঙিয়ে তোলে। এইভাবে বহু 
আকাঙ্ক্ষিত শারদীয়া পূর্ণিমার চন্দ্রোদয় পূর্ব দিগন্তকে রাঙিয়ে তুলেছিল। 

চন্দ্র উদয়ের ফলে গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নাচবার বাসনা বর্ধিত হল। 
বনগুলি তখন সুবাসিত ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছিল। চারদিক তখন স্নিগ্ধ এবং 
উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন তীর বাঁশি বাজাতে লাগলেন, বৃন্দাবনের 
সমস্ত গোপীরা তখন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের উদয়, রক্তিম দিগন্ত, 
শ্লিপ্ধ এবং মনোরম পরিবেশ এবং পূর্ণ বিকশিত পুষ্পের সৌরভ সেই বাঁশির সুরের 
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প্রতি তাদের আকর্ষণ সহস্র গুণে বর্ধিত করেছিল। এই সকল গোপীরাই 
স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন, এবং তারা যখন 
তার বংশীধ্বনি শুনতে পেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণের ইন্ড্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করার জন্য 
তারা আকুল হয়ে উঠলেন। 

সেই বংশীধ্বনি শোনামাত্রই তারা তাদের সমস্ত কাজ ফেলে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
যেখানে দাড়িয়ে ছিলেন, সেখানে ছুটে গেলেন। তীরা যখন ভ্রতবেগে ছুটছিলেন, 
তখন তাদের কানের দুল আন্দোলিত হচ্ছিল। তারা সকলে বংশীবটের দিকে 
ধাবিত হলেন। তাদের কেউ তখন গো-দহন করছিলেন, কিন্তু সেই দোহন কার্য 
ফেলে রেখে তারা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন। তাদের একজন 
উনানে দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, সেই দুধ উথলে পড়ে গেল কিনা সেই সম্বন্ধে কোন 
ভ্রক্ষেপ না করে তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন। তাদের কেউ 
কেউ তাদের শিশুদের স্তন্যদান করছিলেন, এবং কেউ পরিবারের সদস্যদের খাদ্য 
পরিবেশন করছিলেন, কিন্তু তারা সেই সমস্ত কাজ ফেলে রেখে দিয়ে তৎক্ষণাৎ 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য ছুটে গেলেন। অনেকে তাদের পতিদের 
সেবা করছিলেন এবং কেউ ভোজন করছিলেন, কিন্তু তাদের পতিসেবা, ভোজন 
সব কিছু ফেলে রেখে তারা তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বেরিয়ে 
পড়লেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আগে তাদের 
মুখে প্রসাধন করছিলেন অথবা সুন্দর সঙ্জায় ভূষিত হচ্ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
তারা তাদের প্রসাধন সমাপ্ত করতে পারলেন না, এবং সুন্দরভাবে তাদের কাপড় 
পরতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎ তারা আকুল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করার 
জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তাদের প্রসাধন অসমাপ্ত রয়ে গেল। তাদের কেউ কেউ 
অঙ্গের উপরিভাগের বস্তু নিন্নভাগে এবং নিন্নভাগের বস্তু উপরিভাগে পরিধান করে 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। 

গোপীরা যখন ত্রস্তপদে তাদের আবাস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের 
পতি, পিতা এবং ভ্রাতারা হতবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তারা কোথায় যাচ্ছেন! 
তারা ছিলেন যুবতী স্ত্রী, তাই তারা তাদের পতি, compare অথবা পিতার 
তত্বাবধানে ছিলেন। তাদের অভিভাবকেরা তাদের শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে নিষেধ 
করলেন। কিন্তু তারা সেই কথা শুনলেন না। কেউ যখন পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় 
পরোয়া করেন না, তা সে যত জরুরীই হোক না কেন। কৃষ্তভাবনার অমৃত 
এতই মধুর যে, তা সব রকমের জড় বন্ধন থেকে স্বস্তি দান করে। শ্রীল রূপ 
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গোস্বামী একটি অপূর্ব সুন্দর শ্লোক রচনা করে গেছেন যেখানে একজন গোপী 
আরেক গোপীকে উপদেশ দিচ্ছেন, “হে সখী, তুমি যদি সমাজ, আত্মীয়-স্বজনের 
স্নেহ এবং বন্ধুর ভালবাসা উপভোগ করতে চাও তা হলে দয়া করে স্মিতমুখ 
গোবিন্দের কাছে যেও না, যিনি যমুনার তীরে দাড়িয়ে তার বাঁশি বাজাচ্ছেন, 
পূর্ণচন্দ্রের আলোকে যার অধর ওষ্ঠ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।” 

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রকারান্তরে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাস্যমণ্ডিত 
মুখচন্দ্রের সৌন্দর্যে যিনি আকৃষ্ট হয়েছেন, তার জড় সুখভোগের সমস্ত বাসনা 
বিনষ্ট হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনায় প্রগতির লক্ষণ। যে মানুষ 
কৃষ্ণভাবনায় প্রগতি লাভ করেছেন, তিনি অবশ্যই সব রকমের জড়জাগতিক 
কার্যকলাপ এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রচেষ্টা বর্জন করেন। 

কয়েকজন গোপী তাদের পতিদের দ্বারা প্রতিহত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত 
হওয়ার জন্য যেতে পারলেন না, তাদের পতিরা তাদের দরজা বন্ধ করে আটকে 
রাখলেন। শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে না পেরে তারা চোখ বন্ধ করে শ্রীকৃষ্ণের 
অপ্রাকৃত রূপের ধ্যান করতে লাগলেন। তাদের মনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ 
ইতিমধ্যে বিরাজমান ছিল। এই সমস্ত গোপিকারাই হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ যোগী; যা 
ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে__যোগিনামপি সবের্যাং মদৃগতেনান্তরাত্মনা | শ্রদ্ধাবান্‌ 
ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতো ॥ যিনি সর্বক্ষণ প্রীতি সহকারে তীর 
হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করেন এবং নিরন্তর শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, 
তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। প্রকৃতপক্ষে, যোগী তার হৃদয়ে বিষ্ণুর ধ্যান করেন। 
তিনি হচ্ছেন যথার্থ যোগী। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত বিষ্ণুতত্বের উৎস। তাই যীরা 
তার ধ্যানে মগ্ন, তাঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। সেই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
যেতে পারলেন না, তাই তীরা সিদ্ধ যোগীর মতো তীদের হৃদয়ে তীর ধ্যান করতে 
লাগলেন। 

বদ্ধ অবস্থায় জীব দুই রকমের কর্ম করতে পারে-__যে সমস্ত বদ্ধ জীব নিরন্তর 
পাপকর্মে রত, তারা সেই পাপের ফলে দুঃখ ভোগ করে এবং যারা পুণ্যকর্ম 
করে, তার ফলে তারা জড় সুখ ভোগ করে। এই জড় দুঃখ বা জড় সুখ জড় 
প্রকৃতির প্রভাবে ভোগ হয়। 

শ্রীকৃষ্ণের সহচরী গোপিকারা, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য 
সমবেত হয়েছিলেন, তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত। অধিকাংশ গোপী শ্রীকৃষ্ণের নিত্য 
সহচরী। এই সম্বন্ধে বহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে__ আনন্দচিন্নয়রস প্রতিভাবিতাভি? 
TAPS জগতে শ্রীকৃষ্ণের সহচরেরা, বিশেষ করে গোপিকারা তার হাদিনীশক্তির 
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প্রকাশ। তারা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রকাশ। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জড় জগতে 
থেকে সেই স্তরে উন্নীত হচ্ছেন, তারা তার সেই লীলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ 
পান। যে সমস্ত গোপিকারা এই জড় জগৎ থেকে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় অংশগ্রহণ 
করেছিলেন, তারা ছিলেন সাধারণ মানবী । তারা যদিও কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে 
থাকেন, নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করার ফলে তারা সেই কর্মফল থেকে পূর্ণরূপে 
মুক্ত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে না পাওয়ার গভীর বেদনাময় আকুলতায় 
তীরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের বিরহে তীর প্রতি তাদের 
TAPS প্রেমের আনন্দানুভূতি তাদের সব রকমের জড়জাগতিক পুণ্যকর্মের অতীত 
অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত করেছিল। বদ্ধ জীবেরা পাপ অথবা পুণ্যের প্রভাবে জন্ম- 
মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান শুরু করার ফলে সেই 
পাপ-পুণ্যের স্তর অতিক্রম করে সম্পূর্ণভাবে নির্মল হয়ে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচরী 
ব্রজগোপিকার পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা হচ্ছে তার হাদিনীশক্তির প্রকাশ। সমস্ত 
গোপিকারাই তাদের চিত্তে পরকীয়া প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিলেন, তার 
ফলে GA জড় জগতের সব রকমের কর্মবন্ধনের কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন 
এবং তাদের অনেকে তৎক্ষণাৎ জড়া প্রকৃতির তিন গুণের অধীন জড় দেহ 
পরিত্যাগ করে অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 

যে সমস্ত গোপী রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সমবেত হয়েছিলেন, তাদের কথা 
পরীক্ষিৎ মহারাজ শুকদেব গোস্বামীকে বর্ণনা করতে শুনলেন। তিনি যখন শুনলেন 
যে, কয়েকজন গোপী কেবল শ্রীকৃষ্ণকে তীদের প্রণয়ীরূপে ধ্যান করার ফলে 
জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করেছিলেন, তিনি তখন 
জিজ্ঞাসা করলেন, “গোপীরা জানতেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। 
তাদের কাছে তিনি ছিলেন কেবল একটি অপূর্ব সুন্দর বালক, যে ছিল তাদের 
প্রণয়ী। তা হলে কিভাবে তাকে কেবল তাদের প্রণয়ী বলে মনে করে তারা 
জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন?” এখানে মনে রাখতে হবে, শ্রীকৃষ্ণ এবং 
সাধারণ জীব উভয়েই গুণগতভাবে এক। সাধারণ জীবও শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অং 
শ হওয়ার ফলে ব্রহ্ম, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রন্ম। তা হলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, 
ভক্ত যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত 
হতে পারে, যারা অন্যদের কথা চিন্তা করছে, তারাই বা কেন জড় জগতের 
বন্ধনমুক্ত হবে না? যেহেতু সমস্ত জীবই হচ্ছে ব্রহ্ম, তা হলে কেউ যদি তার 
পতি বা পুত্র বা অন্য কারো কথা চিন্তা করে, তবে কেন তারা জড় জগতের 
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বন্ধন থেকে মুক্ত হবে না? এই প্রশ্নটি অত্যন্ত বিচক্ষণ, কেননা নাত্তিকেরা সব 
সময়ই শ্রীকৃষ্ণকে অনুকরণ করছে। এই কলিযুগে অনেক পাষণ্ডই আছে যারা 
মনে করে যে, তারাও শ্রীকৃষ্ণের মতো মহান এবং তারা জনসাধারণকে প্রতারণা 
করে প্রচার করে তারাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদের কথা চিন্তা করা শ্রীকৃষ্ণের কথা 
চিন্তা করারই সামিল। পরীক্ষিৎ মহারাজ এই রকম আসুরিক অনুকরণকারীদের 
অন্ধ অনুগামীদের ভয়ঙ্কর অবস্থা উপলব্ধি করে এই প্রশ্ন করেছিলেন এবং এই 
কথা শ্রীমভাগবতে লিপিবদ্ধ হয়েছে যাতে সরলচিত্ত মানুষেরা বুঝতে পারে যে, 
একজন সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করা এবং শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা 
এক নয়। 

প্রকৃতপক্ষে, দেবতাদের কথা চিন্তা করাও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে চিন্তা করার সমতুল্য 
নয়। CATCH সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, কেউ যদি বিষ্ণু, নারায়ণ 
অথবা শ্রীকৃষ্ণকে দেব-দেবীদের সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে, তা হলে সে হচ্ছে 
একটা পাষণ্ডী। পরীক্ষিৎ মহারাজের এই প্রশ্ন শুনে শুকদেব গোস্বামী উত্তর 
দিলেন, “হে রাজন্‌, এই প্রশ্নের উত্তর এই ঘটনার বহু পূর্বে দেওয়া হয়েছে” 

যেহেতু পরীক্ষিৎ মহারাজ এই বিষয়ে সমস্ত সংশয় দূর করতে চেয়েছিলেন, 
তাই তীর গুরুদেব অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে তার উত্তর দিলেন, “যে বিষয়ে পূর্বেই 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেই সম্বন্ধে কেন তুমি আবার প্রশ্ন করছ? তুমি কেন 
পূর্ববর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে বিস্মৃত হচ্ছ?” গুরুদেব সর্বদাই উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত, 
তাই এইভাবে শিষ্যকে শাসন করার অধিকার তীর রয়েছে। শুকদেব গোস্বামী 
জানতেন যে, পরীক্ষিৎ মহারাজ তাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর নিজের বোঝবার 
জন্য নয়, ভবিষ্যতের সরলচিত্ত মানুষেরা যাতে অন্য কোন মানুষকে শ্রীকৃষ্ণের 
সমতুল্য মনে না করে, সেই বিষয়ে সাবধান করে দেওয়ার জন্যই। 

শুকদেব গোস্বামী তারপর পরীক্ষিৎ মহারাজকে শিশুপালের মুক্তির কথা মনে 
করিয়ে দিলেন। শিশুপাল সব সময়ই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল এবং তার 
এই ঈর্ধার ফলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করেছিলেন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর 
ভগবান তাই তার হাতে নিহত হওয়ার ফলে শিশুপাল মুক্তিলাভ করেছিল। তাই 
এই রকম ঈর্ষাপরায়ণ একজন মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণকে শত্ররূপে দর্শন করেও 
মুক্তিলাভ করে থাকে, তা হলে যে সমস্ত গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয় ছিলেন 
এবং যাঁরা সর্বক্ষণ প্রেমভরে তীর কথা চিন্তা করতেন, তাদের অবস্থা সহজেই 
অনুমান করা যায়। শত্রু এবং বন্ধুর মধ্যে অবশ্যই কিছু পার্থক্য রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের 
শত্রুরা যদি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে থাকে, 
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তা হলে তার প্রতি অনুকূল ভাবাপন্ন গোপীরা নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে তীর ধামে 
তীর সেবাসুখ লাভ করেছিলেন। 

ভগবদৃগীতায় শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয়েছে হবীকেশ। শুকদেব গোস্বামীও 
শ্রীকৃষ্ণকে হৃষীকেশ বা পরমাত্মা বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু একজন সাধারণ 
মানুষ হচ্ছে বদ্ধ জীবাত্মা এবং সে জড় দেহের আবরণে আচ্ছাদিত। শ্রীকৃষ্ণ 
এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহ অভিন্ন, কেননা তিনি হচ্ছেন হৃষীকেশ। যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণ 
এবং শ্রীকৃষ্ণের দেহের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করে, সে মহামূর্খ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
হৃষীকেশ এবং অধোক্ষজ। এখানে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই দুটি শব্দের ব্যবহার 
করেছেন। হৃষীকেশ হচ্ছেন পরমাত্মা, এবং অধোক্ষজ হচ্ছেন এই জড়া প্রকৃতির 
অতীত পরমেশ্বর ভগবান। সাধারণ জীবকে কৃপা প্রদর্শন করে, তীর অহৈতুকী 
কৃপার প্রভাবে, ভগবান তীর স্বরূপ নিয়ে আবির্ভূত হন। দুর্ভাগ্যবশত, মূর্খ 
লোকেরা তাকে একজন সাধারণ মানুষ বলে ভুল করে এবং তার ফলে তারা 
নরকগামী হয়। শুকদেব গোস্বামী প্রতিপন্ন করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অবিনশ্বর 
ভগবান, যাঁকে জড় জগতের কোন কলুষ স্পর্শ করতে পারে না। 

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলতে লাগলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কোনও 
সাধারণ মানুষ নন। তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুণাবলীতে ভূষিত পরমেশ্বর ভগবান। 
তার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তিনি তার নিত্য অপরিবর্তনীয় রূপ নিয়ে এই জড় 
জগতে আবির্ভূত হন। সেই কথা ভগবদূগীতাতেও প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সেখানে 
ভগবান বলেছেন যে, তিনি তার যোগমায়ার প্রভাবে প্রকাশিত হন। জড়া প্রকৃতির 
অধীনে তিনি প্রকাশিত হন না। এই জড় শক্তি তার নিয়ন্ত্রণাধীন। ভগবদৃগীতায় 
বলা হয়েছে যে, তাঁরই অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি পরিচালিত হচ্ছে। ব্রহ্মসং 
হিতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে, জড় শক্তি বা দুর্গা ভগবানের ছায়ারূপিণী এবং 
প্রাকৃত বস্তুর গতিবিধির ফলে যেমন ছায়ার গতিবিধি নির্ধারিত হয়, ঠিক তেমনই 
ভাবেই জড়া প্রকৃতি কার্য করছে। অর্থাৎ কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, Pea’ 
যশ, বীর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য অথবা কাম, ক্রোধ, ভয় অথবা স্নেহ এবং সধ্যের প্রভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তীর প্রতি অনুরক্ত হন, তা হলে তিনি যে জড় 
জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। 

ভগবদ্‌গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে, যাঁরা 
কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচার করেন, তীরা তার অতি প্রিয়। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে 
গিয়ে ভগবানের বাণীর প্রচারককে নানা রকম দুঃখ-দুর্দশার সন্মুখীন হতে হয়। 
কখনও কখনও তাদের দৈহিক লাঞ্কনা ভোগ করতে হয় এবং কখনও তাদের 
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মৃত্যুও বরণ করতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের জন্য তার ভক্তের গভীর তপস্যা বলেই 
শ্রীকৃষ্ণ তা মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই বলছেন যে, তীর বাণীর প্রচারকেরা তীর 
অতি fal শ্রীকৃষ্ণের শত্ররাও যদি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা 
করার ফলে মুক্তিলাভ করতে পারে, তা হলে যারা শ্রীকৃষ্ণের এত প্রিয়, তাদের 
মুক্তি সম্বন্ধে ত কোন সংশয়ই থাকতে পারে না। যে সমস্ত মানুষ এই জগতে 
কৃষ্ণভাবনার অমৃত প্রচার করছেন, সর্ব অবস্থাতেই তাদের মুক্তি অবশ্যস্তাবী। কিন্ত 
এই ধরনের প্রচারকেরা কখনই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, কেননা যাঁরা 
কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে ভগবানের প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়েছেন, তারা ইতিমধ্যেই 
মুক্তিলাভ করেছেন। শুকদেব গোস্বামী তাই পরীক্ষিত মহারাজকে আশ্বাস দিলেন 
যে, যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, তারা অবশ্যই এই জড় জগতের বন্ধন 
থেকে মুক্ত হবেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন যোগেশ্বর। 

সমস্ত গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সামনে সমবেত হলেন, তখন তিনি তাদের 
সাদরে আহ্বান করলেন এবং সেই সঙ্গে তাদের বাক্চাতুর্ষের দ্বারা তাদের নিরাশ 
করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম বক্তা; তিনি ভগবদূ্গীতার বক্তা। তিনি 
সর্বোচ্চ দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে কথা বলতে পারেন এবং 
যে সমস্ত গোপীরা তীর প্রতি এত অনুরক্ত ছিলেন, তাদের সঙ্গেও তিনি কথা 
এবং তাই তিনি তাদের বললেন, “হে ব্রজবধূগণ, তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালিনী 
এবং তোমরা আমার অতি প্রিয়। তোমরা যে এখানে এসেছ, সেই জন্য আমি 
খুব খুশি হয়েছি, এবং আমি আশা করি যে, বৃন্দাবনের সমস্ত সংবাদ শুভ। এখন 
তোমরা দয়া করে আমাকে আদেশ করো, আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি? 
তোমরা কেন গভীর রাতে এখানে এসেছ? দয়া করে তোমরা আসন গ্রহণ করো 
এবং আমাকে বলো আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি।” 

গোপীরা এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করবার জন্য, তার সঙ্গে 
নাচবার জন্য, তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য এবং চুম্বন করবার জন্য, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
যখন এইভাবে শিষ্টাচার প্রদর্শন করে তাদের সাথে কথা বলতে লাগলেন, তখন 
তারা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। তিনি তাদের প্রতি এমনভাবে আচরণ করতে 
লাগলেন যেন তারা হচ্ছে সাধারণ ভদ্রমহিলা । তাই তারা নিজেদের মধ্যে 
হাসাহাসি করতে লাগলেন এবং গভীর আগ্রহের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত কথা 
শুনতে লাগলেন। তিনি যখন দেখলেন যে, তীরা তাকে নিয়ে হাসছে, তিনি তখন 
বললেন, “হে সখীরা, তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত যে, এখন গভীর রাত্রি, 
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এবং এই বন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। এই সময় বাঘ, OAS, শেয়াল, নেকড়ে ইত্যাদি 
সমস্ত হিংস্র AVA এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই তোমাদের পক্ষে তা অত্যন্ত 
বিপদসঙ্কুল। এখানে কোন নিরাপদ স্থান তোমরা খুঁজে পাবে না। তোমরা 
যেখানেই যাও না কেন, সেখানেই এই সমস্ত হিংস্র পশুরা তাদের শিকারের 
অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই আমার মনে হয় যে, এই গভীর রাত্রে এখানে 
এসে তোমরা একটা মস্ত বড় ঝুঁকি নিয়েছ। এখনই আর দেরী না করে তোমরা 
ঘরে ফিরে যাও।” 

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, গোপীরা তখনও হাসছেন, তিনি তখন তাদের 
বললেন, “তোমরা সকলেই অত্যন্ত সুন্দরী এবং তোমাদের এই সৌন্দর্যের প্রশংসা 
না করে আমি থাকতে পারছি না। তোমাদের সকলেরই কটিদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ 
এবং তোমরা সকলেই সুমধ্যমা।” সমস্ত গোপীরা ছিলেন অত্যন্ত সুন্দরী। তাই 
তাদের সৌন্দর্য বর্ণনা করে তাদের সুমধ্যমা বলা হয়েছে, স্ত্রীলোকদের কটিদেশ 
বা কোমর পাতলা হওয়াটা তাদের সৌন্দর্যের লক্ষণ এবং সেই ক্ষীণ কটিসম্পন্না 
স্ত্রীলোকদের সুমধ্যমা বলা হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের বোঝালেন যে, তাদের সকলেরই বয়স কম এবং তাঁরা তাদের 
ভালমন্দ বিচার করতে পারেন না। তাই তাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন। সুতরাং 
তারা যে এই গভীর রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে এসেছেন, সেটা খুব ভাল কাজ 
হয়নি। শ্রীকৃষ্ণ তাদের বললেন যে, তিনি একজন বালক ও তারা বালিকা । তাই 
এই গভীর রাত্রে একজন বালকের সঙ্গে সেই বালিকাদের মিলন অবশ্যই শোভন 
নয়। শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ শুনে গোপীরা বিশেষ খুশি হলেন না; তাই শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের ভিন্নভাবে বোঝাতে লাগলেন। 

“হে প্রিয় সখীগণ, আমি বুঝতে পারছি যে, তোমরা তোমাদের অভিভাবকদের 
অনুমতি ছাড়াই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ; তাই আমি বুঝতে পারছি যে, 
তোমাদের মা, বাবা, পুত্র, কন্যা, ভাই এবং পতিরা তোমাদের জন্য উৎকঠিত 
হয়ে উঠেছেন। যতক্ষণ তোমরা এখানে আছ, তীরা নিশ্চয় ততক্ষণে বিভিন্ন 
জায়গায় তোমাদের খুঁজে AVIA, এবং তাঁরা অন্তরে নিশ্চয়ই গভীর উদ্বেগ 
অনুভব করছেন। সুতরাং আর দেরি করো না, তোমরা ঘরে ফিরে যাও এবং 
তাদের উৎকণ্ঠা দূর কর।” 

গোপীরা তখন শ্রীকৃষ্ণের এই অযাচিত উপদেশে বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হলেন, 
তারা তখন অন্য দিকে তাকিয়ে বনের সৌন্দর্য দেখতে লাগলেন। সেই সময় 
সমস্ত বন চন্দ্রের জ্যোতস্নায় আলোকিত হয়ে উঠেছিল, এবং প্রস্ফুটিত ফুলের 
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উপর দিয়ে মৃদুমন্দ সমীরণ বইছিল, এবং তখন সবুজ গাছের পাতাগুলি কম্পিত 
হচ্ছিল। তীদের বনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তাদের উপদেশ 
দিতে লাগলেন, “আমার মনে হয় তোমরা এই রাত্রে বৃন্দাবনের সৌন্দর্য দর্শন 
করতে এসেছ। তবে এখন নিশ্চয়ই তোমাদের তৃপ্তি হয়েছে। সুতরাং এখন 
তোমরা আর দেরি না করে ঘরে কিরে যাও। আমি জানি যে, তোমরা সকলেই 
অত্যন্ত সতী-সাধৰী স্ত্রী। তাই, এখন যখন তোমরা বৃন্দাবনের সৌন্দর্য দর্শন করেছ, 
এবার আর দেরি না করে ঘরে ফিরে যাও এবং অনুগত স্ত্রীর মতো তোমাদের 
পতিদের সেবা কর। যদিও তোমরা সকলেই খুব অল্পবয়সী, তবুও তোমাদের 
মধ্যে কেউ কেউ সন্তানের মা হয়েছ। তোমাদের সেই শিশু-সন্তানদের নিশ্চয়ই 
তোমরা ঘরে ফেলে এসেছ, আর তারা নিশ্চয়ই এখন কীদছে। দয়া করে এক্ষুণি 
তোমরা ঘরে ফিরে যাও এবং তাদের তোমাদের বুকের দুধ দিয়ে শান্ত কর। আমি 
এটাও বুঝতে পারছি যে, আমার প্রতি তোমাদের গভীর অনুরাগ রয়েছে, এবং 
সেই অনুরাগের বশবর্তী হয়ে আমার বংশীধ্বনি শুনে তোমরা এখানে এসেছ। 
আমার প্রতি তোমাদের এই প্রীতি এবং অনুরাগের ফলে আমি অত্যন্ত ABS 
হয়েছি। আমিই হচ্ছি পরমেশ্বর ভগবান। প্রতিটি জীবই হচ্ছে আমার বিভিন্ন 
অংশ এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা আমার প্রতি অনুরক্ত। তাই আমার প্রতি 
তোমাদের এই অনুরাগের ফলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং সেই জন্য আমি 
তোমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। এখন তোমরা ঘরে ফিরে যাও। আরেকটা কথা 
আমাকে তোমাদের বলতে হবে, তা হচ্ছে, সরল চিত্তে পতির সেবা করাটাই হচ্ছে 
সাধ্বী স্ত্রীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। পতির প্রতি বিশ্বস্ত হওয়াটাই স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট 
্রদ্ধাশীলা এবং তাদের বাধ্য হতে হবে এবং দেবরদের প্রতি স্নেহশীলা হতে হবে; 
এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, স্ত্রীকে অবশ্যই তীর সন্তানের দেখাশোনা করতে 
হবে।” 

এইভাবে কৃষ্ণ একজন স্ত্রীলোকের কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। 
পতিসেবার উপর জোর দিয়েও তিনি বললেন, “যদি তীর চরিত্র ভাল নাও হয়, 
অথবা যদি তিনি অত্যন্ত ধনী বা সৌভাগ্যবান নাও হন অথবা তিনি যদি বৃদ্ধ 
এবং নানা রকম রোগের ফলে রুগ্ন ও দুর্বল হয়, কোন স্ত্রীলোক যদি পারমার্থিক 
উন্নতি করতে চান, তা হলে তাকে কখনই তাঁর পতিকে ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত 
নয়, বা তাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হওয়া উচিত নয়। আর এ ছাড়া কোন স্ত্রীলোক 
যদি মিথ্যা আচরণ করে পরপুরুষের অন্বেষণ করে, তা হলে সেই আচরণকে 
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সমাজে অত্যন্ত জঘন্য বলে গণ্য করা হয়। এই রকম আচরণ করলে কোন 
স্ত্রীলোক উচ্চতর লোকে উন্নীত হতে পারবে না এবং এই ধরনের জঘন্য কর্মের 
ফল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোকের পরপুরুষের সঙ্গ করা উচিত 
নয়, বৈদিক শাস্ত্রে তা নিষিদ্ধ। তোমরা যদি মনে কর যে, তোমরা আমার প্রতি 
অত্যন্ত অনুরক্ত এবং সেই জন্য তোমরা আমার সঙ্গ করতে চাও, তা হলে আমি 
তোমাদের উপদেশ দেব- ব্যক্তিগতভাবে তোমরা আমার সঙ্গ উপভোগ করার 
চেষ্টা করো না। তোমাদের পক্ষে ঘরে ফিরে যাওয়াই শ্রেয় হবে এবং ঘরে ফিরে 
গিয়ে তোমরা কেবল আমার কথা চিন্তা কর, আমার কথা বলো, এবং তার ফলে 
নিরন্তর আমাকে স্মরণ করার মাধ্যমে এবং আমার নাম কীর্তন করার ফলে তোমরা 
অবশ্যই অপ্রাকৃত স্তরে উন্নীত হবে। এইভাবে আমার কাছে আসার কোন প্রয়োজন 
নেই। দয়া করে তোমরা ঘরে ফিরে যাও!” 

এখানে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের যা বললেন, তা তিনি পরিহাস 
করে বলেননি। সেটা ছিল তাদের প্রতি তার উপদেশ। সমস্ত সাধ্বী স্ত্রীলোকদের 
এই উপদেশগুলি অত্যন্ত একান্তিকভাবে গ্রহণ করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান 
এখানে স্ত্রীলোকদের সতীত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই যে 
স্ত্রীলোকেরা উচ্চতর জীবনে উন্নীত হতে চান, তাদের এই নির্দেশগুলি মেনে চলা 
অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম প্রেমাস্পদ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
যখন এই অনুরাগ বিকশিত হয়, তখন তা সমস্ত বৈদিক নির্দেশগুলি অতিক্রম 
করে তাদের অতীত হন। গোপীদের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছিল, কেননা তারা 
পক্ষে তা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যবশত গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এই আচরণের 
অনুকরণ করে কখনও কখনও কোন WAS) অদ্বৈতবাদ দর্শনের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্কে 
অনুকরণ করে, সরলচিত্ত স্ত্রীলোকদের প্রতারণা করে, ধর্মের নামে তাদের 
বিপথগামী করে, এই রাসলীলার অনুকরণ করে। সেই সম্বন্ধে সাবধান করে 
দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ এখানে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, গোপীদের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, 
সাধারণ স্ত্রীলোকদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। যদিও কোন স্ত্রীলোক কৃষ্ণভক্তি 
অনুশীলন করার ফলে ভক্তিমার্গে অনেক উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেন, কিন্তু 
কোন অবস্থাতেই যে সমস্ত প্রবর্তক বলে যে তারাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, তাদের দ্বারা 
প্রলুব্ধ হওয়া উচিত নয়। তার কর্তব্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে, শ্রীকৃষ্ণের দিব্য 
নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবদ্তক্তির অনুশীলন করা, যে সম্বন্ধে এখানে উপদেশ 
দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত মানুষ ভগবস্তক্তিকে অত্যন্ত লঘুভাবে গ্রহণ করেছে, 
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তাদের বলা হয় সহজিয়া। কখনই এই সমস্ত সহজিয়াদের অনুগামী হওয়া 
উচিত নয়। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে গোপীদের নিরাশ করে উপদেশ দিতে লাগলেন, তখন 
তারা অত্যন্ত দুঃখিত হলেন, কেননা তারা মনে করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
রাসলীলা উপভোগ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না। এইভাবে তীরা অত্যন্ত 
উৎকণিত হয়ে উঠলেন। গভীর মর্মবেদনায় তীরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতে লাগলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে না তাকিয়ে, তারা মাথা নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে 
রইলেন এবং তাদের পায়ের আঙ্গুল দিয়ে তারা মাটির উপর নানা রকম নক্শা 
আঁকতে লাগলেন। তাদের চোখ দিয়ে দরদর ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল এবং 
তার ফলে তাদের মুখের সমস্ত প্রসাধন চোখের জলে ধুয়ে গিয়েছিল। তাদের 
লাগল। তারা শ্রীকৃষ্ণকে কিছুই বলতে পারলেন না, কেবল নিঃশব্দে অশ্রুপাত 
করতে করতে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। তীদের হৃদয় যে কত গভীরভাবে আহত 
হয়েছিল তাদের এই মৌনতার মাধ্যমেই তা প্রকাশ পেল। 

গোপীরা সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, তারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের 
সমপর্যায়ভুক্ত। তীরা ছিলেন তার নিত্য পার্ষদ। ব্রহ্মাসংহিতায় বলা হয়েছে যে, 
তারা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হাদিনী শক্তির প্রকাশ, এবং তার শক্তিরূপে তারা তার 
থেকে অভিন্ন। যদিও তারা শ্রীকৃষ্ণের কথায় অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন, তবুও 
তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কোন কটুক্তি করতে চাননি। তবে শ্রীকৃষ্ণের এই নির্দয় 
তাদের প্রাণনাথ। তাদের সমস্ত হৃদয় জুড়ে কেবল শ্রীকৃষ্ণই ছিলেন। তার চরণে 
তারা সর্বতোভাবে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই শ্রীকৃষ্ণের 
কাছ থেকে এই রকম নির্দয় বাক্য শুনে তীরা তার উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন, 
লাগল। 

অবশেষে স্বলিত কণ্ঠে তারা বলতে লাগলেন- “শ্রীকৃষ্ণ, তুমি অত্যন্ত নির্দয়! 
এইভাবে কথা বলা তোমার উচিত নয়। আমরা সর্বতোভাবে তোমার কাছে 
আমাদের আত্মনিবেদন করেছি। দয়া করে তুমি আমাদের গ্রহণ করো, এবং এই 
রকম নির্দয়ভাবে কথা বলো না। আমরা জানি যে, তুমি হচ্ছ পরমেশ্বর ভগবান 
এবং তুমি তোমার যা ইচ্ছা তাই করতে পার, কিন্তু আমাদের প্রতি এই রকম 
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নির্মমভাবে আচরণ করা তোমার শোভা পায় না। আমরা সব কিছু ফেলে দিয়ে 
তোমার কাছে ছুটে এসেছি, কেবল তোমার শ্রীপাদপদ্ধে আশ্রয় গ্রহণ করার Gey | 
আমরা জানি যে, তুমি হচ্ছ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো। 
কিন্তু আমরা আকুলভাবে তোমার কাছে প্রার্থনা করব, তুমি আমাদের দূরে ঠেলে 
দিও না। আমরা তোমার ভক্ত। নারায়ণ যেভাবে তার ভক্তদের গ্রহণ করেন, 
আমাদেরও ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করা তোমার PET! নারায়ণের অনেক ভক্ত 
করেন। তেমনই তোমার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয় যখন 
আমাদের নেই, তখন কিভাবে তুমি আমাদের পরিত্যাগ করতে পার?” 
তারা বলতে লাগলেন, “হে প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ, তুমিই হচ্ছ পরম উপদেষ্টা 
সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। পতিদের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া, সন্তানদের প্রতি 
CRON হওয়া, গৃহকার্ষের তত্ত্বাবধান করা এবং গুরুজনদের বাধ্য হওয়া সম্বন্ধে 
স্ত্রীলোকদের যে উপদেশ তুমি দিয়েছ, তা শাস্ত্রের নির্দেশ। কিন্তু আমরা জানি 
যে, তোমার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করলে এই সমস্ত শাস্ত্র নির্দেশ আপনা 
থেকেই পালন হয়ে যায়। তুমি আছ বলেই আমাদের পতি, পুত্র, পিতা, মাতা, 
ভাই, বন্ধু সকলে আমাদের এত প্রিয়, কেননা তুমি হচ্ছ প্রতিটি জীবের পরমাত্মা। 
তোমার উপস্থিতি বিনা সব কিছুই নিরর্থক। তুমি যখন দেহটা ছেড়ে চলে যাও, 
তৎক্ষণাৎ দেহটির মৃত্যু হয়। শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মৃতদেহকে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে 
ফেলা উচিত অথবা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত। তাই এই জগতে তুমিই 
হচ্ছ প্রিয়তম। তোমাকে আমাদের বিশ্বাস এবং প্রেম অর্পণ করার ফলে আর 
সম্ভাবনা নেই। কোন স্ত্রী যখন তোমাকে পরম পতিরূপে বরণ করে, তখন আর 
তার দেহের সম্পর্কে সম্পর্কিত পতির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার মতো, তোমার 
থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যদি তোমাকে 
আমাদের পরম পতিরপে গ্রহণ করি, তা হলে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার, 
অথবা বিধবা হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তুমিই হচ্ছ নিত্য পতি, নিত্য পুত্র, 
নিত্য সখা, এবং নিত্য প্রভু, এবং কেউ যখন তোমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তখন 
সে নিত্য আনন্দ লাভ করে। যেহেতু তুমিই হচ্ছ সমস্ত ধর্মতত্বের মূল শিক্ষক, 
তাই সর্বপ্রথমে তোমার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করতে হবে। তাকেই শাস্ত্রে বলা 
হয় আচার্য-উপাসনা। তোমার শ্রীপাদপদ্মের আরাধনাই হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূল 
তত্ব। আর তা ছাড়া ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে যে, তুমিই হচ্ছ একমাত্র ভোক্তা, 
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তুমিই হচ্ছ একমাত্র প্রভু, এবং তুমিই হচ্ছ একমাত্র সখা। আমরা তথাকথিত 
সমস্ত পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ-সংসার সব কিছু ফেলে দিয়ে তোমার 
কাছে এসেছি, এখন তুমিই আমাদের ভোক্তা হও। আমরা নিত্যকাল তোমার 
ভোগ্য হতে চাই। আমাদের সমস্ত মালিকানা এখন তোমার, কেননা সেটা হচ্ছে 
তোমার স্বাভাবিক অধিকার। এখন তুমি আমাদের পরম সখা হও কেননা 
. স্বাভাবিকভাবে তুমি হচ্ছ তাই। পরম প্রিয়ার মতো এখন তুমি আমাদের তোমাকে 
আলিঙ্গন করতে দাও!” 

তারপর গোপীরা কমলাক্ষ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, “বহুকাল ধরে যে আমরা 
তোমাকে আমাদের পতিরূপে পাওয়ার বাসনা করেছি, দয়া করে তুমি তা ব্যর্থ 
করো না। যে কোনও বুদ্ধিমান মানুষ, যে তার যথার্থ স্বার্থ সম্বন্ধে সচেতন, সে 
তার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা তোমাতে অর্পণ করে। যে সমস্ত মানুষ মায়ার 
ব্যর্থ প্রয়াস করছে, তারাই কেবল তোমাকে ছাড়া আনন্দ উপভোগ করতে চায়। 
তথাকথিত পতি, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু-_এরা সকলেই হচ্ছে 
দুঃখের কারণ। তথাকথিত পিতা, মাতা, পতি, পুত্র, ভাই, বন্ধু_এদের নিয়ে 
' এই জড় জগতে কেউই কোনদিন সুখী হতে পারেনি। যদিও পিতা-মাতার কর্তব্য 
হচ্ছে সন্তানদের পালন করা, তবুও বহু শিশু খাদ্য ও আশ্রয়ের অভাবে দুঃখ ভোগ 
করছে। অনেক ভাল ভাল চিকিৎসক থাকা সত্বেও কারও যখন মৃত্যু হয়, তখন 
এই সমস্ত চিকিৎসকরা তাকে বাঁচাতে পারে না। আত্মরক্ষার নানা রকম আয়োজন 
করা হয়েছে, কিন্তু কারও যখন সর্বনাশ করা হয়, তখন আত্মরক্ষার এই সমস্ত 
আয়োজনগুলি তাকে রক্ষা, করতে পারে না; এবং তুমি যদি রক্ষা না করো, তা 
হলে এই সমস্ত তথাকথিত রক্ষার আয়োজনগুলি কেবল নিরন্তর দুঃখের কারণ 
আমাদের পরম পতিরূপে লাভ করার বাসনাকে তুমি নিরাশ করো না। 
স্বাভাবিকভাবেই তৃপ্ত হয়, কিন্তু আমাদের সেই হৃদয় ত তুমি চুরি করে নিয়ে 
গেছ। তাই আর আমরা গৃহকর্মে লিপ্ত হতে পারি না। আর তা ছাড়া তুমি 
আমাদের বারবার বলছ ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য, সেটা খুবই উপযুক্ত উপদেশ, 
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, আমরা এখানে নিশ্চল হয়ে পড়েছি। তোমার কাছ থেকে এক 
পা দূরে সরে যাওয়ার ক্ষমতাও আমাদের নেই। তাই তোমার অনুরোধে যদিও 
আমরা ঘরে ফিরে যেতে চাই, তা হলেও বা সেই ক্ষমতা আমাদের কোথায়? 
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তোমাকে ছাড়া কিছু করার ক্ষমতা আর আমাদের নেই। স্ত্রীরূপে গৃহকার্ষে যুক্ত 
হওয়ার পরিবর্তে আমাদের হৃদয়ে অন্য এক ধরনের কামের উদয় হয়েছে, যা 
আমাদের হৃদয়কে নিরন্তর দগ্ধ করছে। তাই এখন আমরা তোমাকে অনুরোধ 
করছি, প্রিয় কৃষ্ণ, তোমার সুমধুর হাস্য এবং তোমার মুখনিঃসৃত দিব্য শব্দতরঙ্গের 
দ্বারা তুমি সেই অগ্নিকে নির্বাপিত কর। তুমি যদি আমাদের এইভাবে কৃপা করতে 
সম্মত না হও, তা হলে অবশ্যই আমরা এই বিরহ বেদনার অগ্নিতে দগ্ধ হব। 
তখন তোমার কথা চিন্তা করতে করতে আমরা দেহত্যাগ করব। তা হলে নিশ্চয়ই 
পরজন্মে আমরা তোমার শ্রীপাদপন্সে স্থান পাব। প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, তুমি যদি বল 
যে, আমাদের কামনার অগ্নি প্রশমিত হবে, তা হলে আমরা তোমাকে শুধু এইটুকুই 
জানিয়ে দিতে পারি যে, সেটা আর সম্ভব নয়। পূর্বে এক সময় তুমি এই বনে 
আমাদের উপভোগের সুযোগ দিয়েছিলে এবং আমাদের পয়োধর স্পর্শ করেছিলে। 
আমরা তাকে তোমার আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করেছিলাম, ঠিক যেমন বৈকুণ্ঠলোকে 
লক্ষ্মীদেবীরা মনে করেছিলেন। তোমার দ্বারা তাদের উপভোগ হওয়ার পরে সেই 
আর কারো কাছে যাওয়ার স্পৃহা নেই। প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, স্বর্গের দেবতারা নিরন্তর 
লক্ষ্মীদেবীর পদযুগলের আরাধনা করেন, অথচ সেই লক্ষ্মীদেবী বৈকুণ্ঠলোকে 
সর্বদাই তোমার বক্ষলগ্লা। তুলসীদলের দ্বারা আচ্ছাদিত তোমার শ্রীপাদপন্মের 
আশ্রয় লাভ করার জন্য তিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তোমার শ্রীপাদপদ্মই 
হচ্ছে তোমার সেবকদের যথার্থ আশ্রয়, এবং সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী 
তোমার বক্ষলগ্না হয়ে না থেকে তোমার শ্রীপাদপন্মের আরাধনা করবার জন্য নেমে 
আসেন। আমরা এখন তোমার সেই শ্রীপাদপদ্মের ধুলিকণায় অধিষ্ঠিত হয়েছি, 
চরণে সমর্গিত আত্মা। 

তাদের গৃহ এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি সমস্ত আসক্তি বর্জন করে সম্পূর্ণরূপে 
তোমার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা তুমি হরণ করো। তোমার 
সেবায় সর্বতোভাবে নিজেদের উৎসর্গ করার জন্য আমরা আমাদের ঘর ছেড়ে 
বেরিয়ে এসেছি, আমরা কেবল তোমার সেবাদাসীরূপে তোমার সেবায় যুক্ত হতে 
প্রার্থনা করছি। আমরা চাই না যে, তুমি আমাদের তোমার পত্নীরূপে গ্রহণ করো। 
তোমার দাসীরূপেই কেবল তুমি আমাদের গ্রহণ করো। যেহেতু তুমি হচ্ছ 
পরমেশ্বর ভগবান এবং পরকীয়া রস আস্বাদন করতে উৎসুক এবং যেহেতু তুমি 
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হচ্ছ অপ্রাকৃত লম্পট, তাই তোমার সেই অপ্রাকৃত বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য 
আমরা এসেছি, আমরা আমাদের তৃপ্তি লাভেরও অভিলাষী, কেননা তোমার 
হাস্যোজ্জ্বল মুখ দর্শন করে আমরা অত্যন্ত কামাতুর হয়ে পড়েছি। নানা রকম 
সাজসজ্জা এবং অলঙ্কারে ভূষিতা হয়ে আমরা তোমার সামনে এসেছি, কিন্ত 
যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমাদের আলিঙ্গন করছ, ততক্ষণ আমাদের সাজসজ্জা 
এবং অঙ্গসৌষ্ঠৰ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তুমিই হচ্ছ পরম পুরুষ, এবং 
পুরুষভূষণরূপে তুমি যদি আমাদের অঙ্গসজ্জাকে পূর্ণ করো, তা হলে আমাদের 
সমস্ত বাসনা এবং দেহের সৌন্দর্য পূর্ণ হবে। 

প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, তিলক এবং কর্ণভূষণে ভূষিত কেশরাজি পরিবেষ্টিত এবং মধুর 
হাস্যমপ্তিত তোমার অপূর্ব সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করে আমরা মোহিত হয়ে তোমার 
প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, শুধু তাই-ই নয়, সর্বদাই সমর্পিত আত্মাকে অভয় দান করে 
তোমার যে বাহুযুগল, আমরা তার দ্বারাও আকৃষ্ট হয়েছি। নিরন্তর সৌভাগ্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করে যে বক্ষ, আমরা তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছি, 
তবে আমরা সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর স্থান অধিকার করতে চাই না। 
আমরা কেবল তোমার দাসীরূপে তোমার সেবা করতে পারলেই AVS হব। যদি 
তুমি বল যে, আমরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করছি, তা হলে আমরা কেবল তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করব এই ত্রিজগতে কি এমন কোন স্ত্রী আছে যে তোমার রূপে এবং 
তোমার অপ্রাকৃত বীশির সুরে মোহিত হয়নি? তোমার কাছে স্ত্রী এবং পুরুষের 
কোন ভেদ নেই, কেননা প্রতিটি জীবই হচ্ছে তোমার তটস্থা শক্তি বা তোমার 
প্রকৃতি-জাত। প্রকৃতপক্ষে, কেউই পুরুষ বা ভোক্তা নয়, সকলেই তোমার ভোগ্য। 
এই ব্রিভুবনে এমন কোন স্ত্রী নেই যে তোমার এই কন্দর্পকোটি কমনীয় রূপে 
আকৃষ্ট হয়ে তার সতীত্ব বজায় রাখতে পারে। তোমার এই রূপে কেবল 
মানুষেরাই আকৃষ্ট হয় না-_গাভী, পশু-পক্ষী এমন কি বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, 
ফুল সকলেই মোহিত হয়, আর আমাদের কথা কি বলব? বিষ্ণু সর্বদাই অসুরদের 
আক্রমণ থেকে দেবতাদের রক্ষা করেন, তাই তুমি এই বৃন্দাবনে আবির্ভূত হয়েছ 
নানা রকম দুঃখ-দুর্দশী থেকে ব্রজবাসীদের রক্ষা করবার জন্য। হে দীনবন্ধু, কৃপা 
করে তুমি আমাদের তপ্ত উরসিজে এবং আমাদের মাথায় তোমার হাত রাখো, 
কেননা তোমার নিত্য দাসীরূপে আমরা তোমার কাছে নিজেদের সমর্পণ করেছি। 
তুমি যদি মনে করো যে, আমাদের তপ্ত উরসিজে তোমার করকমল স্থাপন করলে 
তা দগ্ধ হবে, তা হলে আমরা তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি যে, বেদনার পরিবর্তে 
তোমার করকমল সুখ অনুভব করবে, ঠিক যেমন কোমল পদ্মফুল প্রচণ্ড সূর্যের 
তাপ উপভোগ করে থাকে।” 


২৯০ 


রাসলীলার সুচনা 


গোপীদের এই আকুল আবেদন শুনে, পরমেশ্বর ভগবান হাসতে লাগলেন, 
এবং গোপীদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে, পরমেশ্বর ভগবান, যদিও তিনি 
আত্মারাম, তাদের বাসনা অনুসারে তাদের আলিঙ্গন করতে লাগলেন, এবং চুম্বন 
করতে লাগলেন। স্মিতহাস্যে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীদের দিকে তাকালেন, তখন 
তাদের মুখমণ্ডল শতগুণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হল। তীদের মাঝে তিনি যখন তাদের 
উপভোগ করছিলেন, তখন তাকে দেখে মনে হল যেন লক্ষ লক্ষ তারকা পরিবৃত 
পূর্ণচন্দ্র। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শত শত গোপিকা পরিবৃত হয়ে এবং নানা 
রঙের ফুলমালায় ভূষিত হয়ে সেই বৃন্দাবনের বনে ভ্রমণ করতে লাগলেন। কখনও 
তিনি এককভাবে গান গাইছিলেন, আবার কখনও কখনও তিনি গোপিকাদের সঙ্গে 
গান গাইছিলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান এবং গোপিকারা স্নিগ্ধ বালুকা 
আচ্ছাদিত যমুনার তটে এসে উপস্থিত হলেন যেখানে কুমুদ, কল্হার এবং পদ্মফুল 
ফুটে ছিল। সেই দিব্য পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকারা পরস্পরকে উপভোগ 
করতে লাগলেন। তারা যখন যমুনার তীরে ভ্রমণ করছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তার 
বাহুযুগল দিয়ে কোন গোপিকার মস্তক, বক্ষ অথবা কটিতট বেষ্টন করছিলেন। 
পরস্পরকে স্পর্শ করে, পরস্পরকে পরিহাস করে এবং পরস্পরকে দর্শন করে, 
তারা মহা আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপিকাদের দেহ 
সকলেই এই লীলাবিলাস উপভোগ করলেন। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান 
গোপীদের কৃপা প্রদর্শন করলেন কেননা তীরা সর্বতোভাবে জড় কামের প্রভাব 
থেকে মুক্ত হয়ে তার সঙ্গসুখ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। 

অচিরেই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের WIS করার এই সৌভাগ্য অর্জন করে গর্ব 
অনুভব করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ, যার আরেক নাম কেশব, তৎক্ষণাৎ বুঝতে 
পারলেন যে, তার সঙ্গসুখ লাভ করার পরম সৌভাগ্য অর্জন করে গোপিকারা 
গর্বিত হয়েছেন এবং তাদেরকে তার অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করবার জন্য এবং 
তাদের গর্ব খর্ব করার জন্য, তিনি তৎক্ষণাৎ তীর পরম বৈরাগ্য প্রদর্শন করে সেখান 
থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, এখানে 
তার বৈরাগ্যরূপী এশর্য আমরা দর্শন করতে পারি। তার এই বৈরাগ্য প্রতিপন্ন 
করে যে তিনি সর্বতোভাবে অনাসক্ত। তিনি সর্বদাই আত্মারাম এবং কোন কিছুর 
জন্য তাকে কারো উপর নির্ভর করতে হয় না। এই স্তরে তার দিব্যলীলা সম্পন্ন 
হয়েছিল। 


অধ্যায়ের ভক্তিবেদাস্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


২৯১ 


কৃষ্ণ যখন হঠাৎ গোপীদের সামনে থেকে অন্তর্হিত হলেন, তখন তারা সব 
জায়গায় তাকে খুঁজতে লাগলেন। কোথাও তাকে না পেয়ে তীরা অত্যন্ত ভয় 
পেলেন এবং তাঁর জন্য উন্মাদিনীর মতো হয়ে গেলেন। তারা গভীর প্রীতি এবং 
অনুরাগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
চিন্তায় তন্ময় হয়ে তাদের স্মৃতিভ্রংশ হল এবং অশ্রু আচ্ছাদিত চক্ষে তারা শ্রীকৃষ্ণের 
সমস্ত লীলা দর্শন করতে লাগলেন। তীর সঙ্গে তাদের যে মধুর আলাপ-আলোচনা 
হয়েছিল, সেই কথা তাদের মনে পড়তে লাগল। তার আলিঙ্গন, তীর চুম্বন এবং 
তার সমস্ত কার্যকলাপের কথা তাদের মনে পড়তে লাগল। কৃষ্ণের প্রতি এইভাবে 
আকৃষ্ট হয়ে তারা তীর নাচ, তীর হাঁটা এবং তার হাসি অনুকরণ করতে লাগলেন, 
যেন তারাই হচ্ছেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণের বিরহে তারা সকলেই উন্মাদ হয়ে গেলেন, 
এবং তাঁরা পরস্পরকে বলতে লাগলেন, “আমিই সেই কৃষ্ণ।” অচিরেই তীরা 
একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্তন করতে লাগলেন, এবং তার অন্বেষণে 
তারা বনের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে বিচরণ করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে, 
কৃষ্ণ হচ্ছেন ASSIA, তিনি আকাশে আছেন, তিনি বনে আছেন, এমন কি তিনি 
সকলের হৃদয়ে আছেন, এইভাবে তিনি সর্বত্রই সর্বক্ষণ বিরাজমান। 

গোপীরা বৃক্ষ ও লতাদের কৃষ্ণের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বনে 
নানা রকম বড় বড় গাছ এবং ছোট ছোট লতাগুল্ম ছিল, এবং তাদের সম্বোধন 


২৯২ 


গোপীদের কৃষ্ণ অন্বেষণ 


করে গোপীরা বলতে লাগলেন, “হে বটবৃক্ষ, তুমি কি মধুর হাস্যে চারদিক 
আলোকিত করে তার বাঁশি বাজাতে বাজাতে নন্দনন্দনকে এদিক দিয়ে যেতে 
দেখেছ? সে আমাদের হৃদয় চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেছে। যদি তুমি তাকে 
দেখে থাক তা হলে দয়া করে তুমি আমাদের বল কোনদিকে সে গেছে। প্রিয় 
অশোককবৃক্ষ, নাগচম্পা বৃক্ষ এবং চম্পা বৃক্ষ, তোমরা কি বলরামের অনুজ কৃষ্ণকে 
এদিক দিয়ে যেতে দেখেছ? আমাদের মনে গর্ব হয়েছিল তাই সে আমাদের 
ছেড়ে চলে গেছে।” কৃষ্ণের হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়ার কারণ গোপীরা জানতেন। 
তারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যখন তারা কৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন, 
তখন তারা মনে মনে ভেবেছিলেন যে, তারাই হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডে সব চাইতে 
সৌভাগ্যশালী স্ত্রী, এবং যেহেতু তাদের মনে এই গর্ব হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ 
সেখান থেকে অন্তহিত হন তাদের গর্ব খর্ব করবার জন্য। কৃষ্ণ চান না যে 
সেবা গ্রহণ করেন, কিন্তু ভক্তরা তাকে সেবা করার গর্বে গর্বিত হয়ে পরস্পরের 
সঙ্গে বিবাদ করুক, এটা তিনি চান না। মাঝে মাঝে এইরকম মনোভাব প্রকাশ 
পেলেও, কৃষ্ণ তার ভক্তের প্রতি তার আচরণের পরিবর্তন করে এই ধরনের 
মনোভাবের সংশোধন করেন। 

গোপীরা তখন তুলসীবৃক্ষকে সম্বোধন করে বললেন, “প্রিয় তুলসী, তুমি 
কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় কেননা তোমার পাতা সব সময় তার চরণকমলে থাকে। প্রিয় 
মালতী, মল্লিকা, যুথিকা, আমাদের দিব্য আনন্দে মগ্ন করার পর এ পথ দিয়ে 
যাওয়ার সময় কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমাদের সকলকে স্পর্শ করেছেন। তোমরা কি 
মাধবকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখেছ? হে আত্ম, পিয়াল, অসন, Gy, fx, 
কদম্ব এবং অন্যান্য পরহিতকর যমুনা তটস্থিত পুণ্যবান বৃক্ষগণ, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই এ 
পথ দিয়ে গেছে; তোমরা কি দয়া করে আমাদের বলবে কোন্‌ দিক দিয়ে সে 
গেছে?” 

গোপীরা যখন যেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেখানে মাটির উপর তাকালেন এবং 
ধরিত্রীকে সম্বোধন করে বললেন, “হে ধরিত্রী, তুমি কোন্‌ তপস্যার আচরণ 
করেছিলে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের চরণ-স্পর্শজনিত আনন্দে তোমার রোমরাজি পুলকিত 
হয়ে শোভা পাচ্ছে? কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন, তা না হলে 
বরাহরূপে কেন তিনি তোমাকে আলিঙ্গন করেছিলেন? তুমি যখন জলে ডুবে 
গিয়েছিলে, তখন তিনি তোমাকে তীর দক্তাগ্রভাগে ধারণ করে সেই জল থেকে 
তোমাকে তুলে এনেছিলেন এবং এইভাবে তোমাকে রক্ষা করেছিলেন।” 
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অসংখ্য বৃক্ষ-লতাদের এইভাবে সম্বোধন করে তীরা অপূর্ব সুন্দর হরিণদের 
দিকে তাকালেন যারা অত্যন্ত মনোরমভাবে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই 
হরিণদের সম্বোধন করে তীরা বললেন, “তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে যে, কৃষ্ণ, 
যিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ, নিশ্চয়ই তীর পার্ষদ-সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে এখান দিয়ে গেছেন। তা না হলে লক্ষ্মীর বক্ষের কুমকুমের 
রক্তরাগে রঞ্জিত তার মালার সৌরভ কি করে এখানকার সমীরণকে সুরভিত করল? 
মনে হচ্ছে যে, তারা নিশ্চয়ই এখান দিয়ে গেছেন এবং তারা তোমাদের অঙ্গ 
স্পর্শ করেছেন। তাই তোমরা এত আনন্দিত এবং আমাদের দিকে এইভাবে 
সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করছ। তোমরা কি আমাদের বলবে কোন্দিকে কৃষ্ণ 
গেছেন? কৃষ্ণ বৃন্দাবনের SSM, আমাদের প্রতি তার যেরকম করুণা, ঠিক 
তেমনই তিনি তোমাদের প্রতিও করুণাময়; তাই আমাদের ছেড়ে আসার পর তিনি 
নিশ্চয়ই তোমাদের সঙ্গদান করেছেন। হে সৌভাগ্যশালী বৃক্ষগণ, আমরা বলরামের 
অনুজ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছি। এক হাতে লক্ষ্মীদেবীর ক্ঠ আলিঙ্গন 
করে এবং অপর হাতে লীলাকমল ধারণ করে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি 
নিশ্চয়ই ফলভারে অবনত তোমাদের প্রণাম গ্রহণ করেছেন এবং মহা-আনন্দে 
তোমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।” 

তখন কয়েকজন গোপী অন্য গোপীদের সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, “প্রিয় 
সখীগণ, এই যে সমস্ত লতাগুলি পতিকে আলিঙ্গন করে রয়েছে, এদের আমরা 
জিজ্ঞাসা করি না কেন? মনে হচ্ছে এই লতাগুলির ফুল নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নখস্পর্শ 
লাভ করেছে। তা না হলে এরা আজ কেন এত আনন্দে মগ্ন?” 
উন্মাদিনীর মতো প্রলাপ বকতে লাগলেন। তারা কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার অনুকরণ 
করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে একজন ASA রাক্ষসীকে অনুকরণ করলেন এবং 
একজন কৃষ্ণের মতো আচরণ করে তার স্তনপান করতে লাগলেন। অন্য কোন 
সুন্দরী কৃষ্ণের বালকভাব ধারণ করে শকটাসুরের মতো অবস্থিত অন্য গোপীকে 
চরণাঘাত করলেন। কোন গোপী তৃণাবর্ত দৈত্যের ভাব গ্রহণ করে কৃষ্ণের 
বাল্যভাব আচরণকারিণী অন্য এক গোপীকে হরণ করলেন। কোন গোপীকে 
অনুকরণ করতে লাগলেন। দুজন গোপী কৃষ্ণ এবং বলরামের অনুকরণ করলেন, 
এবং অন্য অনেক গোপিকারা গোপবালকের ভাব ধারণ করলেন। একজন গোপী 
বকাসুরের ভাব ধারণ করলেন, এবং অন্য একজন গোপী কৃষ্তভাব ধারণ করে 
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বকাসুর বধ লীলা অনুকরণ করলেন; আর একজন গোপী বৎসাসুর বধ করলেন। 
কৃষ্ণ যেভাবে তার গাভীদের বিভিন্ন নাম ধরে ডাকতেন, তার অনুকরণ করে 
গোপীরা গাভীদের বিভিন্ন নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। একজন গোপী বাঁশি 
বাজাতে লাগলেন, এবং অন্য গোপীরা তার প্রশংসা করলেন-_ঠিক যেভাবে 
গোপসখারা বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসা করেন। একজন গোপী অন্য একজন 
গোপীর কাধে হাত রেখে চলতে চলতে কৃষ্গগতচিত্তা হয়ে বলতে লাগলেন, “হে 
গোপীগণ, আমি কৃষ্ণ, আমার মনোরম গমনভঙ্গী দর্শন কর।” একজন গোপী 
তীর পরিধেয় বসন উধের্বে ধারণ করে বললেন, “এখন আর তোমরা এই প্রবল 
বর্ষণ এবং প্রচণ্ড ঝঞ্ধীয় ভয় পেয়ো না। আমি তোমাদের রক্ষা করব।” এইভাবে 
তিনি গিরি গোবর্ধন ধারণ লীলা অনুকরণ করলেন। একজন গোপী অন্য আরেক 
ব্রজাঙ্গনার উপর দাঁড়িয়ে তীর মস্তকে পদাঘাত করে বললেন, “হে দুষ্ট কালীয়! 
আমি এখন তোমাকে কঠোরভাবে শাস্তি দেব। এখনই তুমি এই স্থান পরিত্যাগ 
করো। আমি সমস্ত দুক্কৃতকারীদের দণ্ড দেওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ 
করেছি!” আরেকজন গোপী তার সখীদের বললেন, “দেখ! দাবানলের লেলিহান 
শিখা আমাদের গ্রাস করতে আসছে। তোমরা তোমাদের চোখ বন্ধ কর, এবং 
এই আসন্ন বিপদ থেকে আমি তোমাদের এক্ষুণি উদ্ধার করব।” 

এইভাবে উন্মাদিনীর মতো গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অনুভব করতে লাগলেন। 
বৃন্দাবনে তরুলতাদের কাছে কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে তীরা ধ্বজ, পদ্ম, 
বজ্র, অঙ্কুশ চিহ্নিত তার পদচিহ্ন দেখতে পেলেন। সেই পদচিহ্ন দর্শন করে 
তারা বলতে লাগলেন, “দেখ দেখ, এখানে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে। তার 
সমস্ত চিহ্ন_ধ্বজ, পদ্ম, অঙ্কুশ, বজ্ঞ সবই স্পষ্টভাবে এখানে চিহ্নিত হয়েছে।” 
তারা সেই পদচিহ অনুসরণ করতে লাগলেন এবং অচিরেই তারা দেখলেন যে, 
সেই পদচিহ্নের পাশে আর একজোড়া পায়ের ছাপ। তা দেখে তারা আর্তভাবে 
বলতে লাগলেন, “হে সখীগণ, দেখ! নন্দসুত কৃষ্ণের পায়ের ছাপের পাশে আর 
একজোড়া পায়ের ছাপ। এই পায়ের ছাপগুলো কার? করীবরের সঙ্গে করিণী 
যেভাবে গমন করে, সেইভাবে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন ভাগ্যবতী গমন করেছে যার 
এই পদচিহৃগুলি দেখা যাচ্ছে। গমনকালে কৃষ্ণ তার কাধে হাত রেখেছিলেন। 
তাই আমাদের বুঝতে হবে যে, এই বিশেষ গোপীটি নিশ্চয়ই আমাদের থেকে 
বেশী প্রীতি এবং অনুরাগের সঙ্গে তার আরাধনা করেছিল। তাই যদিও তিনি 
আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, তিনি তাকে ছাড়তে পারেননি। তিনি তাকে তার 
সঙ্গে নিয়ে গেছেন। হে সখীগণ, ভেবে দেখ এই স্থানের ধুলি কি দিব্য 
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মহিমামণ্ডিত! ব্ৰহ্মা, শিব এবং এশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীও শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীপাদপদ্ধের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করেন। ওই ভাগ্যবতীর এই পদচিহ্নগুলি 
আমাদের গভীর দুঃখ উৎপাদন করছে, সেই সৌভাগ্যশালিনী একলাই সমস্ত 
গোপীদের ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অধরসুধা অপহরণপূর্বক পান করছে।” তারপর 
কিছুদূর যাওয়ার পর সেই গোপীর পদচিহ্ন না দেখতে পেয়ে তারা বলতে 
লাগলেন, “হে সখীগণ, এখানে ত আর তীর পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই 
তৃণাঙ্কুরে তার সুকোমল পদতল ব্যথিত হওয়ায় কৃষ্ণ তাকে কাধে করে নিয়ে 
গেছেন। আহা, না জানি সে শ্রীকৃষ্ণের কত প্রিয়! এখানে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই তার 
প্রিয়া সেই রাধার জন্য ফুল তুলেছেন। কেননা এখানে উঁচু ডাল থেকে ফুল 
পাড়ার জন্য তাকে উঁচু হতে হয়েছিল এবং তাই কেবল তার পায়ের অর্ধেকটা 
দেখা যাচ্ছে। হে সখীগণ, এখানে নিশ্চয়ই কৃষ্ণ রাধারাণীর সঙ্গে বসেছিলেন 
এবং তার কবরীতে সেই ফুলগুলি গুঁজে দিয়েছিলেন। তারা যে এখানে একসঙ্গে 
বসেছিলেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কৃষ্ণ যে আত্মারাম, তাকে অন্য 
কোন উৎস থেকে আনন্দ উপভোগ করতে হয় না, তবুও দেখ, তীর প্রিয় ভক্ত 
রাধারাণীকে ABE করার জন্য একজন কামী বালক তার প্রিয়ার সঙ্গে যেভাবে 
আচরণ করে, ঠিক সেইভাবে আচরণ করেছেন। কৃষ্ণ এতই কৃপালু যে, তার 
সখীদের সমস্ত দৌরাত্ম্য তিনি সব সময় সহ্য করেন।” 

এইভাবে সমস্ত গোপীরা সেই বিশেষ গোপীটি, যাঁকে কৃষ্ণ একলা নিয়ে 
গিয়েছিলেন তার দোষ দর্শন করতে লাগলেন। তারা বলতে লাগলেন যে, সেই 
প্রধানা গোপী, রাধারাণী, যাঁকে একলা তীর সাথে নিয়ে কৃষ্ণ চলে গেছেন, তিনি 
নিশ্চয়ই সৌভাগ্যগর্বে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছেন, তিনি হয়ত মনে করছেন যে, তিনিই 
হচ্ছেন গোপীশ্রেষ্ঠা। গোপিকারা বলতে লাগলেন, “কৃষ্ণ আমাদের সকলকে 
ফেলে কেন কেবল তাকে সঙ্গে নিয়ে গেল? সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত গুণবতী এবং 
অত্যন্ত সুন্দরী। সে নিশ্চয়ই কৃষ্ণকে গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়ে বলেছে, ‘হে 
কৃষ্ণ, আমি এখন অত্যন্ত ক্লান্ত। আমি আর চলতে পারছি না। দয়া করে তুমি 
এখন আমাকে বহন করে যেখানে তোমার ইচ্ছে নিয়ে চলো।” রাধারাণী যখন 
কৃষ্ণকে এইভাবে বলল, কৃষ্ণ তখন নিশ্চয়ই তাকে বলেছিল, “ঠিক আছে, তুমি 
আমার কাধে ওঠো।' কিন্তু তখন কৃষ্ণ সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, এবং 
এখন রাধারাণী নিশ্চয়ই তার জন্য আকুল হয়ে পরিতাপ করছে, “হে প্রিয়ে, হে 
প্রাণনাথ, তুমি এত সুন্দর এবং এত শক্তিশালী! আমি ত কেবল তোমার অনুগত 
দাসী। আমি অনুশোচনায় অধীর হয়ে উঠেছি। দয়া করে আবার আমার কাছে 
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ফিরে এসো। কৃষ্ণ কিন্তু তার কাছে ফিরে এলেন না। আড়াল থেকে তিনি 
নিশ্চয়ই দেখছেন এবং রাধারাণীর দুঃখ উপভোগ করছেন।” 

সমস্ত গোপীরা তখন অরণ্যের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে গিয়ে কৃষ্ণের 
অনুসন্ধান করতে লাগলেন, কিন্তু তারা যখন জানতে পারলেন যে, সত্যি সত্যিই 
রাধারাণীকে একলা ফেলে কৃষ্ণ চলে গেছেন, তখন তারা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। 
এটাই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামূতের পরীক্ষা। সমস্ত গোপীদের ফেলে রেখে রাধারাণীকে 
একলা তার সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ চলে গেছেন বলে তারা প্রথমে একটু ঈর্ষান্িতা 
হয়েছিলেন, কিন্তু যখনই তারা জানতে পারলেন যে, কৃষ্ণ রাধারাণীকেও ফেলে 
চলে গেছেন এবং রাধারাণী গভীর অরণ্যে একলা তীর জন্য শোক করছেন, তখন 
তারা তীর প্রতি আরও বেশি সহানুভূতি-সম্পন্ন হলেন। গোপীরা রাধারাণীকে 
খুঁজে পেলেন এবং তার কাছ থেকে সব কিছু জানতে পারলেন, কিভাবে তিনি 
কৃষ্ণের প্রতি অশোভন আচরণ করেছেন, কিভাবে তীর গর্ব হয়েছিল এবং কিভাবে 
কৃষ্ণ তার সেই গর্ব খর্ব করেছেন। তীর কাছ থেকে সব শোনার পর, গোপীরা 
তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হলেন। তারপর রাধারাণীসহ সমস্ত গোপীরা 
আর চাদের আলো দেখতে পেলেন না। 

Sal যখন দেখলেন যে, ক্রমশই অন্ধকার হয়ে আসছে, তখন তীরা থামলেন। 
তাদের মন এবং বুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হল; তারা সকলেই কৃষ্ণের কার্যকলাপ 
এবং কথার অনুকরণ করতে লাগলেন। তাদের মন, প্রাণ সবই সম্পূর্ণভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পিত হয়েছিল, তাদের পরিবার-পরিজনের কথা সম্পূর্ণভাবে 
ভুলে গিয়ে তারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন। এইভাবে সমস্ত 
গোপীরা যমুনার তীরে সমবেত হলেন এবং কৃষ্ণ অবশ্যই তাদের কাছে ফিরে 
আসবেন, এই আশায় তীরা কেবল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে 
/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-_ কীর্তন করে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা উপলবি 
করতে লাগলেন। 


ইতি__-“্লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” এস্থের 'গোপীদের কৃষ্ণ অন্বেষণ’ নামক 
ত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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একত্রিংশতি অধ্যায় 
গোগী গীত 


একজন গোপী বললেন, “হে প্রিয় কৃষ্ণ, এই ব্রজভূমিতে তোমার জন্ম নেওয়ার 
ফলে সব কিছুই অপূর্ব মহিমামণ্ডিত হয়েছে। এই বৃন্দাবন এত মহিমামণ্ডিত হয়েছে 
যে, মনে হচ্ছে মহালক্ষ্মী যেন সর্বক্ষণ এখানে বিরাজ করছেন। কিন্তু আমরাই 
কেবল অত্যন্ত অসুখী, কেননা আমরা চতুর্দিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, এবং 
এত চেষ্টা করা সত্বেও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। তোমার নিমিত্তই আমরা 
প্রাথধারণ করে আছি; তাই আমরা তোমার কাছে অনুরোধ করছি দয়া করে আবার 
আমাদের কাছে ফিরে এস।” 

আরেকজন গোপী বললেন, “প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ পদ্মফুলেরও জীবন, যারা 
হেমন্তের নির্মল বর্ষণে স্বচ্ছ সরোবরে বিকশিত হয়েছে। যদিও পদ্মফুলেরা অত্যন্ত 
সুন্দর, কিন্তু তুমি যদি তাদের দিকে না তাকাও তা হলে তারা মলিন হয়ে যায়। 
তেমনই তোমার বিরহে আমরাও মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা 
তোমার বিবাহিতা স্ত্রী নই। আমরা তোমার বিনামূল্যের দাসী। তোমার চোখের 
চাহনিতে আমরা আকৃষ্ট হয়েছি। এখন তোমাকে দর্শন করতে না পেরে যদি 
আমাদের মৃত্যু হয়, তা হলে তুমি আমাদের সকলের মৃত্যুর জন্য দায়ী হবে। 
স্ত্রীলোক হত্যা করা মহাপাপ, এবং তুমি যদি আমাদের দেখতে না আসো এবং 
তার ফলে যদি আমাদের মৃত্যু হয়, তা হলে সেই পাপের ফল তোমাকে ভোগ 
করতে হবে। তাই দয়া করে এসে আমাদের দেখা দাও। তুমি মনে করো না 


২৯৯ 


লীলা পুরুযোত্রম শ্রীকৃষ্ণ 


যে, কেবল কতকগুলি অস্ত্র দিয়েই মানুষকে হত্যা করা যায়, তোমার অনুপস্থিতির 
ফলে আমরা মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছি। এখন তোমার বিবেচনা করে দেখা উচিত 
কিভাবে তুমি স্ত্রী হত্যার দায়ে দায়ী হচ্ছ। আমরা তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ, 
নাগ থেকে, বকাসুর থেকে, ইন্দ্রের রোষ থেকে এবং তীর প্রেরিত প্রচণ্ড Weel 
এবং বৃষ্টির হাত থেকে, দাবানল থেকে এবং এইভাবে কতবার তুমি আমাদের 
রক্ষা করেছ। তুমিই হচ্ছ মহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন। কিন্তু আমাদের 
আশ্চর্য লাগছে যে, যদিও তুমি নানা রকম বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করেছ, 
কিন্তু এইক্ষণে তুমি আমাদের অবহেলা করছ। প্রিয় কৃষ্ণ, প্রিয় সখা, আমরা 
জানি যে, তুমি প্রকৃতপক্ষে মা যশোদা অথবা নন্দ মহারাজের সন্তান নও। তুমি 
হচ্ছ পরমেশ্বর ভগবান এবং সমস্ত প্রাণীর অন্তর্যামী। তোমার অহৈতুকী কৃপার 
প্রভাবে ব্রহ্মার প্রার্থনায় এই জগৎকে রক্ষা করার জন্য তুমি আবির্ভূত হয়েছ। 
তোমার করুণার প্রভাবেই কেবল তুমি যদুকুলে আবির্ভূত হয়েছ। হে যদুকুল- 
শিরোমণি, সংসার ভয়ে ভীত হয়ে কেউ যখন তোমার চরণকমলের আশ্রয় নেয়, 
তুমি কখনও তাদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত কর না। তোমার গমন অতি মধুর, 
এবং তুমি সর্বতোভাবে স্বাধীন, এক হাতে মহালক্ষ্মীকে স্পর্শ করো এবং অপর 
হাতে তুমি লীলাকমল ধারণ কর। তাই দয়া করে তুমি এখন আমাদের কাছে 
এস এবং তোমার করকমলের দ্বারা আমাদের আশীর্বাদ কর। 

প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি বৃন্দাবনবাসীদের সমস্ত ভয়হারী। তুমি হচ্ছ পরম শক্তিশালী 
বীর, এবং আমরা জানি যে, কেবল তোমার মধুর হাসির দ্বারা তুমি তোমার ভক্তের 
এবং আমাদের মতো স্ত্রীলোকদের অনর্থক অভিমান বিনাশ করতে পার। আমরা 
তোমার পরিচারিকা এবং ক্রীতদাসী; তাই দয়া করে তোমার অপূর্ব সুন্দর 
মুখকমলের দর্শন দান করে আমাদের কৃতার্থ কর। 

“প্রিয় কৃষ্ণ, তোমার শ্রীচরণকমলের স্পর্শলাভ করে আমরা অত্যন্ত কামার্ত 
হয়ে পড়েছি। তোমার চরণকমল অবশ্যই তোমার শরণাগত ভক্তের ATS পাপ 
বিনাশ করে। তুমি এতই করুণাময় যে, সাধারণ পশুরা পর্যন্ত তোমার চরণারবিন্দ 
আশ্রয় গ্রহণ করে। তোমার ওই চরণকমল লক্ষ্মীদেবীরও আবাসস্থল, আর সেই 
চরণকমলের উপর ভর দিয়েই তুমি কালীয়র মাথায় নৃত্য কর। এখন আমরা 
তোমাকে অনুরোধ করছি__দয়া করে তোমার সেই চরণকমল আমাদের স্তনের 
উপরে রাখ যাতে তোমাকে স্পর্শ করার জন্য আমাদের সমস্ত কামবাসনা তৃপ্ত 
হয়। 


গোপী গীত 


“হে প্রভু, কমলের মতো আয়ত এবং চিত্তাকর্ষক তোমার আঁখিযুগল কত 
সুন্দর মনোমুগ্ধকারী। তোমার মধুর বাণী এতই মনোরম যে, তাতে সর্বশ্রেষ্ঠ 
পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হয়ে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমরাও তোমার মধুর বাণীর 
দ্বারা এবং তোমার শ্রীমুখমণ্ডলের এবং আঁখিযুগলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়েছি। তাই 
দয়া করে তোমার অমৃতমধুর চুম্বনের দ্বারা আমাদের তৃপ্ত কর। হে নাথ, তোমার 
শ্রীমুখের বাণী এবং তোমার কার্যকলাপের বর্ণনা অমৃতের মতোই মাধুর্যমণ্ডিত, 
এবং তোমার সেই বাণী শ্রবণ করা বা কীর্তন করার ফলে সংসাররূপী দাবানল 
থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রহ্মা, শিব আদি মহান দেবতারাও সর্বক্ষণ তোমার 
মহিমা কীর্তন করে। তারা তা করে এই জড় জগতের সমস্ত বদ্ধ জীবদের পাপ 
মোচন করার জন্য। কেউ যদি কেবল তোমার অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করতে চেষ্টা 
করে, তখন তিনি অতি শীঘ্র এই পাপপক্কিল সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হন। তোমার 
বাণী বৈষ্ঞবদের দিব্য আনন্দ দান করে এবং যে সমস্ত মহাত্মা সমস্ত জগৎ জুড়ে 
তোমার বাণী প্রচার করেছেন, তারাই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা।” (শ্রীল রূপ 
গোস্বামীও সেই কথা প্রতিপন্ন করে গেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে মহাবদান্য 
অবতার বলে সম্বোধন করেছেন কেননা তিনি অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ 
করেছিলেন।) 

গোপীরা বলতে লাগলেন, “প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি অত্যন্ত চতুর। তুমি সহজেই 
অনুমান করতে পার তোমার চতুর হাসি, তোমার মধুর ঈক্ষণ, বৃন্দাবনের বনে 
আমাদের সঙ্গে তোমার ইতস্তত বিহার এবং পরম মঙ্গলময় তোমার ধ্যান করে 
আমরা কত কাতর হয়ে পড়েছি। নিভৃতে আমাদের সাথে তোমার আলাপন, 
আমাদের হৃদয় গভীর আবেগে পরিপূর্ণ করে তুলত। এখন সেই AIS কথা 
মনে করে আমরা গভীর মর্মবেদনায় অভিভূত হচ্ছি। দয়া করে তুমি আমাদের 
রক্ষা কর। প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি জান, তুমি যখন গোচারণ করতে করতে ব্রজ থেকে 
বনে প্রবেশ কর, তখন আমরা কত ব্যথিত হই। তখন তোমার কমলের মতো 
সুকোমল চরণ পাছে শুষ্ক ঘাস এবং ছোট পাথরের টুকরোতে ব্যথা পায় মনে 
করে আমরা গভীর বেদনা অনুভব করি! আমরা তোমার প্রতি এতই আসক্ত 
যে, আমরা সর্বক্ষণ তোমার শ্রীচরণকমলের কথা চিন্তা করি। 

“হে কৃষ্ণ, তুমি যখন সন্ধ্যাবেলায় গাভীদের নিয়ে গোচারণ থেকে ফিরে আস, 
তখন আমরা গোধুলি-ধুসরিত নীল কুন্তলাবৃত তোমার মুখকমল দর্শন করি। 
স্মিতহাস্যযুক্ত তোমার সেই অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্তিত মুখকমল দর্শন করে তোমাকে 
উপভোগ করার জন্য আমাদের হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। হে প্রিয় কৃষ্ণ, তুমিই 
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হচ্ছ পরম প্রেমিক, এবং তুমি সর্বদাই সমর্সিত আত্মাকে আশ্রয় দান করো। তুমি 
সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো; এই ব্রহ্মাণ্ডে FE Tale তোমার চরণারবিন্দের 
আরাধনা করেন। যে তোমার চরণকমলের আরাধনা করে, তুমি তার ওপরই 
তোমার কৃপা বর্ষণ করো। তাই দয়া করে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও এবং আমাদের 
স্তনের উপর তোমার চরণকমল অর্পণ করে আমাদের এই মর্মবেদনা বিদূরিত 
করো। প্রিয় কৃষ্ণ, তোমার বাঁশিকে পর্যন্ত যে চুম্বন দান করো, সেই চুম্বনের : 
জন্য আমরা আকুল হয়ে উঠেছি। তোমার বাঁশির সুর সমস্ত জগৎকে মোহিত 
করে এবং আমাদের হৃদয়ও সেই সুরে মোহিত হয়েছে। তাই দয়া করে ফিরে 
এসো এবং তোমার অধরামৃতের চুম্বনে আমাদের তৃপ্ত করো। 

“হে প্রিয়, দিনের বেলায় যখন তুমি ব্রজে ভ্রমণ করো, তখন তোমাকে না 
দেখে এক নিমেষকে আমাদের এক যুগ বলে মনে হয়, আর দিনান্তে যখন তোমার 
কুটিল কুন্তলযুক্ত শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করি, তখন নিমেমাত্র ব্যবধান সহ্য না হওয়ায় 
আমাদের কাছে চোখের পত্র নির্মাতা বিধাতাকে বিবেকহীন বলে মনে হয়। 
ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি। হে কপট, আমাদের আসবার কারণ জান, আমরা 
তোমার সুমধুর গীতে মোহিত হয়েই এসেছি। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় জানা সত্বেও 
এই রাত্রিবেলা আমাদের ছেড়ে কোথায় গেছ? 

“হে নাথ, তোমার নির্জন আলাপ, কামভাবোদ্দীপক হাস্যবদন, সপ্রেম দৃষ্টি 
ও লক্ষ্মীর নিকেতন বিশাল বক্ষঃস্থল বারবার নিরীক্ষণ করে তাতে আমাদের 
অতিশয় স্পৃহা জন্মাচ্ছে এবং তার ফলে আমাদের চিত্ত মুগ্ধ হচ্ছে। হে প্রিয়, 
আমরা তোমার সুকুমার পাদপদ্ম যখন অতি সন্তর্পণে আমাদের BAA উপর ধারণ 
করি, তখন মনে হয় যেন আমাদের কঠিন স্তন তোমার পদযুগলকে ব্যথা দেবে, 
সেই চরণে তুমি বনে ভ্রমণ করছ, অতএব সেই চরণকমল তীক্ষ্ম ও সৃচ্যপ্র শিলার 
দ্বারা নিশ্চয়ই ব্যথিত হচ্ছে। তুমি আমাদের জীবন স্বরূপ, তোমার বিরহে আমাদের 
হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে।” 


ইতি__“্লীলা পুরুফোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের “গোপী গীত’ নামক একব্রিংশাতি 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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পুনর্মিলন 


গোপীরা যখন কৃষ্ণ বিরহে এইভাবে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন, তখন সেই 
রোরুদ্যমানা গোপীদের মধ্যে হাস্যবদন, পীতবসন, বনমালী সাক্ষাৎ মদনমোহন 
শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। তীর অপূর্ব সুন্দর রূপ দেখে সহজেই বোঝা গেল 
যে, তিনি ষড়েম্বর্ষের দ্বারা বিভূষিত। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, 'আনন্দ-চিন্ময়- 
রস-প্রতিভাবিতাভিঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণ একলা ততটা সুন্দর নন, কিন্তু যখন তিনি তার 
শক্তি বিশেষ করে হাদিনী শক্তি, যার প্রতীক হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী, সহ বিরাজ 
করেন, তখন তাকে অপূর্ব সুন্দর দেখায়। মায়াবাদীদের ধারণা যে, পরমতত্ত 
হচ্ছেন শক্তিহীন, সেই ধারণা তাদের অজ্ঞানতারই প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে, তার বিভিন্ন 
শক্তির প্রদর্শনী ছাড়া পরমতত্ত্ব অপূর্ণ। আনন্দ-চিন্সয়-রস কথাটির অর্থ হচ্ছে যে, 
তার দেহ চিন্ময়__তার সেই অপ্রাকৃত রূপ সচ্চিদানন্দময়। কৃষ্ণ সর্বদাই তার 
বিভিন্ন শক্তির দ্বারা পরিবৃত থাকেন, এবং তাই তিনি পূর্ণ এবং সুন্দর। ব্রহ্মসংহিতা 
এবং SHANI থেকে আমরা জানতে পারি যে, কৃষ্ণ সর্বদাই শত সহজ লক্ষ্মীর 
দ্বারা পরিবৃত। সমস্ত গোপীরা হচ্ছেন লক্ষ্মী, এবং কৃষ্ণ তাদের হাত ধরে যমুনার 
তীরে নিয়ে গেলেন। 

সকন্দপুরাণে বলা হয়েছে যে, শত সহস্র গোপীদের মধ্যে ১৬,০০০ গোপী 
হচ্ছেন প্রধান; সেই ১৬,০০০গোপীদের মধ্যে ১০৮ জন গোপী হচ্ছেন বিশেষ 
বৈশিষ্ট্যযুক্ত; এবং এই ১০৮ জন গোপীর মধ্যে ৮জন গোপী হচ্ছেন আরও অধিক 
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বৈশিষ্ট্যযুক্ত; এবং এই ৮জন গোপীর মধ্যে রাধারাণী এবং চন্দ্রাবলী হচ্ছেন প্রধানা; 
এবং এই দু'জন গোপিকার মধ্যে রাধারাণী হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠা। 

কৃষ্ণ যখন যমুনার তীরে বনে প্রবেশ করলেন, টাদের কিরণ তখন অন্ধকারকে 
Rye করল। শরৎ খতুর প্রভাবে তখন কুন্দ ও কদম্ব ফুল ফুটেছিল এবং 
মূদুমন্দ সমীরণ তাদের সুবাস বহন করছিল। সেই সুবাসে মোহিত হয়ে মৌমাছিরা 
মধু মনে করে সেই সমীরণে উড়ে বেড়াতে লাগল। যমুনার তীরে নরম বালি 
সমান করে তার উপর কাপড় বিছিয়ে গোপিকারা কৃষ্ণের আসন করলেন। 

সেখানে সমবেত গোপীরা প্রায় সকলেই ছিলেন বেদ-বাণীর অনুগামী। তাদের 
যাঁরা মাধুর্য রসে শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গলাভ করার বাসনা করেছিলেন। রামচন্দ্র তাই 
তাদের বর দান করেছিলেন যে, তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হবেন, তখন 
তারাও তার সেই লীলায় অংশগ্রহণ করবেন এবং তখন তিনি তাদের বাসনা 
চরিতার্থ করবেন। কৃষ্ণলীলায় সেই বেদজ্ঞ খষিরা বৃন্দাবনের গোপীরূপে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন। যুবতী গোপীরপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করে তীরা তাদের পূর্বজন্মের 
বাসনা চরিতার্থ করেছিলেন। তাদের পূর্ণ বাসনার চরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল, 
এবং তীরা এত Very হয়েছিলেন যে, তাদের আর কোন বাসনা ছিল না। সেই 
সম্বন্ধে ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে__কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানকে প্রাপ্ত হন, 
তখন আর তীর অন্য কোন বাসনা থাকে না। গোপীরা যখন তাদের মাঝে কৃষ্ণকে 
ফিরে পেলেন, তখন কৃষ্ণের বিরহজনিত তীদের সমস্ত অনুশোচনা এবং পরিতাপ 
প্রশমিত হল। তখন তাদের মনে হল যে, আর তাদের কোন বাসনা নেই। 
কৃষ্ণকে পেয়ে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়ে তারা তাদের কাপড় মাটিতে বিছিয়ে দিলেন। 
তাদের পরণে ছিল সূক্ষ্ম রেশমের শাড়ি এবং তা তাদের স্তনের কুমকুমের রঙে 
রঞ্জিত হয়েছিল। অত্যন্ত যত্ন সহকারে তীরা শ্রীকৃষ্ণের বসবার আসন তৈরি 
করলেন। কৃষ্ণ ছিলেন তাদের প্রাণের ঈশ্বর, তাই তীর বসবার জন্য তারা অতি 
মনোরম এক আসন তৈরি করলেন। 

গোপী পরিবৃত হয়ে সেই আসনে বসে কৃষ্ণ আরও সুন্দর হয়ে উঠলেন। 
শিব, ব্ৰহ্মা আদি মহাযোগীরাও, এমন কি ভগবানেরও অংশপ্রকাশ অনন্তশেষ পর্যন্ত, 
তাদের চেতনাকে তাদের হৃদয়ে কৃষ্ণের প্রতি একাগ্র করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু 
এখানে গোপীরা তাদের তৈরি আসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করলেন। 
গোগীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কৃষ্তকে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর লাগছিল। গোপীরা 
হচ্ছেন ব্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী, এবং তারা সকলে শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পাশে পেয়ে 
ছিলেন। 
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এখানে প্রশ্ন হতে পারে, কৃষ্ণ ত একলা ছিলেন, তা হলে তিনি কি করে 
এতজন গোপীর পাশে বসলেন। শ্রীমভ্ভাগবতেও এই শ্লোকে একটি বিশেষ শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে ঈশ্বর। যা ভগবদূগীতাতেও বলা হয়েছে__ঈশ্বরঃ 
সবভিতানাং হৃদ্দেশে অজুর্ন তিষ্ঠতি। অর্থাৎ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর 
ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। গোপীদের এই সমাবেশে কৃষ্ণ পরমাত্মার 
মতো নিজেকে বহুরূপে প্রকাশিত করেছিলেন। প্রতিটি গোপীর পাশে কৃষ্ণ 
বসেছিলেন কিন্তু অন্য কেউ তা দেখতে পাচ্ছিল না। কৃষ্ণ গোপীদের প্রতি এত 
সদয় ছিলেন যে, যৌগিক ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধ হওয়ার জন্য তাদের হৃদয়ে 
না বসে, তিনি তাদের পাশে বসেছিলেন। এইভাবে বাইরে বসে, তিনি গোপীদের 
প্রতি তার বিশেষ কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন, যাঁরা হচ্ছেন সৃষ্টির পরম সৌন্দর্যের 
প্রকাশ। তীদের প্রিয়তমকে পেয়ে তীরা তাদের ভুরু নাচিয়ে মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত 
হয়ে এবং তাদের ক্রোধ সংবরণ করে তার আনন্দ বিধান করতে লাগলেন। কেউ 
তীর শ্রীপাদপদ্ম তাদের কোলে তুলে নিয়ে তার পদসেবা করতে লাগলেন, স্মিত 
হেসে, তাদের সংযত ক্রোধকে সঙ্গোপনে প্রকাশ করে বললেন, “প্রিয় কৃষ্ণ, আমরা 
বৃন্দাবনের সাধারণ স্ত্রীলোক, এবং আমাদের বৈদিক জ্ঞান নেই যে, আমরা বুঝব 
কোন্টা ভাল এবং কোন্টা মন্দ। তাই আমরা তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করব, আর যেহেতু তুমি হচ্ছ অত্যন্ত জ্ঞানবান, তাই তুমি সেই প্রশ্নের যথাযথ 
উত্তর দিতে পারবে। প্রেমের বিষয়ে আমরা দেখি যে, তিন রকমের প্রেমিক 
রয়েছে। এক রকমের প্রেমিক আছে যারা কেবল গ্রহণ করে, আর এক রকমের 
প্রেমিক প্রেমিকা অত্যন্ত প্রতিকূল হলেও সেই প্রেমের প্রতিদান দেন, এবং তৃতীয় 
শ্রেণীর প্রেমিক অনুকূল অথবা প্রতিকূল কোনভাবেই সেই প্রেমে সাড়া দেয় না। 
সুতরাং এই তিন রকমের প্রেমিকের মধ্যে কাকে তোমার সব চাইতে ভাল বলে 
মনে হয় অথবা কাকে তুমি যথার্থ প্রেমিক বলে মনে করো?” 

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “আমার প্রিয় সখীরা, যারা অপর পক্ষের প্রেমের 
প্রতিদানে সাড়া দেয়, তারা ঠিক ব্যবসায়ীর মতো। তারা যতটা পায়, সেই 
অনুসারে প্রতিদান দেয়। প্রকৃতপক্ষে, এই সম্পর্কে প্রেমের কোন প্রশ্নই থাকে 
না। এটা কেবল ব্যবসায়ের সম্পর্ক এবং এটি স্বার্থসম্পন্ন এবং আত্মকেন্দ্রিক। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রেমিক যারা অপর পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও তাকে ভালবাসে; 
তা যদিও সম্পূর্ণভাবে প্রেমবিহীন তবুও তা ব্যবসায়ীদের চেয়ে ভাল। একান্তিক 
ভালবাসা দেখা যায় সন্তানের অবহেলা সত্বেও সন্তানের প্রতি পিতামাতার 
ভালবাসার মাধ্যমে । তৃতীয় শ্রেণীর প্রেমিক প্রেমের প্রতিদান দেয় না এবং 
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অবহেলাও করে না। তাদের আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তাদের একদল 
হচ্ছে আত্মতৃপ্ত, যাদের কারোরই ভালবাসার প্রয়োজন হয় না। তাদের বলা হয় 
আত্মারাম অর্থাৎ তারা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে মগ্ন হয়েছেন এবং 
তাই কেউ তাদের ভালবাসল কিনা তা দিয়ে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্ত 
অপর শ্রেণীটি হচ্ছে অকৃতজ্ঞ। তাদের বলা হয় নির্দয়। এই ধরনের মানুষেরা 
তাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরের লোকেদের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, যেমন একটি ছেলে তার CHB 
পিতামাতার থেকে সব কিছু পাওয়া সত্বেও তাদের প্রতি নির্দয় হয়ে তাদের সেই 
ভালবাসার প্রতিদান দেয় না। এই ধরনের লোকদের সাধারণত বলা হয় গুরুদ্রোহী, 
তারা তাদের পিতামাতা অথবা গুরুদেবের কাছ থেকে নানাভাবে উপকৃত হওয়া 
সত্বেও তাদের অবহেলা করে।” 

কৃষ্ণ প্রকারান্তরে গোপীদের এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন, যদিও এই প্রশ্নের মাধ্যমে 
গোপীরা বলতে চেয়েছিলেন যে, কৃষ্ণ যথাযথভাবে তাদের প্রেমের প্রতিদান 
দেননি। এর উত্তরে কৃষ্ণ বলেছিলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আত্মতৃপ্ত 
আত্মারাম। তিনি কারও প্রেমের আকাঙক্ষী নন, কিন্তু তবুও তিনি অকৃতজ্ঞ নন। 

কৃষ্ণ বলতে লাগলেন, “আমার কথায় এবং আমার আচরণে তোমরা হয়ত 
ব্যথা পেয়েছ, তোমাদের অবশ্যই এটা জানা উচিত যে, মাঝে মাঝে আমি আমার 
প্রতি আমার ভক্তের আচরণের প্রতিদান দিই না। আমার ভক্তরা আমার প্রতি 
অত্যন্ত আসক্ত, কিন্তু কখনও কখনও, আমার প্রতি তাদের প্রেম বর্ধিত করবার 
জন্য, আমি তাদের প্রেমে যথাযথভাবে সাড়া দিই না। আমি যদি তাদের কাছে 
অত্যন্ত সহজলভ্য হই, তা হলে তারা মনে করতে পারে, PACH এত সহজে 
পাওয়া যায়। তাই মাঝে মাঝে আমি তাদের প্রেমে সাড়া দিই না। যদি কোন 
মানুষের কোন টাকা না থাকে কিন্তু তারপর সে যদি ধন প্রাপ্ত হয়, এবং তারপর 
যদি সে সেই ধন হারিয়ে ফেলে, তা হলে সে দিনের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টাই তার 
সেই হারানো সম্পদের কথা চিন্তা করবে। তেমনই আমার প্রতি আমার ভক্তের 
অনুরাগ বর্ধন করবার জন্য আমি মাঝে মাঝে তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাই, 
এবং আমাকে ভুলে যাওয়ার পরিবর্তে, আমার প্রতি তাদের প্রেম বর্ধিত হয়। 
হে প্রিয় সখীগণ, কখনও মনে করো না যে, আমি তোমাদের প্রতি সাধারণ ভক্তের 
মতো আচরণ করছি। আমি জানি তোমরা কে। তোমরা সব. রকম সামাজিক 
এবং ধর্মীয় বন্ধন পরিত্যাগ করেছ; তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে 
তোমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছ। সামাজিক নীতি এবং ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার 
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পরোয়া না করে তোমরা আমার কাছে এসেছ এবং আমায় ভালবেসেছ। আমি 
তোমাদের প্রতি এত কৃতজ্ঞ যে, একজন সাধারণ ভক্তের প্রতি আমি যেরকম 
আচরণ করে থাকি তোমাদের প্রতি সেই রকম আচরণ করতে পারি না। কখনও 
মনে করো না যে, আমি তোমাদের থেকে দূরে চলে গিয়েছিলাম। আমি 
তোমাদের কাছেই ছিলাম। আমি কেবল দেখছিলাম আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা 
আমার প্রতি কতটা আকুলতা অনুভব করো। তাই দয়া করে আমাকে ভুল বুঝো 
না। যেহেতু তোমরা আমাকে তোমাদের এত প্রিয়তম বলে মনে করো, আমি 
যদি কোন ভুল করে থাকি তা হলে দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো। আমার 
প্রতি তোমাদের প্রেমের প্রতিদান আমি কোনদিনই দিতে পারব না। তোমাদের 
এই প্রেমের প্রতিদান দেওয়া বা যথাযথভাবে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা অসম্ভব। তাই 
দয়া করে তোমাদের পুণ্যকর্মের প্রভাবে তোমরা সন্তুষ্ট থেকো। আত্মীয়-স্বজনদের 
থেকে নানা রকম বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তোমরা আমার প্রতি একান্তিক 
আকর্ষণ প্রদর্শন করেছ, যা চিরকাল আদর্শ হয়ে থাকবে। দয়া করে তোমাদের 
অতি উন্নত চরিত্রের বলে তোমরা সন্তুষ্ট থেকো, কেননা এই খণের প্রতিদান 
দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।” 

ভগবানের প্রতি বৃন্দাবনের ভক্তি হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তির আদর্শ দৃষ্টান্ত। শাস্ত্রে নির্দেশ 
দেওয়া হয়েছে যে, ভক্তি যেন অবশ্যই অহৈতুকী এবং অপ্রতিহত হয়। অর্থাৎ 
কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি কোন রকম সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় রীতিনীতির দ্বারা 
প্রতিহত হতে পারে না। ভগবন্তক্তি সর্বদাই চিন্ময়। গোপীরা বিশেষ করে FRA 
প্রতি শুদ্ধ ভক্তি প্রদর্শন করেছেন। সেই শুদ্ধ ভক্তির মাহাত্ম্য এতই অসীম যে, 
শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেজন্য তাদের কাছে খণী থেকে গেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 
বলেছেন যে, বৃন্দাবনের গোপবধু প্রদর্শিত কৃষ্ণভক্তি হচ্ছে ভগব্তক্তির সর্বোত্তম 
প্রকাশ। 


ইতি--“লীলা পুরুফোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের “পুনমিলিন” নামক alate 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


্রয়স্ত্রিংশতি অধ্যায় 
রাসলীলার বর্ণনা 


এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের সান্তনা বাণী শুনে গোপীরা অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। শুধু 
তার কথা শুনেই নয়, পরমেশ্বর ভগবানের করকমল এবং তার শ্রীপাদপদ্ধ স্পর্শ 
করে তীদের বিরহজনিত গভীর বেদনা প্রশমিত হল। তারপর পরমেশ্বর ভগবান 
ভ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীদের সঙ্গে তার রাসনৃত্য শুরু করলেন। কেউ যখন অনেক 
মেয়েদের মাঝখানে নাচে, সেই নৃত্যকে বলা হয় রাসনৃত্য। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ 
ত্রিভুবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী এবং সৌভাগ্যশালিনী রমণীদের সঙ্গে নাচতে শুরু 
হাত ধরে নাচতে লাগলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের এই রাসনৃত্যকে কখনই জড় জগতের কোন রকমের নৃত্যের সঙ্গে 
তুলনা করা যায় না। এই রাসনৃত্য সম্পূর্ণ চিন্ময়। সেই কথাটা বুঝিয়ে দেওয়ার 
জন্য যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করে প্রতিটি গোপিকার সঙ্গে 
নৃত্য করেছিলেন। কৃষ্ণ দু'জন গোপিকার মাঝখানে বিরাজ করে, তাদের কণ্ঠ 
ধারণ করে তীদের সঙ্গে নাচতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে তীর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে 
বহু মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছেন তা গোপীরা বুঝতে পারলেন না। কেননা তাদের 
প্রত্যেকেরই মনে হলো, কৃষ্ণ যেন একলা তীদের অঙ্গে নাচছেন। গোপীদের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের এই অপূর্ব নৃত্য দর্শন করবার জন্য সেই রাসমগুলীর উপরিভাগে আকাশে 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


বিমানে চড়ে স্বর্গের দেবতারা এসে উপস্থিত হলেন। গন্ধর্ব এবং কিন্নরেরা গান 
করতে লাগলেন এবং সস্ত্রীক দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। 

গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণের সেই নাচে, তাঁদের নূপুর, অলঙ্কার ও চুড়ির শব্দে 
এক অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীতের সৃষ্টি হল। কৃষ্ণকে তখন একটি সোনার রত্বহারের 
মাঝে নীলকান্ত মণির মতো দেখাচ্ছিল। কৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের সেই নৃত্যের 
সময় তাদের অপূর্ব সুন্দর দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শিত হয়েছিল। তাদের পদবিক্ষেপ, 
কর সঞ্চালন, সুমধুর হাস্যের সঙ্গে ভ্র-বিলাস, চঞ্চল BAA, তাদের কানের 
সময় সেগুলিকে মেঘ, বিদ্যুৎ বজ্র এবং তুষারের মতো মনে হল। কৃষ্ণকে দেখে 
মনে হল ঠিক যেন একটি মেঘমালা, তীদের সঙ্গীতের ধ্বনি ছিল বজ্র মতো, 
গোপিকাদের সৌন্দর্য ছিল বিদ্যুতের মতো এবং তাদের মুখের স্বেদবিন্দুগুলি ঠিক 
তুষারের মতো মনে হল। এইভাবে কৃষ্ণ এবং গোপীরা উভয়েই নৃত্যমগ্ন হলেন। 

কৃষ্ণকে আরও বেশি করে উপভোগ করার কামনায় গোপীদের কণ্ঠ আরক্তিম 
হাততালি দিতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত জগংই কৃষ্ণের সঙ্গীতে পূর্ণ, কিন্তু 
বিভিন্ন জীব বিভিন্ন ভাবে সেই সঙ্গীতকে উপলব্ধি করে থাকে। ভগবদৃগীতায় 
বলা হয়েছে__'যে যথা মাং প্রপদ্যস্তে কৃষ্ণ নৃত্য করছেন এবং প্রতিটি জীবও 
নৃত্য করছে, তবে অপ্রাকৃত জগতের নৃত্য এবং এই প্রাকৃত জগতের নৃত্য 
সম্পূর্ণভাবে for! শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামী বলেছেন, 


একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য 1 
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য ॥ 


সকলেই কৃষ্ণের নৃত্যের অনুকরণ করার চেষ্টা করছে। যাঁরা কৃষ্ণভাবনাময় 
PROG, তারা যথাযথভাবে কৃষ্ণের সেই নৃত্যে সাড়া দিতে পারেন; তারা 
স্বাধীনভাবে নাচতে চেষ্টা করেন না। কিন্তু যারা জড় জগতে আবদ্ধ হয়ে আছে, 
তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই নৃত্যের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। জড় 
জগতের বন্ধনে আবদ্ধ বদ্ধ জীবেরা শ্রীকৃষ্ণের মায়ার পরিচালনায় নৃত্য করে এবং 
মনে করে যে, তারা কৃষ্ণের সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু জীব যতই পরমেশ্বর ভগবান 
হওয়ার OB করুক না কেন, সে কোনদিনও ভগবানের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে 
না। কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হলে এই ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়, কেননা কৃষ্ণভাবনায় 


৩১০ 


রাসলীলার" বর্ণনা 


ভাবিত মানুষ জানেন যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্য সকলেই হচ্ছেন 
তার ভূত্য। কৃষ্ণের শ্রীতিসাধনের জন্যই নৃত্য করা উচিত; পরমেশ্বর ভগবানের 
অনুকরণ করে তীর সমান হওয়ার জন্য নয়। গোপীরা কৃষ্ণের শ্রীতিসাধন করতে 
চেয়েছিলেন, এবং তাই কৃষ্ণের সঙ্গীতে তীরাও সুর মিলিয়েছিলেন এবং “সাধু, 
সাধু!” বলে তীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কখনও কখনও তীরা তার প্রীতি 
উৎপাদনের জন্য মধুর সুরে গান গেয়েছিলেন এবং তিনিও সেই সঙ্গীতে সাড়া 
দিয়ে তাদের প্রশংসা করেছিলেন। 

সেই নৃত্যের ফলে কয়েকজন গোপী যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন, তখন তারা 
কৃষ্ণের কাধে হাত রাখলেন, তখন তাঁদের কেশপাশ শিথিল হল এবং তাদের 
কবরীর ফুল মাটিতে ঝরে AGA! তীরা যখন কৃষ্ণের কীধে হাত রাখলেন, তখন 
তারা তার অঙ্গের চন্দন, পদ্ম এবং অন্যান্য সুবাসিত ফুলের সৌরভ আঘ্রাণ করে 
পুলকাঙ্গী হয়ে তাকে চুম্বন করতে লাগলেন। কোন কোন গোপী তাদের কপোল 
দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কপোল স্পর্শ করলেন এবং কৃষ্ণ তখন তাদের মুখে চর্বিত তাম্বুল 
প্রদান করলেন, যা তারা চুম্বনের গভীর আনন্দের সঙ্গে বিনিময় করলেন। 

বহুক্ষণ ধরে এইভাবে নৃত্যগীত করার ফলে গোপীরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। 
তখন তারা তাদের শ্রান্তি দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের করকমল তাদের পীন 
পয়োধরের উপর ধারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের করকমল এবং গোপীদের স্তন, উভয়ই 
নিত্য মঙ্গলময় এবং অপ্রাকৃত। এইভাবে গোপীরা লক্ষ্মীর অতি প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গসুখ উপভোগ করে ভুলে গেলেন যে, এই পৃথিবীতে তাদের অন্য কোন পতি 
আছে, এবং কৃষ্ণের বাহুযুগলের আলিঙ্গনে এবং তার সঙ্গে নৃত্য এবং গীতের 
সৌভাগ্য অর্জনে তীরা সব কিছু ভুলে গেলেন। এইভাবে শ্রীমন্ভাগবতে রাসলীলায় 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্যপরায়ণা গোপীদের সৌন্দর্য বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের কানের 
উপর পদ্মফুল ছিল এবং তীদের মুখমণ্ডল চন্দন শোভিত ছিল। তাদের 
হাস্যোজ্জ্বল মুখে তিলক এবং স্বেদবিন্দু শোভা পাচ্ছিল। তাদের পায়ের নৃপুর 
এবং হাতের বলয় থেকে অতি মধুর কিঙ্কিনী শব্দ CRS হচ্ছিল। তাদের মাথার 
চুল থেকে ফুল ঝরে পড়ছিল কৃষ্ণের শ্রীপাদপন্মের উপর, এবং শ্রীকৃষ্ণ তখন 
অত্যন্ত তৃপ্ত হয়েছিলেন। 

ব্ৰহ্মসংহিতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, সমস্ত গোপিকারা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হাদিনী 
শক্তির প্রকাশ। তাদের শ্রীঅঙ্গ তার হস্তের দ্বারা স্পর্শ করে এবং তাদের অতি 
মনোরম চোখের দিকে তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের উপভোগ করেছিলেন__ঠিক 
যেভাবে শিশু দর্পণে তার নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে খেলা করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন 
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গোপিকাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন, গোপিকারা তখন অনুভব 
করেছিলেন তারা যেন এক অপ্রাকৃত শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের 
অঙ্গস্পর্শের পরমানন্দে তাদের ইন্দ্রিয়সমূহ বিবশ হওয়ায় তাদের কবরীস্থিত 
মতো অনায়াসে ধারণ করতে পারলেন না। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসনৃত্যে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গসুখ আস্বাদন করছিলেন, তখন 
স্বর্গের বিস্ময়াবিষ্ট দেবতারা তাদের বধূসহ সেই অপূর্ব নৃত্য দর্শন করার জন্য 
গগনমার্গে সমবেত হলেন; সেই নৃত্য দর্শন করে কামবাণে পীড়িত হয়ে চন্দ্র 
বিস্ময়ে হতবাক হলেন। ব্রজগোপিকারা কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন 
শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে পাওয়ার জন্য; শ্রীকৃষ্ণ তাই যতজন গোপিকা ছিলেন 
ততটি রূপে নিজেকে প্রকাশিত করে পতির মতো তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করে 
তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেছিলেন। 

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন আত্মারাম__তিনি 
সম্পূর্ণভাবে আত্মতৃপ্ত। তাই সুখ উপভোগের জন্য তার অপরের সঙ্গের প্রয়োজন 
হয় না। কিন্তু ব্রজগোপিকারা যেহেতু তাকে পতিরূপে পাওয়ার বাসনা করেছিলেন, 
তাই তিনি তাদের সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, 
গোপিকারা তীর সঙ্গে নৃত্য করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি তখন তীদের শ্রান্তি 
দূর করার জন্য তার পরম সুখকর হাতের ছারা প্রীতি সহকারে গোপীদের মুখমণ্ডল 
মার্জনা করে দিলেন। গোপিকারা তখন প্রেমভরে তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের পরম মঙ্গলময় হস্তস্পর্শে তারা পরমানন্দে মগ্ন হয়েছিলেন। তাদের 
হাস্যোজ্ল মুখমণ্ডল অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এবং তারা তখন 
দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভক্তরূপে গোপিকারা যতই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করলেন, ততই তারা তার 
মহিমা উপলব্ধি করলেন; এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের প্রেমের বিনিময় 
হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ কীর্তন করে তারা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান 
করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সমস্ত ঈশ্বরের পরম 
ঈশ্বর এবং তাদের প্রতি তিনি অসীম করুণা প্রদর্শন করেছিলেন, সেজন্য তারা 
তার আরাধনা করতে চেয়েছিলেন। 

রাসনৃত্যজনিত শ্রান্তি দূর করবার জন্য গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে 
প্রবেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করার ফলে গোপিকাদের গলার পদ্মফুলের 
মালা দলিত হয়েছিল এবং তাদের বক্ষের কুমকুমের রঙে ফুলগুলি রঞ্জিত হয়েছিল। 
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ভ্রমরেরা সেই ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করার জন্য গুঞ্জন করতে করতে সেগুলির 
চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। গজরাজ যেভাবে হত্তিনীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে 
সরোবরে প্রবেশ করে, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই গোপিকাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যমুনার 
জলে প্রবেশ করলেন। পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করে রাসনৃত্যজনিত শ্রান্তি 
দুর করার জন্য জলকেলি করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকারা উভয়েই আনন্দে 
জল সিঞ্চন করতে লাগলেন এবং মহা আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ তা উপভোগ করলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন এইভাবে গোপিকাদের কৌতুকপূর্ণ মধুর বচন এবং জল সিঞ্চন 
উপভোগ করছিলেন, স্বর্গের দেবতারা তখন পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। এইভাবে 
স্বর্গের দেবতারা পরম ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যমণ্তিত রাসনৃত্য এবং 
গোপিকাদের সঙ্গে যমুনায় তার জলক্রীড়ার প্রশংসা করলেন। 

তারপর শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিকারা জল থেকে উঠে এসে যমুনার তীরে ভ্রমণ 
করতে লাগলেন। তখন স্থল এবং জলের নানা রকম ফুলের গন্ধ বহন করে 
Re সমীরণ প্রবাহিত হচ্ছিল। যমুনার তটে ভ্রমণ করতে করতে শ্রীকৃষ্ণ নানা 
রকম কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। এইভাবে শরতের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে তিনি 
গোপিকাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন। 

শরৎকালে মৈথুন আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে বর্ধিত হয়, কিন্তু ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের এই যে সঙ্গ, তাতে কোন রকম মৈথুন আকাঙ্্ষা ছিল না। সেই সম্বন্ধে 
শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীমন্াগবতে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘অবরুদ্ধ সৌরত" অর্থাৎ 
মৈথুন আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ ছিল। এই জড় জগতে সাধারণ মানুষের 
নৃত্য এবং ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য এক নয়। ব্রজগোপিকাদের . 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক এবং রাসনৃত্য সম্বন্ধে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করার 
জন্য শ্ৰীমন্ভাগবতের শ্রোতা মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে বলেছিলেন, 
“শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য এবং অধর্মের বিনাশ করবার জন্য এই 
পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন। কিন্তু গোপীদের সঙ্গে তার এইরকম আচরণের 
ফলে এই জড় জগতে অধর্মাচরণ বর্ধিত হতে পারে। তিনি যে এইভাবে 
গভীরভাবে পরস্ত্ীর সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন, সেজন্য আমি অত্যন্ত আশ্চর্য 
হচ্ছি।” মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রশংসা 
করেছিলেন। এই প্রশ্নের উত্তরে নির্বিশেষবাদী মায়াবাদীরা যারা নিজেদেরকেই 
কৃষ্ণ বলে প্রচার করে যুবতী স্ত্রীদের সঙ্গ করে, তাদের মুখোশ খুলে দেওয়া 


| হয়েছে। 
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বৈদিক নির্দেশ অনুসারে বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন রমণীর সঙ্গসুখ উপভোগ 
করা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছে। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ককে 
আপাতদৃষ্টিতে সরাসরিভাবে সমস্ত শাস্ত্ীয়বিধি লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে মনে হয়। 
শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে মহারাজ পরীক্ষিৎ যথাযথভাবে সেই অবস্থাটি 
উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, কিন্তু তবুও ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের 
রাসনৃত্যের অপ্রাকৃতত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। প্রাকৃত 
সহজিয়াদের অবৈধ স্ত্রী-সঙ্গ বন্ধ করার জন্য এই নির্দেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 

তীর বর্ণনায় মহারাজ পরীক্ষিৎ কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের ব্যবহার করেছেন 
যার অর্থ সম্বন্ধে অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম শব্দটি হচ্ছে qe/sox; অর্থাৎ 
অত্যন্ত ঘৃণ্য। তীর সন্দেহ প্রকাশ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রথমে বলেছেন, “শ্রীকৃষ্ণ 
হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান যিনি ধর্ম সংস্থাপন করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি 
করেছিলেন এবং চুম্বন করেছিলেন? বৈদিক শাস্ত্রে তো এগুলি অনুমোদিত হয়নি। 
আর তাছাড়া গোপিকারা যখন প্রথম তার কাছে এসেছিলেন, তিনি তখন তাদের 
অথবা যুবতী রমণীর সঙ্গে নৃত্য করা অবশ্যই গর্হিত অপরাধ বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে, তা হলে কেন কৃষ্ণ তা করলেন?” 

পরীক্ষিৎ মহারাজ এই প্রসঙ্গে “আগুকাম' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেউ 
মনে করতে পারে যে, যুবতী রমণীদের সঙ্গ প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত কামার্ত 
হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সেই সম্বন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজ স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করলেন 
যে, সেটা সম্ভব নয়। তিনি কখনই কামার্ত হতে পারেন না। প্রথমতঃ, 
জড়জাগতিক হিসাব অনুসারে তার বয়স তখন মাত্র আট বৎসর, সেই বয়সে 
কোন বালকই কামার্ত হতে পারে না। 'আগুকাম কথাটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর 
ভগবান হচ্ছেন আত্মতৃপ্ত। যদি তিনি কামার্তও হতেন, তা হলে তার সেই কামনা 
চরিতার্থ করার জন্য অন্য কারোর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা তার নেই। আর 
তাছাড়া, যদিও তিনি কামার্ত ছিলেন না, তবে এমনও হতে পারে যে গোপিকাদের 
কামনাবাসনার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই 
সন্দেহ নিরসন করার জন্য যদুপতি’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন__যার অর্থ হচ্ছে, 
কৃষ্ণ হচ্ছেন যদুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। যদুবংশীয় রাজারা ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ 
YOM এবং তাদের বংশধরেরাও সেই গুণে বিভূষিত ছিলেন। সেই বংশে 
জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণ কিভাবে গোপিকাদের দ্বারা প্রভাবিত হবেন? তাই সহজেই 
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অনুমান করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কোন রকম জঘন্য কর্ম করা কখনই সম্ভব 
নয়। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে প্রশ্ন করেছেন__তা হলে কেন কৃষ্ণ 
এই রকম আচরণ করলেন তীর প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল? শুকদেব গোস্বামীকে 
পরীক্ষিৎ মহারাজ সুরত’ বলে সম্বোধন করেন-__যার অর্থ হচ্ছে যিনি পুণ্যকর্ম 
আচরণ করবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ছিলেন ব্ৰহ্মজ্ঞানী, 
ব্রহ্মচারী, সুতরাং তার পক্ষে কামোদ্দীপক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। 
কোন ব্রন্মচারীর পক্ষেই তা উচিত নয়, সুতরাং শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মতো 
ব্ৰহ্মচারীর কি কথা! তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর কাছে 
রাসলীলার তত্ব বিশ্লেষণ করার অনুরোধ করেছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তার 
উত্তরে বলেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তীর পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য ধর্মীয় 
বিধি লঙ্ঘন করেছেন। তা কেবল তিনিই পারেন। অগ্নি যেমন সর্বভুক্‌ হয়েও 
কোনভাবে কলুষিত হন না, সূর্য যেমন মলমূত্র থেকে জল শোষণ করলেও 
কলুষিত হন না, পক্ষান্তরে সূর্যকিরণের প্রভাবে কলুষিত অপবিত্র স্থানও পবিত্র 
হয়ে যায়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান শীস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে তীর পরমেশ্বরত্বই 
প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। 

এই সম্পর্কে কেউ তর্ক করতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান, 
তাই তার কার্ষকলাপও অনুসরণীয়। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব 
গোস্বামী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ঈ্শ্বরানাম্‌’ অর্থাৎ পরম ঈশ্বর ইচ্ছা করলে তার 
নির্দেশ লঙ্ঘন করতে পারেন, কিন্তু সেটি কেবল তার পক্ষেই সম্ভব। তার 
অনুগামীদের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের অসাধারণ এবং অস্বাভাবিক কার্যকলাপের 
অনুকরণ করা কখনই উচিত নয়। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই সম্পর্কে সাবধান 
করে দিয়ে বলেছেন, বদ্ধ জীব যেন কখনও ঈশ্বরের অসাধারণ কার্যকলাপের 
অনুকরণ না করে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা ভ্রান্তভাবে প্রচার করতে পারে যে, তারা 
ভগবান হয়ে গেছে অথবা শ্রীকৃষ্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কখনই 
শ্রীকৃষ্ণের মতো আচরণ করতে পারে না। তারা তাদের অনুগামীদের রাসনৃত্যের 
অনুকরণ করতে উদ্ধুদ্ধ করতে পারে কিন্তু তারা কখনও গিরি-গোবর্ধন তুলতে 
পারে না। মায়াবাদী ভণগুদের নিজেদের শ্রীকৃষ্ণ বলে প্রচার করে পরস্ত্রীর সঙ্গে 
রাসলীলা করতে প্রায়ই দেখা যায়। এই সমস্ত জঘন্য কার্যকলাপের জন্য তাদের 
অনেক সময় পুলিস গ্রেপ্তার করে দণ্ড দিয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন 
উড়িষ্যায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, তখন তিনি যুবতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে রাসলীলা- 
পরায়ণ এক তথাকথিত বিষ্ণুর অবতারকে দণ্ডদান করেছিলেন। সেই পাষণ্ডীর 
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বিরুদ্ধে অনেকে সরকারের কাছে অভিযোগ করেছিল। তাই সরকার পক্ষ থেকে 
তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সেই অভিযোগগুলি পর্যবেক্ষণ করে সেই 
পাষণ্ডীকে কঠোরভাবে দণ্ডদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কেউই রাসলীলার 
অনুকরণ করতে পারে না। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী জনসাধারণকে সাবধান করে 
দিয়ে বলেছেন, কেউ যেন তার অনুকরণ করবার চেষ্টা না করেন। তিনি স্পষ্টভাবে 
বলেছেন যে, অজ্ঞতার বশবর্তী হয়ে কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার অনুকরণ 
করবার চেষ্টা করে, তা হলে তার সর্বনাশ হবে, ঠিক যেমন নীলকণ্ঠের অনুকরণ 
করে কেউ যদি সমুদ্র মন্থনে GANS হলাহল পান করার অনুকরণ করে তা হলে 
যেমন অবধারিতভাবে তার মৃত্যু হবে, দেবাদিদেব মহাদেব সমুদ্রমন্থনে Cw 
হলাহল পান করে তার কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। সেই বিষের প্রভাবে তীর কণ্ঠ 
নীলবর্ণ হয়ে যায়; এবং তাই দেবাদিদেব মহাদেবের আরেক নাম হচ্ছে নীলকণ্ঠ। 
কিন্তু কোন সাধারণ মানুষ যদি মহাদেবের বিষপানের অনুকরণ করতে যায়, তা 
হলে তার মৃত্যু অবধারিত। এক বিশেষ অবস্থায় এক বিশেষ উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ 
ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে রাসলীলাবিলাস করেছিলেন। 

অধিকাংশ গোপীরাই তীদের পূর্ব জীবনে ছিলেন বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞ মহর্ষি। শ্রীকৃষ্ণ 
যখন শ্রীরামচন্দ্ররূপে লীলাবিলাস করছিলেন, তখন তারা তীর সঙ্গসুখ উপভোগ 
করতে চান। তাই শ্রীরামচন্দ্র তাদের আশীর্বাদ করেন যে, তিনি যখন 
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ৰরূপে আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি তাদের সেই মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। 
এইভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গসুখ লাভ করার জন্য গোপিকারা যুগ-যুগান্তর 
ধরে তপস্যা করেছিলেন। তাই Sat কাত্যায়নী দেবীর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে পাওয়ার জন্য। আরও অনেক পরিস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ 
তার পরমেশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করে দেখিয়ে গেছেন যে জড়জাগতিক বিধি-নিষেধের 
দ্বারা তিনি বদ্ধ নন। বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, তার ভক্তকে কৃপা করার জন্য, 
তিনি তার স্বতন্ত্র ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করেছেন। তা কেবল তীর পক্ষেই সম্ভব, 
কেননা তিনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। সাধারণ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবদৃগীতায় 
প্রদত্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ অনুসরণ করা এবং কোন অবস্থাতেই ভগবানের 
রাসনৃত্যের অনুকরণ করার কল্পনা পর্যন্ত না করা। 

শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্ধন ধারণ, পূতনা, SUAS, অঘ, ধেনুক আদি অসুরদের 
বধ, এই সমস্ত তার অসাধারণ কার্যকলাপ। তেমনই রাসনৃত্যও হচ্ছে তার এক 
অসাধারণ কার্যকলাপ এবং কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে তার অনুকরণ করা সম্ভব 
নয়। সাধারণ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে, অর্জুনের মতো, তাদের বৃত্তি অনুসারে ধর্ম 
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আচরণ করে শ্রীকৃষ্ণের সম্তষ্টিবিধান করা। সেটাই কেবল তীর পক্ষে সম্ভব। 
অর্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, তীর সস্তৃষ্টিবিধানের জন্য 
অর্জুন যুদ্ধ করুক। প্রথমে যুদ্ধ করতে অসম্মত হলেও অবশেষে অর্জুন রাজি 
হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের কর্তব্য হচ্ছে শাস্ত্রনির্দেশ অনুসারে কর্ম করা। কোন 
উচিত নয়। সকলেরই জেনে রাখা উচিত যে, গোপিকাদের প্রতি কৃপাপ্রদর্শন 
করে তিনি যা করেছিলেন, তাতে তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। 
ভগবদৃর্গীতাতে তিনি বলেছেন, ন মাং কর্মার্ণি লিম্পাতি' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখনও 
তার কর্মের ফল ভোগ করেন না। তাই তীর পক্ষে অধর্ম আচরণ করা কখনই 
সম্ভব নয়। সর্ব অবস্থাতেই তিনি সব রকমের কর্ম এবং ধর্মীয় বিধির অতীত। 
জড়া প্রকৃতির গুণগুলি কখনই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তিনি হচ্ছেন সমস্ত 
জীবের পরম নিয়ন্তা। পৃথিবীর মানুষ, স্বর্গের দেবতা এবং নিন্নস্তরের জীবেরা 
সকলেই তীর নিযন্ত্রণাধীন। তিনি সমস্ত জীবের এবং জড়া প্রকৃতির নিয়ন্তা, তাই 
তার পক্ষে ধর্ম এবং অধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। 

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই সিদ্ধান্তে আরও বলেছেন যে, মহান খষি এবং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাদের হৃদয়ে ধারণ করে জড় জগতের যে কোনও কলুষিত 
পরিবেশে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারেন। এইভাবে তারাও জড়া প্রকৃতির গুণজাত 
সুখ এবং দুঃখের প্রভাব থেকে মুক্ত হন, তা হলে তার অন্তরঙ্গা শক্তির ছারা 
স্বেচ্ছায় এই জগতে আবির্ভূত হয়েছেন যে পরমেশ্বর ভগবান তিনি কিভাবে 
কর্মবন্ধনের দ্বারা প্রভাবিত হবেন? 

ভগবদূগীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, তিনি তার অন্তরঙ্গা শক্তির 
প্রভাবে এই জগতে আবির্ভূত হন; সাধারণ মানুষের মতো কর্মবন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ 
হয়ে তাকে দেহ ধারণ করতে বাধ্য হতে হয় না। এই জগতে প্রতিটি জীবকেই 
তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে প্রকৃতি প্রদত্ত দেহ ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়। কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণ যখন আবির্ভূত হন, তখন তাকে তীর পূর্বকৃত কর্মের ফল অনুসারে দেহ 
ধারণ করতে হয় না। তার শ্রীবিগ্রহ হচ্ছে তার অন্তরঙ্গা শক্তি প্রসূত দিব্য লীলা 
বিলাসের আলয়। তিনি কখনও কর্মবন্ধনের দ্বারা প্রভাবিত হন না। অদ্বৈতবাদী 
মায়াবাদীদের প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কোন বিশেষ শরীর ধারণ করতে বাধ্য হতে 
হয়; তাই তারা যে শ্রীকৃষ্ণ হবার বা ভগবান হবার দাবী করে, সেই দাবী সম্পূর্ণ 
অর্থহীন। যে সমস্ত মানুষ ভগবান হয়ে গেছে বলে দাবী করে রাসলীলার অনুকরণ 
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করে, তারা নিজেদের সর্বনাশ তো করেই, সেই সঙ্গে জনসাধারণকেও বিপথগামী 
করে তাদেরও সর্বনাশ করে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মারূপে প্রতিটি 
গোপিকার অন্তরে এবং তাদের পতিদের অন্তরে বিরাজমান। তিনিই হচ্ছেন সমস্ত 
জীবের পরিচালক, যা কঠোপনিষদে প্রতিপন্ন হয়েছে, নিত্যো নিত্যানাং 
চেতনশ্চেতনানামৃ__পরমাত্মা জীবাত্মাকে পরিচালিত করেন এবং সেই পরমাত্মা 
হচ্ছেন জীবের সমস্ত কর্মের সাক্ষী | 

ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজ করছেন 
এবং তিনিই জীবকে স্মৃতি ও বিস্মৃতি দান করে তাদের পরিচালিত করেন। সমস্ত 
বেদের মধ্যে একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছেন তিনি। তিনিই হচ্ছেন বেদান্ত-দশর্নের 
প্রণেতা এবং বেদবেত্তা। তথাকথিত সমস্ত বৈদান্তিক এবং মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণকে 
যথাযথভাবে জানতে পারে না; তারা তাদের অনুগামীদের বিপথে পরিচালিত করে 
অবৈধভাবে শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপের অনুকরণ করতে প্ররোচিত করে। সকলের 
করেন বা আলিঙ্গন করেন, তা হলে তা কখনও অবৈধ হতে পারে না। 

কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি আত্মারাম হন, তা হলে জগতের 
নীতিবাগীশদের বিচলিত করে কেন তিনি গোপিকাদের সঙ্গে এইভাবে লীলাবিলাস 
করেছিলেন? তার উত্তরে বলা হয়েছে যে, তীর এই লীলাবিলাস প্রকাশ করে 
তিনি অধঃপতিত বদ্ধ জীবদের প্রতি বিশেষভাবে কৃপা করেছেন। গোপিকারাও 
চেয়েছিলেন, তাই তারা সাধারণ মানবীর মতো আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই জড় 
জগতের উপভোগের চরম প্রকাশ হচ্ছে স্ত্রী এবং পুরুষের মৈথুন। পুরুষের 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে স্ত্রীলোকদের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া এবং স্ত্রীলোকদের 
জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষদের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া। এটিই হচ্ছে জড় 
জাগতিক জীবনের মূল OF! যখন মানুষ সেই আকর্ষণ যুক্ত হয়, তখন সে 
এই জড় জগতে আরও বেশি করে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তীর বিশেষ কৃপা প্রদর্শন 
করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এই রাসলীলা প্রকট করেছিলেন। যাতে বদ্ধ জীবেরা মুগ্ধ 
চিত্তে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেহেতু তারা কাম উপভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, 
তাই যাতে তারা কামের চরম কমনীয় নায়করূপে তাকে জানতে পেরে তীর প্রতি 
আকৃষ্ট হয়ে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় 
স্কন্ধে পরীক্ষিৎ মহারাজও বিশ্লেষণ করেছেন যে, কেবল শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস 
হচ্ছে ভবরোগগ্রস্ত বদ্ধ জীবের মহৌবধ। তারা যদি কেবল শ্রীকৃষ্ণের কার্যকলাপ 
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এবং লীলাবিলাস শ্রবণ করে, তা হলে তারা ভবরোগ থেকে মুক্ত হতে পারবে। 
তারা জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত এবং কামোদ্দীপক গ্রন্থ পাঠ করতে আসক্ত। 
কিন্তু ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা শ্রবণ করে 
তারা সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারবে। 

কালে, ex কারি বাপ eee ee 
শ্রীল শুকদেব গোস্বামী করেছেন। আজকের একটা মস্ত বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে, 
এই জগৎ মায়াবাদীতে পূর্ণ, এবং তারা যখন অর্থ উপার্জনের জন্য শ্রীমাগবত 
পাঠ করে, সাধারণ মানুষ মায়াবাদী দর্শনের বিষময় প্রভাবের কথা না জেনে যখন 
তাদের ভাগবত পাঠ শোনে, তখন তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের 
কাছে রাসলীলা সম্বন্ধে আলোচনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, কেননা তারা 
মায়াবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু কোন SEU মহাপুরুষ যখন ভগবানের 
দিব্য লীলা-বিলাসের কাহিনী বর্ণনা করেন এবং মানুষ যখন তীর কাছ থেকে তা 
শোনে, তখন সেই শ্রোতারা অবধারিতভাবে জড় জগতের কলুষমুক্ত হয়ে 
কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে কৃষ্তভক্তে পরিণত হন। 

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যে সমস্ত গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
নৃত্যপরায়ণ হয়েছিলেন তাদের শরীর জড় ছিল না। তারা তাদের চিন্ময় শরীরে 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। তাদের পতিরা মনে করেছিলেন যে, তাদের 
স্ত্রীরা তাদের পাশেই শুয়ে আছেন। গোপিকাদের তথাকথিত পতিরা ইতিমধ্যেই 
ভগবানের দৈবী মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন ছিলেন; তাই সেই মায়ার প্রভাবে তারা 
বুঝতে পারেননি যে, তাদের পত্ীরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নাচতে গেছেন। সুতরাং 
অপরের স্ত্রীর সঙ্গে নেচেছিলেন বলে Apacs অভিযুক্ত করার কোন ভিত্তিই 
নেই। গোপিকাদের দেহ, যা ছিল তাদের পতিদের সম্পত্তি, তা শয্যাতে শায়িত 
ছিল, কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, তাদের চিন্ময় স্বরূপে, তারা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
নাচছিলেন। ' শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম পুরুষ, পরম আত্মা, এবং তিনি চিন্ময় 
গোপিকাদের সঙ্গে নাচছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকে দোষারোপ করার কোনই 
কারণ নেই। : 

রাসনৃত্য সমাপ্ত হলে, রাত্রি শেষ হয়ে ব্রাহ্ম মুহূর্ত দেখা দিল (ভগবদূগীতায় 
বর্ণনা করা হয়েছে যে ব্রহ্মার রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী)। সূর্য উদয়ের দেড় 
ঘণ্টা পূর্বের সময়কে ব্রাহ্ম মুহূর্ত বলা হয়। শাস্ত্রের নির্দেশ, সেই সময় শয্যাত্যাগ 
করে MSPS সমাপন করে, ভগবানের মঙ্গল আরতিতে যোগদান করতে হয় . 
এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হয়। এই সময়টি পারমার্থিক কার্যকলাপ 
‘সম্পাদন করার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সেই শুভ মুহূর্তের আগমনে শ্রীকৃষ্ণ 
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চাইছিলেন না। তারা ছিলেন তার অত্যন্ত প্রিয় এবং বাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাদের 
ঘরে ফিরে যেতে বললেন, তারা তৎক্ষণাৎ ঘরে ফিরে গেলেন। শ্রীল শুকদেব 
গোস্বামী এই রাসলীলা সম্বন্ধে বলেছেন যে, কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে তার রাসলীলা-বিলাসের কাহিনী যথার্থ 
তত্বজ্ঞানী পুরুষের কাছ থেকে শ্রবণ করেন, তা হলে কাম নামক অতি সাঞ্ঘাতিক 
রোগ থেকে তিনি মুক্ত হবেন। কেউ যদি যথাযথভাবে রাসলীলা শ্রবণ করেন, 
তা হলে তিনি কামভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবেন এবং পারমার্থিক জীবনের 
চরম স্তরে অধিষ্ঠিত হবেন। সাধারণত মানুষ যেহেতু মায়াবাদের দ্বারা প্রভাবিত 
এবং তারা মায়াবাদীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের এই রাসলীলা-বিলাসের কথা শ্রবণ করে, 
তাই তারা স্ত্রীসঙ্গের প্রতি বেশী করে আসক্ত হয়ে পড়ে। বদ্ধ জীবের কর্তব্য 
হচ্ছে সদ্গুরুর কাছ থেকে রাসলীলার বর্ণনা শ্রবণ করা এবং তাঁর কাছে 
যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করা, যার ফলে তারা এই পারমার্থিক জীবনের স্তরে 
অধিষ্ঠিত হতে পারেন। তা না হলে তারা অধঃপতিত হবেন। কাম হচ্ছে এক 
রকমের হৃদরোগ, বদ্ধ জীবের এই হৃদরোগ নিরাময়ের উপায় হচ্ছে ভগবানের 
কথা শ্রবণ করা। কিন্তু সেই শ্রবণ যেন নির্বিশেষবাদী পাষণ্তীর কাছ থেকে না 
হয়; কেউ যদি WEA মহাপুরুষের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করেন, 
তা হলে তার ভবরোগ ক্ষয় হবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। 

যাঁরা পারমার্থিক জীবনে ব্রতী হয়েছেন, তীদের সম্বন্ধে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী 
শরদ্ধাবিত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি হচ্ছে শ্রদ্ধা। 
শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান, পরম আত্মারূপে জেনে তীর প্রতি যিনি শ্রদ্ধান্বিত 
হয়েছেন, তিনিই যথাযথভাবে শ্রবণ এবং কীর্তন করতে পারেন। শ্রীল শুকদেব 
গোস্বামী ‘অনুশৃণুয়াৎ’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। গুরু-পরম্পরার ধারায় সদ্গুরুর 
কাছ থেকে শ্রবণ করতে হয়। অনু শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনুগামী হওয়া, এবং 
অনু শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে সর্বক্ষণ। সুতরাং আমাদের নিরন্তর সদ্গুরু 
পরম্পরার ধারা অনুসরণ করতে হবে এবং সব রকম পেশাদারী ভাগবত পাঠকের 
কাছ থেকে মায়াবাদী অথবা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে শ্রীমাগবতের ব্যাখ্যা 
না শোনবার চেষ্টা করতে হবে। অনুশৃণুয়াৎ মানে হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণভাবনায় মগ্ন, গুরু 
পরম্পরার ধারায় অধিষ্ঠিত মহাজনের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করা 
উচিত। কেউ যখন এইভাবে শ্রবণ করতে চায় তখন অবশ্যই যথার্থ ফল লাভ 
করা যায়। রাসলীলার যথার্থ তাৎপর্য-সমন্বিত বর্ণনা শ্রবণ করলে পারমার্থিক 
জীবনের উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া যায়। 


শ্রীকৃষ্ণ ২১ ia 
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শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দু'টি বিশেষ শব্দ, ভক্তিম্‌ এবং পরাম্‌ এর ব্যবহার 
করেছেন। ভক্তিম্‌ পরামৃ’ মানে হচ্ছে কনিষ্ঠ অধিকারের স্তর অতিক্রম করে 
উত্তম ভক্তির স্তরে, ভগবানের সেবাপরায়ণ হওয়া। যারা কেবল মন্দিরে ভগবানের 
পূজার প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু ভগবদ্তক্তির যথার্থ দর্শন সম্বন্ধে অবগত নয়, তাদের 
বলা হয় কনিষ্ঠ অধিকারী। সেই স্তরের ভক্তি শুদ্ধ ভক্তি নয়। শুদ্ধ ভক্তি 
সর্বতোভাবে জড় কলুষ থেকে মুক্ত। জড় জগতের সব চাইতে ভয়ঙ্কর কলুষ 
হচ্ছে কাম অথবা স্ত্রী-সঙ্গ উপভোগ করার বাসনা। Wey পরামৃ*বা ভগবানের 
পরাভক্তি এতই শক্তিশালী যে, সেই মার্গে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই 
জড়জাগতিক আসক্তি ক্ষয় হতে থাকে। যিনি ভগবানের রাসলীলার বর্ণনা করে 
যথাযথভাবে লাভবান হতে চান, তাকে অবশ্যই পরাভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে 
হবে। তীর হৃদয় অবশ্যই সর্বতোভাবে কামের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হবে। 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, ভগবদূগীতার বর্ণনা 
অনুসারে ব্রহ্মার দিন এবং রাত্রির ব্যাপ্তি হচ্ছে ৪৩২কোটি বছর। শ্রীল বিশ্বনাথ 
গোপিকারা তা বুঝতে পারেননি। তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ 
সেই রাব্রিকে এইভাবে প্রসারিত করেছিলেন। কেউ সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে 
পারে তা কি করে সম্ভব, এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সেই জন্য আমাদের মনে 
করিয়ে দিয়েছেন যে, কৃষ্ণ যদিও একটি ছোট্ট রজ্জুর দ্বারা বদ্ধ হয়েছিলেন কিন্ত 
তবুও তিনি মা যশোদাকে তীর মুখের মধ্যে সমস্ত Tate দর্শন করিয়েছিলেন। 
তা কি করে সম্ভব হয়েছিল? তার উত্তর হচ্ছে তার ভক্তকে আনন্দদান করার 
জন্য তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। তেমনই গোপিকারা যেহেতু তার সঙ্গ 
সুখ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন, তাই তিনি দীর্ঘকাল ধরে তার সঙ্গ লাভ করার 
সুযোগ তাদের দিয়েছিলেন। সেটি তিনি করেছিলেন তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুসারে । 
যমুনার চিরঘাটে গোপিকারা যখন WA করছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তদের বস্তু হরণ 
করেন, তখন তিনি তাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে কোন এক 
রাত্রে তারা তাদের প্রিয় পতি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করবেন। তাই তারা 
শারদীয়া পূর্ণিমার রাত্রে তাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ উপভোগ করেছিলেন। 
কিন্তু সেই রাত্রিটি কোন সাধারণ রাত্রি ছিল না। সেটি ছিল ব্রহ্মার রাত্রি, এবং 
তার দৈর্ঘ্য ছিল কোটি কোটি বৎসর। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই 
তার পক্ষে সব কিছুই ASA! 


ইতি__“্লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” ACE 'রাসলীলার THA নামক TUE 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


ORR 


DORMS অধ্যায় 
বিদ্যাধর মোক্ষণ এবং শঙ্থাসুর বধ 


কোন এক সময় নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে বৃন্দাবনের গোপেরা শিবরাত্রি অনুষ্ঠান 
করার জন্য SAH বনে যাওয়ার বাসনা করেছিলেন। রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
শরৎকালে এবং তারপরে বড় উৎসব হচ্ছে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হোলি অথবা 
দোলযাত্রা। রাসলীলা এবং দোলযাত্রার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব হচ্ছে 
শিবরাত্রি, যা সাধারণত শৈব অথবা শিবের ভক্তরা পালন করেন। তবে কখনও 
কখনও বৈষ্ণবরাও এই উৎসব পালন করে থাকেন, কেননা তারা শিবকে এক 
_ মহান বৈষ্ণব বলে জীনেন। তবে কৃষ্ঞভক্তরা খুব নিয়মিতভাবে শিবরাত্রি পালন 
করেন না। তাই শ্রীমন্ভাগবতে বলা হয়েছে যে, নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে গোপেরা 
“কোন এক সময় শিবরাত্রি পালন করতে মনস্থ করেছিলেন। এই অন্বিকা বন 
গুজরাট প্রদেশে অবস্থিত। BA বন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত, তবে 
সরস্বতী নদী গুজরাট প্রদেশে প্রবাহিত হচ্ছে না; গুজরাট প্রদেশের মধ্য দিয়ে 
যে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে তার নাম সবরমতি। ভারতবর্ষের সমস্ত উল্লেখযোগ্য 
নদীর তীরে অবস্থিত। অন্বিকা বন অবস্থিত ছিল সরস্বতী নদীর তীরে, এবং 
নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে সমস্ত গোপেরা সেখানে গিয়েছিলেন। 

তারা গভীর ভক্তি সহকারে শিব এবং অস্বিকার পূজা করতে লাগলেন। 
সাধারণত শিব মন্দিরের পাশে অন্থিকা (বা দুর্গা ) মন্দির অবশ্যই থাকে, কেননা 


৩২৩ 
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শিবের পত্নী অম্বিকা হচ্ছেন পরম সতী। তাই তিনি তার পতিকে ছেড়ে কখনও 
থাকেন না। অম্বিকা বনে পৌছে বৃন্দাবনের গোপেরা প্রথমে সরস্বতী নদীতে 
স্নান করলেন। কেউ যখন কোন তীর্থস্থানে যায়, তখন তার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে 
স্থান করা এবং সম্ভব হলে মস্তক POA করা। সেটিই হচ্ছে প্রথম কর্তব্য। নদীতে 
স্নান করে তারা শিব এবং অন্বিকার পূজা করলেন, তারপর সেই তীর্থস্থানে অনেক 
গোধন এবং সম্পদ দান করলেন। 

বৈদিক প্রথা অনুসারে দান সাধারণত ব্রাহ্মণকেই দিতে হয়। বৈদিক শাস্ত্রে 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণ এবং সন্াসীরা কেবল দান গ্রহণ করতে পারেন। 
বৃন্দাবনের গোপেরা নানা রকম স্বর্ণ-অলঙ্কার ও ফুলমালায় ভূষিত বহু গাভী দান 
করলেন। দান সাধারণত ব্রা্মণদেরকে করা হয়, কেননা তারা তাদের জীবিকা 
নির্বাহের জন্য কোন রকম প্রচেষ্টা করেন না। তাদের কর্তব্য হচ্ছে ব্রাহ্মণোচিত 
Pars যুক্ত থাকা, যে সম্বন্ধে ভগবদৃগীতায় বর্ণনা করা হয়েছে, পাণ্ডিত্য, তপশ্চর্যা, 
এবং ইন্দ্রিয় সংযম। তারা কেবল নিজেরাই পাণ্ডিত্য অর্জন করেন না, তারা 
অপরকে শিক্ষাদানও করেন। ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য নয়; তাদের কর্তব্য 
হচ্ছে অন্যদেরও ব্রাহ্মণে পরিণত করা। কেউ যখন ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব বরণ করতে 
প্রস্তুত হয়, তখন তাকে ব্রাহ্মণ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণেরা সর্বদাই 
বিষ্ণুর আরাধনায় যুক্ত। তাই তারা সব রকমের দান গ্রহণে যোগ্য। তবে কোন 
ব্রাহ্মণ যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত দান লাভ করেন তা হলে তীর কর্তব্য হচ্ছে বিষ্ণুর 
সেবার জন্য সেগুলি বিতরণ করে দেওয়া। তাই বৈদিক শাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের দান 
করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং তার ফলে ভগবান শ্ৰীবিষ্ণু এবং অন্যান্য 
দেবতারা তুষ্ট হন। 

তীর্থযাত্রীরা তীর্থস্থানে গমন করেন, শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন, এবং ব্রাহ্মণ 
ও সন্ন্যাসীদের দান করেন; সেই সঙ্গে তাদের আরেকটি করণীয় হচ্ছে একদিন 
উপবাস করা। তীর্থস্থানে গিয়ে অন্ততপক্ষে তিনদিন বাস করা উচিত। প্রথম 
দিন উপবাস করতে হয়, সেদিন রাত্রে তারা একটু জল গ্রহণ করতে পারেন, 
কেননা জল গ্রহণে উপবাস ভঙ্গ হয় না। 

নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে গোপেরা সেই রাব্রিটি সরস্বতী নদীর তীরে যাপন 
করলেন। তারা সমস্ত দিন উপবাসী থেকে একটু জলগ্রহণ করলেন। কিন্তু 
রাত্রিবেলা যখন তারা বিশ্রাম করছিলেন, তখন নিকটব্তী জঙ্গল থেকে একটি 
ক্ষুধার্ত সর্প এসে নন্দ মহারাজকে গিলতে লাগল। অসহায়ভাবে নন্দ মহারাজ 
তখন আর্তনাদ করতে লাগলেন, “হে কৃষ্ণ! তুমি এসে এই বিপদ থেকে আমাকে 
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রক্ষা কর! এই সর্প আমাকে ভক্ষণ করছে!” নন্দ মহারাজ যখন সাহায্য প্রার্থনা 
করে আর্তনাদ করতে লাগলেন তখন সমস্ত গোপেরা ঘুম থেকে উঠে সেই ভয়ঙ্কর 
দৃশ্য দেখল। তারা তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত কাঠের টুকরো নিয়ে সেই সর্পটিকে হত্যা 
করার মানসে তাকে আঘাত করতে লাগল। কিন্তু সেই জ্বলন্ত কাঠের আঘাত 
সত্বেও সেই সর্পটি নন্দ মহারাজকে ছেড়ে দিল না। 

শ্রীকৃষ্ণ তখন সেখানে এসে তীর চরণারবিন্দের দ্বারা যেই স্পর্শ করলেন, তার 
চরণারবিন্দের স্পর্শে সেই সর্পটি তৎক্ষণাৎ তার সর্প শরীর ত্যাগ করে এক অপূর্ব 
সুন্দর বিদ্যাধর রূপ ধারণ করল। তার অঙ্গসৌষ্ঠব এত সুন্দর ছিল যে, তাকে 
দেখেই মনে হল তিনি যেন আরাধ্য দেবতা । তার দেহ থেকে এক দিব্য জ্যোতি 
নির্গত হচ্ছিল এবং তিনি স্বর্ণ অলঙ্কার ও দিব্যমাল্যে ভূষিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রণতি নিবেদন করে তিনি অতি বিনীতভাবে তার সামনে দাড়িয়ে রইলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত দিব্য দর্শন আপনি কে? 
কোন্‌ নিন্দিত কর্ম করার ফলে আপনি এই সর্প শরীর প্রাপ্ত হয়েছেন?” সেই 
বিদ্যাধর তখন তার পূর্বজীবনের কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন। 

তিনি বললেন, “হে প্রভু! পূর্ব জীবনে আমার নাম ছিল বিদ্যাধর এবং আমার 
সৌন্দর্যের জন্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে খ্যাতি ছিল। একদিন আকাশমার্গে আমার 
বিমানে চড়ে ভ্রমণ করবার সময় আমি অঙ্গিরা নামক একজন মহর্ষিকে দেখতে 
পেলাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কুৎসিত, এবং আমার সৌন্দর্যগর্বে গর্বিত হয়ে 
আমি সেই খষিকে উপহাস করেছিলাম। আমার সেই অপরাধের জন্য সেই মহর্ষি 
আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং তার ফলে আমি একটি সর্পে পরিণত 
হয়েছিলাম।” 

এই জড় জগতে যত উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হন না কেন, কৃষ্ণের কৃপা লাভ 
করার পূর্বে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। বিদ্যাধর ছিলেন দেবতা 
এবং অপূর্ব রূপবান। তিনি অত্যন্ত উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তিনি সর্বত্র 
বিমানে করে ভ্রমণ করতে পারতেন। কিন্তু তবুও তার পরবর্তী জীবনে তাকে 
অভিশপ্ত হয়ে সর্প শরীর ধারণ করতে হয়েছিল। এই জড় জগতে যত উন্নত 
স্তরেই মানুষ থাকুক না কেন, তিনি যদি সাবধান না হন, তা হলে তাকে অধঃ 
পতিত হয়ে অতি MAGA জঘন্য জীবন যাপন করতে হতে পারে। অনেকে 
মনে করে যে একবার মনুষ্য-শরীর পেলে আর অধঃপতন হয় না, কিন্তু সেই 
ধারণাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এখানে বিদ্যাধর নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, যদিও পূর্বজন্মে 
তিনি ছিলেন স্বর্গের দেবতা, তাকে অধঃপতিত হয়ে সর্পরূপে জন্মগ্রহণ করতে 
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হয়েছিল। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপন্ের স্পর্শ লাভ করার ফলে তিনি 
তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণভাবনামূত লাভ করেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, পূর্বজন্মে 
তিনি পাপ করেছিলেন। কৃষ্তভাবনাময় ভগবস্তুক্ত জানেন যে, তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণের 
নিত্য দাস। তিনি তীর ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। তিনি উপলব্ধি করেন 
যে তার সমস্ত ভাল কাজগুলি তিনি কৃষ্ণের কৃপায় এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় 
সম্পাদন করছেন। 

বিদ্যাধর শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন, “যেহেতু আমি আমার দেহের সৌন্দর্য 
গর্বে গর্বিত হয়ে মহর্ষি অঙ্গিরার কুৎসিত আকৃতির উপহাস করেছিলাম, তাই তিনি 
আমাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সেই অভিশাপের ফলে আমি সর্পে পরিণত 
হয়েছিলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি যে, মহর্ষির সেই অভিশাপ প্রকৃতপক্ষে 
অভিশাপ ছিল না; তা ছিল আমার প্রতি তার আশীর্বাদ। তিনি যদি আমাকে 
অভিশাপ না দিতেন তা হলে আমি এই সর্প-শরীর ধারণ করতে পারতাম না 
এবং আপনার চরণারবিন্দের স্পর্শে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে 
পারতাম না।” 

জড় জগতে চারটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করা, অত্যন্ত 
এশ্বর্যশালী হওয়া, অত্যন্ত বিদ্বান হওয়া, অত্যন্ত রূপবান হওয়া। এইগুলিকে 
জড়জাগতিক সম্পদ বলে বিবেচনা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, কৃষ্ণভক্তি বিনা, এই 
জড় সম্পদগুলি কখনও কখনও পাপকর্ম ও অধঃপতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 
বিদ্যাধর ছিলেন দেবতা এবং অপূর্ব রূপবান, তীর গর্বের জন্য তাকে অধঃপতিত 
হয়ে সর্পে পরিণত হতে হয়েছিল। সর্প হচ্ছে সব চাইতে হিংস্র জীব, কিন্তু যে 
সমস্ত মানুষ অপরের প্রতি ঈর্ধাপরায়ণ, তাদের সর্পের থেকেও অধিক হিংস্র বলে 
বিবেচনা করা হয়, মন্ত্র এবং Sales দ্বারা সর্পকে বশীভূত করা যায়, কিন্তু খল 
প্রকৃতির মানুষকে কোন কিছুর দ্বারা বশীভূত করা যায় না। 

বিদ্যাধর বলতে লাগলেন, “হে প্রভু! এখন যেহেতু আমি আমার সমস্ত পাপ 
থেকে মুক্ত হয়েছি, আমি আমার লোকে ফিরে যাওয়ার জন্য আপনার অনুমতি 
প্রার্থনা করছি।” এই অনুরোধের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, যে সমস্ত মানুষ 
সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত হয়ে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয়ে নানা রকম সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করতে চান, তারা পরমেশ্বর ভগবানের অনুমতি ব্যতীত তাদের 
ঈক্সিত বস্তু লাভ করতে পারেন না। ভগবদৃগীতাতেও বলা হয়েছে যে, অল্পবুদ্ধি- 
সম্পন্ন মানুষেরা জড় সুখসুবিধা ভোগ করার জন্য বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করে, 
কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর অনুমতিক্রমেই দেব-দেবীর আশীর্বাদ 
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লাভ করে। কোন রকম জড়জাগতিক সুখসুবিধা দানের ক্ষমতা দেবতাদের নেই। 
কেউ যদি জড়জাগতিক সুখসুবিধা ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকেন তা হলে 
তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করতে পারেন এবং নিজের অভিলফিত 
বস্তু কামনা করে তীর কাছে প্রার্থনা করতে পারেন। কৃষ্ণ ইচ্ছা করলে জাগতিক 
বস্তুলাভের আশীর্বাদও করতে পারেন। তবে দেব-দেবীর কাছে জড়জাগতিক 
সুখসুবিধার প্রার্থনা করা এবং শ্রীকৃষ্ণের কাছে তা প্রার্থনা করার মধ্যে পার্থক্য 
রয়েছে। ধ্রুব মহারাজ জড় বস্তু কামনা করে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা 
করেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করলেন, তখন তিনি এত সন্তুষ্ট 
হলেন যে, তিনি কোন রকম বর গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বুদ্ধিমান পুরুষ 
দেব-দেবীর পুজা করেন না বা তাদের কাছ থেকে কোন রকম সুযোগসুবিধা কামনা 
করেন না; তিনি সরাসরিভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, যদি তার কোন জড় বাসনা 
থেকেও থাকে, তা হলে তিনি তার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করেন, দেব- 
দেবীর কাছে নয়। 

স্বীয় লোকে ফিরে যাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুমতির প্রতীক্ষা করে বিদ্যাধর 
বললেন, “এখন আমি আপনার শ্রীপাদপদ্বের স্পর্শলাভ করেছি এবং তার ফলে 
সমস্ত রকম জড় যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়েছি, আপনি সর্বশক্তিমান এবং যোগেশ্বর। 
আপনি আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান। আপনি ভক্তবৎসল। আপনি সমস্ত বিশ্ব 
চরাচরের পালনকর্তা, তাই আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি, আমি সর্বতোভাবে 
আপনার চরণে আত্মসমর্িত হয়েছি। আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, মানুষ 
যখন নিরন্তর আপনার দিব্য নাম কীর্তন করেন, তখন তারা সব রকমের পাপ 
থেকে মুক্ত হন এবং কেউ যদি আপনার শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শলাভের সৌভাগ্য 
অর্জন করে থাকেন, তা হলে তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্তিলাভ করেন। তাই আমি স্থির 
নিশ্চিতভাবে জানি যে, কেবলমাত্র আপনার শ্রীপাদপন্সের স্পর্শলাভ করার ফলে 
আমি ব্রাহ্মণের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি।” 

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লাভ করে বিদ্যাধর স্বর্গে ফিরে গেলেন। এই 
সৌভাগ্য লাভ করে তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং 
তারপর তাকে তীর সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে তিনি স্বর্গলোকে ফিরে গেলেন। 
এইভাবে নন্দ মহারাজও আসন্ন বিপদ থেকে মুক্ত হলেন। 

যে সমস্ত গোপেরা শিব এবং অন্বিকার পূজা করার জন্য এসেছিলেন, তারা 
তাদের পূজা সমাপন করে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। 
যেতে যেতে তারা শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত সমস্ত কার্যকলাপ স্মরণ করতে লাগলেন। 


৩২৮ 


বিদ্যাধর মোক্ষণ এবং শঙ্াসুর বধ 


বিদ্যাধর মোক্ষণের ঘটনা বর্ণনা করতে করতে তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরও বেশী 
আকৃষ্ট হলেন। তীরা শিব এবং অস্থিকার পূজা করতে এসেছিলেন, কিন্তু পরিণামে 
তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরও বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। তেমনই গোপিকারাও 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরও বেশী আসক্ত হওয়ার জন্য কাত্যায়নী দেবীর পূজা 
করেছিলেন। ভগবদৃগীতায় বর্ণনা করা হয়েছে, যে সমস্ত মানুষ ব্যক্তিগত 
সুখসুবিধার জন্য শিব, চন্দ্র, আদি দেবতাদের পূজা করেন, তারা অল্গবুদ্ধি-সম্পন্ন, 
এবং তারা জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেছেন। কিন্তু ব্রজবাসী গোপেরা 
সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তারা যাই করতেন তা তারা শ্রীকৃষ্ণের জন্যই করতেন। 
হয়েছে, কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেবতাদের পুজা বর্জনীয়। 

এই ঘটনার পর এক মনোরম রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ তার অদ্ভুত বলবান জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। ব্রজভূমির বালিকারাও তাদের সঙ্গে 
গিয়েছিলেন এবং তারা পরস্পরের সঙ্গসুখ উপভোগ করছিলেন। ব্রজবালারা চন্দন 
চিত হয়ে অপূর্ব সুন্দর সঙ্জায় এবং ফুলমালায় সজ্জিত ছিলেন। উজ্জ্বল তারকা 
ARGS হয়ে চন্দ্র তখন আকাশে শোভা পাচ্ছিল এবং মল্লিকা ফুলের গন্ধ বহন 
করে মৃদুমন্দ সমীরণ বইছিল, সেই সৌরভে ভ্রমরেরা উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সেই 
অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম অপূর্ব সুরে গান গাইতে লাগলেন। 
তাদের সেই সঙ্গীতের সুরে মগ্ন হয়ে ব্রজবালারা আত্মবিস্মৃত হলেন; তাদের 
কেশপাশ শিথিল হয়ে পড়ল, তাদের বসন স্থলিত হল, এবং তাদের গলার মালা 
গলা থেকে খুলে যেতে লাগল। 

সেই সময়, তারা যখন এইভাবে মগ্ন হয়ে পাগলিনীর মতো হয়ে গেলেন, 
তখন স্বর্গের কোষাধ্যক্ষ কুবেরের এক অনুচর সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার 
মাথায় শঙ্থাকৃতি একটি অতি মূল্যবান ay ছিল বলে সেই অসুরটির নাম ছিল 
শঙ্বাসুর। কুবেরের দুই পুত্র যেমন এশ্বর্য মদে মত্ত হয়ে নারদ মুনিকে উপেক্ষা 
করেছিল, এই শঙ্াসুরও তেমনই তার ধনগর্বে অত্যন্ত মত্ত ছিল। সে মনে করল 
যে, কৃষ্ণ এবং বলরাম, দুটি সাধারণ গোপবালক, এতগুলি সুন্দরী বালিকার সঙ্গসুখ 
উপভোগ করছে। সাধারণত জড় জগতে ধনমদে মত্ত মানুষ মনে করে যে, সমস্ত 
সুন্দরী রমণীরা তার উপভোগের সামগ্রী। কুবেরের অনুচর শঙ্বাসুরও ধনমদে 
মত্ত হয়ে মনে করল যে, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম নন, সে-ই কেবল অনিন্দ্সুন্দরী 
ব্রজগোপিকাদের সঙ্গসুখ লাভের অধিকারী। তাই সে তখন তাদের অধিকার করে 
নিতে মনস্থ করল। শ্রীকৃষণ-বলরাম এবং ব্রজবালাদের সামনে এসে সে তখন 


৩২৯ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সমস্ত বালিকাদের উত্তর দিকে নিয়ে যেতে.লাগল। সে তাদের এমনভাবে আদেশ 
দিতে লাগল, যেন কৃষ্ণ এবং বলরামের উপস্থিতি সত্বেও, সে-ই হচ্ছে তাদের 
প্রভু এবং পতি। জোর করে শঙ্থাসুর যখন তাদের নিয়ে যেতে লাগল, ব্রজবালারা 
তখন তাদের রক্ষী করার জন্য কৃষ্ণ এবং বলরাম নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। 
দুই ভাই তৎক্ষণাৎ বিশাল দু’টি দণ্ড নিয়ে তাদের রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এলেন। 
তীরা গোপিকাদের বললেন, “তোমরা ভয় পেও না। এই অসুরকে যথাযথভাবে 
দণ্ড দেওয়ার জন্য আমরা SA আসছি।” দ্রুতগতিতে তারা শঙ্থাসুরের সামনে 
এসে দীড়ালেন। শঙ্বাসুর তখন বুঝতে পারল যে, এই দুটি ভাই অত্যন্ত 
শক্তিশালী, তাই সে প্রাণভয়ে গোপীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে সেখান থেকে 
পালাতে লাগল। কিন্তু সে পালালেও শ্রীকৃষ্ণ তাকে ছাড়বেন না। বলরামের 
তত্বাবধানে গোপিকাদের রেখে তিনি শঙ্থাসুরকে ধরবার জন্য তার পিছন পিছন 
ছুটলেন। কৃষ্ণ চেয়েছিলেন সেই অসুরের মাথার অত্যন্ত মূল্যবান মণিটি নিতে। 
কিছুদুর যাওয়ার পর কৃষ্ণ তাকে ধরে ফেললেন এবং তার মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করে 
তাকে হত্যা করলেন। তারপর তার মাথার অত্যন্ত মূল্যবান মণিটি নিয়ে ফিরে 
এলেন। ব্রজগোপিকাদের সমক্ষে তিনি সেই মণিটি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামকে 
উপহার দিলেন। 


ইতি__ণ্লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের বিদ্যাধর মোক্ষণ এবং শঙ্াসুর বধ’ 
নামক BRS অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ANS হল। 


৩৩০ 


পঞ্চত্রিংশতি অধ্যায় 


গোগীদের বিরহ 


বৃন্দাবনের গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এতই আসক্ত ছিলেন যে, তারা কেবল 
রাত্রিবেলা তীর সঙ্গে রাসনৃত্যে যোগদান করেই সস্তষ্ট ছিলেন না, তারা দিনের 
বেলাতেও তীর সঙ্গলাভের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন তীর 
গোপসখা এবং গাভীদের সঙ্গে গোচারণে যেতেন, গোপিকারা তখন দৈহিকভাবে 
সব সময় তার সঙ্গে থাকত বলে, তারা গভীর বিরহ অনুভূতির মাধ্যমেও তীর 
সঙ্গসুখ অনুভব করতেন। এই গভীর বিরহ উদ্দীপ্ত করার শিক্ষাই শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু এবং তার একান্ত অনুগত Ae IG গোস্বামীরা দিয়ে গেছেন। আমরা 
যখন দৈহিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করতে পারি না, তখন ব্রজগোপিকাদের মতো 
বিরহানুভূতির মাধ্যমে তার সঙ্গ করতে পারি। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, 
লীলা, পরিকর ইত্যাদি সবই তার থেকে অভিন্ন। ভগবস্তুক্তির নশট রূপ রয়েছে, 
তার মধ্যে বিরহজনিত ভগবদ্তক্তি, কৃষ্তভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করে, যে স্তরে 
ব্রজগোপিকারা রয়েছেন। 

WW গোস্বামী অষ্টকে শ্রীনিবাস আচার্য তাদের বন্দনা করে বলেছেন যে, তীরা 
রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করে, রাজাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে, বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন এবং 
সেখানে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে অতি দীনভাবে জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু 
তারা ব্রজগোপিকাদের ভাবে মগ্ন থেকে প্রতিনিয়ত দিব্য আনন্দ অনুভব করতেন। 
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তেমনই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ পুরীতে ছিলেন, তখন তীর অন্তরের 
ভাব ছিল কৃষ্ণবিরহে রাধারাণীর মতো। যে সমস্ত কৃষ্ণভক্ত ব্রন্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় 
করা, তীর অপ্রাকৃত রূপ আরাধনা করা এবং তীর শিক্ষা, তীর লীলা, তীর গুণ, 
পরিকর এবং তীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা। সদ্গুরুর কর্তব্য হচ্ছে ভক্তকে 
ভগবদ্তক্তির চরম স্তরে উন্নীত করা। নিরন্তর ভগবানের বিরহ অনুভব করে 
ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়াই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃতের পরম সার্থকতা। 

গোপিকারা পরস্পরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা করে বলতেন, “হে 
সখী! তোমার কি মনে পড়ে, কৃষ্ণ কিভাবে বাম কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে 
মাটিতে শুয়ে থাকে, তার মাথা তখন বাম হাতের উপরে থাকে। তার কোমল 
অঙ্গুলির দ্বারা সে যখন বাঁশি বাজায়, তখন তার মনোমুগ্ধকর ভ্রা-যুগল নাচতে 
থাকে এবং মধুর মুরলীধ্বনির প্রভাবে এমন সুন্দর এক পরিবেশের সৃষ্টি হয় যে, 
বিমানে করে পত্নীসহ গগনমার্গে বিচরণ করতে করতে স্বর্গের দেবতারা স্তম্ভিত 
হয়ে যান। বিমানে উপবিষ্ট তাদের পত্বীরা তখন তাদের সঙ্গীতের এবং শিল্পকলার 
অক্ষমতা অনুভব করে লজ্জিত হন। শুধু তাই নয়, তখন তারা অত্যন্ত কামার্তা 
হয়ে পড়েন এবং তাদের কেশপাশ এবং বস্তু স্বলিত হয়।” 

অন্য একজন গোপী বলেন, “হে সখীগণ! কৃষ্ণ এত সুন্দর যে, লক্ষ্মীদেবী 
নিরন্তর তার বক্ষে বিরাজ করে। তার ভক্তদের হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার করার 
জন্য কৃষ্ণ তার বাঁশি বাজায়। CPs জীবের সে-ই হচ্ছে পরম বন্ধু। সে 
যখন তার বাঁশি বাজায়, তখন বৃন্দাবনের গাভী এবং অন্যান্য পশুরা গোচারণে 
তৃণ মুখে নিয়ে তা খেতে ভুলে যায়, তাদের কান খাড়া হয়ে ওঠে এবং তারা 
স্তম্ভিত হয়ে যায়। তাদের দেখে আর তখন বোঝা যায় না যে, তারা সজীব। 
তাদের দেখে তখন মনে হয়, তারা যেন পটে আঁকা ছবি। কৃষ্ণের মুরলীধবনি 
এতই মধুর যে, তার সুরে পশুপাখিরাও মুগ্ধ হয়ে যায়, আর আমাদের কি কথা ।” 

অপর এক গোপী বলেন, “হে সখীগণ! কেবল সজীব পশুপাখিরাই নয়, 
নদী, সরোবর আদি বৃন্দাবনের নিজীব বস্তরাও শিখিপুচ্ছশোভিত বৃন্দাবনের ধাতু 
দিয়ে রঞ্জিত শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। বনফুলের মালায় 
শোভিত তাকে দেখে তখন মনে হয় যেন একজন নায়ক। বলরামসহ সে যখন 
খেলা করে এবং তার বাঁশি বাজিয়ে গাভীদের আহান করে, তখন যমুনা স্থির 
হয়ে যায় এবং বায়ুতাড়িত শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণার আশায় প্রতীক্ষা করে। যমুনাও 
আমাদের মতো দুঃখিনী; কেননা সেও এখন কৃষ্ণকৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তার 


ows 
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গতি BF হয়ে গেছে, এবং তার লহ্রীগুলি স্থির হয়ে গেছে, ঠিক যেমন কৃষ্ণের 
বিরহ-বেদনায় আমরা কীদতে ভূলে গেছি।” 

কৃষ্ণের বিরহে গোপিকারা নিরন্তর অশ্রুপাত করতেন, কিন্তু কখনও কখনও 
যখন তারা কৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষা করতেন, তখন তাদের কান্না থেমে যেত। 
যখন তারা দেখতেন যে কৃষ্ণ আসছে না, তখন তারা আবার গভীর নৈরাশ্যে 
কাদতে শুরু করতেন। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তিনি বিষ্ণুরও উৎস, 
এবং গোপবালকেরা হচ্ছেন স্বর্গের দেবতা । বিষ্ণু সর্বদাই শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র 
আদি সমস্ত দেবতাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে নিরন্তর পূজিত হন। তিনি যখন 
বৃন্দাবনের বনে ভ্রমণ করতে করতে গোবর্ধন পর্বতের দিকে যেতেন, তখন তার 
সঙ্গে গোপবালকেরাও থাকত। যেতে যেতে তার গাভীদের আহ্বান করার জন্য 
তিনি বাঁশি বাজাতেন। তার সঙ্গপ্রভাবে বনের বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম সবই তৎক্ষণাৎ 
কৃষ্তভাবনাময় হয়ে উঠত। কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তি সব কিছুই কৃষ্ণকে উৎসর্গ করেন। 
যদিও বৃক্ষ ও লতাগুল্মের চেতনা ততটা উন্নত ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণ এবং তীর 
সখাদের সঙ্গপ্রভাবে তারাও কৃষ্ণভাবনার অমৃত লাভ করেছিল। তখন তারা তাদের 
সর্বস্ব, তাদের ফল, ফুল, মধু সব কিছু কৃষ্ণকে উৎসর্গ করত। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন যমুনার তীর দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখন দেখা যেত তার ললাটে 
সুন্দর তিলক শোভা পাচ্ছে, তার গলায় শোভা পাচ্ছে বনমালা, এবং তার শ্রীঅঙ্গ 
চন্দন ও তুলসী মঞ্জরীর দ্বারা শোভিত। TAA তখন বাতাসে অমৃতের সৌরভ 
BHAT করে সেই অমৃত আস্বাদন করার জন্য পাগল হয়ে উঠত। ভ্রমরের গুঞ্জন 
ধ্বনিতে আনন্দিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তার বাঁশি বাজাতেন, এবং এই মিলিত শব্দ তরঙ্গ 
এতই মধুর ছিল যে, তা শুনে জলচর, বক, হংস এবং অন্যান্য পক্ষীরা মুগ্ধ হয়ে 
যেত। জলক্রীড়া করতে ভুলে গিয়ে এবং উড়তে ভুলে গিয়ে তারা স্তম্ভিত হয়ে 
যেত। চক্ষু মুদ্রিত করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করে তারা তীর উপাসনা করত। 

একজন গোপিকা বললেন, “হে সখী! কৃষ্ণ এবং বলরাম সুন্দর কর্ণভূষণ 
এবং মুক্তার মালায় শোভিত। গোবর্ধন পর্বতের চুড়ায় তারা আনন্দে মগ্ন। আর 
কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজায়, তখন সকলেই দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়, সমস্ত জগৎ তখন 
মুগ্ধ Wl সে যখন তার বাঁশি বাজায়, তখন তার ভয়ে মেঘের গর্জন স্তব্ধ হয়ে 
যায়। সেই বংশীধ্বনির বিঘ্ন না ঘটিয়ে তারা তখন মৃদু মৃদু শব্দে তাদের সখা 
কৃষ্ণকে তাদের অভিনন্দন জানায়।” শ্রীকৃষ্ণকে মেঘেদের বন্ধু বলে মনে করা 
হয়, কেননা তারা উভয়েই বিচলিত মানুষদের সন্তুষ্টিবিধান করেন। প্রখর রৌদ্র 
মানুষ যখন তপ্ত হয়, তখন বারিবর্ষণ করে মেঘ তাদের তৃপ্ত করে। তেমনই 
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মানুষ যখন এই জড় জগতের ভবমহাদাবাগ্িতে দগ্ধ হয়, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাদের 
পরিত্রাণ করেন। মেঘ এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েরই অঙ্গকান্তি একরকম, সেজন্যও 
তাদের বন্ধু বলে মনে করা হয়। শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে মেঘেরা কেবল 
বারিবর্ষণই করে না, তারা ছোট ছোট ফুল বর্ষণ করে কৃষ্ণের মস্তক আচ্ছাদন 
করে তীকে প্রখর রৌদ্র থেকে আচ্ছাদিত করে। 

একজন গোপী মা যশোদাকে বললেন, “হে মাতঃ! সমস্ত গোপবালকদের 
মধ্যে আপনার পুত্র অত্যন্ত সুদক্ষ। সে সব রকমের কলায় পারদশী-_কিভাবে 
গাভী চরাতে হয়, কিভাবে বাঁশি বাজাতে হয় এই সমস্ত বিষয়েই সে অত্যন্ত 
সুদক্ষ। সে নিজে নিজেই সঙ্গীত রচনা করে, এবং সেই সঙ্গীত প্রকাশ করার 
জন্য সে তার মুখে বাঁশি তুলে নেয়। সে যখন বাঁশি বাজায়, তা সে প্রভাতেই 
হোক বা সায়াহেই হোক, তখন শিব, ব্ৰহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র আদি সমস্ত দেবতারা 
নতমস্তকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতে থাকে। যদিও তারা অত্যন্ত সুদক্ষ 
এবং জ্ঞানী, তবুও তারা মনোযোগের সঙ্গে তা শ্রবণ করে তা উপলব্ধি করার 
চেষ্টা করেন, এবং তার ফলে তারা মুগ্ধ হয়ে যান।” 

আরেকজন গোপী বলেন, “কৃষ্ণ যখন গাভীসহ ঘরে ফিরে আসে, তখন ধ্বজ, 
বজ্র, অঙ্কুশ এবং পদ্মশোভিত তার পদচিহ্ন গাভীর ক্ষুরজনিত ধরিত্রীর সমস্ত 
বেদনার উপশম করে। তার চলার ভঙ্গি এত সুন্দর! কিন্তু আরও সুন্দর ভঙ্গিতে 
সে তার বীশি বহন করে। তাকে দেখামাত্রই তার সঙ্গসুখ লাভের জন্য আমাদের 
হৃদয় কামার্ত হয়। সেই সময় আমাদের গতি Ga হয়ে যায়। আমরা তখন 
বৃক্ষের মতো স্থির নিশ্চল হয়ে পড়ি, এমন কি তখন আর আমাদের মনে থাকে 
না যে আমাদের দেখতে কেমন।” 

শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার গাভী ছিল, এবং তাদের গায়ের রং অনুসারে তাদের 
বিভিন্ন নামে ডাকা হত। তিনি যখন গোচারণ থেকে ফিরে আসতেন, তখন সমস্ত 
গাভীরা একত্রিত হতো। বৈষ্ণবেরা যেমন ১০৮টি গুটিকায় ভগবানের নাম করেন, 
যা হচ্ছে ১০৮টি গোপিকার প্রতীক, তেমনই শ্রীকৃষ্ণও তাঁর গাভীদের ১০৮টি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। 

একজন গোপিকা তার এক সখীকে বললেন, “কৃষ্ণ যখন ফিরে আসে, তখন 
তার গলায় তুলসীর মালা শোভা পায়। এক গোপসখার কীধে হাত রেখে সে 
তার অপ্রাকৃত বাঁশি বাজাতে থাকে। বীণাধ্বনির মতো সেই বাঁশির সুরে মুগ্ধ 
হয়ে কৃষ্ণসার মৃগপত্রী কৃষ্ণের কাছে এসে স্থির হয়ে দীড়িয়ে পড়ে এবং তার 
দেহ, গেহ সব কিছুর কথাই ভুলে যায়। কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণসমুদ্রের প্রভাবে 


wooo 


গোপীদের বিরহ 


আমরা যেমন মুগ্ধ হয়ে পড়ি, সেই হরিণীও তেমনই কৃষ্ণের বাঁশির সুরে মুগ্ধ 
হয়ে পড়ে।” 

অপর একজন গোপী মা যশোদাকে বলেন, “হে মাতা, আপনার ছেলে যখন 
ঘরে ফিরে আসে, তখন কুন্দ ফুলের কুঁড়ি দিয়ে সে নিজেকে সাজায়, এবং তার 
সখাদের আনন্দ বিধানের জন্য তার বাঁশি বাজায়। দক্ষিণ সমীর তখন চতুর্দিকে 
সুগন্ধ এবং শীতলতা বিতরণ করে সুখের সঞ্চার করে। গন্ধর্ব এবং সিদ্ধরা তখন 
শিঙ্গা ও ভেরী বাজিয়ে কৃষ্ণের চরণে তাদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। ব্রজবাসীদের 
প্রতি কৃষ্ণ অত্যন্ত কৃপাময়, সে যখন তার গাভী এবং গোপসখাসহ ফিরে আসে, 
তখন মনে পড়ে যায় যে, সে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিল। তখন ব্রহ্মা, শিব 
আদি মহান দেবতারাও তাদের সন্ধ্যা-বন্দনা নিবেদন করার জন্য নেমে আসেন 
এবং গোপবালকদের সঙ্গে তারাও কৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করতে থাকেন।” 

“সমুদ্রের গর্ভ থেকে যেমন চন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, তেমনই দেবকীর গর্ভ থেকে 
কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় হয়। সে যখন সন্ধ্যাবেলায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, তখন তাকে 
ক্লান্ত বলে মনে হয়, কিন্তু তবুও তার মঙ্গলময় উপস্থিতির দ্বারা সে বৃন্দাবনের 
অধিবাসীদের আনন্দ-বিধান করার চেষ্টা করে। বনমালায় শোভিত হয়ে কৃষ্ণ যখন 
ফিরে আসে, তখন তাকে অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। মত্ত মাতঙ্গের মতো ধীর মন্থর 
পদক্ষেপে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তার ঘরে প্রবেশ করে। তার আগমনে বৃন্দাবনের প্রতিটি 
পুরুষ, স্ত্রী এবং গাভী দিনের প্রচণ্ড তাপের কথা ভুলে যায়।” 

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির সময়ে ব্রজগোপিকারা তার অপ্রাকৃত 
লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের কথা স্মরণ করতেন। তা থেকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের 
আকর্ষণ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করতে পারি। সকলেই এবং সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়_ শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তির এই হল সম্যক বর্ণনা। যাঁরা 
কৃষ্ণভাবনার অমৃততে মগ্ন হতে চেষ্টা করছেন, তাদের কাছে গোপিকাদের এই 
সমস্ত দৃষ্টান্ত খুবই শিক্ষাপ্রদ। শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা 
স্মরণ করে অতি সহজেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ভালবাসার 
প্রবণতা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূল কথা হল, 
সমস্ত ভালবাসা যেন শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়। নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্্ জপ করার 
ফলে এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস স্মরণের মাধ্যমে যে কেউ সম্যকরূপে 
কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করতে পারেন এবং তীর জীবনকে মহিমান্বিত ও সার্থক করে 
তুলতে পারেন। 


ইতি__“্লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” aces "গোপীদের বিরহ’ নামক পঞ্চত্রিংশতি 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৩৩৫ 


ষট্ত্রিংশতি অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য কংস কর্তৃক 
অন্রুরকে প্রেরণ 


বৃন্দাবন সব সময় কৃষ্ণভাবনাময় ছিল। সেখানে প্রতিটি ব্রজবাসী শ্রীকৃষ্ণলীলা 
স্মরণ করে সব সময় দিব্য আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু এই জড় জগৎ 
এতই কলুষিত যে, এমন কি সেই বৃন্দাবনেও অসুরেরা সেখানকার শান্তিময় 
পরিবেশ বিঘ্নিত করে উৎপাত সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। 

সেখানে বিরাট ষাঁড়ের মতো বড় বড় শিং ও বিশাল দেহধারী অরিষ্ট নামে 
এক অসুর ছিল। সে একদিন পায়ের খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বৃন্দাবনে 
প্রবেশ করলে বনভূমি কেঁপে উঠল। তখন মনে হল যেন এক ভূমিকম্প হয়ে 
গেল। অসুরটা ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে লাগল এবং নদীর তীরে মাটি খুঁড়তে 
খুঁড়তে গ্রামের মধ্যেই ঢুকে পড়ল। সেই ষাঁড়ের গর্জন ছিল এমনই ভয়ানক 
যে, তা শুনে গর্ভবতী ব্রজনারী ও গাভীদের গর্ভপাত হয়েছিল। পাহাড়ের উপর 
মেঘ যেমন ভেসে বেড়ায়, ঠিক সেই রকম অরিষ্টাসুরের এ শক্তিমান বিশাল 
দেহের উপরে মেঘ যেন ভেসে বেড়াচ্ছিল। ভীষণ রূপ ধারণ করে অরিষ্টাসুর 
গাভী এবং অন্যান্য পশুরা ভয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে গেল। 


৩৩৬ 


শ্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য কংস কর্তৃক অক্রুরকে প্রেরণ 


অবস্থা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল! আর সমস্ত ব্রজবাসী ভয়ে চিৎকার করে বলতে 
লাগল, ‘কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! দয়া করে আমাদের রক্ষা কর!” গাভীগুলোকে ভয়ে পালিয়ে 
যেতে দেখে শ্রীকৃষ্ণ তখনই বলে উঠেছিলেন, “ভয় কর না। তারপর শ্রীকৃষ্ণ 
অরিষ্টাসুরের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, “সমস্ত জীবকুলের মধ্যে তুমি হচ্ছ 
সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রাণী। তুমি গোকুলবাসীদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছ কেন? 
এই কাজ করে তোমার কি লাভ হবে? তুমি যদি আমার শক্তি যাচাই করতে 
এসে থাক, তা হলে আমি তোমার সঙ্গে লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। এইভাবে 
শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে প্রতিদ্বন্দ্িতায় আহবান করলে সে খুব রেগে গেল। তখন 
শ্রীকৃষ্ণ তার এক বন্ধুর কাধে হাত রেখে সেই যাঁড়টির সামনে এসে দীড়ালেন। 
তা দেখে দারুণ রেগে ষণ্ডরূপী অরিষ্টাসুর শ্রীকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। 
সে পা দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে যখন তার লেজ তুলল, তখন মনে হচ্ছিল 
যেন সেই লেজের চারদিক মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। রাগে কাপতে কাপতে 
তার চোখ দুটো ASAT হয়ে উঠেছিল। ইন্দ্রের বরের মতো তার শিং দুটিকে 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে উঁচিয়ে সে তাকে আঘাত করতে গেল। কিন্তু তখনই শ্রীকৃষ্ণ 


তার শিং দুটো চেপে ধরলেন এবং বিশাল একটা হাতি যেমন তার শক্ত অন্য . 


একটি হাতিকে সহজেই প্রতিহত করে, ঠিক সেইরকম ভাবে শ্রীকৃষ্ণও তাকে 
উল্টিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন। তখন অরিষ্টাসুরকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল এবং 
সে খুব ঘামছিল। তবু সে সাহস অবলম্বন করে আবার উঠে দীড়াল। ক্রুদ্ধ 
হয়ে সে আবার শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করল এবং দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করে সে শ্রীকৃষ্ণের 
দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আবার শ্রীকৃষ্ণ তার শিং দুটো ধরে তাকে মাটিতে 
ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং তার শিং দুটো ভেঙে ফেললেন। জলে ভেজা কাপড়কে 
ধোয়ার সময় যেমনভাবে নিংড়ানো হয়, শ্রীকৃষ্ণ ঠিক সেভাবেই তার দেহে পদাঘাত 
করতে শুরু করলেন। ফলে, অরিষ্টাসুর মাটিতে পড়ে গেল এবং ভয়ঙ্করভাবে 
তার পা দুটো ছুঁড়তে শুরু করল। আর WIT ত্যাগ করে সে রক্ত বমন করতে 
করতে চোখ উল্টে দিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। 

শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত কাজ দেখে স্বৰ্গলোক থেকে দেবতারা তার উপর 
পুষ্পবর্ষণ করছিলেন। ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের সকলের জীবন ও প্রাণ 
স্বরূপ হয়ে উঠেছিলেন। তারপর এই বৃষাসুরকে বধ করে তিনি তাদের সকলেরই 
চোখের মণি হয়ে উঠলেন। শ্রীবলরামকে নিয়ে বিজয়ীর মতো তিনি বৃন্দাবনে 
প্রবেশ করলে, ব্রজবাসীরা মহা আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের জয়গান শুরু 
করেন। যখন কেউ আশ্চর্যজনক কোন কাজ করে তখন তার আত্মীয়স্বজন ও 
বন্ধুবান্ধবরা স্বভাবতই এইভাবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। 
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এই ঘটনার পর দেবর্ষি নারদ শ্রীকৃষ্ণের রহস্য প্রকাশ করেন। নারদ মুনি 
সাধারণত “দেবদর্শন” নামে পরিচিত-_যার অর্থ হচ্ছে একমাত্র দেবতা বা তাদের 
সমশ্রেণীভুক্তরাই তাকে দর্শন করতে পারেন। তিনি তখন কংসের কাছে যান। 
কংস যদিও দেবতাদের সমপর্যায়ভূক্ত ছিল না তবুও সে তীর দর্শন লাভ করেছিল। 
তা ছাড়া কংস এমন কি শ্রীকৃষ্ণের wine পেয়েছিল। কিন্তু সাধারণত শুদ্ধ 
্রষ্টারাই ভগবান ও তীর ভক্তের দর্শন লাভ করতে পারেন। অবশ্য শুদ্ধ সাধু- 
সঙ্গের প্রভাবে কোন মানুষ এক ধরনের অতীন্দ্রিয় আশীর্বাদ লাভ করতে পারে। 
তাকে বলা হয় “অজ্ঞাত-সুকৃতি”। এমন কি, পারমার্থিক উন্নতির কারণ বুঝতে 
না পারলেও, শুধু ভগবপ্তত্তকে দর্শনের ফলেই তিনি উন্নতি করে চলেন। নারদ 
মুনির উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি কার্য সাধন করা। শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের বিনাশ করতে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং কংস ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। নারদ মুনি এই কাজ 
দ্রুত শেষ করতে চেয়েছিলেন। তাই সমস্ত সংবাদ নিয়ে তখনই তিনি কংসের 
কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, “বসুদেবের অষ্টম পুত্র তোমাকে নিহত করবে। 
সেই অষ্টম পুত্র হচ্ছে কৃষ্ণ। বসুদেবের কৌশলে তুমি ভুল করে তার অষ্টম 
সন্তানকে একটি মেয়ে বলে মনে করেছ। প্রকৃতপক্ষে, নন্দ মহারাজের পত্নী 
যশোদার একটি মেয়ে হয়েছিল। আর বসুদেব তাকে বদল করেছিল শ্রীকৃষ্ণের 
সাথে। তাই তুমি ভুল বুঝেছিলে। কৃষ্ণ হচ্ছে বসুদেবের পুত্র, বলরামও তাই। 
বৃন্দাবনে লুকিয়ে রেখেছিল।” নারদ কংসকে আরও জানালেন, “আত্মপরিচয় 
গোপন করে কৃষ্ণ ও বলরাম নন্দ মহারাজের কাছে আছে। বৃন্দাবনের শিশুদের 
হত্যা করার জন্য তোমার সহচর যে সব অসুরদের তুমি পাঠিয়েছিলে, কৃষ্ণ ও 
বলরামের হাতে তারা সকলেই নিহত হয়েছে।” 

নারদ মুনির কাছে এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই কংস বসুদেবকে তার কপটতার 
জন্য তীক্ষ তরবারি দিয়ে হত্যা করতে উদ্যত হল। কিন্তু নারদ মুনি তাকে শান্ত 
করে বললেন, “বসুদেব তো তোমাকে হত্যা করবে না। তাকে হত্যা করার জন্য 
তুমি এত অস্থির হচ্ছ কেন? বরং কৃষ্ণ এবং বলরামকে হত্যা করতে চেষ্টা কর।” 
কিন্তু কংস তার ক্রোধানল তৃপ্ত করার জন্য বসুদেব ও তীর AVC বন্দী করে 
এনে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখল। এই নতুন খবর পাওয়া মাত্রই কংস 
কেশীদানবকে তৎক্ষণাৎ ডেকে পাঠাল এবং তাকে বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামকে তখনই মথুরায় নিয়ে আসতে হুকুম করল। আসলে, শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের হাতে নিহত হয়ে মুক্তি লাভের জন্যই কেশীকে বৃন্দাবনে যেতে কংস 
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আদেশ করেছিল। তারপর কংস চাণুর, মুষ্টিক, শল, তোশল প্রভৃতি দক্ষ মাহুতদের 
ডেকে পাঠাল এবং তাদের বলল, “বন্ধুগণ! আমার কথা মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা 
কর। বৃন্দাবনে নন্দ মহারাজের কাছে কৃষ্ণ ও বলরাম দু'ভাই রয়েছে। তারা 
আসলে বসুদেবের দুই ছেলে। তোমরা জান, আমার অদৃষ্টে আছে যে, কৃষ্ণের 
হাতে আমি নিহত হব, এই রকম এক ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল। এখন আমি 
তোমাদের অনুরোধ করছি, একটি মল্পযুদ্ধের আয়োজন কর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে এই মহোৎসব দেখতে লোক আসবে। আমি এ দু'টি বালককে এখানে 
আনার আয়োজন করছি। তোমরা সেই মল্লভূমিতেই তাদের বধ করতে চেষ্টা 
করবে।” 

উত্তর ভারতের লোকেরা আজও এই ধরনের মন্লক্রীড়া উপভোগ করেন এবং 
শ্রীমন্তাগবতের বর্ণনা থেকে জানা যায়, ৫০০০ বছর আগেও এই মল্লক্রীড়া জনপ্রিয় 
ছিল। কংস. এই রকম এক মল্লক্রীড়া আয়োজনের চিন্তা করল এবং লোকজন 
আমন্ত্রণের ব্যবস্থা করল। এ ছাড়া সে হাতির মাহুতদেরও বলে দিয়েছিল, “যেন 
মন্্রভূমির ফটকে কুবলয়াপীড় নামক হাতিটি অবশ্যই হাজির থাকে এবং কৃষ্ণ 
আর বলরাম সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তাদের ধরে যেন বধ করে।” 

শিবপুজার আয়োজন করে যজ্ঞে পশুবলি দিতেও কংস তার বন্ধুদের পরামর্শ 
দিয়েছিল। এই অনুষ্ঠানকে 'ধনুর্যজ্ঞ' বলে। চতুদশী তিথিতে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত 
হয়। একাদশীর তিনদিন পর চতুর্দশী; সেই তিথিতে শিবের আরাধনার জন্য 
এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়। দেবাদিদেব শিবের একটি অংশ প্রকাশের নাম 
হচ্ছে কালভৈরব’। শিবের এই রূপের উপাসনা করে অসুরেরা পশুবলি দিয়ে 
থাকে। ভারতের বৈদ্যনাথ ধাম নামে জায়গাটিতে এখনও এই রীতি প্রচলিত 
আছে; সেখানে আজও আসুরিক ভাবাপন্ন লোকেরা “কালভৈরব" বিপ্রহের সামনে 
পশুবলি দিয়ে থাকে। কংস এই অসুরদেরই শ্রেণীভুক্ত ছিল। সে একজন সুচতুর 
কূটনীতিবিদও ছিল। তাই খুব দ্রুত সে তার অসুর-বন্ধুদের দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামকে হত্যার ব্যবস্থা করে ফেলল। 

তারপর কংস যদুবংশের অক্তুরকে ডেকে পাঠাল। এ যদুবংশেই বসুদেব- 
তনয় রূপে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। কংসের সঙ্গে অক্রুর দেখা করতে এলে, 
কংস সবিনয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করে তাকে বলল, “প্রিয় অক্তুর! সত্যিই, ভোজ 
ও যদু বংশে তোমার চেয়ে ভাল বন্ধু আমার আর কেউই নেই। তুমি অত্যন্ত 
উদারহ্ৃদয় মানুষ। তাই বন্ধু হয়ে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, দেবরাজ ইন্দ্র 
যেমন বিষ্ণুর শরণাগত হন, আমিও ঠিক সে রকমই তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। 
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আমি তোমাকে অনুরোধ করছি__এখনই তুমি বৃন্দাবনে যাও এবং সেখানে কৃষ্ণ 
আর বলরাম নামে দুটি বালকের খোঁজ কর। তারা নন্দ মহারাজের পুত্র। এই 
চমৎকার রথটি তুমি নাও, বালক দুটিকে নিয়ে আসার জন্যই বিশেষভাবে এটি 
তৈরি হয়েছে। এখনই তুমি তাদের এখানে নিয়ে এস, তোমাকে আমার এই 
অনুরোধ। সেই দু'টি ছেলেকে বধ করাই আমার মতলব। ফটকের কাছে 
কুবলয়াপীড় নামে প্রকাণ্ড হাতিটি থাকবে এবং সেখানে ওরা আসা মাত্রই হাতিটি 
তাদের বধ করতে পারবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু কোনভাবে তারা এই 
ফাদ এড়াতে পারলেও মল্পবীরদের সামনে তারা পড়বেই এবং তাদের হাতেই 
বধ হবে। এই হচ্ছে আমার পরিকল্পনা। এই দু'টি বালককে হত্যার পর ভোজ 
ও বৃষ্ণি বংশের আসল দু'টি লোক নন্দ ও বসুদেবকে আমি হত্যা করব। আমার 
বাবা উগ্রসেন এবং তার ভাই দেবককেও আমি হত্যা করব। কারণ তারা আসলে 
আমার শক্র এবং তারা আমার রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সকল কার্যের প্রতিবন্ধক। 
এইভাবে আমি আমার সমস্ত শত্রুদের থেকে মুক্ত হব। জরাসন্ধ হচ্ছে আমার 
শ্বশুর। দ্বিবিদ নামে আমার এক বিশেষ বানর বন্ধু আছে। দেবতাদের সমর্থক 
যত রাজা আছে এ জগতে তাদের সকলকেই এদের সাহায্যে বধ করা সহজ 
হবে। এই হচ্ছে আমার পরিকল্পনা। এইভাবে আমি আমার সমস্ত বিরুদ্ধাচারীদের 
কবল থেকে মুক্ত হব এবং তারপর অবাধে পৃথিবী শাসন করব। দেবতাদের 
সমর্থক রাজাদের বিরুদ্ধে যখন আমি যুদ্ধ করব, তখন আমারই অন্তরঙ্গ সম্বর, 
নরকাসুর ও বাণাসুরদের মতো বন্ধুরাও বিশেষভাবে আমাকে সাহায্য করবে। 
এইভাবে নিশ্চয় আমি সমস্ত শত্রু থেকে মুক্ত হব। তাই দয়া করে তুমি এখনই 
বৃন্দাবনে যাও এবং মল্লক্রীড়ায় আনন্দ লাভ করতে আর মথুরার শোভা দেখতে, 
এখানে আসার জন্য বালক দুটিকে তুমি মাতিয়ে তোল।” 

কংসের এই পরিকল্পনার কথা শুনে অক্তুর বললেন, “হে মহারাজ, আপনার 
কূটনৈতিক কাজকর্মের প্রতিবন্ধকতা দূর করতে আপনার এই পরিকল্পনা খুব 
DAA! তবে আপনাকে খানিকটা বিচার-বুদ্ধি খাটাতে হবে, নয়তো আপনার 
এই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। কেননা মানুষ যা চায়, ভগবানই তার ঘটনা-পারম্পর্য 
ঠিক করে দেন। আমরা বড় বড় পরিকল্পনা করতে পারি, কিন্তু পরম নিয়ন্তার 
অনুমোদন ছাড়া তা সবই ব্যর্থ হয়। এই জড় জগতে সকলেই জানে, এক 
অশ্রাকৃত শক্তি হচ্ছে সমস্ত ঘটনা-পারম্পর্যের পরম নিয়ন্তা। উর্বর মস্তিষ্কের 
সাহায্যে কেউ বড় বড় পরিকল্পনা রচনা করতে পারে, কিন্তু তার জানা উচিত 
যে, সে তারই কর্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। তবে আপনার এই পরিকল্পনার 
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্্রীকৃষ্ণকে আনয়নের জন্য কংস কর্তৃক অক্তুরকে প্রেরণ 


বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার নেই। বন্ধু হিসেবে আমি আপনার আদেশ পালন 
করব এবং আপনার অভিরুচি মতো কৃষ্ণ ও বলরামকে আমি এখানে নিয়ে 
আসব।” 

এইভাবে তার বন্ধুকে পরামর্শাদি দেবার পর কংস চলে গেল, এবং অক্রুর 
বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। 


ইতি__প্লীল। পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” ABT ‘শ্রীকৃষঃকে আনয়নের জন্য কংস 


PEP অক্রুরকে প্রেরণ’ নামক AGS অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত 
হল। 


sno 


সপ্তত্রিংশতি অধ্যায় 
কেশী দানব ও ব্যোমাসুর বধ 


কংসের নির্দেশে কেশী দানব এক ভয়ঙ্কর অশ্বরূপ ধারণ করল। সে পায়ের 
খুর দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে, বিশাল বিপুল কেশর রাশি উড়িয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ 
করল। বিকট চিৎকারে সকলকেই সে আতঙ্কিত করে তুলতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ 
দেখলেন, কেশী দানবের হুঙ্কার আর লেজ আছড়ানোর ফলে আকাশে যেন এক 
বিরাট মেঘের সৃষ্টি হয়ে গেল আর তাতে বৃন্দাবনের সকলেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে 
উঠেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন, অশ্বদানবটা তীকে যুদ্ধে আহান করছে। 
অতএব তিনিও সেই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করলেন এবং কেশী দানবের সামনে 
এসে দীড়ালেন। তখন সিংহের মতো ভয়ঙ্কর গর্জন করতে করতে সেই কেশী 
দানব শ্রীকৃষ্ণের দিকে মহাবেগে ধাবিত হল এবং পাথরের মতো কঠিন ও বলশালী 
বেগবান পা দিয়ে সে শ্রীকৃষ্ণকে দলিত করতে চেষ্টা করল। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ 
তার পা দুটো ধরে ফেললেন এবং তার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বেশ ক্রুদ্ধ 
হয়ে তাকে সুকৌশলে চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে গরুড় যেমন সাপকে দূরে 
ছুঁড়ে ফেলে দেয়, ঠিক সেইভাবে তাকে একশ গজ দুরে নিক্ষেপ করলেন। 
এইভাবে নিক্ষিপ্ত হয়ে অশ্বদানবটা তখনই অচেতন হয়ে পড়ল। কিন্তু কিছুক্ষণ 
পরেই সে আবার প্রকৃতিস্থ হল এবং ক্রুদ্ধ হয়ে পুনরায় সবলে শ্রীকৃষ্ণের দিকে 
ধাবিত হল। এবার মুখ সম্পূর্ণ খুলে হী করে সে এগিয়ে এল শ্রীকৃষ্ণের দিকে। 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌছানো মাত্রই তিনি তীর বা হাতটি অশ্বদানবের মুখের ভিতরে 
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ঢুকিয়ে দিলেন। তার ফলে অসুরটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল। কেননা শ্রীকৃষ্ণের 
হাতটি তার কাছে একটা জ্বলন্ত লৌহ শলাকার মতো মনে হল। তখনই তার 
সমস্ত দীতগুলি খসে পড়ল। শ্রীকৃষ্ণের হাতটি তখন কেশী দানবের মুখের 
ভিতরেই ফুলে ফেঁপে বড় হতে শুরু করল। আর তার ফলে সেই বিরাট দানবটার 
শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকল এবং তার সারা শরীর ঘেমে উঠল এবং সে 
চারিদিকে তার পা ছুঁড়তে শুরু করল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় তার 
চোখগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসছিল, এবং সে মল মূত্র ত্যাগ করছিল, এইভাবে 
তার প্রাণবায়ু নির্গত হল। অসুরটি মরে গেলে তার মুখ শিথিল হয়ে গেল। 
তখন শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই তার হাতটি অশ্বদানবের মুখ থেকে বের করে নিতে 
পারলেন। কেশী দানব এত সহজেই মরে যাওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মোটেই আশ্চর্য 
হননি। কিন্তু দেবতারা সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তারা শ্রীকৃষ্ণকে 
উল্লাসভরে অভিনন্দন জানিয়ে পুষ্প বর্ষণ করেছিলেন। 

এই ঘটনার পর ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ মুনি এক নির্জন স্থানে এসে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
দেখা করে আলোচনা করতে থাকেন। তিনি বললেন, “হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ! 
আপনি অনন্ত পরমাত্মা, সমস্ত যড়ৈশ্বর্যের পরম নিয়ন্তা। আপনি জগন্নাথ! আপনি 
সর্বব্যাপী পরম পুরুযোত্তম, পরমেশ্বর। আপনি পরিদৃশ্যমান বিশ্ব চরাচরের আধার | 
আপনি ভক্ত এবং সকলের প্রভু। এক টুকরো কাঠের মধ্যে যেমন আগুন লুকিয়ে 
থাকে, ঠিক সেইরকম, হে ভগবান, আপনিও সকল জীবের মধ্যে অন্তর্যামী পরমাত্মা 
রূপে নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। সকল জীবের, সকল কার্ষের সাক্ষী এবং তাদের 
হৃদয়ে অবস্থানরত পরম নিয়ন্তা, হে ভগবান! আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, সৃষ্টির পূর্বেও 
আপনি বিরাজিত ছিলেন। আপনার মায়াশক্তির দ্বারা আপনি এই সমগ্র বিশ্ব চরাচর 
সৃষ্টি করেছেন। আপনারই নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকৃতির গুণ-বৈশিষ্ট্যের 
পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় এই জড় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। আপনিই সেই জড় জগতের 
পালনকর্তা ও সংহারকর্তা। আপনি যদিও এই সকল কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রভাবিত 
হন না, তবুও শাশ্বত কাল ধরে আপনিই কিন্তু এই সব কিছুর পরম নিয়ন্তা। হে 
প্রভু! যারা প্রকৃতপক্ষে অসুর, সেই তথাকথিত রাজাদের নিধনের উদ্দেশ্যেই আপনি 
ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। এই সব দুষ্ট ভূত-প্রেতগুলি রাজকীয় ক্ষমতার 
পোশাকে জনসাধারণকে প্রতারণা করছে। অবাঞ্ছিত দুষ্টদের দমনে ও ধর্ম রক্ষার 
উদ্দেশ্যেই আপনি এই জড় জগতে এসে থাকেন। এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যেই 
আপনি ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন। হে ভগবান! আমি নিশ্চিত যে, একদিন 
বাদেই মুষ্টিক, চাণুর সব অসুরেরা এবং অন্যান্য মল্লুবীর আর হাতিগুলো সমেত 
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স্বয়ং কংসকেও আপনারই হস্তে নিহত হতে দেখব। তারপরে, আমি আশা করছি, 
শঙ্খ, যবন, মুর ও নরকাসুর এবং অন্যান্য দানবদেরও নিহত হতে দেখব। এটাও 
দেখব, কেমনভাবে আপনি স্বর্গরাজ্য থেকে পারিজাত পুষ্প নিয়ে চলে আসতে 
পারেন, আর আপনি কিভাবে স্বর্গের অধিপতিকেও স্বয়ং পরাজিত করেন।» 

নারদ মুনি বলে চললেন, “তারপরে আমি দেখতে পাব, কেমনভাবে আপনি 
(যখন কোন ক্ষত্রিয় যুবক কোন সুন্দরী ও উপযুক্তা রাজকুমারীকে বিয়ে করতে 
হাতে রাজকুমারীকে দান করা হয়)। 

তিনি বললেন, “আমি আরও দেখব, আপনি কি উপায়ে অত্যন্ত নারকীয় ও 
জঘন্য অবস্থা থেকে নৃগরাজকে উদ্ধার করেন। আপনার এই লীলা হবে দ্বারকায়। 
আমিও দেখব, কিভাবে সেখানে স্যমন্তক মণি উদ্ধার করে আপনি wea Baw 
লাভ করেন এবং কি উপায়ে এক ব্রাহ্মণ-পুত্রের মৃত্যুর পরেও তাকে যমপুরী 
থেকে উদ্ধার করেন। তারপরে, আমি দেখতে পাব, COTES দানবকে বধ করে 
আপনি কাশী রাজ্য ভস্মীভূত করেছেন। কিভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পক্ষ 
অবলম্বন করে মহাযুদ্ধে দন্তবক্র এবং চেদিরাজকে আপনি বধ করছেন, তাও আমি 
দেখতে পাব। এই সব ছাড়াও আপনি দ্বারকায় থাকাকালীন আপনার আরও বহু 
শৌর্যবীর্যমূলক কাহিনী দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হবে। আর, সকল যুগে সকল 
সময়ে মহাকবিরা আপনার এই সমস্ত শৌর্যবীর্যময় কর্মকীর্তির গুণকীর্তন করবেন। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আপনার সখা অর্জুনের রথের সারথিরূপে আপনি অংশগ্রহণ 
করবেন, এবং অপরাজেয় মৃত্যুরূপী মহাকাল রূপে আপনি সেখানে সমবেত সব 
যুদ্ধোন্মত্তদের বিনাশ সাধন করবেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল সংখ্যক সামরিক 
বাহিনী হত হবে, সেই দৃশ্যও আমি দেখব। হে ভগবান! আপনার শ্রীচরণে আমি 
সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। পরম জ্ঞান ও আনন্দময়, সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত স্তরে আপনি 
অবস্থিত। আপনি সম্যক্ভাবে পূর্ণ এবং সমস্ত বাসনারহিত। আপনি আপনার 
অন্তরঙ্গা শক্তি প্রকাশ করে আপনার মায়ার প্রভাব গড়ে তুলেছেন। আপনার অসীম 
শক্তি কেউ পরিমাপ করতে পারে না। হে ভগবান! আপনিই পরম নিয়ন্তা। 
আপনি আপনার নিজ অন্তরঙ্গা শক্তিযুক্ত এবং আপনাকে আপনার যে কোন সৃষ্টির 
উপর নির্ভরশীল মনে করাটা নিতান্তই অর্থহীন। 

“আপনি যদুবংশ বা বৃষ্তিবংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন। সৎ-চিৎআনন্দময়, 
আপনার স্বীয় রূপে এই ধরাধামে আবির্ভাব হচ্ছে আপনার লীলা। আপনি কারোর 
আশ্রিত বা শরণাগত নন। তাই আপনার শ্রীচরণে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।” 


৩৪৪ 


কেশী দানব ও ব্যোমাসুর বধ 


নারদ মুনি সকলকে বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
স্বরাট পুরুষ। অর্জুনের সঙ্গে সখ্যতা বা যদুবংশে তার আবির্ভাব প্রভৃতি কার্যাবলীর 
দ্বারা তিনি কোনও প্রকার কর্মফল ভোগের অধীন নন। এ সবই তার দিব্যলীলা। 
এ সবই তার কাছে খেলা বিশেষ। কিন্তু আমাদের কাছে এগুলি স্বাভাবিক বা 
বাস্তব, সত্য কাহিনী। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে, তার অনুমতি নিয়ে নারদ মুনি 
প্রস্থান করলেন। কেশী দানবকে বধ করবার পরে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে বন্ধুদের সঙ্গে 
আবার গোচারণে ফিরে এলেন, তাতে মনে হয় যেন কিছুই ঘটেনি। এইভাবে 
শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকাল গোপী ও গোপ-সখাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে লীলারত রয়েছেন। 
তবে মাঝে মাঝে নানা ধরনের অসুর বধ করে তিনি পরম এশ্বর্য প্রকাশ করে 
থাকেন। 

তারপর সেদিন সকালে খানিক পরে গোপ-সখাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন 
পাহাড়ের ওপরে খেলা করতে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ চোর, কেউ 
পুলিশ কেউ মেষ-শাবকের ভার নিয়ে সেখানে তারা খেলতে শুরু করলেন। 
এইভাবে তীরা যখন শৈশব লীলা উপভোগ করছিলেন, তখন ব্যোমাসুর নামে 
একটি অসুর সেইখানে উপস্থিত হল। সেই দানবটি আকাশে উড়তে পারত, 
তাই তার নাম ছিল ‘ব্যোমাসুর’। সে হল ময় নামক আর এক মহাদানবের পুত্র। 
এই সমস্ত দানবেরা অদ্ভুত সব জাদুবিদ্যা দেখাতে পারত। সুতরাং ব্যোমাসুর 
এক গোপ-বালকের বেশে চোর সেজে মেষ-শাবকের ভাবে খেলায় রত গোপ- 
বালকদের চুরি করে নিয়ে গেল। একের পর এক সমস্ত গোপ-বালকদের এইভাবে 
নিয়ে গিয়ে সে তাদের পাহাড়ের গুহার ভিতরে রেখে, পাথর দিয়ে গুহার মুখ 
বন্ধ করে দিল। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু ব্যোমাসুরের এই সমস্ত ছল-চাতুরি সবই বুঝতে 
পেরেছিলেন। তাই তিনি সিংহ যেমন মেষ-শাবককে ধরে ফেলে, ঠিক সেই 
রকমভাবে ব্যোমাসুরকে ধরে ফেললেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ যাতে তাকে বন্দী করতে 
না পারেন, এই জন্য অসুরটি নিজেকে একটা পাহাড়ের মতো ফুলিয়ে তুলতে 
চেষ্টা করল। তখনই তিনি সবলে তাকে মাটিতে আছড়ে টিপে মেরে ফেললেন, 
ঠিক যেমন করে কসাইখানায় পশুকে বধ করা হয় এবং ব্যোমাসুরকে বধ করার 
পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্বত গহ্বর থেকে তীর সমস্ত সখাদের মুক্ত করলেন। তখন 
শ্রীকৃষ্ণের এই সব অদ্ভুত লীলা প্রদর্শনের জন্য দেবতা এবং তীর সখারা প্রশংসা 
করতে লাগলেন। এইভাবে তার গাভী এবং গোপ-সখাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ আবার 
বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। 


ইতি__-“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” এছ্ের ‘কেশী দানব ও ব্যোমাসুর বধ’ নামক 
সপ্ত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


অষ্টীত্রিংশতি অধ্যায় 
অগ্রুরের বৃন্দাবনে আগমন 


নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের ব্যোমাসুর বধের কথা যে উল্লেখ করেননি, তার অর্থ 
কেশী দানবের সঙ্গে একই দিনে সে নিহত হয়েছিল। কেশী দানব খুব সকালবেলা 
নিহত হয় আর তারপর গোপ-বালকেরা গোবর্ধন পর্বতে গরু চরাতে যায় এবং 
সেখানে ব্যোমাসুরকে বধ করা হয়। দুটি অসুরকেই সকালবেলা বধ করা হয়। 
কংস অক্তুরকে সন্ধ্যার মধ্যেই বৃন্দাবনে উপস্থিত হতে অনুরোধ করে। সেই 
নির্দেশে অক্তুরও বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে রথে পরের দিন সকালবেলা যাত্রা করে। 
ভগবানের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত হওয়ায়, বৃন্দাবনে যাওয়ার পথে অব্রুর ক 
গুণগান করতে শুরু করল। ভক্ত মাত্রই সব সময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন 
তাই অক্রুরও সব সময়ই শ্রীকৃষ্ণের কমল লোচনের কথাই ভাবছিল। 

অন্রুর জানত না কত পুণ্য কর্মের ফলে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
এই সুযোগ লাভ করেছে। অক্তুর মনে মনে ভাবল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হলেই 
দর্শন পাবে। তাই বড় বড় যোগীরা যাঁকে দেখতে ইচ্ছা করেন, সেই 

দেখতে যাওয়ার জন্য GPA নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে মনে করল। 
নিশ্চিত ছিল যে, Aha তার বিগত জীবনের সমস্ত পাপ কর্মের অবসান হবে 
এবং তার মানব-জীবন সফল হবে। শ্রীকৃষ্ণ আর বলরামকে নিয়ে আসার 
কংস অক্রুরকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করার ফলে সে ভগবানকে দর্শনে সক্ষম হবে 
তাই অক্রুর কংসের দ্বারা নিজেকে অত্যন্ত অনুগৃহীত বলে বিবেচনা করে। 


৩৪৬ 


অন্রুরের বৃন্দাবনে আগমন 


ভাবতে লাগল, পুরাকালে মুনি-ঝষিরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের উজ্জ্বল 
নখকণাটুকু দর্শন করেই শুধু জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। 

অন্রুর মনে করল, ‘একজন সাধারণ মানুষের বেশে সেই লীলা-পুরুযোত্তম 
স্বয়ং ভগবান আজ এসেছেন এবং এ আমার মহা সৌভাগ্য যে, তাকে মুখোমুখি 
দেখতে ANA কুমকুম-রঞ্জিত বক্ষে গোপীরা যে পাদপদ্ম ধারণ করেন, বুন্দাবনের 
ভূমিতে যে চরণযুগল বিচরণ করে, দেবাদিদেব শিব, দেবর্ষি নারদ ও ব্ৰহ্মাদি সকল 
দেবতারা যার উপাসনা করেন, সেই ভগবানের পাদপদ্ম দর্শনের আশায় অক্রুর 
উল্লসিত হয়ে উঠল। অন্রুর আরও ভাবল, “আমি এতই ভাগ্যবান যে, আজ 
আমি এ পদারবিন্দ দর্শনে সক্ষম হব। আর তিলক-চিহিত ললাটযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের 
অপূর্ব মুখারবিন্দ আজ নিশ্চয় আমি দর্শন করতে পারব। আমি তীর কুঞ্চিত 
কালো কেশরাশি ও মধুর হাসি দেখার সুযোগ পাব। কেননা আজ আমি হরিণদের 
আমার ডান পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখতে পাচ্ছি। আজ আমার পক্ষে পরম ধাম 
বিষুঃ-লোকের প্রভা দর্শন করার বাস্তবিক সুযোগ লাভ সম্ভব হবে। কেননা, 
শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন বিষ্ণু, আর তিনি স্বেচ্ছায় এই জগতে অবতরণ করেছেন। তিনি 
সমস্ত সৌন্দর্যের পরম উৎস। তাই তাকে দেখে আজ আমার চোখ জুড়িয়ে 
যাবে। 

অক্তুরের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম বিষু। 
ভগবান বিষ্ণু জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং এইভাবে বিশ্ব চরাচরের 
প্রকাশ হয়। তিনি এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা হলেও, তার আত্মমায়ার দ্বারা 
জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে তিনি সব সময় মুক্ত। এই আত্মমায়ার দ্বারা তিনি 
আত্ম-মায়া প্রকাশের মাধ্যমে ব্রজবাসীদের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রহ্মাসংহিতায় বলা 
হয়েছে কৃষ্ণলোক ও তার পরিকর আদি সবই তার আত্মমায়ার অংশ-প্রকাশ। 
ভগবানের সেই আত্মমায়াই বৃন্দাবন রূপে এই ধরাধামে প্রদর্শিত হয়েছে, যেখানে 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার পিতা, মাতা ও তার সখা গোপ ও গোপীদের সঙ্গ উপভোগ 
করেন। অক্রুরের বর্ণনা অনুযায়ী স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রকৃতির 
গুণের অতীত, সেই রকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীতিপূর্ণ সেবায় সর্বদা নিয়োজিত 
ব্রজবাসীরাও ছিল গুণাতীত। 

ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তার কথাও অক্রুর বিবেচনা 
করেছিল। অক্তুর ভেবেছিল, কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণগুণ, তার উপদেশ, তার দিব্য 
কার্যাবলী সবই জনগণের পরম সৌভাগ্যের দ্যোতক। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ- 
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গুণ-লীলা ও পরিকর আদি আলোচনার মাধ্যমে জনগণ সর্বক্ষণই কৃষ্ণভাবনায় 
নিমগ্ন থাকতে পারে। এইভাবে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করে সারা বিশ্ব বাস্তবিক 
এক মঙ্গলময় সমৃদ্ধিশালী জীবন যাপন করে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনের পথে অগ্রসর 
হতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনাহীন মনুষ্য-জীবন মৃতদেহকে সজ্জিত করা ছাড়া 
আর কিছুই নয়। একটি মৃতদেহকে খুব সুন্দর করে সাজান যেতে পারে, কিন্তু 
চেতনাহীন এই সাজসজ্জা সবই নিরর্থক। তাই কৃষ্তভাবনাহীন মানব-সমাজ 
অর্থহীন ও প্রাণহীন। 

অক্রুর ভাবল, “সেই লীলা পুরুযোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ যদুবংশে 
আবির্ভূত হয়েছেন। তার দ্বারা প্রণীত আইন হচ্ছে ধর্মের মূল নীতি। এই নিয়ম 
ও আইনগুলি যীরা মেনে চলেন, তারা হচ্ছেন দেবতা, আর যারা তা অমান্য করে, 
তারা হচ্ছে অসুর। যীরা পরমেশ্বর ভগবানের বিধিনিষেধের প্রতি নিষ্ঠাবান, সেই 
দেবতাদের রক্ষা করার জন্য তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন। দেবতা এবং 
ভগবদ্তক্তেরা শ্রীকৃষ্ণের নিয়ম মেনে চলেন এবং তাতে অশেষ আনন্দ লাভ করেন। 
ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে, ভগবান অসুরদের নিধন করেন এবং তার ভক্তদের 
রক্ষা করেন। ভগবানের এই সমস্ত দিব্য লীলা শ্রবণ ও কীর্তন সব সময়ই মানুষের 
জন্য অশেষ কল্যাণকর। ভগবানের এই মহান কার্যাবলী দেবতা ও ভক্তদের 
দ্বারা চিরকাল কীর্তিত হয়ে থাকে। 

“পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল গুরুবর্গেরও গুরু; তিনি হচ্ছেন 
পতিতপাবন। তিনি ত্রিলোকের পতি জগন্নাথ; ভক্তিপূর্ণ নয়নে যে কেউ তাকে 
দেখতে পারেন। আজ আমি পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ করব যিনি তার 
করেছেন। বৃন্দাবনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই এই রথ থেকে আমি অবতরণ করব 
এবং মায়াধীশ পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণত হয়ে, আমি তাকে শ্রদ্ধা জানাব। 
যোগীরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের উপাসনা করেন; তাই আমিও শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমলের উপাসনা করে গোপ-বালকদের মতো বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের একজন 
সখায় পরিণত হব। যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইভাবে আমি প্রণত হব, 
তখন নিশ্চয়ই তিনি তার অভয় করকমলের দ্বারা আমার শির স্পর্শ করবেন। যারা 
ভগবানের চরণে শরণাগত, সেই মায়াবদ্ধ জীবদের সকলকেই তিনি তার অভয় 
পদ প্রদান করেন। যারা সংসার ভয়ে ভীত, সেই সব লোকেদের জীবনের অন্তিম 
লক্ষাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ, এবং যখন আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করব, নিশ্চয়ই তার 
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চরণকমলে তিনি আমায় আশ্রয় দান করবেন। আমার শিরোদেশে ভগবানের 
কমলহস্তের স্পর্শের জন্য আমি ব্যাকুলভাবে কামনা করছি! 

এইভাবে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের করকমল থেকে শুভাশিস আশা করছিল। অন্রুর 
জানত যে, স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল এই তিন লোকের অধিপতি স্বর্গরাজ ইন্দ্র 
ভগবানকে শুধু সামান্য জল দান করলে, তিনি তা গ্রহণ করায় ইন্দ্রও ভগবানের 
আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। সেই রকম বামনদেবকে fain ভূমি ও সামান্য 
জল দান করলে, ভগবান তা গ্রহণ করায়, বলি মহারাজ ইন্দ্রপদ লাভ করেছিলেন। 
ভগবানের সঙ্গে রাস-নৃত্য করার সময় গোপীরা অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। 
তখন শ্রীকৃষ্ণ তার পদ্ম-গন্ধময় করকমল দিয়ে গোপীদের মুক্তোর মতো 
স্বেদবিন্দুময় মুখারবিন্দকে স্পর্শ করলে তখনই তীরা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন। 

এইভাবে অক্তুর শ্রীকৃষ্ণের করকমলের শুভ আশীর্বাদ কামনা করছিল। শ্রীকৃষ্ণ 
সকল শ্রেণীর লোককে তার কৃপা-আশীর্বাদ প্রদান করেন, যদি তারা কৃষ্ণানুশীলন 
করে। কেউ যদি দেবরাজ ইন্দ্রের মতো জড়জাগতিক সুখ চায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে, 
সে এ বর লাভ করতে পারে। কেউ যদি সংসার ক্লেশ থেকে মুক্ত হতে চায়, 
এ বরও সে শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে লাভ করতে পারে। আর শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত 
রা eee 
থেকে সেই আশীর্বাদ পেতে পারে। 

যাই হোক দে 
পেয়েছিল। সে ভাবল, "শত্রুর দূত হয়ে আমি Apacs আজ দর্শন করতে 
যাচ্ছি আবার ভাবল, ‘প্রত্যেকেরই হৃদয়ে পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ রয়েছেন। তাই 
তিনি আমারও হৃদয়ের কথা SIGN! অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের শত্রুর বিশ্বীসভাজন হলেও 


plat te 
তার হৃদয় শুদ্ধ ও নির্মল ছিল! সে ছিল এক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। কংসের ক্রোধের 


আশঙ্কায় সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। অব্রুর নিশ্চিত ছিল যে, যদিও 
সে কংসের প্রতিনিধিরূপে যাচ্ছিল, তবুও শ্রীকৃষ্ণ তাকে কখনই শক্ররূপে গ্রহণ 
করবেন না। সে চিন্তা করল, ‘যদিও কংসের হয়ে আমি পাপ কর্ম সাধনে প্রবৃত্ত 
হচ্ছি, তবু যখন আমি পরমেশ্বর ভগবানের কাছে উপস্থিত হব, তখন করজোড়ে 
এবং সর্বান্তঃকরণে বিনীতভাবে আমি তার কাছে দীড়াব। নিশ্চয়ই তখন তিনি 
আমার ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখে তুষ্ট হবেন ও সস্মেহ-হাস্য সহকারে আমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করবেন। এইভাবে আমার সমস্ত পাপ থেকে আমি চিরতরে মুক্ত হব। 
তখন আমি চিন্ময় ও পরম-আনন্দময় স্তরে অধিষ্ঠিত হব। শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার 
অন্তরের কথা জানেন, তাই আমি যখন তীর সম্মুখীন হব, তিনি নিশ্চয়ই আমাকে 
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স্েহালিঙ্গন করবেন। আমি শুধু একজন যদুবংশের বংশধরই নই; আমি তীর 
“একজন অনন্য ভক্ত। ভগবানের এই স্েহালিঙ্গনৈর ফলে আমার দেহ, হৃদয়, 
আত্মা সবই বিগত জীবনের সমস্ত কর্মফল থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হবে। 
এইভাবে আলিঙ্গনের ফলে আমি তখনই দণ্ডায়মান হয়ে বিনীতভাবে করজোড়ে 
প্রণতি নিবেদন করব। নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তখন ‘অক্তুর কাকা” বলে 
আমাকে ডাকবেন এবং সেই সময় আমার সমগ্র জীবন মহিমান্বিত হবে, গৌরবান্বিত 
হবে। আমার জীবন সার্থক হবে। পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা কেউ স্বীকৃত না 
হলে, তার জীবন কখনও সার্থক ও সফল হয়ে উঠতে পারে না!’ 

এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ভক্তিপূর্ণ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে ভগবানের 
স্বীকৃতি লাভের প্রয়াসী হওয়া উচিত। এই ভগবৎ-স্বীকৃতি ছাড়া মানব-জীবন 
দুঃসহনীয় ও নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। ভগবদৃর্গীতায় উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর 
ভগবান সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। কেউ তার বন্ধু নয়, কেউ তীর শক্রও নয়। 
কিন্তু যে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তার সেবা করে, সেই ভক্তের প্রতি তিনি আসক্ত হন। 
ভগবদৃগীতায় আরও বলা হয়েছে যে, ভক্তের প্রেমময় ভগবৎ সেবায় ভগবান 
তুষ্ট হয়ে তার প্রার্থনায় সাড়া দেন। অক্তুর আরও ভাবছিল, শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গরাজ্যের 
কল্পবৃক্ষের মতো ভক্তের ইচ্ছানুযায়ী ফলদান করেন। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন 
সব কিছুর পরম উৎস। কিভাবে ভগবানের সেবা করতে হয় ভক্তের অবশ্যই 
তা জানা উচিত। শ্রীচৈতন্য-চরিতামূতে তাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, একই সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণ ও সদ্গুরু উভয়েরই সেবা করা উচিত এবং এইভাবে কৃব্ভাবনার উন্নীত 
হওয়া UWA! সদ্গুরুর নির্দেশে শ্রীকৃষ্ণ সেবাই হচ্ছে বৈধ ভগবৎ-সেবা। কারণ 
সদ্গুরু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের বহিঃপ্রকাশ। তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, 
কেউ যখন সদ্গুরুকে তুষ্ট করে, তখন সে পরমেশ্বর ভগবানকেও তুষ্ট করে। 
এটি ঠিক সরকারি অফিসের কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়, যেমন একজন 
বিভাগীয় প্রধানের অধীনে কাজ করতে হবে। বিভাগের তত্বাবধানকারী তুষ্ট হলে 
স্বাভাবিক ভাবেই সেই কর্মচারীর পদোন্নতি ও সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি হবে। 

তারপর VPA ভাবল, “যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম আমার প্রতি তুষ্ট হবেন, 
নিশ্চয়ই তারা আমার হাত ধরে আমাকে তাদের গৃহে নিয়ে যাবেন এবং আমাকে 
নানারকম সম্মানসূচক আতিথ্য প্রদান করবেন। তখন তীরা কংস ও তার বন্ধুবর্গের 
কার্যাবলী সম্বন্ধে আমাকে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।' 

এইভাবে TAN থেকে যাত্রা করে শ্বফক্কের পুত্র অন্রুর গভীরভাবে কৃষ্ণচিন্তায় 
নিমগ্ন ছিল। তারপর দিনান্তে অক্রুর বৃন্দাবনে পৌঁছল। সারা পথ অতিক্রম 
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করলেও তাতে কত সময় লেগেছিল, তা সে জানত না। যখন সে শ্রীধাম 
বৃন্দাবনে পৌছল, তখন সূর্য দিগন্তে অস্ত যাচ্ছিল। বৃন্দাবনের সীমানায় প্রবেশ 
করা মাত্রই সে গাভীদের পদচিহ্ন ও অঙ্কুশ, কমল, বজ্র, ধ্বজ আদি লক্ষণ সম্বিত 
শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্বের দর্শন লাভ করল। শ্রীকৃষ্ণের সেই পদচিহ্ন দর্শন মাত্রই 
অক্রুর শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে রথ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। সে সাত্বিক ভাবে 
অভিভূত হয়ে পড়ল এবং ক্রন্দন করতে শুরু করল। তার দেহ কম্পিত হতে 
থাকল। সে শ্রীকৃষ্ণের চরণধুলি দর্শন করে পরম আনন্দে অভিভূত হয়ে, ভূমিতে 
পড়ে গড়াগড়ি দিতে শুরু করল। 

অন্রুরের এই বৃন্দাবন-যাত্রা শিক্ষণীয় ও অনুসরণীয়। যিনি বৃন্দাবন দর্শনে 
ইচ্ছুক, তার পক্ষে অক্তুরের আদর্শ পদাঙ্ক অনুসরণ করে, প্রতিনিয়ত ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা স্মরণ করা উচিত। বৃন্দাবনের সীমানায় উপস্থিত হওয়া মাত্রই 
জড়জাগতিক পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে, ব্রজের ধুলিতে তার অবগাহন করা 
উচিত। নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তার বিখ্যাত ভজনগীতিতে বলেছেন-__ 
“বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন'__অর্থাৎ বিষয় ভোগ ত্যাগ করে যখন আমার 
মন শুদ্ধ হবে, তখন আমি বৃন্দাবনের দর্শন লাভ করব। প্রকৃতপক্ষে, টিকিট কেটে 
কেউ বৃন্দাবনে যেতে পারেন না। বস্তুত, অন্রুরই বৃন্দাবনে যাবার পন্থা প্রদর্শন 
করেছে। 

বৃন্দাবনে প্রবেশ করেই অন্রুর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে গো-দোহনের তত্বাবধানে 
নিযুক্ত দেখেছিল। শ্রীকৃষ্ণ তখন পীত বসন ও শ্রীবলরাম নীল বসন পরিধান 
করেছিলেন। অন্রুর আরও দেখেছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের নয়নযুগল শরতের প্রস্ফুটিত 
পদ্মের মতো সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুজনেই কিশোর। শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ 
আর বলরাম শ্বেতবর্ণ। তারা দু'জনেই লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্থল স্বরূপ। তীদের 
সুগঠিত দেহ, বাহু ও বদন সকলই সুন্দর ছিল। তীরা ছিলেন হাতির মতো 
বলশালী। তাদের পদচিহ্ন দেখার পর এখন অক্রুর বাস্তবিক Apacs মুখোমুখি 
দর্শন করল। তখন সবচেয়ে প্রভাবশালী হলেও হাসিমুখে তারা অন্রুরের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করলেন। 

অক্রুরও বুঝতে পারল, গোচারণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বন থেকে ফিরে 
এসেছেন। স্নান সমাপন করে তারা মূল্যবান রত্ু-অলঙ্কার ভূষিত মালা ও বস্তু 
পরিধান করেছেন। তাদের দেহ চন্দন-লিপ্ত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের 
উপস্থিতিতে তাদের দেহনিঃসৃত চন্দন ও কুসুমের গন্ধ অক্রুর বিশেষভাবে অনুভব 
_করেছিল। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার অংশ-প্রকাশ বলরামকে দর্শন করে 
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সে নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান মনে করছিল। কারণ সে জানত যে, তারা দু'জন 
হচ্ছেন সৃষ্টির আদি পুরুব। 

ব্ৰহ্মসংহিতায় এই কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ 
হচ্ছেন আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান এবং সকল কারণের পরম কারণ। অক্তুর 
বুঝতে পেরেছিল যে, সৃষ্টির কল্যাণে অসুর নিধন এবং ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 
নীলকান্ত মণি ও রজতময় পর্বতের ন্যায়। তখনই UPA ইতস্তত না করে, দ্রুত 
রথ থেকে নেমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সামনে ভূমিতে দণ্ডবৎ নিপতিত হয়ে 
প্রণতি নিবেদন করল। পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমল স্পর্শ করে, পরম আনন্দে 
সে অভিভূত হয়ে পড়ল। তার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হয়ে গেল; সে কোন কথা বলতে 
পারছিল না। শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সান্নিধ্যের ফলে অবিরল ধারায় সে অশ্রুপাত 
করছিল। ভাবাবেশে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় সে যেন তার সম্পূর্ণ বাক্‌ 
ও দর্শন শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল। তখন ভক্তবৎসল ও করুণাময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অক্রুরকে হাত ধরে তুলে তাকে আলিঙ্গন করলেন। মনে হচ্ছিল, শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের 
প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছেন। বলরামও অক্রুরকে আলিঙ্গন করেছিলেন। কৃষ্ণ- 
বলরাম তার হাত ধরে বাইরের ঘরে তাকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে বসার 
সুন্দর আসন দিলেন এবং পা ধোয়ার জল প্রদান করলেন। মধু ও অন্যান্য উপযুক্ত 
উপকরণ দ্বারা তাকে তীরা আরাধনা করলেন। এইভাবে অক্তুর যখন আরামদায়ক 
আসনে উপবেশন করল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে একটি গাভী দান করেন এবং তার 
জন্য উপাদেয় আহাৰ্য দ্রব্যাদি নিয়ে আসেন। অক্রুরের আহার সমাপ্ত হলে তার 
তৃপ্তির জন্য শ্রীবলরাম চন্দনসহ তাকে তান্ুলাদি দান করলেন। বৈদিক রীতি 
অনুযায়ী অতিথিকে গৃহে কিভাবে গ্রহণ করতে হয় সকলকে তা শিক্ষাদানের জন্য 
স্বয়ং ভগবান তা সম্পূর্ণভাবে পালন করেছিলেন। বৈদিক অনুশাসন হচ্ছে যে, 
“as যদি অতিথি হয়, তাকে এমনভাবে গৃহে গ্রহণ করা উচিত, যাতে অতিথি 
নিজেকে বিপদগ্রস্ত বোধ না করেন। গৃহকর্তা দরিদ্র হলেও অন্তত উপবেশনের 
জন্য তাকে (অতিথিকে) কুশ-আসন ও এক পাত্র পানীয় জল দেওয়া উচিত। 
অক্তুরের যথাযোগ্য মর্যাদা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাকে স্বাগত জানান। 

অক্রুরকে যথাযথভাবে অভ্যর্থনা জানিয়ে ও তাকে উপযুক্ত আসন দান করে 
শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ মহারাজ বললেন, “প্রিয় অক্রুর, আপনার কাছে আমি 
কি জানতে পারি? আমি জানি সবচেয়ে নিষ্ঠুর অসুর কংস আপনাকে কসাইখানায় 
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পশুদের কসাই যেমন রক্ষা করে, সে রকমই রক্ষা করছেন। কিন্তু কসাই ভবিষ্যতে 
পশুদের হত্যা করে। কংস এতই স্বার্থপর যে, সে তার নিজ ভাগ্নেয়দের সব 
হত্যা করেছে, তাই আমি কি করে বিশ্বাস করব যে, সে মথুরাবাসীদের রক্ষা 
করছে।” এই কথাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক নেতা বা দেশের কর্মকর্তারা 
যদি অত্যন্ত স্বার্থান্বেষী ও আত্মকেন্দ্রিক হয়, তা হলে তারা কখনও দেশের 
নাগরিকদের কল্যাণে যত্ববান হতে পারে না। 

নন্দ মহারাজের মধুর কথা শ্রবণ করে GPA মথুরা থেকে বৃন্দাবন যাত্রার 
সারা দিনের ক্লান্তি সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছিল। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম NER” গ্রন্থের অক্রুরের বৃন্দাবনে আগমন" নামক 
আষ্টারিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


উনচত্বারিংশতি অধ্যায় 


অক্রুরের প্রত্যাবর্তন ও যমুনায় 
বিষ্ণুলোক দর্শন - 


নন্দ মহারাজ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরকে সাদর অভ্যর্থনা করলেন এবং তাকে 
রাত্রি যাপনের স্থান দিলেন। ইতিমধ্যে দু'ভাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাদের আহার 
গ্রহণ করতে গেলেন। অক্রুর বিছানায় বসে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকল-_ 
মথুরা থেকে বৃন্দাবনে আসার সময় সে যা কিছু আশা-প্রত্যাশা করছিল, তার সব 
ইচ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম হচ্ছে শ্রীনিবাস। শুদ্ধ 
ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হলে ভক্ত যা কামনা করেন, ভগবান তা সবই তীকে প্রদান 
করেন। কিন্ত শুদ্ধ ভগবৎ-ভক্ত নিজের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কিছুই ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করেন না। 

আহার শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম রাত্রিকালীন সম্ভাষণ জানাতে কাকা 
অক্রুরের কাছে এলেন। শ্রীকৃষ্ণ মাতুল কংস সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, “বন্ধুদের সঙ্গে 
আত্মীয়রা কেমন আছেন?” তারপরে কংসের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং পরিকল্পনা 
সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন। লীলাপুরুযোত্তম ভগবান তারপর অক্রুরকে জানালেন 
যে, তার উপস্থিতি একান্তই ভাল হয়েছে। তার কাছে তিনি জানতে চাইলেন, 
তার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা সুস্থ দেহে আছেন কিনা। শ্রীকৃষ্ণ জানালেন যে, 
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তার মামা কংস রাজ্যের প্রধান হয়ে থাকায়, তিনি খুবই দুঃখিত। সমগ্র রাজ্য 
শাসন ব্যবস্থায় কংস ছিল সবচেয়ে অসংগতিপূর্ণ ব্যক্তি এবং তার শাসনের সময়ে 
প্রজারা কোন কল্যাণ তার কাছ থেকে আশা করতে পারেনি। তারপর শ্রীকৃষ্ণ 
বললেন, “শুধু আমি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করার ফলেই আমার পিতা কত দুঃখ- 
যন্ত্রণা ভোগ করছেন। শুধু এই কারণের জন্য তিনি অন্যান্য অনেক পুত্রকে 
হারিয়েছেন। আমি মনে করি এটা আমার পরম সৌভাগ্য যে, আত্মীয় ও আমার 
বন্ধুর্ূপে আপনি আমার কাছে এসেছেন। প্রিয় সুহৃৎ অক্তুর, দয়া করে আপনি 
আমাকে আপনার বৃন্দাবনে আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।” 

এই প্রশ্নের পর যদুবংশ-জাত অক্রুর শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবকে কংসের হত্যার 
প্রচেষ্টা ও মথুরার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করল। শ্রীকৃষ্ণ যে 
বসুদেবের পুত্র, এই কথা নারদ প্রকাশ করে দেওয়ার পর যে সব ঘটনা ঘটেছিল, 
তা অক্রুর বর্ণনা করল। নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের পাশে বসে কংসের সকল কাহিনী 
সে শ্রীকৃষ্ণকে বলল-_কিভাবে নারদ কংসের সঙ্গে মিলিত হন এবং কিভাবে 
কংস তাকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। ঠিক জন্মের পরই মথুরা থেকে শ্রীকৃষ্ণকে 
বৃন্দাবন পাঠানোর সমস্ত কাহিনী এবং কংস প্রেরিত সকল অসুর শ্রীকৃষ্ণের হাতে 
নিহত হওয়ার কথা যা নারদ কংসকে বলেছিলেন তা সবই অন্তুর শ্রীকৃষ্ণকে 
বিশদভাবে বর্ণনা করে। তারপর অক্তুর শ্রীকৃষ্ণকে তার বৃন্দাবন আগমনের উদ্দেশ্য 
জানিয়ে দিল। কংসের দুষ্ট পরিকল্পনার কথা শুনে শক্র নিধনে নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। 

GAS নামে মথ্রায় অনুষ্ঠিতব্য উৎসবে অংশগ্রহণে গোপবালকদের আমন্ত্রণ 
জানাবার জন্য তারা নন্দ মহারাজকে অনুরোধ করলেন। কংস চেয়েছিল তারা 
সকলেই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করুন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে নন্দ মহারাজ তখনই 
সকল গোপবালকদের ডেকে পাঠালেন এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সব রকম খাদ্যদ্রব্য 
Q অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে বললেন। কংসের বিরাট ধরনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠান ও ব্রজবাসীদের 
সকলকে অংশগ্রহণে আমন্ত্রণের কথা জানাতে নন্দ মহারাজ বৃন্দাবনের মুখ্য 
কোতোয়ালকেও নির্দেশ দিলেন। নন্দ মহারাজ গোপবালকদের জানালেন যে, 
পরদিন সকালে তারা যাত্রা শুরু করবেন; তাই গাভী ও বলদগুলি যাতে তারা 
মথুরায় নিয়ে যেতে পারেন, গোপবালকেরা তার ব্যবস্থা করলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে মথুরায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে অক্তুরকে আসতে 
দেখে ব্রজগোপিকারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
এমন Rat হয়ে পড়লেন যে, তাদের মুখ কালো হয়ে গেল, তারা দীর্ঘশ্বাস 
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ফেলতে লাগলেন; তাদের হৃদয় কেঁপে উঠল। অচিরেই তাদের কেশ ও বেশবাস 
শিথিল হয়ে গড়তে দেখলেন তারা। অন্যান্যরা যাঁরা গৃহকর্মে নিযুক্তা ছিলেন, 
তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের AYA যাত্রার কথা শুনে যেন অন্যলোকের 
উদ্দেশ্যে মৃত্যুপথযাত্রীর মতো সব কিছু ভুলে গিয়ে, কাজ-কর্ম থেকে অচিরেই 
বিরত হলেন। কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে মুর্ছিতা হয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের 
অনুপম হাসি ও তাদের সঙ্গে মধুর বার্তালাপের কথা স্মরণ করে গোপীরা দুঃখে 
কথায় তাদের হৃদয়কে তিনি কিভাবে আকর্ষণ করতেন, পরমেশ্বর ভগবানের এই 
সব লীলা-বিলাসের কথা ব্রজগোপিকারা সকলেই স্মরণ করতে লাগলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের কথা ভেবে এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের আসন্ন বিরহের কথা ভেবে 
বিষণ্ন ও কম্পিত হৃদয়ে গোপীরা সকলে সমবেত হলেন। শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় সম্পূর্ণ 
আবিষ্ট গোপীদের চোখ থেকে অবিরত অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। তাঁরা নিজেদের 
মধ্যে এইভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন 

“হে বিধাতা! আপনি অত্যন্ত নির্দয়, আপনি অতীব নিষ্ঠুর। মনে হয় আপনি 
কখনো অন্যদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন না। আপনার নির্দেশেই বন্ধুরা পরস্পর 
সান্নিধ্যে আসে, কিন্তু তাদের বাসনা পূর্ণ হবার আগেই আপনি তাদের বিচ্ছিন্ন 
করেন। এগুলি শিশুদের খেলাধুলার মতোই অর্থহীন। আপনার এই ব্যবস্থা 
সত্যিই নিন্দনীয় যে, আপনি মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে 
দেন, যাঁর নীল কুঞ্চিত কেশ, যাঁর উন্নত নাসা ও কপালকে সৌন্দর্যমণ্তিত করে, 
যার সদা-হাঁসি জড়জাগতিক সকল সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করে; আর পরক্ষণেই আপনি 
তাকে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। 

“হে বিধাতা! আপনি এমনই ক্রুর। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর এই যে, আপনি 
এখন এই “অক্রুর” নামে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন, যার অর্থ ক্রুর নয়?। 
শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দের দর্শনের উদ্দেশ্যে আমাদের এই নয়নগুলি দানের জন্য 
প্রথমে আমরা আপনার কলানৈপুণ্যের প্রশংসা করেছিলাম, কিন্তু এখন থেকে যাতে 
আমরা Apacs আর দর্শন করতে না পারি, তাই নির্বোধের মতো আপনি 
আমাদের নয়নের মণিকেই তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। 

“নন্দদুলাল শ্রীকৃষ্ণও অত্যন্ত নিষ্ঠুর! তার সব সময়ই নতুন সখা চাই। সে 
কারো সঙ্গে দীর্ঘকালের বন্ধুত্ব রক্ষা করা পছন্দ করে না। আমাদের গৃহ, বন্ধুবান্ধব 
ও আত্মীয় আদি ত্যাগ করে আমরা তার দাসী হয়েছি, কিন্তু সে আমাদের উপেক্ষা 
করে চলে যাচ্ছে। আমরা সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়া সত্বেও সে আমাদের 
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একটুও ডাকে না। এখন মথুরা নগরীর সমগ্র যুবতীরা সাগ্রহে শ্রীকৃষ্ণের আগমন 
প্রত্যাশা করছে। তারা শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাসি উপভোগ করবে ও তার মধু আস্বাদন 
করবে। ' 

“আমাদের আশঙ্কা এই যে, একনিষ্ঠ, FAS ও ধীর হওয়া সত্বেও শ্রীকৃষ্ণ 
মথুরার সুন্দরী কিশোরীদের মুখ্রী দর্শন করে নিজেকে ভুলে যাবে। আমাদের 
আরও -আশঙ্কা হয়, সে তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদের মতো বৃন্দাবনের গ্রাম্য 
কিশোরীদের ভুলে যাবে। সে আমাদের প্রতি আর সদয় হবে না, আমাদের আর 
কৃপা করবে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে ফিরে আসবে, এটা আর আশা করি না। 
সে মথুরার কিশোরীদের সান্নিধ্য ত্যাগ করবে না।” 

মথুরার বিরাট ধনুর্যজ্ঞ অনুষ্ঠানের কথা ব্রজগোপিকারা ভাবতে লাগলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরার পথ দিয়ে যাবেন, তখন সমস্ত কিশোরী ও পুরনারীরা তাদের 
গৃহের বারান্দা থেকে শ্রীকৃষ্ণকে দেখবেন। তখন WIL, ভোজ, অন্ধক ও সাত্বত 
নামে মথুরায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ছিল। এঁরা সকলেই, শ্রীকৃষ্ণ যে বংশে আবির্ভূত 
হন, সেই Wy বংশের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারাও সকলে 
শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। ইতিমধ্যেই সবাই জেনে গিয়েছিলেন যে, 
শ্রীকৃষ্ণ, যিনি লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়স্থল এবং যিনি সমস্ত দিব্যগুণ সম্পন্ন ও সমস্ত 
আনন্দের ভাণ্ডার, তিনি মথুরানগর পরিভ্রমণে যাচ্ছেন। 

গোপিকারা তখন অক্রুরের কার্যকলাপকে ধিক্কার দিতে শুরু করলেন। তারা 
বললেন, তাদের নয়নের মণি, পরম প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণকে অক্রুর নিয়ে যাচ্ছে। 
তাদের না বলে, তীদের Heat না দিয়েই অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে তাদের চোখের 
আড়ালে বহু দূরে নিয়ে চলে যাচ্ছে। গোপীদের প্রতি অন্রুরের এত নিষ্ঠুর হওয়া 
উচিত নয়, বরং তাদের প্রতি করুণা-পরবশ হওয়াই উচিত। 

গোপিকারা বললেন-__“সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নন্দতনয় কৃষ্ণ কোন 
বিচার-বিবেচনা না করেই স্বয়ং রথে আরোহণ করল। এ থেকে মনে হয় FR 
তেমন বুদ্ধিমান নয়। যদি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান হয়ও, তবে তেমন সভ্য নয়, 
ভদ্র নয়। শুধু তা নয় সকল গোপেরাও এমনই উদাসীন যে, মথুরা যাওয়ার 
উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই তারা বলদ ও গাভীদের জোয়াল পরাচ্ছে। বৃন্দাবনের 
বয়োবৃদ্ধরাও নির্দয় ও হৃদয়হীন। আমাদের দুর্দশার কথা তারাও বিবেচনা করেন 
না মথুরা যাত্রায় তারাও Fars নিবৃত্ত করছেন না। এমন কি দেব-দেবতাদেরও 
আমাদের প্রতি এইটুকু দয়া নেই, তারা কৃষ্ণের মথুরা যাত্রায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন না।” 

শ্রীকৃষ্ণ যাতে মথুরায় যেতে না পারেন, এই জন্য প্রবল বর্ষণ, ঘূর্ণি ঝড় আদি 
প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক যাতে দেবতারা সৃষ্টি করেন, সেই উদ্দেশ্যে গোপিকারা 
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প্রার্থনা করতে লাগলেন। তারপর ব্রজললনারা বিবেচনা করতে লাগলেন__ 
আমাদের বৃদ্ধ পিতামাতারা যাই মনে করুন না কেন, আমরা নিজেরাই কৃষ্ণকে 
মথুরা যেতে নিবৃত্ত করব। এইভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে তাকে এই কাজে নিবৃত্ত 
করা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। কৃষ্তণকে আমাদের চোখের সামনে 
থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে বিরুদ্ধাচরণ করছে। 
তাকে ছাড়া আমরা এক WSs বেঁচে থাকতে পারি না।” 

এইভাবে ব্রজাঙ্গনারা পথে শ্রীকৃষ্ণের রথ অবরোধ করবেন বলে মনস্থির 
করলেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করলেন,_“কৃষ্ণের সঙ্গে রাসনৃত্য 
করবার সময় আমরা এক সুদীর্ঘ রাত অতিবাহিত করেছি। অথচ সেই দীর্ঘ সময় 
আমাদের কাছে মুহূর্তমাত্র বোধ হয়েছে। আমরা তার সঙ্গে মধুর আলাপ করে, 
তার সঙ্গে আলিঙ্গন করে তার মুখারবিন্দ সতুষ্ণ নয়নে দর্শন করেছিলাম। সে 
যদি চলে যায়, তাকে ছাড়া এক মুহূর্ত এখন আমরা বেঁচে থাকব কি করে? দিনের 
শেষে সন্ধ্যায় গোধূলি লগ্নে অগ্রজ বলরাম ও সখাদের নিয়ে কৃষ্ণ ফিরে আসত। 
গাভীদের খুরের ধুলোয় কৃষ্ণের মুখ আচ্ছন্ন হত, হাসি মুখে সে তার বেণু বাজাত, 
আর আমাদের দিকে সঙ্গেহে দৃষ্টিপাত করত। সুতরাং আমরা তাকে ভুলে থাকব 
কি করে? আমাদের পরম প্রেমাস্পদ, আমাদের প্রাণনাথ কৃষ্ণকে আমরা ভুলে 
থাকব কিভাবে? নানাভাবে রাতদিন সে এমনভাবে আমাদের হৃদয়কে অপহরণ 
করেছে, এখন সে যদি আমাদের ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমাদের জীবন ধারণ 
করা একেবারেই অসম্ভব।” 

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে চলে যাওয়ার সময় এই রকম ভাবতে ভাবতে 
ব্রজবালিকারা বিরহকাতর হয়ে পড়েছিলেন। তাই গোপীরা তাদের মনকে সংযত 
করতে না পেরে, “হে প্রিয় মাধব! হে প্রিয় দামোদর!” বলে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন 
নাম ধরে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে থাকেন। 

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগের আগে সারা রাত গোপীরা ক্রন্দন করে কাটালেন। 
OPA শ্রাতঃস্নান সমাপন করে রথে আরোহণ করল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের 
মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল। দুধ, দই, ঘি, ইত্যাদি সামগ্রীতে গরুর গাড়ি 
ভর্তি করে, নন্দ মহারাজ ও গোপেরা তাতে আরোহণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের 
রথকে অনুসরণ করতে শুরু করল। পথে রথের গতিরোধ করতে শ্রীকৃষ্ণ 
গোপীদের নিষেধ করলেন, তবুও রথকে চতুর্দিকে ঘিরে তারা করুণ দৃষ্টিতে 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে রইলেন। 

গোপবালাদের এই দুঃখকাতর অবস্থা দেখে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত অভিভূত হলেন। 
কিন্তু মথুরাযাত্রা করা তীর কর্তব্য, কারণ নারদ আগেই একথা বলেছেন। এইজন্য 
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শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সান্তনা দিয়ে বললেন যে, দুঃখে কাতর হওয়া তাদের পক্ষে 
উচিত নয়; কেননা তীর কর্তব্য সমাপন করে যত শী সম্ভব তিনি বৃন্দাবনে ফিরে 
আসবেন। 

কিন্তু এইভাবে অনুনয় বিনয় করা সত্বেও তাদের ফেরানো গেল না। যাই 
হোক, তবু রথ পশ্চিম দিকে চলতে লাগল, আর রথ এগোতে শুরু করলে 
গোপীদের মনও যত দূর সম্ভব রথকে অনুসরণ করে এগোতে লাগল। যতক্ষণ 
রথের পতাকাটি দেখা যায়, তারা সেটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। 
অবশেষে দূরে রথের ধুলিই শুধু তারা দেখতে পাচ্ছিলেন। যতক্ষণ রথটি তাদের 
দৃষ্টিপথ থেকে চলে না যায়, ততক্ষণ তারা কেউ একটুও নড়লেন না, একই 
অচিরেই বৃন্দাবনে ফিরে আসছে না; গভীর নৈরাশ্যে তারা নিজ নিজ গৃহে ফিরে 
গেলেন। কৃষ্ণবিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে দিনরাত গোপাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা- 
বিলাসের কথা ভেবে কিছুটা সান্তনা পেতে লাগলেন। 

অক্তুর ও বলরামকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবেগে যমুনার তীরের দিকে 
রথকে চালনা করলেন। একবার মাত্র যমুনায় স্নান করেই যে কেউ অশেষ 
পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুজনেই যমুনায় 
স্নান করে মুখ প্রক্ষালন করলেন। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ যমুনার জল পান করে, 
তারা আবার রথে গিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। 

একটি বিরাট গাছের নিচেই রথটি দাড়িয়ে ছিল, তাতে দুভাই-ই বসে ছিলেন। 
যমুনায় স্নান করার উদ্দেশ্যে অক্তুর তারপর তাদের অনুমতি গ্রহণ করে জলে 
নামল। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুযায়ী, স্নান সমাপন করে অর্ধ নিমজ্জিত অবস্থায় 
মৃদুস্বরে পবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র জপ করা উচিত। তা করতে গিয়ে, অক্রুর যমুনায় 
হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুজনকেই দেখতে পেল। অক্রুর তাদের সেখানে 
দেখে অবাক হয়ে গেল; কারণ সে নিশ্চিতভাবেই জানত যে, তীরা রথেই বসে 
আছেন। তাই যখন তাদের দুজনকে রথে সে দেখল, তখন তাদের যমুনার জলে 
দেখেছে কিনা চিন্তা করে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল এবং আবার যমুনার জলে 
সে ফিরে গেল। 

এইভাবে সে শুধু শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকেই দেখতে পেল, তাই নয়__সেখানে গন্ধর্ব 
চারণ, সিদ্ধ সকলকে এবং অন্যান্য বহু দেবতাদেরও দেখতে পেল, দেবতারা সকলে 
অনন্ত শয়ানে শায়িত ভগবানের সামনে দণ্ডায়মান ছিলেন। অনুর আরো দেখতে 
পেল, সহস্র ফণাবিশিষ্ট নীলবসন অনন্তশেষ এবং তার শ্রীবাগুলি ছিল শ্বেতবর্ণের। 
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তা তখন তুষারাবৃত পর্বতের মতো দেখাচ্ছিল। অক্রুর দেখল, শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজরূপে 
শেষনাগের বঙ্কিম কোলে শান্তভাবে উপবিষ্ট আছেন। তার নয়নযুগল পদ্মফুলের 
রক্তিম আভাযুক্ত পাপড়ির ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। 

পক্ষান্তরে বলা যায়, যমুনার জলে ফিরে এসে অক্রুর শ্রীবলরামকে শেষনাগ 
ও শ্রীকৃষ্ণকে মহাবিষু রূপে দর্শন করেছিল। তীর চতুৰ্ভূজ রূপ ছিল সর্বমনোহর, 
দেহ সুগঠিত, আজানুলস্থিত বাহুযুগল, ওষ্ঠ রক্তিম, উন্নত নাসা, উন্নত ললাট ও 
বিস্তৃত কর্ণ, উচ্চ স্কন্ধ, শঙ্খাকৃতি বিস্তৃত বক্ষ, গভীর নাভি, ত্রিরেখাক্কিত উদর, 
রমণীদের নিতম্বের মতো বিস্তৃত তার কটি দেশ এবং হাতির শুঁড়ের মতো তার 
উরু সমন্বিত রূপ ছিল অপূর্ব দর্শন। তীর পায়ের গ্রন্থি, অন্যান্য অংশ ও নিন্নাঙ্গের 
প্রান্ত ভাগ ছিল সর্বতোভাবে সুন্দর। তীর পদনখ অতিশয় উজ্জ্বল এবং পায়ের 
পাতা কমলদলের মতো সুন্দর। তীর মুকুট অমূল্য রত্বরাজিতে বিভূষিত। বক্ষে 
উপবীত ও কোমরে সুন্দর কটিবন্ধ। বাহুর উপরের ভাগে অনন্ত ও হত্তদ্বয় বলয়ের 
দ্বারা ভূষিত। পদদ্বয় নুপুরের দ্বারা শোভিত। তিনি অতি উজ্ভ্বলবর্ণ, উজ্জ্বলরূপ 
ধারণ করেছিলেন এবং তীর করতল ছিল পদ্মফুলের মতো সুন্দর। বিষ্ণুর বিভিন্ন 
প্রতীক চিহ্ন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চার হাতে ধারণ করে তিনি অপূর্ব সুন্দর 
রূপ প্রকাশ করেছিলেন। তীর বক্ষ শ্রীবৎস চিহ্নিত ছিল এবং তিনি নির্মল 
পুষ্পমালায় শোভিত ছিলেন। 

সর্বোপরি বলা যায়, তিনি অত্যন্ত দর্শনীয় রূপ ধারণ করেছিলেন। অক্তুর 
আরও দেখল দেবাদিদেব শিব, ব্রহ্মা এবং চতুঃকুমার__সনক, সনাতন, সনন্দ ও 
সনৎকুমারাদি এবং নন্দ সুনন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ পার্যদ কর্তৃক ভগবান পরিবেষ্টিত। 
নবযোগেন্দ্র, ভক্তপ্রবর AA মহারাজ এবং নির্মল ও বিশুদ্ধ হৃদয়ে বন্দনারত নারদ 
মুনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অধোক্ষজ পরমেশ্বর ভগবানের দর্শন লাভ করে 
তৎক্ষণাৎ অন্রুর ভক্তিরসে আপ্লুত হল এবং তার শ্রীঅঙ্গ শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে 
রোমাঞ্চিত হতে লাগল। ক্ষণিকের জন্য বিমোহিত হলেও অক্রুর তার শুদ্ধ ভাবনা 
কৃষ্ণভক্তি-ভাব রক্ষা করে ভগবানের সম্মুখে প্রণত হল, এবং করজোড়ে কম্পিত 
স্বরে ভগবানের উদ্দেশ্যে ভব করতে শুরু করল। 


ইতি “লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” এস্থের GHAI ATT ও যমুনায় 
বিষ্ুলোক দশন’ নামক উনচত্বারিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


অক্রুর এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করছিল“ হে ভগবান, আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ 
প্রণতি নিবেদন করি কেননা আপনি অব্যয়, আদি পুরুষ, সকল কারণের পরম 
কারণ, নারায়ণ। আপনার নাভি থেকে একটি পদ্ম উৎপত্তি হয়, আর সেই পদ্ম 
থেকে জন্ম হয় এই বন্গাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার। যেহেতু এই জগতের সৃষ্টির 
কারণ ব্রহ্মা, তাই আপনি সকল কারণেরও পরম কারণ। ভূমি, জল, আগুন, 
বায়ু, আকাশ, জড় অহংকার, চরাচর সৃষ্টির সকল উপাদান, মহত্ত্ব, প্রকৃতি, 
জীবশক্তি, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সকল, বিশ্বের পরিচালক দেবগণ সবই 
আপনার দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সকলের মধ্যেই আপনি পরমাত্মা রূপে 
বিরাজমান হলেও কেউ আপনার অপ্রাকৃত রূপকে জানে না। 

“এই জড় জগতের সকলেই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন। জড়া প্রকৃতির 
প্রভাবাধীন হওয়ায় ব্ৰহ্মাদি দেবতারা জড় সৃষ্টির অতীত Hed অপ্রাকৃত সত্তার 
কথা জানেন না। যোগী ও মুনি-খষিরা, সকল দেবতা, সমগ্র সৃষ্টি, সকল 
জীবকুলের উৎপত্তির মূল কারণ, পরমেশ্বর ভগবান রূপে এবং সর্বময় রূপে তারা 
আপনার উপাসনা করেন। ঝণেদের উল্লেখ অনুযায়ী ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানও করেন। আবার কেউ কেউ জ্ঞানযজ্ঞের মাধ্যমে আপনার 
উপাসনা করে থাকেন, কেননা তারা সব রকম জড় কর্ম ত্যাগ করতে ইচ্ছুক ও 
প্রশান্ত চিত্ত। তাই আপনাকে জানার উদ্দেশ্যে 'জ্ঞানযজ্ঞ নামে জ্ঞানালোচনায় 
তারা নিয়োজিত হন। 


৩৬৩ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


“ভাগবত নামে পরিচিত ভগবদ্তক্তগণ আপনাকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে 
উপাসনা করেন। 'পঞ্চরাত্র-বিধি' অনুসারে যথাযথভাবে দীক্ষিত হয়ে, দেহকে 
তিলক অঙ্কিত আপনার বিভিন্ন বিষুরমূর্তির আরাধনায় তীরা নিযুক্ত হন। বিভিন্ন 
আচার্যের অনুগামী “শৈব" নামেও অনেকে রয়েছেন; দেবাদিদেব শিবরূপে তারা 
আপনার আরাধনা করেন।” 

ভগবদৃগীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, দেবোপাসনাও পরোক্ষভাবে পরমেশ্বর 
ভগবানেরই উপাসনা। কিন্তু এ রকম উপাসনা বৈধ ও নিষ্ঠাযুক্ত নয়, কারণ, 
আরাধ্যদেব হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ। ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতারা নারায়ণের 
দেহ থেকে উদ্ভূত গুণাবতার। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ 
ছাড়া কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু দেবোপাসনা নারায়ণোপাসনার সমপর্যায়ভূক্ত 
নয়। 

অক্রুর বলল, “দেবোপাসকদের মন কোন দেবতায় নিবদ্ধ হলেও, সকল 
জীবকুল এবং দেবতাদেরও আপনি পরমাত্মা; তাই দেবোপাসনা পরোক্ষভাবে 
আপনারই উপাসনা । বর্ষা খতুতে পর্বত থেকে প্রবাহিত হওয়ার পর ছোট ছোট 
নদীগুলি কখনও কখনও সমুদ্রে পৌঁছাতে পারে না। কোন কোন নদী সমুদ্রে 
পৌঁছায়, আবার কোনটি পৌঁছায় না। ঠিক সেই রকম দেবোপাসকরা আপনাকে 
লাভ করতে পারে, আবার না-ও পারে। এই বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই। তাদের 
উপাসনা-বলের ওপরেই তাদের সাফল্য নির্ভর করে।” 

বৈদিক রীতি অনুযায়ী কোন দেবোপাসক যখন কোন বিশেষ দেবতার আরাধনা 
করে, তখন সে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের উদ্দেশেও ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান করে, কারণ 
ভগবদূর্গীতায় উল্লেখ আছে, নারায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন ছাড়া দেবতারা তাদের 
উপাসকদের অভিলাষ পূর্ণ করতে পারেন না। ভগবদূগীতায় সঠিক যে কথা 
ব্যবহৃত হয়েছে তা হল-_ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি IT’! এর অর্থ হচ্ছে, পরমেশ্বর 
ভগবানের কাছ থেকে অধিকার প্রাপ্ত হয়ে দেবতারা কোন বর প্রদান করতে 
পারেন। দেবোপাসকের যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন সে এইভাবে বিচার বিবেচনা 
করতে পারে যে, “পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে ক্ষমতা বা অধিকার প্রাপ্ত 
হয়েই কেবল দেবতারা যখন বর দান করতে পারে, সেক্ষেত্রে সরাসরি ভগবদুপাসনা 
করি না কেন?” দেবোপাসকরা ভগবদুপাসনা করতে পারে, ভগবানকে লাভ 
করতে পারে, কিন্তু যারা দেবতাকেই পরমেশ্বর বলে মনে করে, তারা কখনও 

পরম গতি লাভ করতে পারে না। 

"৭ অনুর তব করে চলল, “হে বিধাতা! সন্ত, রজ ও তম নামে প্রকৃতির তিনিটি 
গুণে সমগ্র বিশ্ব পরিপূর্ণ। লোকপিত ব্রহ্মা থেকে অচর বৃক্ষলতা পর্যন্ত জড় 


৩৬৪ 


অন্তুরের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা 


জগতের প্রত্যেকেই এই তিন গুণে আচ্ছন্ন। হে ভগবান, আপনাকে আমি সম্রদ্ধ 
প্রণতি নিবেদন করি, কারণ আপনি গুণাতীত; একমাত্র আপনি ছাড়া প্রত্যেকেই 
দুরন্ত গুণ-প্রবাহে তাড়িত হচ্ছে। হে ভগবান, অগ্নি আপনার মুখবিবর, ধরণী 
আপনার পদকমল, সূর্য আপনার চক্ষু, আকাশ আপনার নাভি, দিক্‌ সকল আপনার 
কর্ণ। মহাকাল আপনার শিরোদেশ, দেবতারা আপনার বাহু, সমুদ্র ও মহাসাগর 
আপনার উদর, বায়ু আপনার প্রাণ ও বল। সকল বৃক্ষরাজি আপনার দেহের 
লোম; মেঘসকল আপনার কেশরাজি; পর্বতসকল আপনার দেহের অস্থি ও নখ; 
দিবা-রাত্রি হচ্ছে আপনার চোখের পাতার পলক; প্রজাপতি হচ্ছে আপনার উপস্থ, 
আর বারিধারা আপনার Ve | 

“হে প্রভু, বিভিন্ন দেবতা, বিভিন্ন শ্রেণীর বিধায়ক, রাজন্যবর্গ ও অন্যান্য 
জীবসহ সকলেরই আধার হচ্ছেন আপনি। এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বিপুল পূর্ণ সত্তার 
অংশ হওয়ায়, তারা তাদের পরীক্ষিত জ্ঞান দ্বারা আপনাকে জানতে পারে না। 
আপনার সবিশেষ অপ্রাকৃত স্বরূপকে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে, ঠিক যেমন 
বিভিন্ন শ্রেণীর জলজ জীব দ্বারা পরিপূর্ণ সমুদ্রের মতো বা কদন্বফলের মতো, 
যা থেকে ছোট ছোট মশককুল বেরিয়ে আসে। হে প্রভু, আপনার নিত্য রূপ 
ও অবতারগণ সবই জীবকুলের অবিদ্যা, মোহ ও শোক অপহরণ করে। এইজন্য 
জনগণ জগতে আপনার অবতরণ ও নিত্য লীলাবিলাসের গুণগান করে। আপনার 
এই সকল নিত্য রূপ ও অবতারের যেমন অন্ত নেই, ঠিক সেই রকম আপনাতে 
অবস্থিত ব্রন্মাণ্ডেরও কোন সংখ্যা নাই। 

“আপনি সকল কারণের পরম কারণ, তবুও প্রলয়ের সময় আপনি যে রূপে 
আবির্ভূত হন, সেই মৎস্য অবতারকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। মধু ও 
কৈটভ নামক দুই দানবকে বধকারী আপনার হয়গ্রীব অবতারকে আমি আমার 
দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। হে প্রভু, আপনি বিশাল কৃুর্মরূপে আবির্ভূত হয়ে 
মন্দর পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন; বরাহরূপে আবির্ভূত হয়ে আপনি গর্ভোদক 
সলিলে নিপতিত ধরণীকে উদ্ধার করেছিলেন, আপনাকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি 
নিবেদন করি। নাস্তিকদের ভয়ঙ্কর নির্যাতন থেকে সকল ভক্তের উদ্ধারকারী 
আপনার শ্রীনৃসিংহ অবতারকে আমার সম্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। হে 
ay, পদকমল দ্বারা fag অতিক্রমকারী বামন-রূপী আপনাকে আমি আমার 
প্রণাম জানাই। নাস্তিক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ নিধনকারী ভৃগুপতি রূপী আপনাকে 
আমি আমার প্রণতি নিবেদন করি। আর রাবণ নিধনকারী রঘুনাথ শ্রীরামরূপী 
আপনাকে সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই। রাঘবেন্দ্র ভগবান শ্রীরামচন্দ্ররূপে আপনি সকল 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ভক্তের উপাস্য। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, aR ও অনিরুদ্ধরূপী আপনাকে আমার 
ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। নিরীশ্বরবাদী ও আসুরিক মনোভাবাপন্ন জীবকুলের 
বিভ্রমকারী বুদ্ধরূপী আপনাকে আমি আমার সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই। অবৈদিক, 
অনার্য, AR ও তথাকথিত রাজন্যবর্গকে দমনকারী কক্কিরূপী আপনাকে আমি 
আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। 

“হে প্রভু, এই জগতে সকলেই আপনার মায়ামোহে আচ্ছন্ন। “আমি” ও 
“আমার” এই মিথ্যা অভিমানের বশবর্তী হয়ে প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মফল 
অনুসারে এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে চলেছে। হে ভগবান, 
এই সকল মায়ামোহিত জীবকুলের মতো আমিও একই অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি। দেহ, 
CAR, স্ত্রী, সন্তানাদি ও সম্পদাদিতে আমি ও আমার-_এই জড় অভিমানে অভিভূত 
হয়ে আমি নিজেকে সুখী মনে করছি, প্রতিনিয়ত এই ভাবনায় আবিষ্ট হয়ে মূর্খের 
মতো আমি এগুলিকে নিত্য ও সত্য বলে গ্রহণ করছি। হে ভগবান, জড় অভিমান 
বশত সকল দুঃখের কারণ অচিৎ, অনিত্য ও অসৎ এই দেহটির মতো সব কিছুকেই 
আমি নিত্য ও সৎ বলে গ্রহণ করেছি। এইভাবে মায়াবিমোহিত ছন্দূময় ভাবনায় 
আবিষ্ট হয়ে আমি দিব্যানন্দের আধার আপনাকে বিস্মৃত হয়েছি। 

“তৃণাচ্ছাদিত জলাশয় ত্যাগ করে, মূর্খ জীব যেমন অন্যত্র জলান্বেণ করে, 
আপনার অপ্রাকৃত সান্নিধ্য রহিত হয়ে আমিও সেই রকম বিচরণ করছি। মায়াবদ্ধ 
জীব তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায়, কিন্তু জলাশয়ের স্থান সম্পর্কে তারা অজ্ঞ। তারা 
প্রকৃত জলাশয়ের স্থান ত্যাগ করে, যেখানে জল নেই সেই মরুভূমির দিকে ধাবিত 
হয়। হে ভগবান, কর্মফলকামী দুরন্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে, আমি মনঃসংযমে 
সম্পূর্ণ অক্ষম। হে প্রভু! সংসারকুপে পতিত মায়াবদ্ধ জীব আপনার চরণকমলে 
আশ্রয় সুখ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু যে কোন উপায়েই হোক, হে 
ভগবান! আমি আপনার পাদপদ্মে উপনীত হয়েছি, আর এটিকেই আমি আমার 
প্রতি আপনার অহৈতুকী কৃপা বলে মনে করছি। হে প্রভু! আপনি পরমেশ্বর, 
পরম নিয়ন্তা, আপনার যেমন ইচ্ছা তাই করুন; এইভাবে আমি উপলব্ধি করছি 
যে, কেউ যখন জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জন করে, সে 
তখন আপনার অহৈতুকী কৃপার ফলে এই পথে আরও উন্নত হয়ে আপনার সেবায় 
আসক্ত হয়।” 

ভগবানের চরণকমলে পতিত হয়ে অক্তুর বলল, “হে ভগবান, আপনার 
অপ্রাকৃত নিত্যরূপ চিন্ময় জ্ঞানে পরিপূর্ণ। শুধু আপনার চিন্ময় রূপে মনোনিবেশ 
করে সব কিছু সম্পর্কেই সর্বজ্ঞতা লাভ করতে পারা যায়। কারণ আপনি সকল 
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অন্রুরের শ্রীকৃষ্ণ বন্দনা 


জ্ঞানের মূল উৎস। আপনি সব রকম শক্তির অধিকারী, পরম শক্তিমান। আপনি 
পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর, মায়ার অধীশ্বর। আপনাকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম 
জানাই। কারণ, আপনি সৃষ্টির মূল আধার, বাসুদেব! আপনি সর্বব্যাপী পরমেশ্বর 
ভগবান, আপনি সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সকলকে কর্তব্যকর্মের নির্দেশ 
দেন। এখন, আমি সম্পূর্ণভাবে আপনার শরণাগত, আমাকে আপনি রক্ষা করুন।” 


চতবারিংশাতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


একচত্বারিংশতি অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ 


অন্রুর যখন SI করছিল, ঠিক সেই সময় একজন দক্ষ অভিনেতা যেমন তার 
পোশাক পরিবর্তন করে নিজ রূপ ধারণ করে, ভগবানও সেই রকম জল থেকে 
অদৃশ্য হলেন। বিষ্ণুমূর্তি wes হলে অক্তুরও যমুনার জল থেকে তীরে উঠে 
পড়ল। ক্রিয়াকর্মের অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত করে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের রথের নিকটে 
এসে সে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়ল। অন্তরীক্ষে বা জলে আশ্চর্যজনক কিছু অক্রুর 
দেখেছে কিনা শ্রীকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন অন্রুর বলল, 
“হে প্রভু! অন্তরীক্ষে, জলে বা স্থলে যা কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা এই জগতে 
ঘটছে, বস্তুত তা সকলই আপনার বিশ্বরূপে প্রকাশিত হয়েছে। তাই আপনাকে 
দর্শন করে সব আশ্চর্যজনক জিনিসই আমি দর্শন করে ফেলেছি, তারপরে আর 
কিছু বাকী আছে কি?” এই বিবৃতি থেকে এই বেদবাক্য প্রমাণিত হচ্ছে যে, 
যিনি Apacs জানেন, তিনি সবই জানেন। আর যতই অদ্ভুত জিনিস দেখা 
যাক না কেন, যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছে সে সবই দেখেছে। অন্রুর আরো বলে 
চলল, “হে ভগবান! আপনার দিব্য রূপের মতো আর কিছুই GES হতে পারে 
না। আপনার অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করলাম, আর কি দেখার এখন বাকী রইল 
আমার?” 

এই কথা বলে GHA তখনই রথ চালিয়ে দিল। দিনের শেষে তারা প্রায় 
মথুরার এলাকায় পৌঁছলেন। বৃন্দাবন থেকে মথুরা যাওয়ার সমস্ত পথটা যারাই 
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শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ 


শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দেখলেন, তারাই তাদের চোখ বারবার তাদের দিকে না 
ফিরিয়ে পারলেন না। ইতিমধ্যে নন্দ মহারাজ ও উপানন্দের নেতৃত্বে অন্যান্য 
ব্রজবাসীরা নদী ও বনের মধ্য দিয়ে মথুরায় পৌঁছলেন এবং কৃষ্ণ ও বলরামের 
জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। মথুরায় পৌঁছে কৃষ্ণ ও বলরাম রথ থেকে অবতরণ 
করলেন এবং অন্রুরের সাথে করমর্দন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্তুরকে জানালেন, 
“আপনি এখন স্বগৃহে যেতে পারেন, কারণ আমাদের পার্ষদসহ আমরা মথুরায় 
প্রবেশ করব।” তখন অক্রুরও উত্তরে বলল, “হে ভগবান! আপনাকে ত্যাগ করে 
আমি একাকী মথুরায় প্রবেশ করতে পারি না। আমি আপনার একান্ত শরণাগত 
সেবক। আমাকে ত্যাগ করার চেষ্টা করবেন না। দয়া করে আপনার গোপসখা, 
অগ্রজ বলরাম সহ আমার সঙ্গে আসুন এবং আমার গৃহকে পবিত্র করুন। হে 
প্রভু! আপনি উপস্থিত হলে আমার গৃহ আপনার পদধুলির দ্বারা পবিত্র হয়ে উঠবে। 
আপনার চরণকমলের বিগলিত বারিধারা গঙ্গা সমস্ত দেবতা, অগ্নিদেব, পিতৃপুরুষসহ 
সকলকেই পবিত্র করে। শুধু আপনার চরণকমল বিধৌত করে বলি মহারাজ 
যশস্বী হয়েছেন এবং পবিত্র গঙ্গাজলের সংস্পর্শে বলি মহারাজের সমস্ত আত্মীয়বর্গ 
স্বৰ্গলোক লাভ করেছেন। বলি মহারাজ নিজে সমস্ত জড় এশ্বর্য ভোগ করেছেন 
এবং পরিশেষে সর্বোচ্চ মুক্তিপদ লাভ করেছেন। গঙ্গা শুধু এ জগৎকে পবিত্র 
করেন না, এমন কি দেবাদিদেব শিব পর্যন্ত গঙ্গাদেবীকে শিরোদেশে ধারণ করেন। 
হে জগদীশ্বর! হে জগৎপতি! হে জগন্নাথ! আপনাকে আমি আমার সম্রদ্ধ 
প্রণতি নিবেদন করি।” 

এই কথা শুনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, “প্রিয় অক্রুর! 
আমার অগ্রজ বলরামকে নিয়ে আমি নিশ্চয়ই তোমার গৃহে যাব। তবে যদুবংশ 
বিরোধী অসুরদের নিধন করার পর আমি তা করব। এইভাবে আমি সকল 
আত্মীয়দের তুষ্ট করব।” তখন অক্রুর ভগবানের এই কথায় একটু নৈরাশ্যবোধ 
করলেও তার আদেশ অমান্য করতে পারল না। তাই অক্রুর মথুরায় প্রবেশ 
করে কংসকে DPC আগমনবার্তা জানাল এবং তারপর নিজ গৃহে প্রবেশ করল। 

অন্রুর চলে গেলে নগর দর্শন করার জন্য গোপসখা, শ্রীবলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ 
মথুরায় প্রবেশ করলেন। তারা দেখলেন, নগরের তোরণটি অত্যন্ত সুগঠিত ও 
চমৎকার মর্মর প্রস্তরে তৈরি, দরজা দুটি স্বর্ণখচিত। শহরের চতুর্দিকে বিলাসবহুল 
উদ্যান এবং শত্রু যাতে সহজে প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য বৃত্তাকারে সমস্ত 
শহরের চারিদিকে কামান শ্রেণী বসানো রয়েছে। সমস্ত রাস্তাগুলোর সংযোগ 
স্থলগুলি সুবর্ণশোভিত এবং সেই সকল বহু ধনাঢ্য ব্যক্তির অন্টালিকার ন্যায় অত্যন্ত 
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সুবিন্যত দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন তা একজন বাস্তশিল্গীর তৈরি। প্রতিটি 
গৃহ মূল্যবান রত্বের দ্বারা শোভিত এবং অঙ্গনগুলো ছিল ফুল, ফল ও বৃক্ষের দ্বারা 
সুশোভিত ও সৌন্দর্যমগ্ডিত। উদ্যান, গৃহের পথ ও বারান্দাগুলি রেশম, মূল্যবান 
রত্ন ও মুক্তার দ্বারা সাজানো হয়েছিল। অলিন্দের জানালার ধারে কপোত ও 
ময়ূর বিচরণ করতে করতে রব করছিল। শহরের সমস্ত দোকানগুলি সদ্যোজাত 
দুর্বা, বিভিন্ন পুষ্পমালা এবং প্রস্ফুটিত গোলাপে ছিল সুশোভিত। প্রতিটি গৃহের 
মধ্যবর্তী তোরণটি জলপূর্ণ কলস দ্বারা শোভিত এবং দই মিশ্রিত জলে সিক্ত 
ছিল। পুষ্প শোভিত প্রতিটি দরজার উপর বিভিন্ন আকারের প্রজ্লিত প্রদীপ 
ছিল। সমস্ত গৃহের দরজাগুলি নির্মল আত্মপত্র ও রেশমি পতাকার দ্বারা সাজানো 
হয়েছিল। 

শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও গোপবালকদের TIA আগমনের সংবাদ প্রচার হওয়া 
মাত্রই সমস্ত মথুরাবাসী সমবেত হলেন এবং মহিলা ও কিশোরীরা তখনই তাদের 
দর্শনের জন্য গৃহের ছাদে উঠে পড়লেন। তারা ব্যাকুলভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে 
দেখার ব্যাকুলতার জন্য মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ যথাযথভাবে পোশাকও 
পরিধান করতে পারলেন না। কেউ চোখের একদিকে অঞ্জন প্রয়োগ করলেন 
মাত্র। কেউ এক পায়ে ঝুমুর লাগালেন, আবার কেউ বা একটি কানে কুণ্ডল 
পরলেন। এইভাবে যথাযথভাবে অলঙ্কৃত ও বেশভূষা না করেই সকলে BS 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে এলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ AHS আহার গ্রহণ 
করছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি শোনা মাত্রই তারা আহার ত্যাগ করে ছাদে 
এসে উঠলেন। আবার তাদের কেউ কেউ স্লানাগারে স্নান করছিলেন, কিন্তু স্নান 
সমাপন না করে তারা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামকে দেখতে ছুটে এলেন। মাতঙ্গের 
অপহরণ করেছিলেন। বহুদিন ধরে মথুরার পুরনারীরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের 
কথা এবং তাদের মহান গুণাবলীর কথা শুনেছিলেন এবং তাদেরকে দেখবার জন্য 
অত্যন্ত উৎসুক হয়েছিলেন। তীরা স্মিত হাস্যময় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে পথ 
দিয়ে যেতে দেখে, যারপর নাই আনন্দোল্লাসে AA হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামকে স্বচক্ষে দেখে, তারা তাদেরকে হৃদয়ে ধারণ করে যৎপরোনাস্তি 
আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। ফলে তারা প্রেমানন্দে পুলকিত হলেন। ইতিপূর্বে 
তারা শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনেছেন মাত্র, কিন্তু কখনও শ্রীকৃষ্ণকে দেখেননি। আজ 
তাদের সেই দীর্ঘ প্রত্যাশিত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল ও তারা শান্তি লাভ করলেন। 
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তাই ছাদের উপর থেকে মথুরার পুরনারীরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের উপর পুষ্পবৃষ্টি 
করতে লাগলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুই ভাই এভাবে পথ দিয়ে 
যাচ্ছিলেন, তখন প্রতিবেশী ব্রান্মাণেরা কুসুম ও চন্দন দিয়ে তাদের অত্যন্ত 
সম্মানসূচক অভ্যর্থনা করলেন। আর সমগ্র মথুরাবাসী নিজেদের মধ্যে বৃন্দাবনের 
গোপগণের কথা চিন্তা করে বিস্ময়াভিভূত হলেন, এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে 
তারা অনেক পুণ্যকর্ম করেছিলেন, যার ফলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে রাখাল- 
বালকরূপে তীরা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছেন। 

এইভাবে মথুরার পথ দিয়ে যেতে যেতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম এক বন্ত্ররঞ্জক 
রজককে দেখতে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণ খুশি হয়ে তার কাছে কিছু উত্তম বস্তু চাইলেন, 
এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন যে, তাতে তিনি খুবই খুশি হবেন এবং উত্তম 
প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই অনুরোধের মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ 
যা কিছু চাইবেন প্রতেকেরই শ্রীকৃষ্ণের চরণে তা নিবেদন করতে প্রস্তুত থাকা 
উচিত। এটাই হল কৃষ্ণভাবনার উদ্দেশ্য 

দুর্ভাগ্যবশত এই রজকটি ছিল কংসের একজন ভূত্য এবং তাই সে পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই দাবির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারল না। এইটিই হচ্ছে 
অসৎ সঙ্গের ফল। ভগবান যাকে সৌভাগ্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই রজক 
তখনই ভগবানকে বস্তু দিয়ে দিতে পারত। কিন্তু কংসের একজন ভৃত্য হওয়ায় 
পাপী ও আসুরিক ভাবাপন্ন রজক ভগবানকে কোন বন্ত্রই দিল না এবং সস্তষ্ট 
হবার পরিবর্তে ক্রুদ্ধ হয়ে সে ভগবানের আদেশ, নির্দেশ প্রত্যাখান করে বলল, 
“তুমি কে হে যে রাজার বস্তু দাবি করছ?” তারপর সেই রজক শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামকে এই বলে উপদেশ দিতে লাগল যে, “যা রাজার সম্পদ, ওদ্বত্য 
প্রকাশ করে ভবিষ্যতে তা কখনও দাবি কর না। তা হলে রাজার লোকেদের 
হাতে তোমরা কঠোর শাস্তি পাবে। তোমরা বিপদে পড়বে। তারা তোমাদের 
বন্দী করে শাস্তি দেবে। এ সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। যে 
করে।” 

এই কথা শুনে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ রজকের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে করাঘাত 
করে রজকের শিরশ্ছেদ করলেন। রজক ভূপতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করল। এখানে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করলেন যে, তীর প্রত্যেক অঙ্গই তার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন 
কার্য করতে সক্ষম। তাই তরবারি ছাড়াই শুধুমাত্র তার করাঘাতের দ্বারা তিনি 
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রজকের শিরশ্ছেদ করলেন। এইভাবে প্রমাণিত হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন 
সর্বশক্তিমান। অতএব কোন কাজ করার ইচ্ছা হলে বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই 
তিনি তা অনায়াসে করতে পারেন। 

এই বীভৎস ঘটনার পর রজকের অনুচরেরা তখনই সমস্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ 
করে চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাদের সব কিছু দখল করে 
নিজেদের পছন্দমতো বস্তু পরিধান করলেন এবং অবশিষ্ট বস্তাদি গোপবালকদের 
দিয়ে দিলেন। তারাও তাদের পছন্দমতো বস্তু পরিধান করলেন। যে সব বস্ত্র 
তাঁরা ব্যবহার করলেন না, তা সেখানেই পড়ে রইল। তারপর তারা আবার অগ্রসর 
হতে শুরু করলেন। ইত্যবসরে একজন ভক্ত দরজি ভগবৎ সেবার সুযোগ নিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের জন্যে কিছু চমৎকার বস্তরাদি প্রস্তুত করলেন। এইভাবে 
বস্তু ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে কৃষ্ণপক্ষের পূর্ণিমার দিন নতুন 
সুন্দর রঙিন পোশাকে সজ্জিত মাতঙ্গের মতো দেখাচ্ছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ দরজির 
উপর অত্যন্ত ABS হয়ে তাকে সারপ্য মুক্তি প্রদান করেন। এই সারপ্য মুক্তির 
অর্থ হচ্ছে যে, সে দেহত্যাগ করার পর মুক্ত হয়ে বৈকুষ্ঠলোকে নারায়ণের মতো 
ঠিক চতুৰ্ভুজ সমন্বিত দেহ লাভ করবে। শ্রীকৃষ্ণ তাকে সঙ্গে সঙ্গে এই বরও 
দিলেন যে, যতদিন সে জীবিত থাকবে, ততদিন ইন্দ্রিয় পোষণের জন্য যথেষ্ট 
অর্থ সে উপার্জন করবে। এই ঘটনার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রমাণ করলেন 
যে, কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তদের কোনদিন জীবনযাত্রার বা ইন্দ্রিয় পোষণের অভাব 
হয় না এবং জীবন অবসানে ভগবানের ধাম বৈকুণ্ঠ, গোলোক বা কৃষ্ণলোকে 
প্রবেশে তারা সক্ষম হয়ে থাকেন। 

উত্তম Wy সুসজ্জিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সুদামা নামে এক মালাকারের 
কাছে গেলেন। মালাকারের গৃহের উপকঠে পৌঁছান মাত্রই মালাকার সুদামা গৃহ 
থেকে বেরিয়ে গভীর ভক্তি সহকারে তাদের দণ্ডবৎ প্রণতি জানাল এবং তৎক্ষণাৎ 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের উপবেশনের জন্য দুটি চমৎকার আসন দিয়ে সে তার 
সহচরদের ফুল ও চন্দনসিক্ত তাম্বূল আনতে নির্দেশ দিল। মালাকার সুদামার 
এই সাদর সন্বর্ধনায় ভগবান খুবই সন্তুষ্ট হলেন। 

অত্যন্ত দৈন্য ও বিনয় সহকারে, মালাকার ভগবানের উদ্দেশ্যে স্ববস্তুতি নিবেদন 
করে বলল, “হে ভগবান! আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করায় আজ আমার সমস্ত 
পিতৃপুরুষ ও আমার পূজ্য জনেরা ASS হলেন এবং উদ্ধার লাভ করলেন। হে 
প্রভু! আপনি এই চরাচর জড়া শক্তির সকল কারণের পরম কারণ। তবু এই 
জগত্বাসীর পরম কল্যাণ সাধনের জন্য ভক্তদের রক্ষা ও অসুরদের বিনাশের 


৩৭২ 


শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ 


উদ্দেশ্যে আপনার অংশপ্রকাশসহ আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। আপনি সকল 
জীবের সুহৃদ ও সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন। তবুও আপনি প্রসন্ন চিত্তে ভক্তদের 
ভগবপ্তক্তির ফল প্রদান করেন। হে প্রভু! আমার প্রার্থনা এই যে, কৃপা করে 
আপনি আমাকে আদেশ করুন, কি প্রকার সেবা আপনি আমার কাছ থেকে ইচ্ছা 
করেন। কারণ আমি আপনার নিত্য দাস। আমাকে যদি আপনার কোন সেবা 
করতে দেন, সেটা আমার প্রতি আপনার এক বিশেষ কৃপা।” মালাকার সুদামা 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে স্বগৃহে লাভ করে হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছিল। 
এই জন্য তার অন্তরের একান্ত ইচ্ছা, বিভিন্ন ফুল দিয়ে অতুলনীয় মালা তৈরি 
করে তা সে ভগবানকে প্রদান করবে। তাই, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুজনেই 
মালাকারের আন্তরিক ভগবৎ-সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ মালাকারকে 
অভিবাদন জানালেন ও তাকে বর প্রদান করলেন। শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত ভক্ত 
মাত্রকেই সর্বদা বর দিতে প্রস্তুত। অতএব মালাকার ভগবানের কাছে তার 
নিত্যকাল সেবা করার বর ভিক্ষা করল এবং এই ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে সমস্ত 
জীবকুলের কল্যাণ-সাধন করতে বর প্রার্থনা করল। এই দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্টভাবে 
শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকারী ভক্ত মাত্রই ভগবৎ ভজনের 
মাধ্যমে শুধু নিজের মধ্যেই ABS হওয়া উচিত নয়। তাই সকলের কল্যাণ লাভের 
জন্য ভক্তকে অবশ্যই পরিশ্রমে ইচ্ছুক হতে হবে। বৃন্দাবনের AW গোস্বামীরা 
এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন। এই জন্য তীদের প্রার্থনায় উল্লেখ আছে_ 
“লোকানাং হিতকারিণৌো’ অর্থাৎ, বৈষ্ণব বা কৃষ্ণভক্তরা কখনও স্বার্থপর হন না। 
পরমেশ্বর ভগবানের কাছে তীরা যে কৃপা লাভ করেন, তা অন্যান্য সকলের মধ্যে 
বিতরণ করে দেন। এই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণকর কর্ম। তখন সুদামার প্রতি 
সন্তুষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে শুধু তার HTS বরই প্রদান করলেন না, উপরস্থ 
তাকে তিনি দীর্ঘ আয়ু, পারিবারিক উন্নতি, জড়জাগতিক সমস্ত সম্পদ এবং তার 
হৃদয়ে যত অভিলাষ ছিল, তা সমস্ত তিনি পূর্ণ করলেন। 


ইতি-__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের “APIA TA প্রবেশ’ নামক 
TIMING অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৩৭৩ 


দ্বিচত্বারিংশতি অধ্যায় 
যক্তস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্ভঙ্গ 


মালাকারের স্থান ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম একজন Far যুবতীকে 
একটি থালায় চন্দন নিয়ে ae দিয়ে যেতে দেখলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
রসিকশেখর, তাই কুদ্জা রমণীর সঙ্গে হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে তার সমস্ত বন্ধুদের 
তিনি আনন্দ দান করতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ এ রমণীকে সম্ভাষণ করে বললেন, 
“ও দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী, তুমি কে গো? হাতে করে এই চন্দন তুমি কার জন্য বয়ে 
নিয়ে যাচ্ছ তা আমাকে বলবে কি? এই চন্দন আমাকে তোমার অর্পণ করা 
উচিত বলে আমি মনে করি। আমাকে এই চন্দন অর্পণ করলে আমি প্রতিশ্রুতি 
দিচ্ছি তুমি ভাগ্যবতী হবে।” শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম ভগবান এবং তিনি Pa 
রমণীর সব কিছুই জানতেন। এইভাবে জিজ্ঞাসা করে তিনি শিক্ষা দিলেন যে, 
অসুরদের সেবা করা অর্থহীন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সেবা করা অনেক ভাল 
এবং তার ফলে সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়। 

শ্রীকৃষ্ণের কথার উত্তরে 4 যুবতী বলল, “হে শ্যামসুন্দর! তুমি হয়তো জান 
যে, আমি কংসের সেবায় নিযুক্ত পরিচারিকা। প্রতিদিন আমি কংসকে চন্দন 
সরবরাহ করি। এই সুগন্ধি চন্দন সরবরাহ করার জন্য কংস আমার প্রতি খুবই 
wes! fee এখন আমি দেখছি তোমরা এই দুই ভাইয়ের চেয়ে অন্য কেউ 
এই চন্দন দ্বারা সেবিত হবার যোগ্য নয়।” শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের কমনীয় রূপ, 
তাদের মধুর কথোপকথন, হাসি, দৃষ্টিপাত ও কার্যাবলীতে মুগ্ধ হয়ে Pat রমণী 


৩৭৪ 


যজ্ঞস্থলে শ্রীকৃষ্ণের ধনুর্ভঙ 


গভীর AS ও ভক্তিভরে তাদের দু'জনের দেহে কোমল চন্দন লেপন করতে 
শুরু করল। চিন্ময় জগতের এই দুই ভিক্ষুক, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ছিলেন 
স্বাভাবিকভাবেই পরম সুন্দর। তীদের গায়ের রঙ ছিল কমনীয় এবং তারা রঙিন 
পোশাকে সুন্দরভাবে সেজে ছিলেন। তাদের শ্রীঅঙ্গের উপরিভাগ অত্যন্ত 
আকর্ষনীয় ছিল। আর কুজ্জা রমণী তাদের চন্দন দিয়ে অনুলেপন করায় তাদের 
আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। কুজার এই সেবায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত তুষ্ট হন এবং কিভাবে 
তাকে পুরস্কৃত করা যায়, তা বিবেচনা করতে শুরু করলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা 
যায়, ভগবানের কৃপা-ৃষ্টি লাভ করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকারী ভক্তদের 
গভীর প্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে ভগবৎ-সেবা করা উচিত। একমাত্র দিব্য ভগবৎ- 
সেবা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই শ্রীকৃষ্ণকে AVS করা যায় না। 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ তার পায়ের arp দিয়ে কুজা রমণীর পায়ে মৃদু চাপ দিলেন 
এবং তার চিবুক স্পর্শ করে তার দেহ সোজা করার উদ্দেশ্যে তাকে একটু ঝাকুনি 
দিলেন। ফলে তখনই কুজা সুন্দর, ক্ষীণ কটি, উন্নত ও সুগঠিত বক্ষ, প্রশত্ত 
নিতম্ব, খজু দেহী ও সরল অঙ্গুলিযুক্ত এক সুন্দরী রমণীর রূপ লাভ করল। 
কেননা শ্রীকৃষ্ণ FH সেবায় তুষ্ট হয়েছিলেন এবং কুজাও শ্রীকৃষ্ণের করকমলের 
স্পর্শলাভ করেছিল, এই জন্য সে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীতে পরিণত হল। এই ঘটনা 
থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, কৃষ্ণসেবার মাধ্যমে GATS অচিরেই সবচেয়ে মহত্তম 
পদে উন্নীত হতে পারে। ভগবৎ-সেবা সর্বতোভাবে এত শক্তিশালী যে, ভগবৎ- 
সেবা করে যে কউ সমস্ত দিব্য গুণাবলীতে ভূষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ কুজা রমণীর 
রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হননি। তিনি তার সেবাতে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কৃষ্ণসেবা করার 
সঙ্গে সঙ্গেই কুজা সবচেয়ে সুন্দরী রমণীতে পরিণত হতে পেরেছিল। কৃষ্ণভাবনা 
অনুশীলনকারীকে কোন যোগ্যতা অর্জন করতে হবে না, বা তাকে অপূর্ব সুন্দরও 
হতে হয় না। কিন্তু কৃষ্তভাবনায় বিভাবিত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে 
সে অত্যন্ত সুন্দর ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে ওঠে। 

শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে Fal এক অপূর্ব সুন্দরী রমণীতে পরিণত হওয়ায়, 
স্বভাবতই সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যেও 
সে তখন আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই সে দ্বিধাহীন ভাবে সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণের উত্তরীয়ের 
প্রান্ত ধরে তা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল। প্রেমের ভান করে সে মৃদু হেসে 
বোঝাতে চাইল যে, তখন সে কামের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সেই সময়ে 
সে যে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ ও তার সখাদের সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, তা 
সে ভুলে গিয়েছিল। 
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সে শ্রীকৃষ্ণকে সোজাসুজি এই বলে প্রস্তাব করল, “হে প্রিয়, তোমাকে আমি 
এইভাবে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমার গৃহে তোমাকে আসতেই হবে। 
ইতিমধ্যেই আমি তোমার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হয়েছি। এই জন্য আমি তোমাকে 
সাদরে গ্রহণ করতে চাই। কারণ তুমি হচ্ছ পুরুষশ্রেষ্ঠ। তাই তুমি অবশ্যই 
আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ হও 1” সরল ভাষায় বলতে হয় যে, কুজ্জা তার 
কামলালসা তৃপ্তি করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে তার গৃহে আসতে প্রস্তাব করল। তাতে 
শ্রীকৃষ্ণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবলরামের সামনে একটু অপ্রস্তুত ও বিব্রত বোধ 
করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, সেই সরল অন্তঃকরণ যুবতী তার ছারা 
আকৃষ্ট হয়েছে। এই জন্য তিনি শুধু তার কথায় হাসলেন মাত্র। তাই গোপ 
সখাদের দিকে তাকিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন, “হে সুন্দরী! আমি তোমার 
সাদর আমন্ত্রণে অত্যন্ত তুষ্ট হয়েছি, এবং এখানে আমার অন্যান্য কাজ সমাপ্ত করে 
অবশ্যই আমি তোমার গৃহে আসব। আমি অবিবাহিত ও প্রবাসী হওয়ায় তোমার 
মতো সুন্দরী আমার ABA একমাত্র উপায় | অবশ্যই একজন সুযোগ্যা সুন্দরী 
যুবতী বান্ধবীরূপে আমাদের নানা রকম মানসিক চাঞ্চল্য থেকে একমাত্র তুমি 
আমাদের শান্তি প্রদান করতে পার।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তার মিষ্টি কথায় সেই 
যুবতীকে তুষ্ট করলেন। তারপর Pals সেখানে ত্যাগ করে হাটের পথ ধরে 
অগ্রসর হতে শুরু করলেন। সেখানে তখন নগরবাসীরা নানা উপহারে, বিশেষভাবে 
চন্দন, ফুল, তাম্বুল নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। 
হাটের ব্যবসায়ীরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে পূজা করেছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন চারিদিক থেকে পুরনারীরা দেখতে 
এসেছিল এবং তাদের মধ্যে কিশোরীরা শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে TES হয়ে 
পড়েছিল। তাদের কেশরাশি এবং বসন শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং তারা 
আত্মবিস্থৃত হয়েছিল। 

তারপর শ্রীকৃষ্ণ নগরবাসীদের কাছে ধনুর্যজ্ঞের স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। 
কংস ‘ES নামে এক যজ্ঞের আয়োজন করেছিল, এবং যজ্ঞের বেদিতে বিরাট 
এক ধনুক স্থাপন করেছিল। ইন্দ্রধনুর মতো দেখতে এই ধনুকটি ছিল যেমন 
বড়, তেমনই অদ্ভুত। 

এই ধনুকটিকে রক্ষা করার জন্য কংস যজ্ঞ এলাকার মধ্যে রক্ষীদের নিয়োগ 
করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ধনুকের দিকে অগ্রসর হলে, ধনুকের কাছে না 
যেতে তাদের সতর্ক করা হয়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সতর্কবাণী উপেক্ষা 
করে জোরপূর্বক ধনুকের কাছে চলে যান এবং তৎক্ষণাৎ ধনুকটি বাম হাতে গ্রহণ 
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করেন। তারপর জনতার সামনেই ধনুকের জ্যা স্থাপন করে আকর্ষণ করেন এবং 
ক্ষুব্ধ হাতি যেমন অনায়াসে ইক্ষুদণ্ডকে ভঙ্গ করে, ঠিক সেই রকমভাবে ধনুকের 
মধ্য স্থান ভেঙে তিনি ধনুকটিকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেললেন। উপস্থিত সকলেই 
শ্রীকৃষ্ণের শক্তিমত্তার প্রশংসা করতে লাগল। ধনুকটি ভাঙার শব্দে আকাশ বাতাস 
পূর্ণ হল। কংসও সেই শব্দ শুনল। এই ঘটনার কথা শুনে কংস জীবনভয়ে 
অনুচরদের অন্ত গ্রহণ করতে আদেশ দিল এবং চিৎকার করে বলল, “ওকে বন্দী 
কর! ওকে হত্যা কর!” এভাবে তারা সকলে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুলে এল। তখন 
শ্ৰীকৃষ্ণ ও বলরাম চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত রক্ষীদের আক্রমণাত্মক ভাব দেখে অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হয়ে ধনুকের ভাঙা দুটি অংশ তুলে নিলেন এবং রক্ষীর অনুচরদের প্রহার 
করতে শুরু করলেন। যখন এই রকম প্রচণ্ড গোলমাল হচ্ছিল, তখন রক্ষীদের 
সাহায্যের জন্য একটি ছোট সেনাদল কংস সেখানে পাঠাল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও 
বলরাম তাদের জঙ্গেও যুদ্ধ করেন এবং তাদের নিহত করেন। 

এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞস্থলের দিকে অগ্রসর না হয়ে, সদর দরজা অতিক্রম 
করে তাদের বিশ্রাম শিবিরের দিকে অগ্রসর হন এবং মথুরাপুরীর বিভিন্ন স্থান 
দর্শন করেন। তাদের অদ্ভুত বিক্রম ও কার্যাবলী দর্শন করে মথুরাপুরীর সকলেই 
তাদেরকে স্বর্গ থেকে নেমে আসা বিস্ময়কর দুই দেবতা বলে মনে করতে শুরু 
করল। কংসের আইন-কানুনকে উপেক্ষা করেই দুই ভাই নিশ্চিন্তে রাস্তায় বিচরণ 
করতে লাগলেন। 

সন্ধ্যা হয়ে এলে মথুরাপুরীর সীমান্তে যেখানে তাদের শকটগুলি সমাবেশ করা 
হয়েছিল, গোপসখাদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেইখানে উপস্থিত হলেন। 
এইভাবে তারা কংসকে তাদের উপস্থিতির প্রাথমিক কিছু আভাস দিলেন। তার 
ফলে পরদিন যজ্ঞশালায় কি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় তার ভাগ্যে রয়েছে, কংস তা উপলব্ধি 
করতে লাগল। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম যখন বৃন্দাবন থেকে AIAN যাচ্ছিলেন, ব্রজবাসীরা তখন 
ভাবছিলেন-_লক্ষ্মীদেবী ও শুদ্ধ ভগবস্তুক্ত বন্দিত শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত রূপ-লাবণ্য 
মথুরাবাসীরা দেখতে পাবে, তাই মথুরাবাসীদের পরম সৌভাগ্যের কথা তখন তারা 
কল্পনা করেছিলেন। ব্রজবাসীদের এই কল্পনা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়িত হয়েছিল, 
কেননা মথুরাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেই সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয়েছিল। 

শ্রীকৃষ্ণ শিবিরে ফিরে এলে সেবকেরা তাকে সযত্বে সেবা করতে লাগল। তারা 
শ্রীকৃষ্ণের পদকমল ধৌত করে তাকে আসন দিল। তারপর তারা তাকে দুধ ও 
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উপাদেয় আহার্য সকল নিবেদন করল। রাত্রিকালীন আহার সমাপন করে, পরের 
দিনের কর্মসূচির কথা ভাবতে ভাবতে, খুব শান্তিপূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রামে গেলেন। 
এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে রাত্রিযাপন করতে লাগলেন। 

এদিকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সৈন্য ও রক্ষকদের মৃত্যু এবং অদ্ভুত ধনুকটি ভেঙে 
ফেলার কথা জানতে পেরে কংস পরমেশ্বর ভগবানের বিক্রম আংশিক হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারল। কংস বুঝতে পারল, দেবকীর অষ্টম সন্তান উপস্থিত হয়েছে এবং 
এবার তার মৃত্যু আসন্ন। সেই আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে কংস সারা রাত 
ঘুমোতে পারল না। সে বুঝতে পারল, মথুরা এলাকায় উপস্থিত শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম দুজনেই হচ্ছেন তার মৃত্যুদূত। তখন জাগ্রত ও স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় 
কংস নানা রকম অশুভ লক্ষণ দেখতে লাগল। যেমন, তার মাথা থাকা সত্বেও 
সে আয়নার দিকে তাকিয়ে তার মাথা দেখতে পেল না। আকাশে স্বাভাবিক 
জ্যোতির্মগুল থাকা সত্বেও সে দ্বিগুণ জ্যোতির্মগুল দেখতে পাচ্ছিল। কংস তার 
ছায়ার মধ্যে ছিদ্র দেখতে শুরু করল এবং কানে সে এক উচ্চ গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে 
পাচ্ছিল। আর সামনের গাছগুলো তার কাছে স্বর্ণময় মনে হচ্ছিল। কাদায় বা 
ধুলায় সে তার পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছিল না। তখন সে গর্দভ চালিত যানে 
বিভিন্ন ভূতপ্রেতদের দেখতে পেল। স্বপ্নে সে আরও দেখল যে, একটি লোক 
তাকে বিষ দিচ্ছে এবং সেই বিষ সে পান করছে এবং নগ্ন দেহে ফুলের মালা 
পরে সর্বাঙ্গে তৈলসিক্ত হয়ে সে যাচ্ছে। এইভাবে জাগ্রত ও স্বপ্নাবিষ্ট উভয় 
অবস্থাতেই কংস মৃত্যুর বিভিন্ন He দেখে বুঝতে পারল যে, তার মৃত্যু নিশ্চিত। 
তাই গভীর উদ্বেগে সেই রাত্রে সে আর বিশ্রাম করতে পারল না। তারপর 
রাত্রি অবসান হওয়া মাত্রই কংস ব্যস্তভাবে মল্লক্রীড়ার আয়োজন করতে লাগল। 
তখন মল্লক্রীড়ার স্থানটি পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং ফুল, পাতা দিয়ে সুসজ্জিত 
করে ভেরী, দামামা বাজিয়ে ক্রীড়ার কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল। পতাকা ও রঙিন 
বস্ত্রে সুসজ্জিত মঞ্চটি অত্যন্ত সুন্দর দেখাচ্ছিল। সেখানে রাজী, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি 
মাননীয় ব্যক্তিদের জন্যে বিভিন্ন শ্রেণীর আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যথাসময়ে 
বিভিন্ন রাজন্যবর্গ নিজ নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হলে অন্যেরাও আসন গ্রহণ করল। 
অবশেষে বিভিন্ন মন্ত্রী ও তাদের সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে কংস এসে উপস্থিত 
হল এবং তার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট একটি উচ্চ মঞ্চে সে উপবেশন করল। 
পারিষদবর্গের মধ্যস্থলে উপবেশন করলেও দুর্ভাগ্যবশত POSH কংসের হৃৎকম্প 
হচ্ছিল। কেননা নিষ্ঠুর মৃত্যু কংসের মতো প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকেও গ্রাহ্য করে 
না। অন্তিম সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন সর্বোত্তম পদাধিকারীকেও মৃত্যু 
গ্রাস করে। র্‌ 
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মল্পক্রীড়ার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, সমস্ত দর্শকদের সামনে যাদের নৈপুণ্য 
বস্তাবরণে সেজে ছিল। তাদের ভিতর কয়েকজন বিখ্যাত মল্পবীর হচ্ছে চাণুর, 
মুষ্টিক, শল, কূট ও তোশল। তখন সুমধুর বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীতে প্রাণবন্ত ও উদ্দীপ্ত 
হয়ে তারা অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছিল। সেখানে নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে বৃন্দাবন 
থেকে আগত মাননীয় সমস্ত গোপদের কংস স্বাগত জানাল। বৃন্দাবন থেকে 
আনীত দুগ্ধজাত দ্ৰব্যসকল BCS উপহার দেওয়া হল। আর গোপগণ রাজার 
পাশে বিশেষভাবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট নিজ নিজ মঞ্চে উপবেশন করলেন। 


দ্িচতারিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৩) 


ত্রিচত্বারিংশতি অধ্যায় 
কুবলয়াপীড় বধ 


স্নান ও অন্যান্য প্রাতঃকৃত্যাদি সম্পন্ন করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মল্লক্রীড়া 
শিবিরের দুন্দুভি নিনাদ শুনতে পেলেন। তখন রঙ্গকৌতুক দেখার উদ্দেশ্যে 
তৎক্ষণাৎ তারা সেই স্থানে যেতে প্রস্তুত হলেন। মল্লক্রীড়া শিবিরের দরজায় 
পৌঁছান মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তত্বাবধানকারী মাহুতসহ কুবলয়াপীড় নামে 
এক বিরাট হাতি দেখতে পেলেন। হাতিটিকে তোরণের সামনে রেখেই মাহুত 
স্বেচ্ছায় তোরণের সামনের পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। শ্রীকৃষ্ণ মাহুতের উদ্দেশ্য 
বুঝতে পেরেছিলেন এবং কুবলয়াপীড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের আগেই তিনি তার 
শুরু করলেন, “হে দুরাত্মা মাহুত, তোরণের মধ্যে দিয়ে আমাকে যাওয়ার পথ 
দাও। যদি তুমি আমার পথ অবরুদ্ধ কর, তা হলে তোমাকে আর তোমার 
হাতিটিকে আমি যমালয়ে পাঠাব।” শ্রীকৃষ্ণের কাছে এইভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার 
ফলে মাহুত খুব রেগে গিয়ে তার পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করার 
জন্য হাতিকে খেপিয়ে দিল। তারপর কুবলয়াপীড় অবশ্যস্তাবী মৃত্যুর মতো 
শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল এবং তার Sw দিয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করল। কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত নিপুণভাবে হাতির পেছন দিকে চলে গেলেন। ফলে, কেবল 
শুঁড়ের প্রান্তভাগ পর্যন্ত দেখতে সক্ষম হওয়ায় হাতিটি দেখতে পেল না যে, শ্রীকৃষ্ণ 
তার পায়ের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে। তবু সে শুঁড়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ধরার চেষ্টা 
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করল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ আবার তাকে এড়িয়ে গেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ হাতিটির 
পিছন দিকে গিয়ে তার লেজ ধরে প্রবলভাবে তাকে আকর্ষণ করলেন এবং গরুড় 
যেমন একটা সাপকে অতি তুচ্ছভাবে টানাহেচড়া করে, ঠিক সেই রকম প্রচণ্ড 
পরাক্রম সহকারে তিনি হাতিটিকে পঁচিশ গজ দূরে টেনে নিয়ে গেলেন। শৈশবে 
শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোবৎসদের লেজ ধরে টানাটানি করতেন, ঠিক সেই রকমভাবে 
তিনি হাতিটিকে একদিক থেকে আর এক দিকে টানাহেঁচড়া করলেন এবং তারপরে 
তিনি হাতিটির সামনে গিয়ে তাকে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ 
হাতির দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে দৌড়ে তার পিছনে চলে গেলেন এবং ভূমিতে 
পতিত হয়ে তিনি হাতিটির দু'পায়ের সামনে নিজেকে স্থাপন করলেন, ফলে হাতিটি 
হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ উঠে পড়লেন। কিন্তু হাতিটি 
চেষ্টা করল। যদিও হাতিটি অপমানিত, লাঞ্ছিত, হয়রান ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, 
তবুও উপরে উপবিষ্ট হস্তীপালক মাহুতটি তাকে পুনরায় কুপিত করতে চেষ্টা করল। 
তার আয়ত্তের মধ্যে আসা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ তার শুঁড় ধরে তাকে মাটিতে ফেলে 
দিলেন। হাতি ও তার মাহুত মাটিতে পড়ে গেলে, শ্রীকৃষ্ণ লাফ দিয়ে হাতির 
পিঠে উঠে হাতিটির কাধ ভেঙে দিলেন এবং মাহুতকেও বধ করলেন। 
কুবলয়াপীড়কে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ তার একটা দীত কীধে তুলে নিলেন। তখন 
কপালে ঘর্ম বিন্দু আর হাতির রক্তের ছিটে লেগে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ সাজ 
হয়েছিল, তাতে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করলেন এবং প্রসন্নচিত্তে তিনি 
মল্লক্রীড়া শিবিরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেন। হাতির অপর দীতটি বলরাম 
তার কাধে তুলে নিলেন এবং গোপসখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মল্লক্রীড়াঙ্গনে 
প্রবেশ করলেন। 

বলরাম ও তার গোপসখাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ মল্লক্রীড়াস্থলে প্রবেশ করলেন, 
তখন তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধ অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ জনগণের কাছে বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান 
হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন রসিকশেখর। অনুকূল ও প্রতিকূল সব রকম রসই 
তার মধ্যে বর্তমান। তাই মল্পবীরদের কাছে তিনি ঠিক ব্রজের মতো প্রতীয়মান 
হয়েছিলেন; সাধারণের কাছে তিনি সবচেয়ে কমনীয় পুরুষরূপে প্রতীয়মান 
আকর্ষনীয় পুরুষ, ফলে তাদের কাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত 
গোপেরা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে তাদের গ্রাম থেকে আগত আপনজন বলে দেখেছিল। 
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ক্ষত্রিয় রাজারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রবল পরাক্রমশালী শাসক রূপে দেখেছিল। তীর পিতা- 
মাতা নন্দ-যশোদার কাছে শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় শিশুরদপে প্রতীয়মান হয়েছিলেন। 
ভোজরাজ KOM কাছে শ্রীকৃষ্ণ মূর্তিমান মৃত্যুরূপে প্রতীয়মান হয়েছিলেন। 
স্থলবুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণের কাছে তিনি এক অক্ষম পুরুষ বলে প্রতীয়মান 
হয়েছিলেন। যোগীদের কাছে তিনি অন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে প্রতীয়মান হয়েছিলেন, 
আর St বংশীয়দের কাছে তিনি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশধর বলে প্রতিভাত 
হয়েছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন প্রকার মানুষের কাছে বিভিন্ন ভাবে উপলব্ধ ও 
প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও গোপসখাসহ মল্লক্রীড়া-স্থলে প্রবেশ করলেন। 
ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ কুবলয়াপীড়কে বধ করেছেন শুনে কংস নিশ্চিতভাবে জানতে 
পারল যে, শ্রীকৃষ্ণ খুবই ভয়ঙ্কর। এই জন্য কংস তীর ভয়ে ভীত হয়ে উঠল। 
দীৰ্ঘবাহু, সুবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম কোনও নাটকের মঞ্চে গমনে উদ্যত 
নটের মতো সমবেত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন এবং তাদের মোহিত করে 
তুলছিলেন। 

মথ্রাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হল এবং অতৃপ্ত 
চাহনিতে তারা শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাচ্ছিল, যেন তারা স্বর্গের সুধা পান করছে। 
শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে তারা আনন্দে এতই উল্লসিত হয়ে উঠল যে, মনে হল যেন তারা 
শুধু শ্রীকৃষ্ণের মুখাবয়বের অমৃতই পান করছিল না, অধিকন্তু তারা তার শ্রীঅঙ্গ 
লেহন ও তার দিব্য দেহ আত্রাণও করছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে তাদের 
বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করছিল। দুটি ভাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সম্বন্ধে তারা 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। বহু দিন ধরে তারা এই দুই ভায়ের 
রূপ-লাবণ্য ও কার্যাবলীর কাহিনী শুনেছিল। এখন তারা সামনাসামনি তাদের 
দেখতে পাচ্ছে। তারা ভাবল যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম হচ্ছেন বৃন্দাবনে আবির্ভূত 
পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের অংশ-প্রকাশ দুই অবতার। 

বসুদেবের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ এবং সেখান থেকে নন্দ মহারাজ ও 
যশোদার কাছে লালিত-পালিত হওয়ার জন্য তিনি গোকুলে নীত হন। তারপর 
মথুরা আগমন পর্যন্ত ঘটনাবলী সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাবিলাসের কথা 
মথুরাবাসীরা বলতে লাগল। পূতনা বধ ও চক্রাকৃতি ঝড়ের রূপে আগত তৃণাবর্ত 
বধের কথাও তারা বলছিল। যমল-অর্জুন বৃক্ষ থেকে দুই যমজ ভাইকে উদ্ধারের 
কথাও তারা স্মরণ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের হাতে বৃন্দাবনে শঙ্থাসুর, 
কেশী, ধেনুকাসুর ও অন্যান্য অসুরদের বধের কথা তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি 
করছিল। ভয়ঙ্কর দাবানলের হাত থেকে বৃন্দাবনের সমস্ত গোপদের শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার 
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করেছিলেন। তিনি যমুনার জলে কালীয়কে শাস্তি দিয়েছিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের 
দর্প চূর্ণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ একহাতে সাতদিন একাদিক্রমে গোবর্ধন পর্বত ধারণ 
করে প্রবল বারিপাত, প্রচণ্ড ঝড় ও তুফান থেকে গোকুলবাসীদের সবাইকে রক্ষা 
করেছিলেন। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের লীলায় অংশগ্রহণ করে এবং তার অপূর্ব রূপ 
দর্শন করে এতই তুষ্ট হয়েছিল যে, তারা ভবসংসারে জীবনের উদ্দেশ্য বিস্মৃত 
হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে এবং তাকে চিন্তা করে তারা জড়জাগতিক 
সমস্ত ক্লান্তি ভুলে গিয়েছিল। যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে এই পরিবার 
সারা ব্রহ্মাণ্ডে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলে তারা যদুবংশের খ্যাতির কথা 
আলোচনা করছিল। শ্রীকৃষ ও বলরামের দিব্য লীলাবিলাস প্রসঙ্গে এইভাবে 
আলোচনা করার সময়, তারা মল্লক্রীড়া সূচনার ঘোষণা ও বিভিন্ন বাদ্যের ধ্বনি 
শুনছিল। প্রখ্যাত মল্পবীর চাণুর তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে কথা বলতে 
শুরু করল। সে বলল, “হে প্রিয় কৃষ্ণ ও বলরাম, আমরা তোমাদের অতীত 
কার্যাবলীর কথা শুনেছি। তোমরা দুজনেই মহাবীর এবং এই জন্য রাজা কংস 
এখানে তোমাদের ডেকে এনেছে। আমরা তোমাদের দুজনের অমিত বাহুবলের 
কথা শুনেছি। উপস্থিত সমস্ত জনগণ ও রাজা কংস তোমাদের মল্পক্রীড়ানৈপুণ্য 
প্রদর্শনী দেখতে ইচ্ছুক। নাগরিকদের উচিত রাজার আনুগত্য স্বীকার করে তার 
মন তুষ্ট করা। এই রকম ব্যবহারের দ্বারাই নাগরিকরা সব রকম সৌভাগ্য অর্জন 
করতে পারে। রাজার আনুগত্য যে উপেক্ষা করে, রাজার ক্রোধ হেতু সে অসুখী 
হয়। তোমরা গোপবালক এবং শুনেছি যে, গোচারণের সময় তোমরা মল্লক্রীড়া 
করে আনন্দ উপভোগ কর। এখানে উপস্থিত রাজা সহ জনগণের সন্তুষ্টির জন্য 
আমাদের একান্ত ইচ্ছা যে, তোমরা আমাদের সঙ্গে মল্পক্রীড়ায় যোগদান কর।' 

অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ চাণুরের বিবৃতির উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করে মল্লক্রীড়ার জন্যে 
প্রস্তুত হলেন। কিন্তু সময় ও পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তিনি বললেন, “তুমি 
ভোজরাজের প্রজা এবং তুমি জঙ্গলে বাস কর। পরোক্ষভাবে আমরাও তার প্রজা 
এবং যতদূর সম্ভব আমরা তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করব। আমাদের এই মল্পক্রীড়ার 
আহ্বান করায় আমরা খুবই অনুগৃহীত। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, আমরা নিতান্তই 
বালক। আমরা কখনও কখনও বৃন্দাবনের জঙ্গলে আমাদের সখাদের সঙ্গে খেলা 
করি; তারা সকলেই আমাদের সমবয়স্ক। আমরা মনে করি যে, সম-শক্তিসম্পন্ন 
ব্যক্তির মধ্যে মল্লক্রীড়া আমাদের পক্ষে শুভ। কিন্তু তোমাদের মতো মল্লবীরদের 
সঙ্গে লড়াই করা জনসাধারণের দৃষ্টিতে সমীচীন নয়। এটা ধর্মনীতির বিরোধী ।” 
এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ জানালেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা 
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বলশালী প্রখ্যাত মল্লবীরদের উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণের এই কথার উত্তরে চাণুর 
বলল, “হে প্রিয় কৃষ্ণ! আমরা বুঝতে পারি যে, তুমি একজন বালকও নও, একজন 
যুবকও নও। তোমার অগ্রজ বলরামের মতো তুমিও সকলের অপেক্ষা বল বিক্রমে 
শ্ৰেষ্ঠ । বহু হাতিকে লড়াইয়ে পরাস্ত করতে সক্ষম যে কুবলয়াপীড়, তাকেও 
তুমি এক অদ্ভুত উপায়ে বধ করেছ। তোমাদের এই রকম প্রবল বিক্রমের জন্যই 
আমাদের মধ্যে আরও বলশালীদের সঙ্গে তোমরা মল্লক্রীড়ার যোগ্য। এই জন্য 
আমি তোমার সঙ্গে মল্পক্রীড়ায় ইচ্ছুক এবং তোমার অগ্রজ বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে 
মল্লক্রীড়া করবে।” 


ইতি_-প্লীলা পুরুফোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের কুবলয়াপীড় বধ’ নামক 
ব্রিচত্রারিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাস্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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ROM মল্পবীররা যুদ্ধের জন্য দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করল। ভগবান মধুসুদন 
ও রোহিণীনন্দন বলরাম যথাক্রমে চাণুর ও মুষ্টিকের সামনে উপস্থিত হলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের আর চাণুর, বলরাম আর মুষ্টিক, হাতে হাত ও পায়ে পা জড়িয়ে 
জয়লাভের উদ্দেশ্যে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে প্রচণ্ড বেগে চাপ দিতে শুরু করল। 
তারা হাতে হাত লাগিয়ে, পায়ে পা জড়িয়ে, মাথায় মাথা আর বুকে বুক ঠেকিয়ে 
দুজনে দুজনকেই প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগল। এইভাবে একদিক থেকে 
অন্যদিকে, পরস্পরকে ধাক্কা দেওয়ায়, লড়াই জমে উঠল। তখন একজন 
অন্যজনকে ধরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। আবার অন্যজন পিছন থেকে দৌড়ে 
আরেকজনের সামনে এসে, তাকে নিজের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল। ফলে 
ক্রমশ ধাপে ধাপে লড়াই বেড়ে চলল। ধত্তাধত্তি, টানাটানি, আঘাত প্রত্যাঘাত 
চলল এবং তারপর তারা পরস্পরের পায়ে-পা ও হাতে-হাত জড়িয়ে ধরল। 
একপক্ষ তার বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করার দারুণ চেষ্টা করতে লাগল। 
মল্লযুদ্ধের সব রকম কসরৎ দুপক্ষই চমৎকারভাবে দেখাতে লাগল। কেননা 
প্রত্যেকে প্রত্যেককে পরাজিত করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করতে অভিলাষী। 

- মল্পক্ষেত্রের দর্শকরা কিন্তু মোটেই খুশি হতে পারেনি। কারণ, প্রতিদ্বন্্ীদের 
সমকক্ষ মনে হচ্ছিল না। পাষাণের মতো মহা বলীয়ান্‌ মুষ্টিক আর চাণুরের কাছে 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শকরা সামান্য বালক বলেই ধরে নিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও 
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বলরামের প্রতি প্রীতি ও অনুরাগবশত তাদের অনেকেই বলছিল, “ভাইসব! বিপদ 
ঘটবে।” অনেকে আবার বলল, “রাজার সামনেও দুর্বল আর সবলের মধ্যে 
বেমানান লড়াই চলছে।” তাই দর্শকদের মধ্যে মল্লক্রীড়া উপভোগের আগ্রহও 
নষ্ট হয়ে গেল। তারা এই রকমভাবে একজন দুর্বল আর একজন শক্তিমানের 
অসম লড়াইতে উৎসাহ দিতে পারল না। “মুষ্টিক আর চাণুর হচ্ছে যেন বজ্রের 
মতো, এবং পর্বতের মতো বিপুল কঠিন। সেই তুলনায় কৃষ্ণ ও বলরাম হচ্ছে 
কোমল দুটি অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। এই সমাবেশে নিয়মনীতি বলতে আর কিছুই 
নেই। যারা সভ্য জগতের ন্যায়-বিচারের নিয়মনীতি জানে, তারা কেউ এরকম 
অন্যায় লড়াই দেখতে বসে থাকবে না। এই লড়াইতে যারা অংশ নিয়েছে, তারা 
মোটেই বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ নয়, অতএব তারা এই নিয়ে কিছু বলুক বা না বলুক, 
এমন পাপাচরণের কর্মফল তাদেরকে ভোগ করতেই হবে।” সমাবেশের আর 
একজন বলে উঠল, “কিন্তু ভাইসব! কৃষ্ণের মুখারবিন্দের দিকে লক্ষ্য করুন। 
শত্রুর প্রতি ধাবিত হওয়ার জন্য তার মুখারবিন্দের স্বেদবিন্দু লক্ষ্য করুন। কৃষ্ণের 
মুখ নীল বিন্দুযুক্ত কমলের মতো হয়ে উঠেছে। আপনারা কি দেখছেন বলরামের 
শুভ্র বর্ণের মুখ রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে? কারণ বলরাম মুষ্টিকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে 
লিপ্ত হয়েছে।” 

সমাবেশের মহিলারা বলাবলি করতে লাগল, “হে সখী! বৃন্দাবনের কত 
সৌভাগ্য ভেবে দেখ, সেখানে পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং রয়েছেন। তিনি সব সময়ই 
ফুলমালায় সুসজ্জিত হয়ে তার বড় ভাই শ্রীবলরামের সঙ্গে গোচারণে যান। তিনি 
সর্বদাই তার গোপসখাদের সঙ্গদান করেন এবং তার বংশীবাদন করেন। সর্বশ্রেষ্ঠ 
দেবতা, সৃষ্টিকর্তা ব্ৰহ্মা ও দেবাদিদেব শিব এবং লক্ষ্মীদেবীর উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের চরণকমল সর্বদা দর্শন লাভ করতে পারছেন যেসব ব্রজবাসী তারাই 
সবচেয়ে ভাগ্যবান। ব্রজাঙ্গনাদের বিপুল পুণ্যকর্মের পরিমাণ কেউ গণনা করতে 
পারে না। তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ এবং দর্শনের মাধ্যমে তার দিব্য 
শ্রীঅঙ্গের অনুপম রূপসুধা পান করতে সক্ষম। ভগবানের দিব্য রূপ অতুলনীয়। 
কেউই দেহ-রূপ-লাবণ্যে ভগবানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অথবা তার সমকক্ষও নয়। 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম হচ্ছেন এশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি সমস্ত 
সম্পদের আকর। গোপীরা এতই ভাগ্যবান যে, তারা প্রাতঃকালে গোদোহন, 
ধান্য থেকে তুষ মোচন বা দধি মন্থন ইত্যাদি সারাদিন প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে 
pas ঘণ্টা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাকে চিন্তা করতে পারেন। গৃহ ও গৃহাঙ্গন মার্জন 
করবার সময়েও গোপ-মায়েরা সব সময় কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট থাকেন।” 
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বিভিন্ন জড়-জাগতিক কাজে মগ্ন যে কোন মানুষেরই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে 
গোপীদের আদর্শ ও গন্থাই অনুসরণীয়। প্রতিক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট ব্যক্তি 
কখনও জড় কলুষতার দ্বারা প্রভাবিত হন না। গোপীরা যোগসিদ্ধির সর্বোত্তম 
স্তর পূর্ণ সমাধিতে অধিষ্ঠিত। ভগবদূগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যিনি প্রতিনিয়ত 
শ্রীকৃষ্ণ চিন্তায় নিমগ্ন, সমস্ত যোগীর মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এক মহিলা আর 
এক জনকে বলল, “হে সখী! গোপীদের কাজকর্মগুলিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম বলে 
গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপসখা ও গাভীদের 
নিয়ে গোচারণে যান এবং সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তার মধুর বংশীবাদন 
ও হাস্যোজ্জ্বল মুখ প্রায় সকল সময়েই দর্শন করার সৌভাগ্য তাদের পক্ষে কি 
করে সম্ভব হত!” 

সকল জীবের অন্তর্যামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সমাবেশে উদ্বিগ্রচিত্ত মহিলাদিগের 
জন্য চিন্তিত হয়ে আর মল্লক্রীড়া না চালিয়ে, চাণুর মুষ্টিক আদি মল্লযোদ্ধাদের 
তখনই নিধন করতে মনস্থির করলেন। বসুদেব ও দেবকী, নন্দ মহারাজ, যশোদাদি 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের পিতা-মাতারাও উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের অসীম শক্তির কথা তারা জানতেন না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
যেভাবে চাণুরের সঙ্গে মল্লক্রীড়া করছিলেন, শ্রীবলরামও ঠিক সেইভাবেই মুষ্টিকের 
সঙ্গে মল্লক্রীড়া করছিলেন। তথখন Apacs অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মনে হল। তিনি 
অবিলম্বে চাণুরকে সবলে তিনবার ঘুষি মারলেন। চাণুরকে বিশ্ময়াবিষ্ট দর্শকেরা 
ভীষণভাবে ধাক্কা খেতে দেখল। অবশেষে চাণুর বাজপাখির মতো দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ 
করে ভীষণভাবে শ্রীকৃষ্ণের বুকে আঘাত করতে শুরু করল। কিন্তু হাতি যেমন 
পুষ্পমালার আঘাতে বিচলিত হয় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তেমন একটুও বিচলিত 
হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ চকিতের মধ্যে চাণুরের হাত দুটো ধরে তাকে চাকার মতো 
ঘোরাতে লাগলেন। এইভাবে ঘোরানোর ফলে চাণুর প্রাণ হারাল। শ্রীকৃষ্ণ তখন 
তাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ইন্দ্রের পতাকার মতো চাণুর মাটিতে আছড়ে 
পড়ল এবং তার অলঙ্কার-ভূষিত পোশাক-পরিচ্ছদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। 

মুষ্টিকও শ্রীবলরামকে ভীষণভাবে আক্রমণ করল, আর শ্রীবলরামও তাকে 
সবলে তেমনই পালটা আক্রমণ করলেন। মুষ্টিক কীপতে শুরু করল আর তার 
মুখ থেকে রক্ত এবং বমি বেরতে লাগল। হতাশ হয়ে মুষ্টিক প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়ে 
ভেঙ্গে পড়া গাছের মতোই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আর তখনই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে 
গেল। এইভাবে দুই মল্লবীর নিহত হলে, কূট নামে এক মল্লবীর এগিয়ে এল। 
তৎক্ষণাৎ বলরাম তাকে বাঁ হাতে ধরে হেলাভরে হত্যা করলেন। তারপর শল 
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নামে আর একটি মল্লবীর এগিয়ে এল, তখনই শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাত করে তার মাথা 
ভেঙে দিলেন। তোশল নামে আর একটি মল্লবীর এগিয়ে এলে তাকেও সেভাবে 
তিনি নিহত করলেন। 

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের হাতে বড় বড় মল্লবীরেরা নিহত হলে, 
অবশিষ্ট মল্লবীরেরা শ্রাণভয়ে সমাবেশ থেকে পালাতে শুরু করল। সমস্ত 
গোপসখারা Ape ও শ্রীবলরামের কাছে এসে সানন্দে বিপুলভাবে তাদের 
অভিনন্দন জানালেন। তীরা সকলে যখন এই মল্ল বিজয়ের কথা আলোচনা 
করছিলেন, তখন দুন্দুভি বাদ্য বাজছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পায়ের ঝুমুরের 
শব্দ শোনা যাচ্ছিল। 

সমবেত জনগণের মধ্যে আনন্দের আর সীমা রইল না। তারা মহা উল্লাসে 
হাততালি দিতে শুরু করে দিল। উপস্থিত ব্রান্মণরাও উৎফুল্ল হয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের প্রশংসা করতে শুরু করল। একমাত্র কংসই সেখানে বিমর্ষ হয়ে 
বসে রইল। শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরামের জয় লাভে সে হাততালিও দেয়নি আর 
তাদের অভিনন্দনও জানায়নি। বরং শ্রীকৃষ্ণের বিজয় ঘোষণার বাদ্যধ্বনি শুনে 
কংস বিরক্ত হচ্ছিল। মল্লবীরেরা নিহত হওয়ায় এবং বাকিরা সেখান থেকে 
পালিয়ে যাওয়াতে কংস দুঃখিত হল। তাই সে অবিলম্বে বাজনা বন্ধ করতে 
আদেশ দিয়ে তার বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল, “আমি বসুদেবের এই দুই 
পুত্রকে এখনি মথুরা থেকে বহিষ্কার করতে আদেশ দিচ্ছি। তাদের সঙ্গে যে 
সব রাখাল ছেলেরা এসেছে, তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাদের টাকাকডি সব 
লুঠপাট করে নাও। নন্দ মহারাজকে এখনি বন্দী করে তার ধূর্ত ব্যবহারের জন্য 
তাকে হত্যা করা হোক এবং অবিলম্বে শয়তান বসুদেবকেও হত্যা করা হোক। 
আর, সর্বদা আমার ইচ্ছার বিরোধী, শত্রুদের সমর্থনকারী আমার পিতা উপ্রসেনকেও 
হত্যা করা হোক।” 

কংস যখন এইভাবে কথা বলছিল, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ওপর অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হয়ে মুহূর্তের মধ্যে তার দেহরক্ষীদের উপর ঝাপিয়ে পড়লেন। শ্রীকৃষ্ণের 
এই আক্রমণের জন্য কংস প্রস্ততই ছিল, কারণ প্রথম থেকেই সে জানত যে 
শ্ৰীকৃষ্ণই তার মৃত্যুর কারণ হবে। অবিলম্বে সে অসি কোষমুক্ত করল এবং বর্ম 
ও খড্গ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে প্রস্তুত হল। কংস চুতুর্দিকে 
অসি চালনা করতে শুরু করলে, সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবলে তাকে ধরে 
ফেললেন। PISA পদ্মনাভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ কংসের মস্তক মুকুটচ্যুত 
করে, তার দীর্ঘ কেশরাশি মুঠোয় চেপে ধরলেন। তারপর কংসের কেশ আকর্ষণ 
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করে তাকে সিংহাসন থেকে মল্লক্রীড়া মঞ্চে এনে, তাকে নিচে নিক্ষেপ করলেন। 
তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ দুদিকে পা রেখে কংসের বুকের ওপর চেপে বসে তাকে বার 
বার ঘুসি মারতে লাগলেন। তার ফলে শুধু তার কটা ঘুসিতেই কংস প্রাণ ত্যাগ 
করল। কংসের মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ তার মা-বাবাকে নিশ্চিত করবার উদ্দেশ্যে 
হস্তি বধের পর সিংহ যেভাবে তাকে টেনে নিয়ে যায়, শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবেই 
কংসকে টেনে নিয়ে চললেন। এই দৃশ্য দেখে চতুর্দিক থেকে উচ্চ কোলাহল 
উঠল। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল, আবার কেউ 
কেউ শোকে হাহাকার করে উঠল। যেদিন থেকে কংস শুনেছিল যে, দেবকীর 
অষ্টম সন্তানের হাতে সে নিহত হবে, সেদিন থেকেই উঠতে বসতে, খেতে, চলতে, 
এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার সময়ও দিনের মধ্যে ২৪ ঘণ্টা বিরামহীনভাবে সে 
সর্বদাই কৃষ্ণচিন্তা করছিল, এবং তাই স্বভাবতই সে মুক্তি লাভ করল। 
ভগবদৃগীতায় উল্লেখ আছে__সদা তড্ভাবভাবিতঃ অর্থাৎ সর্বদা যেভাবে একজন 
আবিষ্ট থাকে, তদনুযায়ী সে পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হয়। সুদর্শন চক্র হাতে শ্রীকৃষ্ণ 
তাকে সংহার করতে আসছেন, কংস সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের 
নারায়ণ রূপই চিন্তা করত। 

মহান্‌ বৈষ্ণবাচার্যদের অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুর পর কংস সারপ্যমুক্তি লাভ 
করেছিল, অর্থাৎ সে ঠিক ভগবান নারায়ণের (বিষ্ণুর) মতো রূপ প্রাপ্ত হয়েছিল। 
বৈকুষ্ঠলোকবাসীরা সকলেই নারায়ণের মতো দেহধারী। মৃত্যুর পর কংস মুক্তি 
লাভ করে বৈকুষ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়েছিল। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি 
যে, বৈরীভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে চিন্তা করলেও মুক্তি লাভ হয় ও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি 
ঘটে; তা হলে যারা অনুকূলভাবে সর্বদাই কৃষ্ণ-চিন্তায় নিমগ্ন, সেই শুদ্ধ 
ভগবদ্তক্তদের তো কথাই নেই। শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত কোনও শক্রু পর্যন্ত মুক্তি 
লাভ করে নির্বিশেষ ব্রহ্মাজ্যোতিতে স্থান লাভ করে। পরমেশ্বর ভগবান অখিল 
মঙ্গলের আকর। তাই শত্রু বা মিত্র ভাবে যেই তার কথা চিন্তা করুক না, সে 
মুক্তি লাভ করবে। কিন্তু ভক্তদের মুক্তি লাভ ও অভক্ত ভগবদ্ধেষী শত্রুর মুক্তি 
লাভ সমপর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা শত্রুরা সাধারণত সাযুজ্য মুক্তি লাভ করে এবং 
কখনও কখনও তারা সারপ্য মুক্তি লাভ করে। 

কংসের আটজন ভ্রাতা ছিল, কঙ্ক ছিল তাদের মধ্যে প্রধান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
কংসের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে ক্রুদ্ধ ভ্রাতারা সম্মিলিতভাবে Apacs বধ করার জন্য 
ছুটে এল। কংস ও তার ভ্রাতারা সকলেই ছিল শ্রীকৃষ্ণের মামা। তারা সবাই 
ছিল শ্রীকৃষ্ণের জননী দেবকীর ভাই। মাতুল বধ হচ্ছে বৈদিক অনুশাসন বিরোধী। 


৩৯২ 


কংস বধ 


শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক অনুশাসনের উর্ধ্বে হলেও, একমাত্র অনিবার্য কারণেই তিনি বৈদিক 
অনুশাসন লঙ্ঘন করেন। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ কংসকে বধ করতে পারত 
না। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর কংসের অন্যান্য 
আটজন ভাইকে বধের দায়িত্বভার শ্রীবলরাম গ্রহণ করেছিলেন। বলরামের মাতা 
রোহিণী বসুদেবের পত্রী হলেও, তিনি কংসের ভগ্নী ছিলেন না। এই জন্য বলরাম 
কংসের আট ভাইকে বধের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। অবিলম্বে তিনি একটি 
অস্ত্র খুব সম্ভব হাতির দীতটি) নিয়ে হাতি যেমন এক দল হরিণকে বধ করে, 
তিনিও সেইভাবে একের পর এক কংসের আট ভাইকে বধ করেছিলেন। পরমেশ্বর 
ভগবান দেবতাদের চিরশক্র পাপাত্মা অসুরদের নিধন ও পুণ্যাত্মাদের রক্ষার্থে জগতে 
আবির্ভূত হন; এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম শাস্ত্রের বাণী সার্থক করেছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে অভিনন্দন জানিয়ে স্বর্গলোক থেকে দেবতারা তাদের 
উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে শুরু করলেন। কংসের মৃত্যুতে দেবতাদের সঙ্গে ব্রহ্মা- 
শিবাদি দেবতারাও জয়োল্লাসে যোগ দিলেন। পুষ্পবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলোক 
থেকে দুন্দুভিও বাজান হয়েছিল, এবং তখন VAI আনন্দে নৃত্য করছিল। 

পতিদের আকস্মিক মৃত্যুতে ROA ও তার ভায়েদের পত্ীরা মর্মাহত হয়েছিল। 
অশ্রপূর্ণ লোচনে তারা ললাটে বার বার করাঘাত করছিল, এবং পতির দেহ 
আলিঙ্গন করে তারা উচ্চস্বরে বিলাপ করে বলছিল, “হা করুণাময়! হা 
অনাথবৎসল! তুমি নিহত হওয়ায় তোমার গৃহ ও সন্তানসহ আমরাও হত হলাম। 
তোমার মৃত্যুতে ধনুর্যজ্ঞাদি যে সকল শুভ অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল, তা সবই শেষ 
হয়ে গেল। আমাদের এখন আর ভাগ্যবতী বলে মনে হয় না। হে প্রিয়তম 
পতি! তুমি নির্দোষদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছ, তার ফলেই তুমি নিহত হয়েছ! 
এটাই অবশ্যস্তাবী__কারণ নির্দোষকে যারা উৎগীড়ন করে প্রকৃতি অবশ্যই তাদের 
দণ্ড দান করেন। আমরা জানি শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান; তিনি হচ্ছেন সর্বময় 
প্রভু; তিনিই পরম ভোক্তা। তাই যে তার কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করে, সে কখনও 
সুখী হতে পারে না; এবং পরিশেষে তাকে অবজ্ঞা করায় তুমিও মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়েছ।” 

মাতুল-পত্বীদের প্রতি কৃপাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ তাদের যথা সম্ভব সান্তনা দিতে 
লাগলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিগত তত্বাবধানে মৃতদের পারলৌকিক অন্ত্যেষ্টি 
ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন মৃত রাজন্যবর্গের ভাগিনেয়। এই 
কার্য সম্পাদন করবার পর, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম অবিলম্বে কংসের কারাগারে 
বন্দী তার পিতা-মাতা বসুদেব ও দেবকীকে মুক্ত করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও 


৩৯৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


Dara পিতা-মাতার চরণে পতিত হয়ে তাদের প্রণাম করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে 
পুত্রর্ূপে লাভ করায় দেবকী ও বসুদেবকে অনেক দুঃখ-ক্লেশ ভোগ করতে 
হয়েছিল। বসুদেব ও দেবকী শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। 
এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাদের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে অভিবাদন জানালে, তারা 
তাকে আলিঙ্গন করে শুধু লীলা পুরুযোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী শোনার জন্য 
দীঁড়িয়ে ছিলেন। সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করলেও বসুদেব ও দেবকী শ্রীকৃষ্ণের 
মহান্‌ স্বরূপ সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন ছিলেন। 


ইতি__প্লীলা পুরুষোত্তম Dee” এহ্থের ‘কংস বধ’ নামক চতুস্চতারিংশাতি 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


পঞ্চচত্বারিংশতি অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন 


যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, বসুদেব ও দেবকী ভগবানের প্রতি সন্ত্রমবশত 
দাড়িয়ে রয়েছেন, তখনই তিনি তার যোগমায়ার প্রভাব বিস্তার করলেন, যাতে 
বলরামকে এবং তাকে বসুদেব ও দেবকী তাদের সন্তানের মতো আচরণ করেন। 
জড় জগতে জড় মায়ার প্রভাবে বিভিন্ন জীবকুলের মধ্যে যেমন পিতা-মাতা ও 
সন্তানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, ঠিক সেই রকম যোগমায়ার প্রভাবে 
ভগবদ্তক্ত ও ভগবানের সঙ্গে বাৎসল্য AIG স্থাপিত হয়। তার যোগমায়া শক্তির 
দ্বারা এরকম অবস্থা সৃষ্টি করে, সাত্বত বংশশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলরামের সঙ্গে 
উপস্থিত হয়ে, সবিনয়ে ও শ্রদ্ধাবনত চিন্তে বসুদেব ও দেবকীকে বললেন, “হে 
পিতৃদেব! হে মাতৃদেবী! তোমরা আমাদের জীবন রক্ষায় সর্বদা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন 
হলেও, তোমাদের সন্তান হওয়ায় আমাদের শৈশব, বাল্য ও কৈশোর অবস্থা 
তোমরা উপভোগ করতে পারনি।” এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ মাতা-পিতা যশোদা ও নন্দ 
মহারাজের সর্বোত্তম মহিমা প্রকাশ করলেন। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম যদিও 
তাদের সন্তান ছিলেন না, তবুও নন্দ ও যশোদা বস্তুত তাদের শৈশবকালের লীলা 
উপভোগ করেছিলেন। প্রকৃতির এমনই নিয়ম যে, প্রত্যেক পিতা-মাতা দেহী 
জীবাত্মার শৈশবকাল উপভোগ করেন। এমন কি, পশুকুলেও পিতা-মাতা তাদের 
সন্তানের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ হয়। সন্তানের চপল ক্রীড়ায় মোহিত হয়ে 
তারাও সন্তানের কল্যাণের জন্য অত্যন্ত যত্নবান হয়। বসুদেব ও দেবকী তাদের 
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সন্তান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই জন্য আবির্ভূত 
হওয়া মাত্রই অবিলম্বে শ্রীকৃষ্তকে অন্য গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। শ্রীবলরামকেও 
দেবকীর গর্ভ থেকে রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত করা হয়। 

বসুদেব ও দেবকী কৃষ্ণ ও বলরামের জীবন রক্ষায় সম্পূর্ণ উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং 
তাদের শৈশবলীলা তারা উপভোগ করতে পারেননি। শ্রীকৃষ বললেন, 
হয়ে গৃহে শৈশব সুখ লাভ করতে পারিনি। হে পিতা! হে মাতা! সংসার জীবনে 
সকল সুযোগ-সুবিধা দান করে এই দেহ, আর সেই দেহ প্রদানকারী পিতামাতার 
কাছে মানুষ মাত্রই ঝণী। বৈদিক অনুশাসন অনুযায়ী যদিও এই মানব-জীবনে 
সব রকম ধর্ম পালন করে অর্থ উপার্জন ও কামনা পূর্ণ করা যায়; কিন্তু এই 
মানব-জীবনেই একমাত্র ভববন্ধন মোচন AS! এই মানব-জীবন পিতা-মাতার 
মিলিত প্রয়াসে সৃষ্ট। পিতা-মাতার প্রতি প্রত্যেক মানবেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত; 
তাদের খণ অপরিশোধ্য বলে জানা উচিত। যদি কেউ বড় হয়ে অর্থ, কাজকর্ম 
বা সেবার দ্বারা পিতা-মাতাকে OS করতে প্রয়াসী না হয়, মৃত্যুর পর সে নিশ্চয়ই 
যমরাজের কাছে দণ্ডিত হবে এবং স্বমাংস ভোজন করবে। বৃদ্ধ পিতা-মাতা, সন্তান, 
গুরুদেব, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য অধীনস্থদের রক্ষা ও ভরণপোষণে কেউ সক্ষম হলেও 
যদি সে তার এ কর্তব্য-কর্ম সম্পন্ন না করে, তা হলে জীবিত থাকা সত্বেও তাকে 
মৃত বলেই গণ্য করা হয়। হে পিতা! হে মাতা! আমাদের রক্ষার জন্য তোমরা 
সব সময় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা তোমাদের কোন সেবা 
করতে পারিনি। এইভাবে আমাদের জীবন আজ পর্যন্ত নিষ্ফল হয়েছে। এই 
ব্যাপারে আমাদের অনিবার্য কিছুই করবার উপায় ছিল না। হে পিতা-মাতা! 
আমাদের এই পাপাচরণের জন্য দয়া করে আমাদের ক্ষমা কর।” 

নিরপরাধ বালকের মতো পরমেশ্বর ভগবান যখন অতি মধুর ভাষায় এইভাবে 
বলছিলেন, তখন বসুদেব ও দেবকী বাৎসল্য CHR মোহিত হয়ে পরম সুখে তাদের 
দু'জনকে আলিঙ্গন করেন। শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে তীরা উত্তর দিতে পারেননি, 
তাদের বাক্রুদ্ধ হওয়ায় তারা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাই শুধু পরম CAR 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে গভীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে, নির্বাক হয়ে অবিরলভাবে 
তারা শুধু অশ্রু বিসর্জন করতে থাকেন। 

দেবকীনন্দন রূপে আবির্ভূত পরমেশ্বর ভগবান এইভাবে তার পিতা ও মাতাকে 
ARAL প্রদান করে পিতামহ উপ্রসেনের কাছে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, 
উগ্রসেন আজ থেকে যদুবংশের রাজারূপে সিংহাসনে উপবেশন করবেন। পিতা 
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উগ্রসেনের উপস্থিতি সত্বেও কংস জোর করে যদুবংশের সিংহাসন দখল করেছিল 
এবং তার পিতাকে বন্দীও করেছিল। কংসের মৃত্যুর পর পিতা উগ্রসেনকে মুক্ত 
করা হয় এবং তাকে যদুবংশের রাজা বলে ঘোষণা করা হয়। এ সময় পশ্চিম 
ভারতে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল বলে মনে হয় এবং ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক 
রাজ্যগুলি যদুবংশ দ্বারা শাসিত হত। মহারাজ উগ্রসেন ভোজ বংশজাত ছিলেন। 
এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ পরোক্ষভাবে ঘোষণা করেন যে, ভোজরাজই অন্য সমস্ত রাজ্যের 
সম্রাট হবেন। শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে ও স্বেচ্ছায় মহারাজ উগ্রসেনকেই অন্যান্য 
রাজ্যগুলির শাসনভার নিতে বললেন, কারণ তারা সকলেই ছিলেন তীর প্রজা। 
নাগরিক ও সন্তান এই উভয় অর্থেই প্রজা শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ 
যদুবংশের একজন বংশধর এবং মহারাজ উগ্রসেনের পৌত্ররূপে প্রজা ছিলেন। 
তিনি স্বেচ্ছায় মহারাজ উপ্রসেনের শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি 
উগ্রসেনকে জানিয়েছিলেন, “যযাতি দ্বারা অভিশপ্ত যদুবংশের রাজারা রাজসিংহাসনের 
বিরুদ্ধে কখনই অভ্যুত্থান করবেন না। দাসরূপে আপনার সেবা করেই আমরা 
আনন্দ লাভ করব। আপনার সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সহযোগিতার ফলে আপনার 
পদমর্যাদা আরও মহান ও সুরক্ষিত হবে। তার ফলে অন্যান্য রাজারা আপনাকে 
কর প্রদান করতে ইতস্তত করবে না। আমাদের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ায় সর্বলোকের 
দেবতাদের দ্বারাও আপনি সম্মানিত হবেন। হে পিতামহ! আমার প্রয়াত মাতুল 
কংসের ভয়ে যদু, বৃষ্ি, অন্ধক, মধু, দশার্হ এবং কুকুর নামক বংশের সমস্ত 
রাজারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, AGE ও ভীত হয়েছিল। এখন আপনি সান্তনা দিয়ে তাদের 
নিরাপত্তারও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন। এইভাবে সমস্ত রাজ্যে এখন শান্তি বিরাজ 
করবে।” 

কংসের ভয়ে ভীত প্রতিবেশী সব রাজারা তাদের ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে রাজ্য 
থেকে বহু দুরে বসবাস করছিলেন। কংসের মৃত্যু ও মহারাজ উগ্রসেনের 
রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার পর প্রতিবেশী রাজাদের সকল রকম প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য ও উপহার দেওয়া হয়। তখন তারা নিজেদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। 
এই রকম সুন্দর রাজনৈতিক ব্যবস্থা হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রচণ্ড 
পরাক্রমে সুরক্ষিত নগরবাসীরা আনন্দে মথুরায় বসবাস করতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ 
ও বলরামের উপস্থিতিতে রাজ্য শাসনকার্য সুষ্ঠু হওয়ায়, মথুরাবাসীরা তাদের সকল 
জড়জাগতিক বাসনা ও প্রয়োজনীয় প্রাপ্তিতে সম্পূর্ণ তুষ্ট হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও 
দুঃখ-যন্ত্রণা তারা ভূলে গিয়েছিল। হাস্যোজ্জ্বল বদন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে 
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অত্যন্ত সুন্দর পোশাকে পথে দর্শন করা মাত্র, শুধু মুকুন্দের মুখচন্দ্রসুধা পান করেই 
তাদের প্রতি MS ও ভালবাসায় নগরবাসীদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠত। যিনি 
মুক্তি ও দিব্য আনন্দ দান করেন, তাকে বলা হয় মুকুন্দ। শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি 
এমন প্রাণ সঞ্চারকারী যে, শুধু মথুরার যুবক-সমাজই নয়, এমন কি বৃদ্ধরাও 
প্রতিদিন তাকে দর্শন করে প্রাণবন্ত ও যৌবনোচ্ছল হয়ে উঠেছিল। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম মথুরায় উপস্থিত থাকায় নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদীও 
সেখানে ছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরে তারা বৃন্দাবনে যেতে চান। শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম পিতা নন্দ ও মা যশোদার কাছে গিয়ে অত্যন্ত আবেগভরে ACA 
তাদের প্রগাটভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং বলতে লাগলেন, “হে পিতা! হে মাতা! 
বসুদেব ও দেবকীর সন্তান রূপে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃতপক্ষে তোমরাই আমাদের 
পিতা ও মাতা, কেননা আমাদের জন্ম ও শৈশব থেকেই অত্যন্ত প্রীতি ও স্নেহ 
ভালবাসা দিয়ে তোমরা আমাদের গড়ে তুলেছ। আমাদের প্রতি তোমাদের যে 
প্রীতি ও ভালবাসা, তা অতুলনীয়। কোন পিতা-মাতাই তাদের সন্তানকে এমনভাবে 
ভালবাসতে পারে না। তোমরাই আমাদের প্রকৃত পিতা ও মাতা, কেননা, যখন 
আমরা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের মতো, সেই সময়ে আমাদের সন্তানরূপে তোমরা 
লালন-পালন করে গড়ে তুলেছিলে। কোন কারণে আমরা পিতা-মাতার কাছ থেকে 
বিচ্ছিন্ন হই এবং তোমরাই আমাদের তখন রক্ষা করেছিলে। হে স্নেহময় পিতা! 
হে স্নেহময়ী মাতা! জানি, এই জায়গা ছেড়ে বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে আমাদের 
বিরহে তোমরা অত্যন্ত কাতর হবে, কিন্তু তোমরা নিশ্চিত থাকতে পার যে, 
আমাদের পিতা-মাতা বসুদেব ও দেবকী, আমাদের পিতামহ, অন্যান্য আত্মীয়স্বজন 
ও পরিবারবর্গকে ABE করে আমরা বৃন্দাবনে ফিরে আসব!” 

এইভাবে মধুর বাক্য ও নানা বস্তু, অলঙ্কার, বাসনপত্র ইত্যাদি উপহার প্রদান 
করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নন্দ-যশোদাকে তুষ্ট করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বৃন্দাবন 
থেকে আগত তাদের সখা এবং প্রতিবেশীদেরও যথাসম্ভব তুষ্ট করলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
ও শ্রীবলরামের প্রতি গভীর অপত্যক্সেহবশত নন্দ মহারাজ বাম্পাকুল নেত্রে তাদের 
প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে গোপদের সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। 

এরপর বসুদেব তার সন্তানদের মানব-সমাজের উচ্চতর বর্ণের জন্য একান্ত 
প্রয়োজনীয় উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিজত্ব প্রদান করলেন। বসুদেব শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
ও কুলগুরুকে আমন্ত্রণ করে যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের উপনয়ন সংস্কার 
উৎসব সম্পন্ন করেন। এই উৎসবে বসুদেব নানা রেশম ও স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত 
গাভী এবং বিভিন্ন অলঙ্কার ব্রাহ্মণদের দান করেন। পূর্বে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের 
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বন্দী হওয়ায়, তখন তিনি মনে মনে সেই কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। এখন 
কংসের মৃত্যু হলে ব্রাহ্মণদের গাভী দান করা কার্যত সম্ভব হল। যথাবিধি উপনয়ন 
সংস্কার হলে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। এই মন্ত্র উপনয়ন 
সংস্কারের পর গুরুদেব শিষ্যদের দান করেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম এই গায়ত্রী 
মন্ত্র উচ্চারণে যথাবিধি কর্তব্য পালন করলেন। মন্ত্র উচ্চারণকারীর বিশেষ নিয়ম 
ও ব্রত অবশ্যই পালনীয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম লোকাতীত দিব্য পুরুষ হওয়া 
সত্বেও তারা কঠোরভাবে আচার-বিধি পালন করেছিলেন। তাই তাদের 
কুলপুরোহিত গর্গাচার্য, যিনি যদুবংশের আচার্য এবং গর্গ মুনি নামে সাধারণত 
পরিচিত, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দীক্ষা দেন। বৈদিক সংস্কৃতি অনুযায়ী 
সম্মানীয় ব্যক্তি মাত্রই সদ্গুরু বা আচার্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোন আচার্ধের 
কাছে দীক্ষিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে, কাউকেই প্রকৃত সংস্কৃতিপরায়ণ বলে গণ্য 
করা যায় না। আচার্য বা সদ্গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণকারীকে বস্তুত যথার্থ জ্ঞানী 
বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ছিলেন পরমেশ্বর, তারা সমস্ত বিদ্যাশিক্ষার প্রভু 
এবং সর্বজ্ঞ। সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ের কোন প্রয়োজন তাদের ছিল না। তবুও 
জনসাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করে উন্নত জীবন লাভের জন্য তারাও 
সদ্গুরু বা আচার্ষের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। 

গায়ত্রী মন্ত্র দীক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পর পারমার্থিক জীবনে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে 
গুরুর চরণ আশ্রয় করে গৃহ থেকে দূরে গুরুকুলে কিছুদিন থাকা বৈদিক রীতি। 
এই সময় একজন নগণ্য সাধারণ ভূত্যের মতো গুরুদেবের সেবা করতে হয়। 
গুরুদেবের অধীনে একজন ব্রহ্মচারীকে অনেক নিয়মকানুন পালন করতে হয়। 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম কঠোরভাবে এ সমস্ত আচরণ-বিধি পালন করেছিলেন। তারা 
গুরুদেব সান্দীপনি মুনির আশ্রমে তার নির্দেশে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের জীবন যাপন 
করেছিলেন। উত্তর ভারতে ছিল তীর আশ্রম। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী ভগবানের 
সমান জ্ঞান করে গুরুদেবকে পরমেশ্বরের মতো সন্মান ও পূজা করা উচিত। 
গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এ সমস্ত নিয়ম ঠিকভাবে পালন করে শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেছিলেন এবং এইভাবে তাদের বৈদিক জ্ঞান 
প্রদাতা গুরুদেবকে তীরা সন্তুষ্ট করেছিলেন। অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে গুরুদেব সান্দীপনি 
মুনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে সমস্ত বেদ ও উপনিষদ আদি বেদাঙ্গের সমস্ত তত্ত্ব 
ও রহস্য বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষত্রিয় হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে 
বিশেষভাবে গণিত, রাজনীতি ও সামরিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। সান্দীপনি 
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মুনি শম, দম, দণ্ড, ভেদ, রাজ্য শাসন ও মৈত্রী আদি ষড় রাজনীতির সমত্তই 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। 

নদীর জলের উৎস হচ্ছে সাগর। সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘের সৃষ্টি 
হয়। ধরাতলে সেই জল বৃষ্টিরূপে পতিত হয়ে নদীর মাধ্যমে পরে সাগরে ফিরে 
যায়। সেই রকম সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম। কিন্তু মনুষ্-সমাজে তারা বাল্যলীলা প্রকাশ করেছেন। কেননা, তারা 
সকলকে শিক্ষা দিচ্ছেন, কিভাবে বৈধ উৎস থেকে প্রকৃত জ্ঞান আহরণ করতে 
হয়। এই কারণেই তারা গুরুদেবের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতে স্বীকৃত 


ই 


গুরুদেবের কাছে একবার মাত্র শ্রবণ করেই শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম কলাবিদ্যা ও 
বিজ্ঞানের সব কিছুই শিক্ষা করেন। দিবা-রাত্র অধ্যয়ন করে মানব-সমাজের 
প্রয়োজনীয় সমস্ত শিল্পকলা বিদ্যা তারা চৌষটি দিনে এবং coal রাত্রে শিক্ষা 
লাভ শেষ করেন। দিনের বেলায় যে বিষয়টি গুরুদেবের কাছ থেকে শিখতেন, 
রাত্রে সেই বিষয়ে গুরুদেবের কাছে শ্রবণ করে যা উপলব্ধি লাভ করতেন, পরদিনই 
তারা সেই বিষয়ে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করতেন। 

প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম গান গাওয়া, গীত রচনা করা ও গানের বিভিন্ন 
সুরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। অনুকূল এবং প্রতিকূল প্রস্বর ও বিভিন্ন সুরে 
গান গাইতে এবং বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহকারে একতান সৃষ্টি করতেও তারা শিক্ষা 
করেছিলেন। নৃত্যের তালে তালে বিভিন্ন মধুর সুরে গান গাইতেও শ্রীকৃষ্ণ এবং 
বলরাম শিক্ষা করেছিলেন। নাটক রচনা, সর্বোত্তম পল্লীচিত্র থেকে শুরু করে 
নানা রকম চিত্রবিদ্যা তারা শিক্ষা করেছিলেন। তিলক রেখা আঁকতে, বিন্দু অঙ্কন 
করে গণ্ড ও কপাল সুন্দরভাবে চিত্রিত করার কলাও তারা শিক্ষা করেছিলেন। 
চালের মণ্ড দিয়ে গৃহের অঙ্গনে আলপনা দেওয়ার বিদ্যাও তারা অর্জন করেছিলেন। 
মন্দির ও গৃহের শুভ অনুষ্ঠানে এই রকম চিত্রাঙ্কন খুবই জনপ্রিয়। পুষ্পশয্যা 
রচনা, রঙিন ও চিত্রিত বসন দ্বারা অঙ্গসঙ্জা করতেও তারা শিক্ষা করেছিলেন। 
অলঙ্কারে মণিরত্ব স্থাপন, জলতরঙ্গ বাদ্য, সরোবরে AAA সময় বন্ধুদের মধ্যে 
জলঘাত ক্রীড়া অর্থাৎ জলত্তস্ত বিদ্যা তারা শিক্ষা করেছিলেন। ফুল দিয়ে 
বৃন্দাবনের বিভিন্ন মন্দিরগুলি এখনও ফুল-বাড়ি নামে এই চারুকলার মাধ্যমে 
সুন্দরভাবে সাজান হয়। তখন মন্দিরের সিংহাসন, বেদী, দেওয়াল, ছাদের ভিতর 
দিক আদি সকল স্থান রঙিন ও সুগন্ধি নানা ফুল দিয়ে সাজানো হয় এবং মন্দির 
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কক্ষের কেন্দ্রস্থলে ফল ও তরল সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে একটি ছোট্ট ফোয়ারা স্থাপন 
করা হয়। এইভাবে প্রচুর ফুল দিয়ে সুশোভিত মন্দিরে গ্রীষ্মের তাপে ক্লান্ত 
দর্শনার্থী জনগণের অবসাদ দূর করে তাদের তৃপ্তি দান করে। 

নানা রকম কেশ রচনা, কেশ বিন্যাস কলা ও মাথার বিভিন্ন স্থানে শিরস্ত্রাণ 
স্থাপনের কৌশলও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম শিক্ষা করেছিলেন। যাত্রানুষ্ঠানের মঞ্চ 
নির্মাণ, কানে পুষ্পালঙ্কার দিয়ে অভিনেতাকে সাজানো, চন্দন ও জল দিয়ে সুগন্ধি 
তৈরি করবার বিদ্যাদিও তারা শিক্ষা করেছিলেন। তারা ইন্দ্রজাল বিদ্যাও শিক্ষা 
করেছিলেন। বহুরূপী” নামে এই কলার একটি অংশ আছে। এই কলার মাধ্যমে 
এমনভাবে পোশাকাদি দিয়ে সজ্জিত হওয়া যায় যে, তার বন্ধুও তাকে দেখে তার 
পরিচয় নির্ণয় করতে পারে না। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় পানীয় তৈরির 
কৌশলও তারা শিক্ষা করেছিলেন। এই সব পানীয় রসের স্বাদ ও মাদকতার 
তীব্রতাও তারা পরীক্ষা করতে শিক্ষা করেছিলেন। অতি সুক্ষ্ম সুতো দিয়ে ‘পুতুল 
নাচ’ বিদ্যা এবং বীণা, সেতার, তানপুরা আদি বাদ্যযন্ত্র সুশ্রাব্য শব্দ সৃষ্টির জন্য 
তার লাগাবার কৌশলও তারা শিখেছিলেন। 

তারপর তারা প্রহেলিকা রচনা ও তার সমাধান বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। যে 
কৌশলে মূর্খ ছাত্রও শীঘ্রই অক্ষর পড়তে ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়, সেই 
ag পাঠ কৌশল তারা শিক্ষা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্-বলরাম তারপর অভিনয়ের 
মহড়া ও নাট্যাভিনয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। শূন্য স্থান পুরণ করে সম্পূর্ণ বাক্য 
রচনা করবার শব্দ ছক’ কৌশলও তারা শিক্ষা করেছিলেন। 

Sige ও শ্রীবলরাম চিত্রের মাধ্যমে সাহিত্য রচনা শিক্ষা করেছিলেন। বিশ্বের 
কোন কোন দেশে এই সাহিত্যের প্রচলন এখনও আছে। এই সাহিত্যে চিত্রের 
মাধ্যমে একটি কাহিনীকে প্রকাশ করা হয়। যেমন, একটি মানুষ আর একটি 
ঘরের ছবি এঁকে বোঝানো হয় যে, একটি লোক বাড়ি যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম আবাসগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে স্থাপত্য শিল্প শিক্ষা করেছিলেন। রঙের 
বৈশিষ্ট্য ও ওজ্জ্বল্য বিচার করে তারা মূল্যবান AE পরীক্ষা লাভের কলা শিক্ষা, 
স্বর্ণ, রৌপ্যাদি ধাতুতে মুল্যবান রত্ব স্থাপন কৌশল শিক্ষাও তারা করেছিলেন। 
খনিজ ধাতু অন্বেষণের জন্য মৃত্তিকা পরীক্ষার কলাও শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম শিক্ষা 
করেছিলেন। মৃত্তিকা পরীক্ষা শিল্প আধুনিক জগতে এক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান হলেও 
সেকালে এটি ছিল জনগণের একটি সাধারণ জ্ঞান। ওঁষধ তৈরির জন্য ওষধিলতা, 
গুল্ম পরীক্ষা কলা তারা শিক্ষা করেছিলেন; বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের মিলনের 
মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ফল প্রাপ্তির কলাও তারা শিক্ষা করেছিলেন। তারা মেষ- 
কুক্কুট শাবকের যুদ্ধ ও “শুক-শারি-প্রলাপন' বিদ্যাও অর্জন করেছিলেন। 
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অন্যের মনকে প্রভাবিত করে কি উপায়ে তাকে নিজ ইচ্ছা অনুসারে পরিচালনা 
করা যায়, সেই ব্যবহারিক মনস্তত্ব তারা শিক্ষা করেছিলেন। কখনও কখনও এই 
শিক্ষাকে সম্মোহন বিদ্যা বলে। কেশ ধৌত করে বিভিন্ন রঙ দিয়ে রঞ্জন করা 
ও বিভিন্ন উপায়ে কুঞ্চিত করে কেশ-বিন্যাস কৌশল তারা শিক্ষা করেছিলেন। 
না দেখে গ্রন্থে লিখিত বিষয় ও অন্যের মুষ্টিতে রাখা কোনও জিনিসের পরিচয় 
বলতেও তারা শিখেছিলেন। সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ না করলেও, কখনও কখনও 
শিশুরা এই বিদ্যা অনুকরণের চেষ্টা করে। কোন ও ছেলে তার হাতের মুঠিতে 
কিছু লুকিয়ে রেখে তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে__“আমার মুঠোর ভিতর কি আছে, 
বল তো?’ বন্ধু অনুমান করে কিছু বলে, প্রকৃতপক্ষে সে ঠিক বলতে পারে না। 
এমন একটি কলা-কৌশল আছে, যার দ্বারা জানা যায় হাতের মুঠিতে কি আছে, 
এবং তখন তা বলা ABA! 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বিভিন্ন দেশের ভাষা বলতে ও বুঝতে শিখেছিলেন। 
তারা শুধু মানুষের ভাষাই শিখেছিলেন, তা নয়; পশু-পাখির ভাষাও তারা বুঝতে 
শিখেছিলেন। গোস্বামীগণের প্রণীত বৈষ্ঞব-সাহিত্যে তার প্রমাণ রয়েছে। তারপর 
ফুলের সাহায্যে তারা যানবাহন ও বিমান তৈরি করতে শিখেছিলেন। রামায়ণে 
উল্লেখ আছে, রাবণ বধ করে শ্রীরামচন্দ্র পুষ্পক রথ নামে ফুলের তৈরি বিমানে 
লঙ্কা থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এরপর, লক্ষণ দেখে শ্রীকৃষ্ণ ভবিষ্যতের 
ঘটনা পূর্বেই বলার বিদ্যা অর্জন করেছিলেন। “খনার বচন’ নামক গ্রন্থে বিভিন্ন 
লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা লেখা আছে। কোথাও যাত্রার সময় জলপূর্ণ বালতিসহ 
কাউকে দেখলে, সেটি অতীব শুভ লক্ষণ। কিন্তু শূন্য বালতিসহ কাউকে দেখলে 
সেটি অশুভ লক্ষণ। সেই রকম দুধসহ সবৎস গাভীকে দেখা গেলে, সেটি শুভ 
লক্ষণ। এই সকল জানার ফলে ভবিষ্যতের ঘটনাবলী পূর্বেই বলা যায়। শ্রীকৃষ্ণ 
এই ধরনের বিদ্যাও আয়ত্ত করেছিলেন। মাতৃকা রচনা কৌশল শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা 
করেছিলেন। মাতৃকা হচ্ছে প্রতি পঙ্ক্তিতে তিনটি বর্ণযুক্ত একটি শব্দ-ধীধা। যে 
কোন দিক থেকে তিনটি গণনা করলে মোট নটি হবে। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
প্রকার মাতৃকা বিদ্যা রয়েছে। 

হীরকাদি বিভিন্ন মূল্যবান Ags খণ্ড করার কলা-কৌশলও শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা 
করেছিলেন। মনে মনে দ্রুত গান-কবিতাদি রচনা করে প্রশ্ন ও উত্তর দেওয়ার 
“মানসী-বাক্য-ক্রিয়া” বিদ্যাও তিনি রপ্ত করেছিলেন। নানারকমভাবে কোন জিনিসের 
বিন্যাস এবং সংযোগ পদ্ধতি ও তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষা 
প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অন্যের মানসিক গতি-প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম মনঃসমীক্ষণ 
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বিদ্যাও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার কৌশলও তিনি প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। ইচ্ছা পূর্ণ করবার কাজ খুবই কঠিন। যে কামনা পূর্ণ করা সম্ভব 
নয়, এই রকম অযৌক্তিক কিছু কামনা করলে, সেই কামনাকে দমন করে, তুষ্ট 
থাকাও হচ্ছে এক প্রকারের কলাকৌশল । ব্রহ্মচর্যকালে কামের তাড়না থাকে; 
এই কৌশলের মাধ্যমে কামবেগও দমন করা যায়। এই বিদ্যা শিক্ষার মাধ্যমে 
শত্রুকে মিত্রতে পরিণত করা যায়, বা ভৌতিক উপাদানের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে অন্য 
দ্রব্যেও সঞ্চারিত করা যায়। 

সকল শিল্প-কলা ও জ্ঞানের আকর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম গুরুদেবের যা 
অভিলাষ তা সব কিছুই পূরণের মাধ্যমে তাকে সেবা করে, তারা তাদের পরাকান্ঠা 
প্রদর্শন করেছিলেন। গুরুদেবের প্রতি শিষ্যের উপহার বা দানকে গুরুদক্ষিণা বলে। 
ব্ৰহ্মবিদ্যা বা জড় বিদ্যা__যাই শিক্ষা লাভ হোক, তার পরিবর্তে গুরুকে সন্তুষ্ট 
করা শিষ্যের একান্ত প্রয়োজন। তাই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সেবা করতে চাইলে 
গুরুদেব সান্দীপনি মুনি সাধারণ শিষ্যদের সাধ্যাতীত, অসাধারণ কিছু উপহার 
তাদের কাছে চাওয়াই সমীচীন বলে মনে করলেন। তখন এই বিষয়ে তিনি তার 
স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তীরা ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অলৌকিক 
পরাক্রম লক্ষ্য করেছিলেন; তাই তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান। তারা মনস্থ করলেন, প্রভাসক্ষেত্রের 
ও শ্রীবলরামের কাছে ভিক্ষা চাইবেন। 

প্রভাসক্ষেত্রে সমুদ্রের তীরে গুরুদেবের সন্তানের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া মাত্রই, 
তারা তৎক্ষণাৎ রথে আরোহন করে সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সমুদ্রের 
তীরে উপস্থিত হওয়া মাত্র গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম 
সমুদ্রের অধিপতি দেবতাকে আদেশ করলেন। সমুদ্রের অধিপতি দেবতা অবিলম্বে 
উপস্থিত হয়ে ভগবানের কাছে এসে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে সদৈন্যে তাদের প্রণাম করলেন। 

তখন ভগবান বললেন, “কিছুকাল পূর্বে তুমি আমাদের গুরুপুত্রকে গ্রাস 
করেছিলে, তাকে প্রত্যর্পণ করতে আমি তোমাকে আদেশ করছি।” 

মুর্তিমান সমুদ্র উত্তরে বললেন, “বস্তুত আমি এ বালককে গ্রাস করিনি, পঞ্চজন 
নামে অসুর তাকে ধরে নিয়ে যায়। শত্খরূপ ধারণ করে এই ভয়ঙ্কর অসুরটি 
গভীর সমুদ্রে এখন বাস করে। সেই অসুরটি তাকে গ্রাস করায়, বালকটি নিশ্চয় 
তার উদরে রয়েছে।” 
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এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের গভীর জলে ডুব দিয়ে পঞ্চজনকে ধরে ফেলেন 
এবং সেখানেই তাকে বধ করেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অসুরের উদরে গুরুপুত্রকে পেলেন 
না। এই জন্য শত্খাকৃতি অসুর পঞ্চজনের দেহটি সংগ্রহ করে প্রভাসক্ষেত্রের 
সমুদ্রতীরে তীর রথোপরি নিয়ে আসেন। সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণ যমালয়, সংযমনীর 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অগ্রজ বলরাম, যিনি হলায়ুধ নামেও পরিচিত, তাকে সঙ্গে 
নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যমালয়ে পৌঁছে শঙ্খনাদ করলেন। 

শঙ্খধ্বনি শুনে যমরাজ উপস্থিত হলেন ও ভক্তিভরে প্রণাম করে তাকে 
অভ্যর্থনা জানালেন। যমরাজ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পরিচয় জানতেন, তাই 
অবিলম্বে দৈন্য সহকারে তাদের সেবা করলেন। সাধারণ মানুষের রূপ ধারণ 
করে জগতে আবির্ভূত হলেও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম হচ্ছেন প্রত্যেক জীবের 
অন্তর্যামী পরমাত্মা। তারা হচ্ছেন বিষ্ণু স্বয়ং, তবু সাধারণ বালকরূপে তারা 
লীলাবিলাস করছিলেন। WAT ভগবানের সেবা করতে চাইলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কর্মফল অনুযায়ী যমলোকপ্রাপ্ত তার গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করবার জন্য তাকে 
আদেশ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “আমার এই নির্দেশকে চরম আদেশ বিবেচনা 
করে অচিরেই আমার গুরুপুত্রকে ফিরিয়ে দাও!” 

যমরাজ পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সেই বালককে প্রত্যর্পণ করলেন; তখন 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাদের গুরুদেবের কাছে তীর পুত্রকে ফিরিয়ে এনে দিলেন। 
গুরুদেব সান্দীপনি মুনির অন্য কোন অভিলাষ আছে কিনা জানতে চেয়ে তা পূর্ণ 
করতে চাইলে, তিনি এ দুই ভাইকে বলেন, “হে কৃষ্ণ! হে বলরাম! তোমরা 
আমার পুত্র স্বরূপ, তোমরা আমার জন্য যথেষ্ট করেছ। আমি এখন তোমাদের 
প্রতি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমাদের মতো শিষ্য লাভ করে গুরুদেব আর কি 
আশা করতে পারে? হে প্রিয় কৃষ্ণ-বলরাম, তোমরা এখন স্বগৃহে ফিরে যাওঃ 
তোমাদের এই গৌরবময় কীর্তি সারা জগতে প্রচার হবে। তোমাদের কোন 
আশীর্বাদই দেওয়া যায় না, তবু আমার কর্তব্য তোমাদের শুভাশিস্‌ প্রদান করা। 
আমি আশীর্বাদ করি, তোমাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী বেদবাক্যের মতো শাশ্বত ও 
সনাতন হয়ে থাকবে। তোমাদের বাণী, তোমাদের শিক্ষা, শুধু এই ব্রহ্মাণ্ডে, এই 
যুগেই নয়__সকল স্থানে সকল যুগে নব-নবায়মান এবং চিরন্তন সত্য ও শাশ্বত 
বাণীরূপে বন্দিত হয়ে থাকবে।” এইরপে গুরুদেবের আশীর্বাণীর ফলে, 
শ্রীকৃষ্লোপদেশ-__ভগবদৃগীতা শুধু এই ব্ৰহ্মাণ্ডেই নয়, গ্রহান্তরে ও অন্যান্য সকল 
ব্ৰহ্মাণ্ডেই নিত্য নব-নবায়মানরূপে বন্দিত হয়। 


৪০৬ 


শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন 


গুরুদেবের আদেশ পাওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তাদের রথে আরোহণ 
করে অবিলম্বে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। বায়ুবেগে তারা গৃহাভিমুখে যাত্রা করলে 
মেঘ-গর্জনের মতো ভীষণ শব্দ হচ্ছিল। দীর্ঘকাল দর্শন লাভে বঞ্চিত মথুরাবাসীরা 
আবার শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শন করে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলেন। আনন্দে 
উৎফুল্ল মথুরাবাসীদের মনে হল যেন তাদের হারানো সম্পদ তারা আবার ফিরে 
পেলেন। 


ইতি “লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের “শ্রীকৃষ্ণ ওরুপুত্রকে উদ্ধার করলেন” 
নামক পঞ্চচত়ারিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


ষট্চত্বারিংশতি অধ্যায় 
Cad বৃন্দাবনে এলেন 


নন্দ মহারাজ ও তার সঙ্গে গোপবালক এবং ব্রজবাসীরা বৃন্দাবনে ফিরে এলেন, 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম এলেন না। সকল ব্রজবাসী, মা যশোদা, ব্রজললনা ও 
শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে সেই দৃশ্য নিঃসন্দেহে বড়ই করুণ হয়ে উঠল। অনেক 
ভগবদ্তক্ত শ্রীকৃষ্ণের এই বৃন্দাবনে অনুপস্থিতির সামঞ্জস্য বিধান করেছেন। কারণ, 
এই সব বৈষ্ণব আচার্যদের অভিমত হচ্ছে, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বস্তুত বৃন্দাবনের 
বাইরে ছিলেন না। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি নন্দ মহারাজের সঙ্গেই বৃন্দাবনে 
ফিরে আসেন। 

অন্রুর চালিত রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় যাচ্ছিলেন এবং 
গোপীরা যখন কার্যত তার রথের গতিরোধ করছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মথুরার কর্তব্য সমাপন করে তিনি বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন 
করবেন। সেই সময়ে তিনি তাদের শোকে অভিভূত হতে নিষেধ করেন। 
এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাদের সান্তনা দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যখন নন্দ মহারাজের 
সঙ্গে বৃন্দাবনে ফিরে এলেন না, তখন মনে হয়েছিল যে, হয় তিনি প্রতিশ্রুতি 
রক্ষা করেননি, নয়তো তিনি গোপীদের প্রবঞ্চনা করেছেন। তাই বৈষ্ণব আচার্যদের 
এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এই যে_ শ্রীকৃষ্ণ প্রবঞ্চনা করেননি বা প্রতিশ্রুতিও ভঙ্গ 
করেননি। বরং ‘ভব’ প্রকাশের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ তীর মূল স্বরূপে নন্দ মহারাজের 
সঙ্গে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্তন করে মা যশোদা ও গোপীদের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। 


৪০৮ 


উদ্ধব বৃন্দাবনে এলেন 


স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম মথুরায় ছিলেন না; তাদের কায়ব্যুহ বাসুদেব ও 
সঙ্কর্ষণই সেখানে ছিলেন। প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাদের ‘ভব’ প্রকাশ-এর 
মাধ্যমে বৃন্দাবনে ছিলেন, আর তারা 'প্রাভব” ও “বৈভব" প্রকাশের মাধ্যমে মথুরায় 
ছিলেন। এই হচ্ছে মহাভাগবতগণের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত। কিন্তু বৃন্দাবনে 
ফিরে যেতে নন্দ মহারাজ যখন প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন নন্দ মহারাজের বিরহে 
কিভাবে তীর পুত্রগণ দিন কাটাবে, এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও নন্দ মহারাজের 
মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। তাই পারস্পরিক মতৈক্যের মাধ্যমে তারা বিদায় নেওয়ার 
সিদ্ধান্ত করেন। 

প্রকৃতপক্ষে, বসুদেব-দেবকীই ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের যথার্থ পিতা-মাতা । এই 
জন্য কংসের মৃত্যু হওয়ায় বসুদেব-দেবকী দুই পুত্রকে তাদের কাছে রাখতে 
চাইলেন। কংস যখন জীবিত ছিল, নন্দ মহারাজই শ্রীকৃষ্ণ-বলরামকে তখন 
বৃন্দাবনে প্রতিপালন ও রক্ষা করেছিলেন। এখন তারা নিজ পিতা-মাতার কাছে 
থাকুন__বসুদেব ও দেবকী স্বভাবতই এই ইচ্ছা পোষণ করেন, বিশেষভাবে তাদের 
উপনয়ন সংস্কারের জন্য। তারা দুই পুত্রকে যথাযথ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন, 
কারণ প্রত্যেক অভিভাবকেরই কর্তব্য সন্তানকে সুসঙ্গতভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়া। 
এছাড়া আর একটি বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, মথুরার বাইরে বসবাসকারী কংসের 
বন্ধুরা মথুরা আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল। এই কারণেই মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের 
উপস্থিতি একান্ত কাম্য। জরাসন্ধ, দত্তবক্রাদি অসুরের জন্য বৃন্দাবনের শান্তি ভঙ্গ 
হোক-_শ্রীকৃষ্ণ তা চাইতেন না। শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে যান তা হলে, এই সব 
অসুরেরা শুধু মথুরাই আক্রমণ করবে, তা নয়__তারা বৃন্দাবনেও যাবে এবং 
সেখানে শান্তিপ্রিয় ব্রজবাসীদের উৎপীড়ন করবে। এই জন্য মথুরায় অবস্থান করাই 
শ্রীকৃষ্ণ স্থির করলেন। অগত্যা নন্দ মহারাজ বৃন্দাবনে ফিরে গেলেন। ব্রজবাসীরা 
শ্রীকৃষ্ণবিরহ অনুভব করলেও, শ্রীকৃষ্ণ তার দিব্যলীলার মাধ্যমে সব সময়েই ব্রজেই 
ছিলেন। তাই ব্রজবাসীরাও পরম আনন্দ অনুভব করেছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা যাওয়ার সময় থেকেই সকল ব্রজবাসী, 
বিশেষভাবে মা যশোদা, নন্দ মহারাজ, শ্রীমতী রাধারাণী, গোপ-গোপীরা প্রতিক্ষণই 
শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করছিলেন। তারা ভাবছিলেন, ‘শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে খেলা 
করতেন, শ্রীকৃষ্ণ মধুর সুরে তার বংশীধবনি করতেন; শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে 
হাস্যকৌতুক করতেন; শ্রীকৃষ্ণ আমাদের শ্রীতিপূর্বক আলিঙ্গন করতেন-_এর নাম 
হচ্ছে লীলা স্মরণ। শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থারূপে উত্তম ভগবদ্তক্তরা 
এটি অনুমোদন করেন। পুরীতে অবস্থানের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও লীলা 


৪০৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


স্মরণের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণসানিধ্য আস্বাদন করেছিলেন। ভগবৎ ভজনের উচ্চতম 
স্তরে অধিষ্ঠিত ভাব’ প্রাপ্ত অধিকারীগণ এইভাবে কৃষ্ণলীলা স্মরণের মাধ্যমে, সব 
সময়ই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর 
কুষ্ভাবনামৃত'নামে একটি ARE আমাদের উপহার দিয়েছেন; এই গ্রন্থটি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে পরিপূর্ণ। এই রকম শাস্তুগরস্থ পাঠ করে 
কৃষ্ণভক্তরা সব সময়েই শ্রীকৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে থাকতে পারেন। যে সকল 
মহান্‌ ভগবদ্তক্ত কৃষ্ণ-বিরহে মুহ্যমান, তীরা যে কোন কৃষ্ণলীলা সমন্বিত গ্রন্থ, 
এমন কি 'লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” ও শীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা” 
এই সব গ্রস্থাদি অধ্যয়নে কৃষ্ণ-চিন্তায় বিভোর থাকতে পারেন। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বৃন্দাবনে ফিরে না আসায়, এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে 
যে, তীরা বৃন্দাবনে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি, আবার তারা বৃন্দাবন 
ত্যাগও করেননি। কিন্তু মথুরায় তার উপস্থিতি অনিবার্য 

তখন ছ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভাই Cas এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন 
করতে। উদ্ধব ছিলেন বসুদেবের ভাইয়ের ছেলে এবং বয়সে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের 
সমকক্ষ। তীর দেহসৌষ্ঠব প্রায় শ্রীকৃষ্ণেরই মতো ছিল। শিক্ষাগুরুর গৃহ থেকে 
প্রত্যাবর্তন করে শ্রীকৃষ্ণ তার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু উদ্ধবকে দেখতে পেয়ে খুব 
বাণীসহ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে পাঠাতে চাইলেন। 

তাই ভগবদূগীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, যে যথা মাং প্রপদ্যান্তে অর্থাৎ পরমেশ্বর 
ভগবান নিশ্চয়ই ভক্তের শরণাগতি অনুসারে সাড়া দেন। কৃষ্ণবিরহে ব্রজাঙ্গনারা 
দিনের ২৪ ঘণ্টাই তার ভাবনায় বিভোর থাকতেন। আপাতদৃষ্টিতে দূরে অবস্থান 
করলেও, শ্রীকৃষ্ণও ব্রজগোপিকাগণসহ মা যশোদা, নন্দ মহারাজ ও ব্রজবাসীদের 
কথা সর্বদাই ভাবছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ত ভাব হৃদয়ঙ্গম 
করতে পেরেছিলেন, এই জন্য সান্তনা বাণীসহ উদ্ধবকে ব্রজবাসীদের কাছে পাঠাতে 
চেয়েছিলেন। 

উদ্ধব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রায় সমকক্ষ বৃষ্তিবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। দেবগুরু 
বৃহস্পতির সাক্ষাৎ শিষ্য হওয়ায় তিনি ছিলেন Ste বুদ্ধিসম্পন্ন, শাস্ত্র সিদ্ধান্তে 
পারদর্শী এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম বন্ধু। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে বিচার করলে উদ্ধব 
ছিলেন সব চাইতে যোগ্যতাসম্পন্ন। উদ্ধব প্রিয়তম সখা হওয়ায় ব্রজের উজ্জ্বলতম 
ভাবময় ভগবদ্তজন শিক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বৃন্দাবনে পাঠাতে ইচ্ছা 
করেছিলেন। জড় বিদ্যার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়ে, এমন কি, বৃহস্পতির 
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উদ্ধব বৃন্দাবনে এলেন 


শিষ্য হওয়া সত্বেও কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাণ্ঠা ব্রজবাসী ও গোপীদের কাছে তাকে 
শিক্ষা করতে হবে। তাই ব্রজবাসীদের সান্তনা দানের উদ্দেশ্যে তার বাণীসহ 
বৃন্দাবনে উদ্ধবকে পাঠিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিশেষ কৃপা করেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম হচ্ছে হরি অর্থাৎ তিনি শরণাগত ভক্তের সকল দুঃখ- 
ক্লেশ হরণ করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন যে, ব্রজবধূদের কৃষ্তভজনের মতো 
উন্নত ভগবদুপাসনা কখনও সম্ভব নয়। তাই. গোপীদের বিরহ-কাতর অবস্থার 
কথা ভেবে, উদ্বিগ্নচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিনম্রভাবে উদ্ধবকে বৃন্দাবনে যেতে অনুরোধ 
করেন। উদ্ধবের সঙ্গে করমর্দন করে, আবেশভরে শ্রীকৃষ্ণ তাকে অনুরোধ করে 
বললেন, “প্রিয় উদ্ধব! অবিলম্বে বৃন্দাবনে যাও এবং সেখানে আমার পিতা নন্দ 
মহারাজ, মা যশোদা ও গোপীদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা কর। রোগীর মতো দুঃ 
খ-ক্লেশে তারা অত্যন্ত কাতর; বৃন্দাবনে গিয়ে আমার সংবাদ তাদের দাও। আশা 
করি, এতে তাদের বেদনার আংশিক উপশম হবে। গোপীরা আমার চিন্তায় নিমগ্ন। 
দেহ, মন, অভিলাষ, জীবন, প্রাণ__সব কিছুই গোপীরা আমার চরণে উৎসর্গ 
করেছে। শুধু গোপীদের জন্যই নয়, যে কেউ নিজ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, ভালবাসা, 
স্বজন-বন্ধুবান্ধব, সমাজ- আমার জন্য ত্যাগ করে, আমি তাদের বিষয় গভীরভাবে 
চিন্তা করি। এই রকম উন্নত ভক্তদের রক্ষা করা আমার কর্তব্য। গোপীরা আমার 
সবচেয়ে প্রিয়। আমার চিন্তায় এমনভাবে তারা তন্ময় থাকে যে, আমার বিচ্ছেদ- 
বেদনায় কাতর ও অভিভূত হয়ে তারা প্রায় yore অবস্থান করে। আমি অবিলম্বে 
তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি__এই চিন্তা করেই শুধু তারা জীবন ধারণ করে।” 

শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে উদ্ধব অচিরেই AAA করে মথুরা ত্যাগ করে গোকুলে 
শ্রীকৃষ্ণের বার্তা নিয়ে গেলেন। সূর্য তখন দিগন্তে অস্তমিত। উদ্ধব বৃন্দাবনে 
পৌঁছলেন। গোচারণ ভূমি থেকে গাভীরা তখন গৃহে ফিরছিল। Gad ও তার 
রথ গাভীদের ক্ষুরের ধুলায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। মৈথুনের উদ্দেশ্যে বলদকুলকে 
গাভীদের দিকে ধাবিত হতে তিনি দেখলেন। দুগ্ধসমৃদ্ধ অন্যান্য গাভীরা স্তন্যদানের 
জন্য গোবৎসদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। উদ্ধব দেখলেন, সমগ্র ব্রজভূমি শ্বেত 
গাভী-বৎসাদিসহ গোধনে পরিপূর্ণ গোকুলের সর্বত্র তিনি গাভীদের ছুটাছুটি করতে 
দেখলেন এবং গোদোহনের শব্দ শুনতে পেলেন। দেবতা, ব্রাহ্মণ, গাভী ও 
অতিথিদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে এবং অগ্নি ও সূর্যদেবের উপাসনার 
জন্য বৃন্দাবনের প্রতি বাসগৃহ সুসজ্জিত করা হয়েছিল। পবিভ্রীকরণের উদ্দেশ্যে 
প্রতিটি গৃহই সুগন্ধি দ্রব্য ও দীপ দ্বারা আলোকিত করা হয়েছিল। সমগ্র বৃন্দাবন 
অফুরন্ত সুগন্ধিযুক্ত ফুলমালা, উড়ন্ত পক্ষীকুল ও ভ্রমরের গুঞ্জন ধ্বনিতে পরিপূর্ণ 
হয়েছিল। কমল সুশোভিত সরোবরগুলিও হংস-কারগুবাদিতে পূর্ণ হয়েছিল। 
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যখন নন্দ মহারাজের গৃহে উদ্ধব প্রবেশ করেন, তখন বাসুদেবের প্রতিনিধিরূপে 
তাকে স্বাগত জানান হয়। নন্দ মহারাজ উপবেশনের জন্য তাকে একটি আসন 
প্রদান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং মথুরাস্থিত পরিবারের অন্যান্যদের 
কুশলবার্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জন্য তার সঙ্গে উপবেশন করেন। নন্দ মহারাজ 
হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, উদ্ধব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের একজন অতীব অন্তরঙ্গ সখা; 
তাই তিনি নিশ্চয় মঙ্গলপ্রদ বাণী সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। তাই তিনি বললেন, “হে 
প্রিয় Gad, আমার প্রিয় সখা বসুদেব কেমন আছে? কংসের কারাগার থেকে 
মুক্ত হয়ে সে এখন তীর সন্তান কৃষ্ণ-বলরাম ও স্বজন-বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে, 
নিশ্চয় খুব আনন্দে জীবনযাপন করছে। বসুদেব ও তার কুশল-বার্তা; আমাকে 
জানাও। সব চেয়ে পাপাত্মা অসুর কংসের মৃত্যু হওয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত। 
কংস সব সময়ই তার বন্ধু স্বজন ও যদুকুলের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। তার 
পাপ কর্মের ফলে সে মৃত্যুবরণ করেছে এবং তার ভাইদের সঙ্গে ইহলোক ত্যাগ 
করেছে। 

“আমাদের বল-_কৃষ্ণ কি এখন তার পিতা-মাতা, সখা ও ব্রজের সঙ্গীদের 
স্মরণ করে? তার প্রিয় গাভী, গোচারণ ভূমি, গিরি-গোবর্ধন ও গোপীদের কি 
সে স্মরণ করে? তার উন্নত নাসা ও কমললোচন শ্রীমুখ যাতে আমরা দর্শন 
করতে পারি, এই জন্য সে কি তার সখা ও স্বজনদের কাছে কখনো ফিরে আসবে? 
মনে পড়ে সে কিভাবে দাবাগ্নি থেকে আমাদের জীবন রক্ষা করেছিল, যমুনার 
ভয়ঙ্কর কালীয় নাগ থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল, অন্যান্য আরো কত অসুরের 
কবল থেকে সে আমাদের উদ্ধার করেছিল। এইভাবে নানা বিপদ থেকে আমাদের 
রক্ষা করায়, আমরা শুধু তার প্রতি অপার কৃতজ্ঞতা বোধ করি। হে প্রিয় Gas, 
কৃষ্ণের সুন্দর বদন, লোচন ও তার বিভিন্ন বৃন্দাবন লীলা চিন্তা করে আমরা এমনই 
অভিভূত হয়ে পড়ি যে, আমরা তখন আদৌ আর কোন কাজ করতে পারি না। 
আমরা শুধু কৃষ্ণ চিন্তা করি__কৃষ্ণের হাসি, কৃষ্ণ কিভাবে আমাদের দেখত। 
গোচারণ ভূমি, গিরি-গোবর্ধনের কাছে, যমুনার তীরে বা বৃন্দাবনের অন্যান্য 
সরোবরের তীরে যেখানেই যাই না কেন, কৃষ্ণের পদচিহ্ন আমরা দেখতে পাই। 
এ সব জায়গায় কৃষ্ণের খেলার কথা আমাদের মনে জেগে ওঠে, কারণ কৃষ্ণ 
অবিরামভাবে এসব স্থানে বিচরণ করত। আমাদের চিত্তে যখন কৃষ্ণস্ফুর্তি হত, 
অচিরেই তখন আমরা তার ভাবনায় তন্ময় হয়ে পড়তাম। 

“এই জন্য আমাদের মনে হয় কৃষ্ণ ও বলরাম নিশ্চয় স্বর্গলোকের শ্রেষ্ঠ 
দেবতা। তারা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে এই ধরাধামে সাধারণ বালকরূপে 
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আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে। কৃষ্ণের জন্ম-পত্রিকা রচনার সময় গর্গ মুনি 
এই কথাই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কৃষ্ণ নিঃসন্দেহে বিরাট ব্যক্তিত্বশালী, তা 
না হলে দশ হাজার হাতির সমান বলশালী কংসকে কিভাবে সে বধ করল? 
কংস ছাড়াও বলশালী মল্লবীর ও গজপতি কুবলয়াপীড়ও ছিল। সিংহ যেমন 
পশু হনন করে, কৃষ্ণ সেই রকম এই সব পশু এবং অসুরদের বধ করেছিল। 
তা সত্যি আশ্চর্যজনক। তিনটি তালগাছের সমান বিশাল ধনুকটি এক হাতে ধারণ 
করে, কৃষ্ণ তা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে ফেলেছিল। সাতদিন ধরে কৃষ্ণ গিরি- 
গোবর্ধনকে এক হাতে ধারণ করেছিল। কৃষ্ণের কার্যকলাপ এমনই অদ্ভুত যে 
ধেনুকাদি সকল অসুরদের অতি সহজেই কৃষ্ণ বধ করেছিল।” 

শ্রীকৃষ্ণের এই সব অসাধারণ কার্যাবলী উদ্ধবকে বর্ণনা করবার সময় নন্দ 
মহারাজ ক্রমে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং তখন তীর বাকৃশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসে। 
আর মা যশোদা নিঃশব্দে তীর স্বামীর পাশে উপবেশন করে শ্রীকৃষ্ণেরই এই সব 
অদ্ভূত লীলাকাহিনী শুনছিলেন। তিনি অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করছিলেন; 
পুত্ৰস্নেহে তীর স্তনযুগল থেকে দুগ্ধক্ষরণ হচ্ছিল। লীলা পুরুষোত্তম ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদা ও নন্দ মহারাজের এমন অসাধারণ অনুরাগ দেখে এবং 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রগাঢ় আবেগ অনুভব করে, উদ্ধবও কৃষ্ণানুরাগে অভিভূত 
হয়ে তাদের এইভাবে বলতে শুরু করেন, “হে প্রিয় নন্দ মহারাজ ও স্নেহময়ী 
মা যশোদা, আপনারা মানবকূলে সকলের বন্দনীয়, কারণ আপনাদের মতো কেউই 
এমন দিব্য কৃষ্ণানুরাগে বিভাবিত হয়ে ভগবৎ-চিন্তা করতে পারে না।” 

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম দুজনেই হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান। তাদের থেকেই 
এই চরাচর সৃষ্টির উদ্ভব হয়েছে এবং তারাই হচ্ছেন প্রধান পুরুষ। তারাই এই 
বিশ্বের বীজ ও যোনিরূপ-_উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। জড়া প্রকৃতি পুরুষাবতারের 
পরিচালনাধীন; পুরুষাবতারগণ আবার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের নিয়ন্ত্রণাধীন। স্বাংশ 
ও প্রতিনিধিরূপে তারা জীবকুলের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। সকল স্মৃতি ও 
বিস্ৃতিও উৎস তারাই। ভগবদৃগীতা পঞ্চদশ অধ্যায়ে তাই বলা হয়েছে__ 
“আমিই সকলের অন্তরে বিরাজ করে স্মৃতি ও বিস্মৃতি প্রদান করি; আমি আদি 
বেদান্তকৃৎ এবং আমি বস্তুত বেদবিৎ।” মৃত্যুর সময় মুহূর্তকালও যদি কেউ শুদ্ধ 
চিত্তে শ্ৰীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করে জড় দেহ ত্যাগ করে, আলোকোজ্ছল সূর্যোদয়ের 
মতো সেও তার আদি চিন্ময় দেহে আবির্ভূত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। 
এইভাবে ইহলোক ত্যাগ করে অচিরেই সে চিন্ময়লোকে বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করে। 
এই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের সুফল। 


৪১৪ 


উদ্ধব বৃন্দাবনে এলেন 


অনুকূল পরিবেশে, এই দেহ ও সুস্থ মন দিয়ে যদি আমরা শুধু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ 
কীর্তন করে কৃষ্তভাবনা অনুশীলন করি, তা হলে প্রায় নিশ্চিত যে, মৃত্যুর সময় 
DPR আমাদের মনকে নিবিষ্ট করতে পারব। নিঃসন্দেহে আমাদের জীবন তখন 
সফল হবে। কিন্তু কেউ বিষয় ভোগের উদ্দেশ্যে সব সময় সকাম কর্মে আবিষ্ট 
চিত্ত হলে, মৃত্যুর সময় স্বভাবতই সে কর্মের চিন্তা করে ব্রিতাপময় সংসারে প্রাকৃত 
শরীর লাভে বাধ্য হয়। এই জন্য মহারাজ নন্দ, মা যশোদা ও ব্রজগোপিকাদের 
প্রদর্শিত পন্থায় সব সময় কৃষ্তভাবনায় নিমগ্ন থাকাই ব্রজবাসীদের আদর্শ ছিল। 
সামান্য মাত্র তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেও, আমাদের জীবন নিঃসন্দেহে সফল 
হবে এবং আমরা ভগবদ্ধাম বৈকুষ্ঠলোক প্রাপ্ত হব। 

উদ্ধব বলতে লাগলেন, “প্রিয় নন্দ মহারাজ ও স্নেহময়ী মা যশোদা, নির্বিশেষ 
ব্রন্মের কারণ ও উৎস, অগ্রাকৃত বিগ্রহ, পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণে আপনারা 
সর্বান্তঃকরণে এইভাবে মনকে অর্পণ করেছেন। ব্রন্মজ্যোতি হচ্ছে নারায়ণের 
দেহনিঃসৃত আলোকরশ্মি মাত্র। আপনারা সর্বদাই কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি প্রগাঢ় 
অনুরাগে আবিষ্ট; আপনাদের আর কি করণীয় কর্তব্য থাকতে পারে? কৃষ্ণ শীঘ্রই 
বৃন্দাবনে ফিরে আসবে, এবং স্বয়ং উপস্থিত হয়ে আপনাদের দুজনকে পরিতুষ্ট 
করবে। এই সংবাদ আমি কৃষ্ণের কাছ থেকে এখানে নিয়ে এসেছি। কৃষ্ণ 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, মথুরায় তার কাজ শেষ করেই সে বৃন্দাবনে ফিরে আসবে। 
এই প্রতিশ্রুতি সে নিশ্চয় পূর্ণ করবে। এই জন্য আপনাদের দুজনকেই আমি 
অনুরোধ করছি, আপনারা কৃষ্ণবিরহে কাতর হবেন না। আপনারা সব চেয়ে 
ভাগ্যবান__ আপনাদের সৌভাগ্যের তুলনা নেই। 

“সারাদিন, ২৪ ঘণ্টাই আপনারা ইতিমধ্যে কৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করছেন, 
তবুও কৃষ্ণ স্বয়ং ব্ৰজে আসবে এবং আপনাদের সঙ্গে শীঘ্রই সাক্ষাৎ করবে। আগুন 
বা তাপ যেমন কাঠের মধ্যে সর্বত্র বিরাজমান, কৃষ্ণও সেই রকম সর্বত্র ও সকলের 
শত্রু নন, কারোর মিত্রও নন, কেউ তার সমকক্ষ নয়, আবার কেউ তার থেকে 
শ্রেষ্ঠও নয়। বস্তুত কেউ তার পিতা, মাতা, স্বজন বা ভ্রাতা নয়; মৈত্রী, প্রীতি, 
ভালবাসা ও সমাজে তার কোন প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণের দেহ প্রাকৃত নয়; তিনি 
কখনো একজন সাধারণ মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেন না বা আবির্ভূত হন না। কর্ম 
ফলাধীন সাধারণ জীবকুলের মতো তিনি কখনো উচ্চ বা নীচ যোনিতে আবির্ভূত 
হন না। ভক্তকুলকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে আত্মমায়ার প্রভাবে তিনি ধরাধামে 
আবির্ভূত হন। তিনি কখনো মায়িক গুণের ছারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু তিনি 
যখন জড় জগতে আবির্ভূত হন, তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, তিনি যেন একজন 
সাধারণ মায়াবিষ্ট মানুষের মতো কাজ করছেন। তিনি নির্ুণ এবং বস্তুত নিখিল 
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সৃষ্টির তত্বাবধায়ক। তিনি নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশকারী। ভ্রমবশত 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আমরা সাধারণ মানুষরূপে বিবেচনা করি। আমরা হতবুদ্ধি 
ও বিহৃলতাসম্পন্ন মানবের মতো সমগ্র বিশ্বকে তাদের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান দেখি। 
পরমেশ্বর ভগবান কারোর সন্তান নন। বস্তুত সকলেরই পিতা, মাতা ও পরম 
নিয়ন্তা হচ্ছেন তিনি। এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমাদের অভিজ্ঞতার 
বস্তু, যা কিছু ইতিমধ্যে রয়েছে, যা কিছু ভাবীকালে হবে, যা আমাদের অভিজ্ঞতায় 
নেই, ক্ষুদ্রতম হোক্‌ বা বৃহত্তমই হোক্‌__পরমেশ্বর ভগবানকে বাদ দিয়ে 
পৃথকভাবে তাদের কোনই অস্তিত্ব নেই।” 

নন্দ মহারাজ ও Cat এইভাবে সারারাত কৃষ্তকথায় অতিবাহিত করলেন। 
পরাতে গোপীরা নবনীত ও দধি মিশ্রিত করে ছিটিয়ে এবং দীপ জ্বালিয়ে মঙ্গলারতির 
জন্য প্রস্তুত হল। মঙ্গলারতি সমাপন করে, তারা দধি মন্থন করে নবনীত 
সংগ্রহে নিয়োজিত হল। গোপীরা যখন দধি মন্থন কার্যে রত ছিল, তাদের 
অলঙ্কারে দীপালোক প্রতিফলিত হয়ে সেগুলি আরো ঝলমল করে উঠেছিল। মন্থন 
দণ্ড, তাদের TW, কর্ণকুণডল, কঙ্কণ, তাদের ক্তনযুগল-_সবই চঞ্চল হয়ে 
উঠেছিল; এবং কুমকুম-রঞ্জিত হওয়ায় তাদের মুখ উদীয়মান সূর্যের মতো অরুণবর্ণ 
ধারণ করেছিল। দধি মন্থনের সময় তারা শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ও গান করছিল। 
এই দুই শব্দ-তরঙ্গ একত্রিত হয়ে, অন্তরীক্ষে উঠে, সমগ্র পরিবেশকে পবিত্র ও 
নির্মল করে তুলেছিল। সূর্যোদয়ের পর সাধারণ প্রথা অনুযায়ী গোপীরা নন্দ 
মহারাজ ও মা যশোদাকে প্রণাম করতে এসেছিল, কিন্তু গৃহদ্বারে উদ্ধবের স্বর্ণময় 
রথ দর্শন করে তারা নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করেছিল যে, 
এই রথটি এখানে এল কেন? কার রথ এটা? তাদের মধ্যে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা 
করেছিল-শ্রীকৃষ্ণকে এখান থেকে যে নিয়ে গিয়েছিল, সেই অক্রুর কি আবার 
বৃন্দাবনে ফিরে এসেছে? অন্রুরের প্রতি তারা আদৌ সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ 
কংসের সেবায় নিযুক্ত হয়ে সে শ্রীকৃষ্ণকে এখান থেকে নিয়ে চলে যায়। 

CHAR সকলে অনুমান করছিল, অন্য এক নিষ্ঠুর অভিপ্রায় পূর্ণ করতে অক্তুর 
আবার এখানে আসতে পারে। কিন্তু তারা ভাবছিল, “আমাদের পরম পতি 
শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে আমরা এখন মৃতপ্রায়। সে এই মৃত দেহগুলির কি আর 
ক্ষতি করতে পারবে! গোপীরা যখন এইভাবে কথার্বাতা বলছিল, তখন উদ্ধব 
প্রাতঃস্নান, বন্দনা ও মন্ত্রজপ সমাপন করে তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। 


ইতি__“লীল। পুরযোভম শ্রীকুষণ” এহ্বের Gar বৃন্দাবনে এলেন’ নামক 
WOMANS অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৪১৬ 


সপ্তচত্বারিংশতি অধ্যায় 
গোগীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বাতী 


গোপীরা যখন উদ্ধবকে দেখল, তখন তারা লক্ষ্য করল, তাকে দেখতে ঠিক 
প্রায় শ্রীকৃষ্ণেরই মতো। তারা বুঝতে পারল, Cat একজন মহান কৃষ্ণভক্ত। 
পীতবসন, কমলদলাঙ্গ, দীৰ্ঘবাহু, পরম সুন্দরানন উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের মতো রূপলাবণ্য 
ও সারপ্য মুক্তি লাভ করায় তাকে দেখতে অবিকল শ্রীকৃষ্ণের মতোই মনে 
হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে গোপীরা কর্তব্য অনুযায়ী অতি প্রত্যুষে মা 
যশোদার কাছে যাতায়াত করত। তারা জানত, নন্দ মহারাজ এবং মা যশোদা 
শ্রীকৃষ্ণের বিরহে অত্যন্ত কাতর। তাই তারা বৃন্দাবনের সেই দুই মহান ব্যক্তির 
নিকট গিয়ে তাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানানো তাদের প্রথম কাজ বলে তারা মনে 
করত। নন্দ-যশোদা শ্রীকৃষ্ণের সখা-সখীদের দেখে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে 
করে সুখ লাভ করতেন, আর গোপীরাও নন্দ-যশোদাকে দর্শন করে ASS হত। 

এমন কি, দেহাকৃতিতেও উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিরূপ দেখে গোপীরা মনে 
করল, উদ্ধব নিশ্চয় সম্পূর্ণ ভগবানের শরণাগত একজন ভক্ত। তারা ভাবতে 
লাগল, “ঠিক শ্রীকৃষ্ণেরই মতো দেখতে কে এই মানুষটি? তার পরিচয় কি? 
কে? কোন্‌ সৌভাগ্যবতী নারী তাকে পতিরূপে লাভ করেছে? এইভাবে তারা 
নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল। গোপীরা তার পরিচয় জানবার জন্য আকুল 
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লীলা পুরুষোতম শ্রীকৃষ্ণ 


হয়ে উঠেছিল। সহজ, সরল, অকৃত্রিম পল্লীবালা হওয়ায় তারা উদ্ধবকে চারিদিক 
থেকে ঘিরে ধরল। 

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে এসেছেন জানতে পেরে গোপীরা 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং তীকে এক নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসতে 
দিল। উদ্ধবের সঙ্গে তারা খুবই খোলাখুলিভাবে কথা বলতে চেয়েছিল__ 
অপরিচিত ব্যক্তি হলেও তারা কোন অস্বস্তি বোধ করতে চায়নি। তারা অতি 
AVIA মার্জিত ভাষায় উদ্ধবকে স্বাগত জানিয়ে বলল, “আমরা জানি, তুমি 
কৃষ্ণের এক অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদ; তাই তার মা-বাবাকে সান্তনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
কৃষ্ণ তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছে। আমরা বুঝতে পারি যে, পারিবারিক স্নেহ- 
ভালবাসার এমনই দারুণ আকর্ষণ। এমন কি, সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন যেসব 
মহর্ষিরা, তারা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনদের ত্যাগ করতে পারেন না। এই জন্যই 
কৃষ্ণ তোমাকে তার মা-বাবার কাছে পাঠিয়েছে। নয়তো বৃন্দাবনে তার আর কোন 
কাজ নেই, তার আর কোন প্রয়োজনও নেই। কৃষ্ণ এখন শহরবাসী। 
গোচারণক্ষেত্র বা বৃন্দাবনের পল্লী সম্পর্কে তার কি আগ্রহ থাকতে পারে? কৃষ্ণ 
যখন শহুরে নাগরিক, তাই এই সবে তার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। 

“যারা তার পরিবারভুক্ত নয়, নিঃসন্দেহে তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখার কোনই 
প্রয়োজন সে আর বোধ করে না। পারিবারিক সম্পর্কহীন অনাত্মীয়দের জন্য, 
বিশেষ করে পরস্ত্রী রূপে যারা তার প্রতি আসক্ত, তাদের জন্য সে উদ্বিগ্ন হবে 
কেন? যতদিন ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করতে পারে, ততদিন ভ্রমরকুল ফুলে 
অনুরক্ত থাকে, ঠিক তেমনই যতদিন কৃষ্ণ তার ইন্দ্রিয় লালসা তৃপ্ত করতে চায়, 
ততদিনই সে গোপীদের প্রতি অনুরক্ত। আর্থিক ক্ষতি হলেই পরপুরুষকে অনাদর 
করাটা বারবনিতার পক্ষে স্বাভাবিক মানসিকতা । সেই রকম নাগরিকরা যখন বুঝতে 
পারে, সরকার তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অক্ষম, তখন তারা দেশত্যাগী 
হয়। শিক্ষাগ্রহণ শেষ হলে ছাত্র বিদ্যালয় ও শিক্ষকের সঙ্গে সন্বন্ধ ত্যাগ করে। 
ধনী ব্যক্তি চাটুকারের কাছ থেকে উপহারটি গ্রহণ করার পর তাকে ত্যাগ করে 
চলে যায়। ফল ধরবার খতুর অবসান হলে, সেই গাছের ওপর পাখিদের আর 
অনুরাগ থাকে না। ভোজ গ্রহণ শেষ হবার পর অতিথি নিমন্ত্রণকর্তার সঙ্গে সম্বন্ধ 
ত্যাগ করে চলে যায়। দাবানলের পর বন তৃণশূন্য হলে, হরিণাদি পশুরা বন 
ত্যাগ করে। ঠিক সেই রকম কোন লোক তার বান্ধবীর সান্নিধ্য উপভোগ করে 
তার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করে।” এইভাবে নানা উপমার উল্লেখ করে গোপীরা 
পরোক্ষভাবে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাল। 


৪১৮ 


গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা 


Gat বুঝতে পারলেন, বৃন্দাবনের গোপীরা শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ এবং তার 
শৈশবলীলার চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্র। উদ্ধবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচনা 
করবার সময় তারা তাদের গৃহকর্মের কথা সব ভুলে গিয়েছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি তাদের আবেশ-অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে তারা নিজেদের সত্তা পর্যন্ত ভুলে 
গিয়েছিল। 

অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভের ফলে অন্যতম গোপিকা রাধারাণী কৃষ্ণভাবনায় এতই 
আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি একটা ভ্রমরের সাথে কথা বলতে শুরু করে 
দিয়েছিলেন। সেই উড়ন্ত ভ্রমরটি রাধারাণীর চরণকমল স্পর্শ করতে চাইছিল। 
শ্রীকৃষ্ণের দূত উদ্ধবের সঙ্গে যখন অন্য একজন গোপী কথা বলছিল, তখন 
শ্রীকৃষ্ণের দূত মনে করে রাধারাণী ভ্রমরটির সঙ্গে এইভাবে কথা বলতে শুরু 
করেন__“ওহে ভ্রমর, ফুল থেকে মধুপান করাই তোমার প্রকৃতি, তোমার মতোই 
কৃষ্ণের স্বভাব, এই জন্যই তুমি কৃষ্ণের দূত হতে অভিলাষী হয়েছ। আমি তোমার 
গৌঁফে লাল কুম্কুম দেখছি; আমার প্রতিদ্বন্দী কোন গোপিকার কুচবুগল মর্দনের 
সময় কৃষ্ণের গলার মালার ফুলে এই কুম্কুম লিপ্ত হয়। সেই ফুলের স্পর্শে 
তুমি গর্বিত এবং তার ফলে তোমার গৌঁফে লাল রঙ ধরেছে। তুমি একটি খবর 
দিতে আমার কাছে এসেছ, আমার চরণস্পর্শ করতে তুমি খুবই উৎসুক। ওহে 
ভ্রমর! তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি-_তুমি আমাকে স্পর্শ করো না! 
তোমার প্রভুকে বিশ্বাস করা চলে না-_তার কাছ থেকে কোন খবরই আমি চাই 
না। যেমন প্রভু, তার সেবকও তেমনই। তুমি তোমার প্রভুর মতোই বিশ্বাসের 
অযোগ্য।” এমনও হতে পারে যে, দূত উদ্ধবের সমালোচনা করবার জন্যই শ্রীমতী 
রাধারাণী ভ্রমরকে ব্যঙ্গ করে সম্বোধন করেন। তিনি শুধু উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের মতো 
রূপবানই দেখতে পেলেন, তা নয়-_তাকে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষই মনে করলেন। 
এইভাবে তিনি বললেন যে, উদ্ধবও তীর প্রভুর মতোই বিশ্বাসের পাত্র নন। 
শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণ ও তার বার্তাবহ দূতের প্রতি এইভাবে তার অসস্তৃষ্টির 
বিশেষ কারণ দেখাতে চাইছিলেন। 

গোপিকা শ্রীরাধা ভ্রমরকে সম্বোধন করে বললেন, “তোমার প্রভু কৃষ্ণের 
স্বভাবটি হুবহু তোমারই মতো। তুমি একটি ফুলে উড়ে গিয়ে বস, তারপর একটু 
মধু পান করেই, উড়ে পালিয়ে গিয়ে আর একটি ফুলে গিয়ে বস আর মধু পান 
কর। তুমি ঠিক তোমার প্রভুরই মতো। কৃষ্ণ তার অধরসুধা আমাদের পান 
করতে দিয়ে একেবারে আমাদের ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। আমি জানি 
কমলাসীনা লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই কৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিতা। কিন্তু আমি বুঝতে 
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পারি না, কেন লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই কৃষ্ণের মোহে এতই বিমোহিতা। Faw প্রকৃত 
স্বভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়েও তিনি কৃষ্ণের অত্যন্ত অনুরাগী। আমাদের কথা 
বলতে গেলে বলব, আমরা লক্ষ্মীদেবীর চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী। কৃষ্ণ বা তার 
দূতের কাছে আমরা আর প্রবঞ্চিত হতে যাচ্ছি না।” 

বৈষ্ঞবাচার্যদের অভিমত হচ্ছে এই যে, লক্ষ্মীদেবী শ্রীমতী রাধারাণীর অধীন 
এবং তার অংশ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অংশ-প্রকাশ বিষ্ণুমূর্তির মতো শ্রীমতী 
রাধারাণীরও অসংখ্য অংশ-প্রকাশ লক্ষ্মীদেবী রয়েছেন। এই জন্যই লক্ষ্মীদেবী 
সর্বদাই গোগীদের পদমর্যাদায় উন্নীত হবার জন্য আকুল। 

গোপিকা শ্রীমতী রাধারাণী বলতে লাগলেন, “ওহে মূর্খ ভ্রমর, তুমি আমার 
কাছে কৃষ্ণের গুণকীর্তন করছ, আমাকে তুষ্ট করে উপহার পাবার জন্য; কিন্ত 
তোমার এই প্রচেষ্টা Fate) আজ আমাদের কিছুই নেই, আমরা নিঃস্ব। 
আমাদের গৃহ ও পরিবার-পরিজনদের সকলকে ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে এসেছি। 
আমরা কৃষ্ণকে খুব ভালভাবেই জানি, তোমার থেকেও অনেক বেশি চিনি আমরা 
কৃষ্তকে। তাই কৃষ্ণের সম্পর্কে মনগড়া যা-ই তুমি বল না কেন, আমাদের কাছে 
তা হবে সবই পুরানো কথা। সে এখন শহরবাসী, আর অর্জুনের সখা বলেই 
সে এখন সকলের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। এখন তার অনেক সখী আছে 
এবং তার সেই সখীরা নিঃসন্দেহে তার সানিধ্যে খুব আনন্দ অনুভব করছে। 
তাদের উষ্ণ বক্ষলালসাকে কৃষ্ণ তৃপ্ত করায়, তারা সকলেই এখন খুশি। তুমি 
সেখানে গিয়ে কৃষ্ণের গুণকীর্তন কর, তারা হয়ত তুষ্ট হয়ে তোমাকে পুরস্কার 
দেবে। স্তাবকতা করে তুমি শুধু আমাকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছ; এই জন্যই 
তুমি আমার চরণে মাথা নত করেছ, আমার সঙ্গে তুমি যে চালাকি করছ, তা 
আমি ধরে ফেলেছি। আমি জানি, তুমি হচ্ছ শঠদের শিরোমণি কৃষ্ণের একজন 
দূত। তাই তুমি দয়া করে আমার কাছ থেকে যাও। 

“আমি বুঝতে পারছি, দুই পক্ষের মিলন ঘটাতে তুমি সুনিপুণ, কিন্তু তুমি 
জেনে রেখো-_তোমার ওপর আমার কোন আস্থা নেই; তোমার প্রভু ধূর্ত কৃষ্ণকেও 
আমি বিশ্বাস করি না। কৃষ্ণের জন্য আমরা নিজ পতি, সন্তান, স্বজন-পরিবার 
সকলকে ছেড়ে চলে এসেছি, অথচ এই জন্য আমাদের প্রতি কৃষ্ণের কোন 
কৃতজ্ঞতা বোধ পর্যন্ত নেই। সে আমাদের নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে চলে 
গেছে। তুমি কি মনে করছ__তাকে আমরা আবার বিশ্বাস করব কখনো? আমি 
জানি, কৃষ্ণ কিশোরীদের সঙ্গ ছাড়া বেশিদিন থাকতে পারে না। এটাই হচ্ছে 
তার স্বভাব। কৃষ্ণের পক্ষে মথুরাপুরীতে বাস করা কষ্টকর হচ্ছে, কারণ সে 
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এখন আর গ্রামের সরল নির্দোষ গোপবালাদের মধ্যে নেই। অভিজাত পুরনারীদের 
সখীরূপে লাভ করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠছে। তার দৃতরূপে তুমি হয়ত 
এখন এসেছ; কারণ তুমি হয়ত আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাও, আমরা 
সেখানে যাই-_তাই বা কৃষ্ণ চাইছে কেন? শুধু বৃন্দাবন, মথুরাই নয়__সমগ্র 
জগতের রমণীকুলকে প্রলুব্ধ করতে কৃষ্ণের মতো সুনিপুণ আর কে আছে? তার 
অদ্ভুত মোহন হাসি এমনই আকর্ষণীয় এবং তার ভ্রযুগলের নৃত্য এমনই কমনীয় 
যে, স্বর্গ, TS, পাতাললোকের যে কোন রমণীকে তা সম্মোহিত করে তোলে। 
দেবী মহালক্ষ্মীও তার সেবা করবার জন্য ব্যাকুল। বিশ্বের এই সব রমণীদের 
তুলনায় আমাদের স্থান কোথায়? আমরা অতীব তুচ্ছ__একান্তই নগণ্য। 
“কৃষ্ণ নিজেকে খুব বদান্য ব্যক্তি বলে জাহির করছে এবং মহান মুনি-ঝষিরাও 
তার গুণগান করেন। কৃষ্ণ যদি আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়, তা হলেই কৃষ্ণের 
গুণাবলীর পূর্ণ সদ্যবহার হবে, কারণ আমরা সকলেই পতিত, দীন-হীন ও কৃষ্ণের 
কাছে অবহেলিত। দূত, তুমি মন্দভাগ্য, তুমি এক নির্বোধ ভৃত্য মাত্র। 
“কৃষ্ণের হৃদয় কত কঠোর, সে কত অকৃতজ্ঞ, তার অনেক কথাই তুমি জান 
না; শুধু এই জীবনেই নয়, সে পূর্ব জীবনেও এই রকম ছিল। আমাদের পিতামহী 
পৌর্ণমাসীর কাছ থেকে আমরা এই সম্বন্ধে সব কথাই শুনেছি। তিনি আমাদের 
বলেছেন, পূর্ব জীবনে কৃষ্ণ এক ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করেছিল; তার নাম ছিল 
শ্রীরামচন্দ্র। সেই সময় তার সখার শত্রু বালিকে সে ক্ষত্রিয়োচিতভাবে বধ করার 
পরিবর্তে তাকে শিকারীর মতো নিহত করেছিল। শিকারী তার সুরক্ষিত গুপ্ত 
আশ্রয় থেকে পশুকে বধ করে, সামনে যায় না। তাই শ্রীরামচন্দ্রের মতো একজন 
ক্ষত্রিয়ের উচিত ছিল বালির সঙ্গে সম্মুখসমরে যুদ্ধ করা, কিন্তু তার সখার 
প্ররোচনায় সে বালিকে এক গাছের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করে বধ করে। 
এইভাবে সে ক্ষত্রিয়-ধর্ম লঙ্ঘন করেছিল। এ ছাড়া সীতার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে 
রাবণের ভগ্নী শূর্পণখার নাক ও কান কেটে সে তাকে কুৎসিত রমণীতে পরিণত 
করেছিল। শুর্পণখা তার সঙ্গে এক অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিল। তাই 
একজন ক্ষত্রিয় হওয়ায় তার উচিত ছিল শূর্পণখাকে ASS করা; কিন্তু সে এমন 
স্বার্থপর যে, সীতাদেবীকে সে কিছুতেই ভুলতে পারেনি, তাই সে শুর্পণখাকে এক 
কুৎসিত antics পরিণত করেছিল। সে এই ক্ষত্রিয় জীবনের পূর্বে, বামনদেব 
নামে এক ব্রাহ্মণ বালকরূপে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং বলি মহারাজের কাছে ভিক্ষা 
চেয়েছিল। মহাবদান্য বলি মহারাজ তার সর্বস্ব দান করলেও, বামনরূপী কৃষ্ণ 
এক অকৃতজ্ঞ কাকের মতো তাকে বন্দী করে পাতাললোকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। 
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এমনই সে অকৃতজ্ঞ ছিল। আমরা তার সব কথাই জানি। কিন্তু অসুবিধাটা 
হচ্ছে এই যে, এত কঠিন হৃদয় ও নিষ্ঠুর হলেও কৃষ্ণের কথা আলোচনা থেকে 
বিরত হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। শুধু আমরাই নয়, বহু সাধু-সন্তরা 
পর্যন্ত কৃষ্ণের কথা আলোচনায় সর্বদাই মগ্ন থাকেন। এই কৃষ্ণবর্ণ বালকটির সঙ্গে 
আমরা-_গোপবালারা আর কোন বন্ধুত্ব রাখতে চাই না। কিন্তু কিভাবে তার 
কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা এবং চিন্তা থেকে বিরত হওয়া যায়, তা আমরা জানি না।” 

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণতত্ব; এই জন্য তার তথাকথিত নিষ্ঠুর কাজকর্মগুলি তার 
করুণার মতোই আস্বাদনীয়। কোন অবস্থাতেই গোপিকাদের মতো সজ্জন ও 
মহান ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করতে পারেন না। এই জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু 
শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে বলেছেন, “হে কৃষ্ণ, তুমি পরম স্বতন্তর। তুমি 
সর্বতোভাবে স্বাধীন। তাই তুমি আমাকে আলিঙ্গন করতে পার বা তুমি আমাকে 
পদদলিত করতে পার-__তোমার যেমন ইচ্ছা তাই কর। দেখা না দিয়ে তুমি 
আমাকে মর্মাহত করতে পার, তবুও তুমি আমার প্রেমাস্পদ, আমার একমাত্র 
প্রাণনাথ 1” 

গোপিকা শ্রীমতী রাধারাণী বলে চললেন, “আমার মতে কৃষ্ণের কথা শোনা 
উচিত নয়, কারণ তার অলৌকিক লীলাবিলাস-সুধার একবিন্দু কানে যাওয়া মাত্রই 
যে কেউ জড়জাগতিক রাগ-দ্বেষ মুক্ত হয়ে My হয়ে পড়ে এবং বিষয়াসক্তি 
মুক্ত হয়ে সকলের একান্ত প্রিয় গৃহ, পুত্রকন্যা, স্ত্রী ও পরিবার সকল জড়জাগতিক 
আসক্তি ত্যাগ করে। নিঃস্ব হয়ে পড়ায় তার আত্মীয়স্বজন তার প্রতি Bs 
হয়ে পড়ে এবং তার নিজের জীবনেও সুখ থাকে না। তখন মানুষ, অন্যান্য 
জীব বা পাখিরূপেও কৃষ্তকে খুঁজে বেড়ায়। এই জন্যই কৃষ্ণ ও তার দিব্য নাম, 
রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর, বৈশিষ্ট্যাদি তত্বত হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন।” 

গোপিকাশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণবর্ণ সেই শ্তরীকৃষ্ণ-দূতকে বলতে লাগলেন, 
“দয়া করে তুমি আর কৃষ্ণের কথা বলো না। বরং অন্য কোন কথা বলা অনেক 
ভাল। আমাদের তো সর্বনাশ হয়েই গেছে। কালো হরিণী যেমন শিকারীর মধুর 
বংশীধ্বনিতে মোহিত হয়, সেই রকম আমরাও কৃষ্ণের মধুর কথায় মোহিত হয়ে 
বারবার তার দিব্য পদনখ-কিরণকে চিন্তা করছি। আমরা তার সান্নিধ্য লাভের 
জন্য উত্তরোত্তর কামার্ত হয়ে পড়ছি। তাই আমার একান্ত অনুরোধ তুমি আর 
কৃষ্ণের কথা বলো না।” 

বার্তাবহ ভ্রমরের সঙ্গে শ্রীমতী রাধারাণীর এই রকম কথাবার্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের 
বিরুদ্ধে তার অভিযোগ এবং একই সময় শ্রীকৃষ্ণের মধুর কথা থেকে বিরত থাকতে 
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তার অক্ষমতা TS নামে দিব্যোন্মাদনার লক্ষণ। একমাত্র রাধারাণী ও তীর 
পার্ষদদের ক্ষেত্রেই এই দিব্য মহাভাব ব্যক্ত হওয়া সম্ভব। শ্রীল রূপ গোস্বামী 
ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতো মহান্‌ বৈষ্ণবাচার্ষেরা রাধারাণীর এই 
সব “মহাভাবময়ী” কথোপকথনকে কিংকর্তব্যবিমুঢ্তা-রূপ উদ্ঘূর্ণা এবং 
পরস্পরবিরোধী কথোপকথন-রূপ জক্স-প্রতিজল্প বলে বিশ্লেষণ করেছেন। 

রাধারাণীর চরিত্রে উজ্জ্বল ভগবৎপ্রেম লক্ষ্য করা যায়। কথাবার্তার সময় 
ইতস্তত উড়ন্ত ভ্রমরটি অকস্মাৎ রাধারাণীর দৃষ্টির আড়ালে অন্তহিতি হয়ে চলে 
যায়। কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল শ্রীমতী রাধারাণী ক্রন্দন করতে করতে ভ্রমরের সঙ্গে 
কথোপকথনের মাধ্যমে দিব্যোন্মাদনা আস্বাদন করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভ্রমরটি 
অন্তহিত হয়ে চলে গেলে তিনি প্রায় উন্মাদে পরিণত হলেন। তিনি ভাবতে 
লাগলেন, শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে ভ্রমর হয়ত শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে তার 
অভিযোগগুলি তাকে জানাবে। রাধারাণী ভাবলেন, 'অভিযোগগুলি শুনে কৃষ্ণ 
নিশ্চয় খুব দুঃখ পাবে। এইভাবে রাধারাণী আর এক রকম দিব্য ভগবৎপ্রেমে 
ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। 

ইতিমধ্যে ভ্রমরটি ইতস্তত উড়ে এসে আবার রাধারাণীর কাছে উপস্থিত হল। 
রাধারাণী মনে মনে ভাবলেন, ‘দূত বিচ্ছেদকারক বার্তা নিয়ে গেলেও আমার প্রতি 
কৃষ্ণের অনুরাগ এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এমনই অনুরাগ 
যে, আমাকে নিয়ে যাবার জন্য, সে ভ্রমরকে পাঠিয়েছে।' শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যাতে 
তিনি কিছুই না বলেন, এইবার শ্রীমতী রাধারাণী সে বিষয়ে খুবই সতর্ক হলেন। 
এতই সহৃদয় যে, সে তোমাকে আবার আমার কাছে পাঠিয়েছে। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে 
অভিযোগবার্তা তুমি নিয়ে গেলেও, সৌভাগ্যবশত কৃষ্ণ আমার প্রতি এতই সদয় 
ও স্লেহপরায়ণ যে, সে আবার তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছে। হে প্রিয় বন্ধু, 
এখন তোমার যা ইচ্ছা, তা আমার কাছে চাইতে পার। তুমি যা চাইবে, তা 
আমি তোমাকে দেব। কারণ, তুমি আমার প্রতি পরম কৃপা প্রদর্শন করেছ। কৃষ্ণের 
কাছে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তুমি এখন এসেছ, কেননা কৃষ্ণের পক্ষে এখানে 
আসা সম্ভব নয়। কৃষ্ণ যখন লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে প্রেমালিঙ্গনে লীলা-বিলাস করছে, 
তখন তুমি কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে কি উপায়ে আমাকে সাহায্য করবে? যাই হোক, 
তুমি মনকক্ষুপ্ন হয়ো না, কিছু মনে করো না। সেখানে আমার যাওয়া বা তোমাকে 
সেখানে পাঠানোর বিষয় ভুলে যাও। দয়া করে আমাকে বল কৃষ্ণ মথুরায় কিভাবে 
লীলাবিলাস করছে? তার পালকপিতা নন্দ মহারাজ, CVT মা যশোদা, তার 
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গোপসখা ও অভাগিনী গোপসখীবৃন্দ ও আমাদের কথা কি তার কখনো মনে 
পড়ে? আমি নিশ্চিত যে, সে কখনো কখনো আমাদের গুণকীর্তন করে। বিনা 
পারিশ্রমিকে আমরা দাসীর মতো তার সেবা করেছি। তার বাহু ও অঙ্গপ্রত্যঙ্ 
অগুরু সৌরভে পূর্ণ ছিল। সে কি আবার ব্রজে এসে তার বাহুযুগল দিয়ে সাদরে 
আমাদের প্রেমালিঙ্গন দেবে? দয়া করে তুমি কৃষ্ণের কাছে এ সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করো।” 

কাছে দাড়িয়ে থেকে উদ্ধব প্রায় PNG রাধারাণীকে এইভাবে কথা বলতে 
দেখলেন। কিভাবে গোপীরা এমন মহাভাবময় কৃষ্ণচিন্তায় প্রতিনিয়ত নিরত হলেন 
ভেবে উদ্ধব অতীব বিস্মিত হলেন। গোপীদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি বাণী তিনি 
শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে এনেছিলেন। তাদের সান্তনা দানের জন্য এখন উদ্ধব 
গোপীদের তা দিতে ইচ্ছা করলেন। উদ্ধব বললেন, “প্রিয় গোপীগণ, তোমাদের 
মানব-জীবন আজ সার্থক হয়েছে। তোমরা সকলেই লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের 
সর্বোত্তম অন্তরঙ্গ ভক্ত। তাই তোমরা জগতের সকলের উপাস্য। বাসুদেব 
শ্ৰীকৃষ্ণে তোমাদের মন পরমাবিষ্ট; এই জন্য তোমরা ত্রিলোকে সকলের AST! 
তিনিই দান, ব্রত, তপ, হোমাদি বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের একমাত্র 
লক্ষ্য। আবার মন্ত্র জপ, বেদাধ্যয়ন, মন ও ইন্দ্রিয়-সংযমের উদ্দেশ্যও তিনি। 
এইগুলি আত্মোপলব্ধি ও জীবনে পরম সিদ্ধিলাভের কতকগুলি বিবিধ পন্থা। কিন্তু 
বস্তুত এগুলি সবই লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সেবায় যুক্ত হয়, 
একমাত্র তাকে উপলব্ধির জন্যই।” ভগবদ্গীতার অন্তিম উপদেশও এইটি। 
আত্মোপলব্ধির বিভিন্ন পন্থা বর্ণনা করা হলেও, পরিশেষে সব কিছু ত্যাগ করে 
একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে শরণাগত হতেই তিনি সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন। 
কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে শরণাগত হওয়া যায়, তা শিক্ষা প্রদানের জন্যই 
অন্যান্য সকল AeA উদ্দেশ্য। ভগবদৃগীতায় আরও বলা হয়েছে যে, বহু 
জীবন ধরে তপশ্চর্যা ও জ্ঞানানুশীলন করবার পর, একান্তিকভাবে আত্মোপলব্ধির 
পন্থায় রত ব্যক্তিই ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগত হয়। 

গোপীদের জীবনে এই রকম তপশ্চর্যার ফল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত হওয়ায়, Vad 
গোপীদের অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত দেখে পরম সন্তোষ লাভ করলেন। উদ্ধব 
আরও বললেন, “প্রিয় গোপকন্যাগণ, শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে তোমরা যে মনোভাব 
গড়ে তুলেছ, Apres তোমাদের যে অতুলনীয় ভক্তি, তা সর্বশ্রেষ্ঠ মুনি-ঝষিদের 
পক্ষেও সুদুর্লভ। তোমরা জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছ। তোমাদের পরম 
সৌভাগ্য__তোমরা সকলেই মনকে সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট করেছ। একমাত্র 
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ও আত্মীয়-স্বজনকে ত্যাগ করেছ। ANT শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আবিষ্টচিত্ত হওয়ায় 
তোমরা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বপ্রেমিক হয়েছ। জগতের সকলকেই তোমরা প্রীতি 
ও ভালবাসা প্রদান করছ। তোমাদের কৃপায়, তোমাদের এই রকম মহাভাবময় 
কৃষ্ণভক্তি দেখে আমি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান বলে বোধ করছি।” 

শ্রীকৃষ্ণের প্রেরিত বার্তা উদ্ধবের কাছে শুনে গোপীরা নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ 
গৌরবময় কৃষ্তভক্তির প্রশংসা শোনার পরিবর্তে, তারা এ বার্তা শুনতেই আরো 
বেশি আগ্রহী হল। তাদের “মহাভাব'এর প্রশংসায় গোপীরা তুষ্ট হয়নি। শ্রীকৃষ্ণের 
পাঠানো বার্তাটি উদ্ধবের কাছ থেকে শুনতে তারা আরো গভীর আগ্রহ প্রকাশ 
করল। উদ্ধব বললেন, “হে প্রিয় গোপাঙ্গনারা, তোমাদের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ 
কৃষ্গানুরাগিনীদের বার্তা প্রেরণের জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে আমাকে দূতরূপে 
পাঠিয়েছেন। কারণ, আমি শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবক।” 

শ্রীকৃষ্ণের লিখিত বাণীটি উদ্ধব তাদের কাছে দিলেন না। স্বয়ং তিনি বাণীটি 
তাদের পড়ে শোনালেন। সেই বাণী এমনই ভাবগাীর্যে পূর্ণ যে, শুধু গোপীরাই 
নয়, এমন কি শুক্ক-তার্কিক ও জ্ঞানীরাও বুঝতে পারে কিভাবে শুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম 
ভগবানের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে সংযুক্ত। বৈদিক শাস্ত্র থেকে 
আমরা জানতে পারি যে__পপরাস্য শক্তিবিবিধৈব aCe’ অর্থাৎ ভগবানের 
নানাবিধ শক্তি আছে। গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের এতই প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা ছিল 
যে, তাদের উদ্দেশ্যে চিঠি লেখার সময় তিনি খুবই অভিভূত হয়ে পড়েন যার 
ফলে তীর লেখার অক্ষরগুলি পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাই বৃহস্পতির শিষ্য 
তীক্ষ বুদ্ধিসম্পন্ন Gad গোপীদের কাছে চিঠিটি অর্পণ না করে স্বয়ং তাদের পড়ে 
শোনানোই সমীচীন বলে মনে করলেন। 

Cad বলতে লাগলেন__“পরমেশ্বর ভগবান তার লেখা চিঠিতে এই কথাগুলি 
লিখেছেন, হে প্রিয় গোপাঙ্গনারা, যে কোন স্থান, সময় বা অবস্থায় তোমাদের 
সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ সম্ভব নয়, কারণ আমি সর্বত্রই বিরাজমান।” 

ভগবদগীতায় সপ্তম ও নবম উভয় অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণের এই সর্বব্যাপকতা 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অব্যক্ত মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র বিরাজ করেন। সব কিছুই 
শ্ৰীকৃষ্ণে আশ্রিত, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তিনি সব জায়গায় উপস্থিত নন। 
ভগবদৃগীতায় সপ্তম অধ্যায়েও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূমি, জল, আগুন, বায়ু 
ও আকাশ-__এই পাঁচটি স্থূল উপাদান এবং মন, বুদ্ধি ও জড় অহংকার এই তিনটি 
সূক্ষ্ম উপাদান হচ্ছে তার অপরা শক্তি। কিন্তু জীবাত্মা নামে অন্য একটি পরা 
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শক্তিও আছে। জীবাত্মাও সরাসরি ভগবানেরই অংশ। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ পরা 
ও অপরা উভয় প্রকৃতিরই Ger) উপাদান ও নিমিত্ত কারণ রূপে সব কিছুর 
সঙ্গেই তিনি অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত। শুধু গোপীরাই নয়, নিখিল জীবকুল সর্বাবস্থায় 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে YS! কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধে 
গোপীরা সম্পূর্ণভাবে ও সর্বতোভাবে সহযোগিতা করে, অথচ মায়াবিষ্ট হয়ে 
জীবকুল শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে AA! জীবকুল নিজেদের কৃষ্ণসম্পর্কহীন স্বতন্ত্র সত্তা 
বলে বিবেচনা করে। 

এই জন্য কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে বস্তুত শুদ্ধ জ্ঞান উপলব্ধির পরম 
fifa! মন কখনও ভাবনাশূন্য থাকে না। প্রতিনিয়ত আমাদের মন কোন না 
কোনভাবে আবিষ্ট থাকে, আর সেই ভাবনার বিষয় কৃষ্ণশক্তির অন্তর্গত আটটি 
উপাদানের বহির্ভূত নয়। সকল ভাবনা-চিন্তার এই তাত্বিক দিক সম্পর্কে সচেতন 
ব্যক্তিই AWS জ্ঞানবান, এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে শরণাগত হন। জ্ঞানে 
পরম ও চরম সিদ্ধি প্রাপ্তির বিশেষ দৃষ্টান্ত হচ্ছেন গোপীরা। গোপীরা শুধু 
মননশীল নন বা তারা শুধু জল্পনা-কল্পনা করেন না। তাদের মন সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণে 
নিমগ্র। মন শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, যে কেউ চিন্তা, 
অনুভব, কাজ ও ইচ্ছা করে, তাদের শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। কিন্তু 
যে স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে সে তার নিত্য শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ বা স্বরূপ উপলব্ধি করতে 
পারে, তাকে কৃষ্ণভক্তি বা কৃষ্ণভাবনামৃত বলে। যে অবস্থায় কোন মানুষ তার 
নিত্য কৃষ্ণ সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে, পারে না, সেই বিকারপ্রস্ত অবস্থাকে জীবের 
কলুষিত বা মায়িক অবস্থা বলে। গোপার্ঈনারা বিশুদ্ধ ও অপ্রাকৃত জ্ঞানের স্তরে 
অধিষ্ঠিত হওয়ায় তাদের মন ছিল প্রতিনিয়ত কৃষ্ণভাবনার অমৃতে পরিপূর্ণ। যেমন 
আগুন ও বায়ুর মধ্যে বিচ্ছেদ নেই,'ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ ও জীবকুলের মধ্যে 
বিচ্ছেদ নেই। জীবকুল যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়, সেটা তার স্বাভাবিক ও সুস্থ 
অবস্থা নয়। সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় TS গোপবালারা পূর্ণ জ্ঞানের অদ্বয় স্তরে 
অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তথাকথিত জ্ঞানী ও শুষ্ক তার্কিকেরা কখনো কখনো মনে 
করে যে, ভক্তিমার্গ হচ্ছে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য; কিন্তু এই সব জ্ঞানী ও 
তার্কিকেরা যে পর্যন্ত না কৃষ্ঞানুশীলন করে ভক্ত হয়, সেই পর্যন্ত তাদের জ্ঞান 
অপবিত্র ও BAIS থেকে যায়_-এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, 
কৃষ্ণবিরহই হচ্ছে নিত্য কৃষ্ণ-সম্বন্ধের পূর্ণতার সোপান। কিন্তু এই কৃষ্ণবিরহ হল 
একটা ভাবের বিষয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে AWS আমাদের কখনও বিচ্ছেদ হয় 
না। গোপবালারা কখনও শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তত্বগতভাবে বিচার 
করলেও দেখা যাবে, শ্রীকৃষ্ণের থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না। 
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দৃশ্যমান বিশ্বও শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন নয়। “আমার থেকে স্বতন্ত্র কিছুই নয়। 
নিখিল বিশ্ব চরাচর আমাতে আশ্রিত এবং আমার থেকে ভিন্ন নয়। কারণ, সৃষ্টির 
পূর্ব থেকেই আমি বিরাজমান।” বৈদিক শাস্ত্রেই প্রতিপন্ন হয় যে, সৃষ্টির পূর্বে 
একমাত্র নারায়ণ ছিলেন। তখন সহায়ক হিসাবে ব্রহ্মা ছিলেন না, শিবও ছিলেন 
না। নিখিল বিশ্ব গুণময়ী প্রকৃতি দ্বারা নিপুণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্রহ্মা হচ্ছেন 
রজোগুণের অধীশ্বর। ব্রহ্মাকে বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা 
গৌণ সৃষ্টিকর্তা। আদি ও মূল SS হচ্ছেন নারায়ণ। নারায়ণঃ পরোইব্যক্তাৎ_ 
উক্তি দ্বারা শঙ্করাচার্যও এই সত্য দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। নারায়ণ হচ্ছেন এই 
সৃষ্টির অতীত, অপ্রাকৃত তত্ব। 

স্বয়ং বিভিন্ন অবতার রূপে প্রকাশিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস 
করেন। বিশ্ব কৃষ্ণময় ও কৃষ্ণধীন তত্ব, কিন্তু জড়া প্রকৃতিতে তাকে অনুভব করা 
যায় না। জড়া প্রকৃতিকে মায়া বা অবিদ্যা বলা হয়। কিন্তু পরা প্রকৃতিতে 
সর্বাবস্থায় প্রতি পদক্ষেপে কৃষ্ণানুভূতি হয়। গোপবালারা এই পূর্ণ জ্ঞানের সোপানে 
বিশুদ্ধ জ্ঞানের পরম সিদ্ধিতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জড়া প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের অধীন হলেও বা শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীশ হলেও, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এই বিশ্বের 
অতীত, মায়াতীত তত্ব। তাই জীবকুলও ভব-সংসার জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে 
পৃথক। চিন্ময় আত্মার সংযোগের প্রভাবে জড় দেহের বিকাশ সাধন হয়। 
ভগবদৃগীতায় নিখিল বিশ্বকে জীবকুলের মাতা ও Apacs পিতা রূপে গ্রহণ 
করা হয়েছে। পিতা যেমন মাতৃগর্ভে বীজ দান করে গর্ভ সঞ্চার করেন, ঠিক 
সেইভাবে নিখিল জীবকুলকে ভগবান প্রকৃতির গর্ভে দান করেন। কর্মফল অনুযায়ী 
জীব বিভিন্ন জীবদেহ প্রাপ্ত হয়ে জগতে প্রকাশিত হয়। সকল অবস্থাতেই জীবকুল 
মায়াতীত, তারা ভব-সংসার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 

শুধু আমাদের জড় দেহকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সহজেই 
উপলব্ধি করতে পারি যে, আমরা এই দেহরপ পিঞ্জর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ 
দেহাতীত OE! প্রকৃতির তিনটি গুণের সংযোগ ক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি 
দৈহিক ক্রিয়া সম্পাদন হয়ে থাকে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের নানাবিধ শারীরিক 
পরিবর্তন আমরা দেখছি, অথচ আত্মা সব সময় অপরিবর্তিত রয়েছে। জড়া 
প্রকৃতির কার্যে কেউ সৃষ্টি করতে বা ধ্বংস করতে অথবা বাধা দিতে পারে না। 
এইভাবে GAM জড় দেহে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুধুপ্তি নামে তিন অবস্থায় আবদ্ধ 
হয়ে পড়ে আছে। জীবনের এই তিনটি অবস্থাতেই মন ক্রিয়াশীল থাকে। 
স্বপ্নাবস্থায় যা সত্য বলে মনে হয়, জাগরণ অবস্থায় তাই জীবাত্মার কাছে মিথ্যা 
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বলে মনে হয়। এই জন্য সিদ্ধান্ত করা হয়, কোন বিশেষ অবস্থায় জীব যা সত্য 
বলে গ্রহণ করে, অন্য অবস্থায় সেই সত্যকেই সে মিথ্যারূপে গ্রহণ করে। এই 
বিষয়গুলি ae তার্কিক, জ্ঞানী বা সাংখ্য-যোগীদের কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বস্তু। 
সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছবার জন্য সাংখ্য-যোগীদের কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছসাধন করতে 
হয়। সাধারণত তারা ইন্দ্রিয়সংযম ও বৈরাগ্য অনুশীলন করে। 

জীবনের অন্তিম লক্ষ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এই সব বিভিন্ন পন্থাগুলিকে নদীর 
সঙ্গে তুলনা করা হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম উৎসরূপ সাগর। নদীগুলি যেমন 
সাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইভাবে সব রকম জ্ঞানানুশীলনের লক্ষ্যও 
শ্রীকৃষ্ণই। বহু বহু জীবনের প্রয়াসের পর যখন কেউ বাস্তবিক কৃষ্ণোন্মুখ হয়, 
তখনই তার জীবন সার্থক হয়, তখন সে সাফল্য অর্জন করে। শ্রীকৃষ্ণ 
ভগবদৃগীতায় উপদেশ দিয়েছেন__র্রেশোহধিকতরভেষাম্‌__সকলে বিভিন্ন পন্থায় 
আমাকে উপলব্ধির প্রয়াস করছে, কিন্তু যাদের পন্থা ভক্তি-সম্পর্কহীন তাদের পথ 
ও প্রয়াস অত্যন্ত ক্রেশদায়ক। ভক্তিযোগ অনুশীলন ছাড়া শ্রীকৃষ্ণকে অনুভব করা 
যায় না। 

ভগবদ্গীতায়, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি__এই তিনটি যোগ পন্থার বর্ণনা করা 
হয়েছে। যারা কর্মফলে অত্যন্ত আসক্ত, তাদের ভক্তি-উন্মুখী কার্যে নিযুক্ত হওয়ার 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যারা নিষ্ফল শুষ্ক তর্কে আসক্ত, তাদেরও ভগবস্তুক্তি 
লাভের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কর্মযোগ ও সাধারণ কর্ম এক নয় এবং 
জ্ঞানযোগ ও জ্ঞান এক নয়। ভত্ত্যা মাম্‌ অভিজানাতিহ_ পরিশেষে ভগবদৃগীতায় 
ভগবানের এই উক্তি অনুসারে__একমাত্র ভগবৎসেবার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্কে উপলব্ধি 
করা যায় বলে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। গোপীরা ভগবৎসেবায় পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন কারণ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া তারা আর কিছুই জানতে চাননি। 
যাস্সিনেব বিজ্ঞাতে সবর্মেব বিজ্ঞাতং ভবস্তি__এই বেদবাক্যই তা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন 
করছে। এই বাণীর অর্থ হচ্ছে__শুধু কৃষ্ণ উপলব্ধি হলে অন্যান্য সমস্ত তত্বজ্ঞানই 
আপনা হতে লাভ হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ আরও লিখেছেন, “তোমাদের অদয়-জ্ঞান লাভের আর প্রয়োজন নেই। 
কারণ, জীবনের শুরুতেই তোমরা আমাকে ভালবাসতে অনুশীলন করেছ।” যারা 
ভববন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করে, তাদের অদ্বয়জ্ঞান লাভ প্রয়োজন। কিন্তু যে 
কৃষ্ণানুশীলন করছে, সে ইতিমধ্যেই মুক্তির তরে অধিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এই জন্য 
ভগবদৃগীতায় বর্ণনা করা হয়েছে, A অনন্য ভগবৎ-ভজনে নিযুক্ত, সে ইতিমধ্যেই 
সংসার মুক্তির সোপানে অধিষ্ঠিত বলে বিবেচিত হয়। গোপাঙ্গনারা প্রকৃতপক্ষে 
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কোন সংসার জ্বালা অনুভব করতেন না, কিন্তু তারা সব সময়ই কৃষ্ণবিরহ অনুভব 
করতেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ তার লেখা বার্তায় জানিয়েছেন, “হে প্রিয় সুন্দরীগণ, 
আমার প্রতি তোমাদের এই অত্যুজ্জ্বল প্রেমকে প্রগাঢ় করবার উদ্দেশ্যেই আমি 
তোমাদের কাছ থেকে দূরে রয়েছি। যাতে তোমরা প্রতিক্ষণ আমার চিন্তায় নিমগ্ন 
থাক__তাই আমি এ কাজ করেছি।” 

গোপিকারা ভগবৎচিন্তার পরম সিদ্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত। ভক্তিপূর্ণ ভগবৎ- 
সেবার চেয়ে যোগীরা সাধারণত ধ্যান ক্রিয়ায় আরও অনুরাগী; কিন্তু তারা জানে 
না যে, ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ দ্বারাই যোগানুশীলনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়। 
গোপবালাদের প্রদর্শিত পথে সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন থাকাই হচ্ছে সর্বোত্তম 
যোগ সাধন, এবং তা ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। গোপাঙ্গনাদের মানসিকতা 
সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন সব চেয়ে বিজ্ঞ। প্রিয়তম বা কান্ত যখন দূর দেশে অবস্থান 
করে, তখন একজন নারী তার চিন্তায় গভীরভাবে আবিষ্ট থাকে, কিন্তু প্রিয়তম 
কাছে থাকলে নারীর মন তেমন তার চিন্তায় বিভোর হয় না। গোপিকাসুন্দরীদের 
আচরণ ও কৃষ্তভক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ভগবদ্তক্তি শিক্ষা দিতে চান। 
গোপীদের মতো যারা সর্বক্ষণ কৃষ্তভাবনায় আবিষ্ট চিত্ত, তারা নিঃসন্দেহে শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমল প্রাপ্ত হবে। 

ভগবৎবিরহে যে কৃষ্তভজন পন্থা, সেই বিপ্রলন্ত পদ্ধতিতে ভগবদ্তজন শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ষড়্-গোস্বামীরাও গোপীভাবে 
বিপ্রলভ্তময়ী কৃষ্ণোপাসনা শিক্ষা দিয়েছেন। গোস্বামীদের ভজন সন্বন্ধে 
শ্রীনিবাসাচার্যের বন্দনায়, এই বিষয়ে খুব স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
শ্রীনিবাসাচার্য তার এই বন্দনায় লিখেছেন যে, ষড়-গোস্বামীরা গোপীভাবে নিমগ্ন 
হয়ে দিব্য ভগবৎ সেবানন্দ-সি্ধুতে সর্বদা নিমগ্ন থাকতেন। যখন তারা বৃন্দাবনে 
থাকতেন, তখন তারা উচ্চৈঃস্বরে বলতেন, “হে কৃষ্ণ, তুমি কোথায়?” হে 
গোপিকাসুন্দরীরা, তোমরা কোথায়? হে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী, তুমি 
কোথায়?” এইভাবে তাদের ডেকে ডেকে তীরা অন্বেষণ করতেন। তারা কখনও 
বলেননি, “আমরা এখন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছি, আমাদের জীবনব্রত 
সফল হয়েছে, আমাদের লক্ষ্য পূর্ণ হয়েছে! 

তাদের জীবনের লক্ষ্য, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের দর্শন লাভের মনোবাঞ্ছা বা GATS, 
সর্বদা অপূর্ণই রয়ে গেছে। তারা শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ কখনও পাননি। 
রাসলীলার সময় যে সব গোপীরা রাসনৃত্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যোগদান করতে 
পারেননি, শুধু কৃষ্ণচিন্তা করেই তারা তাদের দেহকে বিসর্জন দিয়েছিলেন। 
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বিপ্রলন্তভাবে কৃষ্ণভাবনায় তন্ময়তাই শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল প্রাপ্তির সর্বোত্তম পদ্থা। 
শ্রীকৃষ্ণের নিজের বিবৃতির মাধ্যমেই গোপিকাসুন্দরীরা বিপ্রলস্তময়ী ভগবন্তক্তির 
প্রগাঢ়তা সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলেন। তারা প্রকৃতপক্ষে কৃষ্গেপাসনার অপ্রাকৃত 
অনুভূতি লাভ করেছিলেন এবং এইভাবে তারা দিব্যোন্াদনাময় মহাভাবে বিভোর 
ছিলেন। 

ব্রজসুন্দরীরা তখন বলতে লাগলেন, “আমরা শুনেছি প্রতিনিয়ত যাদবদের 
উৎপীড়নকারী রাজা BAS বধ করা হয়েছে; ROA এই মৃত্যুবার্তা আমাদের 
_ কাছে এক শুভ সংবাদ। তাই আমরা আশা করি, ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণকারী 
শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যদুকুলের সকলেই পরম সুখী। প্রিয় উদ্ধবজী, মথুরার বিদুষী 
পুরনারীদের সান্নিধ্যে অবস্থানকালে কখনো কখনো আমাদের কথা কি কৃষ্ণের মনে 
পড়ে। আমরা জানি মথুরাপুরীর নারীরা কেউ গ্রাম্য বালিকা নয়__তারা সকলেই 
যেমন faa, তেমনি সুন্দরী। পুরনারীদের হাস্যময়ী সলজ্জ দৃষ্টি ও অন্যান্য 
রমণীয়ভাব নিশ্চয়ই FACS অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। আমরা খুব ভালভাবেই জানি 
যে, সুন্দরীদের ভাব-ভঙ্গি কৃষ্ণের অতীব প্রিয়। তাই মনে হয়, কৃষ্ণ এখন মথুরার 
পুরনারীদের রূপে আসক্ত ও মুগ্ধ হয়ে পড়েছে। প্রিয় উদ্ধবজী, অন্যান্য সুন্দরীদের 
সান্নিধ্যে অবস্থানের সময়, আমাদের কথা কৃষ্ণ কি এখনও মনে করে? কৃপা 
করে আমাদের বলুন।” 

অন্য একজন গোপবালা জিজ্ঞাসা করলেন, “কুমুদিনী কুসুমের সৌরভ ভরা 
চন্দ্রালোকে যখন বৃন্দাবন অপূর্ব সুন্দর হয়ে উঠেছিল, সেই মধুর রাতের কথা 
কৃষ্ণের কি মনে পড়ে? নূপুরের ধ্বনি-পূর্ণ পরিবেশে কৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে রাসলীলা 
করছিল, তখন আমরা পরস্পর মধুর বাক্যালাপ করেছিলাম। সেই মধুর রাতের 
কথা কৃষ্ণের স্মরণ হয় কি? সেই মধ্যামিনীর কথা স্মরণ হলে আমরা গভীর 
বিরহ অনুভব করি, কৃষ্ণের বিরহে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি, আমাদের দেহ যেন 
তখন দগ্ধ হতে থাকে। দাবানল নির্বাপিত করবার জন্য যেমন আকাশে মেঘের 
আবির্ভাব হয়, সেই রকম আমাদের সে জ্বালা শান্ত করতে কৃষ্ণও বৃন্দাবনে ফিরে 
আসার প্রস্তাব করেছে।” 

অন্য এক গোপী বললেন, “কংসারি কৃষ্ণ তার শত্রু বধ করেছে; যুদ্ধে বিজয়ী 
হয়ে কৃষ্ণ এখন কংসের রাজ্য লাভ করেছে। ইতিমধ্যে সে হয়ত রাজকন্যাকে 
বিবাহ করে, স্বজন ও বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে সুখে জীবন উপভোগ করছে। তাই 
সে এখন বৃন্দাবনের গ্রাম্য পরিবেশে আসবে কেন?” 

অপর এক গোপিকা বললেন, “শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, লক্ষ্মীপতি, 
মাধব; সে হচ্ছে আত্মারাম। আমরা ব্রজবালা বা মথুরার পুরসুন্দরী, কারো সঙ্গেই 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


কৃষ্ণ কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন মনে করে না। কৃষ্ণ হচ্ছে অন্তর্যামী; এখানে 
বা অন্যত্র, কোথাও কারো সাথে কৃষ্ণ কোন সম্বন্ধই রাখে না।” 

গোপীদের মধ্যে আর একজন বলতে লাগলেন, “বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আবার 
আগমনের আশা করা সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। বরং নৈরাশ্যের মধ্যেই আমাদের 
খুশি হওয়া উচিত। এমন কি বারবনিতা পিঙ্গলাও বলেছিল, নৈরাশ্যেই পরম 
সুখ। এই সব কথা জানা সত্ত্বেও, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের প্রত্যাগমনের আশা ত্যাগ 
করা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন। যিনি অকাম, লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই যার বক্ষলগ্না, 
সেই কৃষ্ণের সঙ্গে নির্জনে মধুর বাক্যালাপ কে ভুলতে পারে? প্রিয় উদ্ধব, এই 
ব্ৰজ কালিন্দী-পুলিন, গাভী ও বনভূমিতে পূর্ণ। এখানে ব্রজবাসীরা কৃষ্ণের মধুর 
মুরলীধ্বনি শোনে। অগ্রজ বলরামকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে 
কৃষ্ণ ব্রজের ভাব আস্বাদন করে। এইভাবে ব্রজের মধুময় পরিবেশে কৃষ্ণ-বলরামের 
স্মৃতি সর্বদাই আমাদের মনে জেগে ওঠে। ভাগ্যলক্ষ্মীর নিবাস, শ্রীকৃষ্ণের চরণচিহ্‌ 
বৃন্দাবনে থাকলেও, PARTS তা আমাদের সহায়ক নয়।” 

গোপিকারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করে আরও বললেন যে, বৃন্দাবন আজও 
এশ্বর্য ও সম্পদে Af) জড়জাগতিক উপকরণের কোন অভাবই নেই এখানে। 
এত সব সম্পদ ও aed বৃন্দাবন পরিপূর্ণ হওয়া সত্বেও, গোপবালারা কৃষ্ণ ও 
বলরামকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। 

“কৃষ্ণের মনোহর গতি, মধুর হাস্য-কৌতুকময় কথাবার্তা তার অতুলনীয় 
রূপলাবণ্য প্রতিনিয়ত আমরা স্মরণ করছি; কৃষ্ণের মধুর ব্যবহারে আমরা সকলেই 
নিজেদের কথা ভুলে গেলেও তাকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। আমরা 
সর্বদাই কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই বলে প্রার্থনা করছি, হে নাথ, হে রমাপতি, হে 
ব্রজেশ্বর, হে আর্তিনাশন! আমরা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়েছি, তাই কৃপা করে তুমি 
আবার বৃন্দাবনে ফিরে এসে আমাদের উদ্ধার কর!” 

কৃষ্ণ-বিরহে গোপিকা-সুন্দরীদের এই দিব্যোন্মাদনা উদ্ধব পুঙ্থানুপুজ্বভাবে পরীক্ষা 
করলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দিব্য-লীলাবিলাস সমূহ বারবার পুনরাবৃত্তি করাই সমীচীন 
বলে মনে করলেন। বিষয়ীরা জড় জগতে বিষয়-বিষানলে সর্বদা দগ্ধ হচ্ছে, আর 
গোপিকারাও দিব্য কৃষ্ণবিরহানলে দগ্ধ হচ্ছেন। গোপীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
কোপানল জড়জাগতিক বিষয়ানল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। গোপীরা সর্বদাই 
কৃষ্ণসান্নিধ্য কামনা করছেন, আর বিষয়ীরা জড়জাগতিক ভোগসুখ কামনা করছে। 

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর লিখেছেন, গোপবালকেরা চক্ষু নিমীলিত করা 
মাত্র দাবানলের গ্রাস থেকে শ্রীকৃষ্ণ মুহূর্তেই তাদের জীবন রক্ষা করেন। তাই 
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গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা 


উদ্ধব গোপীদের উপদেশ দিলেন যে, কৃষ্ণ-সান্নিধ্যের সুচনা থেকে গোপীরা চক্ষু 
নিমীলিত করে শ্রীকৃষ্ণের সকল লীলাসমূহ ধ্যান করলে, তাদের কৃষ্ণবিরহ-তাপ 
প্রশমিত হবে। প্রকাশ্যে উদ্ধবের কাছে কৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণ করবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ 
গোপীদের দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হতেন, আর অন্তর্দ ষ্টিতে গোপীরা মনে মনে এ 
কৃষ্ণলীলা সমূহ স্মরণ করতেন। উদ্ধবের উপদেশ থেকে গোপীরা হৃদয়ঙ্গম 
করেছিলেন যে, তারা কৃষ্ণসানিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন নন। গোপীরা প্রতিনিয়ত যেমন 
কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থাকতেন, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ প্রতিক্ষণ গোপীদের চিন্তায় আবিষ্ট 
থাকতেন। 

শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও উদ্ধবের উপদেশাবলী আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে গোপীদের 
উদ্ধার করেছিল। গোপীরা উদ্ধবের কৃপাশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন। কার্যত উদ্ধব 
গোপিকা-সুন্দরীদের সদ্গুরুর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, আর গোপবালারাও 
উদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণের মতোই সাদরে উপাসনা করেছিলেন। প্রামাণ্য শাস্ত্রে নির্দেশ 
হচ্ছে-_সদ্গুরু পরমেশ্বর ভগবানের মতোই উপাস্য ও পূজ্য, কারণ তিনি 
ভগবানের প্রিয়তম ও অন্তরঙ্গ সেবক এবং সকল মহান্‌ বৈষ্ণবাচার্যেরা স্বীকার 
করেন যে, সদ্গুরু হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাদের 
সঙ্গেই রয়েছেন এই উপলব্ধি করে, গোপাঙ্গনাদের দিব্য কৃষ্ণবিরহ-তাপের উপশম 
হল। হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তারা আন্তরিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য স্মরণ 
করলেন, আর প্রকাশ্যে চুড়ান্ত উপদেশের মাধ্যমে Gar গোপিকাদের 
কৃষ্ণোপলন্ধিতে সাহায্য করলেন। 

শাস্ত্রে ভগবানকে অধোক্ষজ বলে অভিহিত করা হয়েছে, যার অর্থ__পরমেশ্বর 
ভগবান হচ্ছেন সকল জড় ইন্দ্রিয়ের অগোচর। শ্রীকৃষ্ণ সকল জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতির 
অতীত হলেও, তিনি সকলের হৃদয়েই রয়েছেন। একই সময় সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে 
তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। শ্রীমভাগবতে বর্ণিত উদ্ধবের সান্নিধ্যে গোপীদের দিব্যভাব 
পরীক্ষার মাধ্যমেই অদ্ধয়-তত্বের তিনটি রূপ- পরমেশ্বর ভগবান, অন্তর্যামী পরমাত্মা 
ও সর্বব্যাপী Tae উপলব্ধি করা যায়। 

শ্রীনিবাসাচার্য বলেছেন, ষড় গোস্বামীরা সর্বদাই কৃষ্ণবিরহমগ্া গোপীভাবামৃতে 
নিমগ্ন ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও গোপীদের পরমোজ্জ্বল কৃষ্তভজন পন্থারই 
উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও নির্দেশ দিয়েছেন, শুদ্ধ বৈষ্ণবের 
কাছ থেকে গোপীদের কৃষেগ্রপাসনার পদ্ধতি যে শ্রবণ করবে ও তাদের উপদেশ 
পালন করবে, সে ভগবন্তক্তির পরম সোপানে অধিষ্ঠিত হয়ে বিষয়ভোগ-তৃষ্ণা 
রূপ ‘কাম’ বাসনা পরিত্যাগ করতে সক্ষম হবে। 


Diese ২৮ ৪৩৩ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


উদ্ধবের উপদেশ শ্রবণ করে গোপীদের হৃদয়ের তাপ প্রশমিত হয়েছিল, তীরা 
উদ্ধবকে আরও কয়েকদিন বৃন্দাবনে অবস্থান করতে অনুরোধ করেছিলেন। Tad 
গোপীদের প্রস্তাবে রাজী হয়ে শুধু কয়েক দিনই নয়, কয়েক মাস তাদের সঙ্গে 
অতিবাহিত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা ও অপ্রাকৃত বাণী স্মরণে Gad 
গোপীদের সর্বদাই নিযুক্ত রেখেছিলেন আর গোপীরা অনুভব করছিলেন যেন তীরা 
প্রত্যক্ষভাবে কৃষ্ণসানিধ্যে রয়েছেন। Cad যখন বৃন্দাবনে অবস্থান করছিলেন, তখন 
ব্রজবাসীরা সকলেই তীর সান্নিধ্য উপভোগ করছিল। কৃষ্ণকথা আলোচনা করে 
তাদের দিনগুলি মুহূর্তের মধ্যে অতিবাহিত হত। যমুনাপুলিন, নানাবিধ বৃক্ষ, ফুল, 
ফল, গোবর্ধন পর্বত ও গহুর শোভিত বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ধব 
কৃষ্ণলীলাসমূহ বর্ণনায় অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন। ব্রজবাসীরা যেমন কৃষ্ণসঙ্গসুখ 
উপভোগ করত, উদ্ধবের সান্নিধ্যও তারা তেমনি উপভোগ করেছিল। 

Cat গোপীদের মনোভাব দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কারণ তারা সম্পূর্ণভাবে 
শ্রীকৃষ্ণ আসক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের জন্য গোপীদের উৎকণ্ঠা দেখে Wad Fae 
প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তিনি গোপিকাদের সম্রদ্ধ প্রণাম জানাতে শুরু 
করেন এবং তাদের দিব্য গুণাবলীর প্রশংসায় এই গীত রচনা করেছিলেন__নিখিল 
জীব-জগতে মনুষ্য-জীবন প্রাপ্তদের মধ্যে একমাত্র গোপিকারাই জীবনের লক্ষ্যে 
পরমোত্কর্ষতা লাভ করেছেন। তাদের ভাবনা সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে 
আবিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ যিনি মুক্তিদাতা স্বয়ং মুকুন্দ, মুনি-খষিরা তার সেই চরণকমল 
ধ্যানে আবিষ্ট হতে প্রয়াসী, কিন্তু গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পরম প্রিয় কান্তরূপে 
গ্রহণ করে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হতে অভ্যস্ত হয়েছেন। গোপীরা 
যোগ অনুশীলনের ওপর নির্ভরশীল নন। সিদ্ধান্ত এই যে, যারা গোপীদের 
মনোভাব প্রাপ্ত হয়েছে, তাদের উপনয়ন সংস্কার, ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্মগ্রহণ, 
এমনকি লোকপতি ব্রহ্মারূপেও জন্মগ্রহণের প্রয়োজন নেই! 

ভগবদূ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি উদ্ধব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বলেন- শুদ্র 
বা অন্ত্জ যে কেউ জীবনের অন্তিম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত 
হলে, সে নিশ্চয় পরমগতি প্রাপ্ত হবে। সারা বিশ্বে গোপীরা আদর্শ ভক্তির দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন। এইভাবে প্রতিনিয়ত কৃষ্ণচিন্তায় মগ্ন থেকে, গোপাঙ্গনাদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে পারমার্থিক জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য লাভ করা যায়। এই 
গোপবালারা কোন উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি। গোপগৃহে 
তাদের জন্ম। তবু তারা পরমোজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ ঘটিয়েছেন। আত্মোপলব্ধি 
বা ভগবদ্নুভূতি লাভের জন্য উচ্চকুল বা উচ্চবংশে জন্ম গ্রহণের দরকার নেই; 


৪৩৪ 


গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা 


কেবল উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন। কৃষ্ণভাবনামূতে সিদ্ধি লাভের 
উদ্দেশ্যে সর্বদা শ্রীতিময়ী কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন গুণাবলী প্রয়োজন নেই। 
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অখিল রসামৃতসিন্ধু, পরমামৃত। কৃষ্তানুশীলনের ফলে, অমৃত 
আস্বাদন হয়। জ্ঞাতসারেই হোক্‌ বা অজ্ঞাতসারেই হোক কৃষ্ণানুশীলন ফলপ্রসূ 
হবেই। জন্মস্থান পরিচয় যাই হোক্‌ না কৃষ্ণ্ানুশীলন মাত্রই যে কেউই শ্রীকৃষ্ণের 
অফুরন্ত কৃপা প্রাপ্ত হবে-_এতে কোন সন্দেহ নেই। গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করা 
সত্বেও গোপবালারা শ্রীকৃষ্ণের যে পরম কৃপা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এমন কি লক্ষ্মীদেবী 
স্বয়ং তা লাভ করতে পারেননি; কমলাবর্ণা স্বর্গের অন্সরারাও ভগবানের সেই রকম. 
প্রসাদ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। গোপীদের ভাগ্য অপরিসীম, রাসলীলার সময় 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বাহু দ্বারা তাদের প্রেমালিঙ্গন দান করেন, তাদের বদনে চুম্বন করেন। 
নিঃসন্দেহে একমাত্র এই গোপিকারা ছাড়া ব্রিজগতে কোন রমণীর ভাগ্যে এইরকম 
ভগবৎ কৃপা লাভ সম্ভব হয়নি। 

উদ্ধব গোপীদের কৃষ্ণভক্তির পরাকাষ্ঠা নিরূপণ করে অবনত WITS তাদের 
পদধূলি শিরোদেশে গ্রহণের ইচ্ছা করেছিলেন। তবু গোপীদের কাছে তাদের 
চরণধুলি চাওয়ার দুঃসাহস তীর হয়নি। হয়তো গোপবালারা তাদের চরণধুলি 
উদ্ধবকে দিতে রাজী হতেন না। এই জন্যই গোপীদের অজ্ঞাতসারে তাদের 
চরণরেণুতে অবগাহন করতে Wad বৃন্দাবনের তুচ্ছ wl, লতা-গুল্মাদি হয়ে জন্ম 
নিয়ে থাকতে ইচ্ছা করেছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের অনুরাগ এত প্রগাঢ় ছিল যে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি 
শোনামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বজন, পুত্র, পরিবার, রমণীর লজ্জাধর্ম, মান, সন্ত্রম সব কিছু 
ত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে দাড়িয়ে আছেন, সেইদিকে ধাবিত হতেন। এই সময় 
তারা বন-জঙ্গল, সাধারণ পথঘাট কিছুই বিচার-বিবেচনা করতেন না। তাদের 
অগোচরেই ব্রজের বনভূমির দূর্বা-লতা-গুল্মাদি তাদের চরণরেণুতে অভিষিক্ত হয়ে 
তাদের কৃপাশীর্বাদ লাভ করত। গোপীদের চরণরেণুতে নিজ শিরোদেশ অভিষিক্ত 
করবার দুঃসাহস না করে, উদ্ধব ভবিষ্যতে ব্রজের বনভূমিতে এক তুচ্ছ দূর্বা, লতা 
বা গুল্মাদির জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। কারণ তখন গোপীদের 
চরণধুলিতে অবগাহন করবার সৌভাগ্য লাভ করা সম্ভব হবে। 

শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল শুধু লক্ষ্মীদেবীর উপাস্য নয়, ব্রহ্মা, শিবাদি শ্রেষ্ঠ 
দেবতাদেরও আরাধ্য এবং যা যোগীরাও হৃদয়ে ধ্যান করেন, সেই চরণারবিন্দ 
থেকে শান্তি পেয়েছিলেন, সেই ব্রজসুন্দরীদের অসাধারণ সৌভাগ্য Cad উপলব্ধি 


৪৩৫ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


করেছিলেন। এইভাবে উদ্ধব সর্বদাই গোপীচরণ-রেণুর কৃপায় ধন্য হবার বাসনা 
হৃদয়ে পোষণ করতেন। দিব্য 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' কীর্তন করে গোপবালারা 
ত্ৰিজগতে বন্দিতা হয়েছেন। 
মা যশোদা ও নন্দ মহারাজের কাছে বিদায় নেওয়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। 
গোপীদের বিদায় সন্বর্ধনা লাভ করে, তাদের কাছ থেকে বিদায় ভিক্ষা নিয়ে উদ্ধব 
তার রথে আরোহণ করে মথুরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। 

যাত্রার মুহূর্তে নন্দ মহারাজ ও মা যশোদার নেতৃত্বে ব্রজবাসীরা সকলে উদ্ধবকে 
শুভ বিদায় জানাতে এসে ব্রজের মূল্যবান নানাবিধ দ্রব্য তাকে উপঢৌকন প্রদান 
করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের সুগভীর অনুরাগ সজল চোখে তারা ব্যক্ত 
করেছিল। তারা সকলেই উদ্ধবের কৃপাশীর্বাদ কামনা করেছিল এবং তারা সকলেই 
শ্রীকৃষ্ণের গৌরবময় লীলাসমূহ সর্বদা স্মরণ করতে, তার চরণারবিন্দে মনকে নিবদ্ধ 
রাখতে, তাদের বাণী কৃষ্ণগুণ কীর্তনে নিয়োজিত করতে, তাদের শরীর শ্রীকৃষ্ণকে 
প্রণাম জানাতে এবং প্রতিক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ করতে তারা অভিলাষ 
করেছিল। 

ব্রজবাসীদের এই প্রার্থনা ভগবৎ অনুভূতির চরম পরাকাষ্ঠা। ভগবৎ উপলব্ধির 
এই পন্থা অতি সরল-_কৃষ্ণ-পদারবিন্দে মনকে নিবিষ্ট করে, অন্য কোন কথা 
আলোচনা না করে, কেবল কৃষ্ণকথা প্রতিক্ষণ বলা এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবায় দেহকে 
নিযুক্ত রাখা । বিশেষভাবে এই মানব জীবনে প্রাণ, সম্পদ, বাক্য ও বুদ্ধি__সবই 
ভগবৎসেবায় নিয়োগ করা কর্তব্য। এই রকম ভগবৎসেবার মাধ্যমেই মানব 
জীবনের পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়__সকল বৈষ্ণবাচার্য ও মহাজনদের এটাই 
চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। 
ইচ্ছায় আমরা জগতে যে কোন স্থানে জন্ম লাভ করতে পারি। কিন্তু তার কোনই 
গুরুত্ব নেই; কেননা আমাদের একান্তিক প্রার্থনা এই যে, আমরা যেন সর্বক্ষণই 
শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত থাকি।” শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত কখনো স্বর্গলোক প্রাপ্তি কামনা 
করেন না বা এমন কি বৈকুণ্ঠ বা গোলোক বৃন্দাবনও লাভ করতে চান না, কারণ 
তিনি কখনো আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি কামনা করেন না। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ বা নরক 
উভয় স্থানকে সমজ্ঞান করেন। তীর কাছে কৃষ্ণবিহীন whe নরকতুল্য; আর 
শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে নরকও ভগবদ্ধামে পরিণত হয়। 

ব্রজের শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তদের পর্যাপ্ত আরাধনা ও উপাসনা করবার পর উদ্ধব তীর 
প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দেখবার জন্য মথুরায় ফিরে গেলেন। Cad সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ও 
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গোপীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা 
বলরামকে অবনত মস্তকে প্রণাম জানিয়ে ব্রজবাসীদের অত্যুজ্্বল ভগবদ্তক্তিময় 


জীবনকথা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব ও পিতামহ 
উপ্রসেনকে Cad ব্রজবাসীদের সকল উপহারগুলি প্রদান করলেন। 


ইতি__-“লীলা পুরযোতম শ্রীকৃষঃ” গ্রন্থের 'গোপীদের কাছে শ্রীকৃষেণ্র বার্তা’ 
নামক সওচতারিংশতি অধ্যায়ের SENS তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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অষ্টচত্বারিংশতি অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তদের তুষ্ট করেন 


কয়েক দিন ধরে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের কাছ থেকে তীর বৃন্দাবন পরিভ্রমণের বিশদ 
বিবরণ শুনলেন, শ্রীকৃষ্ণের পিতা-মাতা নন্দ-যশোদা, গোপিকা ও গোপকুমারদের 
অবস্থার কথাও শুনলেন। তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের বার্তা প্রদান করে এবং তার 
পাঠানো উপদেশের মাধ্যমে উদ্ধব তাদের সান্ত্বনা প্রদান করতে পেরেছেন জেনে 
শ্রীকৃষ্ণ খুবই সন্তুষ্ট হলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ তারপর কুজ্জার গৃহে যেতে মনস্থ করলেন। তিনি যখন মথুরায় প্রবেশ 
করেছিলেন, তখন চন্দন অর্পণ করে Pal তাকে তুষ্ট করেছিল। তাই 
ভগবদৃর্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই ভক্তকে তুষ্ট করবার চেষ্টা 
করেন এবং ভক্তও শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করবার চেষ্টা করে। ভক্ত যেমন মনেপ্রাণে 
শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করে, ঠিক তেমনই শ্রীকৃষ্ণও ভক্তের কথা চিন্তা করেন। 
এক সুন্দরী বারবনিতায় পরিণত হয়ে Fer চেয়েছিল, শ্রীকৃষ্ণ তার গৃহে আসুন। 
তা হলে সে শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করে গ্রহণ করতে পারবে ও নিজের মনের 
মতো করে তার পূজা করতে AAA! বারবনিতারা সাধারণত জনগণের ভোগের 
জন্য তাদের দেহ দান করে খরিদ্দারদের তুষ্ট করবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই 
বারবনিতা FS শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করবার জন্য বস্তুত কামমোহিত হয়ে উঠেছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন কুজ্জার গৃহে যেতে চেয়েছিলেন, তখন কিন্তু তার ইন্দ্রিয়তর্পণের কোন 
ইচ্ছা ছিল না। চন্দন প্রদান করে SST ইতিমধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের ইন্দরিয়তৃপ্তি সাধন 
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করেছিল। কুজার ইন্ড্রিয়কে তৃপ্ত করবার অছিলায়, শ্রীকৃষ্ণ তার গৃহে যেতে মনস্থ 
করেন। তবে তীর নিজ সুখের জন্য নয়, কুজ্ঞাকে শুদ্ধ ভগবদ্তক্তে পরিণত করবার 
উদ্দেশ্যেই তিনি এই কাজ করেছিলেন। সহস্র সহস্র লক্ষ্মীরা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের 
সেবা করছেন-_তাই বারবনিতার কাছে গিয়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করবার কোনই প্রয়োজন 
তার নেই। কিন্তু সকলের প্রতি করুণাপরবশ হওয়ায়, তিনি কুজ্জার গৃহে যেতে 
মনস্থ করেন। কথায় বলে, অসাধু ব্যক্তির গৃহাঙ্গনে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক দানে চন্দ্র 
কখনো কার্পণ্য করে না। কামার্ত হয়ে, Fa হয়ে, ভয়ে ভীত হয়ে বা শুদ্ধ 
ভগবদ্তক্তিতে আপ্লুত হয়ে,__যেভাবেই একজন কৃষ্ণসেবা করুক না কেন, তিনি 
তাকে অপ্রাকৃত কৃপা দানে কখনো পরাত্মুখ হন না। শ্রীচৈতনা-চারিতামূতে উল্লেখ 
আছে, কেউ যদি কৃষ্ণসেবা করবার সময় তার কামলালসাও চরিতার্থ করতে চায়, 
তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে এমনভাবে পরিচালনা করেন, যাতে সে তার কামলালসা 
ত্যাগ করে, সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে, সর্বদা ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত হয়। 

পূর্ব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে উদ্ধবসহ শ্রীকৃষ্ণ কুজার গৃহে আগমন 
করেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন কুজা তার বাড়িটিকে এমনভাবে 
সাজিয়েছে, যা মানুষের কামলালসাকে উদ্দীপিত করে তোলে। এই থেকে বোঝা 
যায়, সেখানে অনেক নগ্ন প্রতিকৃতিও ছিল; তার উপর ছিল মুক্তামালায় শোভিত 
পতাকা ও সামিয়ানা, আর সেই সঙ্গে আরামপ্রদ শয্যা ও সুকোমল ব্যাসাসন। 
বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যে সুরভিত প্রতিটি ঘর ছিল ফুলমালায় সুশোভিত ও দীপালোকে 
আলোকিত। 

যখন কুজা দেখল, তার বাড়িতে আসবার প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ 
এসে উপস্থিত হয়েছেন, সে তখনি তাকে সাদর অভ্যর্থনার জন্য তার আসন ছেড়ে 
উঠে দীড়াল। গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে তার সকল সখীদের সঙ্গে নিয়ে 
সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। বসবার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে একটি সুন্দর 
আসন দিয়ে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী সে তার পূজা করল। কুজ্জা ও তার 
সখীরা উদ্ধবকেও সেইভাবেই অভ্যর্থনা করল, কিন্তু তুলনামূলকভাবে উদ্ধব 
শ্রীকৃষ্ণের সমশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, তাই তিনি ভূমিতেই আসন গ্রহণ করলেন। 

এই রকম পরিস্থিতিতে অন্য কেউ যেমনটি করে, ঠিক সেইভাবেই, কোন সময়. 
নষ্ট না করে, শ্রীকৃষ্ণ কুজ্জার শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। ইতিমধ্যে Fal স্নান 
করে, দেহে চন্দন লেপন করে এবং মূল্যবান রত্বালঙ্কার ও ফুলমালায় ভূষিত 
হয়ে তান্বূল ও অন্যান্য উত্তেজক আসবাদি আহাৰ্য গ্রহণ করল এবং সুগন্ধি দ্রব্যে 
দেহ সিঞ্চিত করে, হাস্যযুক্ত ও চঞ্চল দৃষ্টিতে নারীসুলভ লঙ্জাবশত মনোরম 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ভঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণ তথা সৌভাগ্যলক্ষ্মীপতি মাধবের সামনে এসে উপস্থিত হল। 
Fas তীর খুব কাছে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে শ্রীকৃষ্ণ তার কঙ্কণ শোভিত হাতটি 
ধরে গভীর অনুরাগে তাকে টেনে নিয়ে তার পাশে বসালেন। পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বে শুধুমাত্র চন্দন অর্পণ করবার জন্য সকল কৃতকর্মের পাপ থেকে 
মুক্ত হয়ে, কুজ্জা কৃষ্ণ-সানিধ্য উপভোগের সৌভাগ্য অর্জন করল। তারপর কুজ্জা 
শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল গ্রহণ করে, তার উগ্র কামানল জর্জরিত কুচযুগলে তা ধারণ 
করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের সৌরভ আঘ্রাণ করা মাত্রই সে সমস্ত কামনা- 
বাসনা থেকে মুক্ত হল। তার ফলে সে শ্রীকৃষ্ণকে তার দুই বাহু দিয়ে আলিঙ্গনের 
অনুমতি পেয়েছিল এবং সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের বাড়িতে অতিথিরূপে লাভ 
করবার দীর্ঘকালের মনোবাঞ্ছা তার পূর্ণ হল। 

ভগবদৃগীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ না হয়ে, কেউই অপ্রাকৃত 
ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত হতে পারে না। Apacs শুধু চন্দন প্রদান করেই 
FS এইভাবে তীর কৃপা লাভ করেছিল। অন্য কোনভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা 
করবার উপায় সে শেখেনি। এই জন্য তার বৃত্তি দ্বারাই সে Apacs সন্তুষ্ট 
করতে চেয়েছিল। ভগবদূগীতায় প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, ভগবানের সুখের জন্য 
নিজ বৃত্তি দ্বারাও এঁকান্তিকভাবে তীর উপাসনা করা যায়। তারপর Fel শ্রীকৃষ্ণকে 
বলল, “প্রিয় সখা, অন্তত কয়েকদিন আমার সঙ্গে থাক। তুমি ও তোমার 
কমললোচন সখা আমার সঙ্গে থেকে আনন্দ উপভোগ কর। oH আমি 
তোমাকে এখান থেকে যেতে দিতে পারি না। দয়া করে আমার অনুরোধ রাখ।” 

বৈদিক শাস্ত্রাদির উল্লেখ অনুযায়ী, পরমেশ্বর ভগবানের বহুবিধ শক্তি আছে। 
বৈষ্ণব আচার্য ও মহাজনদের অভিমত অনুসারে, রাধারাণী যেমন শ্রীকৃষ্ণের 
মূর্ত প্রতীক। Fel Apacs তার কাছে কিছুদিন থাকবার অনুরোধ করলেও, 
শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রভাবে তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। এই 
জড় জগতে সাময়িকভাবে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করলেও, চিন্ময় জগতের সঙ্গে তার 
সম্বন্ধ চিরন্তন। বৈকৃষ্ঠলোক-সমূহে বা গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই অবস্থান 
হয়। 

মধুর বাক্যালাপে কুব্জাকে সন্তুষ্ট করে উদ্ধবসহ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রাসাদে ফিরে 
এলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল বিষুগ্তত্বের মধ্যে প্রধান ও পরমেশ্বর ভগবান, এই 
জন্যই FRSA তেমন সহজ নয় বলে শ্রীমন্তাগবতে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। 
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শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা বা শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করা সহজ কাজ নয়। বিশেষভাবে 
মাধুর্যরসে আকৃষ্ট ভক্তদের কৃষ্ণভজনে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে 
কৃষ্ণ-সান্নিধ্যে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের বাসনা করা তাদের পক্ষে মোটেই মঙ্গলময় নয়। 
বস্তুত, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি মানেই জড় কর্ম। বৈকুষ্ঠলোকে চুম্বন, আলিঙ্গনাদি 
ক্রিয়াকলাপের লক্ষণাদি রয়েছে, কিন্তু জড় জগতের মতো ইন্দ্রিয় ভোগময় 
ক্রিয়াকর্ম সেখানে নেই। বিশেষভাবে, সহজিয়া নামে পরিচিত লোকেদের জন্যেই 
এই সতর্কতার বিধি রয়েছে, কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণকে এই জড় জগতের একজন 
মানুষ বলে মনে করে। তারা বিকারপ্রস্ত হয়ে তার সঙ্গে যৌন জীবন উপভোগ 
করতে চায়। চিন্ময় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ইন্দ্রিয়ভোগ একান্ত তুচ্ছ বিষয়। শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে বিকারগ্রস্ত ইন্দ্রিয-ভোগময় সম্পর্ক গড়ে তোলার বাসনা যেই করুক, তাকে 
নিশ্চয়ই বুদ্ধিভ্রংশ বলেই বিবেচনা করতে হবে। এই ধরনের লোকের চিত্তবৃত্তির 
সংস্কার করা প্রয়োজন। 

কিছুকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ অক্তুরের সঙ্গে তার গৃহে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ 
করলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অক্তুরের দাস্যরসের সম্পর্ক ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের 
কিছু সেবা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। উদ্ধব ও বলরাম দুজনকে নিয়েই তিনি 
অন্রুরের গৃহে গিয়েছিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম এবং উদ্ধব অন্রুরের বাড়ির 
দিকে আসছিলেন, তখন অক্রুর এগিয়ে এসে উদ্ধবকে আলিঙ্গন করলেন, এবং 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সামনে weds নিপতিত হয়ে তাদের সম্রদ্ধ প্রণাম করলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও উদ্ধবও তাকে প্রত্যভিবাদন জানালে, AEA তাদের 
উপবেশনের জন্য উপযুক্ত আসন প্রদান করলেন। সকলেই আরাম করে আসন 
গ্রহণ করলে, অক্রুর তাদের পাদপদ্ম ধৌত করলেন ও এ জল নিজ মস্তকে সিঞ্চন 
করলেন। তারপর তিনি চন্দন সুরভিত কুসুমার্থ্য দিয়ে তাদের পূজা করলেন। 
অক্তুরের এই আচরণের ফলে তারা তিনজনেই খুব AVS হলেন। তারপর ভূমিতে 
মস্তক অবনত করে, অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম জানালেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমল নিজ ক্রোড়ে ধারণ করে অক্তুর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম YONA মর্দন করতে 
থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সান্নিধ্যে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হলে অক্তুরের চোখ 
দুটি কৃষ্ণানুরাগে সজল হয়ে উঠল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে তব করতে 
শুরু করলেন__ 

“হে প্রিয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, কংস ও তার অনুগামীদের বিনাশ করে তুমি অসীম 
করুণা প্রকাশ করেছ। চরম বিপর্যয় থেকে তুমি সমগ্র যদুবংশকে উদ্ধার করেছ। 
মহান যদুবংশকে তুমি যে রক্ষা করেছ, এই কথা চিরকাল তারা মনে রাখবে। 
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হে শ্রীকৃষ্ণ, হে বলরাম, তোমরাই আদি পুরুষ। তোমরা সব কিছুর আদি উৎস, 
তোমরা সকল কারণের পরম কারণ। তোমরা অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ও সর্বব্যাপী। - 
কিন্তু কার্য কারণ, স্থূল-সূন্ষ্ম বিচার তোমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বেদাধ্যয়ন 
থেকে জানা যায় যে, তোমরাই পরমব্রক্ম। তোমাদের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবেই 
এই বিশ্বকে সৃষ্টি করে তাতে স্বয়ং প্রবেশ কর। বিভিন্ন জীবদেহের মাধ্যমে 
প্রকাশিত সব কিছুতেই যেমন পঞ্চভৌতিক উপাদান-_মাটি, জল, আগুন, বায়ু 
ও আকাশ রয়েছে, তেমনই তোমার নিজের শক্তির দ্বারা গঠিত জীবদেহে তুমি 
নিজেই প্রবেশ কর। প্রতি জীবদেহে তুমি পরম স্বতন্ত্র পরমাত্ারূপেও প্রবেশ 
কর। তোমার অপরা শক্তির দ্বারা জীবের জড় দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অণু স্বতন্ত্র 
GAM বা জীবকুল হচ্ছে তোমার অবিচ্ছেদ্য অংশ; আর পরমাত্মা হচ্ছে তোমার 
অন্তর্যামী রূপ। এই জড় দেহ ও পরমাত্মা নিয়ে স্বতন্ত্র জীব গঠিত; কিন্তু মূলত 
এরা সবই পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি। 

“জড় জগতে সত্ব, রজ ও তমো নামে তিনটি গুণের সংযোগে তুমি নিখিল 
বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করছ। এ সকল গুণময় কর্মে তুমি লিপ্ত নও, 
কারণ, তোমার পরম-জ্ঞান কখনও পরাভূত হয় না, যেমন পরাভূত হয়ে থাকে 
স্বতন্ত্র জীবসত্তার ক্ষেত্রে ৷” 

পরমেশ্বর ভগবান যেমন এই জড় জগতে প্রবেশ করেন বলেই সৃষ্টি, পালন 
ও বিনাশের গতি যথাযথভাবে চলছে, তেমনি ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপী 
জীবাত্মা জড় উপাদানে প্রবেশ করে এবং জড় দেহ লাভ করে। জীবাত্মা ও 
ভগবানের মধ্যে AST এই যে, জীব ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং গুণের 
পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তার পরাভূত হওয়ার প্রবণতা থাকে। 
পরমন্্রন্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই পূর্ণ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হওয়ায়, এ রকম কার্যাবলীর দ্বারা 
কখনো পরাভূত হন না। এই জন্য Apacs অচ্যুত বলা হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের 
কখনও পতন হয় না। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-জ্ঞান কখনো জড় কর্ম দ্বারা পরাভূত 
হয় না। কিন্তু অণু-চেতন জীবকুলের স্বরূপে জড় কর্ম দ্বারা পরাভূত হওয়ার 
প্রবণতা রয়েছে। স্বতন্ত্র GAG! চিরকালই ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূল 
অগ্নিরূপী শ্রীকৃষ্ণের স্ফুলিঙ্গ কণা হওয়ার ফলেই তাদের নির্বাপিত হওয়ার প্রবণতা 
থাকে। 

অক্রুর বলতে লাগলেন-_“স্বল্সবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষ তোমার অপ্রাকৃত 
রূপকেও জড়শক্তি থেকে সৃষ্ট বলে ভুল করে। তোমার সম্বন্ধে এই রকম ধারণা 
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আদৌ প্রযোজ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, তুমি সম্পূর্ণ চিন্ময়, এবং তুমি ও তোমার 
দেহ অভিন্ন। এই জন্য তোমার ক্ষেত্রে মায়াবদ্ধ হওয়া বা মুক্ত হওয়ার কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। তুমি সকল অবস্থায়ই চিরমুক্ত। ভগবদ্গীতায় এ বিষয়ে উল্লেখ 
করা হয়েছে__“অবজানত্তি মাং মুঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতমৃ” অর্থাৎ নির্বোধ আর 
মূঢ় লোকেরাই তোমাকে সাধারণ মানুষরূপে বিবেচনা করে। ভগবানকে আমাদের 
মতোই একজন মায়াবদ্ধ সত্তা বলে গণ্য করাটা আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানজনিত একটি 
ভুল। মূল বৈদিক জ্ঞান থেকে যখন মানুষ বিপথগামী হয়, তখন তারা সাধারণ 
জীবসত্তাকে ভগবৎ-স্বরূপ জ্ঞান করে। জীবকুল যে পরমেশ্বর নয়, পরমেশ্বরের 
সমকক্ষও WA প্রকৃত জ্ঞান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্যেই তুমি তোমার 
আদিরূপে জগতে আবির্ভূত BAR! 

“হে প্রিয় ay, তুমি সর্বদাই শুদ্ধ সত্বে অধিষ্ঠিত। জীব ও ভগবান এক এবং 
অভিন্ন প্রতিপন্ন করাই যে নিরীশ্বরবাদের লক্ষ্য, সেই নিরীশ্বরবাদ বিরোধী যথার্থ 
বৈদিক জ্ঞান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই তোমার আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজন। হে 
আমার প্রভু কৃষ্ণ! এইবার তুমি তোমার অংশ-প্রকাশ বলরামকে নিয়ে বসুদেবের 
পুত্রবূপে তীর গৃহে আবির্ভূত হয়েছ। বিশাল সামরিক শক্তিসামর্থ্সহ ভগবৎবিদ্বেষী 
নাস্তিক রাজন্যবর্গের বিনাশ সাধন করাই তোমার মহান উদ্দেশ্য। জগতের গুরুভার 
লাঘব করবার উদ্দেশ্যেই তুমি স্বয়ং এই ধরণীতে আবির্ভূত হয়েছ; এবং তোমার 
এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য যদুবংশের সন্তান হয়ে অবতরণ করে, এই 
বংশকে তুমি গৌরবান্ধিত করেছ। 

“হে আমার প্রিয় প্রভু, তোমার উপস্থিতি আমার গৃহকে পবিত্র করে তুলেছে। 
আজ আমি বিশ্বের সব চেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি। যিনি সমস্ত দেবকুল, পিতৃকুল, 
জীবনিচয়, রাজন্যবর্গের উপাস্য ও যিনি সকলের অন্তর্যামী পরমাত্মা, সেই পরমেশ্বর 
ভগবান আমার গৃহে পদধূলি দান করেছেন। যাঁর পদারবিন্দ সলিলে ত্রিজগৎ 
পবিত্র হচ্ছে, আজ পরম করুণাবশত তিনি আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন। 
ত্রিলোকে এমন কোন্‌ শুদ্ধ জ্ঞানী আছে যে তোমার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করে 
তোমার শরণাগত হবে না? তোমার ভক্তবাৎসল্যে সচেতন হয়েও, এমন কোন্‌ 
মুঢ় আছে, যে তোমার ভজনা করতে অনিচ্ছুক হবে? সকল বৈদিক শাস্ত্রে 
ঘোষণা করা হয়েছে যে, তুমি সকল জীবের পরম সুহ্দ। ভগবদৃগীতায় এই 
কথা প্রতিপন্ন হয়েছে__ সুহৃদ সর্বভূতানামৃশ। তুমি হচ্ছ পরমেশ্বর ভগবান তাই 
ভক্তের মনোবাঞ্ছা সকলই পূর্ণ করবার সামর্থ্য রাখ। তুমি সকলের যথার্থ বন্ধু। 
নিজেকে স্বয়ং ভক্তের করে সমর্পণ করা সত্বেও, তোমার স্বরূপ-শক্তি কখনও 
নিঃশেষিত হয় না। তোমার শক্তির ক্ষয় নেই, বৃদ্ধিও নেই। 
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“হে প্রিয় ay, তোমার গতি নির্ণয় করা দেবতা ও শ্রেষ্ঠ যোগীদের পক্ষেও 
খুবই কঠিন। তারা তোমার সান্নিধ্য "পেতেও পারে না, তবু অহৈতুকী করুণাবশত 
তুমি আমার গৃহে আসতে রাজী হয়েছ। আমার ভবসংসার জীবন পথে এটা 
পরম শুভক্ষণ। একমাত্র তোমার. কৃপার প্রভাবে আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি 
যে, আমার গৃহ, পত্রী, সন্তান- ASS আর বিষয়-সম্পদ সবই ভবসংসারের বিভিন্ন 
বন্ধন বিশেষ। তুমি কৃপাপরবশ হয়ে আমার এই গ্রন্থি ছিন্ন কর; অলীক সমাজ, 
বন্ধু ও প্রীতির জটাজাল থেকে তুমি আমাকে মুক্ত কর, উদ্ধার কর!” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের এই বন্দনায় অতীব তুষ্ট হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের 
মধুর হাসি অক্তুরকে উত্তরোত্তর মোহিত করছিল। তখন অক্রুরকে ভগবান 
বললেন, “প্রিয় অক্রুর, আপনি আমার অত্যন্ত প্রিয়জন। আমার প্রতি দীনহীনভাবে 
শরণাগত হলেও, বয়োজ্যেষ্ঠ পিতা, শিক্ষক ও কল্যাণকামী সখার মতোই আপনাকে 
আমি গণ্য করি। এই জন্য আপনি আমার শ্রদ্ধেয়; এবং স্বজন-সম্পর্কে আমার 
কাকা হওয়ায়, আপনি আমাকে সদাসর্বদা রক্ষা করবেন। আমাকে আপনি 
প্রতিপালন করুন-_এই আমার অভিলাষ। কারণ, আমি আপনার একজন সন্তান। 
এই ধরনের আত্মীয়ের উপযুক্ত সম্পর্ক ছাড়াও, আপনি সর্বদাই আমার উপাস্য। 
পরম কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেরই উচিত আপনার মতো ব্যক্তিত্বকে wa প্রণতি 
জানানো। আপনি দেবতাকুলের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জনগণ 
দেবোপাসনা করে। তাদের পুজা করা হলেই, দেবতারা তাদের উপাসকদের বর 
প্রদান করে। কিন্তু অ্রুরের মতো VATS জনগণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বরদান করতে 
সর্বদাই প্রস্তুত থাকেন। প্রকৃত সজ্জন, কৃষ্তভক্ত সকলকে মুক্তভাবে বরদান করেন, 
কিন্তু দেবতারা পুজিত হলে তবেই বরদান করে থাকেন। কেউ তীর্থ স্থানে উপস্থিত 
হলে সে তীর্থস্থানের পুণ্য-ফল অর্জন করে। বিশেষ দেবতা পুজার বহুকাল পর 
উপাসকের অভিলাষ পূর্ণ হয়। প্রিয় অক্তুর, আপনার মতো সজ্জন ভক্ত অচিরেই 
ভক্তের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে। হে অক্রুর, আপনি সব সময়ই আমাদের 
একান্ত কল্যাণকামী ও প্রিয় মিত্র। আমাদের মঙ্গলের জন্য আপনি সর্বদাই প্রস্তত। 
তাই আপনার প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনি এখনি হস্তিনাপুরে 
গিয়ে পাগুবদের প্রকৃত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন।” 

অতি কৈশোর অবস্থায় পাণ্ডবেরা পিতৃহারা হওয়ায়, পাগুবদের কুশল সংবাদ 
জানার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ভক্তদের পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের সংবাদ পাওয়ার জন্য অক্রুরকে তার প্রতিনিধিরূপে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করেন, 
যাতে তিনি প্রকৃত সমাচার নিয়ে আসে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, “আমি 
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শুনেছি যে, রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর অভিভাবকরূপে ধৃতরাষ্ট্র, বিধবা মা সহ কিশোর 
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছে। কিন্তু 
আমি এই কথাও শুনেছি যে, (ONY কেবল জন্মান্ধই নয়, সে তার FA সন্তান 
দুর্যোধনের প্রতি creas! পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তার মনোভিলাষ ও 
চক্রান্ত অনুযায়ী পাণুবদের প্রতি আদৌ অনুকূল ও সমভাবাপন্ন নয়। তাই আমার 
একান্ত অনুরোধ, আপনি সেখানে গিয়ে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করুন। আপনার 
কাছে যথাযথ সংবাদ পেলে, পাগুবদের প্রতি আমি কিভাবে কৃপা করব, তা 
বিবেচনা করব।” এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অক্তুরকে হস্তিনাপুর যেতে 
আদেশ fica এবং তারপর শ্রীবলরাম ও উদ্ধব সহ তিনি নিজ প্রাসাদে চলে 
গেলেন। 


নামক অষ্টচত্বারিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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ee অধ্যায় 
দুর্মতি ধৃতরাষ্টর 


এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অক্রুর হস্তিনাপুর পরিদর্শনে 
গিয়েছিলেন। আজকাল যেটা নয়াদিল্লী, সেই জায়গাটাই আগে ছিল হত্তিনাপুর। 
নয়াদিল্লীর যে অংশটি আজও ইন্দ্রপ্রস্থ নামে পরিচিত, লোকে সে অঞ্চলটিকেই 
পাণ্ডবদের পুরানো রাজধানী বলে। হস্তিনাপুর-_এই নাম থেকেই বোঝা যায় 
যে, সেখানে এক সময় অনেক হাতি ছিল। যেহেতু পাগুবরা সেখানে অনেক 
হাতি রাখত, তাই সেই জায়গাটাকে হত্তিনাপুর বলা হয়। হাতি পোষা খুবই 
ব্যয়সাধ্য কাজ। এই জন্য হাতি পুষতে হলে, রাজ্যও এশ্বর্ষশালী হওয়া চাই। 
আর হস্তিনাপুরও হাতি, ঘোড়া, রথ ও অন্যান্য এশ্বর্ষে পরিপূর্ণ ছিল। যখন অক্তুর 
হত্তিনাপুরে পৌছলেন, তখন দেখলেন__-সকল রকমের ধনসম্পদে রাজধানী 
পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। হস্তিনাপুরের রাজন্যবর্গকে সারা জগতের শাসনকর্তা বলে 
মনে করা হত। তাদের যশ ও কীর্তি সারা রাজ্যময় সুবিদিত ছিল এবং পণ্ডিত 
ও শাস্্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের পরামর্শে তাদের রাজ্যশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। 

বিপুল এম্বর্ষে পরিপূর্ণ রাজধানী দেখার পরে, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে অত্রুর 
সাক্ষাৎ করলেন। পিতামহ ভীম্মকেও তিনি ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে উপবিষ্ট দেখলেন। 
তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বিদুর এবং পরে বিদুরের ভগ্মী কুন্তীকে দেখতে 
গেলেন। একের পর এক তিনি সোমদত্তের পুত্র, এবং SICA রাজা, দ্রোণাচার্য, 
কৃপাচার্য, কর্ণ এবং সুযোধনের সঙ্গেও দেখা করলেন। সুযোধন হচ্ছে দুর্যোধনেরই 
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আর এক নাম। তিনি পঞ্চপাণ্ডব এবং এ নগরের বাসিন্দা অন্যান্য বন্ধু ও 
স্বজনদের সঙ্গেও দেখা করলেন। অন্রুর গাণ্ডী-পুত্র নামে পরিচিত হওয়ায়, তার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া মাত্রই সকলে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তীর 
অভ্যর্থনায় তাকে চমৎকার আসনে বসতে দেওয়া হল এবং তিনি তার স্বজনদের 
কুশল সংবাদাদি ও কাজকর্ম সম্বন্ধে খবরাখবর নিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরকে তীর প্রতিনিধিরূপে হস্তিনাপুরে পাঠিয়েছিলেন বলেই বোঝা 
যায় যে, অক্রুর কূটনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবনে বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন। পাণ্ডুর 
মৃত্যুর পর, তার সন্তানরা বর্তমান থাকা সত্বেও, ধৃতরাষ্ট্র অবৈধভাবে রাজসিংহাসন 
অধিকার করেছিল। অন্তুর সেখান থেকে সমগ্র পরিস্থিতি অনুধাবন করতে 
চাইলেন। তিনি খুব ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, দুর্মতি ধৃতরাষ্ট্র তার 
সন্তানদের ব্যাপারে খুবই পক্ষপাতিত্ব করছে। ইতিপূর্বেই ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাজ্য 
আত্মসাৎ করে ফেলেছিল এবং সেই সময়ে পঞ্চপাগুবদের সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র 
প্ররোচনা দিচ্ছিল। অক্রুর এই কথাও জানতেন যে, দুর্যোধনের নেতৃত্বে ধৃতরাষ্ট্রের 
সব ক'টি পুত্রই ছিল কুটিল রাজনীতিবিদ্‌। বিদুর ও ভীম্মের সদুপদেশ অনুযায়ী 
ধৃতরাষ্ট্র কাজ করেনি; বরং, সে কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতির কূট পরামর্শের দ্বারাই 
পরিচালিত হচ্ছিল। সমগ্র রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কয়েক মাস 
হস্তিনাপুরে অবস্থান করতে অক্রুর মনস্থ করলেন। 

ক্রমশ বিদুর ও কুন্তীর কাছ থেকে অক্তুর জানতে পারলেন যে, সামরিক শিক্ষায় 
অসাধারণ, নৈপুণ্য ও বহুচচিত বিপুল বাহুবলের জন্য পঞ্চপাগুবদের প্রতি ধৃতরাষ্ট্ 
অতীব অসহিষ্ণু ও ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। তারা যথার্থ শৌর্যশালী যোদ্ধার 
মতো কাজ করতেন; ক্ষত্রিয়ের সকল গুণাবলী তারা দেখাতে পেরেছিলেন। তারা 
ছিলেন বিশেষ দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন রাজকুমার এবং সব সময় প্রজাদের কল্যাণ চিন্তায় 
তাঁরা নিমগ্ন থাকতেন। TEA এই কথাও জানতে পেরেছিলেন যে, তার দুষ্টবুদ্ধি 
পুত্রের পরামর্শে ঈর্ধাপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র বিষ প্রয়োগ করে পাগুবদের বধ করবার চেষ্টা 
করেছিল। 

অন্রুর ছিলেন FA একজন জ্ঞাতি ভাই। এই জন্য অন্রুরের সঙ্গে সাক্ষাত্রে 
পর কুন্তীদেবী তার পিতৃকুলের আত্মীয়দের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। 
তার জন্মস্থানের কথা চিন্তা করে তিনি ক্রন্দন শুরু করেন। বাড়িতে বাবা, মা, 
ভাই, বোন এবং স্বজন-বন্ধুরা তার কথা এখনও ভাবে কিনা কুন্তী অক্রুরকে তা 
জিজ্ঞাসা করলেন। তার মহিমান্বিত দুই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সম্পর্কেও 
তিনি বিশেষভাবে খোঁজখবর নিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-_“যিনি ভক্তবৎসল, 
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যিনি পরমেশ্বর ভগবান, সেই শ্রীকৃষ্ণ কি আমার সন্তানদের কথা চিন্তা করেন? 
বলরাম কি আমাদের কথা ভাবেন?” কুন্তী অন্তরে নিজেকে হিংস্র ব্যাঘকুলের মধ্যে 
একটি হরিণীর মতো মনে করতেন; বাস্তবিকই তার অবস্থা সেই রকমই ছিল। 
তীর স্বামী রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, শিশু পঞ্চপাণ্ডবদের লালন-পালনের দায়িত্বভার 
ছিল কুন্তীরই, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সর্বদাই তাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করছিল। তাই, কুন্তীদেবী 
নিঃসন্দেহে কতকগুলি বাঘের মধ্যে এক নিরীহ জীবের মতোই জীবন-যাপন 
করছিলেন। এক মহীয়সী FASS হয়ে, কুন্তীদেবী সব সময়ই কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্না 
ছিলেন, এবং তিনি আশা করতেন যে, একদিন শ্রীকৃষ্ণ এসে তাদের এই বিপন্ন 
অবস্থা থেকে উদ্ধার করবেন। তাই ধৃতরাষ্ট্র এবং তার সন্তানদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত 
থেকে উদ্ধারের উপায় সম্পর্কে পিতৃহীন পাগুবদের উপদেশ দিতে আসবার কোনও 
প্রস্তাব শ্রীকৃষ্ণ দিয়েছেন কিনা কুন্তীদেবী তা অক্তুরকে জিজ্ঞাসা করেন। এই সকল 
প্রসঙ্গে অক্রুরের সঙ্গে কথোপকথনে নিজেকে অত্যন্ত অসহায় উপলব্ধি করে, তিনি 
ভাবাবেগে বলতে লাগলেন-_“হে প্রিয় কৃষ্ণ, হে প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি যোগেশ্বর, তুমি 
বিশ্বাত্বা, তুমি জগতের অন্তর্যামী, তুমিই বিশ্বের যথার্থ সুহৃদ। হে গোবিন্দ, এই 
মুহূর্তে তুমি আমার থেকে বহু বহু দূরে অবস্থান করলেও, আমি তোমার চরণকমলে 
শরণাগত হয়ে তোমার বন্দনা করছি। এখন আমার পাঁচটি পিতৃহীন পুত্রসন্তানকে 
নিয়ে আমি অত্যন্ত শোকার্ত। আমি বেশ বুঝতে পারছি, তোমার চরণারবিন্দে 
শরণাগতি ছাড়া আমাদের আর কোন আশ্রয়ই নেই। একমাত্র তোমার চরণকমলই 
শোকার্তদের উদ্ধার করতে পারে, কারণ তুমি পরম পুরুষোত্তম ভগবান। তোমার 
কৃপাতেই জন্ম এবং মৃত্যুর পুনরাবর্তের কবল থেকে উদ্ধার লাভ করা যায়। হে 
প্রিয় কৃষ্ণ, তুমি পরম পবিত্র, অন্তর্যামী এবং যোগেশ্বর। আমি আর কী বলব? 
আমি কেবল তোমাকে আমার সম্রদ্ধ প্রণতি জানাতে পারি। তোমার সম্পূর্ণ 
শরণাগত ভক্ত রূপে তুমি আমাকে গ্রহণ কর।” 

শ্রীকৃষ্ণ তার সামনে উপস্থিত না থাকলেও কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করলেন, 
যেন শ্রীকৃষ্ণ সত্যিই তার সামনে রয়েছেন। কুস্তীদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করা 
সকলেরই পক্ষে সম্ভব। Apacs সশরীরে সর্বত্র থাকতে হয় না। দিব্যশক্তি 
প্রভাবে তিনি সব জায়গাতেই বিরাজ করছেন, শুধু প্রয়োজন একান্তিকভাবে তার 
শরণাগত হওয়া। কুন্তীদেবী যখন আবেগ ভরে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করছিলেন, তখন 
তিনি নিজেকে সংযত করতে না পেরে অক্রুরের সামনে সরবে ক্রন্দন শুরু 
করলেন। বিদুরও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন, সেই দৃশ্য দেখে বিদুর এবং 
অন্রুর দুজনেরই পাগুব-জননী কুস্তীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি জেগে উঠেছিল। 
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যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনের গুণগান করে তারা কুন্তীদেবীকে সান্তনা দিতে লাগলেন। 
তীর সন্তানরা সকলেই অসাধারণ পরাক্রমশালী বলে তারা কুন্তীকে শান্ত করলেন। 
কেননা তীরা যেহেতু দেবশ্রেষ্ঠ যমরাজ, বায়ু ও ইন্দ্রের সন্তান, সেই কারণে 
কুন্তীদেবীর বিচলিত হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। 

শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে গিয়ে কুন্তী এবং পঞ্চপাগুবের চরম দুর্দশার বিবরণ 
জানাবেন বলে অক্রুর মনস্থ করলেন। তিনি প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রকে সদুপদেশ দিতে 
পাগুবদের প্রতি ছিল বিদ্বেষভাবাপন্ন। কুন্তী ও ধৃতরাষ্ট্র যখন স্বজন ও বন্ধুদের 
মধ্যে বসে ছিলেন, তখন অন্রুর ধৃতরাষ্ট্রকে “বাচিত্রবীর্য' বলে সম্ভাষণ করে কথা 
বলতে লাগলেন। 'বাচিত্রবীর্য' শব্দের অর্থ বিচিত্রবীর্ষের পুত্র। ধৃতরাষ্ট্রের পিতার 
নাম ছিল বিচিত্রবীর্য। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বস্তুত বিচিত্রবীর্ষের সন্তান নয়__সে ছিল 
ব্যাসদেবের পুত্র। পুরাকালে বৈদিক প্রথা অনুযায়ী, পুত্রোৎপাদনে অক্ষম ব্যক্তি, 
ভ্রাতার রসে পত্নীর গর্ভে সন্তানোৎপাদন করতে পারতেন। এখন কলিযুগে সেই 
প্রথা নিষিদ্ধ। অক্তুর ব্যঙ্গ করে ধৃতরাষট্রকে 'বাচিত্রবীর্য' সম্বোধন করেছিলেন, কারণ 
সে তার পিতার ওুঁরসজাত সন্তান নয়; সে ছিল ব্যাসতনয়। ভ্রাতার রসে 
পত্রীগর্ভে উৎপন্ন সন্তান পুত্র পরিচয় লাভ করলেও সে তার পুত্র নয়। 
উত্তরাধিকার সূত্রে ধৃতরাষ্ট্রের রাজসিংহাসন লাভের দাবি যে অন্যায়, এই ব্যঙ্গোক্তির 
মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, পাণ্ডবরাই রাজসিংহাসনের ন্যায্য 
অধিকারী এবং তীদের বর্তমানে রাজসিংহাসন দখল করা ধৃতরাষ্ট্রের উচিত হয়নি। 
রাজসিংহাসন আত্মসাৎ করেছ। এখন, যে কোন উপায়েই হোক, তুমি রাজসিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত। তাই বিনীতভাবে তোমাকে আমি এই পরামর্শ দিচ্ছি__দয়া করে রাজ্য 
শাসনকার্যে নীতিপরায়ণ হও। যদি তুমি তা কর এবং প্রজাদের সেইভাবে শিক্ষা 
দাও, তা হলে তোমার নাম-যশ চিরস্মরণীয় হবে।” অক্রুর ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেন 
যে, ধৃতরাষ্ট্র যদিও তার ত্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে, তবুও তারা 
তারই প্রজা। তাই সিংহাসনের অধিকারী বলে তাদের না ভাবলেও, পাণ্ডবদের 
সঙ্গে প্রজার মতো ব্যবহার করলেও নিজ পুত্র সন্তানদের মতোই নিরপেক্ষভাবে 
তাদের কল্যাণের কথা চিন্তা করা উচিত। “এই নীতি অনুসরণ না করে, তার 
প্রতিকূল আচরণ করলে, তুমি প্রজাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠবে, এবং পরবর্তী 
জীবনে তুমি নারকীয় পরিবেশে জীবন যাপন করবে। এই জন্য আমি একান্তভাবে 
আশা করি, তুমি তোমার নিজ সন্তান ও পাগুবদের সঙ্গে সমভাবে ব্যবহার করবে।” 
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অন্রুর আভাসে জানালেন যে, ধৃতরাষ্ট্র যদি পাগুব ও নিজ পুত্রদের সঙ্গে সম 
ব্যবহার না করে, তা হলে দুই নেতৃবৃন্দের মধ্যে CNTY অবশ্যস্তাবী। পাণ্ডবদের 
দাবি ন্যায়সঙ্গত হওয়ায় তীরাই বিজয়ী হবেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা নিহত হবে। 
এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্রুর শুনিয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্রকে। 

সহচর থাকে না। ঘটনাক্রমে আমরা পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায় বা কোন জাতি 
গোষ্ঠীতে একত্রিত হই, কিন্তু প্রত্যেককেই একদিন দেহত্যাগ করতে হবে, তাই 
পরিশেষে আমাদের পরস্পরকে ছেড়ে চলে যেতেই হয়। এই জন্যই অনর্থক 
স্বজন, পরিবারের প্রতি স্মেহপরায়ণ হওয়া উচিত নয়।” ধৃতরাষ্ট্রের এই 
স্নেহপরায়ণতা ছিল অন্যায় ও অসঙ্গত এবং তার এই স্নেহ ও মমতা বিশেষ 
বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সহজ ভাষায় GHA ধৃতরাষ্ট্রকে ইঙ্গিতে জানালেন যে, 
বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞতাই তার পারিবারিক দৃঢ় আসক্তির কারণ। 
পরিবার, সমাজ বা জাতিতে আমরা সকলে মিলিত হয়ে আছি মনে হলেও 
আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নিয়তি রয়েছে। প্রত্যেকেই তার বিগত জীবনের কর্ম 
অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। এই জন্য প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে 
সুখ বা দুঃখ ভোগ করতে হয়। সহযোগিতামূলক জীবনযাপনের মাধ্যমে নিয়তির 
পরিবর্তন করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কখনো এমনও হয় যে, কারও পিতা 
অবৈধভাবে বিপুল সম্পদ সংগ্রহ করেছে আর পুত্র সে সবই আত্মসাৎ করেছে 
যদিও তা পিতার বহু কষ্টার্জিত সম্পদ। এটা ঠিক সমুদ্রের ছোট মাছের মতোই, 
যে বড় মাছের জরাজীর্ণ দেহটিকে খেয়ে ফেলে। কেউ তার পরিবার, সমাজ, 
সম্প্রদায় বা জাতির ভোগ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে অর্থ ও সম্পদ 
সঞ্চয় করতে পারে না। অতীতে প্রতিষ্ঠিত বহু বিশাল সাম্রাজ্যের আজ কোন 
অস্তিত্বই নেই, কারণ পরবর্তী বংশধরদের হাতে তাদের সেই সমস্ত যে বিনষ্ট 
হয়েছে, সেটাই এই নীতির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইভাবে সূক্ষ্ম কর্মফল রহস্য 
বিষয়ে অজ্ঞ হয়ে যে ন্যায়-নীতি ত্যাগ করে, সে তার পাপ কর্মফলই শুধু বহন 
করে নিয়ে যায়। অসৎ ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত তার সমস্ত ধন-সম্পদ অন্য 
কেউ অপহরণ করে আর সে ঘোর নরকগতি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য বিধিদত্ত 
ধন-সম্পদের বেশি কারো সঞ্চয় করা উচিত নয়। তা না হলে সে বস্তুত স্বার্থান্ধে 
পরিণত হবে। তার ফলে নিজ স্বার্থ সাধনের পরিবর্তে, নিজ অধঃপতনের দিকেই 
সে ঠিক তার বিপরীত কাজ করবে। অক্রুর আরও বললেন, “হে প্রিয় ধৃতরাষ্টর, 
তুমি এই জগৎ সংসারের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাতে বিবেকহীন ও অজ্ঞ না হও, 
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তাই তোমাকে বিনীতভাবে আমি এই উপদেশ দিচ্ছি। সুখময় হোক বা দুঃখপূর্ণ 
হোক, মায়াবিষ্ট জীবনকে একটি স্বপ্ন বলেই গ্রহণ করতে হবে। মন ও ইন্দ্রিয় 
সংযম করে কৃষ্তভাবনাময় পারমার্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে 
প্রত্যেকেরই তাই প্রয়াসী হওয়া উচিত।” শ্রীচৈতন্য-চরিতামূতে উল্লেখ আছে যে, 
কৃষ্ণভক্তিহীন ব্যক্তিমাত্রই অশান্ত ও উদ্বিগ্রচিত্ত। যারা মোক্ষ কামনায় ব্রহ্মজ্যোতিতে 
লীন হতে চায়, বা যারা যৌগিক সিদ্ধি লাভ করতে চায়, তারা কেউই মানসিক 
শান্তি পেতে পারে না। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তরা কোন কিছুই শ্রীকৃষ্ণের কাছে চান না, 
তারা শুধু কৃষ্ণসেবা করেই ABB! প্রকৃত শান্তি ও মানসিক স্থৈর্য একমাত্র পূর্ণ 
কৃষ্ণানুশীলনের মাধ্যমেই সম্ভব। 

অক্রুরের কাছে নীতি উপদেশ শোনার পর ধৃতরাষ্ট্র তাকে বলল, “হে প্রিয় 
এই যে, আমি তা গ্রহণ করতে পারি না। অমৃত প্রদান করা হলেও ভাগ্যানুসারে 
যার মৃত্যু অনিবার্য, সেও অমৃতের সদ্ব্যবহার করে না। আমি বুঝতে পারছি যে, 
তোমার এই উপদেশগুলি অত্যন্ত মূল্যবান। আকাশের বিদ্যুতালোক যেমন স্থির 
অচঞ্চল মেঘে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না, ঠিক সেই রকম আমার চঞ্চল মন, 
দুর্ভাগ্যবশত তোমার উপদেশগুলি গ্রহণ করতে পারছে না। আমি শুধু বুঝতে 
পারি যে, ভগবদিচ্ছার গতি অপ্রতিরোধ্য, ভগবদিচ্ছা অপ্রতিহতা। ভগবানের 
অভিলাষ অমোঘ। আমি বুঝতে পারছি যে, ইহলোকে গুরুভার লাঘবের উদ্দেশ্যে 
যদুবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন।” ন্‌ 

ধৃতরাষ্ট্র আভাসে অক্রুরকে জানাল যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তার পূর্ণ 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। তবু সে তার স্বজন ও পরিবারের প্রতি অত্যন্ত 
পক্ষপাতদুষ্ট। অদূর ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ তার সমগ্র পরিবারবর্গকে যুদ্ধে পরাভূত 
করবেন এবং অসহায় অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র তখন শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ 
করবে। ভক্তকে বিশেষ কৃপা করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাধারণত তার জড়জাগতিক 
সকল প্রিয় বস্তুই হরণ করেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাকে সহায়সম্পদহীন, নিঃস্ব, 
অকিঞ্ণনে পরিণত করেন যাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে শরণাগতি ছাড়া তার আর 
কোন বিকল্প পন্থা না থাকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অবসানে ধৃতরাষ্ট্রের জীবনে 
ঠিক তাই ঘটেছিল। 

ধৃতরাষ্ট্র তার সামনে দুটি পরস্পরবিরোধী ঘটনার উপস্থিতি উপলব্ধি করেছিল | 
বিশ্বের সমস্ত অনর্থক ভার অপসারণে শ্রীকৃষ্ণ যে উপস্থিত হয়েছেন, সে তা 
হৃদয়ঙ্গম করেছিল। তার পুত্ররাই বিশ্বের এই অপ্রয়োজনীয় ভার, আর তাই সে 
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আশা করেছিল যে, তাদের মৃত্যুই WA! তবুও পুত্রদের প্রতি অতিশয় আসক্তি 
থেকে সে মুক্ত হতে পারেনি। এই দুটি পরস্পর বিপরীতধর্মী বিষয় উপলব্ধি 
করে সে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করতে লাগল। “সংসার- 
জীবনের এই দ্বন্দ্ব হৃদয়ঙ্গম করা খুবই কঠিন এবং তা হল ভগবানের পরিকল্পনার 
অচিন্ত-লীলা। অচিন্ত্য উপায়ে জগৎ সৃষ্টি করে তাতে তিনি প্রবেশ করে গ্রিগুণময়ী 
প্রকৃতিকে ক্রিয়াশীল করেন। সমগ্র সৃষ্টির প্রকাশ হলে, তিনি প্রতিটি জীব ও 
প্রতিটি ক্ষুদ্রতম অণুতেও প্রবেশ করেন। কেউ ভগবানের অপরিমেয়, অনন্ত লীলা 
পরিকল্পনা বা ধারণা করতেও পারে না।” 

এই কথা শুনে GHA স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন যে, পুত্রদের অনুকূলে 
পাগুবদের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতি ধৃতরাষ্ট্র পরিবর্তন করতে চান না। তিনি 
অচিরেই হস্তিনাপুরের তার বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, স্বগৃহে যাদবদের 
রাজ্যে ফিরে গেলেন। গৃহে প্রত্যাবর্তন করে UGA শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে 
হস্তিনাপুরের যথার্থ পরিস্থিতি ও ধৃতরাষ্ট্রের মনোভিলাষের আনুপূর্বিক বিবরণ 
দিলেন। অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ অত্রুরকে হত্তিনাপুরে 
পাঠিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অক্রুর এই কার্য সাধনে সফল হন এবং 
্রীকৃষ্ণকে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত করেন। 


ইতি__-“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের দুমর্তি yous’ নামক উনপর্গশতম 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল । 


কংসের মৃত্যুর পর তার দুই পত্রী পতিহীন হয়েছিল। বৈদিক সভ্যতা অনুযায়ী 
স্ত্রীলোক কখনো স্বাধীন নয়। স্ত্রীলোকের জীবনে তিনটি সোপান-__শৈশবে পিতার 
আশ্রয়ে, যৌবনে যুবক স্বামীর আশ্রয়ে এবং স্বামীর মৃত্যু ঘটলে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের 
অধীনে জীবনযাপন করা উচিত, আর তার কোন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান না থাকলে, 
তাকে পিতৃগৃহে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে পিতার আশ্রয়ে বৈধব্য জীবনযাপন 
করতে হবে। কংসের প্রাপ্তবয়স্ক কোন সন্তান ছিল না বলে মনে হয়। বিধবা 
হওয়ার পর কংসের দুই পত্নী পিতার আশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে। ROM দুই 
রাণী ছিল। একজনের নাম TB, অপর জনের নাম প্রাপ্তি, আর তাদের দুজনেই 
ছিল মগধরাজ জরাসন্ধের কন্যা। জরাসন্ধ ছিল বিহার প্রদেশের (তখনকার দিনে 
তাকে বলা হত মগধ) অধিপতি। পিতৃগৃহে উপস্থিত হয়ে দুই রাণীই কংসের 
মৃত্যুর ফলে তাদের বিভ্রান্তিকর অবস্থার কথা ব্যক্ত করল। কংস-হত্যার ফলে 
দুই কন্যার শোচনীয় অবস্থার কথা শুনে, মগধরাজ জরাসন্ধ খুবই মর্মাহত হল। 
কংসের মৃত্যু সংবাদ যখন তাকে জানান হল, সেই জায়গাতেই জরাসন্ধ প্রতিজ্ঞা 
করল, সে এই জগৎ থেকে যদুকূলকে নিশ্চিহ্ন করবে। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু কংসবধ 
করেছে, সেহেতু সমগ্র যদুবংশকেও নিঃশেষ করা হবে বলে তখন জরাসন্ধ সিদ্ধান্ত 
করল। 
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হাজার হাজার হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সেনায় গঠিত তার অসংখ্য 
সেনাবাহিনী নিয়ে মথুরা নগরী আক্রমণের উদ্দেশ্যে সে বিপুল আয়োজন করল। 
কংসবধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জরাসন্ধ এই রকম তেরটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত 
করল। মথুরা নগরীকে বেষ্টন করে, সমস্ত সামরিক বল নিয়ে সে যাদব-রাজধানী 
আক্রমণ করল। শ্রীকৃষ্ণ, যিনি এক সাধারণ মানুষরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, 
তিনি লক্ষ্য করলেন জরাসন্ধের সেই অপরিমেয় সৈন্যবল ছিল মুহূর্তের মধ্যে 
উপকূল প্লাবনকারী সমুদ্রেরই মতো। শ্রীকৃষ্ণ আরো অনুভব করলেন যে, 
মথুরাবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। অবতার রূপে তীর উদ্দেশ্য সাধনের 
সেই পরিস্থিতি এবং তার সামনে যে অবস্থার Bee হয়েছে, তার মোকাবিলার 
জন্য তিনি মনে মনে ভাবতে শুরু করলেন। সমগ্র জগতের জনগণের গুরুভার 
লাঘব করাই ছিল তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই জন্যই তিনি এই রকম বিশাল 
সেনাবাহিনী, হাতি ও ঘোড়ার সন্মুখীন হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। 
জরাসন্ধের সমরশক্তি তার সামনেই এসে হাজির হয়েছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের 
সেই সমগ্র সেনাশক্তিকে বিধ্বস্ত করতে মনস্থ করলেন যাতে তারা ফিরে গিয়ে 
আবার তাদের সামরিক শক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে না পারে। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন এই রকম চিন্তা করছিলেন, তখন চালক, অস্ত্র শস্ত্র, পতাকা ও 
অন্যান্য সমরোপকরণে সজ্জিত দুটি রথ অন্তরীক্ষ থেকে ভগবানের সামনে এসে 
উপস্থিত হল। দুটি রথ তার সামনে উপস্থিত দেখে শ্রীকৃষ্ণ তখনই তীর সহযোগী 
অগ্রজ যিনি weet নামেও পরিচিত, সেই শ্রীবলরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
“হে প্রিয় অগ্রজ, আপনি আর্যশ্রেষ্ঠ, আপনি জগৎপতি এবং আপনি বিশেষভাবে 
যদুকুলের রক্ষক। জরাসন্ধের সেনাবাহিনীর সামনে যাদবরা অত্যন্ত বিপন্ন ও তারা 
অতীব RII বোধ করছে। যদুকুল রক্ষার উদ্দেশ্যে সমরাস্ত্রে পরিপূর্ণ আপনার 
রথও উপস্থিত। আমি আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এই রথে আরোহণ করে 
শত্রুদের সমগ্র সামরিক শক্তির এই সব সেনানীকে বধ করুন। অপ্রয়োজনীয় 
আসুরিক শক্তি বিনাশ সাধন করে AIM ভগবদ্তক্তদের রক্ষার উদ্দেশ্যে আমরা 
দু'জন এই জগতে অবতরণ করেছি; এখন আমাদের সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার 
এই হচ্ছে সুযোগ। আসুন, আমাদের সেই উদ্দেশ্য সাধন করি।” এইভাবে 
গদহরাজ দশার্হের বংশধররদপে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম জরাসন্ধের তেরটি 
সেনাব্যহকে বিধ্বস্ত করতে মনস্থ করলেন। 

একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে চালক দারুকের রথে শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করলেন 
এবং শঙ্খধ্বনি করে তিনি মথুরা নগরী থেকে বেরিয়ে এলেন। আশ্চর্যের বিষয় 
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এই যে, বিপক্ষ দল বিপুল সামরিক শক্তিতে সজ্জিত হলেও, শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খনাদ 
শোনামাত্র তাদের বুক কেঁপে উঠল। আত্মীয়-সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তার 
CA হওয়ায়, তাদের দেখা মাত্র জরাসন্ধের হৃদয়ে একটু করুণার সঞ্চার হল। 
সে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণকে মানবকুলের মধ্যে সব চেয়ে অধম অর্থাৎ 'পুরুষাধম” 
বলে সম্বোধন করল। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ পুরুযোত্তম নামে 
পরিচিত অর্থাৎ, তিনি মানবকুলে শ্রেষ্ঠ নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণকে “পুরুযোত্তম' 
সম্বোধনে জরাসন্ধের লেশমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ‘পুরুষাধম’ শব্দের প্রকৃত 
অর্থ নির্ণয় করে শ্রেষ্ঠ শাস্তরবিদরা বলেছেন__“যিনি সকল পুরুষকেই অধোগামী 
করেন!” বস্তুত কেউই পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ বা তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে 
পারে না। 
পক্ষে খুবই মর্যাদাহানিকর ব্যাপার ।” শ্রীকৃষ্ণ কংসকে হত্যা করায়, জরাসন্ধ তাকে 
বিশেষভাবে “ম্বজনঘাতী” বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু কংস তার কত ভাগিনেয়কে 
বধ করেছিল জরাসন্ধের সেদিকে কোন দৃষ্টি ছিল না। অথচ যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ 
তার মাতুল কংসকে বধ করেছে, তাই জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করেছিল। 
এইভাবেই অসুরেরা আচরণ করে। অসুরেরা নিজের দোষক্রটি দেখে না, কিন্তু 
তাদের বন্ধুদের দোষই দেখার চেষ্টা করে। এই বলেও জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা 
করেছিল যে, তিনি ক্ষত্রিয়ই নন, তিনি নাকি বৈশ্য, কারণ মহারাজ নন্দ তীকে 
পালন করেছিলেন। বৈশ্যদের সাধারণত গুপ্ত বলা হয়। আর এই “গুপ্ত” শব্দে 
'লুকান'ও বোঝায়। এই অর্থে শ্রীকৃষ্ণ লুকান ছিলেন ও মহারাজ নন্দ দ্বারা 
প্রতিপালিত হয়েছিলেন। জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের তিনটি দোষ নিয়ে অভিযোগ করেছিল; 
তা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ তার মাতুলকে বধ করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে লুকিয়ে ছিলেন, 
আর শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ই ছিলেন না। এই জন্য জরাসন্ধ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
সঙ্কোচবোধ করছিল। 

তারপর সে বলরামের দিকে ঘুরে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, “বলরাম, তুমি 
শোন, যদি ইচ্ছা কর, তা হলে তুমি ওকে নিয়ে যুদ্ধ করতে পার। আর যদি 
তোমার ধৈর্য থাকে, তা হলে তুমি আমার বাণে বিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়ার প্রতীক্ষায় 
থাকতে পার। তার ফলে তুমি স্বর্গলাভ করবে।” ভগবদূর্গীতায় উল্লেখ আছে, 
যুদ্ধে কোন ক্ষত্রিয় দু'ভাবে উপকৃত হতে পারে। বিজয়ী হলে ক্ষত্রিয় যুদ্ধ জয়ের 
ফল ভোগ করে, আর যদি সে যুদ্ধে নিহতও হয়, তবুও সে স্বর্গলাভ করে। 

জরাসন্ধকে এইভাবে কথা বলতে শুনে শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বললেন, “হে মহারাজ 
জরাসন্ধ! যারা বীর, তারা বেশি কথা বলে না। বরং তারা তাদের শক্তি দেখায়। 
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আপনি যেহেতু বড় বেশি কথা বলছেন, তাই মনে হচ্ছে আপনার যে মরণ হবেই, 
সেই বিষয়ে আপনি সুনিশ্চিত। আমরা আপনার কথা আর শুনতে চাই না, কারণ 
যে লোক মরতে চলেছে কিংবা যে লোক খুবই মুমূর্ষু, তার কথা শুনে কোন 
নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সব দিক দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, এবং মেঘাচ্ছন্ন বাতাসে আর 
ধুলোয় সূর্য যেরূপ ঢাকা পড়ে, ঠিক সেই রকম কৃষ্ণসূর্য জরাসন্ধের সামরিক 
শক্তি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের রথ দুটিতে গরুড় ও 
তালবৃক্ষের প্রতীকচিহ্ন শোভা পাচ্ছিল। এই বিস্ময়কর যুদ্ধ দেখবার জন্য মথুরার 
পুরনারীরা সবাই ঘরবাড়ি, প্রাসাদ এবং তোরণাদির ওপরে উঠে দীড়িয়েছিল; কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণের রথ যখন জরাসন্ধের সামরিক বিক্রম দিয়ে ঘিরে ফেলা হল, তখন তারা 
এমনই সশঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মুর্ছাও গেল। শ্রীকৃষ্ণ 
লক্ষ্য করলেন, তিনি নিজে জরাসন্ধের সমরশক্তির মধ্যে সমাবৃত হয়ে পড়েছেন 
এবং তীর স্বল্পসংখ্যক সেনানী তাদের হাতে নিগৃহীত হচ্ছে, তখনই তিনি তার 
শার্গনামে ধনুক তুলে ধরলেন। 

তুণ থেকে তিনি বাণ নিতে শুরু করলেন এবং একের-পর-এক ধনুকে যোজনা 
করে শত্রুকে লক্ষ্য করে বাণগুলি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তার লক্ষ্য ছিল 
এতই অব্যর্থ যে, জরাসন্ধের অশ্ব, হাতি ও পদাতিক সেনারা অচিরেই সব নিহত 
হল। এক দাবানল ঘূর্ণির মতো শ্রীকৃষ্ণের নিক্ষিপ্ত বাণগুলি জরাসন্ধের সমগ্র 
সামরিক শক্তিকেই বিধ্বস্ত করে ফেলল। শ্রীকৃষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করতে থাকলে 
ক্রমে সব হাতিগুলিরই মাথা কেটে পড়তে লাগল। সেইভাবে সব ঘোড়াগুলিরও 
পতন হল এবং পতাকাসমেত সব রথগুলিরও। রথী ও সারথিরাও ধরাশায়ী 
হল। পদাতিক সৈন্যদের প্রায় সকলেরই মাথা, হাত, পা কাটা গিয়ে রণক্ষেত্রে 
পড়ে রইল। এইভাবে হাজার হাজার হাতি, ঘোড়া নিহত হল এবং তাদের দেহের 
রক্ত নদীর মতো বয়ে যাচ্ছিল। সেই রক্তক্রোতে সেনানীদের কাটা হাতগুলি 
সাপের মতো মনে হচ্ছিল, কাটা মাথা ভাসছিল কচ্ছপের মতো, আর মরা 
হাতিগুলোকে এক-একটা ছোটখাটো দ্বীপের মতোই দেখাচ্ছিল। মৃত ঘোড়াগুলিকে 
হাঙরের মতো দেখাচ্ছিল। পরমেশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে সেই মহা রক্ত-নদীতে 
এমনি কত কিছু ভেসে যাচ্ছিল। পদাতিক সেনানীদের হাত-পাগুলি সামুদ্রিক 
লতাগুল্মের মতো ভাসছিল, সৈন্যদের ভাসমান ধনুকগুলিকে নদীর ঢেউএর মতো 
দেখাচ্ছিল। সৈন্য আর সেনাপতিদের দেহ থেকে বিক্ষিপ্ত রত্বগুলিকে রক্তনদীতে 
প্রবাহিত পাথরের নুড়ির মতো মনে হচ্ছিল। 


৪৫৮ 


শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী নির্মাণ করলেন 


শ্রীবলরাম যিনি সন্বর্ষণ নামেও পরিচিত, তিনি তার গদা নিয়ে এমন বীর- 
বিক্ৰমে যুদ্ধ শুরু করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যে রক্তনদী সৃষ্টি করেছিলেন, তা 
এবার প্লাবিত হল। এই বীভৎস ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে কাপুরুষেরা ভয়ে বিহ্বল 
হল, আর বীর যোদ্ধারা এই দুই ভাইয়ের প্রবল পরাক্রমের কথা নিয়ে মহানন্দে 
আলোচনা করতে লাগল। যুদ্ধে জরাসন্ধ এক বিশাল সামরিক বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত 
হলেও, কৃষ্ণ-বলরামের বিরুদ্ধে সমগ্র রণাঙ্গন এক অভূতপূর্ব বীভৎস দৃশ্যে পরিণত 
হয়ে উঠেছিল। সাধারণ বুদ্ধির অতীত হলেও, যাঁর ইচ্ছায় সব কিছুই সম্ভব, 
সেই পরমেশ্বর ভগবানের লীলাবিলাস রূপে এই সব কার্যকলাপগুলি মেনে নিলে, 
এগুলির অচিন্ত্য তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। শুধু ইচ্ছা হওয়া মাত্র লীলা 
পুরুষোত্তম ভগবান জড় প্রকাশকে সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ সাধন করতে পারেন। 
তার পক্ষে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে এই রকম বিরাট বিধ্বংসী লীলা সম্পাদন করা আদৌ 
আশ্চর্যজনক নয়। তবু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সাধারণ মানুষের মতো জরাসন্ধের 
সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, তাই এই সব কাজ এত অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছিল। 

জরাসন্ধের সব সেনারাই নিহত হয়েছিল, একমাত্র জরাসন্ধই জীবিত ছিল। 
এই অবস্থায় স্বভাবতই সে অত্যন্ত Kamae হয়ে পড়েছিল। শ্রীবলরাম অচিরেই 
জরাসন্ধকে বন্দী করলেন, ঠিক যেমনভাবে প্রচণ্ড বিক্রমে কোনও সিংহ আর একটি 
সিংহকে বন্দী করে। জরাসন্ধকে বরুণ পাশ ছাড়াও বলদেব যখন সাধারণ রজ্জু 
দিয়ে বন্ধন করতে যাচ্ছিলেন, তখন এক বৃহৎ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা চিন্তা 
করে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বন্ধন করতে নিষেধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধকে মুক্ত 
করে দিলেন। পরাক্রমশালী বীর যোদ্ধা জরাসন্ধ এর ফলে খুবই লজ্জিত হল; 
এবং সে মনে মনে স্থির করল, সে আর রাজকীয় জীবন-যাপন করবে না। 
পক্ষান্তরে, রাজকীয় পদ ত্যাগ করে বনে গিয়ে PNA ও কঠোর তপস্যার 
মাধ্যমে ধ্যান অনুশীলন করবে। 

প্রাসাদে প্রত্যাবর্তনের সময়, অন্যান্য বন্ধু-রাজন্যবর্গ তাকে পরামর্শ দিল যাতে 
সে রাজপদ থেকে অবসর গ্রহণ না করে; বরং অদূর ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
সংগ্রামের উদ্দেশ্যে আবার যেন রণবল সংগ্রহ করে। নৃপতিতুল্য বন্ধুরা জরাসন্ধকে 
বুঝিয়ে বলল যে, সাধারণভাবে যাদব সেনার দ্বারা তার পরাজয় সম্ভব নয়, কিন্তু 
দুর্ভাগ্যই তার এই পরাজয়ের কারণ। সেই রাজন্যবর্গ সকলে তাকে নানাভাবে 
উৎসাহ দিল। তারা বলল, নিঃসংশয়ে জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিল; 
পূর্বের ভুল-ত্রটিই এই পরাজয়ের কারণ; তাই যুদ্ধে এই পরাজয়কে তার বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত aq! আর যাই হোক, তার যুদ্ধক্রিয়ার মধ্যে কোনও ত্রুটি 
ছিল না। 


৪৫৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এইভাবে মগধরাজ জরাসন্ধ তার সমস্ত সৈন্যবল হারাল, বন্দী হয়ে লাঞ্চিত 
হল এবং তারপর মুক্তি পেল, কিন্তু নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কিছুই 
করতে পারল না। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে জয় 
করলেন। তুলনামূলকভাবে শ্রীকৃষ্ণের বাহিনী অতি ক্ষুদ্র হলেও তার সেনাবল 
একটুও ক্ষয় হয়নি। পক্ষান্তরে, জরাসন্ধের সকল সেনানীই নিহত হয়েছিল। সেই 
সময় বিদ্যাধর ও চারণগণ স্বর্গলোক থেকে আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি সহকারে ভগবানের 
জয়গান করে তার বন্দনা করতে লাগল। ভগবানের এই বিজয় উৎসবে তারা 
আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জরাসন্ধ নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করল; এবং আসন্ন 
আক্রমণের বিপদ থেকে মথুরার নাগরিকরা মুক্ত হল। মথুরাবাসীরা সুন্দর সুন্দর 
গীতিকার, কবি ও সূত, মাগধ আদি গায়কদের এক সম্মিলিত উৎসবের আয়োজন 
করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণ কীর্তন করতে আরম্ভ করল। যুদ্ধ বিজয়ের পর 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরীতে প্রবেশ করলে বহু বাদ্য, শঙ্খ ও শিঙার ধ্বনি এবং ভেরী, 
তুর্য, বীণা, বংশী ও মৃদঙ্গ আদি বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের সম্মিলিত ধ্বনির দ্বারা তাকে 
এক সুন্দর সম্বর্ধনা জানানো হল। এই সময় সমস্ত মথুরাপুরী ও পৌর রাজপথ, 
জনপথ আদি বিভিন্ন মার্গ জল সিঞ্চন করে নির্মল করা হয়, এবং আনন্দে 
পুরবাসীরা নিজ নিজ গৃহ ও বিপণি ফুল ও পাতার দ্বারা সুসজ্জিত করে। ব্রাহ্মণরা 
সর্বত্র পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করে। জনগণ পথ ও উপপথের প্রবেশ দ্বারে ও পথের 
সঙ্গমে সুদৃশ্য তোরণ নির্মাণ করে। উৎসবমুখর, সুসজ্জিত মণুরাপুরীতে শ্রীকৃষ্ণ 
যখন প্রবেশ করেছিলেন, তখন উৎসবকে আরো মঙ্গলময় করে তোলার উদ্দেশ্যে 
পুরনারীরা নানা রকম ফুল দিয়ে মালা তৈরি করেছিল। বৈদিক রীতি অনুসরণ 
করে এই বিজয়োল্লাসকে আরো শুভ, আরো মঙ্গলসূচক করে তোলার জন্যে তারা 
দধি ও কুশ ঘাস মিশ্রিত করে সর্বত্র সিঞ্চন করে। তখন জনপথ দিয়ে যাবার 
সময় পুরনারীরা গভীর অনুরাগে Apacs স্বাগত জানাতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহু ACY সংগৃহীত নানা উপহার, রত্ন ও অলঙ্কারাদি 
এনেছিলেন; এ সবই তারা রাজা উগ্রসেনকে উপটৌকন দিলেন। সেই সময় 
যদুবংশের রাজসিংহাসনে উগ্রসেনই অধিষ্ঠিত ছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ তাই এইভাবে তার 
পিতামহের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। 

মগধরাজ জরাসন্ধ শুধু একবার মাত্রই মথুরাপুরী অবরোধ করেনি, সে একই 
সংখ্যক সামরিক ব্যুহ রচনা করে একইভাবে সতের বার এই নগরী আক্রমণ করে 
এবং প্রতিবারই সে পরাজিত হয়। জরাসন্ধের সকল সেনানী শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিধ্বস্ত 
হয় এবং প্রতিবারই সে একইভাবে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে চলে যায়। 


৪৬০ 


শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী নির্মাণ করলেন 


প্রতিবারই যদুবংশের রাজন্যবর্গ দ্বারা সে বন্দী হয় ও লাঞ্ছিত হয়ে মুক্তি লাভ 
করে এবং প্রতিবারই সে নির্লজ্জভাবে স্বগৃহে ফিরে যায়। 

জরাসন্ধ আবার এ রকমভাবে আক্রমণে প্রয়াসী হলে, মথুরাপুরীর দক্ষিণে কোন 
এক অঞ্চলের যবনরাজ যদুবংশের এখশ্বর্যে আকৃষ্ট হয়ে সেও মথুরানগরী আক্রমণ 
করে। কথিত আছে, নারদের পরামর্শে কালযবন নামে যবনরাজ মধুরাপুরী 
আক্রমণে প্রবৃত্ত হয়। এই কাহিনীটি বিঝুওপুরাণে বর্ণিত হয়েছে। এক সময় 
যদুকুলগুরু গর্গ মুনিকে তার ভগ্নীপতি উপহাস করেছিলেন। এই উপহাসের কথা 
শুনে যদুকুলের রাজন্যবর্গ তার প্রতি তাচ্ছিল্য করে হেসেছিলেন, ফলে গর্গ মুনি 
যদুরাজকুলের প্রতি ক্রুদ্ধ হন। তখন তিনি মনে মনে স্থির করেন যে, তিনি এমন 
এক ব্যক্তি সৃষ্টি করবেন, যে যদুবংশের কাল স্বরূপ হবে। এই উদ্দেশ্যে 
দেবাদিদেব শিবকে সন্তুষ্ট করে, তিনি তার কাছে একটি সন্তান লাভের বর প্রাপ্ত 
হন। এক যবনরাজের স্ত্রীর গর্ভে তিনি কালযবন নামে এই সন্তান প্রাপ্ত হন। 
এই যবনরাজ নারদ মুনির কাছে জিজ্ঞাসা করেন, “এই জগতের সব চেয়ে পরাত্রান্ত 
রাজা কারা?” নারদ মুনি তাকে জানালেন যে, যাদবরাই হচ্ছে সব চেয়ে 
পরাক্রমশালী। জরাসন্ধ আঠারোবার মথুরাপুরী আক্রমণ করলে, একই সময় 
কালযবনও নারদ মুনির কাছে সংবাদ পেয়ে এ নগরী আক্রমণ করে। কালযবন 
তার যোগ্য foal এক বিশ্বসন্্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় বিশেষ আগ্রহী ছিল, 
অথচ সে এরকম কাউকে পায়নি। কিন্তু নারদ মুনির কাছে মথুরাপুরীর সংবাদ 
পেয়ে সে এ নগরী আক্রমণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বলে মনে করল। মথুরা 
আক্রমণের সময় সে তিন কোটি যবন সেনা এনেছিল। এইভাবে মথুরাপুরী 
অবরুদ্ধ হলে, কালযবন ও জরাসন্ধ এই দুই দুর্ধর্ষ শত্রুর আক্রমণে সন্ত্রস্ত যদু 
কুলের অপরিমেয় দুর্গতির কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করতে শুরু করলেন। 
ক্রমশই সময় কমে আসছিল। ইতিমধ্যেই কালযবন সব দিক থেকে মথুরাপুরী 
অবরোধ করে রেখেছিল। পূর্বের সতেরবারের মতো একই সংখ্যক সেনাবাহিনীতে 
সজ্জিত হয়ে পরদিন জরাসন্ধেও আগমন আশা করা হচ্ছিল। কালযবন মথুরাপুরী 
অবরোধ করায় শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চিত ছিলেন যে, মথুরা অধিকারের এই অপূর্ব সুযোগ 
জরাসন্ধ গ্রহণ করবে। এই জন্য মথুরাপুরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি রক্ষার্থে পূর্বেই 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে শ্রীকৃষ্ণ মনে করলেন, এবং 
ভাবলেন যে, একই স্থানে বলরামসহ উভয়ে কালযবনের সঙ্গে যুদ্ধে নিয়োজিত 
হলে, অন্য এক জায়গায় সমগ্র যদুকুলকে আক্রমণ করতে এসে জরাসন্ধ তার 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিল, সতেরবার 


৪৬১ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পরাভূত হওয়ায় প্রতিহিংসা চরিতার্থতায় হয়ত সে সমগ্র যদ্ুকুলকে নিধন করে 
বা বন্দী করে নিজ রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ এক জায়গায় 
কোনও মানব বা দানবের অপ্রবেশ্য দুর্ভেদ্য এক পুরী নির্মাণের সিদ্ধান্ত করলেন। 
যাতে তিনি মুক্তভাবে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি 
স্বজনদের সেখানে রাখতে মনস্থির করলেন। মনে হয়, পুরাকালে দ্বারকাও মথুরা 
রাজ্যের অঙ্গ ছিল; কারণ শ্রীমন্তাগবতে উল্লেখ আছে, শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে এক 
পুরী নির্মাণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যে দুর্গপুরী তৈরি করেছিলেন, তার ধ্বংসাবশেষ 
আজও দ্বারকার উপসাগরে রয়েছে। 

সর্বপ্রথমে তিনি সমুদ্রের মধ্যে ৯৬ বর্গ মাইল ব্যাপী এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর নির্মাণ 
করেন। এই আশ্চর্য প্রাচীরের নক্সা ও নির্মাণ কর্তা ছিলেন বিশ্বকর্মা। বিশ্বকর্মা 
ছাড়া একজন সাধারণ শিল্পীর পক্ষে সমুদ্র গর্ভে এই রকম পুরী নির্মাণ করা সম্ভব 
নয়। দেবকুলের শিল্পী হওয়ায় ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে এই রকম অদ্ভুত 
শিক্পকার্য সম্পাদনে তিনি সমর্থ ছিলেন। পরমেশ্বর ভগবানের ব্যবস্থাপনায় 
অন্তরীক্ষে যদি অসংখ্য গ্রহমণ্ডলী ভাসমান থাকতে পারে, তা হলে সমুদ্রগর্ভে 
৯৬ বর্গ মাইল এক শিল্পকলাময় পুরী নির্মাণ করা তেমন কোনো আশ্চর্য 
ব্যাপার নয়। 

সুপরিকল্পিত জনপথ রাজপথাদি সমন্বিত সমুদ্রগর্ভে নবনির্মিত এই অভিনব 
পুরীর কাহিনী শ্রীমদ্তাগবতে উল্লিখিত আছে। এই সব ছাড়াও বহু মার্গ সমন্বিত 
কল্পবৃক্ষপূর্ণ বহু উদ্যানও সেখানে ছিল। এই বৃক্ষগুলি সাধারণ জড়জাগতিক বৃক্ষ 
নয়; বৈকুষ্ঠলোকেই এই বৃক্ষ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হলে সব কিছুই সম্ভব; 
তাই শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বারকাপুরীতে কল্পবৃক্ষ রোপণ করা হয়েছিল। এই দ্বারকাপুরী 
অসংখ্য গোপুর ও প্রাসাদে পরিপূর্ণ ছিল। মঙ্গলসুচক স্বর্লস সহ নৈপুণ্যে রচিত 
এই CORE বা গোপুরগুলি আজও কোন কোন বৃহৎ মন্দিরে দেখা যায়। এই 
সব প্রাসাদ ও গোপুরের উপরে মঙ্গলসূচক স্বর্ণকলস স্থাপিত হয়। 

সেখানে অধিকাংশ প্রাসাদই ছিল গগনস্পর্শী। প্রতি গৃহের গর্ভকক্ষে বৃহৎ 
স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত্রে বিপুল পরিমাণে শস্য সঞ্চয় করে রাখা হত। তাদের গৃহে 
বহু স্বর্ণকলস থাকত। তাদের শয়ন কক্ষ ছিল মণিরত্বময় এবং কক্ষ-প্রাঙ্গণ ছিল 
মরকতমণি সমন্বিত মর্মরে রচিত। দ্বারকাপুরীর প্রতি গৃহে যদুকুলারাধ্য শ্রীবিষুঃ 
বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানে আবাসিক এলাকা এমনভাবে বিভক্ত ছিল যে, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰ বিভিন্ন বর্ণের লোকের বসবাসের নিজ নিজ এলাকা 
ছিল। এই ব্যবস্থা থেকে অনুমিত হয় যে, তখনও বর্ণাশ্রম প্রথার প্রচলন ছিল। 


৪৬২ 


শ্ৰীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী নির্মাণ করলেন 


একটি আবাসিক অঞ্চল ছিল। সকল গৃহের মধ্যে এইটি ছিল দ্বারকাপুরীর সব 
চেয়ে বর্ণাঢ্য প্রাসাদ। 

দেবতারা যখন দেখলেন, শ্রীকৃষ্ণ তার মনের মতো এক বিশেষ পুরী নির্মাণ 
করছেন, তখন তারা সেই নতুন দ্বারকাপুরীতে স্বর্গলোকের বিখ্যাত পারিজাত ফুলের 
গাছ রোপণ করতে পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে সুধর্মা নামে এক রাজসভা-গৃহও 
তারা সেখানে পাঠালেন। এই রাজসভা কক্ষের এক বিশেষ গুণ ছিল এই যে, 
এই সভায় যোগদানকারীকে জরা, বার্ধক্য স্পর্শ করতে পারবে না। তখন 
বরুণদেবও মনের গতিবেগ সম্পন্ন কৃষ্তবর্ণ-কর্ণ বিশিষ্ট এক শ্বেত-অশ্ব উপহার 
দেন। স্বর্গলোকের ধনরক্ষক কুবের যৌগিক এশ্বর্য, অষ্টসিদ্ধি লাভের কলা 
উপটৌকন দেন। এইভাবে দেবতারা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপহার 
দিতে শুরু করেন। ব্রহ্মাণ্ডে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছেন, এবং ব্রহ্মাণ্ড 
পরিচালনায় তাদের প্রত্যেকের উপর বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত আছে। 
পরমেশ্বর ভগবানকে নিজ নিজ উপঢৌকন দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবানের পছন্দমতো 
এই পুরী নির্মাণ কার্যে সকল দেবতা সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই কাহিনী 
থেকে প্রমাণিত হয় যে, নিঃসন্দেহে অসংখ্য দেবতা আছেন কিন্তু তারা কেউ 
শ্রীকৃষ্ণ থেকে স্বতন্ত্র নন। তাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লেখ আছে__“একেলা 
ঈশ্বর কৃষঃ আর সব ভৃত্য” এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্যক্তিগতভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডে 
বিরাজ করছিলেন, তখন তীর অনুগত সকল সেবকেরা তীর সেবা করবার এই 
সুযোগ গ্রহণ করেছিল। সকলেরই এই আদর্শ গ্রহণীয়, বিশেষভাবে যারা 
কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনকারী। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের উচিত কৃষ্ণসেবা 
করা। 

পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন দ্বারকাপুরী সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হলে সকল 
মথুরাবাসীদের সেখানে প্রেরণ করে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামকে পৌরপতির দায়িত্বভার 
অর্পণ করলেন। ইতিমধ্যেই কালযবন বিনা অস্ত্রে মথুরানগরী বলপূর্বক অধিকার 
করে নিয়েছিল; তারপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের সঙ্গে পরামর্শ করেন ও কালযবনের 
সম্মুখীন হওয়ার উদ্দেশ্যে কমলফুলের মালায় ভূষিত হয়ে নগরীর বাইরে এলেন। 

কালযবন শ্রীকৃষ্ণকে পূর্বে কখনো দেখেনি। শ্রীকৃষ্ণ যখন নগরীর বাইরে 
এলেন, তখন কালযবন পীতবসন পরিহিত অনবদ্য সুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেল। 
শ্রীকৃষ্ণ যখন তীর সেনাবাহিনীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাকে আকাশে 
মেঘমালার মধ্যে দিয়ে চলমান চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল। কালযবনের পরম 


৪৬৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সৌভাগ্য যে, সে শ্রীকৃষ্ণের দেহের কৌস্তভমণি ও বক্ষের বিশেষ চিহ্ন, শ্রীবৎস 
রেখা দর্শন করতে পেরেছিল। সে যাই হোক, সুগঠিত শ্রীঅঙ্গ সমন্বিত, সদ্য 
বিকশিত, কমলাক্ষ, চতুৰ্ভুজ বিষ্ণুকে কালযবন দর্শন করল। তখন দোলায়মান 
কর্ণকুণ্ডল ও চঞ্চল-নয়ন বিষ্ণুবিগ্রহ, তার উন্নত ও হাস্যোজ্জ্বল বদনসহ শ্রীকৃষ্ণকে 
আনন্দে পরিপূর্ণ দেখাচ্ছিল। Space দেখার আগে কালযবন তার কথা নারদ 
মুনির কাছে শুনেছিল এবং সেই বর্ণনা সার্থক প্রতিপন্ন হল। সে শ্রীকৃষ্ণের 
পঙ্কজনেত্র, পঙ্কজমালা, বক্ষের রত্বরাজি ও সেই রকম শ্রীঅঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ লক্ষণ দেখে সিদ্ধান্ত করল যে, এই অপূর্ব সুন্দর ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই বাসুদেব; 
কারণ, নারদের কাছে পূর্বের শোনা বর্ণনার প্রতিটি অংশ যে সত্য, তা শ্রীকৃষ্ণের 
উপস্থিতির ফলে প্রমাণিত হল। তখন রথবিহীন নিরস্ত্র অবস্থায় শুধু পদব্রজে 
শ্রীকৃষ্কে যেতে দেখে কালযবন বিস্ময়ান্বিত হয়েছিল। কালযবন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে এসেছিল, তবু সে যথেষ্ট নীতিপরায়ণতাবশত কোন অস্ত্র ধারণ করল 
না। সে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তাকে বন্দী করতে প্রস্তুত হল। 

শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের দিকে দৃষ্টিপাত না করেই অগ্রসর হলেন, আর তাকে বন্দী 
করবার উদ্দেশ্যে কালযবন তার পেছনে চলল। BS ধাবিত হওয়া সত্বেও সে 
শ্রীকৃষ্ণকে ধরতে পারছিল না। যোগীরা মনের গতিবেগে ধাবিত হয়েও শ্রীকৃষ্ণকে 
ধরতে পারেন না। একমাত্র ভগবৎ-ভজনের মাধ্যমেই তাকে পাওয়া যায়, আর 
কালযবন কখনো ভগবৎ-সেবা অনুশীলন না করে শ্রীকৃষ্ণকে ধরতে চাইল, কিন্তু 
নিষ্ফল হয়ে সে তাকে অনুসরণ করে চলল। 

তখন কালযবন প্রবল বেগে ধাবিত হয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল, ‘এখন আমি 
কৃষ্ণের খুব কাছে এসে গেছি, এবার আমি তাকে ধরে ফেলব।” কিন্তু সে নিষ্ফল 
হল, সে শ্রীকৃষ্ণকে ধরতে পারল না। তাকে পেছনে ফেলে, শ্রীকৃষ্ণ অনেক 
দূরে এগিয়ে গেলেন এবং একটি গিরি-গহুরে প্রবেশ করলেন। কালযবন মনে 
করল যে, শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে যুদ্ধ এড়াতে চাইছে; এই জন্যই সে পর্বত গুহায় 
আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সে Apacs EGA করে বলতে লাগল, “ও তুই, কৃষ্ণ, 
- শোন্! আমি শুনেছি তুই যদুবংশের এক মহান বীর; অথচ দেখছি কাপুরুষের 
মতো যুদ্ধ থেকে পালিয়েই যাচ্ছিস্‌। এটা তোর বংশগৌরব ও নাম-যশের উপযুক্ত 
নয়।” কালযবন অত্যন্ত দ্রতবেগে ধাবিত হয়ে Apacs অনুসরণ করলেও, 
পাপময় জীবনের সমস্ত কলুষতা থেকে নিঃশেষে মুক্ত না হওয়ায় সে শ্রীকৃষ্ণকে 
ধরতে পারল না। 

বৈদিক সংস্কৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং এমন কি শুদ্রাদি দ্বারা 
অনুসৃত বর্ণাশ্রম ধর্ম যারা জীবনে পালন করে না, তাদের CAR বলে। বৈদিক 
সমাজ ব্যবস্থা এমনভাবে পরিকল্গিত যে, শূদ্র রূপে গণ্য ব্যক্তিও উপনয়ন সংস্কার 


৪৬৪ 


শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী নির্মাণ করলেন 


পন্থায় ক্রমশ ব্রাহ্মণত্ব পদে উন্নীত হতে সক্ষম। বৈদিক ভাষ্য হচ্ছে এই যে, 
কেউ নিতান্তই জন্মগতভাবে ব্রাহ্মণ বা cA হয় না; জন্মগতভাবে সকলেই 
শূদ্ররূপে বিবেচ্য। সংস্কার পন্থার মাধ্যমে পারমার্থিক উন্নতির দ্বারা ব্রাহ্মাণগুণসম্পন্ন 
জীবনে নিজেকে উন্নীত করতে হয়। এই কাজে অসমর্থ হয়ে আরো অধঃপতিত 
হলে, তখন তাকে CAR বলে। কালযবন CAR ও যবন শ্রেণীভুক্ত ছিল। সে 
পাপকর্ম দ্বারা কলুষিত হয়েছিল; তাই সে শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হতে পারল 
না। আসবপান, দ্যুতক্রীড়া, আমিষাহার ও অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ আদি যে নিষিদ্ধাচারগুলি 
উচ্চবর্ণের মানব-সমাজে গর্হিত বিবেচিত হয়ে থাকে, সেইগুলিই শ্লেচ্ছ ও যবনদের 
জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ; এই রকম পাপকর্মে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা 
ভগবৎ-উপলব্ধিতে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারে না। ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে 
যে, একমাত্র পাপকর্মফল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ব্যক্তিই কেবল ভগবদ্ভজন বা 
কৃষ্ণনুশীলন করতে পারেন। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন পর্বত গুহায় প্রবেশ করলেন, তখন নানা রকম কর্কশ ভাষায় 
তিরস্কার করে কালযবনও তাকে অনুসরণ করল। হঠাৎ শ্রীকৃষ্ণ কালযবনের 
দৃষ্টিপথ থেকে GSAS হয়ে গেলেন; কালযবন তবু তাকে অনুসরণ করে 
পর্বতগুহায় প্রবেশ করল। প্রথমেই সে গুহার ভিতরে এক ঘুমন্ত ব্যক্তিকে শুয়ে 
থাকতে দেখতে পেল। কালযবন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অত্যন্ত উদ্প্রীব 
হয়ে উঠেছিল; কিন্তু যখন সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেল না, পক্ষান্তরে এক ব্যক্তিকে 
শুয়ে থাকতে দেখল, তখন কালযবন ভাবল যে, শ্রীকৃষ্ণই গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে 
আছে। কালযবন তার বল-বিক্রমের জন্য অত্যন্ত গর্ব ও দন্ত প্রকাশ করত; সে 
মনে করল শ্রীকৃষ্ণ তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছে না, তাকে এড়াতে চাইছে। তাই 
ঘুমন্ত লোকটিকে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে, সে তাকে সবলে পদাঘাত করল। 

সেই ঘুমন্ত লোকটি সুদীৰ্ঘকাল ধরে এ গিরিগহুরে শুয়ে ছিল; কিন্তু কালযবনের 
পদাঘাতে জাগ্রত হয়ে সে অচিরেই চোখ খুলল এবং নিজের চারিদিকে নিরীক্ষণ 
করতে শুরু করল। পরিশেষে তার কাছেই দণ্ডায়মান কালযবনকে সে দেখতে 
পেল। যেহেতু অসময়ে তার নিদ্রাভঙ্গ হল, ক্রুদ্ধ হয়ে যখন সে কালযবনের 
দিকে অগ্িদৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তখন তার চোখ থেকে আগুন বেরুতে থাকল 
এবং তার ফলে মুহূর্তেই তার কোপানলে কালযবন ভস্মীভূত হল। 


ইতি__“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” axa ‘শ্রীকৃষ্ণ ঘারকাপুরী নিমার্ণ করলেন’ 
নামক পঞ্চশতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


হু ৯৬৩11 


একপঞ্চাশতম অধ্যায় 
মুচুকুন্দ উদ্ধার 


কালযবনের দেহ আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার কাহিনী শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ 
ঘুমন্ত লোকটি সম্পর্কে শুকদেবকে প্রশ্ন করেন__“কে সে? আর এখানেই বা 
সে ঘুমিয়ে ছিল কেন? সে কিভাবে এত শক্তি অর্জন করল, যার ফলে, সে 
দৃষ্টিপাত করা মাত্রই কালযবন ভস্মীভূত হয়ে গেল? পর্বত গহুরে কেনই বা সে 
শুয়ে ছিল?” মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে এই প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্ন করেছিলেন, 
এবং শুকদেবও তার সেই সকল প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দিয়েছিলেন__ 

“হে রাজন্! রাজা VEGA যে অতি মহান বংশে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন, এই লোকটি সেই বংশে জন্মেছিলেন এবং মান্ধাতা নামে পরিচিত 
এক মহান রাজার পুত্র তিনি। নিজেও তিনি একজন মহাত্মা ব্যক্তি এবং মুচুকুন্দ 
নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। মহারাজ মুচুকুন্দ বৈদিক ব্রহ্মণ্য ধর্ম কঠোরভাবে 
পালন করতেন, এবং তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। তিনি 
এমন প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন যে, অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত 
তাকে অনুনয় করতেন যাতে কৃপা করে তাকে যুদ্ধে সহায়তা করেন। এই জন্য 
অসুরদের আক্রমণ থেকে দেবতাদের রক্ষার্থে তিনি প্রায়ই অসুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতেন।” 

" দেবসেনাপতি কার্তিক মহারাজ মুচুকুন্দের রণনৈপুণ্যে Aes হয়েছিলেন, কিন্ত 
অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে এত ক্লেশ স্বীকারের কারণে তিনি তাকে বিশ্রাম নিতে বলেন। 


৪৬৬ 


মুচুকুন্দ উদ্ধার 


দেবসেনাপতি কার্তিক মুচুকুন্দকে বলেন, “হে রাজন্‌! দেবতাদের সেবায় আপনি 
সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন। আপনার সুন্দর রাজ্যে শত্রুরা কখনো অশান্তি ঘটাতে 
পারেনি। বিপুল এখর্য ও ধনসম্পদ উপেক্ষা করে, আপনি সেই রাজ্য ছেড়ে 
চলে এসেছেন এবং নিজ ভোগবাসনা তৃপ্তির জন্য আপনি কখনো কিছু গ্রাহ্য 
করতেন না। দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার সময়, 
দীর্ঘকাল নিজ রাজ্যে অনুপস্থিতির জন্য কালক্রমে স্বজন, সন্তান ও মন্ত্রীরা সকলেই 
ইহলোক ত্যাগ করেছে। কালের গতি কারো জন্য অপেক্ষা করে না। এখন 
আপনি যদি গৃহে ফিরে যান, তা হলে সেখানে কাউকে জীবিত দেখবেন না। 
কালের এমনই পরাক্রম। কালক্রমে আপনার সকল স্বজনই ইহলোক ত্যাগ 
করেছে। কাল প্রবল ও পরাক্রমশালী, কারণ তা হল পরমেশ্বর ভগবানের প্রতীক; 
তাই কাল সব চেয়ে পরাক্রমশালী অপেক্ষাও পরাক্রমশালী। কালের প্রভাবে 
অনায়াসে সূক্ষ্ম জিনিসেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে। কেউ কালের গতিকে রোধ 
করতে পারে না। পশুপালক যেমন স্বেচ্ছায় পশুকে বশীভূত করে, সেই রকম 
কালও স্বেচ্ছায় সকল বস্তুতে প্রবিষ্ট হয়। মহাকালের নিয়মকে কেউ অতিক্রম 
করতে পারে না।” 

এইভাবে মুচুকুন্দকে সম্ভাষণ করে দেবতারা তাকে তার ঈপ্সিত যে কোন বর 
প্রার্থনা করতে বললেন। ভগবান শ্রীবিষুঃ ছাড়া কেউই জীবকে মুক্তি প্রদান করতে 
পারে না। এই জন্য ভগবান বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম হচ্ছে মুকুন্দ_ 
যিনি মুক্তি দান করেন। 

মুচুকুন্দ রাজা বহুকাল নিদ্রা যাননি। যুদ্ধকার্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি অত্যন্ত 
ANS ও ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এই জন্য দেবতারা বর প্রদান করতে চাইলে, মুচুকুন্দ 
শুধু নিদ্রা যাপনের কথা ভাবছিলেন। তিনি বললেন, “হে দেবশ্রেষ্ঠ কার্তিক, আমি 
এখন নিদ্রা-যাপন করতে চাই; আমি আপনার কাছে এই বর চাই যে- নিদ্রামগ্ন 
অবস্থায় বিন সৃষ্টি করে যে আমাকে জাগাবে দৃষ্টিপাতমাত্রই যেন আমি তাকে 
ভস্মীভূত করতে পারি, আমাকে এই বর দান করুন।” দেবতারা তাতে রাজী 
হলেন; মুচুকুন্দ যাতে পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণে সক্ষম হয়, তাকে সেই রকম আশীর্বাদই 
তারা প্রদান করলেন। তখন মহারাজ মুচুকুন্দ পর্বতগুহায় প্রবেশ করেন। 

কার্তিকেয়র বরের প্রভাবে, মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতমাত্রই কালযবন ভস্মীভূত 
হয়েছিল। এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ মুচুকুন্দের সামনে উপস্থিত হন। বস্তুত 
মুচুকুন্দকে কঠোর তপস্যা থেকে উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ পর্বতগুহায় 
প্রবেশ করেছিলেন; কিন্তু প্রথমেই তিনি মুচুকুন্দের সামনে উপস্থিত হননি। 
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কালযবন যাতে মুচুকুন্দের সামনে উপস্থিত হয়, প্রথমে তিনি সেই ব্যবস্থা 
করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে একটি কাজ করেন যার ফলে অন্যান্য বহু উদ্দেশ্য 
সাধিত হয়ে যায়। গিরিগুহায় নিদ্রাচ্ছন্ন মুচুকুন্দকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করতে 
চেয়েছিলেন; এবং সেই সঙ্গে মথুরা আক্রমণকারী কালযবনকেও তিনি বধ করতে 
ইচ্ছা করেছিলেন। এই কাজের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সকল উদ্দেশ্যই সাধিত হয়েছিল। 

তার সামনে আবির্ভূত হলে, কণ্ঠে কৌস্তভ মণিহার, বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্যুক্ত 
পীতবসন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মহারাজ মুচুকুন্দ দেখতে পেলেন। আজানুলম্বিত 
বৈজয়ন্তী মালা, Ww কনকাভরণে বিভূষিত অপূর্ব লাবণ্যময় হাস্যোজ্জ্বল বদন, 
অচিন্ত্য লোকাতীত তীর সৌন্দর্যসুষমাকীর্ণ চতুর্ভূজ বিষ্ণুমূর্তিরূপে শ্রীকৃষ্ণ তার 
কাছে আবির্ভূত হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি মুচুকুন্দের দিকে প্রসন্ন বদনে দৃষ্টিপাত 
করে তার মন আকৃষ্ট করলেন। দৃশ্যত নবযৌবন পূর্ণ, মুক্ত হরিণের মতো চঞ্চল 
গতি, পুরাণ পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবানকে প্রবল পরাক্রমশালী দেখাচ্ছিল; এবং এই 
অমিত পরাক্রমের জন্য নিখিল মানব-সমাজ তার ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। 

শ্রীকৃষ্ণের মহান রূপ দর্শন করে অবাক হয়ে মহারাজ মুচুকুন্দ অত্যন্ত দৈন্যভাবে 
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে প্রভু, আপনি এই পর্বতগুহায় এলেন কিভাবে? 
আপনি কে? আপনার পদদ্ধয় কমলের মতো কোমল; অথচ আপনি এই কণ্টকে 
পরিপূর্ণ বনে এলেন কিভাবে? এই দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সুতরাং, 
পরাক্রান্তদের মধ্যে সব চেয়ে পরাক্রমশালী আপনি কি সেই পরমেশ্বর ভগবান? 
আপনি কি আলো ও আগুনের আদি উৎস নন? সূর্য, চন্দ্র, বা স্বর্গরাজ ইন্দ্রের 
মতো আপনাকে একজন শ্রেষ্ঠ দেবতা বলে গণ্য করতে পারি কি? বা আপনি 
কি কোনও গ্রহলোকের অধিপতি?” 

মুচুকুন্দ খুব ভালভাবেই জানতেন, উধ্বলোকের প্রত্যেক গ্রহে একজন অধিপতি 
থাকেন। আজকালকার অজ্ঞ লোকের মতো তিনি মনে করতেন না যে, শুধু 
এই পৃথিবীই জীবকুলে পূর্ণ আর অন্য গ্রহগুলি জীবশূন্য। শ্রীকৃষ্ণ কোন অজ্ঞাত 
গ্রহলোকের অধিপতি কিনা সেই সম্পর্কে মুচুকুন্দের এই ধরনের প্রশ্ন হওয়া খুবই 
স্বাভাবিক। শুদ্ধ ভগবস্তক্ত মুচুকুন্দ অচিরেই বুঝতে পারলেন যে, এই রকম 
এশ্ব্যশালী রূপ নিয়ে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণ কখনো মায়িক কোন গ্রহলোকের অধিপতি 
হতে পারেন না। তিনি নিশ্চয় অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তির অংশী, পরমেশ্বর ভগবান 
age এই জন্য তিনি তাকে পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুরূপে গ্রহণ করলেন। তা 
ছাড়া মহারাজ মুচুকুন্দ লক্ষ্য করলেন পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতির ফলে 
গিরিগুহার গভীর অন্ধকার ইতিমধ্যেই দূরীভূত হয়েছে। তাই তিনি ভগবান ছাড়া 
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অন্য কেউ নন। তিনি ভালভাবে জানতেন যে, ভগবানের দিব্য নাম, গুণ ও 
_রূপাদির মাধ্যমে যেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে বিরাজমান, সেখানে অবিদ্যার 
অন্ধকার থাকতে পারে না। তিনি দীপের মতো উজ্জ্বল, তাই অন্ধকারময় স্থান 
অচিরেই তিনি আলোকিত করে তোলেন। 
: উদ্‌প্রীব হয়ে ওঠেন এবং তিনি বলেন, “হে মানবকুলচুড়ামণি, আপনার পরিচয় 
জিজ্ঞাসার যোগ্য হলে, আমার কাছে তা কৃপা করে প্রকাশ করুন; বলুন, আপনি 
কে? আপনার পিতৃপরিচয় কি? আপনার বৃত্তি কি? আপনার পারিবারিক প্রথা 
কি?” মহারাজ মুচুকুন্দ ভগবানের কাছে তীর নিজ পরিচিতি প্রকাশ করা বুদ্ধিমত্তার 
পরিচায়ক মনে করলেন; অন্যথায় ভগবানকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করার কোন 
অধিকার তার নেই। শিষ্টাচার অনুযায়ী নিজ পরিচয় প্রকাশ না করা পর্যন্ত একজন 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পরিচিতি অনুসন্ধান করা যায় না। এই জন্য মহারাজ মুচুকুন্দ 
জানাতে ইচ্ছা করি। আমি প্রখ্যাত SRG বংশজাত হলেও স্বয়ং পিতৃপুরুষের 
মতো মহান নই। আমার নাম মুচুকুন্দ; আমার পিতার নাম ছিল মান্ধাতা; এবং 
পিতামহ ছিলেন মহারাজ যুবনাশ্ব। হাজার হাজার বছর বিশ্রাম না করার ফলে 
আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম; তার ফলে আমার দেহের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গ সবই স্ফীতকায় ও কর্মহীন হয়ে পড়েছিল। আমার দৈহিক শক্তির 
পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে নির্জন পর্বতগুহায় আমি বিশ্রাম গ্রহণ করছিলাম, কিন্তু এক 
অজ্ঞাত ব্যক্তি আমাকে জাগ্রত করে তোলে। আমার অনিচ্ছা সত্তেও সে আমাকে 
নিদ্রাভঙ্গ করতে বাধ্য করে। এই রকম অপরাধজনক কার্ষের জন্য শুধুমাত্র তার 
প্রতি দৃষ্টিপাতে আমি তাকে ভস্মীভূত করেছি। আমার পরম সৌভাগ্য যে, 
আপনার মহান সুন্দর রূপ এখন আমি দর্শন করতে পারছি। তাই আমার মনে 
হয়__আপনিই আমার শক্রুর মৃত্যুর কারণ। হে প্রিয় প্রভু! আমি অবশ্যই স্বীকার 
করতে বাধ্য যে, আপনার তেজোময় অঙ্গজ্যোতির আলোকে আপনাকে 
যথাযথভাবে দর্শন করতে আমি অক্ষম। এখন আমি সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে পারি 
যে, আপনার এই শ্রীঅঙ্গজ্যোতির প্রভাবে আমার প্রবল পরাক্রম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে; 
এবং আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, আপনিই একমাত্র অখিল জীবকুলের 
উপাস্য ৷” 

মহারাজ মুচুকুন্দকে তার পরিচয় সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসুক দেখে সহাস্যে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে রাজন্! আমার আবির্ভাব অন্তর্ধান লীলাদি বর্ণনা করা কার্যত 


৪৭০ 


মুচুকুন্দ উদ্ধার 


অসম্ভব। বোধ হয় তুমি জান যে, আমার অংশ ও অবতার অনন্তদেব অনন্তকাল 
ধরে আমার নাম, যশ, গুণ, লীলা, আবির্ভাব, অন্তর্ধান ও অবতারাদি সম্পূর্ণভাবে 
বর্ণনা করার চেষ্টা করেও, তা সমাপন করতে সক্ষম হয়নি। এই জন্য আমার 
নাম-রূপাদির সংখ্যা যথাযথ অবগত হওয়া সম্ভব নয়। এই পৃথিবীর সমস্ত 
অগুকণার সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব হলেও, আমার অসংখ্য নাম, রূপাদির সংখ্যা 
নিরূপণ করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। আমার বৈচিত্র্যময় রূপ, 
লীলাদির সম্পূর্ণ তালিকা রচনায় সচেষ্ট বহু মহান মুনি-ঝষি ব্যর্থ হয়েছে। আমার 
প্রসঙ্গে অত্যন্ত আগ্রহী হওয়ায় তোমাকে আমি জানাচ্ছি যে, আসুরিক মনোভাবাপন্ন 
মানবদের বিনাশ করে বৈদিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইহলোকে এখন আমি 
আবির্ভূত হয়েছি। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব্রহ্মার 
আমন্ত্রণে যদুবংশের পরিবারের একজন সদস্যরূপে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি। এই 
যদুবংশে বিশেষভাবে বসুদেবের পুত্ররূপে আমি জন্মগ্রহণ করেছি বলে বসুদেবতনয়, 
বাসুদেব নামে আমি জনসমাজে প্রসিদ্ধ। তুমি হয়ত জানতে পার যে, আমি 
কংসকে বধ করেছি, পূর্বজন্মে যার নাম ছিল কালনেমি; তা ছাড়া প্রলম্বাদি অন্যান্য 
বহু অসুরকেও আমি নিধন করেছি; কারণ সকলেই আমার প্রতি শকত্রভাবাপন্ন ছিল। 
তোমার সামনে যে অসুরটি উপস্থিত হয়েছিল, সেও আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা 
করেছিল এবং তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অসুরটিকে ভস্মীভূত করেছ। হে 
রাজন্‌! হে মুচুকুন্দ! তুমি আমার পরম ভক্ত; তোমাকে অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে এইরূপে আমি আবির্ভূত হয়েছি। আমি অতীব ভক্তবৎসল, আমি নিজ 
ভক্তদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পাপরায়ণ। পূর্বজন্মে তুমি আমার ভক্তরূপে প্রচুর 
সেবা করে আমার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করেছিলে। তোমার অভিলাষ পূর্ণ 
করবার জন্য তাই আজ আমি তোমার কাছে এসেছি। এখন প্রাণভরে আমার 
দর্শন লাভ করে তোমার হৃদয়কে তৃপ্ত কর। হে রাজন! এখন তোমার HATS 
যে কোন বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রস্তত। আমার শাশ্বত 
ধর্ম হচ্ছে, আমার শরণাগত ভক্তের সকল মনোবাঞ্াই পূর্ণ করা ।” 

মহারাজ মুচুকুন্দকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বর প্রার্থনা করতে বললে মুচুকুন্দ আনন্দে 
উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, তৎক্ষণাৎ তিনি গর্গ মুনির ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করেন। বহুকাল 
আগে গৰ্গ মুনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বৈবস্কত মনুর অষ্টবিংশ চতুর্যুগে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ইহলোকে আবির্ভূত হবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করা মাত্র তিনি বুঝতে 
পারলেন যে, পুরুযোত্তম নারায়ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে তার সামনে এখন উপস্থিত। 
তাই ভগবানের চরণকমলে পতিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তিনি স্তব করতে শুরু করলেন। 


৪৭১ 


মুচুকুন্দ উদ্ধার 


“হে প্রভু, হে পরমেশ্বর ভগবান, এখন আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে, 
ইহলোকের জীবকুল আপনার বহিরঙ্গা মায়া শক্তির প্রভাবের দ্বারা অলীক ইন্দরিয়- 
ভোগবাসনায় বিমোহিত। মায়িক কার্যে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হওয়ায়, তারা 
আপনার পদারবিন্দ-সেবায় বিমুখ হয় ও ভগবদ্‌ শরণাগতিলন্ধ সুখে বঞ্চিত হয়ে 
তারা সংসার-দাবানলে নিপতিত হয়। মূর্খের মতো তারা নানা দুঃখপ্রদ তথাকথিত 
সমাজ, মৈত্রীর ও শ্রীতি-ভালবাসায় অনুরক্ত হয়। মায়ামোহে আচ্ছন্ন হয়ে নারী- 
পুরুষ প্রত্যেকেই এই ভবসংসারে আসক্ত হয়। বঞ্চক-বঞ্চিতের এক বিরাট 
সমাজের সকলেই একে অপরকে বঞ্চনায় নিয়োজিত করে। মনুষ্য-জন্ম লাভ 
করে তাদের এক পরম সৌভাগ্যের কথা এই মূঢ়রা জানে না; তাই তারা আপনার 
চরণারবিন্দ সেবায় বিমুখ। আপনার জড়া প্রকৃতির প্রভাবে তারা শুধু জড় কর্মের 
চাকচিক্যে আসক্ত। অন্ধকার কূপে পতিত বাক্শক্তিহীন নীরব পশুর মতো তারাও 
তথাকথিত সমাজ, মৈত্রী-ভালবাসাময় অবিদ্যাঅন্ধকারময় সংসার-কুপে পতিত হয়। 
এখানে অন্ধকারময় কূপের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন বহুকাল ধরে অব্যবহৃত 
অনেক FA মাঠে তৃণাচ্ছাদিত অবস্থায় থাকে; কূপের অবস্থান সম্পর্কে না জানার 
ফলে, অজ্ঞ হতভাগ্য পশুরা এ কূপে পতিত হয়; যথাসময়ে উদ্ধার প্রাপ্ত না হলে, 
তারা এঁ স্থানে প্রাণত্যাগ করে। এইভাবে সামান্য কিছু তৃণ দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে 
পশুগুলি অন্ধকারময় কূপে পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। সেই রকম মানব-জীবনের 
গুরুত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ, মুঢ়রা কোন রকম কার্যকর উদ্দেশ্য সাধন না করেই, শুধু 
ইন্ত্রয়সস্তোগ করে দুর্লভ মানব-জীবনের অপব্যয় করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 

“হে প্রিয় প্রভু, এই বিশ্ব চরাচরে জড়া প্রকৃতির নিয়মের আমি কোন ব্যতিক্রম 
নই। যারা দুর্লভ মানব জীবন উদ্দেশ্যহীনভাবে নষ্ট করে, সেই মুঢ়দের মধ্যে 
আমিও একজন। আমার অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়। রাজপদে অধিষ্ঠিত 
হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে আমি গর্বে আরো অধিকতরভাবে স্ফীত ছিলাম। 
সাধারণ ব্যক্তি নিজের দেহের বা পরিবারের মালিক বলে নিজেকে চিন্তা করতে 
শুরু করে; foe আমি নিজেকে আরো বৃহৎ ক্ষেত্রের মালিকরূপে চিন্তা করতে 
শুরু করি। আমি সমগ্র বিশ্বের প্রভু হতে চাই, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনায় গর্বিত আমার 
দেহাত্মবুদ্ধি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়। গৃহ, পত্নী, সন্তান, ধন ও জগতে একাধিপত্য 
প্রতিষ্ঠায় আমার আসক্তি তীব্র থেকে আরো তীব্রতর হয়; বস্তুত এই আসক্তি ও 
বিষয়তৃষ্ণার অন্ত নেই। এইভাবে আমি সর্বদা সংসার-ভোগতৃষ্্রয় আসক্ত 
হয়ে আছি। 

“হে প্রভু, এই জন্য আমি কোন রকম কার্যকর উদ্দেশ্য সাধন না করেই দুর্লভ 
মানব-জীবনের অপব্যয় করেছি। জীবন সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণায় আরো 


৪৭৩ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


গভীরভাবে আচ্ছন্ন হয়ে অস্থি ও মাংসের থলি সর্বস্ব এই জড় দেহকে নিজের 
স্বরূপ বলে বিবেচনা করতে শুরু করে এবং জড় অভিনিবেশবশত আমি এক 
কুকুরের মতো হয়ে পড়েছিলাম; আমি মনে করছিলাম, আমি হচ্ছি লোকপতি। 
এই রকম দেহাত্ববুদ্ধি-সম্পন্ন হয়ে অশ্ব, হত্তী, রথ ও সেনানী সমন্বিত বিশাল 
সামরিক বল নিয়ে আমি সারা জগতে পরিভ্রমণ করতে শুরু করি। সেনাপতিদের 
সাহায্যে সামরিক বলে গর্বিত হওয়ায়, আমার হৃদয়ে সর্বক্ষণ অবস্থিত অন্তর্যামীরূপে 
পরম বন্ধু, হে ভগবান, আপনাকে আমি লক্ষ্য করতে পারিনি। আপনাকে আমি 
অনাদর করেছি; সেটিই ছিল আমার তথাকথিত জড়জাগতিক উচ্চ মর্যাদার কুফল। 
আমার মতো সকল GS আত্মোপলন্ধি লাভে উদাসীন হয়ে সর্বদাই উদ্বিগ্ন হয়ে 
নিজ কর্তব্য ও ভাবী পরিণতির কথায় চিন্তামগ্ন থাকে বলে আমি মনে করি। 
অবস্থায় থেকেই যাই। 

“তবু বিষয়-চিন্তায় এত আবিষ্টতা সত্বেও, স্বয়ং মৃত্যুরূপ কাল, আপনি আপনার 
কৃত্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন; এবং দৈবনির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হলেই, আপনি 
অবিলম্বেই আমাদের সকল মায়িক স্বপ্রবিলাসের অবসান ঘটান, ঠিক যেমন ক্ষুধার্ত 
কালসর্ণ তার শিকার মুষিককে নির্মমভাবে গ্রাস করে। জীবিতকালে যে রাজদেহ 
সর্বদা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত থাকত, সুন্দর অশ্বচালিত রথে আরোহণ করত, কালের 
করাল গ্রাসে সেই দেহটি কৃমি-কীটের ভক্ষ্য, পশুর বিষ্ঠা বা ভস্মে পরিণত হয়। 
জীবন্ত অবস্থায় এই সুন্দর দেহটিকে ভালই লাগতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর পর 
রাজদেহটি পশু আহার করলে বিষ্ঠায় পরিণত হয়; দেহটি দাহ করা হলে ভস্মে 
পরিণত হয় বাঁ ভূমিতে সমাধিস্থ করার ফলে বিভিন্ন কীট ও কৃমির সৃষ্টি হয়। 

“হে প্রভু, মৃত্যুর পরই যে শুধু আমরা এই দুরন্ত কালের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত 
হই তা নয়, জীবিত কালেও নানাভাবে আমরা কালাধীন হই। যেমন আমি প্রবল 
জড়জাগতিক অবস্থার অধীন হয়ে পড়ি। তখন অধীনস্থ রাজারা আমাকে feat 
সম্মান জানাতে আসে, কিন্তু অন্তঃপুরে প্রবেশ করা মাত্রই আমি অন্তঃপুরচারিণী 
রাণীদের ক্রীড়ামূগে পরিণত হই; আর তখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এ রমণীকুলের 
পদতলে আমাকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। সংসার জীবন এমনই জটিল যে, 
সংসার-সুখ ভোগের পূর্বেই এত কঠোর পরিশ্রম করতে হয় যে, অবশেষে বিষয় 
ভোগের কোন সুযোগই হয় না। জড় সুখভোগ সহ যৌবন লাভ করবার জন্য 
কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছসাধন করতে হয় এবং তখন স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়; অত্যন্ত 
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ধনী ও রাজপরিবারে জন্ম লাভের সুযোগ হলেও, তখন তা অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে 
সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকতে হয় এবং দান ও নানারকম যঙ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পরবর্তী জীবনের 
জন্য প্রস্তুত হতে হয়। রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার জন্য শুধু রাজকীয় জীবনই 
উদ্বেগপূর্ণ নয়, এমন কি স্বর্গলোক লাভের ফলেও জীবন উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে। 

“এই জন্যই ভববন্ধন মোচন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু কোন উপায়ে আপনার অনুগ্রহ 
পাওয়া গেলে, আপনার কৃপার প্রভাবেই শুধু একজন শুদ্ধ ভগবন্তক্তের পবিত্র 
সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পাওয়া যায়। এই সময় থেকেই জড়জাগতিক বদ্ধ 
জীবনের বন্ধন মুক্তির সূচনা হয়। হে ভগবান, একমাত্র শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গের 
প্রভাবেই জড় জগৎ ও বৈকুষ্ঠের পরম নিয়ামক আপনার চরণকমলের সেবায় 
মানুষ আকৃষ্ট হয়। সকল শুদ্ধ ভক্তের পরম লক্ষ্য হচ্ছেন আপনি এবং শুদ্ধ 
ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করে মানুষ তার সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম জাগ্রত করতে পারে। 
এই জন্য শুদ্ধ ভক্ত সমাবেশে কৃষ্ণভাবনামূতের বিকাশ সাধনই ভব-সংসারের বন্ধন 
মোচনের একমাত্র উপায়। 

“হে ভগবান, আমি আপনার মহান ভক্তসঙ্গ লাভের প্রতি অনিচ্ছুক হলেও 
আপনি আমার প্রতি এতই কৃপাপরায়ণ যে, শুদ্ধ ভক্ত গর্গ মুনির সামান্য সঙ্গের 
ফলে আপনি আমাকে অসীম কৃপা দান করেছেন। একমাত্র আপনার অহৈতুকী 
PAR ফলেই আমার সমস্ত রাজৈশ্বর্য, রাজ্য ও পরিবারের সকলকে আমি 
হারিয়েছি। আপনার অহৈতুকী কৃপা ছাড়া এই সব বিষয়বন্ধন থেকে মুক্ত হতে 
আমি পারতাম বলে মনে করি না। রাজকীয় জীবন বিস্মৃত হবার উদ্দেশ্যেই 
রাজন্যবর্গ তপশ্চর্যাময় জীবন গ্রহণ করেন, কিন্তু আপনার বিশেষ ও অহৈতুকী 
কৃপার প্রভাবে ইতিমধ্যেই আমি রাজ্যধন হারিয়েছি। কঠোর বৈরাগ্য স্বীকারের 
মাধ্যমে অন্যান্য রাজারা রাজ্য-পরিবারাসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার প্রবল চেষ্টা করে, 
কিন্তু আপনার কৃপায় আমার ভিক্ষু হওয়া বা বৈরাগ্য অনুশীলনের কোনই 
প্রয়োজন নেই। 

“হে ভগবান, নিষ্কলুষ, শুদ্ধ ভক্তদের অন্তিম অভিলাষ, আপনার পদারবিন্দে 
শ্রীতিপূর্ণ দিব্য সেবায় রত থাকার মতো আমি যেন সদা-সর্বদাই আপনার সেবায় 
নিযুক্ত থাকতে পারি, এই আমার একমাত্র অভিলাষ। আপনি লীলা পুরুষোত্তম 
ভগবান স্বয়ং আপনি মুক্তিসহ আমার সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু 
এমন মূর্খ কে আছে, যে ভগবানকে তুষ্ট করবার পর, তার কাছে সংসার বন্ধনকারক 
বর কামনা করে? কোন স্থিরমতি ব্যক্তি আপনার কাছে এই রকম বর প্রার্থনা 
করবে বলে আমি মনে করি না। যেহেতু আপনি লীলা পুরুষোত্তম ভগবান, 
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সকলের হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা ও অব্যক্ত ব্রহ্মাজ্যোতি, তাই আমি 
আপনার শরণাগত হচ্ছি। এই জড় জগৎও আপনিই; কেন না এই জগৎ আপনার 
বহিরঙ্গা শক্তিরই প্রকাশ মাত্র। তাই যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা 
হোক্‌ না কেন, আপনিই সকলের পরম আশ্রয়। জড়জাগতিক স্তরে অবস্থিত 
lt, বা চিন্ময় স্তরেই অধিষ্ঠিত Als, প্রত্যেকেরই আপনার চরণারবিন্দে শরণাগত 
হওয়া চাই। হে ভগবান, এই জন্য আমি আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি। বহু জন্ম 
ধরে আমি এই সংসারচক্রে ব্রিতাপ যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছি; এখন আমি সং 
সার-জগতে অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এতকাল আমি শুধু ইন্দ্রিয়-তাড়নায় 
জীবনযাপন করেছি, কিন্তু ভোগ-তৃষ্ণার তৃপ্তি লাভ কখনও হয়নি। তাই আমি 
অভয়, অশোক ও অমৃত স্বরূপ আপনার চরণকমলের শরণাপন্ন হচ্ছি। হে 
ভগবান, আপনি সকলের অন্তর্ধামী ও সর্বজ্ঞ। আমি এখন অন্যাভিলাষশুন্য। আমি 
সংসার ভোগে ইচ্ছুক নই, ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হতেও আমি চাই না, অন্তর্ধামী 
পরমাত্মারও ধ্যান করতে আমি অভিলাষী নই, কারণ আমি জানি যে, শুধু 
আপনাতে শরণাগতির মাধ্যমেই আমি পরম শান্তি লাভ করব ও উদ্বেগমুক্ত হব।” 
আমি তোমার স্তবে খুবই ABS হয়েছি। এই লোকের সকল রাজ্যের তুমি রাজা 
ছিলে; তোমার মন সমস্ত জড় কলুষতা থেকে মুক্ত হওয়ায় আমি বিস্মিত হয়েছি। 
এখন তুমি ভগবদ্তজনের যোগ্য। যে কোন বর প্রার্থনা করবার সুযোগ দিলেও, 
তুমি আমার কাছে কোন জড়জাগতিক ভোগসুখ কামনা করনি দেখে আমি সব 
চেয়ে খুশি হয়েছি। আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, জড় কলুষতা মুক্ত তোমার 
মন এখন অবিচল; এবং তুমি আমাতে আবিষ্টচিত্ত। 

“সত্ব, রজ ও তম নামে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ রয়েছে। AG ও তমোময় 
মিশ্রগুণে অবস্থিত জীব জড় সুখভোগের অন্বেষণে নানা রকম কুরুচিপূর্ণ 
কামনাবাসনা দ্বারা তাড়িত হয়। সত্বগুণে অবস্থিত জীব নানা তপশ্চর্যা ও 
কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করতে প্রয়াসী হয়। মানুষ যথার্থ ব্রাহ্মণের 
স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে ভগবৎ ASA লীন হতে চায়। কিন্তু যিনি শুধু ভগবানের 
চরণকমল সেবায় ইচ্ছুক, তিনি গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন। তাই শুদ্ধ PRS 
সর্বদাই গুণাতীত। হে প্রিয় মুচুকুন্দ, ভগবদ্‌ সেবায় কত উন্নতি সাধন করেছ, 
তা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই আমি তোমাকে যে কোন বর দিতে চেয়েছিলাম। এখন 
আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি যে, তুমি শুদ্ধ ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত, কারণ তোমার 
মন এখন আর জড়জাগতিক কাম ও লোভে বিচলিত হয় না। ইন্দ্রিয়-সংযম ও 


৪৭৬ 


মুচুকুন্দ উদ্ধার 


প্রাণায়াম অনুশীলন করে পারমার্থিক উন্নতিকামী যোগী আমার ধ্যান করেও 
সর্বতোভাবে জড় কামনা-মুক্ত হতে পারে না। প্রলোভন উপস্থিত হওয়া মাত্র 
বহু ক্ষেত্রেই এই সব যোগীদের পতন হতে দেখা যায়।” 

বিশ্বামিত্র মুনির জ্বলন্ত দৃষ্টান্তই এই বর্ণনার যথার্থতা প্রতিপাদন করে। বিশ্বামিত্র 
মুনি ছিলেন এক মহান যোগী; তিনি প্রাণায়াম অনুশীলন করতেন; কিন্তু তবু 
স্বর্গলোকের GAM মেনকাকে দর্শন করে তিনি ইন্দ্রিয় সংযমে অসমর্থ হন এবং 
মেনকার গর্ভে শকুন্তলাকে কন্যারূপে লাভ করেন। কিন্তু শুদ্ধ SAS হরিদাস 
ঠাকুর বারবনিতা দ্বারা সর্বতোভাবে প্রলুব্ধ হলেও বিচলিত বা পতিত হননি। 
করবে বলে সেই জন্য আমি তোমাকে বিশেষ বর দান করছি। গুণাতীত হয়ে 
তুমি মুক্তভাবে সারা বিশ্বে পরিভ্রমণ করতে সক্ষম হবে।” ভগবানের এই কথা 
থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, সদ্‌-গুরুর আনুগত্য শ্রীতিপূর্ণ দিব্য ভগবৎ সেবারত যথার্থ 
কৃষ্তভাবনাময় ব্যক্তিকে জড় গুণের কলুষতা কখনও স্পর্শ করতে পারে না। 
ও রাজনৈতিক কার্যে পশু ও অন্য জীব হত্যা করে অপরাধ করেছ। শুদ্ধ ও 
পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে ভক্তিযোগ অনুশীলন কর ও সর্বদা আমাতে আবিষ্টচিত্ত 
হও। শীঘ্রই তুমি এই সব হীন অপরাধের ফল থেকে মুক্ত হবে! 

ভগবানের এই প্রতিশ্রুতি থেকে অনুমিত হয় যে, শিকার কার্যে ক্ষত্রিয় কর্তৃক 
পশুবধ শাস্ত্ানুমোদিত হলেও ক্ষত্রিয়রা অন্যান্য পাপের ফল থেকে মুক্ত নয়। তাই 
জীবন সায়াহে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা ব্রাহ্মণ যে কেউ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে 
অতীতের সকল পাপকর্মের ফল মুক্ত হতে পারে। 
তুমি একজন পরম বৈষ্ণব ও সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করবে এবং আমার 
দিব্য সেবাই হবে তোমার নিত্য কৃত্য।” বৈষ্ঞবই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ; কারণ, 
যথার্থ ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন না হলে কেউ বৈষ্ণবের স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। 
বৈষ্ণব স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি সকল জীবের কল্যাণে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হন। 
কৃষ্ণভাবনার অমৃত বিতরণই জীবকুলের পরম কল্যাণপ্রদ কর্ম। এখানে উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, ভগবানের বিশেষ অনুকম্পাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সম্পূর্ণভাবে 
কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে বৈষ্ণব দর্শন প্রচায়ে নিযুক্ত হতে পারেন। 


ইতি-_“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” এছের মুচুকুন্দ উদ্ধার’ নামক একপধগশতম 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাস্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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বহু দূর চলার পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম দুই ভাই অবসন্ন ও ক্লান্ত হওয়ার 
ছলনা করলেন। এই অবসাদ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক 
মাইল উচু এক সুউচ্চ পাহাড়ে তারা উঠলেন। তখন অবিরামভাবে বৃষ্টি হওয়ার 
জন্য এই পর্বতের নাম হয়েছিল প্রবর্ষণ। ইন্দ্রপ্রেরিত মেঘ দ্বারা সর্বদাই এই 
ALOR আচ্ছাদিত থাকত। জরাসন্ধ মনে মনে ধরেই নিয়েছিল যে, দুই ভাই 
তার সামরিক শক্তি দেখে ভীত হয়ে পর্বতশিখরে লুকিয়ে পড়েছে। তাই প্রথমে 
সে তাদের দুজনকে খুঁজে বের করবার OB করল; দীর্ঘকাল তাদের খোঁজবার 
পর ব্যর্থ হয়ে, সে পর্বতশৃঙ্গের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তাদের ফাদে ফেলার 
চেষ্টা করল। পাহাড়ে আগুন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ৮৮ 
মাইল উঁচু সেই পাহাড়টি থেকে ভূমিতলে ঝাপ দিয়ে পড়লেন। পর্বতশিখরে 
যখন আগুন জ্বলছিল, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম তখন জরাসন্ধের অগোচরে এইভাবে 
সেখান থেকে উধাও হয়ে যান। তার ফলে জরাসন্ধ ভাবল যে, কৃষ্ণ ও বলরাম 
আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে আর যুদ্ধের কোনই প্রয়োজন নেই। 
এইভাবে নিজ প্রচেষ্টা সফল হয়েছে মনে করে জরাসন্ধ মথুরাপুরী ত্যাগ করে 
নিজ রাজ্য মগধে ফিরে গেল। ক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সমুদ্রে বেষ্টিত 
দ্বারকাপুরীতে পৌছলেন। 

এই ঘটনার পর শ্রীবলরাম আনর্তরাজ রৈবতের কন্যা বেরতীকে বিবাহ করেন। 
শ্রীমভাগবতের নবম স্কন্ধে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীবলদেবের বিবাহের 
পর শ্রীকৃষ্ণ বিদর্ভরাজ ভীম্মকের কন্যা রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন 
লীলা পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেব, তেমনই রুক্সিণী হচ্ছেন নিখিল এশ্বর্যের 
অধীশ্বরী, মহালক্ষ্মী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের প্রামাণিকতা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের 
কায়ব্যুহ অর্থাৎ অংশ-প্রকাশের মতো শ্রীমতী রাধারাণীরও PAGS বা অংশ-প্রকাশ 
আছে। শ্ৰীকৃষ্ণ যেমন অসংখ্য বিষ্ণুমূৰ্তির মাধ্যমে বিবিধ প্রকার বিধুগ্তত্বে নিজেকে 
প্রকাশ করেন, শ্রীমতী রাধারাণীও অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে অসংখ্য লক্ষ্মীমূর্তিরূপে 
নানা শক্তিতত্বে নিজেকে প্রকাশ করেন। 

বৈদিক রীতি অনুসারে আট রকম বিবাহ বিধি রয়েছে। সর্বোত্তম বিবাহ বিধিতে 
অভিভাবকগণই বর-কন্যার বিবাহতিথি নির্ধারণ করেন। রাজকীয়ভাবে বর তারপর 
কন্যার গৃহে যান এবং ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও স্বজনের উপস্থিতিতে বরকে কন্যা 
সম্প্রদান করা হয়। এ ছাড়া রাক্ষস বিবাহ ও tad বিবাহ-বিধিরও প্রচলন আছে। 
রাক্ষস বিবাহ-বিধি অনুযায়ী রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের পরিণয় হয়; কারণ শিশুপাল, 
জরাসন্ধ, শাল্ব ও অন্যান্য তার বহু প্রতিদ্বন্দীর উপস্থিতিতেই শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকে 
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হরণ করেন। গরুড় যেমন অসুরকুলের কাছ থেকে অমৃতের পাত্র ছিনিয়ে 
নিয়েছিলেন, ঠিক সেই রকম রুক্সিণীকে শিশুপালের কাছে সম্প্রদানকালে শ্রীকৃষ্ণ 
বিবাহ-যজ্ঞস্থল থেকে রুক্মিণীকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যান। রাজা ভীম্মকের একমাত্র 
কন্যা রুক্মিণী ছিলেন অনন্যা সুন্দরী। তাকে রুচিরাননা বলেও ডাকা হত। তার 
মানে তীর “মুখত্রী ছিল বিকশিত কমলের মতো’। কৃষ্ণভক্ত সর্বদাই শ্রীভগবানের 
দিব্যলীলা আস্বাদনে উন্মুখ। শ্রীকৃষ্ণের রণলীলা, রুক্সিণী-হরণ লীলা ও রণক্ষেত্র 
থেকে পলায়ন প্রভৃতি তার অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ। কৃষ্ণভক্তরা এই সব অপ্রাকৃত 
ভগবৎ-লীলাসমূহ পরম আগ্রহে শ্রবণ ও আস্বাদন করেন। ভগবানের কোনও 
কোনও লীলা শ্রবণীয় এবং কোনও কোনও লীলা অস্রাব্য-_এইভাবে শুদ্ধ 
ভগবদ্তক্ত বিচার করেন all কিন্তু এক শ্রেণীর তথাকথিত ভক্ত আছে, তাদের 
প্রাকৃত সহজিয়া নামে অভিহিত করা হয়; এরা গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা 
শুনতে খুবই আগ্রহী, অথচ শত্রুদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সমরলীলা শ্রবণে আগ্রহী 
নয়। তারা জানে না যে, অদ্বয় স্তরে অবস্থিত সমরলীলা ও গোপীদের সঙ্গে 
তীর সখাসুলভ রঙ্গ__সবই সমভাবে দিব্য এবং অগ্রাকৃত। শ্রীমাগবতে বর্ণিত 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃত শুদ্ধ ভক্তরা শরণাগত চিত্তে শ্রবণ ও আস্বাদন করেন। 
কৃষ্ণলীলা-সুধার একবিন্দুও তীরা বর্জন করেন না। 

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ কাহিনী নিচে বর্ণনা করা হল। বিদর্ভের অধিপতি 
মহারাজ ভীম্মক ছিলেন অত্যন্ত গুণসম্পন্ন এক মহান ভগবস্তুক্ত। তিনি ছিলেন 
পাচ পুত্র ও এক কন্যার পিতা। তীর প্রথম পুত্রের নাম ছিল রুক্মী, দ্বিতীয় জন 
FRA, তৃতীয় জন FAIS চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পঞ্চম জনের নাম যথাক্রমে রুক্সকেশ 
ও FEMA! এই পাঁচ ভাইয়ের একটি ছোট ভগ্নী ছিল, তার নাম রুক্সিণী। 
তিনি ছিলেন শুচি ও সুদর্শনা, এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহের জন্যই মনোনীতা। 
নারদ ও অন্যান্য বহু মুনি-ঝষিরা মহারাজ ভীম্মকের প্রাসাদ পরিদর্শন করতে 
যেতেন। স্বাভাবিকভাবেই রুক্মিণী তাদের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ পান; এবং 
এইভাবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের কথা জানতে পারেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ও তীর যড়-এশ্বর্যের 
কথা তাকে জানানো হয়; তার ফলে শুধু কৃষ্ণকথা শুনেই তার চরণকমলে 
আত্মনিবেদন করে রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হতে ইচ্ছা করেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীর 
কথা শুনেছিলেন। তিনি সকল দিব্য গুণাবলীতে ভূষিতা ছিলেন; তিনি ছিলেন 
বুদ্ধিমতী, উদারচেতা, অনন্যা সুন্দরী ও সুশীলা। তাই রুক্সিণীকে শ্রীকৃষ্ণ তার 
উপযুক্ত মহিষী বলে সিদ্ধান্ত করেন। মহারাজ ভীম্মকের স্বজন ও পরিবারের 
সকলেই রুক্সিণীকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ করা উচিত বলে স্থির করেন। কিন্তু 
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সকলের এই রকম ইচ্ছা সত্বেও বড় ভাই রুক্সী শ্রীকৃষ্ণের ঘোর বিরোধী ও শত্রু 
শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন করে। কৃষ্ণনয়না রুক্মিণী সুন্দরী 
তার বিবাহের এই প্রকার আয়োজনের কথা শুনে অত্যন্ত বিষগ্না হয়ে পড়েন। 
রাজকন্যা হওয়ায় তিনিও রাজনীতি ও কুটনীতিতে অভিজ্ঞা ছিলেন। তাই এই 
বিষগ্নভাবের নিক্ষলতা বুঝতে পেরে, তক্ষুণি তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর 
হলেন এবং গভীর চিন্তার পর শ্রীকৃষ্ণের কাছে একজন দূত পাঠাতে মনস্থির করেন। 
এই উদ্দেশ্য সাধনে যাতে তিনি প্রতারিত না হন, তাই একজন সুযোগ্য ব্রাহ্মণকে 
তিনি দূতরপে নির্বাচন করেন। এই রকম গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মাণমাত্রই সর্বদা সত্যবাদী 
ও বিষ্ণুভক্ত। অবিলম্বেই ব্ৰাহ্মণকে দ্বারকায় পাঠালেন। 
দ্বারকাপুরী পৌঁছানো মাত্রই ব্রাহ্মণ দ্বারপালকে তার উপস্থিতির সংবাদ জানান। 
দ্বারপাল ব্রাহ্মণকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে গেল। শ্রীকৃষ্ণ তখন এক স্বর্ণসিংহাসনে 
বসে ছিলেন। রুক্সিণীদেবীর দূত হওয়ার সুযোগে ব্রাহ্মণ সর্ব কারণের পরম কারণ, 
লীলা পুরুষোত্তম ভগবান Apacs দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। 
বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থায় ব্রান্মণই হচ্ছেন সকল বর্ণের গুরু। ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা 
জানানোর বৈদিক বিধিগুলি সকলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অচিরেই সিংহাসন ত্যাগ করে, সেখানে ব্রাহ্মণকে উপবেশন করতে দিলেন। ব্রাহ্মণ 
সেই স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হলে, দেবতারা যেভাবে FRAG করে, শ্রীকৃষ্ণও 
ঠিক সেই রকমভাবে ব্রাহ্মণকে পূজা করতে শুরু করলেন। এইভাবে তিনি 
সকলকে শিক্ষা দিলেন যে, তীর পূজা থেকেও তার ভক্তের পূজা আরো গুরুত্বপূর্ণ । 
যথাসময়ে ব্রাহ্মণ স্নান ও আহার্য সমাপন করে, কোমল রেশমাবৃত শয্যায় 
বিশ্রাম করতে গেলেন। যখন ব্রাহ্মণ বিশ্রীম করছিলেন, তখন ধীরপদে অগ্রসর 
হয়ে গভীর শ্রদ্ধাভরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পদযুগল কোলে তুলে নিয়ে তার 
পাদসম্বাহন করতে লাগলেন। এইভাবে ব্রাহ্মণের কাছে উপনীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
বললেন, “হে প্রিয় ব্রাহ্মণ, আশা করি, আপনি নির্বিঘ্নেই ধর্মাচরণ করছেন এবং 
আপনার মন সর্বদাই প্রশান্ত।” বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ 
বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োজিত এবং কোন বিশেষ ব্যক্তিকে মঙ্গল প্রশ্ন করতে হলে 
সেই ব্যক্তির বৃত্তির ভিত্তিতে তাকে প্রশ্ন করাই উচিত। তাই কোন ব্রান্মাণকে 
মঙ্গল প্রশ্ন করতে হলে, এমন ভাষায় তাকে প্রশ্ন করা উচিত যাতে তিনি 
বিরক্তিবোধ না করেন। সত্যনিষ্ঠ, শুচিতা, সমতা, সংযম ও তিতিক্ষার মূল ভিত্তিই 
হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি। এইভাবে জ্ঞান লাভ করে ও তার যথাযথ প্রয়োগের 
মাধ্যমে বিজ্ঞ ব্যক্তি ব্ৰহ্মনিষ্ঠ হন। ব্ৰাহ্মণ জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পুরুষোত্তম ভগবান; তবুও বৈদিক সমাজের রীতি অনুযায়ী তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীতিময়ী সেবা গ্রহণ করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিতান্তই মনুষ্যলীলা অভিনয় 
করছিলেন। ক্ষত্রিয়-বংশীয় যুবক হওয়ায় এই রকম এক ব্রাহ্মণকে শ্রদ্ধা জানানো 
ছিল তার PST! 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন, “হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার সর্বদাই YS থাকা 
উচিত; কারণ সদা তুষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণ কখনও তীর নির্দিষ্ট ধর্মপথ থেকে বিপথগামী 
হন না এবং এঁকান্তিকভাবে ধর্মনিষ্ঠ হলে যে কোন ব্যক্তি বিশেষত ব্রাহ্মণরা তাদের 
সকল অভিলাষে সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভ করেন। আর স্বর্গরাজ ইন্দ্রতুল্য এশ্বর্যশালী 
হয়েও, সন্তষ্ট না হলে জীব অনিবার্যভাবেই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে দেহান্তরিত 
হয়। এই রকম জীব কোন অবস্থাতেই ASE হতে পারে না। কিন্তু সম্তৃষ্টচিত্ত 
ব্যক্তি অকিঞ্চন হলেও সর্বত্র ও সর্বদাই তিনি মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন।” 

ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণের এই 
কথাগুলির ভাবার্থ এই যে_ APS ব্রাহ্মণের কোন অবস্থাতেই অসন্তুষ্ট হওয়া 
উচিত নয়। আজ এই কলিযুগে তথাকথিত ব্রাহ্মণরা A বা শৃদ্রাধমেরও নিন্দনীয় 
পদ গ্রহণ করে যোগ্য ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হতে চায়। বস্তুত, একজন যোগ্য 
ব্ৰাহ্মণ সর্বদাই স্বধর্মনিষ্ঠ; তিনি কখনও শুদ্র বা শুদ্রাধমের কর্মে নিয়োজিত হন 
না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে যে, কোন অসুবিধাজনক পরিস্থিতিতে একজন ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করলেও Lad কাজ তার পক্ষে গ্রহণীয় নয়। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিলেন যে, একান্তিকভাবে স্বধর্মানষ্ঠ হলে, প্রতিকূল 
অবস্থাতেও কোনও ব্রাহ্মণের কখনও বিচলিত বোধ করা উচিত নয়। অবশেষে 
ভগবান বললেন, “যেহেতু Re ও সাধুবৈষ্ঞবকুল স্বলাভে সন্তুষ্ট ও সর্বদাই 
মানবকুলের অন্তিম কল্যাণে নিয়োজিত, তাই তারা সকলের সুহৃদ, নিরহঙ্কার ও 
শান্তচিত্ত তাদের উদ্দেশ্যে আমি আমার সম্রদ্ধ প্রণতি জানাই।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন ব্রাহ্মণকে তার দেশের ক্ষত্রিয় শাসকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করতে ইচ্ছা করলেন; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ জানতে চাইলেন, এ রাজ্যের প্রজারা সকলে 
সুখী কিনা। কারণ, রাজ্যের জনগণের মানসিকতা থেকেই রাজার যোগ্যতা বিচার 
হয়। প্রজারা সর্বতোভাবে সুখী হলে বুঝতে হবে যে, রাজা সৎ ও তিনি সুষ্ঠুভাবে 
রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করছেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, রাজ্যের প্রজারা সুখী 
হলে সে দেশের রাজা তার অত্যন্ত প্রিয় হন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, 
ব্ৰাহ্মণ এক গোপনীয় সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তাই তিনি ব্রান্মণকে বললেন, 
“আপনার আপত্তি না থাকলে, আপনার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে পারেন।” 
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এইভাবে ভগবানের সঙ্গে দিব্য লীলায় ASS ব্রান্মাণটি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
ও তার আগমনের উদ্দেশ্য বিষয়ক সকল কাহিনী প্রকাশ করলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের 
উদ্দেশ্যে লিখিত রুঝ্সিণীদেবীর চিঠিটি বের করে বললেন, “রুক্সিণীদেবী আপনার 
উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি লিখেছেন, “হে অচ্যুত, হে ভুবনসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ, তোমার 
দিব্যরূপ ও লীলাদি শ্রবণমাত্র যে কোন জীবের জড়জাগতিক সকল দুঃখ-তাপ 
বিদুরিত হয় ও তার হৃদয়-সিংহাসনে তোমার দিব্যরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়। তোমার 
প্রতি এইরূপ প্রীতি ও ভালবাসার জন্য সে সর্বদাই তোমাকে তার হ্ৃদয়কন্দরে 
দর্শন করে; এই পন্থায় তার সমস্ত অভিলাবই পূর্ণ হয়। ঠিক এইভাবে আমিও 
তোমার দিব্য গুণাবলীর কথা শ্রবণ করেছি। আমি সোজাসুজি নির্লজ্জের মতো 
বললেও, এই কথা সত্যি যে, তুমি আমাকে মুগ্ধ করেছ ও আমার হৃদয় হরণ 
করেছ। আমি অবিবাহিতা তরুণী হওয়ায় আমার চরিত্রগত নিষ্ঠা সম্পর্কে তোমার 
সন্দেহ থাকতে পারে, কিন্তু হে মুকুন্দ, তুমি মানবকুলে পুরুষসিংহ স্বরূপ, তুমি 
তাদের মধ্যে পরমপুরুষ স্বরূপ। তোমার অতুলনীয় ও অনুপম চরিত্র, জ্ঞান, See 
ও পদমর্যাদায় বিমুগ্ধ যে কোন তরুণীর, যে কোন সতী রমণীর তুমি পরম কাম্য। 
আমি জানি তুমি হচ্ছ লক্ষ্মীপতি ও অত্যন্ত ভক্তবৎসল। এই জন্যই আমি তোমার 
নিত্য দাসীর কাজে নিযুক্ত হতে মনস্থ করেছি। হে প্রভু! আমার জীবন, আমার 
প্রাণ সবই আমি তোমার চরণকমলে উৎসর্গ করেছি। তোমাকে আমার পতিরূপে 
আমি গ্রহণ করেছি; তাই আমার একান্ত প্রার্থনা__হে প্রভু, আমাকে তুমি পত্নীরূপে 
গ্রহণ কর। হে কমললোচন, তুমি সর্বশক্তিমান; আজ থেকে আমি তোমারই। 
সিংহের ভোগ্যত্রব্য শৃগালে অপহরণ করলে তা হাস্যকর ব্যাপার হয়; তাই 
শিশুপালাদি অন্যান্য রাজন্যবর্গ আমাকে অপহরণ করবার আগে অচিরেই তুমি 
আমাকে স্থানান্তর কর; এই আমার একান্তিক শ্রার্থনা। হে প্রভু! পূর্বজন্মে আমি 
হয়ত বৃক্ষ রোপণ, কূপ খননাদি জনকল্যাণমূলক কার্য বা যঙ্ঞানুষ্ঠান, বৈদিক 
ক্রিয়াকর্মাদি পুণ্যকর্ম এবং সদ্গুরু, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্তবাদির সেবা করেছিলাম। এই 
সব কর্ম দ্বারা সম্ভবত আমি পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণকে তুষ্ট করেছিলাম। হে 
প্রভু! হে শ্রীকৃষ্ণ! শিশুপালাদি যাতে আমাকে স্পর্শ করতে না পারে, তাই তুমি 
এখানে এসে আমার পাণিগ্রহণ কর, এই আমার একান্ত অভিলাষ”। 
শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ পূর্বেই স্থির হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করবার উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ যাতে রুক্সিণীকে হরণ করে, রুক্মিণী সেই 
পরামর্শই দিলেন। যে বিবাহ ব্যবস্থায় বল প্রয়োগে কন্যা অপহরণ করা হয়, 
“তাকে রাক্ষস বিবাহ-বিধি বলে। ক্ষত্রিয় ও যোদ্ধাদের মধ্যেই এই বিবাহ-বিধি 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


প্রচলিত। আগামী দিনই তার বিবাহের আয়োজন হয়েছে বলে, রুক্মিণী পরামর্শ 
দিলেন যাতে ছদ্মবেশে এখানে এসে শ্রীকৃষ্ণ তাকে হরণ করেন এবং তারপর 
শিশুপাল ও তার Rare মগধরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
অপরাজেয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে নিশ্চয়ই জয়লাভ করবেন জেনে রুক্সিণী তাকে 
‘অজিত’ বলে সম্বোধন করেন। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে যুদ্ধ শুরু হলে, 
স্ত্রীলোকসহ তীর পরিবারের অনেকের হতাহত হওয়া সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হতে 
রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়ে দিলেন। নিজ উদ্দেশ্য সাধনে রাজন্যবর্গ যেমন 
কূটনৈতিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সেই রকম রাজকন্যা হওয়ায় রুক্মিণীও 
এই অর্থহীন ও অবাঞ্ছিত হত্যাকাণ্ড এড়াবার উদ্দেশ্যে কূটনৈতিক পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। 

রুক্মিণী Apacs আরও জানালেন যে, বিবাহ অনুষ্ঠানের আগে কুলদেবী 
দুর্গার মন্দির দর্শন করা হল তাদের পারিবারিক একটা প্রথা রীতি। 
(লক্ষ্মীনারায়ণ বা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের উপাসক ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ অধিকাংশই 
নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব; তবু জড়জাগতিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে তারা দুর্গাদেবীর পূজা করত। 
কিন্তু স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের মতো তারা কখনও ভুল করে দেব-দেবীদের বিষ্ণুতত্ব 
পরমেশ্বর ভগবানের সমান বলে মনে করত না।) তাই অনর্থক স্বজন-হত্যা 
এড়াবার জন্য, HAAN শ্রীকৃষ্ণকে পরামর্শ দিলেন যে, রাজপ্রাসাদ থেকে দুর্গামন্দিরে 
যাওয়ার পথে বা প্রাসাদে ফেরবার সময় তাকে হরণ করাই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সহজ 
কাজ হবে। 

এক মহান রাজার যোগ্য সন্তান শিশুপালের সঙ্গে তার বিবাহের আয়োজন 
হয়ে থাকা সত্বেও, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ ও তাঁকে বিবাহ করার ইচ্ছার কারণও 
রুক্মিণী তীর পত্রে বিশ্লেষণ করেন। রুক্মিণী জানালেন যে, কেউই শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে 
শ্রেয় নয়, এমন কি মহাদেব নামে দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব শিবও 
শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন। জড়জাগতিক তমোশুণের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার 
জন্য দেবাদিদেব শিবও শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ আকাঙ্ক্ষা করেন। পরম বেফ্ণব ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা হওয়া সত্বেও দেবাদিদেব শিব ব্ৰহ্মাণ্ড স্তর থেকে নিঃসৃত বিষ্ু- 
পাদোদক পবিত্র গঙ্গাকে নিজ শিরে ধারণ করেন। দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন 
তমোগুণের অধীশ্বর; Fest অবস্থায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তিনি সর্বদাই ভগবান 
বিষ্ণুর "ধ্যান করেন। 

এই জন্যই রুক্মিণী জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করা সত্যই FRA! 
এই উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব শিবকে পর্যন্ত পবিত্র হতে হয়, কিন্তু শুধুমাত্র এক ক্ষত্রিয় 
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রাজার কন্যারূপে রুক্মিণীর পক্ষে সেই কাজ নিশ্চয় খুব কঠিন হবে। দৈহিক 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ, উপবাসাদি কৃচ্ছুসাধন ও কঠোর ব্রত পালনের মাধ্যমে এইভাবে 
SRN নিজ জীবন উৎসর্গ করতে ইচ্ছা করেন। এই রকম কৃচ্ছরসাধন ও কঠোর 
ব্রতপালনের দ্বারা এই জীবনে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভে অসমর্থ হলে জন্ম-জন্মান্তরে 
রুক্মিণী এইভাবে wrod] করে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। 

ভগবদূগগীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, শুদ্ধ ভগবন্তক্তরা WIS হয়ে শ্রীকৃষ্ণের 
ভজনা করেন। রুক্সিণীদেবীর প্রদর্শিত দৃঢ় ও একান্তিক অভিলাষই কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির 
একমাত্র মূল্য ও উপায় বা কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে পরম সিদ্ধিলাভের একমাত্র পদ্থা। 

রুক্সিণীদেবীর কথাগুলি শ্রীকৃষ্ণের কাছে বিশ্লেষণ করে ব্রাহ্মণ বললেন, “হে 
শ্রীকৃষ্ণ, হে যদুকুলতিলক, আমি রুক্মিণীদেবীর কাছ থেকে এই গোপনীয় বার্তা 
আপনার কাছে এনেছি। আপনি এখন এই বিষয়ে বিবেচনা করুন; যথাযথ বিচার 
করে, আপনার অভিলাষ অনুসারে কার্য করুন; আর যদি যথার্থ কিছু করতে চান, 
তা হলে অচিরেই আপনার তা করা আবশ্যক; কারণ আর বিশেষ সময় নেই।” 


ইতি__“্লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের CAT শ্রীকৃষ্ণ’ নামক বিপধ্গাশতম 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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ত্রিপঞ্চাশতম অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকে হরণ করলেন 


রুঝ্সিণীর বিবৃতি জানতে পেরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব খুশি হলেন। তিনি 
অবিলম্বে ব্রাহ্মণের সঙ্গে করমর্দন করে তাকে বললেন, “প্রিয় ব্রাহ্মণ, রুক্মিণী 
আমাকে বিবাহ করতে আগ্রহী জানতে পেরে আমি খুবই খুশি; কারণ আমিও 
তার পাণিগ্রহণে আগ্রহী। আমার মনও সর্বদা ভীম্মকতনয়ার চিন্তায় নিমগ্ন, এই 
জন্য প্রায়ই আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না। আমি বুঝতে পারি, তার অগ্রজ ভাই 
আমার প্রতি শত্রভাবাপন্ন হয়ে রুক্মিণীর সঙ্গে শিশুপালের বিবাহের আয়োজন 
করেছে। তাই, এই সব রাজকুমারদের উত্তম শিক্ষাদানের জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হয়েছি। সামান্য কাঠ থেকে যেমন সুনিপুণভাবে আগুণ আহরণ করে তার ব্যবহার 
করা হয়, ঠিক সেই রকম এই সব আসুরিক রাজন্যবর্গকে যথাযথ শিক্ষাদান করে 
তাদের মধ্যে থেকে রুক্সিণীকে আমি বার করে আনবই।” 

রুক্মিণীর বিবাহের নির্দিষ্ট দিনের সংবাদ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই দ্বারকাপুরী 
ত্যাগের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে, অশ্বগুলিকে তার রথে সংযোজন করে সাজ পরাতে 
ও বিদর্ভ রাজ্যের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হতে রথচালক দারুককে তিনি নির্দেশ দিলেন। 
আদেশ শোনামাত্র দারুক শ্রীকৃষ্ণের চারটি বিশেষ অশ্বকে নিয়ে এল। পদ্রপুরাশে 
এই অশ্বগুলির নাম ও বর্ণনার উল্লেখ আছে। প্রথমটির নাম শৈব্য, তার গাত্রবর্ণ 
হরিতাভ, দ্বিতীয়টি তুষারসদৃশ ধূসরবর্ণ, তার নাম সুগ্রীব; তৃতীয়টির গাত্রবর্ণ নবীন 
জলধরের মতো, তার নাম মেঘপুষ্প; সব শেষটি ভস্মবর্ণ, তার নাম বলাহক। 


৪৮৮ 


শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকে হরণ করলেন 


এই অশ্বগুলি রথে সংযোজিত হয়ে রথটি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে, শ্রীকৃষ্ণ 
ব্ৰাহ্মণকে রথারোহণে সাহায্য করলেন ও তার পাশে রথে একটি আসন দিলেন। 
অবিলম্বে তারা দ্বারকা থেকে যাত্রা করেন এবং এক রাত্রের মধ্যেই তীরা as 
প্রদেশে উপস্থিত হন। ভারতের পশ্চিম অংশে দ্বারকা অবস্থিত এবং Ras ভারতের 
উত্তর অংশে অবস্থিত। এই দুটি নগর কমপক্ষে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত; 
কিন্তু অশ্বগুলি এত দ্রুতগতিসম্পন্ন যে, তারা এক রাত্র অর্থাৎ প্রায় ১২ ঘণ্টার 
মধ্যেই তাদের গন্তব্যস্থল কুণ্ডিন নামক নগরে পৌঁছে গেলেন। 

শিশুপালকে নিজ কন্যাদানে রাজা ভীষ্মক তেমন আগ্রহী ছিলেন না, কিন্ত 
স্মেহবশত জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিদ্ধান্তই তিনি মেনে নেন। বিবাহ উপলক্ষ্যে তীর কর্তব্য 
অনুসারে তিনি নগরটিকে সুশোভিত করলেন, এবং এই উৎসবকে সাফল্যমণ্তিত 
করে তোলার জন্য তিনি একান্তিকভাবে সব কাজ সুসম্পন্ন করেন। রাজপথে 
জল সিঞ্চন করে নগরটিকে নির্মল করা হয়েছিল। ভারত গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত 
হওয়ায়, আবহাওয়া সব সময়ই এখানে GS! এই জন্য পথঘাট প্রায়ই ধুলোময় 
হয়ে ওঠে। তাই রাস্তাঘাটে দিনে অন্তত একবার জল সিঞ্চন করা দরকার। 
কলকাতার মতো বড় বড় শহরে দিনে অন্তত দুবার জল সিঞ্চন করা উচিত। 
কুপ্তিন নগরীর রাজপথগুলি রঙিন পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ 
রাস্তার মোড়ে সুন্দর সুন্দর তোরণ তৈরি করা হয়েছিল। এইভাবে সমস্ত কুণ্ডিন 
নগরীকে সুন্দরভাবে সাজান হয়েছিল। চন্দন-সিক্ত, মুক্তা ও পুষ্পমালা এবং নির্মল 
বসনে সজ্জিত নর-নারীরা নগরীর শোভাকে সুসমৃদ্ধ করে তুলেছিল। সর্বত্র ধূপধূনা 
এবং TIF দ্বারা বায়ু সুরভিত করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের ব্যয়বহুল 
সুরভিত খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়িত করে, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুযায়ী প্রচুর ধন ও 
গাভী দান করা হয়েছিল। এইভাবে তাদের পবিত্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের কাজে 
নিযুক্ত করা হয়েছিল। 

রাজকন্যা রুক্মিণী ছিলেন রূপে অতুলনীয়া। তিনি ছিলেন সুনির্মলা; তার 
দন্তরাজি ছিল অতীব সুন্দর ও উজ্ম্বল। তীর মণিবন্ধে শুভ ও পবিত্র মেখলা- 
বন্ধনী ছিল। তীর শ্রীঅঙ্গের Ue ও নিন্নভাগ দীর্ঘ রেশম বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। 
তিনি বহু মূল্যবান নানা রত্রালঙ্কারে বিভূষিতা ছিলেন। “aes পুরোহিতরা ws, 
সাম ও যজুরবের্দ থেকে পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে সুরক্ষিত করেন। এই 
অনুষ্ঠানের পর তারা IT বেদ থেকে মন্ত্রোচ্চারণ করে বিভিন্ন অশুভ গ্রহ্রাজির 
শান্তির উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। 


৪৮৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এই রকম উৎসব অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতদের আপ্যায়নে রাজা ভীম্মক 
বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, গুড় মিশ্রিত 
শস্যকণা ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত গাভী দান করে বিশিষ্ট অতিথিরূপে তাদের 
সম্মানিত করেন। শিশুপালের পিতা দমঘোষ নিজ পরিবারের সৌভাগ্য কামনা 
করে সব রকম বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন। অবাধ্য প্রজাদের দমনে অত্যন্ত 
দক্ষতার জন্য শিশুপালের পিতা দমঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন। WT শব্দের 
অর্থ বশীভূত করা, আর ‘ঘোষ’ শব্দের অর্থ বিশেষভাবে পরিচিত। দমঘোষ 
ভেবেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি বিবাহ উৎসবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে আসেন, তা হলে তিনি 
নিশ্চয় শ্রীকৃষ্ণকে তার সেনাবলের সাহায্যে দমন করবেন। এই জন্য নানা শুভ 
উৎসবাদি অনুষ্ঠানের পর, দমঘোষ THA নামে তার সেনা বিভাগগুলিকে একত্রিত 
করেন। স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত বহু হাতি এবং এভাবে অলঙ্কৃত বহু অশ্ব ও রথ নিয়ে 
দমঘোষ যখন যাত্রা করছিলেন, তখন তার পুত্র ও অন্যান্য অনুগামীদের দেখে 
মনে হচ্ছিল যে, তারা বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে মুখ্যত যুদ্ধের 
উদ্দেশ্যেই কুণ্ডিন যাচ্ছিলেন। 

তখন সদলে দমঘোষের আগমনের সংবাদ পেয়ে রাজা STIS তাদের স্বাগত 
জানাতে যাত্রা করেন। নগরের তোরণের বাইরে বহু বাগান ছিল; সেখানে 
অতিথিদের থাকার জন্য অভ্যর্থনা জানানো হল। বৈদিক বিবাহবিধি অনুযায়ী 
কন্যার পিতা বরপক্ষের বিপুল সংখ্যক অতিথিদের অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন না হওয়া 
পর্যন্ত দু-তিন দিনের জন্য তাদের ভাল জায়গায় থাকতে দেন। দমঘোষের নেতৃত্বে 
বরপক্ষে হাজার হাজার লোক ছিল; তাদের মধ্যে বিশিষ্ট রাজন্যবর্গ হলেন জরাসন্ধ, 
দন্তবক্র, বিদূরথ এবং MSF গোপনীয় খবর হলেও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর 
বিবাহ হওয়ার কথা সকলেই জানত; কিন্তু রুক্মিণীর অগ্রজ রুমী শিশুপালের সঙ্গে 
রুক্মিণীর বিবাহের আয়োজন করেছিল। শ্রীকৃষ্ণের কাছে রুক্সিণীর দূত পাঠানোর 
খবর নিয়ে কিছু কিছু গুজবও রটেছিল। এই জন্য রুক্মিণী হরণের চেষ্টা করে 
শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ উৎসবে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে বলে সেনানীরা সন্দেহ করেছিল। 
এমন কি ভরমুক্ত না হলেও রুক্সিণী-হরণে বাধা প্রদান করতে, ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবার জন্য তারা সর্বতোভাবে প্রস্তুত ছিল। তখন বলরাম সংবাদ পান যে, 
একটিমাত্র ব্রাহ্মণসহ শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডিন নগরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। এক বিশাল 
সেনাবাহিনীসহ শিশুপালের কুণ্তিন নগরীতে অবস্থানের খবরও বলরাম 
পেয়েছিলেন। তারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করতে পারে সন্দেহ করে, বলরামও 
রথ, হাতি, অশ্ব, পদাতিক বাহিনী সমন্বিত এক পরাক্রমশালী সেনাবাহিনী নিয়ে 
কুণ্ডিন নগরীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। 


৪৯০ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ইতিমধ্যে রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে শ্রীকৃষ্ণের আগমনের প্রতীক্ষায় রুক্মিণী তার 
প্রেরিত বার্তাবাহক ব্রাহ্মণ বা Apacs উপস্থিত হতে না দেখে, উদ্বিগ্ন হৃদয়ে 
নিজের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। “আজ এবং বিবাহ দিবসের মধ্যে 
মাত্র একটি রাত রয়েছে, তবুও ব্রাহ্মণ ও শ্যামসুন্দর কেউ ফিরে এলেন না। আমি 
এর কোন কারণ বুঝতে পারছি না।” প্রায় নিরাশ হয়ে তিনি ভাবলেন, শ্রীকৃষ্ণ 
বোধ হয় কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই তীর এই মধুর প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান 
করেছেন। তার ফলে ব্রাহ্মণ হয়ত হতাশ হয়ে আর ফিরে আসেনি। বিলম্বের 
নানা কারণের কথা চিন্তা করলেও, প্রতি মুহূর্তেই তিনি উভয়ের উপস্থিতি কামনা 
করছিলেন। 

তিনি আরও ভাবতে লাগলেন, দুর্গাদেবী, দেবাদিদেব শিব, লোকপিতা ব্রল্মাদি 
দেবতারা বোধ হয় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। যথাযথভাবে দেবতাদের আরাধনা না করা 
হলে, তীরা ক্রুদ্ধ হন বলে জনশ্রুতি আছে। তার উদাহরণ হচ্ছে, ইন্দ্র যখন 
দেখলেন ব্রজবাসীরা তার পূজা করছে না (শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করে দিয়েছিলেন 
বলে) তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাদের দণ্ডদান করতে চেয়েছিলেন। এইভাবে 
রুঝ্সিণী ভাবছিলেন, লোকপিতা ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব Race পরিচর্যাসহ উপাসনা 
না করায়, তীরা বোধ হয় ক্রুদ্ধ হয়ে তার পরিকল্পনাকে নিষ্ফল করতে চেষ্টা 
করেছেন। একইভাবে তিনি ভাবছিলেন যে, দেবাদিদেব শিবের পত্রী দুর্গাদেবীও 
হয়ত তার পতির পক্ষাবলম্বন করেছেন। দেবাদিদেব ও তীর পত্নী যথাক্রমে 
রুদ্র ও রুদ্রাণী নামে পরিচিত। দুঃখকাতর ও চিরকাল রোরুদ্যমান অবস্থায় 
অন্যদের নিপতিত করতে যারা অভ্যস্ত, তাদের রুদ্র ও রুদ্রাণী বলা হয়। রুক্মিণী 
হিমালয়তনয়া দুর্গাদেবী গিরিজার কথা ভাবছিলেন। হিমালয় পর্বত অত্যন্ত শীতল 
ও কঠিন, রুক্মিণী গিরিজাকেও তেমনি অতি কঠোর ও শীতলতম এবং 
অনুভূতিহীন মনে করেছিলেন। অল্পবয়স্ক কিশোরী হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে উদ্বিগ্ 
হয়ে বিভিন্ন দেবতাদের সম্পর্কে তিনি এই রকম চিন্তা করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে 
পতিরূপে লাভের জন্য ব্রজগোপিকারা কাত্যায়ণী দেবীর আরাধনা করেন। 
অনুরূপভাবে, শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করবার জন্য রুক্সিণীদেবীও বিভিন্ন দেব-দেবীর চিন্তা 
করছিলেন, জড়-জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য নয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে দেবতাদের বন্দনা করা নিয়ম-বহির্ভূীত কিছু নয়, এবং রুক্সিণীদেবী 
কৃষ্তভাবনাতেই সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট ছিলেন। 

গোবিন্দের উপস্থিত হওয়ার সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি ভেবে নিজেকে 
সান্ত্বনা দিলেও নৈরাশ্যের মধ্যে তখনও তিনি আশাবাদী হয়ে থাকলেন। তার 
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চোখ দুটি অশ্রপূর্ণ হয়ে উঠল; প্রবল ধারায় অশ্রুবর্ষণ হলেও, তিনি অসহায়ভাবে 
চোখ দুটি বন্ধ করলেন। এই রকম সুগভীর কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হলে, রুক্মিণীর 
শ্রীঅঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শুভ ও মঙ্গলময় লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছিল। তার বানু, 
উরু ও বাম চোখের নিন্নদেশ কম্পিত হচ্ছিল; এইগুলি ঈপ্সিত প্রাপ্তিসূচক শুভ 
লক্ষণ। 

ঠিক সেই সময় উদ্বিগ্নহৃদয় রুক্সিণীদেবী পত্রবাহক ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। 
সকল জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর উদ্বেগের কথা বুঝতে 
পেরেছিলেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তার আগমনবার্তা জানাবার উদ্দেশ্যে ব্রা্ণকে 
রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রেরণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণকে দর্শন করে রুক্মিণী তার 
দেহের শুভ ও মঙ্গলকর স্পন্দনের কারণ বুঝতে পেরে পরম উল্লসিত হয়েছিলেন। 
তিনি সহাস্যে ব্রাহ্মণের কাছে শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্তা প্রসঙ্গে অনুসন্ধান করলেন। 
ব্রাহ্মণ উত্তরে বললেন যে, যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ 
রুকঝ্সিণীদেবীকে উৎসাহ প্রদান করে আরো বললেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাকে উদ্ধার করে 
নিয়ে যাবেনই। ব্রাহ্মণের কাছে সংবাদ পেয়ে রুক্সিণীদেবী আনন্দে এতই উল্লসিত 
হয়ে ওঠেন যে, তিনি তীর সর্বস্ব তাকে দান করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু 
তাকে দান করবার উপযুক্ত কিছু না পেয়ে, রুক্সিণীদেবী ব্রাহ্মণকে সশ্রদ্ধ প্রণাম 
জানালেন। কোনও শ্রদ্ধেযজনকে প্রণাম জানানোর অর্থ হচ্ছে প্রণামকারী এ 
শরদ্ধাভাজন ব্যক্তির কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। পক্ষান্তরে বলা যায়, রুক্মিণী 
এ ব্রাহ্মণের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকার মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। যে কেউ 
এ ব্রাহ্মণের মতো সৌভাগ্যের বিগ্রহ রুঝ্সিণীদেবীর কৃপা লাভে সক্ষম হবে, সে 
নিঃসংশয়ে জাগতিক dat লাভ করে সর্বদাই আনন্দ লাভ করবে। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম এসেছেন শুনে রাজা SIS কন্যা রুক্মিণীর বিবাহ উৎসব 
দর্শনের জন্য তাদের আমন্ত্রণ জানালেন। উপযুক্ত বাগানবাড়িতে সেনাবাহিনীসহ 
তাদের সাদর অভ্যর্থনার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হল। বৈদিক প্রথা অনুযায়ী, 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে রাজা ভীষ্মক মধু ও নির্মল বস্তু উপহার দিলেন। শুধু যে 
শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবলরাম ও জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গের প্রতিই তিনি আতিথেয়তা প্রদর্শন 
করলেন তা নয়, বয়ঃক্রম, ব্যক্তিগত পরাক্রম ও ধন-সম্পদ অনুসারে অন্যান্য বহু 
রাজা ও রাজকুমারদেরও তিনি অভ্যর্থনা জানালেন। আগ্রহী ও উৎসুক কুণ্তিনের 
নগরবাসীরা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সামনে সমবেত হয়ে তাদের হয়ে তাদের 
অতুলনীয় রূপসুধা পান করছিল। সজল নয়নে নিঃশব্দে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে 
তারা শ্রদ্ধা জানাল। শ্রীকৃষ্ণকে রুক্মিণীর যোগ্য পাত্র বিবেচনা করে, তারা ভারি 
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খুশি হল। রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনে তারা এতই আগ্রহী ছিল যে, তারা 
পরমেশ্বর ভগবানের কাছে এইভাবে প্রার্থনা শুরু করে__“হে ভগবান, আমাদের 
কোন পুণ্যকর্মে আপনি ABS হয়ে থাকলে, আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে 
রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করুন।” 

সেখানে রাজকন্যা রুক্মিণী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন বলে মনে হয় এবং তার 
প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশত নগরবাসীরা সকলেই তীর সৌভাগ্যের জন্য ভগবানের 
কাছে প্রার্থনা করেছিল। ইতিমধ্যে দেহরক্ষী পরিবেষ্টিতা হয়ে অশ্থিকাদেবীর 
(দুর্গাদেবীর) মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে সুবেশা রাজকন্যা রুক্সিণী রাজপ্রাসাদ থেকে 
বাইরে এলেন। 

মন্দিরে দেবপূজার প্রচলন বৈদিক সংস্কৃতির সুচনা থেকেই ছিল। ভগবদৃগীতায় 
বেদবাদরত নামে এক শ্রেণীর জনগণের উল্লেখ আছে; তারা কেবল বৈদিক 
ক্রিয়াকর্মেই বিশ্বাসী, মন্দিরে দেবতার্চনে তারা বিশ্বাসী নয়। এই সব মূর্থরা লক্ষ্য 
করতে পারে যে, রুক্সিণী-শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত 
হলেও তখনকার দিনেও মন্দিরে দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা ছিল। ভগবদৃগীতায় 
শ্রীভগবান বলেন, WS দেব্রতা দেবান্‌-_“দেবোপাসকরা দেবলোক প্রাপ্ত হয়! 
বহু লোক দেবোপাসক ছিল, আবার অনেক লোক সরাসরি ভগবানের উপাসনা 
করত। দুর্গাদেবী, সূর্যদেব, শ্রীগণেশ, দেবাদিদেব শিব ও লোকপতি ব্রহ্মার 
উপাসনাই প্রধানত দেবোপাসনা-বিধি। এমন কি, রাজপরিবারেও দুর্গাদেবী ও 
দেবাদিদেব শিবের পূজা হত। অন্যান্য নগণ্য দেবতারা মুঢ় ও নিকৃষ্ট জনগণ 
দ্বারা পূজিত হত। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ঞবেরা কেবল পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুরই 
সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে করা যে, জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধা 
লাভের উদ্দেশ্যে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করে। পক্ষান্তরে 
রুক্মিণী স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী হলেও বংশানুক্রমে সেবিত হওয়ায়, তিনি দুর্গাদেবীর 
মন্দিরে গিয়েছিলেন। শ্রীমপ্তাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শ্রীমতী রুক্সিণীদেবী 
যখন দুর্গাদেবীর মন্দির অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণের 
চরণকমল চিন্তায় সর্বক্ষণ নিমগ্ন ছিল। এই জন্য রুক্সিণীদেবী যখন মন্দিরে 
গিয়েছিলেন, তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণ জড় ভোগ প্রার্থী সাধারণ লোকের 
মনোভাব নিয়ে তিনি মন্দিরে গিয়েছিলেন, এমন নয়। যখন জনগণ দেব মন্দিরে 
যান, বস্তুত তখনও বিষয়বস্তু শ্রীকৃষ্ণ; কারণ শ্রীকৃষ্ণই জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধা 
প্রদানের জন্য দেবতাদের ক্ষমতা দান করেন। যখন রুক্মিণী মন্দির অভিমুখে 
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যাচ্ছিলেন, তখন তিনি খুব নীরব এবং গম্ভীর হয়ে ছিলেন। তীর মা এবং সখী 
তীর পাশে ছিলেন এবং এক ব্রাহ্মণ-পত্বী ছিলেন তার মাঝখানে । তাদের পরিবেষ্টন 
করে ছিল রাজরক্ষীরা। এখনও ভারতে বিবাহগামী কন্যাকে দেবমন্দিরে এইভাবেই 
নিয়ে যাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। শোভাযাত্রা চলাকালীন নানা রকম গীতবাদ্য 
শোনা যাচ্ছিল। মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, তূর্য ও ভেরী আদি বিভিন্নাকার শিঙার 
সন্মিলনে কেবল যে শুভ ও পবিত্র ধ্বনিই সৃষ্টি হচ্ছিল, তা নয়__তা সুরেলা ও 
সুশ্রাব্যও ছিল। নানা অলঙ্কারে সুশোভিতা হাজার হাজার ব্রাহ্মণ-পত্বীরা সেখানে 
ছিলেন। শিব ও দুর্গা পূজায় রুক্সিণীকে সাহায্য করবার জন্য তারা নানা রকম 
রঙিন বস্তু, চন্দন, পুষ্পমালাদি উপকরণ প্রদান করেন। এই দ্বিজপত্বীদের মধ্যে 
কিছু বৃদ্ধা ছিলেন এবং তীরা শিব-দুর্গার স্তব-স্তৃতি বন্দনায় পারদর্শিনী ছিলেন। 
এই জন্য PAT এবং অন্যান্যদের অনুগমন করে তারা শ্রীমূর্তির সামনে এই 
্রার্থনাগুলি পরিচালনা করছিলেন। 

রুক্মিণী এইভাবে শ্রীমূর্তির উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন__“হে দুর্গাদেবী, আমি 
আপনার সন্তানদের ও আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করছি।” দুর্গাদেবীর চারটি 
যশস্বী সন্তানের মধ্যে দুটি কন্যা। ধন ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী; 
আর বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী হচ্ছেন সরস্বতীদেবী। দুই পুত্র হচ্ছেন গণেশ ও কার্তিক। 
এই সকল সন্তানসহ দুর্গাদেবী প্রতিনিয়ত পূজিত হওয়ায়, রুক্সিণী বিশেষভাবে 
তাকে এইভাবে প্রণাম জানান। জনসাধারণ দুর্গাদেবীর কাছে ধন, যশ প্রতিষ্ঠাদি 
প্রার্থনা করে, কিন্তু রুক্মিণীর প্রার্থনা অন্য রকম ছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে 
লাভের জন্য প্রার্থনা করেন এবং তীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করবার জন্য 
দুর্গাদেবীর বন্দনা করেন। শুধু শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করায়, তার এই দেবোপাসনা 
নিন্দনীয় নয়। রুক্মিণী যখন দুর্গাদেবীর কাছে প্রার্থনা করছিলেন, তখন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ- 
পত্রীদের পরিচালনায় বৈদিক রীতি অনুযায়ী গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহ রুক্মিণী 
দুর্গাদেবীর উদ্দেশ্যে নানাবিধ পুজোপকরণ, প্রধানত জল, সুগন্ধি ধূপাদি, বসন, 
পুষ্পমালা, পুরি, কচুরি প্রভৃতি নানা ঘি-জাত ভোগ এবং ফল, ইক্ষু, তাম্বুলাদি 
নিবেদন করেন। এই ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের পর মহিলারা খাদ্যের অবশিষ্টাংশ প্রসাদ 
রূপে রুক্সিণীকে প্রদান করেন; প্রীতি ও শ্রদ্ধাভরে রুক্মিণী তা গ্রহণ করেন। রুক্মিণী 
তারপর দুর্গাদেবী ও মহিলাদের প্রণাম জানান। দুর্গাদেবীর পূজা সমাপন হলে, 
একটি সখীর হাত ধরে, অন্যান্যদের সঙ্গে রুক্মিণী দুর্গামন্দির ত্যাগ করে 
চলে যান। 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


রুক্মিণীর স্বয়ংবর উৎসবে কুণ্তিন নগরে আগত দর্শক ও সকল রাজন্যবর্গই 
জন্য খুবই CAA হয়ে উঠেছিল; কারণ, বস্তুত তারা প্রত্যেকেই রুক্মিণীকে তাদের 
AQAA লাভ করবে বলে ভেবেছিল। রুক্মিণীকে দর্শন করে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে 
তারা ভাবল যে, শৌর্যবীর্যবান মহান্‌ রাজন্যবর্গকে বিমোহিত করবার উদ্দেশ্যে 
অষ্টা নিশ্চয়ই বিশেষভাবে তাকে সৃষ্টি করেছেন। তার দেহ ছিল সুগঠিত ও ক্ষীণ 
কটিযুক্ত হরিৎ-নয়ন, ঈষৎ রক্তিমবর্ণাভ ওষ্ঠ, কর্ণকৃণ্ডল, কুঞ্চিত কেশরাশি তার 
বদন মণ্ডলের শোভা বর্ধন করেছিল। AR মেখলা শোভিত ছিল তার কটিদেশ। 
মহাকবির রচিত রূপলাবণ্যের প্রকৃষ্ট মূর্তির প্রতীক, রুক্মিণীর রূপলাবণ্য ছিল যেন 
শিল্পীর চিত্রের মতো। ঈষৎ উন্নত বক্ষ, তার তের-চৌদ্দ বছর বয়সের আসন্ন 
যৌবনের ইঙ্গিত প্রদান করে। শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করবার উদ্দেশ্যেই বিশেষভাবে 
তিনি এইরূপ সুন্দরী। তখন স্থিরদৃষ্টিতে রাজন্যবর্গ রুক্মিণীর রূপমাধুরী দর্শন 
করলেও, তিনি তাতে আদৌ গর্ব অনুভব করেননি। নির্দোষ কিশোরীর সরল 
হাসি, চঞ্চল নয়ন, অরবিন্দবৎ দন্তরাজি শোভিত রুক্মিণী, যে কোনও মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ 
তাকে হরণ করবেন এই প্রত্যাশায় ধীর পদক্ষেপে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 
পূর্ণ বিকশিত রাজহংসীর মতো তার পা দু'খানি চলছিল এবং তীর নুপুর মৃদুমন্দ 
বঙ্কার তুলছিল। 

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রুক্মিণীর রূপের সৌন্দর্যে মহা মহা বীর রাজন্যবর্গ 
এমনই মোহাচ্ছন্ন হয় যে, তারা প্রায় মু্ছিত হয়ে পড়েছিল। রূপে গুণে রুক্মিণীর 
যোগ্যপাত্র বিবেচনা করে, কামে তাড়িত হয়ে, হতাশ হয়ে রাজকুমারগণ তাকে 
লাভ করার অভিলাষ করেছিল। কিন্তু শ্রীমতী রুক্মিণী তাদের কারোর প্রতি আকৃষ্ট 
হননি। শ্রীকৃষ্ণ এসে তাকে হরণ করবেন-__শুধু এই আশাই তিনি হৃদয়ে পোষণ 
করেছিলেন। তীর বাম হাতের অলঙ্কারগুলি সুবিন্যত্ত করার সময় ঘটনাক্রমে 
রাজকুমারদের দিকে তাকাতে গিয়ে হঠাৎ তিনি তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে 
পেলেন। শ্রীকৃষ্ণকে চাক্ষুষ না দেখলেও, তিনি সব সময়েই কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন 
ছিলেন। এই জন্য রাজকুমারদের মধ্যে Apacs চিনতে তার কোন অসুবিধা 
হয়নি। তখন শ্ৰীকৃষ্ণ অন্যান্য রাজকুমারদের দিকে ace করলেন না। তিনি 
তৎক্ষণাৎ গরুড় চিহ্নিত পতাকা সমন্বিত তার রথে রুক্সিণীকে তুলে নিলেন। 
শৃগালদের মধ্যে থেকে সিংহ যেমন হরিণকে নিয়ে যায়, শ্রীকৃষ্ণও নিভীকভাবে 
রুক্সিণীকে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে শ্রীবলরামও যাদবসেনা 
নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। 


শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীকে হরণ করলেন 


শ্রীকৃষ্ণের কাছে যে বহুবার পরাজিত হয়েছে, সেই জরাসন্ধ তখন এই বলে 
গর্জন করতে লাগল, “একী! বিনা বাধায় কৃষ্ণ আমাদের কাছ থেকে রুক্সিণীকে 
নিয়ে চলে যাচ্ছে! ধনুর্বাণসহ আমাদের শৌর্যবীর্যের কি কোন মূল্য নেই? হে 
রাজন্যবর্গ, আপনারা দেখুন! এইভাবে নিষ্ক্রিয় হলে আমাদের অপযশ হবে। 
এখানে শৃগাল যেন সিংহের কাছ থেকে তার শিকার নিয়ে চলে যাচ্ছে।” 


ইতি__“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” AA “শ্রীকৃষ্ণ MNP হরণ করলেন’ 
নামক ব্রিপঞ্গাশতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


চতুষ্পঞ্চাশতম অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণ SHAS হরণ করায় জরাসন্ধের নেতৃত্বে সমস্ত রাজপুত্রগণ দারুণ 
ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। PRN রূপ-লাবণ্যে হতচেতন হয়ে তারা তাদের হাতি আর 
ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিল; এখন তারা একে একে উঠে দাড়াতে থাকল 
এবং নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঠিকমতো সাজিয়ে নিল। তাদের ধনুর্বাণ তুলে নিয়ে হাতি, 
ঘোড়া আর রথে উঠে তারা শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ছুটতে লাগল। তাদের অগ্রগতি 
রোধ করবার উদ্দেশ্যে যদুসেনানী পিছন ফিরে তাদের সম্মুখীন হল। এইভাবে 
দুই দলে ভয়ঙ্কর লড়াই শুরু হল। শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে রাজপুত্রদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল 
জরাসন্ধ, আর তারা সকলেই ছিল সুনিপুণ রণবীর। মেঘ যেমন পর্বতগাত্রে 
প্রবলভাবে অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে তারা যাদবসেনাদের ওপর 
অবিরলভাবে তীর বর্ষণ করতে শুরু করল। পর্বতের গায়ে AGIOS মেঘের 
বিশেষ গতি থাকে না, সেই জন্যই অন্য জায়গার চেয়ে পর্বতগাত্রে বর্ষণবেগ খুব 
বেশি প্রবল হয়। 
শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে উপবিষ্ট রুক্মিণী যদুসেনানীর উপর শত্রুপক্ষের বাণবর্ষণ 


৪৯৮ 


দেখছিলেন। তখন কেবল তাকে উদ্ধারের জন্য যে ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি শ্রীকৃষ্ণ 
গ্রহণ করেছেন, তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে রুক্মিণী ভীতিবিহূলভাবে তার 
শ্রীমুখের দিকে তাকাতে লাগলেন। সেই সময়ে চঞ্চলনয়না রুক্সিণীকে খুব বিমর্ষ 
মনে হচ্ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ রুক্মিণীর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন। তাই 
তিনি রুক্মিণীকে এই বলে উৎসাহ দিলেন, “হে রুক্মিণী, চিন্তা করো না। তুমি 
নিশ্চিন্তে থাকো, অচিরেই যদুসেনারা সমস্ত শত্রসেনাবাহিনীকে বিনাশ করবে।” 

শ্রীকৃষ্ণ যখন রুক্মিণীর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন গদাধর ও সক্কর্ষণ উভয় 
আর সহ্য করতে না পেরে, তাদের হাতি, ঘোড়া ও রথের ওপর প্রবলভাবে 
তীরবর্ষণ করতে লাগল। যুদ্ধ প্রচণ্ড বিক্রমে চলতে থাকলে শত্রুপক্ষের সেনানী 
ও রাজপুত্রেরা তাদের হাতি, ঘোড়া ও রথ থেকে পড়ে যেতে লাগল। অল্পক্ষণের 
মধ্যেই লক্ষ লক্ষ কুগুল ও Maw শোভিত ছিন্ন মস্তক রণভূমিতে পড়ে থাকতে 
দেখা গেল। ধনুর্বাণ ও গদাসহ সেনানীদের কারও কারও হাতও কাটা পড়ল। 
কাটা মাথার ওপর কাটা মাথা, ঘোড়ার ওপর ঘোড়া এবং সমস্ত পদাতিক সেনা 
তাদের উট, হাতি ও গাধাসহ ছিন্ন মস্তক রণক্ষেত্রে পড়ে রইল। 
দেখে ভাবল যে, শিশুপালের স্বার্থে তাদের এই ঝুঁকি নেওয়া নিতান্তই মূর্খতা । 
শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে SRA অধিকারের উদ্দেশ্যে শিশুপালেরই স্বয়ং যুদ্ধ করা 
উচিত; কিন্তু সেনানীরা যখন দেখল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধের কোন যোগ্যতাই 
শিশুপালের নেই, তখন তারা স্থির করল অনর্থক তারা আর তাদের শক্তিক্ষয় 
করবে না; তাই যুদ্ধে বিরত হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। 

সৌজন্যবশে রাজপুত্রদের মধ্যে কয়েকজন শিশুপালের কাছে উপস্থিত হল। 
তারা দেখল শিশুপাল অত্যন্ত হতাশচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে, যেন সে তার ARCS 
হারিয়েছে। তার মুখ শুকিয়ে গেছে, তার সমস্ত শক্তি লুপ্ত হয়েছে, আর তার 
দেহের সব লাবণ্য হারিয়ে গেছে। শিশুপালকে তারা বলতে লাগল, “প্রিয় 
শিশুপাল, এইভাবে হতাশ হবেন না। আপনি রাজপুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ রণবীর। 
আপনার মতো মানুষের কাছে সুখ বা দুঃখের কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এই 
পরিস্থিতি চিরস্থায়ী নয়। সাহস রাখুন; এই সাময়িক প্রতিকূল অবস্থায় উদ্যম 
হারাবেন না। আমরা কিন্তু আসলে কেউই পরম কর্তা নই; যাদুকরের হাতে 
পুতুল যেমন নাচে, আমরা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সকলেই নাচছি আর একমাত্র তীরই 
কৃপাতেই আমরা আনন্দ বা দুঃখ ভোগ করি; সেটাই সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা 
করে।” 
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রুক্মিণীর বড় ভাই FH ঈর্ধাপরায়ণতার ফলে যুদ্ধে পরাজয়ের এই বিপর্যয় 
ঘটল। শিশুপালের সঙ্গে তার ভগিনীর বিবাহের আয়োজন করবার পর, শ্রীকৃষ্ণ 
রুক্সিণীকে বলপূর্বক হরণ করলে, FH ব্যর্থ মনোরথ হয়। তাই সে, তার সখা 
এবং মনোনীত SAS শিশুপাল যে যার বাড়ি ফিরে গেল। অত্যন্ত উত্তেজিত 
হয়ে FH নিজেই শ্রীকৃষ্তকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। তাই 
সে তার নিজ সৈন্যবাহিনী গঠন করে দ্বারকা অভিমুখে শ্রীকৃষ্ণের পিছনে ধাবিত 
হল। নিজ পরাক্রম প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ থেকে প্রত্যাগত রাজন্যবর্গের কাছে 
প্রতিজ্ঞা করে Fel বলতে লাগল, “রুক্মিণীর সঙ্গে বিবাহে আপনারা কেউ 
শিশুপালকে সাহায্য করতে পারলেন না। আমি কিন্তু Fars এভাবে রুক্সিণীকে 
নিয়ে যেতে দেব না। আমি কৃষ্ণকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব। এখন আমি সেখানে 
চললাম।” নিজে যেন এক মস্ত সেনাপতি, তেমনি ভাব দেখিয়ে, উপস্থিত সব 
রাজন্যবর্গের সামনে সে প্রতিজ্ঞা করে বলল, “কৃষ্ণকে বধ করে তার কবল থেকে 
আমার ভগ্মীকে নিয়ে আসতে না পারলে, আমি আর রাজধানী কুণ্ডিন নগরে ফিরে 
আসব না। আপনাদের সকলের সামনে আমি এই প্রতিজ্ঞা করছি; এবং আপনারা 
দেখবেন আমি এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব।” গর্বভরে উচ্চৈঃস্বরে এইসব কথা বলে 
অবিলম্বে PR নিজ রথে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করতে তার সারথিকে 
নির্দেশ দিল। at বলল, “আমি এক্ষুণি তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই। ক্ষত্রিয়দের 
সঙ্গে কৌশলে যুদ্ধ করে এই রাখাল ছেলেটার ভারি অহঙ্কার হয়েছে; কিন্তু আজ 
আমি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেব। আমার ভগ্নী হরণের ধৃষ্টতার জন্য তীক্ষ বাণের 
দ্বারা তাকে আমি উত্তম শিক্ষা দেবই দেব।” পরম পুরুষোত্তম ভগবানের শক্তি 
সামর্থ্য এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও নির্বোধ Fa নির্লজ্জের মতো 
এইভাবে হুমকি দিতে লাগল। 

“এক মুহুর্ত দাড়িয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর!” বার বার শ্রীকৃষ্কে এই কথা 
বলে সেই মহামূর্খ শীঘ্রই তার সামনে এসে দীড়াল। এই কথা বলে সে তার 
ধনুক আকর্ষণ করে সবেগে তিনটি বাণ সোজা শ্রীকৃষ্ণের দেহ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ 
করল। তারপর সে শ্রীকৃষ্ণকে যদুকুলের জঘন্যতম বংশধর বলে নিন্দা করে, 
তাকে উত্তম শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এক মুহূর্তের জন্য তার সামনে দাঁড়িয়ে 
বলল, “কাক, যেমন যজ্ঞের ঘি চুরি করে, তুইও সেই রকম আমার ভগ্নীকে হরণ 
করে নিয়ে যাচ্ছিস্। তুই শুধু সামরিক শক্তির বড়াই করিস্‌, ধর্ম-যুদ্ধ করতে 
পারিস্‌ না। তুই আমার SACs হরণ করেছিস্। এখন তোর বড়াই আমি ভাঙব। 
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যতক্ষণ না আমি তোকে বাণবিদ্ধ করে চিরতরে ধরাশায়ী করতে পারি, ততক্ষণই 
শুধু তুই আমার ভগ্বীকে নিজ অধিকারে রাখতে পারবি।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ FRA কাছ থেকে এই সব পাগলের প্রলাপ শুনে, অচিরেই 
এক বাণ নিক্ষেপ করে তার ধনুকের গুণ ছিন্ন করে দিলেন যাতে সে আর তীর 
ছুঁড়তে না পারে। FR তখনই আর একটি ধনুক নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিকে পাঁচটি 
বাণ নিক্ষেপ করল। Fal দ্বিতীয়বার আক্রমণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ আবার Fala 
ধনুকের গুণ ছিন্ন করে দিলেন। FRI তৃতীয় ধনুক গ্রহণ করলে, আবার শ্রীকৃষ্ণ 
তার ধনুকের গুণ ছিন্ন করলেন। এইবার রুক্সীকে শিক্ষা দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ং তার উদ্দেশ্যে ছটি বাণ নিক্ষেপ করলেন এবং তারপর তিনি আরও আটটি 
বাণ নিক্ষেপ করলেন। এইভাবে চারটি বাণে চারটি ঘোড়া মরল, সারথি একটি 
বাণে নিহত হল, আর অবশিষ্ট তিনটি বাণে পতাকা সহ রুক্সীর রথের উপরিভাগ 
কেটে পড়ে গেল। 

ধনুকের বাণ নিঃশেষ হওয়ায়, মল্ল যুদ্ধের উদ্দেশ্যে FR ঢাল, তরবারি, ত্রিশূল, 
বর্শাদি অস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করে; কিন্তু অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ একইভাবে সবগুলি বিধ্বস্ত 
করেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে আক্রমণে বার বার ব্যর্থ হয়ে, ঠিক মাছি যেমন 
আগুনের দিকে ছুটে যায়, সেইভাবে রুক্সীও শুধু তরবারি হাতে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের 
দিকে সবেগে ধাবিত হল। Fal শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌছান মাত্র তিনি তার অস্ত্র 
খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণ তার তীক্ষ তরবারি কোষমুক্ত 
করে অচিরেই তাকে বধ করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু রুক্মীর ভগ্নী SHA বুঝলেন, 
এইবার তার ভাইকে শ্রীকৃষ্ণ আর ক্ষমা করবেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে 
করতে লাগলেন। 

রুক্মিণী প্রথমে Apacs ‘যোগেশ্বর’ বলে সম্বোধন করলেন। যোগেশ্বর 
শব্দের অর্থ যিনি অচিন্ত্য Get ও বিভূতির অধিকারী । যেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন 
অচিন্ত্য এশ্বর্য ও শক্তির অধিকারী, সেক্ষেত্রে রুক্মিণীর ভাইয়ের সামরিক বল ছিল 
অতীব সীমিত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অপরিমেয়, তিনি অসীম, অথচ Fal জীবনের 
প্রতিক্ষেত্রেই পরিমিত বা প্রতি পদক্ষেপেই সে সীমাবদ্ধ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণের 
অনন্ত বিভূতির কাছে তুলনামূলকভাবে রুক্সী একটি তুচ্ছ কীটও নয়। রুক্মিণী 
শ্রীকৃষ্কে দেবতাকুলেরও ঈশ্বর বলে সম্বোধন করেছেন। ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবাদিদেব 
মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্ৰহ্মাদি সহ অনেক পরাক্রমশালী দেবতা রয়েছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত দেবতাকুলেরও ভগবান অথচ রুক্মিণীর ভাই একজন শুধু 
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সাধারণ মানবই নয়, বস্তুত সে সকলের অধম, কারণ, সে শ্রীকৃষ্ণকে জানে না। 
পক্ষান্তরে বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে যে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করেনি, সে মানব- 
সমাজে একটি নরাধম। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে 'জগৎপতি” বলেও সম্বোধন করেন। 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সেইভাবে তুলনায় al ছিল একজন সাধারণ রাজপুত্র মাত্র। 

এইভাবে রুক্মিণী তার ভাইয়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মর্যাদা ও মহিমার তুলনা করে, 
অনুরোধ জানালেন। FAN ব্যাকুলভাবে তীর স্বামীর কাছে FHA জীবন ভিক্ষা 
করে, তাকে ক্ষমা করতে অনুনয় বিনয় করলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, নারীরূপে 
তিনি তার প্রকৃত মর্যাদা-মহিমা ব্যক্ত করলেন। ঠিক যে মুহূর্তে অন্য একজনের 
সঙ্গে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করেই 
রুক্মিণী সন্তুষ্ট হয়েছিলেন; কিন্তু অগ্রজকে হারিয়ে তিনি কখনো তা কামনা করেননি। 
ভগ্মীর প্রতি স্লেহপরায়ণ হয়ে দাদা তার বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণের চেয়েও এক শ্রেয় 
পাত্রে তার WA সমর্পণ করতেই চেয়েছিল। রুক্মিণী যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
তীর অগ্রজের জীবন ভিক্ষা করছিলেন, তখন তীর সমস্ত দেহ কীপছিল এবং গভীর 
উদ্বেগের ফলে তীর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল, তীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, এবং 
দৈহিক কম্পনের ফলে তীর শ্রীঅঙ্গের সকল অলঙ্কার শিথিল হয়ে গেল এবং 
ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ল। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় তখন করুণায় আর্দ্র হয়ে 
উঠল এবং তিনি মূর্খ রুক্মীর জীবন নাশে বিরত হলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি 
wae কিছু লঘু শাস্তি প্রদান করতে চাইলেন। তাই তিনি রুক্ীকে এক খণ্ড 
কাপড় দিয়ে বীধলেন এবং ইতস্তত কিছু স্থান বাদ দিয়ে তার গৌফ, দাড়ি ও 
কেশ মুণ্ডন করে দিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন FH সঙ্গে এই রকম আচরণ করছিলেন, তখন একটা হাতি 
সরোবরের কোন দুর্বল কমলদণ্ডকে তার SY দিয়ে যেমন উপড়ে ফেলে, সেইভাবে 
স্বয়ং শ্রীবলরামের নেতৃত্বে যাদব সেনাবাহিনী রুক্মীর সমগ্র সেনাদলকে ছত্রভঙ্গ 
করে দিল। পক্ষান্তরে বলা যায়, সরোবরের জলে স্নানের সময় হাতি যেমন 
সামরিক বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে ফেলল। কিন্তু যদু সেনাপতিরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে 
যখন ফিরে এল, তখন FH অবস্থা দেখে তারা সকলেই বিস্মিত হল। 
উঠল। কুক্সিণীকে ASE করবার জন্য শ্রীবলরাম স্বয়ং তখন SHA বাধন খুলে 
দিলেন এবং FRACS আরো তুষ্ট করবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রজ রূপে তিনি 
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হয়নি৷’ তিনি আরো বললেন, “এ তো আমাদের যদুকুলের এতিহ্যের ঘোর 
বিরোধী, জঘন্য কর্ম। কারো দাড়ি, গৌফ, কেশ মুণ্ডন করা, তাকে হত্যা করার 
সমতুল্য। FR আগে যাই থাকুক না কেন, এখন সে আমাদের শ্যালক, আমাদের 
পরিবারের স্বজন, এবং তার সঙ্গে তোমার এই রকম আচরণ করা উচিত হয়নি।” 

এরপর FRANCS সান্তনা দানের উদ্দেশ্যে শ্রীবলরাম তাকে বললেন, “তোমার 
দাদাকে এই রকম কদাকার রূপ দেওয়ার জন্য তুমি দুঃখ করো না। প্রত্যেকেই 
নিজের কর্মফল অনুসারে আনন্দ বা দুঃখ ভোগ করে।” নিজ কর্মের ফলে eA 
যে লাঞ্ছনা ভোগ করল, তার জন্য শ্রীবলরাম রুক্সিণীকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন, 
যাতে রুক্মিণী এই জন্য দুঃখিত না হয়। এই রকম ভাইয়ের প্রতি অতিশয় 
AVANT আদৌ প্রয়োজন ছিল না। তবুও শ্রীবলরাম আবার শ্রীকৃষ্ণের 
দিকে ফিরে বললেন, “হে কৃষ্ণ, কোন স্বজন গুরুতর দোষের পরিণামে বধ্য হলেও, 
তাকে ক্ষমা করা উচিত। কারণ, সেই আত্মীয় নিজ দোষ সম্পর্কে সচেতন হলেই, 
সেই সচেতনতাই তার কাছে মৃত্যুতুল্য। এই জন্যই তাকে বধ করবার আদৌ 
প্রয়োজন নেই।” তার পরে শ্রীবলরাম আবার রুক্মিণীর দিকে ফিরে তাকে উপদেশ 
দিয়ে বললেন যে, মানব সমাজে ক্ষত্রিয়কুলের এখন স্বধর্ম এই রকম নিরূপিত 
হয়েছে যে, ধর্মযুদ্ধের বিধি অনুসারে, নিজ ভ্রাতা বিপক্ষ দলভুক্ত শত্রু হয়ে উঠলে, 
তখন কোনও ক্ষত্রিয় নিজ ভাইকে বধ করতেও দ্বিধাবোধ করে না। পক্ষান্তরে 
বলা যায়, শ্যালক ও ভগ্মীপতির পারিবারিক সম্পর্ক বিবেচনা করলেও, যুদ্ধে FAM 
ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব প্রদর্শন করে যথাযোগ্য কাজই করেছে বলে 
শ্রীবলরাম রুক্সিণীকে বোঝাতে চাইলেন। শ্রীবলরাম রুক্সিণীকে আরো উপদেশ 
দিয়ে বললেন যে, ক্ষত্রিয়রা হচ্ছে বৈষয়িক জীবনের প্রতীক স্বরূপ; বিষয় অর্জনের 
প্রশ্ন উঠলেই তারা গর্বোদ্ধত হয়ে ওঠে। এই জন্য রাজ্য, ভূমি, এশ্বর্য, নারী, 
প্রতিষ্ঠা বা পরাক্রম নিয়ে দুই বিরোধী ক্ষত্রিয় দলের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তখন এক 
পক্ষ অপর পক্ষকে সব চেয়ে জঘন্য অবস্থায় নিক্ষেপ করতেও প্রয়াসী হয়। তাই 
ভ্রীবলরাম রুক্সিণীকে উপদেশ দিয়ে বললেন, যে এত লোককে শক্রতে পরিণত 
করেছে, সেই ভাই Falla প্রতি তার অনুরাগ, একজন সাধারণ বিষয়ীর মতোই 
অবিবেচনাপ্রসূত। বন্ধুদের প্রতি তার আচরণ বিবেচনা করলে was চরিত্র আদৌ 
প্রশংসনীয় নয়। তবুও একজন সাধারণ নারীরূপে রুক্সিণী তার প্রতি এক ক্সেহার্র 
হয়েছিলেন। যদিও FH তার ভাই হওয়ার যোগ্য ছিল না, তবুও রুক্মিণী তার 
প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেছিলেন। 


শ্রীবলরাম আরও বললেন, “তা ছাড়া যারা দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন, তারাই সাধারণত 
কাউকে নিরপেক্ষ, বন্ধু বা শত্ররূপে বিবেচনা করে। এই মুঢ়রা পরমেশ্বর ভগবানের 
মায়া প্রকৃতি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। যে কোন জড় দেহেই আবদ্ধ থাকুক না 
কেন, চিন্ময় আত্মা সব সময়ই শুদ্ধ, কিন্তু অল্পবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা পশু ও মানব, 
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, ধনী ও দরিদ্র আদির মধ্যে দেহগত পার্থক্য দর্শন করে। 
এই দেহ শুদ্ধ চেতন আত্মাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। শুধু দৈহিক ভিত্তিতে 
দর্শনের মাধ্যমে এই রকম পার্থক্য বিচার করা, ঠিক আগুনের মধ্যে প্রজ্বলিত বিভিন্ন 
প্রকারের জ্বালানির সঙ্গেই তুলনীয়। জ্বালানির আকার ও আয়তন যাই হোক 
না, তার থেকে যে আগুন বের হয়, তার আকার ও আয়তনের বিভিন্নতা নেই। 
ঠিক সেই রকম আকাশেরও আকার বা আয়তনে কোন পার্থক্য নেই।” 

এইভাবে নৈতিক উপদেশ দিয়ে বলরাম তাদের শান্ত করলেন। তিনি আরো 
বললেন, “এই দেহ জড় প্রকাশের অংশ। জড় সম্বন্ধ যুক্ত চেতন আত্মা বা 
জীবাত্মা মিথ্যা ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য এক জীবদেহ থেকে অন্য জীবদেহে স্থানান্তরিত 
হচ্ছে। এই অবস্থার নাম জড় অস্তিত্বের সংসার। জড় প্রকাশের সঙ্গে জীবাত্মার 
এই সংস্পর্শে কোন এক্য বা বিরোধ নেই। হে সুভগে! হে প্রিয় ভ্রাতৃজায়া! 
যেমন জড় প্রকাশের রূপ, দৃষ্টিশক্তি সুর্যালোকের কারণ মূল উৎস সূর্য, তেমনই 
এই জড় দেহের মূল উৎস বা কারণ হচ্ছে আত্মা। জড় জগতের সঙ্গে জীবাত্মার 
উপযোগী | প্রাতঃকালে সূর্য উদয় হয়; ক্রমে ক্রমে সারাদিন ধরে আলো ও তাপ 
বিকিরণ করে। সূর্যই সকল জড় উপাদান, রূপ ও আয়তনের মূল কারণ। জড় 
উপাদানের বিভাজন ও সংহতি ক্রিয়া ঘটানোর কারণ হচ্ছে সূর্য। কিন্তু অস্তমিত 
হওয়া মাত্র স্থানান্তরে চলে যাওয়ায়, সূর্যের সঙ্গে জড় প্রকাশ বা সমগ্র সৃষ্টির আদৌ 
কোন যোগাযোগ থাকে না। পূর্ব থেকে সূর্য যখন পশ্চিম গোলার্ধে গমন করে, 
তখন পূর্ব গোলার্ধের সঙ্গে সূর্যালোকের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফল বর্তমান থাকেনা। 
কিন্তু সূর্যালোক আবার পশ্চিম গোলার্ধে দেখা যায়। ঠিক সেই রকম বিশেষ 
বিশেষ অবস্থায় জীব বিভিন্ন জীবদেহ গ্রহণ বা বিভিন্ন দৈহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে, 
কিন্তু বর্তমান দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ গ্রহণ করা মাত্র, পূর্ব দেহের সঙ্গে তার 
আর কোন সম্পর্ক থাকে না। সেই রকম পরবর্তী জীবনে যে দেহ গ্রহণ করে, 
তার সঙ্গেও SAMA কোন সম্পর্ক থাকে না। এই দৈহিক কলুষতাময় সম্বন্ধ 
থেকে সে সর্বদাই মুক্ত থাকে। এই থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, চন্দ্রকলার 
হাস-বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন চন্দ্রের কোন সম্পর্ক নেই, ঠিক সেই রকম জড় দেহের 
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গমনাগমনের সঙ্গে জীবাত্মার কোন AR নেই। চন্দ্রকলার বৃদ্ধি হলে আমরা 
ভুল করে মনে করি যে, চন্দ্রের আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে, আর চন্দ্রকলার হাস হলে 
আমরা মনে করি যে, চন্দ্রের আয়তন ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বস্তুত, চন্দ্র সর্বদাই একই 
আছে, দৃশ্যত চন্দ্রকলার হ্াস-বৃদ্ধির ক্রিয়ার সঙ্গে চন্দ্রের কোনই সম্বন্ধ নেই। 

“সংসার চেতনাকে নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থার সঙ্গে তুলনা করা যায়। নিদ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি 
অনেক অবাস্তব ঘটনাময় স্বপ্ন দেখে; এই স্বপ্ন দেখার ফলে সে নানা দুঃখ ও 
আনন্দ অনুভব করে। সেই রকম জড় চেতনায় স্বপ্নাচ্ছন্ন ব্যক্তি এই ভব সংসারে 
বার বার এক দেহ গ্রহণ করে তাকে ত্যাগ করার দুঃখ ভোগ করে। এই জড় 
চেতনার বিপরীত ভাব হচ্ছে কৃষ্ণচেতনা। পক্ষান্তরে বলা যায়, কৃষ্ণভাবনার স্তরে 
উন্নীত ব্যক্তি জড় অহংকার নির্মুক্ত হয়।” 

এইভাবে শ্রীবলরাম তাদের পারমার্থিক জ্ঞান উপদেশ করলেন। তিনি তার 
ভ্রাতৃজায়াকে এইভাবে সম্বোধন করে বলছেন, “মধুরহাসিনী রুক্মিণী, অজ্ঞানজাত 
জড় উদ্দেশ্যে শোকাকুল হয়ো না। মিথ্যা ধারণা থেকেই মানুষ দুঃখ পায়, কিন্ত 
যথার্থ আত্মতত্ব আলোচনার মাধ্যমে অচিরেই এই দুঃখ TBS হয়। কেবলমাত্র 
এই আত্মদর্শনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়েই তুমি সুখী হও!” 

ভাই FHI চরম লাঞ্ছনা লক্ষ্য করে দুর্দশাগ্রস্ত রুক্মিণী শ্রীবলরামের দিব্যজ্ঞানপ্রদ 
উপদেশ শ্রবণ করলেন এবং অচিরেই সান্তনা লাভ করে, সানন্দে মানসিক সমতা 
অর্জন করলেন। আর রুক্ী সম্পর্কে বলা যায়, সে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে 
পারল না, আর তার উদ্দেশ্যও সাধিত হল না। শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত করে তার 
CAS তার কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য বিশাল সেনানীসহ সামরিক বাহিনী 
গৃহ থেকে নিয়ে এলেও, সে সমস্ত সেনানীসহ তার সেই সামরিক শক্তি হারিয়ে 
ফেলল। ব্যক্তিগতভাবে চরম লাঞ্না ভোগ করে, অশেষ দুঃখ ভোগ করলেও 
কিন্তু ভগবৎ কৃপায় জীবনের নির্দিষ্ট গতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সে জীবনযাপনের 
সুযোগ পায়। সে ছিল ক্ষত্রিয়; শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে ভগ্নীকে তার কবল থেকে 
মুক্ত না করে সে রাজধানী FSA নগরে প্রত্যাবর্তন করবে না, এই ছিল তার 
প্রতিশ্রুতি, যাতে তার এই প্রতিশ্রুতি সে রক্ষা করতে পারে, এই জন্য FH ক্রুদ্ধ 
হয়ে রাজধানীতে ফিরে না যাওয়ারই সিদ্ধান্ত করল। তাই ভোজকট নামে এক 
গ্রামে একটি কুটির নির্মাণ করে, শেষ জীবন পর্যন্ত সেখানেই সে বসবাস করতে 
শুরু করল। 

সকল বিরোধী দলকে পরাস্ত করে, প্রবল পরাক্রমে রুক্সিণী-হরণ করে দ্বারকায় 
ফিরে এসে, বৈদিক বিবাহ বিধি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিবাহ করলেন। এই 


৫০৬ 


বিবাহ অনুষ্ঠানের পর শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলপতি দ্বারকাধীশ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। 
রুক্মিণীর সঙ্গে তার বিবাহ উৎসবে দ্বারকাপুরীর সকলে গৃহে গৃহে মহোৎসব 
উদ্যাপন করলেন। তখন দ্বারকাবাসীরা আনন্দে এতই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে যে, 
তারা তাদের সব চেয়ে সুন্দর অলঙ্কার ও পোশাকে সজ্জিত হয়ে, নববিবাহিত 
দম্পতি-যুগলকে তাদের সাধ্যমতো উপহার প্রদান করতে যায়। যদুপুরীর 
(দ্বারকার) সকল গৃহই পুষ্প, পতাকাদিতে সুশোভিত করা হয়েছিল। এই 
উপলক্ষ্যে প্রতিটি গৃহে এক-একটি তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তোরণের 
দুই পাশে জলপূৰ্ণ বড় বড় কলস স্থাপন করা হয়েছিল। সারা দ্বারকাপুরী 
উচ্চশ্রেণীর সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে সুবাসিত করা হয়েছিল; রাত্রে হাজার হাজার দীপ 
দ্বারা প্রতি গৃহ আলোকসজ্জায় শোভিত করা হয়েছিল। 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ উৎসবে সারা নগরী জয়োল্লাসে মুখর হয়ে 
উঠেছিল। সর্বত্র পর্যাপ্ত কলা ও সুপারি গাছ দিয়ে সাজানো হয়েছিল। 
আনন্দোৎসবে এই দুটি গাছ অতীব শুভ সূচনা করে। সেই সময় বহু হাতিরও 
সমাবেশ হয়েছিল। হাতিগুলি মিত্রপক্ষের বিভিন্ন রাজন্যবর্গকে নিয়ে এসেছিল। 
হাতির স্বভাবই হচ্ছে এই যে, কোন ছোট বৃক্ষলতা দেখামাত্র সে তার চপল 
প্রকৃতিবশত ক্রীড়াচ্ছলে তাদের মুলোৎপাটন করে সেগুলি ইতস্তত নিক্ষেপ করে। 
এই উৎসবে যে হাতিগুলি সমবেত হয়েছিল, তারাও কলা ও সুপারি গাছগুলি 
চতুর্দিকে নিক্ষেপ করছিল। হাতিগুলির উন্মত্ততায় নগরীতে ইতস্তত গাছগুলি পড়ে 
থাকলেও, সমগ্র দ্বারকাপুরীকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। 

HONG, পঞ্চপাণুব, মহারাজ BM, মহারাজ সন্তর্দন ও রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক 
কুরু এবং পাণগুবদের মিত্র রাজন্যবর্ের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে 
হরণ করায় প্রথম দিকে দুই পরিবারের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, কিন্ত 
শ্রীবলরাম প্রস্তাব করায়, এবং বনু ব্যক্তিকে রাজী করানোর ফলে, বিদর্ভরাজ ভীম্মক 
শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণে সম্মত হন। শ্রীকৃষ্ণের এই 
রুক্মিণীহরণ বিদর্ত রাজ্যে আনন্দের ঘটনা না হলেও, ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে এই 
রকম রাজকন্যা হরণ কোন অস্বাভাবিক কাজ নয়। বস্তুত, প্রায় সকল বিবাহেই 
এই প্রথার প্রচলন ছিল। যাই হোক, মহারাজ ভীষ্মক প্রথম থেকেই তার সুন্দরী 
কন্যাকে শ্রীকৃষ্ণের করকমলে সমর্পণে অভিলাষী ছিলেন। যে কোন উপায়েই 
হোক, তার সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, এই জন্য তার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে লাঞ্ছিত 
হলেও, তিনি বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করে আনন্দ লাভ করেছিলেন। 
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HAAN উল্লেখ আছে, মহারাজ নন্দ ও বৃন্দাবনের গোপ-বালকেরাও বিবাহ 
উৎসবে যোগদান করেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে সমস্ত রাজকীয় পরিকরসহ Tal, 
বিদৰ্ভ, কেকয়, সৃঞ্জয় ও Fe রাজ্যের রাজন্যবর্গ দ্বারকাপুরীতে এসেছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের এই stead কাহিনী, কবিতা ও গান রচনার মাধ্যমে পেশাদার 
কবি ও গায়করা সর্বত্র কীর্তন করেছিল। তখন সকল রাজন্যবর্গ ও বিশেষভাবে 
রাজকন্যারা বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী 
শুনে খুবই আনন্দিত হয়েছিল। এইভাবে দ্বারকাবাসী ও অতিথিবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ ও 
রুক্মিণীর মিলনোৎসবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। পক্ষান্তরে বলা যায়, 
সকলের প্রতিপালক পরমেশ্বর ভগবান ও লক্ষ্মীদেবীর মিলন হওয়ায় জনগণ পরম 
আনন্দ লাভ করল। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম ADP” গ্রস্থের রাজপুরদের পরাভ করে শ্রীকৃষ্ণ 
MAINE ছারকাপুরীতে আনলেন’ নামক চতুষ্পঞ্চাশতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত 
তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


পঞ্চপঞ্চাশতম অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর ঘরে প্রদ্যুন্সের জন্ম 


কথিত আছে, যিনি পূর্বে দেবাদিদেব শিবের কোপানলে ভস্মীভূত হয়েছিলেন 
এবং ভগবান বাসুদেবের কায়ব্যুহ সেই কন্দর্প রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
স্বর্গলোকের এই কামদেব, বিশেষভাবে কামলালসা সঞ্চারে সুনিপুণ। পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনেক কায়ব্যহ আছে, কিন্তু বাসুদেব, সন্কর্ষণ, প্রদ্যুন্ন ও অনিরুদ্ধ 
শ্রীকৃষ্ণের এই vega, মূল বিষ্ণুতত্ব। কামদেব, যিনি পরে রুক্মিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন, তিনি প্রদ্যুন্ন নামেও পরিচিত; কিন্তু তিনি বিষুগতত্বপ্রদ্যুন্ন নন। জীবতত্ত্বের 
অন্তর্গত, দেবতাকুলের অন্তর্গত বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হওয়ায়, তিনি প্রদ্যুন্নের প্রবল 
পরাক্রমের অংশবিশেষ। এই হচ্ছে ষড়্গোস্বামীদের ভাষ্য। তাই দেবাদিদেব 
এবং পুনরায় তার দেহ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ 
করেন। সরাসরিভাবে দেহমুক্ত হয়ে, তিনি রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের সন্তানরূপে 
জন্মগ্রহণ করে প্রদ্যুন্ন নামে বিখ্যাত হন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করায়, 
তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মতো সব লক্ষণগুলি বিদ্যমান ছিল। 

শম্বর নামে এক অসুর ছিল; তার অদৃষ্টে ছিল যে, এই প্রদ্যুন্নই তাকে বধ 
করবে। শম্বর তার এই ভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিল। যখন সে জানতে পারল 
যে, ATR জন্মগ্রহণ করেছে, তখন শহ্বরাসুর একটি নারীর রূপ ধারণ করে গর্ভকক্ষ 
থেকে দশ দিনের কম বয়সী শিশুটিকে হরণ করল। সেখান থেকে শিশুটিকে 
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নিয়ে শন্বরাসুর তাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করল। কিন্তু একটি প্রবাদ আছে__ 
‘রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে? প্রদ্যুন্নকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা 
হলে, একটি বিরাট মাছ তাকে গলাধঃকরণ করে ফেলে। পরে একটি ধীবরের 
জালে মাছটি ধরা পড়ে এবং মাছটি বিক্রি হলে শন্বরাসুরের গৃহে আনা হয়। 
অসুরটির রন্ধন-গৃহে মায়াবতী নামে এক পরিচারিকা ছিল। এই স্ত্রীলোকটি পূর্বে 
কামদেবের পত্রী ছিল এবং তখন তার নাম ছিল রতি। মাছটি শম্বরকে দেওয়া 
হলে, এক উপাদেয় আহার্য তৈরির জন্য সে তার পাচককে তা অর্পণ করে। অসুর 
ও রাক্ষসরাই মাছ, মাংস আদি আমিষ গ্রহণে অভ্যত্ত। সেই রকম রাবণ, কংস 
ও হিরণ্যকশিপু আদি অন্যান্য অসুররা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বংশজাত হওয়া সত্বেও 
নির্বিচারে মাংসাহার করত। ভারতীয়দের মধ্যে এই অভ্যাসের এখনও প্রচলন 
রয়েছে। যারা মাংসাহারী, তাদের সাধারণত অসুর ও রাক্ষস বলা হয়। 

পাচক মাছটি কাটতে গিয়ে তার ভিতরে একটি সুন্দর শিশুকে দেখতে পেল 
এবং অবিলম্বে তাকে সহায়িকা রীধুনী মায়াবতীর তত্বাবধানে রেখে দিল। মাছের 
উদরের ভিতর এই সুন্দর শিশুটি দেখে সেই নারী বিস্ময়াবিষ্ট এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় 
হয়ে পড়ল। তারপর নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হয়ে, শিশু প্রদ্যুন্নের জন্ম, 
শম্বর অসুর দ্বারা অপহরণ ও সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ আদি প্রদ্যুন্নের জীবন কাহিনী 
মায়াবতীর কাছে বর্ণনা করেন। কামদেবের পত্নী মায়াবতী, পূর্বে যার নাম ছিল 
রতি, সে এইভাবে সমস্ত ঘটনা বিশদভাবে জানতে পারল। সে জানত, পূর্বে 
সে কামদেবের পত্রী ছিল। দেবাদিদেব শিবের ক্রোধানলে তার পতি ভস্মীভূত 
হয়ে গেলে, সে মনুষ্যদেহে তার নিকট পুনরাগমন করবে, মায়াবতী সর্বদাই এই 
আশা পোষণ করছিল। এই রমণী পাকশালায় ডাল ও অন্নাদি রন্ধনে নিয়োজিত 
ছিল, কিন্তু সুন্দর শিশুটি পাওয়া মাত্র তাকে নিজ পতি কামদেব জানতে পেরে, 
স্বভাবতই নিজে তার তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করল এবং প্রগাঢ় অনুরাগ ভরে 
তাকে স্নান করাতে লাগল। অলৌকিকভাবে শিশুটি খুব শীঘ্রই বড় হয়ে উঠল 
এবং স্বল্পকালের মধ্যেই সে একজন খুব সুন্দর যুবকে পরিণত হল। আজানুলম্বিত 
বাহু, কমললোচন, এই লাবণ্যময় যুবকটিকে যে কোন নারী দেখামাত্র মুগ্ধ 
হয়ে যেত। 

মায়াবতী বুঝতে পারল যে, তার পূর্বের স্বামী কামদেব প্রদ্যুন্নরূপে জন্মগ্রহণ 
করে, Wane হয়ে এই রকম এক সুন্দর যুবকে পরিণত হয়েছেন। সেও ক্রমশ 
তার রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তীর প্রতি কামার্ত হয়ে ওঠে। পতির সঙ্গে সঙ্গমের 
ইচ্ছা প্রকাশ করে সে তার সামনে রমণীসুলভ আকর্ষণ প্রদর্শন করে হাসছিল। 
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এই জন্য প্রদ্যুন্ন মায়াবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রথমে তুমি আমার প্রতি মায়ের 
মতো স্নেহ প্রকাশ করেছিলে, আর এখন তুমি আমার প্রতি এক কামার্ত রমণীর 
মনোভাব প্রকাশ করছ, এটি কিভাবে সম্ভব? তোমার এই ভাবান্তরের কারণ কি?” 
প্রদ্যুন্নের এই কথা শুনে রমণী উত্তর দিল, “প্রিয় মহাশয়, তুমি হচ্ছ ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সম্তান। জন্ম লাভের দশদিনের মধ্যেই শম্বরাসুর তোমাকে হরণ করে 
সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করে এবং একটি মাছ তোমাকে গ্রাস করে। এইভাবে তুমি 
আমার আশ্রয় ও তত্বাবধানে এসেছিলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কামদেবরূপে তোমার 
পূর্বজীবনে আমি ছিলাম তোমার পত্বী। এই জন্যই তোমার সঙ্গে মিলনের 
MAY আমার এই অভিব্যক্তি আদৌ অসমীচীন নয়। শম্বর তোমাকে বধ 
করতে চেয়েছিল; সে নানা রকম যৌগিক শক্তির অধিকারী। তাই পুনরায় 
তোমাকে বধে প্রয়াসী হওয়ার আগেই যত শীঘ্র সম্ভব তোমার দিব্য শক্তি দ্বারা 
তাকে হত্যা কর। শম্বরাসুর তোমাকে অপহরণ করবার পর থেকে, সন্তানহারা 
তিনি তোমার প্রতি অত্যন্ত স্েহপরায়ণা ছিলেন, তাই তুমি অপহৃত হওয়ায় 
বৎসহীন গাভীর মতো তিনি গভীর মনঃকষ্টে জীবন যাপন করছেন।” 

মায়াবতীর যোগ-বিভূতি জ্ঞান ছিল। যৌগিক বিভূতিকে সাধারণত মায়া বলে। 
এই সব যৌগিক বিভূতির চেয়ে শ্রেয় আর এক রকম অলৌকিক শক্তি আছে, 
তাকে মহামায়া বলে। মায়াবতী এই মহামায়া বিদ্যা লাভ করেছিল। শম্বরাসুরের 
যৌগিক বিভূতিকে পরাভূত করবার জন্য মায়াবতী প্রদ্যুন্নকে এই বিশেষ মহামায়া 
বিদ্যা প্রদান করে। এইভাবে প্রদ্যুন্ন পত্নীর কাছ থেকে শক্তি অর্জন করে শম্বরাসুরের 
সামনে গিয়ে তাকে ছন্দৃযুদ্ধে আহবান করলেন। শন্বরাসুর যাতে উত্তেজিত হয়ে 
যুদ্ধে উদ্যত হয়, এই জন্য ATR তাকে কঠোর ভাষায় SSA করতে শুরু 
করলেন। প্রদ্যুন্নের কঠোর তিরক্কারে শন্বরাসুর পদদলিত সর্পের মতো অপমানিত 
ও লাঞ্ছিত বোধ করল। মানুষ বা অন্য কোন পশুর পদাঘাত সর্প কখনও সহ্য 
করতে পারে না, সে অবিলম্বেই প্রতিপক্ষকে আঘাত করে। 

্রদ্যুন্নের কঠোর ভাষা শম্বর পদাঘাতের মতো অনুভব করল। সে অচিরেই 
গদা ধারণ করে যুদ্ধের জন্য প্রদ্যুন্নের সামনে উপস্থিত হল। ঠিক বজ্র যেমন 
ATONE আঘাত করে, সেইভাবে প্রচণ্ড ক্রোধে সে প্রদ্যুন্নকে গদাঘাত করতে 
লাগল। অসুরটি কাতর স্বরে আর্তনাদও করছিল এবং মেঘগর্জনের মতো গুরু- 
গম্ভীর নাদ সৃষ্টি করছিল। নিজ গদা দ্বারা আত্মরক্ষা করে অবশেষে প্রদ্যুন্ন শম্বরকে 
প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেন। এইভাবে শন্বরাসুর ও প্রদ্যুন্নের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ 
শুরু হল। 
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কিন্তু শস্বরাসুর যৌগিক শক্তির ব্যবহার করতে জানত; স্বয়ং আকাশে উঠে 
অন্তরীক্ষ থেকে সে যুদ্ধ করতে পারত। ময়দানব নামে একটি অসুরের কাছে 
সে অনেক যৌগিক বিভূতি শিক্ষা করেছিল। এইভাবে অন্তরীক্ষে অনেক ওপরে 
উঠে সে প্রদুন্পকে লক্ষ্য করে নানা রকম ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগল। শঙ্বরাসুর 
বা তার যোগ-বিভূতিকে পরাভূত করার উদ্দেশ্যে প্রদ্যুন্ন মহাবিদ্যা নামে এক যোগ 
oe এই মহাবিদ্যা গুপ্ত যোগবল থেকে ভিন্ন। মহাবিদ্যা 

যোগ-বিভূতি ages ওপর অধিষ্ঠিত। প্রতিপক্ষকে দুর্ধর্ষ অনুভব করে শস্বর 
SUH Hes পিশাচ নয়া াক্ষদদের নানা রকম আসুরিক 'যোগ Soar 
সাহায্য গ্রহণ করল। 

অসুরটি যোগবল প্রদর্শন করে অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করলেও 
মহাবিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিভূতির মাধ্যমে প্রদ্যুন্ন তার শক্তি ও এশ্বর্যকে প্রতিহত করতে 
করলেন। প্রদ্যুন্ন এইভাবে শম্বরাসুরকে বধ করলে স্বর্গলোক থেকে দেবতারা 
তার ওপর পুষ্পবৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। 

প্রদ্যুন্নের স্ত্রী অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করতে পারত; তাই আকাশমার্গে তারা সোজা 
পিতার রাজধানী দ্বারকাপুরীতে পৌঁছলেন। বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ যেমন 
আকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে, তারাও শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদ অতিক্রম 
করে ঠিক সেইভাবে নিচের দিকে নামতে শুরু করলেন। রাজপ্রাসাদে 
অন্দরমহলকে অন্তঃপুর বলা হয়। ATR ও মায়াবতী সেখানে অনেক মহিলাকে 
দেখতে পেলেন। তারা সকলে একসঙ্গে উপবিষ্ট হয়েছিলেন। নীল বসন, দীর্ঘ 
বাহু, কুঞ্চিত কেশ, সুলোচন, হাস্যোজ্জ্বল রক্তিম বদন, রত্বালঙ্কারময় শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন 
এক ব্যক্তিকে দেখে, মহিলারা তাকে প্রথমে প্রদ্যুন্ন বলে চিনতে পারলেন না। 
তারা সকলেই অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণকে দেখার পরম সৌভাগ্য অনুভব করে, প্রাসাদের 
বিভিন্ন কোণে লুকাতে চেয়েছিলেন। 

কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের সকল লক্ষণ প্রদ্যুন্ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে না দেখে, ওৎসুক্যবশত 
তাকে ও তার পত্নী মায়াবতীকে দেখবার জন্য মহিলারা আবার ফিরে এলেন। 
তারা সকলে এই অদ্বিতীয় সুন্দর পুরুষটির পরিচয় সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে 
আলোচনা করছিলেন। মহিলাদের মধ্যে তার সমান সুন্দর অরবিন্দাক্ষী 
রুক্ষিণীদেবীও ছিলেন। প্রদ্যুন্নকে দেখে স্বাভাবিকভাবেই তিনি নিজ পুত্রকে স্মরণ 
করলেন, মাতৃস্সেহে তার স্তন থেকে দুগ্ধাক্ষরণ হতে লাগল। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ‘কে এই সুদর্শন যুবক? ওকে দেখতে সব 
চেয়ে সুপুরুষ বলে মনে হচ্ছে। কোন্‌ সৌভাগ্যবতী নারী এই সুদর্শন যুবককে 
গর্ভে ধারণ করে তার মাতা হয়েছেন? আর তার সঙ্গিনী এ যুবতী রমণীই বা 
কে? কিভাবে তাদের মিলন হল? গর্ভাবাস থেকে অপহৃত আমার সন্তানের 
কথা স্মরণ করে, আমি শুধু অনুমান করতে পারি, জীবিতাবস্থায় কোথাও থাকলে 
এই সময়ের মধ্যে সে এই বালকটির মতোই বড় হয়ে উঠত।” শুধু অনুভূতির 
মাধ্যমে রুক্মিণী প্রদ্যুন্নকে তার হারানো সন্তান বলে বুঝতে পারলেন। তিনি আরো 
লক্ষ্য করলেন যে, প্রদ্যুন্নকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই মতো দেখতে। কিভাবে 
সে শ্রীকৃষ্ণের সকল বৈশিষ্টযশুলি লাভ করল, বিস্ময়াবিষ্ট রুক্সিণীদেবী তাই ভাবতে 
লাগলেন। প্রগাঢ় আসক্তি অনুভব করায়, তখন তিনি আরো নিশ্চিতভাবে তাকে 
নিজ সন্তান বলে ভাবতে লাগলেন। আর তখন শুভ লক্ষণসূচক তার বাম অঙ্গ 
কম্পিত হল। 

ঠিক সেই মুহূর্তে পিতামাতা বসুদেব-দেবকীসহ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত 
হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সব কিছুই বুঝতে পারলেন, তবু সেই অবস্থায় তিনি 
কিছুই প্রকাশ করলেন না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় দেবর্ষি নারদও সেখানে 
উপস্থিত হলেন এবং জন্মগৃহ থেকে প্রদ্যুন্ন হরণ, তার বয়ংপ্রাপ্তি, পূর্বে যার নাম 
ছিল রতি, সেই কামদেব-পত্বী মায়াবতীর সঙ্গে তার সেখানে আগমনের সকল 
ঘটনাবলী নারদ মুনি তখন সেখানে প্রকাশ করতে লাগলেন। প্রদ্যুন্নের রহস্যময় 
অন্তর্ধান, তার বয়ঃপ্রাপ্তির কাহিনী জানান হলে, সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে 
পড়লেন, কারণ তাদের মৃত সন্তানের ফিরে আসার ব্যাপারে তারা প্রায় হতাশ 
হয়েই পড়েছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিটি যে প্রদ্যুন্ন, তা বুঝতে পেরে তারা সকলে 
গভীর আনন্দে তাকে অভ্যর্থনা জানাতে লাগলেন। দেবকী, বসুদেব, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, SN অন্যান্য মহিলারা এবং পরিবারের সকলে একের পর 
এক প্রদ্যুন্ন ও তীর পত্নী মায়াবতী উভয়কে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। প্রদ্যুন্নের 
প্রত্যাগমনের সংবাদ সারা দ্বারকাপুরীতে ছড়িয়ে পড়লে, বিস্মিত নগরবাসীরা গভীর 
আগ্রহে অপহৃত প্রদ্যুন্নকে দেখবার জন্য আসতে লাগল। তারা বলতে শুরু করল, 
“মৃত্যু থেকে জীবন লাভ করে আমাদের প্রিয় সন্তান ফিরে এসেছে, এর চেয়ে 
আনন্দের সংবাদ আর কি হতে পারে?” 

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, রাজপ্রাসাদবাসী, প্রদ্যুন্নের মাতা ও 
সৎমাতা সকলেই প্রথমে ভুল করে শ্রীকৃষ্ণ মনে করে দাম্পত্য প্রেমে আবিষ্ট হয়ে 
লজ্জা অনুভব করেছিল। তাৎপর্য এই যে, প্রদ্যুন্নকে ব্যক্তিগতভাবে দেখতে 
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শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর ঘরে প্রদ্যুন্নের জন্ম 


অবিকল শ্রীকৃষ্ণেরই মতো এবং তিনি প্রকৃতপক্ষে কামদেব স্বয়ং। তাই প্রদ্যুন্নের 
মাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য মহিলারা এ রকম ভুল করায়, আশ্চর্যের কোন কারণই ছিল 
না। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, প্রদ্যুন্নের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে 
শ্রীকৃষ্ণের এতই PNP রয়েছে যে, তীর মাতা পর্যন্ত তাকে ভুল করে শ্রীকৃষ্ণ 
মনে করেছিলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুষোভম শ্রীকৃষ্ণ” ares শ্রীকৃষ ও রদরিণীর ঘরে প্রদ্নান্নের 
জন্ম’ নামক পঞ্চপঞগাশতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল! 
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ষট্পঞ্চাশতম অধ্যায় 


স্যমন্তক মণির কাহিনী 


দ্বারকাধাম এলাকার মধ্যে সত্রাজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন 
সূর্যদেবের এক মহান উপাসক। সূর্যদেব তাকে স্যমন্তক নামে এক মণি উপহার 
দিয়েছিলেন। এই স্যমন্তক মণিটির জন্য মহারাজ সত্রাজিৎ ও যাদবদের মধ্যে 
একবার ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। পরে সত্রাজিৎ শ্রীকৃষ্ণের হাতে তার কন্যা 
সত্যভামাকে স্যমন্তক মণিটি সহ সমর্পণ করলে এই সমস্যার সমাধান হয়। এই 
স্যমন্তক মণিটির জন্য সত্যভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ হয়েছিল, শুধু তাই নয়__ 
জান্ববান-তনয়া জান্ববতীর সঙ্গেও তার বিবাহ হয়। আগের পরিচ্ছেদের বর্ণনা 
অনুযায়ী প্রদ্যুন্নের জন্মের পূর্বেই এই দুটি বিবাহ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা 
সত্রাজিৎ কিভাবে যদুবংশের অবমাননা করেছিলেন এবং পরে কিভাবে তার সুবুদ্ধি 
ফিরে আসে, আর তখন তীর কন্যা ও স্যমন্তক মণিটি তিনি কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে 
অর্পণ করেন, সেই কাহিনী নিচে বর্ণনা করা হয়েছে 

সুর্দেবের এক মহান উপাসক হওয়ায় মহারাজ সত্রাজিৎ ক্রমশ তীর সঙ্গে 
পরম মিত্রতায় আবদ্ধ হয়ে পড়েন। সূর্যদেব রাজার প্রতি অতীব তুষ্ট হয়ে তাকে 
স্যমন্তক নামে এক TONGS মণি দান করেছিলেন। স্যমন্তক মণি সমন্বিত কণ্ঠহার 
পরিধান করলে, সত্রাজিৎকে অবিকল সূর্যদেবের মতো দেখাত। স্যমন্তক মণিতে 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সূর্যদেব এসেছেন। তারা জানত যে, পরমেশ্বর 
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স্যমন্তক মণির PSs 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শনের উদ্দেশ্যে দেবতারা দ্বারকাপুরীতে আসতেন। এই জন্যই 
সত্রাজিৎ যখন ছ্বারকাধামে আসতেন, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া সকলেই তাকে স্বয়ং 
সূর্যদেব বলে মনে করত। সকলের পরিচিত হলেও, স্যমন্তক মণির তীব্র উজ্জ্বল 
আলোকে তাকে চেনা যেত না। 

এক সময় ভুল করে দ্বারকাপুরীর কিছু বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের 
উদ্দেশ্যে দ্বারকাতে সূর্যদেবের আগমনের সংবাদ জানাতে অবিলম্বে তার কাছে 
গিয়েছিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ পাশা খেলছিলেন। দ্বারকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বলল, “হে নারায়ণ, আপনি পরমেশ্বর ভগবান। বিষ্ণু বা নারায়ণের কায়ব্যুহরূপে 
আপনি El, চক্র, গদা, পদ্ম ধারণকারী DOSS শ্রীবিপ্রহ। বস্তুত আপনি সর্বেশ্বর, 
আপনি পরমেশ্বর ভগবান হওয়া সত্বেও যশোদানন্দন রূপে লীলাবিলাস করার 
উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে অবতরণ করেছেন। মা যশোদা কখনও কখনও আপনাকে TER 
দ্বারা বন্ধন করেন বলে আপনি দামোদর নামে ব্রিভুবন খ্যাত।” 

দ্বারকাবাসীরা Apacs পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ বলে গ্রহণ করেছিল। 
পরবর্তীকালে মায়াবাদ দর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শঙ্করাচার্য নিশ্চিতভাবে তা প্রতিপন্ন 
করেন। ভগবানের অব্যক্ত রূপকে গ্রহণ করে, তিনি তার সবিশেষ সত্তাকে পরিহার 
করেননি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, সকল জড়জাগতিক রূপের সৃষ্টি, স্থিতি 
ও বিনাশ আছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের রূপ এই সব জড়জাগতিক 
সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়, তা জড়াতীত। যারা শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানুষ বলে 
ভগবান হচ্ছেন UIE! এই অব্যক্তের অর্থ হচ্ছে তিনি মায়িক বন্ধনে আবদ্ধ 
কোন ব্যক্তি নন, তিনি একজন মায়াতীত পুরুষ। তীর দেহ জড় নয়; তিনি একজন 
অপ্রাকৃত ব্যক্তি। 

দ্বারকাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণকে শুধু দামোদর বলেই ডাকত না, গোবিন্দ নামেও তারা 
তাকে সম্ভাষণ করত। গোবিন্দ শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ গাভী ও 
গোবৎসদের খুব ভালবাসতেন; আর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের উল্লেখ 
করে, তারা তাকে যদুনন্দন বলে সম্বোধন করত। তিনি ছিলেন যদুবংশজ 
বসুদেবনন্দন। এইভাবে দ্বারকাবাসীরা নানা রকমে সিদ্ধান্ত করে শ্রীকৃষ্ণকে 
জগৎপতি বলেও সম্ভাষণ করত। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের সৌভাগ্য নিয়ে দ্বারকাপুরীতে 
বাস করার আনন্দে গর্বিত হয়ে তারা বিভিন্ন নামে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকত। 

সত্রাজিৎ যখন দ্বারকাপুরী পরিদর্শন করছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায় একজন 
সাধারণ মানুষের মতো বাস করলেও দেবতারা তাকে দর্শনের জন্য আসতেন, 
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এই ভেবে ছ্বারকাবাসীরা খুবই গর্ব অনুভব করত। তাই তারা শ্রীকৃষ্তকে খবর 
দিল যে, আকর্ষণীয় জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে সূর্যদেব তাকে দর্শন করতে আসছেন। 
দ্বারকাবাসীরা প্রতিপন্ন করল যে, সূর্যদেবের দ্বারকায় আগমন এমন কিছু আশ্চর্য 
ঘটনা নয়। কারণ ভগবৎ অন্বেষণকারী নিখিল সৃষ্টির সকলেই জানে যে, তিনি 
যদুকুলে আবির্ভূত হয়ে যদুনন্দনরূপে দ্বারকাপুরীতে বসবাস করছেন। তাই 
নগরবাসীরা এই সম্পর্কে আনন্দ প্রকাশ করত। তাদের কথা শুনে পরমেশ্বর 
ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ শুধু হাসতেন। দ্বারকাবাসীদের প্রতি তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের জানিয়ে ছিলেন যে, ফাঁকে তারা সূর্যদেব বলছিল, বস্তুত তিনি হচ্ছেন 
মহারাজ সত্রাজিৎ আর সত্রাজিৎ সূর্যদেবের কাছে পাওয়া স্যমন্তক মণির এখর্য 
প্রদর্শন করার জন্যই দ্বারকাপুরী দর্শনে এসেছিলেন। 

সত্রাজিৎ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাননি। পক্ষান্তরে, তিনি স্যমন্তক 
মণির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজার উদ্দেশ্যে তিনি মণিটি 
একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি জড় বস্তুর উপাসনাকারী এক স্বল্পবুদ্ধি 
সম্পন্ন ব্যক্তির দৃষ্টান্ত। ভগবদূর্গীতায় উল্লেখ আছে, অল্সবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের 
সকাম কর্মের ফল অচিরেই লাভের উদ্দেশ্যে এই জগতের অন্তর্ভূক্ত দেবতাদের 
উপাসনা করে। aay শব্দের অর্থ যিনি এই জগৎ সংসারে ইন্দ্রিয় ভোগ সুখেই 
আগ্রহী। পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ মণিটি চাইলেও, মহারাজ সত্রাজিৎ মণিটি তাকে 
দেননি। পক্ষান্তরে, পূজার উদ্দেশ্যে তিনি মণিটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 
আর কেই বা মণিটি পূজা করবে না? মণিটির এতই শক্তি যে, প্রতিদিন এটি 
প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ উৎপন্ন করত। স্বর্ণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় “ভার'-এর 
মাধ্যমে। বৈদিক মান অনুযায়ী আট সেরে ১ ভার। আর চল্লিশ সেরে ১ মণ। 
মণিটি দৈনিক ২ মণেরও বেশি স্বর্ণ উৎপন্ন করছিল। তা ছাড়া বৈদিক শান্তর 
থেকে জানা যায়, পৃথিবীর যেখানেই মণিটির পূজা হবে, সেখানে দুর্ভিক্ষ হওয়ার 
কোন সম্ভাবনা নেই। শুধু তাই নয়, যেখানে এই মণিটি থাকবে, সেখানে মহামারী, 
ব্যাধি আদি কোন অশুভ ঘটনা ঘটার কোনই সম্ভাবনা নেই। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যে, দেশের মুখ্য শাসককে 
সব রকমের সর্বোত্তম সামগ্রী অর্পণ করা কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ উগ্রসেন 
ছিলেন বহু রাজ্যের অধিপতি। মহারাজ উগ্রসেনকে স্যমন্তক মণিটি দেওয়ার জন্য 
সত্রাজিৎকে নির্দেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অনুনয় করে বলেছিলেন, সর্বোত্তম বস্তু রাজাকে 
অর্পণ করা উচিত। কিন্তু দেবতাদের উপাসক হওয়ায় সত্রাজিৎ ঘোর বিষয়ীতে 
পরিণত হয়েছিলেন। আর তাই শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধ রক্ষা করার পরিবর্তে, সত্রাজিৎ 
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দৈনিক দু-মণ স্বর্ণ লাভের উদ্দেশ্যে মণিটি পূজা করা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ বলে 
মনে করেছিলেন। যে দৈনিক এই রকম প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ লাভ করতে পারে, 
সেই বিষয়ী কখনও কৃষ্ণানুশীলনে আগ্রহী হয় না। এই জন্য কখনও কখনও 
কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কৃপা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সঞ্চিত প্রচুর 
বিষয়-সম্পদ কেড়ে নিয়ে তাকে এক মহান ভগবস্তক্তে পরিণত করেন। কিন্তু 
শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালনে অনিচ্ছুক সত্রাজিৎ তাকে মণিটি অর্পণ করলেন না। 

এই ঘটনার পর, পারিবারিক Gael প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সত্রাজিতের কনিষ্ঠ ভাই 
মণিটি তার কণ্ঠে ধারণ করে নিজ বিষয় সম্পদ দেখিয়ে অশ্বারোহণে বনে 
গিয়েছিল। সত্রাজিতের ভাই প্রসেন যখন বনের মধ্যে ইতস্তত ভ্রমণ করছিল, 
তখন একটি বিরাট সিংহ তাকে আক্রমণ করে, তাকে ও তার বাহক অশ্বটিকে 
হত্যা করে মণিটি নিয়ে সে তার গুহায় চলে যায়। গরিলাদের রাজা জাম্ববান 
এই সংবাদ পেয়ে সিংহটিকে গুহার মধ্যে বধ করে মণিটি নিয়ে যান। ভগবান 
শ্রীরামচন্দ্রের সময় থেকে জান্ববান ছিলেন একজন মহান SIGE | তাই নিজের 
একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করে এই মূল্যবান মণিটি তিনি নেননি। খেলা করবার 
জন্য তিনি তার ছোট্ট ছেলেকে এ মণিটি দিয়েছিলেন। 

বন থেকে কনিষ্ঠ ভাই প্রসেন যখন মণিটি নিয়ে ফিরল না, তখন সত্রাজিৎ 
অত্যন্ত fad বোধ করলেন। তিনি জানতেন না যে, তার ভাই সিংহের মুখে 
নিহত হয়েছে এবং সিংহটি জান্ববানের হাতে হত হয়েছে। বরং তিনি ভাবছিলেন 
যে, শ্রীকৃষ্ণ মণিটি চেয়েছিলেন, কিন্তু তাকে মণিটি না দেওয়ায় সম্ভবত তিনিই 
বলপূর্বক প্রসেনের কাছ থেকে মণিটি অধিকার করে তাকে বধ করেছেন। এই 
ধারণা থেকে একটি গুজবের সৃষ্টি হয়। এই গুজব সত্রাজিৎ দ্বারকার সর্বত্র ছড়িয়ে 
দিয়েছিলেন। 

প্রসেনকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ স্যমন্তক মণিটি নিয়ে চলে গেছেন বলে মিথ্যা গুজব 
দাবানলের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এইভাবে অপবাদ রটনা করায় শ্রীকৃষ্ণ 
প্রসেনের সন্ধানে গিয়ে তাকে সিংহের কবলে নিহত অবস্থায় দেখতে পেলেন। 
সেই সময় জাশ্ববানের হাতে নিহত সিংহটিকেও তিনি দেখতে পান। এই 
জান্ববানকে সাধারণত খক্ষ বলে সম্বোধন করা হত। দেখা গেল, বিনা অস্ত্রে 
শুধু হাতেই খক্ষ সিংহটিকে বধ করেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও দ্বারকাবাসীরা 
বনের মধ্যে একটি বিরাট সুড়ঙ্গ দেখতে পেলেন; এই ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গটি খক্ষের 
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গৃহাভিমুখে গিয়েছে বলা হয়। শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে, দ্বারকাবাসীরা সুড়ঙ্গে প্রবেশ 
করতে ভয় পাবে। এই জন্য বাইরে তাদের অপেক্ষা করতে নির্দেশ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
জাম্ববান বা খক্ষের সন্ধানে স্বয়ং একাকী অন্ধকারময় সুড়ঙ্গে প্রবেশ করলেন। 
সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, অত্যন্ত মূল্যবান স্যমন্তক মণিটি 
খেলনা হিসাবে ঝক্ষের পুত্রকে দেওয়া হয়েছে, তখন মণিটি নেওয়ার জন্য তিনি 
শিশুটির কাছে গিয়ে দীড়ালেন। শ্রীকৃষ্ণকে সামনে দেখে খক্ষের শিশু-পুত্রের 
সেবিকা ধাত্রীটি শ্রীকৃষ্ণ সেই মূল্যবান স্যমন্তক মণিটি অপহরণ করে নেবেন সেই 
আশঙ্কায় উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করতে লাগল | 

ধাত্রীর উচ্চ চিৎকার শুনে ক্রোধান্ধ জাম্ববান সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। 
জান্ববান বাস্তবিক একজন মহান কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, কিন্তু ক্রোধান্ধ হওয়ায় তিনি 
তার AVES চিনতে পারলেন না। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে একজন সাধারণ মানব বলে 
মনে করলেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভগবদ্গীতার শিক্ষা স্মরণীয়। চিন্ময় 
স্তরে উন্নীত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবান অর্জুনকে কাম, ক্রোধ ও লোভ থেকে 
মুক্ত হতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কাম, ক্রোধ ও লোভ সমান্তরালভাবে হৃদয়ে 
প্রবেশ করে এবং তারা পারমার্থিক উন্নতির পথ রোধ করে। 

নিজ ages চিনতে অসমর্থ হয়ে জান্ববান প্রথমেই তাকে ছন্দযুদ্ধে আহ্বান 
করেন। তারপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শকুনির মতো শ্রীকৃষ্ণ ও জান্ববানের মধ্যে ঘোরতর 
যুদ্ধ হয়। আহাৰ্য শবদেহ পাওয়া গেলে শকুনিরা সানন্দে পরস্পর লড়াই করে। 
শ্রীকৃষ্ণ ও জান্ববান প্রথমে অস্ত্র নিয়ে, তারপর পাথর নিয়ে, বড় বড় গাছ তুলে 
নিয়ে এবং খালি হাতেও যুদ্ধ করছিলেন; অবশেষে পরস্পরকে বজ্রাঘাতের মতো 
ঘুসি দিয়ে আঘাত করছিলেন। প্রত্যেকেই সেই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার আশা 
করলেও বহুদিন ধরে দিন-রাত অবিরাম যুদ্ধ চলল। এইভাবে আটাশ দিন ধরে 
সেই যুদ্ধ হল। 

সেই সময় জাম্ববান সব চেয়ে শক্তিমান জীব সত্তা বলে স্বীকৃত হলেও, 
শ্রীকৃষ্ণের অবিশ্রান্ত ঘুসির ফলে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সব শিথিল হয়ে পড়ল এবং 
কার্যত সে শক্তিহীন হয়ে পড়ল। he কলেবরে অত্যন্ত অবসন্ন অনুভব করে 
জান্ববান বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবল, “যে আমাকে অবসন্ন করে তুলেছেন, এই প্রতিপক্ষ 
ব্যক্তিটি কে? কি তার পরিচয়? জাম্ববান তার নিজের অতিমানবিক শারীরিক 
বল সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, তবু শ্রীকৃষ্ণের ঘুসির আঘাতে পরিশ্রান্ত অনুভব করে, 
তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন, শ্রীকৃষ্ণ তার উপাস্য প্রভু, পরমেশ্বর ভগবান ছাড়া আর 
অন্য কেউই নন। ভক্তদের কাছে এই ঘটনাটির এক বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। 
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সূচনায় জান্ববান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেননি, কারণ তার দৃষ্টি 
বিষয়াসক্তিতে আচ্ছন্ন ছিল। নিজ পুত্র ও অত্যন্ত মূল্যবান স্যমন্তক মণিটির প্রতি 
তিনি আসক্ত ছিলেন। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে মণিটি হস্তান্তর করতে চাননি। 
বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ যখন সেখানে উপস্থিত হন, তিনি মণিটি অধিকার করতে এসেছেন 
ভেবে জান্ববান ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই হচ্ছে ভব-সংসারের জীবের অবস্থা। 
অমিত দৈহিক বল পর্যন্ত কৃষ্তোপলব্ধিতে তার সহায়ক হয় না। 

ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তের সঙ্গে কৃত্রিম যুদ্ধ করতে চান। আমরা 
শ্রীমদ্ভ/গবত পাঠ করে জানতে পারি যে, পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে মানুষের 
সহজাত সকল প্রবৃত্তিগুলিই রয়েছে। কখনও কখনও দৈহিক বল প্রদর্শনের 
উদ্দেশ্যে কৌতুকচ্ছলে তিনি লড়াই করতে ইচ্ছা করেন। এই রকম অভিলাষ 
হলে আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তিনি একজন উপযুক্ত ভক্তকে নির্বাচন করেন। 
শ্রীকৃষ্ণ জান্ববানের সঙ্গে নকল যুদ্ধের আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। 
স্বভাব অনুসারে CITE হলেও, নিজ দৈহিক বল দিয়ে ভগবানের সেবা করবার 
সময় তিনি Apacs জানতে পারেননি। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে তুষ্ট হওয়া মাত্র 
জান্ববান অচিরেই উপলব্ধি করেন যে, তীর প্রতিপক্ষ স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান ভিন্ন 
আর কেউই নন। এই ঘটনা থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, সেবার মাধ্যমেই 
তিনি শ্রীকৃষ্তকে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কখনও কখনও যুদ্ধ করেও AVE 
হন। 

এই জন্য ভগবানকে উদ্দেশ্য করে জাম্ববান বললেন, “হে প্রভু, এখন আমি 
আপনার পরিচয় পেয়েছি। আপনি হচ্ছেন সকলের এখ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান 
ও বৈরাগ্যের মূল উৎস পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষুঃ।” বেদান্তসূত্রে জান্ববানের 
এই বর্ণনা প্রতিপন্ন হয়েছে; সেখানে পুরুষোত্তম ভগবানকে সব কিছুর মূল উৎস 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে। জান্ববান শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষুঃ বলে 
সনাক্ত করে বলেন, “হে প্রভু, আপনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তাদের FBI” এই কথাটি 
সাধারণ মানুষের কাছে খুব শিক্ষাপ্রদ। এক অসাধারণ মস্তিষ্কের কার্যকলাপ দর্শন 
করে সাধারণ মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। এক বিরাট বিজ্ঞানীর আবিষ্কার 
দেখে সাধারণ ব্যক্তি বিস্ময়াবিষ্ট হয়; কিন্তু জাম্ববানের কথায় প্রতিপন্ন হয় যে, 
বিজ্ঞানীরা বহু অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করলেও, Ages বিজ্ঞানীর সৃষ্টিকর্তা। শুধু 
একজন বিজ্ঞানীকেই তিনি সৃষ্টি করেন না, বিশ্বময় তিনি কোটি কোটি বিজ্ঞানীর 
রষ্টা। জান্ববান আরো বললেন, “আপনি শুধু সৃষ্টিকর্তারই VB নন, যে জড় 
উপাদানসকল তথাকথিত সৃষ্টিকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়, সেগুলিরও আপনি 
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Ba” বিজ্ঞানীরা জড় উপাদান ও জড়া প্রকৃতির অনুশাসনকে সদ্ব্যবহার করে 
কিছু আশ্চর্যজনক জিনিস তৈরি করে, কিন্তু বস্তুত এ জড় উপাদান ও প্রাকৃতিক 
বিধির অষ্টাও শ্রীকৃষ্ণই। এটিই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান। 
হয় না। 
সমন্বয়কারী কালও আপনার প্রতীক। আপনিই নিখিল সৃষ্টি, পালন ও অবশেষে 
প্রলয়ের কালস্বরূপ। শুধু জড় উপাদান ও কালই নয়, এগুলির নিপুণ নিয়ন্তারাও 
আপনার অংশবিশেষ। এই জন্য জীব কখনও স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে পারে 
না। যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, আপনিই কালরূপে 
সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় সাধন করেন এবং আপনিই পরম নিয়ন্তা, পরমেশ্বর ও 
সর্বলোক মহেশ্বর। হে প্রভু, এই জন্যই আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে, আপনিই 
সেই পরমেশ্বর ভগবান, যাকে আমি শ্রীরামচন্দ্ররূপে উপাসনা করি। আমার প্রভু 
শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের উপর একটি সেতু নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। তখন আমি 
স্বয়ং দেখেছি শ্রীরামচন্দ্রের শুধু দৃষ্টিপাতেই সমুদ্রে কী ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি 
হয়েছিল! সমুদ্রের এই আলোড়নের সময় PSs, তিমি, তিমিঙ্গিলাদি সকল জলজ 
জীব বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। (তিমির মতো বিরাট জলজীবকে 
তিমিঙ্গিল মৎস্য এক গ্রাসে গলাধঃকরণ করতে সক্ষম) এইভাবে শ্রীরামচন্দ্র যাতে 
সাগর অতিক্রম করে লঙ্কা দ্বীপে পৌঁছতে পারেন, সেই জন্য সমুদ্র পথ দিতে 
বাধ্য হয়েছিল। কন্যাকুমারিকা থেকে লঙ্কা দ্বীপ পর্যন্ত এই সেতু নির্মাণ এখনও 
সর্বজনবিদিত। এই সেতু নির্মাণের পর রাবণের প্রতিটি অঙ্গ খণ্ড-বিখণ্ডিত হয় 
ও শির ভূতলে Ase হয়। এখন আমি উপলব্ধি করতে পারছি, আপনি সেই 
শ্রীরামচন্দ্র ভিন্ন আর কেউ নন। অন্য কেউ এই রকম অপরিমেয় শক্তির অধিকারী 
নয়। কেউ এইভাবে আমাকে পরাস্ত করতে পারত না।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জান্ববানের ত্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হলেন এবং জান্ববানের দৈহিক 
বেদনা লাঘবের উদ্দেশ্যে, তিনি তার সমগ্র দেহে তার পদ্মহসত্ত বুলিয়ে দিলেন। 
ফলে, অচিরেই জান্ববানের ক্লান্তি প্রশমিত হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন জান্ববানকে 
রাজা বলে সম্বোধন করলেন; কারণ, AWS সিংহটি অরণ্যরাজ ছিল না, জান্ববানই 
ছিলেন প্রকৃতপক্ষে অরণ্যাধিপতি। বিনা অস্ত্রে, স্বহস্তে জাম্ববান সিংহটিকে বধ 
করেছিলেন। স্যমন্তক মণিটি অপহৃত হওয়ার পর থেকে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা 
শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অপবাদ দিচ্ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ জাম্ববানকে জানালেন যে, এ মণিটি 
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তীর প্রয়োজন। শ্রীকৃষ্ণ সহজভাবে জান্ববানকে জানালেন যে, অপযশ থেকে 
মুক্ত হবার উদ্দেশ্যে, এ মণি লাভের জন্যই তিনি তার কাছে এসেছেন। জান্ববান 
we ঘটনাটি হৃদয়ঙ্গম করলেন এবং অবিলম্বে তিনি শুধু স্যমন্তক মণিটিই 
ভগবানকে প্রদান করলেন তাই নয়, তার বিবাহযোগ্যা কন্যা জান্ববতীকে এনে, 
তাকেও শ্রীকৃষ্ণের করকমলে সমর্পণ করলেন। 

স্যমন্তক মণি সমর্পণ ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জাম্ববতীর বিবাহের ঘটনা পর্বতগুহায় 
সুসম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ও জান্ববানের যুদ্ধ আটাশ দিন ধরে চললেও, দ্বারকাবাসীরা 
সুড়ঙ্গের বাইরে বারো দিন অপেক্ষা করে, এবং অবশেষে তারা সিদ্ধান্তে আসেন 
যে, নিশ্চয় কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে। প্রকৃত ঘটনা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি 
করতে অক্ষম হয়ে, অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্লান্ত ্বারকাবাসীরা দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাবর্তন 
করে। 

শ্রীকৃষ্ণবিহীন পুরবাসীরা স্বগৃহে ফিরে এলে প্রধানা মহিষী FRA, পিতা 
বসুদেব, মাতা দেবকী আদি পরিবারের সকলে এবং রাজপ্রাসাদবাসীরা ও অন্যান্য 
স্বজন ও বন্ধুরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের 
স্বাভাবিক অনুরাগবশত তারা সত্রাজিতের নিন্দা করতে লাগলেন, কারণ সত্রাজিৎই 
ছিল শ্রীকৃষ্ণের এই অন্তর্ধানের কারণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন প্রার্থনা করে তীরা 
চন্দ্রভাগাদেবীর পূজা করতে গেলেন। দ্বারকাবাসীদের প্রার্থনায় দেবী ASS হলেন 
এবং অচিরেই তিনি তাদের বর দিতে চাইলেন। আর ঠিক সেই সময়েই নববধূ 
জাম্ববতী সহ শ্ৰীকৃষ্ণ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। হারিয়ে যাওয়া একান্ত 
প্রিয়জনকে ফিরে পেলে যেমন আনন্দানুভূতি হয়, ঠিক সেই রকম আনন্দই তারা 
অনুভব করল। সমস্ত দ্বারকাবাসী এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, যুদ্ধের ফলে শ্রীকৃষ্ণ 
অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যাগমন সম্পর্কে তারা প্রায় হতাশ 
হয়েই পড়েছিল। কিন্তু যখন নববধূ জান্ববতীসহ শ্রীকৃষ্কে তারা বাস্তবিক ফিরে 
আসতে দেখল, তখন অচিরেই তারা আর একটি উৎসব উদ্যাপন করল। 

তারপর মহারাজ উগ্রসেন সকল বিশিষ্ট রাজা ও প্রধানদের এক সভায় আহ্বান 
করলেন। সত্রাজিৎকেও নিমন্ত্রণ করা হল, এবং ASR সকলের সামনে শ্রীকৃষ্ণ 
জাম্ববানের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি পুনরুদ্ধারের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা 
করলেন। শ্রীকৃষ্ণ এই মূল্যবান মণিটি সত্রাজিতের কাছে প্রত্যর্পণ করতে 
চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্রাজিৎ অত্যন্ত লজ্জিত হন, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অনর্থক 
অপবাদ দিয়েছিলেন। তিনি নিজ হাতে মণিটি গ্রহণ করলেন, কিন্তু নতমত্তকে 
তিনি নির্বাক হয়ে রইলেন, এবং তারপর সভাকক্ষের রাজা ও প্রধানদের সমাবেশে 
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স্যমন্তক মণির কাহিনী 


কাউকে কিছুই না বলে মণিটি নিয়ে তিনি নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। তারপর 
তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অপবাদ দেওয়ার জঘন্য কর্মের ফল থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়ের 
কথা ভাবতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের চরণে তিনি ভয়ঙ্কর অপরাধ করেছেন উপলক্ধি 
করে, শ্রীকৃষ্ণ যাতে তার ওপর আবার ABS হন, তার উপায় সন্ধানে তিনি সচেতন 
হলেন। 

একটি জড়জাগতিক বস্তু, বিশেষত স্যমন্তক মণিটিতে, আকৃষ্ট হওয়ার ফলে 
নির্বদ্ধিতাজাত উদ্বেগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মহারাজ সত্রাজিৎ অত্যন্ত আগ্রহী 
হয়ে ওঠেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে এই অপরাধ করে তিনি যথাথই উৎপীড়িত বোধ 
করেছিলেন এবং আন্তরিকভাবে তার Si সংশোধন করতে চেয়েছিলেন। অন্তর্যামী 
শ্রীকৃষ্ণ তাকে সদবুদ্ধি প্রদান করলেন। তিনি তার কন্যা ও মণি উভয়ই পরমেশ্বর 
ভগবানকে সম্প্রদান করলেন। সত্যভামা এমনই সুন্দরী ও গুণসম্পন্নী যে, বহু 
রাজন্যবর্গ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করতে চাইলেও, সত্রাজিৎ এক উপযুক্ত জামাতার 
সন্ধানে অপেক্ষা করছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় সেই কন্যাকে তার করকমলে 
সমর্পণ করতে মনস্থ করলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ABS হয়ে সত্রাজিৎকে জানালেন যে, স্যমন্তক মণিতে তার 
কোন প্রয়োজন নেই। তিনি বললেন, “আপনার কাছে মন্দিরেই মণিটি থাকুক, 
আমরা সকলেই মণিটি থেকে উপকৃত হব। মণিটি অবস্থানের ফলে দ্বারকাপুরীতে 
আর কখনও তাপাধিক্য, শৈত্যাধিক্য, মহামারী বা দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হবে না।” 


WACO অধ্যায়ের SEINE তাৎপর্য TN হল। 
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সপ্তপঞ্ঠাশতম অধ্যায় 


সত্রাজিৎ ও শতখন্বা বধ 


অক্তুরের হস্তিনাপুর পরিদর্শন ও শ্রীকৃষ্ণকে পাগুবদের অবস্থার সংবাদ জানানোর 
পর, আরো ঘটনা ঘটেছিল। পাণ্ডবদের জতুগৃহে প্রেরণ করে, তাতে অগ্নিসংযোগ 
করা হয়; এবং সকলে জেনেছিল যে, মাতা কুন্তীদেবীসহ পাগুবরা সকলেই মারা 
গেছে। এই সংবাদও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে জানানো হয়েছিল। তখন 
দু'জনে এক সঙ্গে পরামর্শ করবার পর তারা হস্তিনাপুর গিয়ে স্বজনদের সান্তনা 
দেবেন মনস্থ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নিশ্চিত জানতেন যে, বিধ্বংসী 
অগ্নিকাণ্ডে পান্ডবরা মরতে পারেন না। এই কথা জানা সত্বেও প্রিয়জনের শোক 
সন্তাপে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তীরা হস্তিনাপুর যেতে চেয়েছিলেন। হত্তিনাপুরে 
উপস্থিত হওয়া মাত্র, প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রীবলরাম ভীম্মদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
যান; কারণ তিনি ছিলেন কুরু বংশের প্রধান। তারপর তারা বিদুর, গান্ধারী ও 
দ্রোণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। অন্যান্য কৌরবরা কেউই শোকাকুল ছিল না; 
কারণ, তারা Wel ও তাদের মাতার মৃত্যুই কামনা করেছিল। কিন্তু ভীম্ম এবং 
তার পরিবারের কেউ কেউ এই ঘটনায় গভীর দুঃখ অনুভব করেছিলেন। বাস্তবিক 
অবস্থা প্রকাশ না করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম সমভাবে শোক প্রকাশ করেছিলেন। 
দ্বারকাপুরী থেকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম যখন বহু দূরে, তখন সত্রাজিতের কাছ 
থেকে স্যমন্তক মণি হরণের চক্রান্ত হয়। মুখ্য ষড়যন্ত্রকারী ছিল শতধন্বা। 
অন্যান্যদের সঙ্গে শতধন্বাও সত্রাজিতের সুন্দরী কন্যা সত্যভামাকে বিবাহ করতে 
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সত্রাজিৎ ও শতধন্বা বধ 


চেয়েছিল। সত্রাজিৎ বিভিন্ন পাত্রের কাছে সুন্দরী কন্যাকে সম্প্রদানের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করা হয়েছিল। তাই স্যমন্তক 
মণিসহ সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের করকমলে সমর্পণ করা হয়। কন্যাসহ মণিটি 
দেওয়ার ইচ্ছা সত্রাজিতের ছিল না, শ্রীকৃষ্ণ তার এই মনোভাব জানতেন। তাই 
তার কন্যাকে গ্রহণ করে মণিটি তাকে ফেরৎ পাঠান। শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে 
স্যমন্তক মণি ফেরৎ পেয়ে, AWS চিত্তে সত্রাজিৎ সর্বদাই নিজের কাছে মণিটি 
রেখে দিতেন। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের অনুপস্থিতিতে সত্রাজিতের কাছ থেকে 
মণিটি নেওয়ার উদ্দেশ্যে এমন কি কৃষ্ণভক্ত অক্রুর ও কৃতবর্মাসহ বহু ব্যক্তি এক 
চক্রান্ত করেছিল। 

UPA ও কৃতবর্মা এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করেছিলেন। কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের 
জন্য এই মণিটি চেয়েছিলেন। তারা জানতেন, শ্রীকৃষ্ণ মণিটি চেয়েছিলেন এবং 
সত্রাজিৎ যথাযথভাবে মণিটি দান করেননি। সত্যভামার প্রাপ্তিতে ব্যর্থ মনোরথ 
হওয়াতে অন্যান্যরাও এই চক্রান্তে যোগদান করেছিল। সত্রাজিৎকে বধ করে মণিটি 
নেওয়ার জন্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ শতধন্বাকে প্ররোচিত করেছিল। 

সাধারণত প্রশ্ন করা হয়, TPH মতো মহাভাগবত এই ষড়যন্ত্রে যোগদান 
করেছিলেন কেন? ভগবস্তুক্ত হওয়া সত্বেও কৃতবর্মাও এই চক্রান্তে যোগ 
দিয়েছিলেন কেন? জীব গোস্বামী ও মহান বৈষ্ণবাচার্যরা এর উত্তর জানিয়েছেন 
যে, মহাভাগবত হলেও, ব্রজবাসীদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে 
চলে যাওয়ায়, অন্রুর তাদের অভিশাপ পেয়েছিলেন। ব্রজবাসীদের মনে আঘাত 
দেওয়ায়, পাপী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে অক্রুর বাধ্য হয়েছিলেন। সেই 
রকম কৃতবর্মা ভগবস্তুক্ত হলেও, কংসের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সঙ্গ লাভের ফলে, পাপ 
কর্ম ফলে তিনিও কলুষিত হয়ে পড়েছিলেন; তাই তিনিও 4 চক্রান্তে যোগদান 
করেছিলেন। 

সকল চক্রান্তকারীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে, শতধন্বা একদিন রাত্রে 
সত্রাজিতের গৃহে প্রবেশ করে এবং ঘুমন্ত সত্রাজিৎকে হত্যা WA! এক জঘন্য 
চরিত্রের পাপাত্মা ছিল এই শতধন্বা। পাঁপকর্মের ফলে তার জীবনকাল বেশিদিন 
ছিল না। সত্রাজিৎ যখন নিজ গৃহে ঘুমিয়ে ছিল, তখন শতধন্বা তাকে হত্যা করতে 
মনস্থ করে। সত্রাজিৎকে হত্যার উদ্দেশ্যে শতধন্বা তার গৃহে প্রবেশ করলে, 
মহিলারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে শুরু করল, কিন্তু তাদের প্রবল প্রতিবাদ 
সত্বেও কসাইখানায় যেভাবে পশুবধ করা হয় ঠিক সেইভাবে নির্দ্বিধায় শতধন্বা 
সত্রাজিৎকে নৃশংসভাবে হত্যা করল। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তীর স্ত্রী সত্যভামাও 
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সত্রাজিৎকে হত্যার রাতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন “হায় আমার পিতা! 
হায় আমার পিতা! কী নিষ্ঠুরভাবে তোমাকে হত্যা করা হল!” বলে তিনি ক্রন্দন 
করতে লাগলেন। শবদাহের জন্য সত্রাজিতের মৃতদেহ তক্ষুণি অপসারণ করা 
হল না; কারণ সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণের কাছে হস্তিনাপুর যেতে চেয়েছিলেন। এই জন্য 
দেহটি এক তৈলাধারে সংরক্ষিত করা হল যাতে ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের 
দেহটি দেখে শতধন্বার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। পিতার এই বীভৎস 
হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শ্রীকৃষ্ণকে জানাতে সত্যভামা অবিলম্বে হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করলেন। 

সত্যভামা যখন Apacs তার পিতৃহত্যার সংবাদ জানালেন, এক সাধারণ 
মানুষের মতো শ্রীকৃষ্ণ তখন বিলাপ করতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণের গভীর শোক 
এক অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ। কর্ম ও তার ফল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করতে পারে 
না, তিনি এগুলির Gad কিন্তু মানুষরূপে লীলা করায় শোকসম্তপ্ত সত্যভামাকে 
তিনি সান্তনা দান করেন। শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ শুনে তার চোখ অশ্রপূর্ণ হয়ে 
উঠল। “হায়! কী দুঃসহ ঘটনা” বলে তিনি বিলাপ করতে লাগলেন। এইভাবে 
পত্নী সত্যভামাসহ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়েই ছ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন এবং 
শতধন্বাকে বধ করে তারা স্যমন্তক মণি অধিকার করবার পরিকল্পনা করতে 
লাগলেন। ঘোর রাজদ্রোহী হলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রবল পরাক্রমে শতধন্বা অত্যন্ত 
ভীত ও FEW ছিল; ফলে শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে সে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত 
হল। 

শ্রীকৃষ্ণ তাকে বধ করতে পারে বুঝতে পেরে শতধন্বা অবিলম্বে কৃতবর্মার 
কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতে গেল। কিন্তু সে আশ্রয় প্রার্থনা করতে গেলে কৃতবর্মা 
তাকে বললেন, “ভগবান কৃষ্ণ ও বলরামের চরণে আমি অপরাধ করতে পারি 
না। কারণ তারা সাধারণ মানব নন, তারা পুরুষোত্তম ভগবান। কৃষ্ণ ও বলরামের 
চরণে অপরাধ করে কে জীবন রক্ষা করতে পারবে? তীদের ক্রোধানলে কারোর 
কংস অসুরদের সাহায্য সত্বেও কৃষ্ণের কোপানল থেকে জীবন রক্ষা করতে পারল 
না। জরাসন্ধের কথা তো বলাই বাহুল্য মাত্র; সে আঠারো বারই যুদ্ধে কৃষ্ণের 
কাছে পরাজিত হয়ে প্রতিবারই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে চলে যায়।” 

POS] সাহায্য করতে অস্বীকার করলে, শতধন্বা অন্রুরের কাছে যায় এবং 
তার সাহায্যের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করে। উত্তরে অন্রুর বললেন, “কৃষ্ণ ও 
বলরাম উভয়েই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। তাদের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে 
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সচেতন কেউ তাদের চরণে অপরাধ করতে বা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সাহস 
করবে না।” তিনি শতধন্বাকে আরো জানালেন, “কৃষ্ণ ও বলরামের এতই পরাক্রম 
যে, ইচ্ছামাত্র তারা বিশ্বচরাচর সৃষ্টি, পালন ও প্রলয় করতে পারেন। সমগ্র সৃষ্টির 
পরম নিয়ন্তা হওয়া সত্বেও জড় মায়ায় বিমোহিত মানুষ কৃষ্ণ-শক্তি উপলব্ধি করতে 
পারে না।” তাই অন্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন যে, একটি শিশু যেমন 
ছোট্ট ছাতা ধারণ করে, ঠিক সেই রকমভাবে মাত্র সাত বছর বয়সে গোবর্ধন 
পর্বত উত্তোলন করে একাদিক্ৰমে সাত দিন শ্রীকৃষ্ণ তা ধারণ করে রেখেছিলেন। 
তিনি শতধন্বীকে সরলভাবে জানালেন যে, সর্বান্তর্ধামী ও সকল কারণের পরম 
কারণ, সেই Apacs তিনি সর্বদাই সব চেয়ে ভক্তিপূর্ণভাবে বন্দনা করবেন। 
অন্রুরও যখন তাকে আশ্রয়দানে অস্বীকার করলেন, তখন শতধন্বা অক্রুরের হাতে 
স্যমন্তক মণি সমর্পণ করতে সিদ্ধান্ত করল। তারপর একাদিক্রমে চারশ মাইল 
অতিক্ৰমে সক্ষম এক অতীব বেগবান অশ্বে আরোহণ করে সে নগরী থেকে 
পলায়ন করল। 

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম শতধন্বার পলায়নের সংবাদ পেয়ে, গরুড়ের প্রতিকৃতিযুক্ত 
পতাকা শোভিত তাদের রথে আরোহণ করে, অবিলম্বে তাকে অনুসরণ করলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে শতধন্বার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাকে বধ করতে 
চেয়েছিলেন; কারণ শতধন্বা এক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি সত্রাজিৎকে হত্যা করেছিল। 
সম্পর্কে সত্রাজিৎ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর। আর শাস্ত্রের অনুশাসন হচ্ছে__যে 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ করে, সে গুরুদ্রোহ অপরাধ অনুযায়ী বথানুরূপ দণুনীয়। 
শ্বশুরকে হত্যা করায় A কোন উপায়ে শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হয়েছিলেন। 

শতধন্বার অশ্ব ক্লান্ত হয়ে পড়ল ও মিথিলায় এক উদ্যানবাটীর কাছে মৃত্যুবরণ 
করল। অশ্বের সাহায্য না পেয়ে শতধন্বা প্রবল বেগে ছুটতে লাগল। শ্রীকৃষ্ণ 
ও বলরামও ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের রথ পরিত্যাগ করে পদব্রজে শতধন্বার প্রতি 
ধাবিত হলেন। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ তার চক্র ধারণ করে শতধন্বার শিরশ্ছেদ 
করলেন। শতধন্বা নিহত হলে, স্যমন্তক মণির খোঁজে শ্রীকৃষ্ণ তার বসন তল্লাশ 
করেও মণিটি পেলেন না। তারপর শ্রীবলরামের দিকে ফিরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 
“একে হত্যা করে কার্যোদ্ধার হল না, কারণ তার দেহে মণিটি পাওয়া গেলে 
না।” শ্রীবলরাম তখন বললেন, “দ্বারকায় অন্য কারোর নিকটে মণিটি হয়ত রাখা 
হয়েছে, তাই দ্বারকায় ফিরে গিয়ে অনুসন্ধান কর।” তখন শ্রীবলরাম কিছুদিন 
মিথিলা নগরে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কারণ তিনি মিথিলাধিপতির অন্তরঙ্গ 
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সখা ছিলেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন, আর শ্রীবলরাম মিথিলা 
নগরে প্রবেশ করলেন। 

মিথিলাপুরীতে শ্রীবলরামের আগমনে মিথিলাধিপতি পরম WSS হলেন এবং 
মহা সম্মান ও আতিথেয়তা সহকারে তাকে গ্রহণ করলেন। তাকে তুষ্ট করবার 
উদ্দেশ্যে রাজা মূল্যবান নানা রকম উপহার শ্রীবলরামকে দান করলেন। এক 
সময়ে তিনি মহারাজ জনকের সম্মানিত অতিথিরূপে কিছুকাল মিথিলাপুরীতে বাস 
করেছিলেন। এই সময় ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছে আসার 
সুযোগ গ্রহণ করে, তার কাছে গদা যুদ্ধের কৌশল শিক্ষা করেছিল। 

শতধন্বাকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরে গেলেন এবং পত্নী সত্যভামাকে 
তুষ্ট করবার জন্য তার পিতৃহন্তা শতধন্বার মৃত্যু সংবাদ তাকে দিলেন। কিন্তু মণিটি 
তার কাছে পাওয়া যায়নি বলেও জানালেন। তারপর সত্যভামার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ 
ধর্মবিধি অনুসারে শ্বশুরের মৃত্যুতে সব রকম শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন। এই 
অনুষ্ঠানে পরিবারের স্বজন ও সকল বন্ধুরা একত্রে যোগদান করেছিলেন। 

সত্রাজিৎ হত্যার প্রধান ষড়যন্ত্রকারী UPA ও কৃতবর্মা শতধন্বাকে এই জঘন্য 
কার্যে প্ররোচিত করলেও শ্রীকৃষ্ণের হাতে শতধন্বার মৃত্যুর খবর শুনে এবং 
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাবর্তনের খবর শুনে তারা দুজনেই অবিলম্বে দ্বারকাপুরী 
ত্যাগ করে চলে গেলেন। অক্রুরের অবর্তমানে দ্বারকাবাসীরা মহামারী ও প্রাকৃতিক 
দুর্যোগের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ল। এটি হচ্ছে একরকম কুসংস্কার। কারণ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতে মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতেই পারে 
না। কিন্তু অক্তুরের অনুপস্থিতিতে দ্বারকাপুরীতে কিছু অশান্তির সৃষ্টি হয়। এক 
সময়ে কাশী প্রদেশে বারাণসীর সীমানার ভিতর প্রচণ্ড খরা হয় এবং কার্যত আদৌ 
বৃষ্টি হয়নি। সেই সময় অক্রুরের পিতা শ্বফন্কের সঙ্গে কাশীরাজ নিজ কন্যা 
বিবাহের পর এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। শ্বফন্কের এই অলৌকিক 
শক্তির ফলে, তার সন্তান অক্রুরকেও সমান শক্তিসম্পন্ন বলে বিবেচনা করা হত। 
আর জনসাধারণের ধারণা হল, যেখানে অক্রুর বা তীর পিতা থাকবে, সেখানে 
দুর্ভিক্ষ, খরা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটতে পারবে না। যেখানে শৈত্যাধিক্য, 
তাপাধিক্য, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী নেই, সেখানকার দেশবাসীকে কায়িক, মানসিক 
ও পারমার্থিক দিক দিয়ে সুখী বিবেচনা করা হয়। সেই দেশকে সুখের রাজ্য 
বলে গণ্য করা হয়। অশান্তি বা গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া মাত্র জনগণ শুভ ব্যক্তিত্বের 
অভাবকেই এর কারণ বলে বিবেচনা করতেন। ফলে, এক গুজবের সৃষ্টি হল-__ 
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সত্রাজিৎ ও শতধন্বা বধ 


অক্রুরের অবর্তমানে নগরীতে অশুভ ঘটনা ঘটছে। TPA দ্বারকা ত্যাগ করে চলে 
গেলে, দ্বারকাপুরীর কোন কোন বৃদ্ধ অনুভব করতে শুরু করলেন যে, স্যমন্তক 
মণির অভাবেই অশুভ লক্ষণ দেখা দিচ্ছিল। জনগণের সৃষ্ট এই সব গুজবের 
কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ কাশীরাজ্যে অক্রুরকে ডেকে আনতে স্থির করলেন। এই অক্রুর 
ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাকা। এই জন্য Gera দ্বারকায় ফিরে এলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সর্বপ্রথম জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির উপযুক্ত সম্মান জানিয়ে তাকে স্বাগত জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ 
সকলেরই অন্তর্ধামী পরমাত্বা, তিনি সকলের অন্তরের সব কথাই জানেন। শতধন্বার 
সঙ্গে অন্রুরের চক্রান্ত সম্বন্ধে যা কিছু ঘটেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তার সবই জানতেন। এই 
জন্য শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে অক্তুরকে বলতে লাগলেন। 
জানি যে স্যমন্তক মণি শতধন্বা আপনার কাছে রেখে গেছে। বর্তমানে এই মণিটির 
কেউ প্রত্যক্ষ দাবিদার নেই, কারণ মহারাজ সত্রাজিতের কোন পুত্রসন্তান নেই। 
তার কন্যা সত্যভামাও এই মণিটি লাভ করতে খুব একটা আগ্রহী নয়। তবুও 
সত্যভামার সম্ভাব্য পুত্র, সত্রাজিতের পৌত্ররূপে উত্তরাধিকার বিধি অনুষ্ঠানের পর 
এই মণির বৈধ দাবিদার হবে।” এই কথার মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করলেন 
যে, সত্যভামা ইতিমধ্যেই সন্তানসম্ভবা এবং তীর পুত্রই মণিটির যথার্থ দাবিদার 
হবে এবং সে নিশ্চয় তার কাছ থেকে স্যমন্তক মণি অধিকার করবে। 
শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, “এই মণিটি এমনই শক্তিশালী যে, সাধারণ লোকের 
পক্ষে এটি রাখা সম্ভব নয়। আমি জানি, আপনি বহু পুণ্যকর্ম করেন, এই জন্য 
মণিটি আপনার কাছে রাখায় কোন আপত্তির কিছু নেই, অসুবিধাও কিছুই নেই। 
তবে কি আপনার কাছে মণিটি যে আছে__আমার এই কথায় আমার অগ্রজ 
শ্রীবলরাম বিশ্বাস করেন না। আমার অন্যান্য স্বজনরা যাতে সন্তোষ লাভ করে, 
এই জন্য, হে উদারহৃদয়, তাদের সামনে মণিটি আমাকে দেখাবার জন্য আপনাকে 
অনুরোধ করছি। মণিটি যে আপনার কাছে রয়েছে, তা আপনি অস্বীকার করতে 
পারেন না। কারণ নানাবিধ জনশ্রুতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, আপনি 
এশ্বর্য বৃদ্ধি করে স্বর্ণময় বেদীতে যজ্ঞানুষ্ঠান করছেন।” মণিটির গুণাবলী সকলেই 
জানেন_ যেখানেই মণিটি থাকবে দৈনিক প্রায় ন’ মণ বিশুদ্ধ সোনা সে রক্ষকের 
জন্য উৎপন্ন করবে। অক্তুর প্রতিদিন সেই পরিমাণ স্বর্ণ লাভ করে যজ্ঞানুষ্ঠানে 
প্রচুর পরিমাণে তা বিতরণ করেছিলেন। এইভাবে মুক্ত হস্তে স্বর্ণ বিতরণই অক্তুরের 
কাছে স্যমন্তক মণি থাকার সন্দেহাতীত প্রমাণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা উল্লেখ করেন। 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুসুলভ মিষ্টভাষায় প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অক্রুরের মনে রেখাপাত 
* করলে, তিনি বুঝতে পারলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন খবরই গোপন করা 
যাবে না। তখন তিনি সূর্যের মতো উজ্জ্বল, বস্ত্রাবৃত বহু মূল্যবান মণিটি শ্রীকৃষ্ণের 
সামনে এনে স্থাপন করলেন। স্যমন্তক মণি হাতে তুলে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
উপস্থিত বন্ধু ও তীর স্বজনদের সেটি দেখালেন এবং তাদের উপস্থিতিতেই তিনি 
আবার মণিটি অন্রুরকে ফিরিয়ে দিলেন, যাতে তারা সকলে জানতে পারে যে, 

এই স্যমন্তক মণির কাহিনীটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমন্তাগবতে উল্লেখ করা 
আছে, যে কেউ এই কাহিনী শ্রবণ, কীর্তন, বা স্মরণ করবেন, তিনি সব রকম 
অপযশ ও পাপকর্মের ফল থেকে নির্মুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি ও অন্তিম শান্তি লাভ 
করবেন। 


ইতি__“লীলা পুর্যোভম শ্রীকৃষ্ণ” Acer ‘সত্রাজিৎ ও OLA বধ’ নামক 
সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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অষ্ট্রপঞ্চাশতম অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের সাথে পঞ্চ রাজকন্যার পরিণয় 


ধৃতরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ডের ফলে জতুগৃহে বসবাসকারী মাতা কৃতী 
ও পঞ্চপাগুবের মৃত্যু সম্পর্কে এক গুজব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু 
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তাদের আবার দেখা পাওয়া গিয়েছিল। তাই আবার 
শোনা যায় যে, কুন্তী ও পাণ্ডবরা এখনও জীবিত আছেন। গুজব হলেও ব্যাপারটা 
ছিল সত্য। তারা যখন তাদের রাজধানী হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন, তখন আবার 
জনসাধারণ তীদের সামনাসামনি দেখতে পায়। এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের 
কাছে পৌঁছলে, তারা নিজেরা তীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান; এবং এই উদ্দেশ্যে 
শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর যেতে মনস্থ করলেন। 

এই সময় তার সেনাপতি যুযুধান এবং অন্যান্য বহু সৈন্য-সামন্ত নিয়ে রাজকীয় 
বেশে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর পরিদর্শন করলেন। বস্তুত, তিনি হস্তিনাপুরে নিমন্ত্রি 
হননি, তবু মহান ভক্ত পাগুবদের প্রতি গভীর অনুরাগবশত তিনি তাদের দেখতে 
গিয়েছিলেন। পূর্ব থেকে সংবাদ না জানিয়েই তিনি পাণুবদের দর্শনের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করেন। 

্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা মাত্র তারা সকলে নিজ নিজ আসন থেকে উঠে দাড়ান। 
শ্রীকৃষণ্তকে মুকুন্দ বলেও অভিহিত করা হয়, কারণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সান্নিধ্য লাভ 
করা মাত্র বা কৃষ্ণভাবনায় পূর্ণ হয়ে তাকে দর্শন করা মাত্র মানুষ সর্বপ্রকার 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


জড়জাগতিক উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি লাভ করে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে 
মানুষ অপ্রাকৃত আনন্দ উপলব্ধির আশীর্বাদও লাভ করে। 

ঠিক প্রাণহীন বা অচেতন অবস্থা থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠার মতো, পাণুবরাও 
শ্রীকৃষ্ণকে তাদের মধ্যে লাভ করে যেন নব জীবন লাভ করলেন। অচেতন 
অবস্থায় পড়ে থাকলে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে; কিন্ত 
চেতনা ফিরে আসা মাত্র ইন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই রকম শ্রীকৃষ্ণকে 
লাভ করে পাণগুবরা যেন তাদের চেতনা ফিরে পেলেন এবং তাই শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে 
তীরা সকলেই প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলকে আলিঙ্গন 
করলেন এবং লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানের পৃত স্পর্শে পাণ্ডবরা অচিরেই 
সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। তাই তীরা অপ্রাকৃত আনন্দসুখে 
হাস্যোজ্ল হয়ে উঠলেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ দর্শন করে তারা সকলেই দিব্য 
সুখে নিমগ্ন হলেন। পরমেশ্বর ভগবান হলেও, যেহেতু তিনি একজন সাধারণ 
মানুষের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে যুধিষ্ঠির ও ভীমের 
পাদস্পর্শ করলেন। কারণ, তারা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতি ভ্রাতা। 
সমবয়স্ক বন্ধু হওয়ায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন, কিন্তু শ্রদ্ধা জানাবার 
উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্ধয় নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ স্পর্শ করলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ও পাগুবদের উপযুক্ত সামাজিক শিষ্টাচার অনুযায়ী পারস্পরিক অভিবাদনের 
পর শ্রীকৃষ্ণকে একটি সম্মানিত উচ্চ আসন দেওয়া হল। শ্রীকৃষ্ণ আরামপ্রদ 
আসনে উপবিষ্ট হলে, পরম রমণীয়া, যৌবনোচ্ছল নব পরিণীতা দ্রৌপদী সসন্ত্রমে 
অভিবাদন জানাতে তার কাছে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যাঁরা হস্তিনাপুরে 
গিয়েছিলেন, সেই যাদবদেরও সাদরে গ্রহণ করা হল। সাত্যকি, যুযুধানকেও উত্তম 
আসন দেওয়া হল। এইভাবে অবশিষ্ট সকলেই উপযুক্ত আসন লাভ করলে, 
শ্রীকৃষ্ণের পাশেই পঞ্চপাগুবরা আসন গ্রহণ করলেন। 

পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পর তাদের মা ও শ্রীকৃষ্ণের পিতৃম্বসা 
শ্রীমতী কুন্তীদেবীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কুস্তীদেবীকে প্রণাম 
করবার জন্য তিনি তীর পাদস্পর্শ করেন। তখন কুন্তীদেবীর চোখ অশ্রুপূর্ণ ও 
আর্দ্র হয়ে উঠল। তাই গভীর অনুরাগে অভিভূত হয়ে তিনি শ্রীকৃষ্কে আলিঙ্গন 
করলেন। তারপর কুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের নিকট তার পিতা বসুদেব, দেবকী ও 
তাদের পরিবারের অন্যান্যদের কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন। সেই রকম 
শ্রীকৃষ্ণও কুন্তীদেবীর নিকট পাণ্ডবদের পরিবারের কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পারিবারিক সন্বন্ধ থাকলেও, সাক্ষাৎ করা মাত্র কুস্তীদেবী বুঝতে 
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শ্রীকৃষ্ণের সাথে পঞ্চ রাজকন্যার পরিণয় 


পেরেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন লীলা পুরুযোত্তম ভগবান স্বয়ং। কুন্তীদেবী 
অতীতে তার জীবনের চরম বিপদসঙ্কুল দিনগুলির কথা স্মরণ করলেন। তিনি 
স্মরণ করলেন কিভাবে তখন শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় পঞ্চপাণ্ডব ও তিনি বিপদ থেকে 
রক্ষা পেয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ধৃতরাষ্ট্র ও তার পুত্রদের 
পারত না। বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে কুস্তীদেবী Apacs তার জীবন-কাহিনী বলতে 
লাগলেন। 

শ্রীমতী কুন্তী বললেন, “হে কৃষ্ণ, আমাদের সম্পর্কে সংবাদ পাবার জন্য ভাই 
অন্রুরকে যখন তুমি পাঠিয়েছিল, সেই দিনটির কথা এখনও আমার মনে আছে। 
এর অর্থ হচ্ছে, তুমি স্বাভাবিকভাবেই আমাদের কথা সর্বদা মনে রাখো। যখন 
তুমি অক্তুরকে পাঠিয়েছিলে, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমাদের 
বিপদের কোন সম্ভাবনাই নেই। তুমি আমাদের কাছে অক্রুরকে পাঠানো মাত্রই 
আমাদের জীবনে সৌভাগ্যের সূচনা হল। সেই সময় থেকেই আমি নিশ্চিত 
হয়েছিলাম যে, আমরা নিরাপত্তাহীন নয়। আমাদের পরিবারবর্গ কৌরবদের দ্বারা 
নানাভাবে বিপন্ন হলেও আমি দৃঢ়নিশ্চিত যে, তুমি আমাদের স্মরণ কর, আমাদের 
সদাসর্বদা সুরক্ষার ব্যবস্থা কর। শুধু তোমার চিন্তা করেই ভক্তরা সকল 
জড়জাগতিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত হয়, আর আমাদের কথা তো বলাই বাহুল্য, 
কারণ স্বয়ং তুমি আমাদের মনে রাখো। তাই হে প্রিয় কৃষ্ণ, আমাদের দুর্ভাগ্যের 
কোন প্রশ্নই ওঠে না; তোমার কৃপাদৃষ্টির ফলে আমাদের অবস্থা সর্বদাই শুভ ও 
মঙ্গলময়। কিন্তু তুমি আমাদের প্রতি বিশেষ কৃপাপরবশ হওয়াতে কারো ভুল 
বোঝা উচিত নয় যে, তুমি কারুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব কর আর অন্যদের দিকে 
তেমন মন দাও না। তুমি সেই রকম বৈষম্য কর না। কেউ তোমার বিশেষ 
প্রিয়পাত্র নয়, আবার কেউ তোমার শক্রও নয়। যেহেতু তুমি পরমেশ্বর ভগবান, 
তাই প্রত্যেকের প্রতি সমভাবাপন্ন এবং প্রত্যেকেই তোমার একান্ত আশ্রয় লাভের 
সুযোগ পেতে পারে। তবে, বাস্তবক্ষেত্রে যে সকল ভক্ত সর্বদাই তোমার কথা 
চিন্তা করে, তুমি বিশেষভাবে তাদের অনুগ্রহ কর। প্রেমরজ্জব দিয়ে ভক্তরা তোমাকে 
বন্ধন করে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে। তাই মুহুর্তের জন্যও তারা তোমাকে 
ভুলতে পারে না। তুমি সকলের হৃদয়েই অবস্থান করছ, কিন্তু ভক্তরা সর্বদাই 
তোমাকে স্মরণ করায়, সেইভাবে তুমিও তাদের সাড়া দাও। সকল সন্তানের 
প্রতি স্নেহপরায়ণা হলেও, যে সন্তান মায়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, তার প্রতিই 
মা বিশেষ AA হন। হে কৃষ্ণ, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, সকলের হৃদয়ে 
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লীলা পুরুষোত্রম শ্রীকৃষ্ণ 


অবস্থান করে তুমি অনন্য ভক্তের জন্য সর্বদাই শুভ ও মঙ্গলময় পরিস্থিতি সৃষ্টি 
কর।” 

তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠিরও Apacs পরমেশ্বর ভগবান ও সকলের পরম 
সুহৃদ বলে বর্ণনা করলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রতি বিশেষ যত্ুবান হওয়ায়, 
পুণ্যকৰ্ম করেছি, যার জন্য তুমি আমাদের প্রতি এত সদয় ও কৃপাপরায়ণ। আমি 
জানি, তোমার ক্ষণিক দর্শন লাভেচ্ছু সর্বদা ধ্যানমগ্ন যোগীরা তোমার ব্যক্তিগত 
অনুকম্পা বা সেই কৃপা প্রান্তিকে দুর্লভ মনে করেন। আমি বুঝতে পারি না, 
কেন তুমি আমাদের প্রতি এত করুণাময়। আমরা যোগী নই, বরং আমরা জড় 
মলিনতায় আসক্ত। আমরা গৃহস্থ, রাজনীতি ও বিষয় কর্মেই সর্বদা নিযুক্ত। আমি 
জানি না, তুমি কেন আমাদের প্রতি এত কৃপাপরায়ণ।” 

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বর্ষা খতুর চারমাস শ্রীকৃষ্ণ হত্তিনাপুরে অবস্থান 
করতে রাজী হলেন। বর্ধাকালের চারমাসকে চাতুর্মাস্য বলে। এই সময় সাধারণত 
পরিব্রাজক-সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণরা কোন স্থানে পরিভ্রমণ না করে কঠোরভাবে 
বিধিসম্মত জীবন যাপন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল শাস্ত্রীয় বিধির উধের্ব হলেও 
পাগুবদের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশত হস্তিনাপুরে অবস্থান করতে সম্মত হন। 
শ্রীকৃষ্ণ হত্তিনাপুরে অবস্থান করায় নগরবাসীরা তাকে প্রায়ই দর্শন করার সুযোগ 
পেয়েছিল এবং স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুধু প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করে, তারা দিব্য 
আনন্দে নিমগ্ন হয়েছিল। 

পাণ্ডবদের সঙ্গে দিনযাপন করার সময়, একদিন তিনি এবং অর্জুন মৃগয়ার 
উদ্দেশ্যে বনে যেতে প্রস্তুত হলেন। তারা দুজনেই রথে আরোহণ করলেন। 
রথটিতে হনুমানের প্রতিকৃতি সমন্বিত পতাকা উড়ছিল। অর্জুনের জন্য বিশেষ 
রথটি সর্বদাই হনুমানের Halse থাকত, তাই তীর নাম ছিল কপিধ্বজ (কপি 
মানে “হনুমান” ধ্বজ মানে ‘পতাকা’)। এইভাবে অর্জুন তার ধনুক ও অব্যর্থ 
বাণ নিয়ে বনে গেলেন। শক্রনিধন করার শিক্ষা অনুশীলন করতে হবে বলে, 
তিনি শারীরিক নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত পোশাকে সজ্জিত হলেন। বনের যেখানে 
বিশেষভাবে বাঘ, হরিণ এবং অন্যান্য নানা ধরনের পশুরা থাকে, তিনি বিশেষভাবে 
সেই অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ পশু বধের উদ্দেশ্যে অর্জুনের সঙ্গে 
যাননি, কারণ, তাকে কিছুই অনুশীলন করতে হয় না; তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্জুনের 
অনুশীলন ক্রিয়া দেখবার উদ্দেশ্যেই তিনি তার সঙ্গে গেলেন, কারণ, ভবিষ্যতে 
তাকে বহু শত্রু নিধন করতে হবে। বনে প্রবেশ করে, তীরবিদ্ধ করে অর্জুন বহু 
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বাঘ, ভালুক, বন্যমহিষ, গবয়, গণ্ডার, হরিণ, খরগোশ, শজারু আদি বহু পশু বধ 
করলেন। যজ্ঞে উৎসর্গের উপযুক্ত কিছু মৃত পশুকে পরিচারকেরা বহন করে 
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে নিয়ে গেল। শুধু বনের উপদ্রবের অবসান ঘটাতেই 
বাঘ, গণ্ডারাদি অন্যান্য হিংস্র পশুদের বধ করা হয়েছিল। যেহেতু বনে বহু সাধুসন্ত 
বসবাস করেন, তাই সেখানেও জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি 
করা ক্ষত্রিয় রাজাদের FST 

মৃগয়ায় অবসন্ন ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ায় অর্জুন Space সঙ্গে নিয়ে যমুনার 
তীরে যান। দু'জন- শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন (অর্জুনকে কোনও সময়ে কৃষ্ণ বলাও 
হয়, যেমন দ্রৌপদীকে কৃষ্ণা বলা হয়) উভয়ে যমুনার তীরে পৌঁছে তাদের হাত- 
পা ধুয়ে নির্মল যমুনার জল পান করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন যখন 
বিশ্রাম করছিলেন, তখন যমুনার তীর দিয়ে এক সুন্দরী বিবাহযোগ্যা তরুণীকে 
তারা যেতে দেখলেন। শ্রীকৃষ্ণ তীর বন্ধু অর্জুনকে এগিয়ে গিয়ে এ তরুণীর 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বললেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে অর্জুন তৎক্ষণাৎ সেই অতীব 
সুন্দরীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তরুণীটি ছিল qos এবং সুন্দর উজ্জ্বল 
দন্তরুচিসম্পন্ন মৃদুহাস্যময়ী। অর্জুন বললেন, “হে বালিকা, তুমি কী সুন্দরী, উন্নত 
পয়োধরা__তুমি কে জানতে পারি কি? আমরা তোমাকে এখানে একাকী 
ঘোরাফেরা করতে দেখে বিস্মিত হয়েছি। তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কি? 
তুমি উপযুক্ত পতির সন্ধান করছ বলেই আমাদের একমাত্র অনুমান। যদি কিছু 
মনে না কর, তা হলে তোমার উদ্দেশ্য আমাদের কাছে ব্যক্ত করতে পারো। আমি 
তোমাকে ABS করবার চেষ্টা করব।” 

সুন্দরী তরুণীটি ছিলেন মুর্তিমতী নদী যমুনাদেবী। তিনি উত্তর দিলেন, 
“মহাশয়, আমি সূর্যদেবের কন্যা; আমি ভগবান বিষ্ণুকে পতিরূপে লাভের উদ্দেশ্যে 
এখন কৃচ্ছ-সাধন ও কঠোর তপশ্চর্যা করছি। আমি মনে করি তিনি হচ্ছেন পরম 
পুরুষ; তিনিই আমার পতি হবার উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি জানতে চেয়েছিলেন, 
এই জন্য আপনাকে আমার অভিলাষ ব্যক্ত করলাম।” 

তরুণীটি আরও বলতে লাগলেন, “হে মহোদয়, আমি জানি আপনি হচ্ছেন 
বীর অর্জ্ন। তাই আপনাকে আমি আরও বলছি যে, ভগবান বিষ্ণু ছাড়া আর 
কাউকেই আমি পতিত্বে বরণ করব না; কারণ, তিনি সকল জীবের একমাত্র রক্ষক; 
তিনি মায়াবদ্ধ জীবকূলের একমাত্র মুক্তিদাতা। ভগবান বিষ্ণু যাতে আমার প্রতি 
তুষ্ট হন, এই জন্য আপনি তীর কাছে প্রার্থনা করলে, আমি আপনার কাছে বাধিত 
হব।” অর্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের এক পরম বন্ধু এবং শ্রীকৃষ্ণ কখনও তার অনুরোধ 
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প্রত্যাখ্যান করবেন না, তা যমুনাদেবী ভালভাবেই জানতেন। সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণের 
চরণে আশ্রয় গ্রহণ করলে কখনও কখনও তা নিষ্ফল হতে পারে, কিন্তু ভক্তের 
মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করলে সাফল্য নিশ্চিত। তিনি অর্জুনকে 
আরও বললেন, “আমার নাম কালিন্দী, আর আমি যমুনার জলে বসবাস করি। 
আমার পিতা কৃপা করে আমার বসবাসের জন্য যমুনার জলের মধ্যে একটি বিশেষ 
গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন; এবং যতদিন আমি শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান না পাই, ততদিন 
আমি যমুনার জলে বসবাসের শপথ গ্রহণ করেছি।” সকলের অন্তর্যামী 
পরমাত্মারূপে সর্বজ্ঞ হলেও, সুন্দরী কালিন্দীর বার্তা অর্জুন যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর কোনও আলোচনা না করে অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণ 
কালিন্দীকে গ্রহণ করলেন এবং তাকে তার রথে আরোহণ করতে বললেন। 
তারপর সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে উপস্থিত হলেন। 

তারপর স্বর্গলোকের মুখ্য স্থপতি বিশ্বকর্মার পরিকল্পনায় একটি উপযুক্ত প্রাসাদ 
নির্মাণে সাহায্য করতে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অনুরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ 
অচিরেই বিশ্বকর্মাকে আহ্বান করলেন ও তাকে নিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মনের 
মতো এক আশ্চর্য শহর নির্মাণ করলেন। এই শহর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হলে, 
শ্রীকৃষ্ণের সানিধ্যসুখ লাভের উদ্দেশ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠির তাদের সঙ্গে আরও 
কয়েকদিন থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই 
আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং আরও অনেকদিন সেখানে বসবাস করলেন। 

ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডব বন আহুতি লীলায় নিয়োজিত ছিলেন। এই বনটি 
ছিল দেবরাজ ইন্দ্রের। শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিকে এই বনটি প্রদান করতে চেয়েছিলেন। 
এই খাণ্ডব বনটি নানাবিধ ওঁষধিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং পূর্ণ যৌবনত্ব লাভের জন্য 
অগ্সিদেবের এই বনটি গ্রাস করা প্রয়োজন হয়েছিল। 

অগ্নিদেব কিন্ত স্বয়ং খাণ্ডব বনকে স্পর্শ করেননি, তিনি এই বিষয়ে সাহায্য 
করবার জন্য Apacs অনুরোধ করেছিলেন। অগ্মিদেব জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণ 
তার উপর অতীব তুষ্ট ছিলেন, কারণ, তিনি পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শন চক্রটি উপহার 
দিয়েছিলেন। তাই অগ্থিকে তুষ্ট করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি হন এবং 
তারা দুজনেই খাণ্ডব বনে যান। খাগুব বন গ্রাস করে অগ্নি অতীব তুষ্ট 
হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি গাণ্ডীব নামে একটি বিশেষ ধনুক, চারটি সাদা 
ঘোড়া, একটি রথ ও দুটি অপরাজেয় বাণ সমন্বিত একটি অক্ষয় তৃণ শ্রীকৃষ্ণকে 
দান করেছিলেন। অগ্নিদেব যখন WOT বনকে গ্রাস করছিলেন, তখন ময় নামে 
একটি দানবকে এই ভয়ঙ্কর দাবানল থেকে অর্জুন উদ্ধীর করেন। এই জন্য পূর্বের 
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ময় দানব অর্জুনের এক পরম বন্ধুতে পরিণত হয় এবং অর্জুনকে OB করবার 
উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মা নির্মিত নগরীতে সে একটি অপূর্ব সুন্দর সভাগৃহ তৈরি করে। 
এই গৃহটির কোন কোন স্থানে এমনই বিভ্রান্তিকর কলাকৌশল ছিল যে, দুর্যোধন 
গৃহটি পরিদর্শন করতে এসে, জলকে স্থল ও স্থলকে জল মনে করে ভুল পথে 
যায়। এইভাবে পাগুবদের অতুল এম্বর্ষে লাঞ্চিত হয়ে সে তাদের Peers 
পরিণত হয়েছিল। 
গ্রহণ করেন। যদু সেনাপতি সাত্যকিও এই সময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে হস্তিনাপুরে 
ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সন্মতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকিকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দেশে 
ফিরে গিয়েছিলেন। কালিন্দীও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে গিয়েছিলেন। 
সেখানে প্রত্যাবর্তন করে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীকে বিবাহ করবার শুভলগ্ন নির্ণয়ের 
উদ্দেশ্যে বহু শাস্ত্রজ্ত জ্যোতিষীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং সাড়ম্বরে তাকে 
বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে উভয় পক্ষের আত্মীয়স্বজন অতীব সুখী 
হয়েছিলেন এবং এই উপলক্ষ্যে তারা সকলেই পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। 

অবন্তীপুরের (বর্তমান নাম উজ্জয়িনী) রাজাদের নাম ছিল বিন্দ ও অনুবিন্দ। 
তারা দুজনই দুর্যোধনের শাসনাধীন ছিল। মিত্রবিন্দা নামে তাদের এক ভগ্নী ছিল। 
সে ছিল অতীব গুণসম্পন্না, বিদুষী ও অপূর্ব সুচারুসম্পন্না এবং শ্রীকৃষ্ণের 
খুড়তুতো বোন। স্বয়ংবর সভায় তাকে পতি নির্বাচন করতে হবে, কিন্তু সে 
শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিল। পতি নির্বাচনের 
সময় স্বয়ংবর সভায় Apes উপস্থিত ছিলেন এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের 
উপস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণ সবলে মিত্রবিন্দাকে নিয়ে চলে যান। শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিতে 
অক্ষম হয়ে রাজন্যবর্গ তখন পরস্পরের দিকে শুধু তাকাচ্ছিল। 

এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ কোশলের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। কোশল রাজের 
নাম ছিল নগ্রজিৎ। তিনি ছিলেন পুণ্যবান ও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের অনুরাগী। তীর 
সব চেয়ে সুন্দরী কন্যার নাম ছিল সত্যা। রাজা নগ্রজিতের কন্যা বলে, কখনও 
কখনও তাকে নাগ্রজিতী বলে ডাকা হত। যে রাজকুমার তীর প্রতিপালিত সাতটি 
শক্ত-সমর্থ বলশালী বলদকে পরাজিত করতে পারবেন, তাকে তিনি কন্যা সমর্পণ 
করতে চেয়েছিলেন। রাজকুমারদের মধ্যে কেউই সাতটি বলদকে পরাভূত করতে 
না পারার ফলে, কেউ সত্যার পাণিগ্রহণের দাবি করতে পারেননি। সাতটি বলদই 
ছিল অত্যন্ত শক্তিশীলী, তারা এই সব রাজকুমারদের একেবারেই আমল দিত না। 
বহু রাজন্যবর্গ এই রাজ্যে এসে বলদগুলিকে বশীভূত করবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু 
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তাদের পরাজিত করবার পরিবর্তে তারা এ বলদের কাছেই পরাভূত হয়ে গিয়েছিল। 
সমগ্র দেশে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, আর শ্রীকৃষ্ণ যখন জানতে পারলেন যে, 
কেবল সাতটি বলদকে পরাভূত করেই রাজকন্যা সত্যাকে গ্রহণ করা যাবে, তখন 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কোশল রাজ্যে যেতে প্রস্তুত হলেন। রাজা যেমন বিশেষ সময়ে 
রাজ্য দর্শন করেন, ঠিক সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ বহু সেনানী সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা নামে 
সেই রাজ্যের সেই অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। 

তার কন্যার পাণিগ্রহণে শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, এই খবর পেয়ে কোশলরাজ অত্যন্ত 
খুশি হলেন। সাড়ম্বরে ও বিপুল সম্মান প্রদর্শন করে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তার রাজ্যে 
স্বাগত জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে উপস্থিত হলে, একটি উপযুক্ত আসন প্রদান 
করে, তিনি তাকে বিভিন্ন উপচার দ্বারা অভ্যর্থনা জানালেন। সব কিছুই কমনীয় 
ও সুচারুসম্পন্ন মনে হচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণও রাজাকে তার ভাবী শ্বশুর বিবেচনা করে 
সম্মান প্রদর্শন করেন। নগ্নজিততনয়া সত্যা যখন জানতে পারল যে, লক্ষ্মীপতি 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করে তার পাণিগ্রহণ করতে এসেছেন, তখন সে অত্যন্ত খুশি 
হল। দীর্ঘকাল ধরে শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে পাবার জন্য সে ইচ্ছা করে আসছিল, 
এবং এই উদ্দেশ্যে সে কৃচ্ছ-সাধন করছিল। তারপর সে ভাবতে লাগল, “আমার 
সাধ্য অনুযায়ী আমি যদি কোন পুণ্যকর্ম করে থাকি, আর যদি এঁকান্তিকভাবেই 
সব সময় শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে লাভ করবার ইচ্ছা করে থাকি, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ 
তুষ্ট হয়ে আমার সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি জানি না কিভাবে পরমেশ্বর 
ভগবানকে আমি তুষ্ট করতে পারব। তিনি সর্বময় প্রভু ও সর্বলোকপতি। এমন 
কি পরমেশ্বরের নিত্যসঙ্গিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী, দেবাদিদেব শিব, লোকপিতামহ্‌ 
ব্ৰহ্মা ও বিভিন্ন লোকের অন্যান্য বহু দেবতারা সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানকে সশ্রদ্ধ 
প্রণতি জানান। ভক্তের মনোভিলাষ পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে ভগবান নানা 
অবতাররূপে এই ধরাধামে কখনও কখনও অবতরণ করেন। পরমেশ্বর ভগবান 
এতই মহান যে, তাকে কি উপায়ে তুষ্ট করা যায়, তা আমি জানি না। এই 
রকম ভাবতে ভাবতে মনে মনে সে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল। 
সে ভাবল, একমাত্র ভক্তের প্রতি অহৈতুকী করুণাবশতই পরমেশ্বর ভগবান তুষ্ট 
হন। তা ছাড়া তাকে AVS করবার অন্য কোন উপায় নেই। এইভাবে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্টকে প্রার্থনা করেছেন__ 


আয়ি নন্দতনুজ rex পাতিত মাং Racy ভবান্তকুধো | 
কৃপয়া তব পাদপহজছ্থিতধূলীসদুশং বিচিত্তয় ॥ 
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“ওহে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস হয়েও স্বকর্মফলে এই ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্রে 
পতিত হয়েছি, তুমি কৃপাপূর্বক আমাকে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করে নাও।” 
একমাত্র দৈন্যভাবময়ী সেবোন্মুখতার দ্বারাই শ্রীভগবান পরিতুষ্ট হন। সদ্গুরুর 
নির্দেশে যতই আমরা ভগবদ্তজন করব, ভগবৎপ্রাপ্তির পথে ততই আমরা অগ্রসর 
হব। ভগবানের সেবা করায়, আমরা তার কাছে কৃপা দাবি করতে পারি না। 
ভগবান আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন, আবার তা গ্রহণ না-ও করতে পারেন, 
তবে সেবোন্মুখতাই তাকে পরিতুষ্ট করবার একমাত্র উপায়, এ ছাড়া অন্য কোন 
উপায় নেই। 

নগ্রজিৎ ছিলেন একজন পুণ্যাত্মা রাজা; শ্রীকৃষ্ণকে তার প্রাসাদে অভ্যর্থনা 
জানিয়ে, তার সমস্ত ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রয়োগ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূজা শুরু 
করলেন। তিনি নিজেকে ভগবানের সামনে নিবেদন করে বললেন, “হে ভগবান, 
আপনি চরাচর বিশ্বের সর্বময় কর্তা, আপনি সর্বলোক মহেশ্বর; আপনি সকল 
জীবকুলের আশ্রয়, নারায়ণ। আপনি আত্মারাম, নিজ বিভূতিতেই আপনি পরিতৃপ্ত; 
আপনাকে তাই আমি কিই-বা নিবেদন করতে পারি? এই রকম অর্ধ্য দিয়ে কি 
উপায়েই বা আপনাকে আমি পরিতুষ্ট করব? তা কখনও সম্ভব নয়, কারণ আমি 
এক অতি নগণ্য, তুচ্ছ জীব। বস্তুত, আপনাকে সেবা করবার আমার কোনই 
যোগ্যতা নেই।” 

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সকল জীবের পরমাত্মা, তাই নগ্নজিৎ-তনয়া সত্যার মনোভিলাষ 
তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। বাসস্থান, উপাদেয় আহার্য ও আসনাদি দান করে 
WAI পূজা করায় রাজা নগ্নজিতের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ অতীব তুষ্ট হয়েছিলেন। 
অন্তরঙ্গ স্বজনরূপে তাকে লাভ করবার জন্য পিতা ও কন্যার এই তীব্র উৎকণ্ঠাকে 
arse, আপনি ভালভাবেই জানেন যে, রাজপদে অধিষ্ঠিত কোন রাজন্যবর্গই 
অন্য কোনও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজার কাছেও কিছু যাজ্ঞা করেন না। অন্যের কাছে 
ক্ষত্রিয়রাজের এই রকম Vee করাকে বৈদিক শাস্ত্রজ্ঞরা অস্বীকার করেছেন। এই 
বিধি ভঙ্গকারী রাজার কার্যকে শাস্ত্বিদ্রা নিন্দনীয় বলে জানিয়েছেন। কিন্তু এই 
রকম কঠোর AAPM সত্বেও আপনার সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনার বিনিময়ে 
আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আপনার সুন্দরী কন্যার কর গ্রহণের জন্য 
আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। আপনি জেনে সুখী হবেন যে, আমাদের 
বংশের রীতি অনুসারে কন্যা গ্রহণের বিনিময়ে কোন কিছু দেওয়ার রেওয়াজ নেই। 
কন্যা সম্প্রদানে আপনার ধার্য কোন মূল্য আমরা দিতে সক্ষম নই।” পক্ষান্তরে 
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বলা যায়, সাতটি দুর্ধর্ষ বলদকে বশীভূত করবার শর্ত পূরণ না করেই শ্রীকৃষ্ণ 
নগ্লজিতের কাছে সত্যাকে চেয়েছিলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনে মহারাজ নগ্রজিৎ বললেন, “হে প্রভু, আপনি 
রসিক শেখর, সকল বিভূতি ও গুণের আকর। আপনার হৃদয়ে লক্ষ্মীদেবী 
সদাসর্বদা অবস্থান করছেন। এই রকম অবস্থায় আপনার চেয়ে কে আমার কন্যার 
শ্রেয় পাত্র হতে পারে? আমার কন্যা ও আমি স্বয়ং সর্বদাই এই সুযোগ লাভের 
জন্য কামনা করেছি। আপনি হচ্ছেন যদুকুল চুড়ামণি। আপনি হচ্ছেন 
যদুকুলতিলক। আপনি হয়ত জানেন, সূচনাতেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার 
পরিকল্পিত পরীক্ষায় বিজয়ী একজন যোগ্য প্রার্থীর সঙ্গেই আমার কন্যার বিবাহ 
দেব। আমার Hare জামাতার পদমর্যাদা ও বিক্রম নিরূপণের উদ্দেশ্যেই আমি 
এই পরীক্ষার আয়োজন করেছি। আপনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং আপনি বীরশ্রেষ্ঠ । 
আমি নিশ্চিত যে, আপনি এই সাতটি দুর্ধর্ষ বলদকে অনায়াসে বশীভূত করতে 
সক্ষম হবেন। এই পর্যন্ত কোন রাজকুমারই তাদের বশীভূত করতে পারেনি। 
যারাই এদের বশীভূত করতে চেষ্টা করেছিল, তাদের সকলেরই অঙ্গহানি হয়েছিল।” 

মহারাজ arise আরও অনুরোধ জানিয়ে বললেন, “হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি যদি 
সাতটি বলদকে রজ্জুবদ্ধ করে বশীভূত করতে পারেন, তা হলে আপনি নিশ্চয় 
আমার কন্যা সত্যার অভীষ্ট পতিরূপে নির্বাচিত হবেন।” মহারাজ নগ্নজিতের 
এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, রাজা তীর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে ইচ্ছুক 
নন। তখন তিনি তার ইচ্ছা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে তার কোমরবন্ধনীকে দৃঢ়বদ্ধ 
করে এ বলদগুলির সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। অবিলম্বে ভগবান স্বয়ং 
সাতটি অংশে বিভক্ত হলেন,__এইভাবে সাতটি শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হয়ে তারা 
প্রত্যেকে এক-একটি বৃষকে ধরে নাকে দড়ি পরিয়ে দিলেন এবং খেলার ছলে 
অতি সহজেই সেগুলিকে বশে আনলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে সাত ভাগে বিভক্ত করে, সাতটি শ্রীকৃষ্তরূপে প্রকাশিত হওয়া 
খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নগ্রজিৎ-কন্যা AS জানতেন যে, শ্রীকৃষ্ণের আরও অনের 
রাণী রয়েছে; তবু তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। সত্যাকে অনুপ্রাণিত 
করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই নিজেকে সাতভাগে বিভক্ত করে সাতজন 
্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত হলেন। এর ভাগবত অর্থ হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ একজন হলেও 
তার অনন্ত অংশ প্রকাশ রয়েছে। তীর বহু শতসহস্র রাণী রয়েছে। কিন্তু তার 
অর্থ এই নয় যে, যখন তিনি এক রাণীর সঙ্গে রয়েছেন, তখন অন্যান্য রাণীরা 
তার সান্নিধ্যে নেই। শ্রীকৃষ্ণ তার অংশ প্রকাশের মাধ্যমে প্রতিটি পত্নীর সঙ্গেই 
রয়েছেন। 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্দান্ত বৃষগুলির নাকে দড়ি দিয়ে তাদের বশীভূত করলেন, তখন 
তাদের বল-দর্প চূর্ণ হল। এইভাবে এই বলদগুলির খ্যাতিও বিনষ্ট হল। বালক 
যেমন তার কাঠের পুতুল-বলদকে আকর্ষণ করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে রজ্জুবদ্ধ 
বলদগুলিকে সবলে আকর্ষণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণের এই রকম বীরত্ব ও কৌশল 
দর্শন করে অত্যন্ত বিস্বয়াবিষ্ট নগ্রজিৎ সানন্দে কন্যা সত্যাকে এনে শ্রীকৃষ্ণকে 
সমর্পণ করলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণও অবিলম্বে সত্যাকে নিজ পত্রীরূপে গ্রহণ 
করলেন। সাড়ম্বরে এক বিবাহ মহোৎসব উদ্যাপিত হল। কন্যা সত্যা শ্রীকৃষ্ণকে 
পতিরূপে লাভ করায় নগ্রজিতের রাণীরাও অত্যন্ত খুশি হলেন। রাজা ও রাণীরা 
সকলেই খুশি হওয়াতে, এই শুভ বিবাহে সারা রাজ্যে শঙ্খ, ভেরী, আনকাদি বাদ্য- 
গীতের মাধ্যমে উৎসব অনুষ্ঠিত হল। শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণরা নব দম্পতিকে আশীর্বাদ 
করতে লাগলেন। আনন্দে উৎফুল্ল নগরবাসীরা সকলেই নানা প্রকার রঙিন 
বস্তালঙ্কারে ভূষিত হয়ে উৎসবে মেতে উঠলেন। আনন্দের উল্লাসে মহারাজ 
নগ্জিৎও কন্যা এবং জামাতা শ্রীকৃষ্ণকে বহুল ও বিবিধ প্রকারের যৌতুক ও 
উপঢৌকন দিতে লাগলেন। 

প্রথমেই মহারাজ নগ্নজিৎ কন্যা ও জামাতাকে দশ হাজার গাভী ও আকণ্ঠ 
বস্তালঙ্কারে ভূষিত তিন হাজার দাসী দিলেন। বিশেষত ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে 
বিবাহোৎসবে এই যৌতুক প্রথা ভারতবর্ষে এখনও চালু আছে। একজন ক্ষত্রিয় 
রাজকুমারের বিবাহে কনের সমবয়স্কা অন্তত বারজন দাসীকে যৌতুকরূপে দান 
করা হয়। গাভী ও দাসী দান করবার পর, মহারাজ নগ্রজিৎ ৯০০০ হাতি এবং 
তার একশ গুণ অর্থাৎ ৯,০০,০০০ রথ দান করে তাদের যৌতুকে সুশোভিত 
করেন। তারপর মহারাজ রথের একশ’ গুণ অর্থাৎ ৯,০০,০০,০০০ ঘোড়া; আবার 
ঘোড়ারও একশ’ গুণ ক্রীতদাস দান করেন। নিজপরিবারের সন্তানের মতো 
রাজন্যবর্গ এই সব দাস-দাসীদের প্রতিপালন করতেন। রথে উপবিষ্ট নব দম্পতিকে 
এই সব যৌতুক ও উপটৌকন দান করে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনী, সতর্ক 
পাহারায়, কোশলরাজ Anse তাদের শুভ বিদায় দিলেন। যখন তারা তাদের 
নবজীবন যাপনের দিকে দ্রুত ছুটে চললেন, তখন রাজার হৃদয় তাদের প্রতি স্নেহে 
আদ্র হয়ে উঠল। 

সত্যাকে লাভ করবার জন্য আগে যদু ও অন্য বংশের বহু রাজন্যবর্গ 
নগ্রজিতের দুর্দান্ত বৃষদের বশীভূত করবার উদ্দেশ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। 
শ্রীকৃষ্ণ বৃষগুলিকে বশীভূত করে সত্যাকে লাভ করেছেন শুনে, প্রতিদ্বন্দিতায় ব্যর্থ 
রাজকুমাররা স্বভাবতই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে ওঠে। দ্বারকাপুরী যাওয়ার 


৫৪৪ 


শ্রীকৃষ্ণের সাথে পঞ্চ রাজকন্যার পরিণয় 


পথে শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যাকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে এ রাজন্যবর্গ নবদম্পতির 
সঙ্গীসাথীদের ওপর প্রবলভাবে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। তখন শ্রীকৃষ্ণের 
প্রিয়তম সখা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করবার জন্য এই যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দেন। 
অর্জুন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে অতি সহজেই শ্রীকৃষ্ণের শত্রুদের 
বিতাড়িত করেন। সিংহ যেমন অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুদের বিতাড়িত করে, অর্জুনও 
তার গাণ্ডীব ধনুক বাণ গ্রহণ করে, ঠিক সেইভাবে অচিরেই সকল রাজন্যবর্গকে 
বিতাড়িত করলেন। কোন রাজকুমারকে বধ না করেই অর্জুন এই কার্য সাধন 
করলেন। এরপর বিপুল যৌতুক উপটৌকন ও নববধূসহ যদুপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সাড়ম্বরে ছবারকাপুরী প্রবেশ করলেন। পত্নী সত্যাকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে 
_ সেখানে বসবাস করতে লাগলেন। 

কেকয় প্রদেশে BOSS নামে শ্রীকৃষ্ণের এক পিতৃষুসা ছিলেন। ভদ্রা নামে 
শ্রুতকীর্তির এক কন্যা ছিল। ভদ্রাও শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন। 
শ্রুতকীর্তি বিনা শর্তেই ভদ্রাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণও ভদ্রাকে 
নিজ পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ মদ্রসের রাজকন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ 
করেন। গরুড় যেমন অসুরকুল থেকে অমৃত পাত্র ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, ঠিক 
সেইভাবেই শ্রীকৃষ্ণও সর্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্না সেই রাজকন্যাকে প্রতিছন্দ্ীদের কাছ 
থেকে বলপ্রয়োগ করে লাভ করেছিলেন। স্বয়ংবর সভায় বহু রাজন্যবর্গের 
উপস্থিতিতেই শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মণাকে জয় করে নিয়ে যান। স্বয়ংবর হচ্ছে একটি 
আনুষ্ঠানিক উৎসব, যেখানে বহু রাজকুমারের সমাবেশে কন্যা স্বয়ং তার পতিকে 
এই স্বয়ংবর সভায় নির্বাচন করেন। 

এই অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও পাঁচজন রাজকন্যার বিবাহের বিবরণই এই কাহিনীর 
শেষ নয়। এই পাঁচজন ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য বহু পত্নী ছিল। ভৌমাসুরকে 
বধ করে শ্রীকৃষ্ণ তার প্রাসাদে বন্দী হাজার হাজার রাজকন্যাকে মুক্ত করেন ও 
পরে তাদের বিবাহ করে পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। 


ইতি__-“লীলা পুরুযোভম Apes” acer “Dew সাথে পঞ্চ রাজকন্যার 
পরিণয়' নামক অষ্টপৎ্গাশতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাস্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


ভৌমাসুর কিভাবে বিভিন্ন রাজার প্রাসাদ থেকে সংগৃহীত ১৬,০০০ 
রাজকন্যাকে হরণ ও বন্দী করে এবং সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে 
ভৌমাসুরকে বধ করলেন-_এই সমস্ত কাহিনী শ্রীমভ্ভাগবতে শুকদেব গোস্বামী 
মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করেছেন। সাধারণত অসুরকুল দেবতাদের 
চিরশত্র। এই ভৌমাসুর প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠলে, বল প্রয়োগ করে 
বরুণদেবের সিংহাসন-ছত্র অধিকার করে নেয় এবং দেবমাতা অদিতিরও কর্ণ কুণ্ডল 
নিয়ে যায়। স্বর্গলোকের মেরুপর্বতের এক অংশ সে জয় করে এবং মণিপর্বত 
নামে এই অংশ অধিকার করে নেয়। এই জন্য স্বর্গরাজ ইন্দ্র দ্বারকায় এসে 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে ভৌমাসুরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। 

স্বৰ্গরাজ ইন্দ্রের অভিযোগ শুনে নিজ মহিষী সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
অবিলম্বে ভৌমাসুরের রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা 
উভয়েই গরুড়ে আরোহণ করে ভৌমাসুরের রাজধানী প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উড়ে 
গেলেন। অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়ায় এই প্রাগ্জ্যোতিষপুরে প্রবেশ করা অত সহজ 
ছিল না। নগরকে রক্ষার জন্য সর্বপ্রথম নগরের চার দিকে চারটি দুর্ভেদ্য দুর্গ 
ছিল এবং দুর্ধর্ষ সেনা বাহিনী দ্বারা সব দিক থেকেই এই নগর সুরক্ষিত ছিল। 
পরবর্তী সীমানা, খাল দ্বারা সমগ্র নগর পরিবেষ্টিত ছিল; তারপর বৈদ্যুতিক তারের 
সীমানা; এর পর এক বায়বীয় পদার্থ অনিল দ্বারা নগর বেষ্টিত ছিল এবং মুর 
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দানবের তৈরি কীটাতারের সীমানা নগরের চতুর্দিকে বেষ্টিত ছিল। আজকালকার 
বৈজ্ঞানিক প্রগতির বিচারেও নগরটি সুরক্ষিত ছিল বলেই মনে হয়। 

ভৌমাসুরের রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ পদাঘাতে সব দুর্গগুলিকে 
বিধ্বস্ত করলেন এবং চতুর্দিকে অবিরাম তীর নিক্ষেপ করে প্রচণ্ড আক্রমণে 
শত্রুপক্ষের সামরিক বলকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। বিখ্যাত সুদর্শন চক্র দিয়ে 
বৈদ্যুতিক সীমানাকে ব্যর্থ করে দিলেন। খাল ও বায়বীয় সীমানাকে অকেজো 
করে দিলেন। মুর দানবের তৈরি বৈদ্যুতিক তারের সীমানাকেও খণ্ড বিখণ্ড করে 
দিলেন। শঙ্খধ্বনি দ্বারা বীর শত্রুদের হৃদয়ই শুধু বিদীর্ণ করলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত যন্ত্রগুলিকে ধ্বংস করলেন। এইভাবে অপরাজেয় পদার্থ অব্যর্থ আঘাতে 
নগরের চতুর্দিকস্থ প্রাচীরগুলিকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধ্বংস করলেন। 

তার শঙ্খধ্বনি যেন নিখিল সৃষ্টির প্রলয়ের সময় বজ্রনিনাদের মতো শোনাচ্ছিল। 
তার ফলে নিদ্রিত মুর দানব জাগরিত হয়ে, কি ঘটছে তা স্বয়ং দেখতে এল। 
সেই পঞ্চানন মুর দানব জলের ভিতর বসবাস করত। এই মুর দানব সৃষ্টির 
প্রলয়ের সময় সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় ছিল; তার মেজাজ ছিল দাবানলের মতো। 
তার দেহের জ্যোতি অত্যন্ত উজ্জ্বল, তার জন্য মুর দানবকে প্রত্যক্ষ করা কঠিন 
ছিল। জলাশয় থেকে বের হয়েই সে তার ত্রিশূল নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের 
প্রতি ধাবিত হল। গরুড় যেমন একটি বিশাল সর্পকে আক্রমণ করে, ঠিক 
সেইভাবেই মুর দানব প্রচণ্ডভাবে ভগবানকে আক্রমণ করল। ভয়ঙ্কর ক্রোধাম্িত 
দানবটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন ত্রিলোক গ্রাস করতে উদ্যত। তার ত্রিশুলটি 
আন্দোলিত করে সে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের বাহন গরুড়কে আক্রমণ করল। এবং 
তার পাঁচটি মুখ দিয়ে ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করতে লাগল। সারা আকাশে পরিব্যপ্ত 
ভয়ঙ্কর গর্জন শুধু বিশ্বের সর্বত্রই নয়, অন্তরীক্ষ, উর্ধব-অধঃ ও দশদিকে বিস্তৃত 
হয়ে AVA! এইভাবে মুর দানবের গর্জনধবনি সমগ্র ব্রন্মাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। 
দেখলেন। তখন অবিলম্বেই তিনি সুনিপুণভাবে দুটি শর গ্রহণ করে, ত্রিশূলের 
প্রতি নিক্ষেপ করে, সেটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। একসঙ্গে বহু শর নিক্ষেপ 
করে শ্রীকৃষ্ণ মুর দানবের মুখমণ্ডল বিদীর্ণ করে দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার 
সব কৌশলই নিষ্ফল করে দিচ্ছেন দেখে ক্রুদ্ধ মুর তক্ষুণি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
গদাঘাত করতে লাগল। কিন্তু তাকে আঘাত করবার পূর্বেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার 
নিজ গদাঘাতে মুর দানবের গদাটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেললেন। অস্ত্রবিহীন হওয়ায় 
দানবটি তার বলিষ্ঠ বাহু দ্বারা Apacs আক্রমণ করতে উদ্যত হলে, তৎক্ষণাৎ 
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্রের সাহায্যে দানবের পাঁচটি শির তার দেহ থেকে 
বিচ্ছিন্ন করলেন। তারপর ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্বতশূঙ্গ যেমন সমুদ্রগর্ভে পতিত 
হয়, ঠিক সেই রকম মুর দানবও জলাশয়ে পতিত হল। 

OS, অন্তরীক্ষ, শ্রবণ, বিভাবসু, বসু, নভস্বান ও অরুণ নামে মুর দানবের 
সাতটি পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর ফলে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে গর্বোদ্ধত ও 
প্রতিহিংসাপরায়ণ পুত্ররা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হল। 
তারা প্রয়োজনীয় অস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত হয়ে পীঠ নামে আর এক দানবকে যুদ্ধের 
সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করল। ভৌমাসুরের আদেশে তারা সকলে একসঙ্গে 
শ্রীকৃষ্কে আক্রমণ করল। শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখীন হয়ে তারা অসি, গদা, বল্পম, বাণ 
ও ত্রিশূল আদি বিভিন্ন অস্ত্র ভগবানের প্রতি বর্ষণ করতে শুরু করল। কিন্তু তারা 
জানত না যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন অপরাজেয়, তিনি অনন্ত বীর্যসম্পন্ন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বাণের সাহায্যে শত্রুপক্ষের সকল TA শস্যদানার ন্যায় 
খণ্ড fate করে ফেললেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করে ভৌমাসুরের 
প্রধান সেনাপতি পীঠ ও তার সহকারীদের ভূপতিত করলেন এবং তাদের বর্ম 
এবং শির, হাত, পা ও উরু দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেন এবং সকলকে যমালয়ে 
প্রেরণ করলেন। 
ভগবানের অস্ত্রের আঘাতে সেনাপতি ও সকল সেনানীর যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হতে 
দেখে, নরকাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সমুদ্র সৈকতে জাত ও প্রতিপালিত এক বিশাল 
হস্তী বাহিনী নিয়ে নগর থেকে বের হল। তখন প্রত্যেকটি হাতিকে প্রমত্ত করে 
রাখা হয়েছিল। সূর্যের নিকটস্থ বিদ্যুতালোকে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মতো গরুড়ে 
SUAS মনোহর রূপে BAST সহ ভগবানকে আকাশ মার্গে দেখতে পেয়ে ভৌমাসুর 
তাকে লক্ষ্য করে শতগ্রী অস্ত্র নিক্ষেপ করল। এই অস্ত্রের একটিমাত্র আঘাতে 
শত শত সেনানী বধ করা যায়। একই সঙ্গে তার সহকারী সেনারাও ভগবানের 
প্রতি নিজ নিজ অস্ত্র নিক্ষেপ করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র পালক সজ্জিত বাণের 
দ্বারা এ সকল অস্ত্রকে প্রতিরোধ করতে লাগলেন। যুদ্ধের ফলে ভৌমাসুরের 
বিভিন্ন সেনা ও সেনাপতিকুলের অঙ্গ, পদ ও শির ছিন্ন অবস্থায় ভূপতিত হল; 
একই সময়ে তাদের সকল VW এবং অশ্বও ধরাশায়ী হল। এইভাবে ভৌমাসুরের 
সকল অস্ত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণ দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড হল। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করছিলেন; তীক্ষ De, মুখ 
ও পক্ষ দ্বারা হস্তী ও অশ্বদের WSS আঘাত করে গরুড়ও ভগবানকে সাহায্য 
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করছিলেন। গরুড়ের আক্রমণে তীব্র বেদনা অনুভব করে হস্তীকুল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে 
ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিল। ভৌমাসুরই একা যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। সে দেখল যে, শ্রীকৃষ্ণের বাহন গরুড় তার সেনানী ও 
BSUS অতীব বিপদাপন্ন করে তুলছে; তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ভৌমাসুর তখন 
বজ্বশক্তি তুচ্ছকারী নিজ সমস্ত বল দিয়ে গরুডকে আঘাত করল। সৌভাগ্যবশত 
গরুড় একটি সাধারণ পাখি নয়; তাই গরুড়ের কাছে ভৌমাসুরের বজ্বাঘাত, এক 
বিশাল হাতির কাছে পুষ্পমালার আঘাতের মতো অনুভূত হয়েছিল। 

এইভাবে ভৌমাসুর দেখল যে, তার কোন রণকৌশল শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে 
ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তখন শ্রীকৃষ্ণ-নিধনে তার সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হবে, তা সে 
উপলব্ধি করল। হাতে ত্রিশুল নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করবার উদ্দেশ্যে সে শেষ 
চেষ্টা করল। শ্রীকৃষ্ণ এতই দক্ষ যে, ত্রিশূল গ্রহণের পূর্বেই, তিনি তীর সুদর্শন 
চক্র দ্বারা ভৌমাসুরের শিরশ্ছেদ করলেন। কর্ণকুগুল ও শিরস্ত্রাণের আলোকে 
উজ্জ্বল ভৌমাসুরের মস্তক রণভূমিতে পতিত হল। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভৌমাসুরকে 
বধ করলে তার পরিবারের সকলে হতাশায় আর্তনাদ করে উঠল; আর সাধুরা 
ভগবানের বীরত্বের জয়গান করতে লাগলেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে স্বর্গলোক 
থেকে দেবতারা ভগবানের উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। 

ঠিক সেই সময় ধরিত্রীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সামনে উপস্থিত হয়ে তাকে বৈজয়ন্তী 
মালা উপহার দিয়ে বন্দনা করলেন। স্বর্ণ ও রত্বখচিত অদিতির দ্যুতিময় কুণ্ডলটি 
ও অমূল্য WR বরুণদেবের ছত্রটিও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যার্পণ করলেন। এ 
ছাড়া আরও একটি বহুমূল্য aps তিনি শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দিলেন। তারপর 
ভূমিদেবী শ্রেষ্ঠদেবপৃজ্য, বিশ্বেশ্বর, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তবস্তৃতি করতে 
লাগলেন। তিনি ভূমিতে পতিত হয়ে প্রণাম জানিয়ে গভীর ভক্তিতে আবিষ্ট হয়ে 
ভগবানের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলেন, “হে দেবেশ, আপনি সর্বদাই শঙ্ব-চক্র-গদা- 
পদ্মধারী। আপনাকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। হে ভগবান, আপনি পরমাত্মা; 
ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে যথাযথ রূপ পরিগ্রহ করে আপনি বিভিন্ন 
অবতাররূপে জগতে আবির্ভূত হন। হে ভগবান, আমি আপনাকে সশ্রদ্ধ প্রণতি 
নিবেদন করি। 

“হে ভগবান, হে পদ্মনাভ, আপনি সর্বদাই পদ্মমালায় বিভূষিত; আপনার 
কমলদল সদৃশ চক্ষু সকলকে অসীম তৃপ্তি দান করে। আপনার সুকোমল 
পাদপন্মের আরাধনা করে ভক্তদের হৃদয়কমল শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য আমি 
আপনাকে বার বার প্রণাম করি। 


৫৫০ 


ভৌমাসুর উদ্ধার 


“হে ভগবান, আপনি ধর্ম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অধিকারী; আপনি 
পাঁচ প্রকার সকল Gals অধিকারী। আপনি সর্বত্র বিরাজমান হলেও বসুদেবের 
পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। কৃপা করে আপনি আমার সশবদ্ধ প্রণতি গ্রহণ করুন। 
আপনি আদি পুরুষোত্তম ভগবান এবং আপনিই সকল কারণের পরম কারণ। 
একমাত্র আপনিই সকল জ্ঞানের উৎস। তাই আমি আপনাকে প্রণাম জানাই। 
আপনি জন্মরহিত-__অজ; তবুও আপনি চরাচর নিখিল সৃষ্টির জনক। আপনি 
সব রকম শক্তির উৎস ও আশ্রয়; আপনি এই বিশ্বোৎপত্তির কারণ; এই চরাচর 
সৃষ্টির কার্য ও কারণ উভয়ই আপনি। কৃপা করে আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম 
গ্রহণ করুন। 

“হে ভগবান! ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব__এই তিনজন দেবতারাও আপনার থেকে 
স্বতন্ত্র নন। যখন বিশ্ব সৃষ্টির প্রয়োজন হয়, আপনার রজোগুণের অধীশ্বর ব্রচ্মাকে 
আপনি সৃষ্টি করেন। যখন আপনি সৃষ্টিকে পালন করতে চান, তখন আপনি 
স্বয়ং সত্বগুণের আকর বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হন। সেই রকম আপনি তমোগুণের 
অধীশ্বর শিবরূপে আবির্ভূত হয়ে সমগ্র সৃষ্টি ধবংসও করেন। প্রকৃতির তিনটি 
গুণ সৃষ্টি করলেও, আপনি স্বয়ং সর্বদাই জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত থাকেন। 

“হে ভগবান! বস্তুত আপনিই জড়া প্রকৃতি আপনি ব্ৰহ্মাণ্ডের পরম পিতা; 
আপনি মহাকাল। আপনি এই কাল, প্রকৃতি ও জড় সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সংযুক্তি 
ঘটান। হে ভগবান, হে পরম পুরুষোত্তম, তবুও আপনি এই সকল গুণকর্মের 
অতীত। আমি জানি, ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, পঞ্চতন্মাত্র, মন, ইন্দ্রিয়, 
দেবতা, অহঙ্কার, AWS, চরাচর জগৎ__সবই আপনাতে আশ্রিত। আপনিই সব 
কিছুর উৎস; তাই কিছুই আপনা থেকে ভিন্ন নয়; কিন্তু যেহেতু আপনি সব কিছুর 
অতীত, তাই কোন জড় We আপনার ব্যক্তিত্বের থেকে অভিন্ন নয়। এই জন্যই 
সব কিছু যুগপৎ আপনার থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন। তাই যে সব দার্শনিকগণ 
আপনাকে সব কিছু থেকে পৃথক করবার প্রয়াস করে, নিঃসন্দেহে তাদের মতবাদ 
্রান্ত। 

“হে ভগবান, ভগদত্ত নামে এই বালকটিকে আমার পৌত্র বলে জানবেন। 
ভৌমাসুরের বীভৎস মৃত্যুর ফলে তার বিভ্রান্ত ও ভীত পুত্র ভগদত্তকে আপনার 
চরণপন্মে শরণাগত হওয়ার জন্য নিয়ে এসেছি। আমার একান্তিক প্রার্থনা-_হে 
ভগবান, এই ভগদত্তকে আপনার চরণারবিন্দে আশ্রয় দান করুন ও তাকে আপনার 
করকমল দ্বারা কৃপাশীর্বাদ প্রদান করুন। সে যাতে তার পিতার সমস্ত পাপকর্মের 
ফল থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হতে পারে, ib lated লোচি।/ আটার lil 
নিয়ে এসেছি।” 


৫৫৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


মাতা ধরণীর প্রার্থনা শুনে অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ সকল ভয়ঙ্কর শোচনীয় অবস্থা 
থেকে তাকে মুক্তির আশা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ভগদত্তকে বললেন, “ভীত হয়ো 
না।” তারপর তিনি সকল এশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভৌমাসুরের প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। 
সেই প্রাসাদে ভৌমাসুর দ্বারা অপহৃত ও বন্দী ১৬,১০০ রাজকন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ তখন 
দেখতে পেলেন। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাসাদে প্রবেশ করতে দেখে, রাজকন্যারা 
তৎক্ষণাৎ সর্বাকর্ষক ভগবানের রূপে মুগ্ধ হয়ে, তার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা 
করলেন। তীরা নির্দ্বিধায় মনে মনে Apacs তাদের পতিরূপে বরণ করতে 
স্থির করলেন। শ্রীকৃষ্ণকে তাদের পতিরূপে লাভের জন্য তীরা প্রত্যেকে বিধাতার 
কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। সরল ও একান্তিক রাজকন্যারা অনন্য ভক্তি 
সহকারে তাদের হৃদয় ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করলেন। সকলের অন্তর্যামী 
পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিমল আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ঙ্গম করে, পত্বীরূপে তাদের 
গ্রহণ করতে স্বীকৃত হলেন। এইভাবে তিনি তাদের উপযুক্ত বস্তালঙ্কারের ব্যবস্থা 
করলেন; এবং প্রত্যেক রাজকন্যাকে পালকিতে করে শীঘ্র দ্বারকাপুরীতে পাঠিয়ে 
দিলেন। রথ, অশ্ব আদি সহ বিপুল ধনরত্ব শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রাসাদ থেকে উদ্ধার 
করলেন এবং প্রাসাদের DOTS বিশিষ্ট ৫০টি শ্বেতহস্তী প্রাসাদ থেকে উদ্ধার করে, 
অধিকৃত এই বিপুল সম্পদ দ্বারকাপুরীতে পাঠিয়ে দিলেন। 

এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা স্বর্গলোকের রাজপুরী অমরাবতীতে প্রবেশ 
করলেন; এবং অবিলম্বেই তারা দেবরাজ ইন্দ্র ও তার পত্নী শচীদেবীর প্রাসাদে 
অভ্যর্থনা পেলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রকে অদিতির কর্ণকুণডল উপহার দিলেন। 

অমরাবতী ত্যাগ করবার সময় সত্যভামার স্মরণ হল-_ শ্রীকৃষ্ণ তাকে পারিজাত 
বৃক্ষ দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বর্গলোকে আসার সুযোগ লাভ করে সত্যভামা 
সেখানকার একটি পারিজাত বৃক্ষ তুলে নিয়ে গরুড়ের পৃষ্ঠে রাখলেন। এক সময় 
নারদ মুনি একটি পারিজাত ফুল তুলে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী 
রুক্সিণীদেবীকে উপহার দিয়েছিলেন। এই কারণে সত্যভামা নিজের সম্পর্কে 
হীনতাবোধ করতে শুরু করেছিলেন; তার ফলে, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে একটি 
পারিজাত ফুল চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় পত্বীদের মধ্যে নারীসুলভ 
প্রতি দ্বন্দ্িতামূলক মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করে হেসেছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন__ 
“তুমি শুধু একটি পারিজাত ফুল চাইছ কেন? আমি তোমাকে পারিজাত ফুলে 
পূর্ণ একটি সম্পূর্ণ বৃক্ষই দিতে চাই।” 

বস্তুত, উদ্দেশ্যমূলকভাবেই শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন, যাতে 
সত্যভামা স্বহস্তে পারিজাত বৃক্ষ সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু এই ঘটনায় ইন্দ্রসহ 


৫৫২ 


ভৌমাসুর উদ্ধার 


দেবলোকবাসীরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীতে দুর্লভ যে পারিজাত বৃক্ষ, 
তার একটি তাদের অনুমতি ছাড়াই সত্যভামা তুলে নিয়েছিলেন। পারিজাত বৃক্ষ 
উৎপাটন করায় দেবতাগণসহ ইন্দ্র তখন শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার বিরোধিতা 
করেছিল। প্রিয়তমা পত্নী সত্যভামাকে তুষ্ট করবার জন্য দৃঢ় ও অবিচল শ্রীকৃষ্ণের 
সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছিল। স্বভাবতই, শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। 
বিজয়োল্লাসে তিনি পত্নীর অভিলষিত পারিজাত বৃক্ষটি স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীতে 
অবস্থিত দ্বারকাপুরীতে নিয়ে আসেন। এরপর সত্যভামার প্রাসাদের উদ্যানে বৃক্ষটি 
রোপণ করা হয়েছিল। এই বৃক্ষের উপস্থিতিতে সত্যভামার প্রাসাদোদ্যানটি 
অসাধারণ সুন্দর হয়ে উঠেছিল। পারিজাত বৃক্ষের সঙ্গে সঙ্গে এই ফুলের সৌরভ 
স্বৰ্গলোক থেকে এই পৃথিবীতে চলে আসে; তাই ফুলের সৌরভ ও মধুর অন্বেষণে 
স্বর্গের রাজহংসকুলও এই পৃথিবীতে বসবাস করতে চলে এসেছিল। 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবরাজ ইন্দ্রের এই রকম আচরণ শুকদেব গোস্বামীর মতো 
মহান মুনি ঝষিরা আদৌ প্রশংসা করতে পারেননি। ভৌমাসুর ইন্দ্রের মাতার 
কর্ণকুণ্ডলটি অধিকার করলে, ইন্দ্রকে সেই হারানো উপহারটি দেওয়ার উদ্দেশ্যে 
অহৈতুকী কৃপাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গের রাজপুরী অমরাবতীতে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রও 
eigen লাভ করে পরম তুষ্ট হয়েছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গলোকের একটি 
পুষ্পবৃক্ষ নিলে, ইন্দ্র তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছিল। এই কাজটি ইন্দ্রের স্বার্থপরতার 
 লক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে অবনত মস্তকে BH প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া মাত্র ইন্দ্রের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। এইভাবেই বিষয়ী 
লোকেরা আচরণ করে থাকে। বিষয়ীরা প্রতিনিয়ত নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে আগ্রহী। 
্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সম্মান জানাতে তারা প্রস্তুত; 
কিন্ত স্বার্থসিদ্ধি যখন হয়ে যায়, তাদের বন্ধুত্বও আর থাকে না। শুধু এই পৃথিবীর 
ধনীলোকদের মধ্যেই যে এই রকম স্বার্থপরতা দেখা যায় তা নয়, এমন কি স্বর্গের 
ইন্দ্র ও দেবতাদের মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বিপুল ধনসম্পদ মানুষকে 
স্বার্থপর করে তোলে। কোনও স্বার্থপর ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণানুশীলনে আগ্রহী হয় 
না; শুকদেব গোস্বামীর মতো মহাভাগবতগণ তাই এদের নিন্দা করেছেন। 
পক্ষান্তরে বলা যায়, অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ কৃষ্ঞানুশীলনের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় 
হয়ে ওঠে। 

ইন্দ্রকে পরাজিত করবার পর, ভৌমাসুরের প্রাসাদ থেকে আনীত ১৬,১০০ 
রাজকন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহের আয়োজন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ১৬,১০০ মুর্তিতে 
প্রকাশিত হয়ে এক শুভলগ্নে যুগপৎ বিভিন্ন প্রাসাদে তাদের বিবাহ করেছিলেন। 


৫৫৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ সত্যতা প্রমাণিত করলেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ পরমেশ্বর 
ভগবান নন। শ্রীকৃষ্ণ অবিনাশী, সর্বব্যাপ্ত ও সর্বশক্তিমান, এই জন্যই তার এই 
দ্বারকা লীলাবিলাসের কিছুই আশ্চর্যজনক নয়। উপযুক্ত উদ্যান ও 
আসবাবপত্রাদিতে পূর্ণ ষোল হাজারেরও অধিক রাণীদের প্রাসাদগুলি ছিল এই 
জগতে অতুলনীয়। শ্রীমডাগবতের এই কাহিনীগুলিতে কোন অতিশয়োক্তি নেই। 
শ্রীকৃষ্ণের রাণীরা ছিলেন সকলেই শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর অংশ-প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাসাদে বসবাস করতেন এবং একজন সাধারণ পতির মতোই 
শ্রীকৃষ্ণ তার পত্নীদের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। 

আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঠিক 
মানুষের মতোই লীলা করেছিলেন। যুগপৎ ১৬,০০০-এর অধিক প্রাসাদে 
১৬,০০০ এর অধিক পত্রীগ্রহণ করে অসাধারণ এখ্বর্য প্রদর্শন করলেও, তিনি 
কঠোরভাবে এক সাধারণ গৃহস্থের দাম্পত্য জীবনের সম্বন্ধ রক্ষা করেছিলেন। এই 
জন্য HATA, পরমেশ্বর ভগবানের বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন। 
এমন কি, ব্ৰহ্মাদি অন্যান্য দেবতাদের কাছে পর্যন্ত ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ 
দুর্জেয়। ব্ৰহ্মাদি দেবতারা যাকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন না, সেই লীলা 
পুরুষোত্তম ভগবান Apacs পরম সৌভাগ্যবতী শ্রীকৃষ্ণ-পত্বীরা তাদের 
স্বামীরূপে লাভ করেছিলেন। 

হাস্য-পরিহাস ও আলিঙ্গন আদির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ ও তার রাণীদের দাম্পত্য 
অনুরাগ সর্বদাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। এইভাবে তারা গার্হস্থ্য জীবনে দিব্য আনন্দ 
অনুভব করেছিলেন। প্রতিটি রাণীর হাজারের অধিক সেবারতা পরিচারিকা থাকা 
সত্বেও তারা সকলেই স্বয়ং APACS সেবা করতেন। আরামপ্রদ আসনে তাকে 
বসিয়ে, তাকে নানাবিধ পূজার উপকরণ দান করে, গঙ্গাজলে তার পদধৌত 
করতেন; তারপর OT প্রদান করে, সাদরে ও পরম যতুসহকারে তারা প্রত্যেকে 
তীর পাদসম্বাহন করতেন। এইভাবে রাণীরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করে তীর ক্লান্তি 
ও অবসাদ দূর করতেন। রাণীরা প্রত্যেকে স্বয়ং তীর ব্যজনের ব্যবস্থা করে, তাকে 
সুগন্ধি তৈল, মালা, কেশ সংস্কার, স্নান, সুস্বাদু ও উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্য দিয়ে তার 
বিশ্রামের আয়োজন করে দিতেন। এই সবই রাণীরা নিজেরাই করতেন। 
পরিচারিকাদের জন্য তারা কখনও অপেক্ষা করতেন না। পক্ষান্তরে বলা যায়, 
শ্রীকৃষ্ণ ও তীর বিভিন্ন রাণীরা পৃথিবীতে আদর্শ গৃহস্থ জীবন প্রদর্শন করেছিলেন। 


অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৫৫৪ 


শ্রীকৃষ্ণ ও রুকঝ্সিণীদেবীর কথোপকথন 


একদা পরমেশ্বর ভগবান, যিনি ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে অতি নগণ্য পিপীলিকা 
উপর বসেছিলেন। তখন রুকঝ্সিণীদেবী তার সহকারিণী দাসীদের সঙ্গে ভগবানের 
সেবায় নিযুক্তা ছিলেন। দাসীরা চামরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করছিল। 

রুঝ্সিণীদেবীর সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক আদর্শ পতিরূপ লীলা ভগবানের 
পরম প্রকাশের সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ভগবান বৈচিত্র্যময় নানা প্রকারের কাজ 
করতে অক্ষম বলে বহু দার্শনিক পরম সত্য সম্বন্ধে মতবাদ সৃষ্টি করেছেন। এই 
সব দার্শনিকেরা ভগবানের অবতারগণকে স্বীকার করেন না বা পরম সত্যের 
মনুষ্যরূপে লীলা-প্রকাশকেও স্বীকার করেন না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সত্য নয়। 
বস্তুত, ভগবান আমাদের অপূর্ণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অধীন নন-_তিনি অধোক্ষজ-তত্ব। 
তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্বচরাচর সৃষ্টি, পালন ও বিনাশই শুধু করেন না, পরম উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য নরলীলা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তিনি জগতে অবতরণও করেন। তাই 
ভগবদূগীতায় উল্লেখ আছে, জগতে মানব-সমাজে অধর্মের উত্থান হলে, ভগবান 
জগতে অবতরণ করেন। অসুর নিধন ও সদ্ধর্ম পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি 
আত্মমায়ার মাধ্যমে স্বেচ্ছায় জগতে অবতরণ করেন। কারণ তিনি জীবকুলের 
মতো কর্মবন্ধনে আবদ্ধ বা জড় মায়ায় প্রভাবিত নন এবং কোনও নিয়মের দ্বারা 
ANG নন। ভগবানের GAPS লীলা তত্ব অনুসারে ভগবান তার শাশ্বত বিগ্রহ 


শ্রীকৃষ্ণরূপে যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 


৫৫৫ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


রুক্মিণীদেবীর রাজপ্রাসাদটি সুচারুরূপে সজ্জিত ছিল। মুক্তোর মালার দ্বারা 
সজ্জিত জরিসহ বহুসংখ্যক চাদোয়া ভিতর দিকের ছাদ থেকে ঝুলছিল এবং 
মূল্যবান মণিরত্বের দ্বারা সমগ্র প্রাসাদটি আলোতে ঝলমল করছিল। ভারতবর্ষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনমাতানো সুগন্ধিযুক্ত বেল, চামেলী প্রভৃতি ফুলের বাগান রাজপ্রাসাদের 
চতুর্দিকে শোভা পাচ্ছিল। সৌন্দর্যময় প্রস্ফুটিত এই গাছগুলি রাজপ্রাসাদের শ্ৰীবৃদ্ধি 
করছিল এবং এই সমস্ত ফুলের অত্যুৎকৃষ্ট গন্ধের ফলে গুঞ্জনরত মধুমক্ষিকারা 
চন্দ্রালোকে জানালার জালের ফাক দিয়ে প্রবেশ করে ঝলমল করছিল। সেখানে 
অসংখ্য ফুলভরা দুর্লভ পারিজাত বৃক্ষ ছিল; আর মৃদুমন্দ বাতাসে সেই সমস্ত 
ফুলের সৌরভ চতুর্দিক আমোদিত করে তুলেছিল। রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে 
আগরবাতি জ্বলছিল এবং সুগন্ধ ধোঁয়া জানালার বিল্লীর ভিতর দিয়ে নির্গত হচ্ছিল। 
কক্ষের অভ্যন্তরে দুধের ফেনার ন্যায় শুভ্র বিছানার চাদরের দ্বারা আচ্ছাদিত তোষক 
শোভা পাচ্ছিল এবং বিছানাটি দুগ্ধ ফেনার ন্যায় শুভ্র ও কোমল ছিল। এই রকম 
পরিবেশে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব আরামে বসেছিলেন এবং রুঝ্সিণীদেবী ও তার 
পরিচারিকাগণের সেবাসুখ উপভোগ করছিলেন। 

পতি পরমেশ্বর ভগবানের সেবার জন্য রুক্সিণীদেবী বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। 
তাই স্বয়ং তিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে ইচ্ছা করে চামর দণ্ডটি সখীর কাছ থেকে 
নিয়ে সেটি দিয়ে ব্জন করতে লাগলেন। স্বর্ণময় চামর দণ্ডটি বহুমূল্য মণিমুক্তায় 
সুশোভিত আঙুলে তা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। তীর শাড়ির ভাজে ঢাকা পায়ের 
AW নূপুর লঘু ধ্বনি করছিল। রুক্মিণীর উন্নত কুচযুগল কুমকুম ও জাফরানে 
রাঙানো ছিল, তাই তার রূপলাবণ্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, কারণ বস্ত্রারণের মধ্যে দিয়ে 
তারই রক্তিমাভা প্রতিফলিত হচ্ছিল। তার সুন্দর উন্নত নিতম্বের উপরিভাগে 
রত্বময় কোমর বন্ধনী এবং কঠে দীপ্তিময় অলঙ্কার শোভা পাচ্ছিল। সর্বোপরি 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় তখন প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জননী হলেও, 
তার রূপমাধুরী ত্রিজগতে অতুলনীয়া ছিল। যদি আমরা রুক্সিণীদেবীর মুখশ্রী 
বিচার করে দেখি, তা হলে দেখা যাবে তীর কুঞ্চিত কেশদাম, সুন্দর কর্ণকুগুল, 
স্বর্ণময় কণ্ঠহার ও হাস্যোজ্জ্বল বদনমণ্ডল সম্মিলিতভাবে যেন রূপের অমৃতধারা 
বর্ষণ করছিল। যিনি সর্বদা শ্রীভগবান নারায়ণের সেবারতা, কুক্সিণীদেবী স্বয়ং 
সেই লক্ষ্মী ভিন্ন আর কেউ নন, এই সত্য তখন নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয়েছিল। 
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শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর দ্বারকালীলা-সমূহকে মহাজন ও বৈষ্থবাচার্যরা এখ্বর্যময় 
লক্ষ্মী-নারায়ণের লীলার প্রকাশরূপে গ্রহণ করেন। চাকচিক্যপূর্ণ দ্বারকার পৌরলীলা 
আর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সরল পল্লীজীবনের ব্রজলীলায় বিশেষ প্রভেদ আছে। 
রুক্মিণীর চারিত্রিক গুণাবলী অসাধারণ উজ্জ্বল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তার আচরণে অতীব 
তুষ্ট হয়েছিলেন। 

নারদ মুনি এক সময় রুক্সিণীকে একটি পারিজাত ফুল দান করেছিলেন; তখন 
সত্যভামা তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে অবিলম্বেই সেই ফুল দাবি 
করেছিল। এই কাহিনী শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সত্যভামাকে একটি 
সম্পূর্ণ পারিজাত বৃক্ষ দানের প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত তাকে শান্ত করা যায়নি। 
তাই শ্ৰীকৃষ্ণই স্বয়ং এ বৃক্ষ এনে দিয়েছিলেন। স্বৰ্গলোক থেকে ভূলোকে এ 
বৃক্ষটি নিয়ে আসা হয়েছিল। এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ অনুমান করেছিলেন, 
সত্যভামা একটি সম্পূর্ণ পারিজাত বৃক্ষ উপহার লাভ করায় রুক্মিণীও অনুরূপ 
কোন উপহার দাবি করবে। কিন্তু রুক্মিণী এ ঘটনা সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করোনি, 
কারণ রুক্মিণী ছিলেন গম্ভীর; শুধু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেই তিনি তুষ্ট ছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ রুঝ্সিণীদেবীকে একটু উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন; রুক্মিণীর 
ক্রোধাপ্বিত ও উত্তেজিত সুন্দর বদনমগ্ডল দর্শনের ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণ এক পরিকল্পনা 
করেছিলেন। ১৬,১০০-এর বেশি মহিষী থাকা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক পত্নীর 
প্রতি আদর্শ পতির মতোই অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার পত্নীর সঙ্গে এমন 
এক অবস্থা বান্দর সৃষ্টি করতেন, যাতে এই দাম্পত্য কলহে পত্রী তার সমালোচনা 
করে; আর শ্রীকৃষ্ণ তার পত্নীর সঙ্গে এই প্রেম-কলহ খুবই উপভোগ করতেন। 
কিন্তু এক্ষেত্রে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীদেবীর কোনও ক্রুটি খুঁজে পেতেন না, কারণ 
রুঝ্সিণীদেবী ছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিতা এক মহীয়সী নারী। তিনি সর্বদাই 
শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিতা ছিলেন। পরম ভক্তিমতী রুক্মিণীদেবীর চরিত্রে কোন 
ত্রুটি না দেখে সহাস্যে গভীর অনুরাগে SHAS লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ একদিন 
কিছু বলতে লাগলেন। রুঝ্সিণীদেবী ছিলেন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ভীম্মকের 
কন্যা। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে ‘রুক্মিণী’ নামে সম্বোধনের পরিবর্তে “রাজকুমারী” 
বলে সম্বোধন করে বললেন-_“প্রিয় রাজকুমারী, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, 
রাজ পরিবারের বহু মহান ব্যক্তি তোমাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। তাদের 
সকলেই রাজা ছিলেন না, কিন্তু তাদের সকলেরই রাজৈশ্বর্য ও সম্পদ ছিল। তারা 
সকলেই ছিলেন যেমন বিদ্বান, শিষ্টাচারসম্পন্ন, সুদেহী ও রূপবান তেমনি 
উদারচেতা, প্রবল পরাক্রমশালী ও ব্যক্তিগত গুণাবলীতে বিভূষিত এবং সর্বতোভাবে 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


তীরা ছিলেন উন্নত। তাদের যোগ্যতার কোন অভাবই ছিল না; তা ছাড়া এ 
রাজন্যবর্গের সঙ্গে তোমার বিবাহে তোমার পিতা ও ভ্রাতার কোন আপত্তিই ছিল 
না। বরং তোমার সঙ্গে বিবাহে তীরা পক্ষান্তরে শিশুপালকে বাক্দান করেছিলেন। 
সেই বিবাহে তোমার পিতা-মাতার অনুমোদন ছিল। মহান রাজা শিশুপাল তোমার 
রূপে এতই উন্মত্ত ও কামার্ত ছিল যে, তোমাকে বিবাহ করলে ঠিক একজন 
বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো সে তোমার সঙ্গে সারা জীবন বসবাস করত। 

“শিশুপালের ব্যক্তিগত গুণাবলীর সঙ্গে আমার তুলনা করা হলে, আমি কিছুই 
all আর তুমিও তা নিজে বুঝতে পার। আমি বিস্মিত হয়েছি যে__তুলনায় 
শিশুপালের চেয়ে আমি নিকৃষ্ট হলেও, বিবাহকালে শিশুপালকে পরিত্যাগ করে, 
তুমি আমাকে গ্রহণ করেছিলে। তোমার পতি হওয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে আমি 
স্বয়ং নিজেকে বিবেচনা করি, কারণ তুমি একজন পরমা সুন্দরী, সুভদ্রা, গম্ভীর 
ও মহীয়সী নারী। তুমি কি আমাকে অনুগ্রহ করে জানাবে কেন তুমি আমাকে 
পতিত্বে বরণ করেছিলে? এখন অবশ্যই আমি তোমাকে আমার সুন্দরী পত্নী 
বলে সম্বোধন করতে পারি, কিন্তু আমি তবুও তোমাকে আমার প্রকৃত অবস্থা ও 
সকল রাজন্যবর্গ থেকে আমি নিকৃষ্ট। 

“প্রথমত তুমি হয়ত জান যে, আমি জরাসন্ধের ভয়ে এতই ভীত হয়েছিলাম 
যে, আমি স্থলভূমিতে বসবাস করতে সাহসী হইনি এবং এই জন্য সমুদ্রের মধ্যে 
আমি এই দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেছি। অন্যের কাছে এই সব গোপনীয় তথ্য প্রকাশ 
করা আমার কর্তব্য নয়; কিন্তু তোমার জানা কর্তব্য যে, আমি একজন মহা বীর 
নই; আমি তাদের ভয়ে ভীত একজন কাপুরুষ। আমার কোন নিরাপত্তা নেই, 
কারণ স্থলভূমির সকল মহান রাজন্যবর্গই আমার প্রতি শত্রভাবাপন্ন। নানা উপায়ে 
তাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে স্বয়ং আমি তাদের মধ্যে এই বৈরীভাব সৃষ্টি করেছি। 
আর একটি ত্রুটি হচ্ছে, আমি দ্বারকাধীশ হলেও এই মুহূর্তে আমার কোন দাবি 
নেই। মামা SHS বধ করে তার রাজ্য আমি প্রাপ্ত হলেও, আমার পিতামহই 
সেই রাজ্যের অধিকারী। এইভাবে রাজ্যে আমার কোন অধিকার নেই। তা 
ছাড়া আমার জীবনের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। জনগণ আমাকে খুব ভালভাবে 
বুঝতে পারে না। আমি জনগণের কাছে দুর্বোধ্য। আমার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য 
কি? তারা জানে, আমি বৃন্দাবনে এক গোপবালক ছিলাম। জনগণ আশা করেছিল 
যে, আমি পালকপিতা নন্দ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৃন্দাবনে শ্রীমতী 
রাধারাণী ও তার সকল সখীদের বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকব। কিন্তু হঠাৎ আমি 
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তাদের সকলকে ত্যাগ করে একজন বিখ্যাত রাজপুত্র হতে প্রয়াসী হয়েছিলাম। 
তাই এখন পর্যন্ত আমি রাজ্যের অধিকারী হতে পারলাম না, রাজপুক্ররূপে 
রাজ্যশাসনও করতে পারলাম না। আমার জীবনের অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে জনগণ 
Rate! জনগণ আমার সঠিক বর্ণ ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে জানে না। তারা 
জানে না আমি গোপকুমার না__রাজকুমার; আমি নন্দ মহারাজের পুত্র, না 
বসুদেবতনয়। আমার জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, তাই লোকে আমাকে হয়ত 
“ভবঘুরে” বলতে পারে। সেই কারণে আমার মতো একজন ‘ভবঘুরে’কে তুমি 
পতিত্বে বরণ করায় আমি বিস্মিত হয়েছি। 

“এছাড়া সামাজিক শিষ্টাচারেও আমি খুব সভ্য ও রুচিসম্পন্ন নই। এক পত্রী 
গ্রহণ করেই তুষ্ট হওয়া উচিত, অথচ তুমি জান যে, আমি বহু বিবাহ করে ষোল 
হাজারের বেশি পত্রী গ্রহণ করেছি। এক সভ্য, রুচিবান স্বামীরূপে আমি তাদের 
সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারি না। তাদের সঙ্গে আমার আচরণও খুব সুন্দর নয়; 
এবং আমি জানি তুমি এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। আমি কখনও কখনও 
পত্রীদের সঙ্গে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করি, যা আদৌ সুখপ্রদ নয়। শৈশবে 
আমি গ্রামে শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায়, নগর জীবনের শিষ্টাচার সম্পর্কে আমি আদৌ 
অভ্যস্ত নই। মধুর বাক্যালাপ ও ব্যবহারে পত্নীকে ABS করবার উপায় আমি 
জানি না। কার্যত দেখা গেছে, যে কোন নারী আমার অনুগামিনী বা অনুরাগিনী 
হলেই তার জীবনে অবশেষে তাকে কীদতে হয়। বৃন্দাবনে বহু গোপী আমার 
প্রতি অনুরক্তা হয়েছিল, এখন আমি তাদের সকলকে পরিত্যাগ করে এসেছি। তারা 
জীবিত থাকলেও, আমার বিরহে শুধু ক্রন্দন করে তারা জীবন অতিবাহিত করছে। 
অক্রুর ও উদ্ধবের কাছে আমি শুনেছি সে, বৃন্দাবন ত্যাগ করে এখানে চলে আসার 
পর গোপসখা, গোপী, রাধারাণী, পালকপিতা নন্দ মহারাজ সকলেই আমার বিরহে 
ব্যাকুল হয়ে সর্বদাই শুধু ক্রন্দন করে জীবন অতিবাহিত করছে। আমি চিরতরে 
বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে দ্বারকাপুরীতে রাণীদের সঙ্গে জীবন-যাপন করছি, অথচ 
আমি তোমাদের কারও প্রতিই শিষ্ট আচরণ করি না। তাই, তুমি সহজেই উপলব্ধি 
করতে পার যে, আমার চরিত্র নিষ্ঠাহীন ও একান্তিকতাহীন। আমি একজন 
বিশ্বাসভাজন পতিও নই। আমার প্রতি অনুরক্ত হলে জীবন অবশেষে 
বিরহকাতরতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। 

“হে সুন্দরী রাজকুমারী, তুমিও হয়ত জান যে, আমি সর্বদাই নির্ধন; ঠিক জন্ম 
লাভের পরই নির্ধন অবস্থায় আমাকে মহারাজ নন্দের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; 
এবং একজন গোপবালকরূপে আমি সেখানে প্রতিপালিত হয়েছিলাম। আমার 
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পালকপিতা বহু লক্ষ গাভীর মালিক হলেও, আমার নিজের একটিও গাভী নেই। 
শুধু গোচারণ ও পালনের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছিল। আমি কিন্তু 
একটিও গাভীর মালিক ছিলাম না। এখানেও আমি কোন কিছুরই মালিক নই, 
আমি সর্বদাই কপর্দকশূন্য। এই রকম নিঃস্ব অবস্থায় শোকাকুল হওয়ার কোন 
কারণ নেই। অতীতে আমার কিছু ছিল না, তাই বর্তমানে আমি কপর্দকশূন্য 
হওয়ায়, শোক করার কিছুই নেই। শোকাকুল হব কেন? তুমি হয়ত লক্ষ্য 
করে থাকবে যে, আমার ভক্তরা খুব এশ্বর্যশালী নয়। তারা জাগতিক সম্পদশূন্য, 
দীন-দরিদ্র। সম্পদশালী, ধনবান ব্যক্তিরা আমার প্রতি ভক্তি অনুশীলনে আগ্রহী 
নয়; তারা কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদনে আগ্রহ প্রকাশ করে না। পক্ষান্তরে, নির্ধন 
ব্যক্তি, উপযুক্ত সুযোগ লাভ করলে বলপূর্বক বা বিশেষ পরিস্থিতিতে, আমার প্রতি 
ভক্তি অনুশীলনে আগ্রহী হয়। আর ধনমদে মত্ত ব্যক্তি ভক্তসঙ্গ লাভের সুযোগ 
প্রাপ্ত হলেও কৃষ্তভক্তি অনুশীলন করে না- কৃষ্তভাবনাময় হতে প্রয়াসী হয় না। 
পক্ষান্তরে বলা যায়, দীন-দরিদ্র ব্যক্তির কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে কিছু আগ্রহ আছে, 
কিন্তু ধনী ব্যক্তির কৃষ্ণভাবনার অমৃত আস্বাদনে কোন আগ্রহ নেই। তাই আমাকে 
পতিত্বে বরণ করা তোমার পক্ষে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে আমার মনে হয় 
না। পিতা ও ভ্রাতার পরিচালনায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তোমাকে খুব বুদ্ধিমতী বলেই বোধ 
হত, কিন্তু অবশেষে জীবন সঙ্গীরূপে আমাকে বরণ করে তুমি এক বিরাট ভুল 
করেছ। 

“কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই; চিরকালের জন্য সংশোধন না হওয়ার চেয়ে বিলম্বে 
সংশোধন হওয়া ভাল। তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন; শ্রী, ধন, কুল, এশ্বর্য আদিতে বস্তুত 
তোমার সমান একজন উপযুক্ত পাত্রকে তুমি পতিরূপে গ্রহণ করতে পার। যা 
ভুল করেছিলে বলে মনে কর, তা সবই ভুলে যেতে পার। এখন তুমি তোমার 
জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথ খুঁজে নিতে পার। সাধারণত নিজ অপেক্ষা উচ্চ 
বা নিচ শ্রেণীর সঙ্গে কেউ বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না। হে বিদর্ভরাজের 
কন্যা, বিবাহের পূর্বে তুমি এই সম্পর্কে বিচক্ষণতার সাথে চিন্তা করনি বলে আমি 
মনে করি। তাই আমাকে পতিরূপে নির্বাচন করে তুমি ভুল করেছ। আমার 
মহান ও অতি উন্নত চরিত্র সম্বন্ধে তুমি ভুল শুনেছ, যদিও আমাকে ও আমার 
প্রকৃত অবস্থা না উপলব্ধি করে শুধু আমার সম্পর্কে শুনেই তুমি আমাকে পতিত্বে 
বরণ করেছ। এই কাজটি মূলত ঠিকভাবে করা হয়নি। এই জন্য চিরতরে ভুল 
করবার চেয়ে বিলম্বে সংশোধন করা ভাল বলে আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি_ 
যে কোন একজন মহান ক্ষত্রিয় রাজকুমারকে তোমার জীবন সঙ্গীরূপে গ্রহণ করে, 
আমাকে তুমি পরিত্যাগ করতে পার।” 
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রুকঝ্সিণীদেবী যখন বহু প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের জননী, তখন শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদের 
জন্য রুক্মিণীর কাছে প্রস্তাব করছিলেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র প্রস্তাবটিই 
স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের কোন বিধি ছিল না। রুক্মিণীর পক্ষে এত বেশি বয়সে 
এই কাজ করা সম্ভবও ছিল atl তখন রুক্মিণীর বহু সন্তানই বিবাহিত ছিল। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতিটি প্রস্তাবই রুক্সিণীদেবীর কাছে পাগলামো বলে মনে হল এবং 
শ্রীকৃষ্ণের মুখে এই রকম অপ্রিয় কথা শুনে তিনি সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলেন। 
পড়লেন এবং তার উদ্বেগ বাড়তে লাগল। 
তোমার প্রস্তুত হওয়া চাই। এই জীবন ও পরবর্তী জীবনে যে তোমাকে সাহায্য 
করতে সক্ষম, এমন একজনকে তুমি নির্বাচন কর, আমি তোমাকে এই পরামর্শ 
দিচ্ছি। কারণ আমি তোমাকে সাহায্য করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। হে সুন্দরী 
রাজকুমারী! শিশুপাল, শাল্ব, জরাসন্ধ, দন্তবক্র আদি সকল রাজন্যবর্গই, এমন 
কি তোমার ভ্রাতা PR সকলেই আমার শক্র। তারা সকলেই আমার প্রতি 
বৈরীভাবাপন্ন; সকলেই অন্তর থেকে আমাকে ঘৃণা করে। এই সব রাজন্যবর্গ 
সকলেই জড়জাগতিক বিষয়মদে মত্ত, কেউ তাদের কাছে গেলে, তারা তাকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা, অবহেলা বা অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে। তাদের কিছু শিক্ষা দেবার 
উদ্দেশ্যেই, তোমার ইচ্ছানুসারে তোমাকে আমি হরণ করতে রাজী হয়েছিলাম। 
নয়ত তোমার প্রতি আমার কোনই অনুরাগ নেই, যদিও বিবাহের পূর্বেই তুমি 
আমার প্রতি অনুরাগিনী হয়েছিলে। 

“আমি ইতিমধ্যেই বুঝিয়েছি যে, পারিবারিক জীবন বা দাম্পত্য অনুরাগে আমার 
খুব আগ্রহ নেই। আমার স্বভাব অনুসারে স্ত্রী, গৃহ, সন্তান, পারিবারিক জীবন ও 
সম্পদে আমি খুব অনুরক্ত নই। আমার অনুগামী ভক্তরা যেমন এই সব 
আমি আত্মোপলব্ধির জন্য আগ্রহী। আত্মোপলব্ধি অনুশীলনে আমি পরম আনন্দ 
লাভ করি। এই পারিবারিক জীবনে আমি সুখ পাই না।” এই সব কথা বলে 
হঠাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চুপ করলেন। 

মহান বৈষ্ঞবাচার্য ও মহাজন শুকদেব গোস্বামীর মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রায় সব সময়ই 
রুক্সিণীদেবীর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করতেন; এক মুহূর্তের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ 
রুঝ্সিণীদেবীর সঙ্গ ত্যাগ না করায়, এই রকম সৌভাগ্যের জন্য রুক্সিণীদেবী একটু 
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গর্বও অনুভব করতেন। শ্রীকৃষ্ণ তার কোন ভক্তেরই গর্ব পছন্দ করেন না। যে 
ভক্তের গর্ব চূর্ণ করেন। এই ক্ষেত্রেও শ্রীকৃষ্ণ অনেক কথাই বলেছেন যা 
রুক্সিণীদেবীর কাছে হৃদয়বিদারক ও মর্মভেদী। নিজ পদ-মর্যাদা সম্বন্ধে গর্ব 
অনুভব করলেও, যে কোন মুহূর্তে শ্রীকৃষ্ণ তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে 
পারেন, কুক্সিণীদেবী এই সিদ্ধান্তই করলেন। 

রুক্সিণীদেবী জানতেন, তার পতি একজন সাধারণ ব্যক্তি নন। তিনি 
ত্রিলোকপতি, লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। যেভাবে তিনি কথা বলছিলেন, 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই রকম কঠোর ভাষা কোন দিনই রুক্সিণীদেবী শোনেননি; তাই 
শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছেদের ভয়ে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। কৃষ্ণবিরহের 
ভয়ে তিনি কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন, তার হৃৎকম্পন শুরু হয়। শ্রীকৃষ্ণের 
একটি কথারও উত্তর না দিয়ে, মর্মাহত রুক্সিণীদেবী গভীর দুঃখে কাতর হয়ে 
শুধু ক্রন্দন করছিলেন। তিনি নিঃশব্দে পায়ের অরুণবর্ণ নখ দিয়ে ভূমিতে আঁচড় 
কাটছিলেন। কালো কাজল মিশ্রিত আরক্তিম অশ্রধারা তার কুমকুমে রঞ্জিত 
বক্ষকে প্লাবিত করছিল। গভীর দুঃখে কাতর ও রুদ্ধবাক হয়ে অবনত WCF 
রুক্সিণীদেবী এক দণ্ডের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভয় ও দুঃখে অভিভূত হওয়ায় 
তিনি বিচারশক্তি হারিয়ে ফেলেন। তিনি এতই দুর্বল ও কাতর হয়ে পড়লেন 
যে, অচিরেই তার দেহভার হাস প্রাপ্ত হল, তার ফলে হাতের বলয় শিথিল হয়ে 
পড়ল, কৃষ্ণসেবার চামরদণ্ডটি তৎক্ষণাৎ তীর হাত থেকে খসে পড়ে গেল। তার 
মস্তিষ্ক ও স্মৃতি বিভ্রান্তি ঘটল; তিনি অচেতন হয়ে পড়লেন; শিরোদেশে সুন্দরভাবে 
বিন্যস্ত কেশরাজি ইতস্তত বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল, প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর আঘাত প্রাপ্ত কদলী 
বৃক্ষের মতো রুক্সিণীদেবী ভূমিতে পতিত হলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করলেন যে, রুক্সিণীদেবী তার কথাগুলি 
পরিহাসের ভাব নিয়ে গ্রহণ করেননি। অত্যন্ত ভাবগন্ভীর চিত্তে তিনি এই 
কথাগুলিকে গ্রহণ করেছিলেন। আসন্ন কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে 
রুক্মিণীদেবী চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ভক্তের প্রতি creel ও অনুকম্পাই 
শ্রীকৃষ্ণের স্বভাব। রুক্সিণীদেবীর এই অবস্থা দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের সুকোমল হৃদয় 
তৎক্ষণাৎ তার প্রতি করুণায় ভরে উঠল। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতোই শ্রীকৃষ্ণ ও 
রুক্সিণীদেবীর মধ্যে সম্বন্ধ ছিল। এই জন্য তিনি রুক্সিণীদেবীর সামনে তীর চতুর্ভুজ 
নারায়ণ মূর্তিতে প্রকাশিত হলেন। পালঙ্ক থেকে অবতরণ করে, রুক্সিণীদেবীকে 
উপরে তুলে রুক্সিণীদেবীর বদন স্বয়ং শীতল পদ্মহস্তে মার্জন করে, তার 
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এলোমেলো কেশরাশিকে বন্ধন ও বিন্যস্ত করে দিলেন। তার প্রতি রুক্সিণীদেবীর 
এঁকান্তিক প্রেম উপলব্ধি করে শ্রীকৃষ্ণ রুকঝ্সিণীদেবীকে অনুরাগভরে আলিঙ্গন 
করেছিলেন। 

সকলের কাছে বোধগম্য করবার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান কোন বিষয়কে 
যুক্তিসঙ্গত ভাবে উপস্থাপন করতে খুবই নিপুণ; তাই তিনি পূর্বে যা বলেছিলেন 
তা সবই প্রত্যাহার করবার চেষ্টা করলেন। তিনিই সকল ভক্তদের একমাত্র আশ্রয় 
এবং তিনি শুদ্ধ ভক্তদের তুষ্ট করবার পন্থা সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে 
পেরেছিলেন, তিনি পরিহাসছলে যে কথাগুলি বলেছিলেন, রুক্সিণীদেবী তা বুঝতে 
উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করলেন__ 

“হে বিদর্ভরাজকন্যা, হে Fah, আমাকে তুমি ভুল বুঝ না। এভাবে আমার 
প্রতি নির্দয় হয়ো না। আমি জানি, আমার প্রতি তোমার অনুরাগ যেমন আন্তরিক, 
তেমনি Gate! তুমি আমার নিত্য সহচরী। যে কথায় তুমি মর্মাহত হয়েছ, 
সেগুলি যথার্থ সত্য নয়। আমি তোমাকে একটু উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করতে 
চেয়েছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, তুমি এ পরিহাসপূর্ণ কথার প্রত্যুত্তর দেবে। 
দুর্ভাগ্যবশত, তুমি আমার কথাগুলিকে গুরুতরভাবে গ্রহণ করেছ। এই জন্য আমি 
আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমি আশা করেছিলাম, আমার কথা শুনে ক্রোধে তোমার 
রক্তিম অধর কম্পিত হবে এবং তুমি অনেক কিছু বলে আমাকে তিরস্কার করবে। 
হে পরমা প্রেয়সী, আমি কখনও আশা করতে পারিনি, তুমি এভাবে কাতর ও 
অভিভূত হয়ে ABA আমি আশা করেছিলাম যে, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে চপল চোখে 
আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, আর তখন আমি তোমার ক্রুদ্ধ চন্দ্রবদন দর্শন করতে 
পারব। 

“হে সুন্দরী বধূ, তুমি জান আমরা গৃহস্থ জীবন-যাপন করে, সর্বদাই নানা 
গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকি। তাই কিছু সময়ের জন্য আমরা একান্তে হাস্যকৌতুকে 
অতিবাহিত করবার প্রত্যাশায় থাকি। এঁ হাস্য-পরিহাসই দাম্পত্য জীবনের অন্তিম 
ক্রীড়া। প্রকৃতপক্ষে, গৃহস্থরা দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে; পতি-পত্বী একান্তে 
মিলিত হয়ে নানাভাবে যখন জীবন উপভোগ করে, তখন তাদের সারা দিনের 
সমস্ত ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয়ে যায়।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ পত্নীর সঙ্গে হাস্য- 
পরিহাস উপভোগ করে ঠিক একজন সাধারণ গৃহস্থরূপে নিজেকে দেখাতে 
চেয়েছিলেন। এই জন্য তিনি রুক্সিণীদেবীকে বার বার অনুরোধ করলেন, তিনি 
যেন এ কথাগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ না করেন। 
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এইভাবে মধুর বাক্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রুঝ্সিণীদেবীকে সান্তনা দান করলেন। 
তখন রুক্সিণীদেবী হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যে কথাগুলি বলেছিলেন, 
সেগুলি তীর অন্তরের কথা নয়; নিজেদের মধ্যে একান্তে কৌতুকপরিহাস 
উপভোগের জন্য তা বলা হয়েছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলি শুনে তিনি সান্তনা 
লাভ করলেন। 

ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদের ভয় থেকে তিনি মুক্ত হলেন এবং তার স্বাভাবিক 
হস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্পবদন রুক্সিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন। তিনি 
শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে বললেন, “হে কমললোচন প্রভু, তোমার কথাই ঠিক, আমরা 
যোগ্য দম্পতি নই; আমার পক্ষে তোমার সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নয়; তুমি সকল 
গুণের আকর, অসীম গুণসম্পন্ন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান। তোমার পত্নী হওয়ার 
যোগ্যতা আমার কোথায়? তোমার সঙ্গে আমার কোন তুলনাই সম্ভব নয়; তুমি 
সকল মহিমায় মহিমান্বিত, ত্রিগুণের অধীশ্বর; এমন কি তুমি ব্রহ্মা, শিবাদি শ্রেষ্ঠ 
দেবতাদেরও উপাস্য। আর জড়া প্রকৃতির তিন গুণ থেকে জাত নিতান্ত তুচ্ছ 
আমার স্থান কোথায়? ভক্তি-মার্গে ক্রমিক অগ্রগতির পথে এই তিনটি গুণ 
প্রতিবন্ধক স্বরূপ। তোমার যোগ্য পত্নী হওয়া আমার পক্ষে কখনই বা সম্ভব? 
গ্রহণ করেছ। কিন্তু এই জড় জগতে রাজা কে? আমি কিন্তু তথাকথিত 
রাজন্যবর্গকে এই জগতের রাজা বলে মনে করি না। জড় জগতের যথার্থ রাজা 
বা নিয়ন্তা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ। এই তিনটি গুণই হচ্ছে বস্তুত এই 
জড় জগতের নিয়ন্তা। এই তিন গুণের স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে, সকলের 
হৃদয়ের অন্তর্যামীরূপে তুমি অবস্থিত__এতে কোন সন্দেহ নেই। 

“হে প্রিয়তম, তুমি বলেছ, জগতের রাজাদের সঙ্গে তুমি বৈরীভাব পোষণ 
কর। কিন্তু কারা বস্তুত এই জগতের রাজা? আমি মনে করি, জড় ইন্দ্রিয়গুলিই 
হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে এই জগতের রাজা । এই ইন্দরিয়গুলিই হচ্ছে সব চেয়ে দুর্জয়, 
সব চেয়ে দুধর্ষ, এই জড় ইন্দ্িয়গুলি সকলকে নিয়ন্ত্রণ করে। তুমি নিশ্চয়ই এই 
জড় ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে বৈরীভাব পোষণ কর। তুমি কখনই ইন্দ্রিয়গুলির অধীনতা 
স্বীকার কর না। পক্ষান্তরে, তুমিই ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্তা__হৃষীকেশ। 

“@ প্রিয়তম, হে প্রভু, তুমি বলছ, সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা থেকে তুমি বঞ্চিত। 
সেই কথা ঠিকই। শুধু যে তুমিই জড় জগতের উপর কোন কর্তৃত্ব কর না, তা 
নয়, তোমার চরণকমলে আসক্ত, তোমার সেবকেরা পর্যন্ত জড় জগতের উপর 
কর্তৃত্ব ত্যাগ করেছে। কারণ তারা এই স্থানকে দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার 
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প্রতিবন্ধক, অজ্ঞানময় তমান্ধকারে আচ্ছন্ন বলে মনে করে। যেখানে তোমার 
সেবকরা পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করতে চায় না, সেখানে এই কাজে, 
তোমার কথা বলা তো বাহুল্যমাত্র। 

“হে প্রভু, জীবনের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সাধারণ ব্যক্তির মতো তুমি 
কাজ কর না বলে যে কথা তুমি বলেছ, তা-ও সম্পূর্ণ ঠিক। মহান যোগী, খষি 
নামে তোমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত ও সেবকরা পর্যন্ত এমন অবস্থায় থাকে যে, তাদের 
জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে কেউ লেশমাত্র হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারে না। মানব- 
জনসাধারণের কাছে রহস্যাবৃত থেকে যায়। যারা নরাধম তারা তোমাকে জানে 
না, তোমার ভক্তকেও জানতে পারে না। একজন কলুষিত-চিত্ত ব্যক্তি তোমার 
ও তোমার ভক্তের প্রকৃত লীলা কল্পনাও করতে পারে না। 

“হে অনন্ত, তোমার ভক্তের কার্যাবলী ও প্রয়াস যখন জনগণের কাছে 
অলৌকিক প্রতীয়মান হয়, তখন তোমার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টাও জনগণের বুদ্ধির 
অগম্য হবে, নয় কি? সব রকম শক্তি ও এখশ্বর্যগুলি তোমার সেবায় নিয়োজিত 
হলেও, তুমিই তাদের আশ্রয়স্থল। 

“হে প্রভূ, তুমি নিজেকে নিষ্কিঞ্চন বলে পরিচয় দিলেও এর অর্থ এই নয় 
যে, তুমি দরিদ্র। যেহেতু স্বয়ং তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন অস্তিত্ব নেই, সেই হেতু 
কোন কিছুরই মালিক হওয়ার তোমার প্রয়োজন নেই; কারণ তুমিই স্বয়ং সব কিছু। 
অন্যেরা ক্রয় করলেও, তোমার কিছুই ক্রয় করবার দরকার নেই। সকল বিরোধ, 
বৈষম্য তোমাতে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, কারণ তুমি পূর্ণতত্ব। তোমার কিছু নেই, 
অথচ কেউ তোমার চেয়ে ধনী নয়। নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তি জড় জগতে ধনী হতে 
পারে না। তুমি ভগবান, তুমি পূর্ণতত্ক তাই তুমি নিষ্কিঞ্চন হলেও, বৈষম্য-বিরোধে 
সামঞ্জস্য ও Gay স্থাপন করতে পার এবং এইভাবে নিষ্কিঞ্চন হলেও তুমি সব 
চেয়ে ধনী। 

“বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে__তোমার জড় হস্ত-পদ না থাকলেও, ভক্তিপূর্ণ 
হৃদয়ে ভক্ত যা তোমাকে নিবেদন করে, তা সকলই তুমি গ্রহণ কর। তোমার 
জড় চক্ষু ও কর্ণ না থাকলেও সর্বত্রই তুমি সব কিছু দেখতে পার; সর্বত্রই তুমি 
সব কিছু শুনতে পার। তুমি নিষ্কিঞ্চন হলেও, অন্যদের দ্বারা বন্দিত ও পূজিত; 
সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতারাও তোমার কৃপা লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে, উপাসনার জন্য 
তোমার শরণাগত হয়। তা হলে কিভাবে তোমাকে ‘দরিদ্র’ শ্রেণীভুক্ত বলা যায়? 
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করে atl এই কথাও সত্যি। কারণ ধনমদান্ধ ব্যক্তিরা তাদের ধনসম্পদ 
ইন্দ্রিয়ভোগে ব্যবহারের কথা চিন্তা করে। দারিদ্র প্রপীড়িত ব্যক্তিও ধন লাভ 
করলে, সে ইন্দ্রিয়ভোগের পরিকল্পনা করে। সে অজ্ঞ, তাই কষ্টার্জিত ধনসম্পদের 
যথাযথ ব্যবহার সে জানে না। কারণ মায়ামোহে আচ্ছন্ন হয়ে সে মনে করে 
যে, ইন্দ্রিয়ভোগে ব্যবহৃত ধনের যথাযথ ব্যয় হয়েছে, এবং এইভাবে সে দিব্য 
ভগবৎসেবা অনাদর করে, অবহেলা করে। 

“হে প্রভু, তুমি বলেছ, নিষ্চিঞ্চন ব্যক্তি তোমার অতীব প্রিয়। এইভাবে ভক্ত 
সর্বত্যাগী হয়ে, তোমাকেই তার একমাত্র সম্পদরূপে কামনা করে। এই জন্য 
নিষ্কিঞ্চন দেবর্ষি নারদ মুনিও তোমার অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত; এই সব শ্রেষ্ঠ ভক্তরা 
তোমাকে ছাড়া কিছুই কামনা করে না। 

“হে প্রভু, তুমি বলেছ শ্রী, ধন, বল, আভিজাত্য এবং বৈরাগ্যাদি_ সামাজিক 
মর্যাদায় সমান ব্যক্তিদের মধ্যেই যোগ্য বিবাহ হতে পারে। কিন্তু হে প্রভু, একমাত্র 
তোমার কৃপায়ই এই রকম মর্যাদা লাভ সম্ভব। তুমি হচ্ছ পরমপুরুষ। জীবনের 
সকল রকম এশর্ষপূর্ণ পদের মূল হচ্ছ তুমিই। 

“এই জন্য বেদান্ত-সুত্রে বর্ণনা করা হয়েছে__'জন্বাদ্যস্য যত? অর্থাৎ তুমি হচ্ছ 
পরম আনন্দের আকর, সব কিছুর পরম উৎস। এই জন্য সুমতিসম্পন্ন ব্যক্তি 
অন্য কিছুর কামনা না করে, একমাত্র তোমাকেই প্রাপ্ত হতে চায়। তোমার কৃপা 
লাভের জন্য তারা সর্বস্ব ত্যাগ করে, এমন কি ব্রহ্মানুভূতি পর্যন্ত উপেক্ষা করে। 
তুমিই তাদের জীবনের পরম ও অন্তিম লক্ষ্য। 

“জীবকুলের সকল GPA ও অনুপ্রেরণার উৎস হচ্ছ তুমি; যাদের উদ্দেশ্য 
বস্তুত সৎ, যারা প্রকৃত সদিচ্ছাযুক্ত, তারা তোমাকেই একমাত্র কামনা করে; এই 
উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভের জন্য তারা সব কিছুই ত্যাগ করে। এই জন্যই তোমার 
দিব্য সান্নিধ্য তাদের প্রাপ্য। 

“পরস্পর আসক্ত স্ত্রী-পুরুষ সংসার জীবনে যে সুখ-দুঃখ ভোগ করে, সেব্য- 
সেবক সশ্বন্ধযুক্ত কৃষ্ণভাবনাময় সমাজ-জীবনে তা অনুভব করতে হয় না। এই 
জন্য সেব্য-সেবক সন্বন্ধযুক্ত কৃষ্তভাবনাময় সমাজে, নারী বা পুরুষ, সকলেরই 
উচিত তোমার সেবকের পদ অন্বেষণ করা। 

“তুমি লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। কেউ তোমার চেয়ে শ্রেয় নয়, কেউ 
তোমার সমকক্ষ নয়। যে সমাজে পরম সেব্য-রূপে তুমিই কেন্দ্র, আর সকলেই 
তোমার সেবক, সেইটিই হচ্ছে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা। এই রকম কৃষ্ণভাবনাময় 
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আদর্শ সমাজের প্রত্যেকেই অসীম সুখ ও শাশ্বত আনন্দে জীবন-যাপন করতে 
পারে। 

“হে প্রভু, তুমি বলেছ, ভিক্ষুকরাই শুধু তোমার মহিমা কীর্তন করে। এই 
কথাও সত্য। কিন্তু কারা এই ভিক্ষুক? শ্রেষ্ঠ ভক্ত, VENT ও সন্যাস আশ্রম 
গ্রহণকারীরাই হচ্ছেন এই সব ভিক্ষুক। তারা সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মা, সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভগবভ্তক্ত। তোমার গুণ ও মহিমা সর্বত্র সর্বদা কীর্তন করা ছাড়া তাদের জীবনে 
অন্য কোন কৃত্য নেই। এই রকম মহাত্মারা সর্বনিকৃষ্ট অপরাধীকেও ক্ষমা করেন। 
এই সব তথাকথিত ভিক্ষুকরা ভবসংসারে নানা দুর্দশা, ক্লেশ সহ্য করে পরমার্থ 
সাধন করেন। 

“হে প্রিয়তম, হে স্বামীন্‌, অজ্ঞানবশত তোমাকে আমি পতিত্বে বরণ করেছি 
বলে মনে কর না। বস্তুত, আমি এই সকল মহাত্মাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। 
এই সব মহান ভিক্ষদেরই অনুগমন করে তোমার পাদপদ্মে আমার জীবন সমর্পণ 
করবার সিদ্ধান্ত করেছি। 

“হে প্রভু, তুমি নিজেকে Mien বলে বর্ণনা করেছ; তোমার এ কথা সত্য। 
তুমি এই সব শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ও ভক্তদের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দাও। 
এই সব তথ্য সম্পূর্ণ জানার পরই আমি লোকপতি ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্রাদি শ্রেষ্ঠ 
ব্ক্তিবর্গকেও উপেক্ষা করেছি। একমাত্র তোমার নির্দেশ মহাকাল পর্যন্ত পালন 
করে চলে। প্রবল প্রতাপসম্পন্ন মহাকাল যে কোন মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টির যে 
কোন স্থানে প্রলয় ঘটাতে পারে। এই সব তথ্য বিবেচনা করবার পর আমাকে 
বিবাহে ইচ্ছুক জরাসন্ধ, শিশুপাল আদি অন্যান্য রাজন্যবর্গকে আমি তুচ্ছ 
কীটপতঙ্গতুল্য বিবেচনা করেছি। 
আশ্রয় গ্রহণ করেছ বলে যে কথা বলেছ তা ঠিকই; কিন্তু তোমার সম্পর্কে আমার 
অভিজ্ঞতা ও মতামত এই কথার বিরোধী। সকল রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে বস্তুত 
বল প্রয়োগ করে আমাকে হরণ করতে তোমাকে আমি দেখেছি। আমার বিবাহ 
অনুষ্ঠানের সময় শুধু ধনুকের গুণের আকর্ষণেই তুমি অন্যান্য রাজন্যবর্গকে অতি 
সহজেই বিতাড়িত করে, আমাকে তোমার চরণকমলে আশ্রয় দিয়েছিলে । নিমেষে 
অন্য সকল ক্ষুদ্র পশুকে বিতাড়িত করে সিংহ যেমন সবলে তার ভোগ্য শিকারকে 
নিয়ে চলে যায়, আমাকেও তুমি সেইভাবে হরণ করেছিলে। এখনও পর্যন্ত সেই 
দৃশ্য, সেই ঘটনা আমার মানসপটে জীবন্ত হয়ে আছে। 

“হে কমললোচন প্রভু, তোমার চরণকমলে আশ্রিত রমণীকুল ও অন্যান্য 
ভক্তরা শোকাকুল হয়ে জীবন অতিবাহিত করে বলে যে কথা তুমি বলেছ, তা 
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আমি হৃদয়ঙ্গম করতে অসমর্থ। বিশ্বের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি 
যে, অঙ্গ, পৃথু, ভরত, যযাতি ও গয় আদি রাজন্যবর্গ ছিলেন বিশ্বের মহান ও 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। কিন্তু তোমার চরণারবিন্দের সৌরভ আস্বাদনের উদ্দেশ্যে, 
কঠোর তগশ্চর্যা ও কৃচ্ছসাধনের জন্য তাদের মহান পদমর্যাদা ত্যাগ করে, তারা 
বনে গমন করেছিলেন। তোমার চরণকমলকে জীবন-সর্বস্ব বলে গ্রহণ করে তীরা 
যখন ভিক্ষু-জীবন স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, তাদের জীবন কি তখন বিয়োগবিধুর 
ও শোকাকুল ছিল? 

“হে প্রভু, তোমার নিত্য সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজন্যবর্গের অন্য 
একজনকে পতিত্বে বরণ করতে তুমি আমাকে মন্ত্রণা দান করেছ। কিন্তু প্রভু, 
তুমি অখিল গুণসিন্ধু। দেবর্ষি নারদ আদি শ্রেষ্ঠ সাধুরা শুধু তোমার দিব্য 
গুণাবলীর মহিমা সর্বদাই কীর্তনে নিযুক্ত রয়েছেন। এই রকম মহা-ভাগবতের 
চরণীশ্রয় করা মাত্র একজন সকল জড় কলুষতা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। 
সোজাসুজি তোমার সেবায় নিয়োজিত হওয়ায়, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীও তাকে অফুরন্ত 
কৃপাশীর্বাদ প্রদান করেন। এই রকম পরিস্থিতিতে, আচার্য ও মহাজন বর্ণিত 
তোমার গুণকীর্তন যে রমণী একবার শুনেছে ও তোমার পদারবিন্দের সৌরভসুধা 
আস্বাদন করেছে, সে কি এমনই মূঢ় যে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির ভয়ে ভীত কোন 
বিষয়ীকে পতিত্বে বরণ করতে স্বীকৃত হবে? এই জন্য অবিবেচকের মতো আমি 
তোমার চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিনি, স্বেচ্ছায় পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেই 
আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। হে প্রভু, তুমি ব্রিজগতের অধীশ্বর। তুমি ভক্তের 
ইহকাল ও পরকালের সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পার; কারণ, তুমি সকলের অন্তর্যামী 
পরমাত্মা। এই জন্যই একমাত্র যোগ্য পুরুষরূপে আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ 
করেছি। আমার কর্মফল অনুযায়ী যে কোন যোনিতে তুমি আমাকে নিক্ষেপ কর 
না কেন, সেই জন্য আমি আদৌ উদ্বিগ্ন নই। তোমার চরণারবিন্দে আমি যেন 
দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকি, এই আমার একমাত্র মনোভিলাষ। কারণ, অলীক সংসার 
থেকে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করে নিজেকে সর্বতোভাবে ভক্তের করকমলে সমর্পণ 
করতে তুমি সর্বদা প্রস্তুত রয়েছ। হে প্রভু, শিশুপাল, জরাসন্ধ বা দত্তবত্রাদি 
রাজন্যবর্গের একজনকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য তুমি আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছ, 
কিন্তু এই জড় জগতে তাদের যথার্থ অবস্থা কি প্রকার? তারা নিজ গৃহ-পরিবার 
প্রতিপালনের জন্য দিবারাত্র কলুর বলদের মতো সর্বদাই কঠোর পরিশ্রমে 
নিয়োজিত। ভারবাহী গর্দভতুল্য কুকুরের মতোই তারা অনাদূত ও বিড়ালের 
মতোই তারা কৃপণ। তারা পত্নীদের আজ্ঞাপালক ভৃত্য মাত্র। যে অভাগিনী 
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তোমার গুণকীর্তন-সুধা কখনও আস্বাদন করেনি, সেই রমণীই কেবল এই রকম 
ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করতে পারে। কিন্তু যে রমণী একবার জেনেছে_তুমি 
শুধু এই জগতেই নও, এমন কি লোকপতি ব্ৰহ্মা ও শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব শিব আদি 
দেবতাদের সভাতেও বন্দিত ও পূজিত, সেই রমণী স্বয়ং তোমাকে ছাড়া অন্য 
কাউকে পতিরূপে বরণ করতে পারে না। ইহলোকের মানুষ যেন ঠিক একটি 
FOUR! Ws, জীবাত্মা জড় দেহরূপ বহিরাবরণে আচ্ছাদিত আর জড় 
দেহটিও গৌঁফ-দাড়ি, লোম, নখ, চুল আদিতে সুশোভিত একটি চামড়ার থলি 
ছাড়া আর কি? এই ane থলিটি মল, মুত্র, কফ, পিত্ত ও দূষিত বায়ুতে 
সর্বদা মিশ্রিত হাড়, মাংস ও রক্ততে পরিপূর্ণ, যা বিভিন্ন কীট ও রোগ জীবাণুর 
ভোগ্য উপকরণ। মূর্খ রমণীরাই কেবল এই রকম মৃতদেহকে তাদের পতিরূপে 
গ্রহণ করে। এইভাবে অজ্ঞানে বিমোহিত হয়ে তাকে নিত্য সহচররূপে গ্রহণ 
করে এবং অজ্ঞানে বিমোহিত হয়ে তাকে নিত্য সহচররূপে ভালবাসে । কারণ 
সে কখনও তোমার চরণকমল-সুধা পানের চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করেনি। 

“হে প্রিয়তম, হে কমললোচন, তুমি আত্মারাম। আমি না গুণবতী, না রূপবতী, 
তাতে তুমি আগ্রহী নও; তুমি এই বিষয়ে কোন গুরুত্বই আরোপ .কর না; তাই 
আমার প্রতি তোমার নিস্পৃহভাব আদৌ আশ্চর্যজনক নয়। এই লক্ষণই TS 
স্বাভাবিক। পরমা সুন্দরী মহীয়সী হলেও কোন রমণীতেই তুমি আসক্তচিত্ত নও। 
আমার প্রতি তোমার রাগ থাক্‌ বা না থাক্‌, তোমার চরণকমল সেবায় আমার 
মন ও হৃদয় সর্বদাই যেন নিযুক্ত থাকে। প্রকৃতির রজোগুণও তোমারই সৃষ্টি; 
তাই যখন তুমি প্রেমনেত্রে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, সেই মুহূর্তটিকে আমি 
জীবনের পরম কৃপারপে গ্রহণ করি। শুধু এই রকম পবিত্র সুহূর্তেরই আমি 
অভিলাষী।” | 

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি sata অভিমানভরা ক্রোধ জাগ্রত করবার উদ্দেশ্যে যে সব 
কথা বলা হয়েছিল, তার প্রতিটি কথার উত্তরে রুক্সিণীদেবীর বিশ্লেষণ শোনার 
পর, শ্রীকৃষ্ণ রুঝ্সিণীদেবীকে গভীর অনুরাগভরে বললেন, “সাধ্বী, এই সকল কথা 
শোনার জন্যই, তোমার সঙ্গে পরিহাসছলে এ কথাগুলি আমি বলেছিলাম__যাতে 
তুমি আমার প্রকৃত বক্তব্য থেকে বঞ্চিত হও। আমার প্রতিটি কথার তুমি যে 
অপূর্ব, অনবদ্য বিশ্লেষণ করেছ, তা সবই সত্য বলে অনুমোদন করছি। হে সুন্দরী 
শিরোমণি, তুমি আমার পত্বীদের মধ্যে সব চেয়ে প্রিয়তমা । আমার প্রতি তোমার. 
গভীর অনুরাগ হৃদয়ঙ্গম করে আমি অতীব তুষ্ট হয়েছি। হে কল্যাণী! যে ইচ্ছা, 
যে অভিলাষ তোমার থাক্‌ না, যা-ই তুমি আমার কাছে আশা কর না, তুমি নিশ্চিত 
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থাকতে পার যে, আমি সর্বদাই তোমার সেবা করবার জন্য প্রস্তুত আছি। বস্তুত, 
আমার ভক্ত, প্রিয়সখা ও সেবকরা সর্বদাই জড় কলুষমুক্ত; এমন কি, তারা আমার 
কাছে মুক্তিও কামনা করে না। আমার সেবা ছাড়া তারা কখনও কিছুই আমার 
কাছে কামনা করে না। আমার সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়ায় ভক্তরা জড়জাগতিক 
কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত। তাদের যে অভিলাষ তা জড়জাগতিক বন্ধনের 
পরিবর্তে, ভববন্ধন মোচনের কারণ হয়। 

“হে সাধ্বী, হে প্রিয়তমা, আমি তোমার পতিপ্রেম ও পতিব্রতা পরীক্ষা করেছি; 
তুমি এই পরীক্ষায় সব চেয়ে সাফল্যজনক ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছ। আমি তোমাকে 
উদ্দেশ্যমূলকভাবেই উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি; তাই আমি তোমাকে 
কঠোরভাবে বহু প্রকার বাক্য বলেছি যা তোমার প্রতি প্রযোজ্য নয়। কিন্তু তাতে 
আমি বিস্মিত হয়েছি, কেননা তবুও আমার প্রতি তোমার অবিচলিত অনুরাগ 
বিন্দুমাত্র হাস পায়নি। হে কল্যাণী, আমি ভববন্ধন মোচন পর্যন্ত সকল প্রকার 
বর প্রদান করি। একমাত্র আমিই জীবকুলের জন্ম-মৃত্যু রোধ করি; আমিই একমাত্র 
জীবের নিজালয় ভগবদ্ধামে স্বাগত জানাই। যার ভক্তি জড় অভিলাষপূর্ণ, 
জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে সে আমার উপাসনা করে; 
জড়জাগতিক চরম মৈথুন-সুখময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে সে আমার উপাসক 
হতে চায়। এই জড় ভোগ সুখের জন্য যে কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছসাধন করে, 
সে নিঃসন্দেহে আমার জড় মায়া মোহে আচ্ছন্ন। শুধু জড়জাগতিক সুযোগ- 
সুবিধা লাভ ও ইন্দ্রিয় তোষণের উদ্দেশ্যে যে আমার সেবায় নিযুক্ত হয়, সে 
নিশ্চয় মুঢ়। মৈথুন জীবন আধারিত জড় সুখ শুকর, কুকুরাদি জঘন্যতম যোনিতেও 
উপভোগ করা যায়। এই তুচ্ছ চপল-সুখের জন্য আমার শরণাগত হওয়া উচিত 
নয়; কারণ নরকগামীরাও এই সুযোগ লাভ করে। তাই যারা আমাকে কামনা 
করে না, শুধু জড় ভোগ কামনা করে, তাদের নারকীয় অবস্থায় থাকাই শ্রেয়।” 

জড়জাগতিক কলুষতার প্রভাব এত শক্তিশালী যে, ভোগসুখের জন্য সকলেই 
দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করছে। বিজ্ঞান, রাজনীতি, জনকল্যাণ, মানব-হিতৈষী 
কর্ম, FRM, তপশ্চর্যা ও ধর্মসাধনের প্রদর্শন__এই সবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
হচ্ছে কিছু জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করা। এই সুবিধা লাভের আশু 
সাফল্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিষয়ীরা সাধারণত বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করে, 
এবং জড় প্রবৃত্তির তাড়নায় তারা কখনও কখনও ভগবৎ-সেবা গ্রহণ করে। কখনও 
কখনও এঁকান্তিকভাবে ভগবদনুশীলনকারীর জড়-ভোগবাসনা থাকলেও, ভগবান 
কৃপা পরবশ হয়ে তার এ বাসনা দূর করে দেন। জড় সুখের আশ্রয়ের অভাবে, 


৫৭১ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 
ভগবদনুশীলনকারী তখন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত 


হয়। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, “হে আমার মহিষীশ্রেষ্ঠা, আমি স্পষ্ট উপলব্ধি 
করেছি যে, তুমি জড় কামনা-বাসনাহীন, তুমি নিষ্কাম। তোমার একমাত্র লক্ষ্য 
আমার সেবা করা। দীর্ঘকাল ধরে তুমি আমার অনন্য সেবায় নিয়োজিত আছ। 
আদর্শ ও অনন্য ভগবন্তক্তিতে শুধু যে ভববন্ধন মোচনই হয় তাই নয়, অনন্তকাল 
আমার সেবার উদ্দেশ্যে ভগবদ্ধামেও উন্নীত হওয়া যায়। জড় ভোগ-সুখে আসক্ত 
ব্যক্তি এই রকম ভগবৎ-সেবা করতে সক্ষম হয় না। বিষয় বাসনায় পূর্ণ, 
কলুষিতচিত্ত নারীরা প্রকাশ্যে শুদ্ধভক্তি অনুশীলনের ভান করলেও, ইন্দ্রিয়ভোগের 
বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করে। 
মতো কেউ আমার প্রতি এত অনুরাগ প্রকাশ করে না। তোমার এই অসাধারণ 
পদ-মর্যাদার কার্যকর প্রমাণ এই যে, পূর্বে আমাকে না দেখলেও, তুমি আমাকে 
পতিত্বে বরণ করেছ। তুমি তৃতীয় এক ব্যক্তির কাছে আমার সম্বন্ধে শুনেছ মাত্র; 
তবু আমার প্রতি তোমার একান্তিক ভালবাসা ও নিষ্ঠা এতই দৃঢ় যে, বহু ধনবান, 
বহু গুণী ও সুন্দর রাজন্যবর্গের উপস্থিতির মধ্যে একমাত্র আমাকে লাভ করবার 
জন্যই তুমি অবিচল ছিলে, এবং তাদের একজনকেও তুমি পতিত্বে বরণ করনি। 
উপস্থিত সকল রাজন্যবর্গকে উপেক্ষা করে, তোমাকে হরণ করবার জন্য এক 
গোপন পত্রে তুমি বিনম্রভাবে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলে। 

“তোমার অগ্রজ PH তোমাকে হরণের সময় প্রবল বাধা দিয়ে আমার সঙ্গে 
সংগ্রাম করেছিল। এই যুদ্ধে FRCS পরাজিত করে আমি নির্দয়ভাবে তার দেহের 
বিকৃতি সাধন করি। অনিরুদ্ধের বিবাহ অনুষ্ঠানে যখন আমরা অক্ষক্রীড়ায় রত 
ছিলাম, তখনও তোমার ভ্রাতার সঙ্গে এক বিতর্কমূলক বিষয় নিয়ে আমাদের 
সংঘাত হয় এবং আমার অগ্রজ বলরাম অবশেষে তাকে বধ করে। এই ঘটনায় 
তোমাকে একটি প্রতিবাদ বাক্য পর্যন্ত উচ্চারণ করতে না দেখে, আমি আশ্চর্য 
হয়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া, আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনায় গভীর 
উদ্বেগে, একটি কথাও না বলে তুমি এই দুঃসহ বেদনাময় পরিস্থিতি সহ্য করেছ। 

“হে fal, তোমার এই নীরব সহনশীলতার ছারা তুমি আমাকে চিরকালের 
জন্য ক্রয় করেছ। আমি এখন চিরতরে তোমার অধীন হয়ে পড়েছি। তোমাকে 
হরণের উদ্দেশ্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যখন তুমি দূত প্রেরণ করেছিলে, তখন 
আমার আগমনে বিলম্ব দেখে, তুমি ব্যাকুল হয়ে জগৎকে শুন্য বলে অনুভব 


৫৭২ 


শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীদেবীর কথোপকথন 


করেছিলে। সেই সময় তোমার অনিন্দ্সুন্দর দেহ অন্যের স্পর্শের যোগ্য নয় 
বিবেচনা করে এবং আমার অনুপস্থিতির কথা চিন্তা করে, অচিরেই তুমি এই দেহ 
ত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলে। হে রুক্মিণী, আমার প্রতি তোমার এই মহান ও 
সুগভীর অনুরাগের কথা চিরকাল আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকবে। তোমার এই 
অনন্য ভক্তির প্রতিদান করা আমার সাধ্যের অতীত।” 

কারো পিতা, পুত্র বা পতি হওয়া নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাজ 
নয়, কারণ তিনিই সর্বময় মালিক। তিনিই সকলের নিয়ামক। তুষ্ট হওয়ার জন্য 
শ্রীকৃষ্ণ কারোর সাহায্য চান না। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আত্মারাম। কারোর সাহায্য 
ছাড়াই তিনি আত্মাতেই আনন্দ লাভ করেন। নরলীলা অনুষ্ঠানের জন্য যখন 
শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি আদর্শ পতি, পুত্র, সখা বা শত্রুর 
ভূমিকা গ্রহণ করেন। যখন তিনি রাণীদের বিশেষত রুকঝ্সিণীদেবীর আদর্শ পতির 
ভূমিকায় লীলাবিলাস করছিলেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে আদর্শ দাম্পত্য প্রেম 
উপভোগ করছিলেন। 

বৈদিক শান্ত্রবিধি অনুসারে বহুবিবাহ প্রথা অনুমোদিত হলেও, কোন পত্নীর 
প্রতি দুর্ব্যবহার করা চলে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, সকল AQIS সমভাবে তুষ্ট 
করতে সমর্থ আদর্শ পতিই শুধু বহু দারা গ্রহণ করতে পারে; নয়ত এই ব্যবস্থার 
অনুমোদন নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগদ্গুরু। তাই, যদিও তার কোন 
পত্বীরই প্রয়োজন নেই, তবুও তার যতজন পত্নী ছিল, নিজেকে তত সংখ্যায় 
প্রকাশ করে, তিনি আদর্শ পতিরূপে বৈদিক অনুশাসন ও সমাজ বিধি-নিষেধ 
অনুযায়ী সদাচারপূর্ণ বৈধ গৃহস্থ জীবন-যাপন করেছিলেন। ১৬,১০৮ জন পত্নীর 
প্রত্যেকের জন্য একই সময়ে তিনি বিভিন্ন রাজপ্রাসাদ, তার সংরক্ষণ ও পরিবেশের 
ব্যবস্থা পৃথক পৃথকভাবে বজায় রেখেছিলেন। এইভাবে একজন হলেও 
১৬,১০৮জন আদর্শ গৃহস্থরূপে নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রকট করেছিলেন। 


ইতি--“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষৎ” গ্রন্থের শ্রীকৃষও ও রুক্সিণীদেবীর 
কথোপকথন’ নামক যষ্টিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাও হল। 


শ্রীকৃষ্ণ ও তার বংশধরগণ 


শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮ জন মহিষী ছিল; প্রতি রাণীর গর্তে শ্রীকৃষ্ণের মতোই 
বল, শ্রী, জ্ঞান, যশ, Sf ও বৈরাগ্য-সম্পন্ন দশজন করে পুত্রের জন্ম হয়। তীরা 
সকলেই সমান গুণসম্পন্ন ছিল। শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০৮ পত্নীর সকলেই ছিলেন 
রাজকন্যা। তাদের প্রাসাদ পরিত্যাগ না করে তিনি সর্বদাই সেখানে অবস্থান করায়, 
রাণীরা সকলেই Apacs তাদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ও Cat বলে বিবেচনা 
করতেন। রাণীরা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণকে তাদের প্রতি অত্যন্ত অনুগত বলে মনে 
করলেও, প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ তাদের কারোর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। প্রত্যেক 
রাণীই নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয় ও একমাত্র পত্রী বলে মনে করতেন। 
বস্তুত, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আত্মারাম; তাই তিনি কারোর প্রতি অনুরক্ত নন আর কারোর 
প্রতি বৈরীভাবাপন্নও নন। শ্রীকৃষ্ণ সকল পত্বীদের প্রতি সমভাবাপন্ন ছিলেন। 
পত্বীদের সন্তুষ্ট করবার জন্য একজন আদর্শ পতির মতো তিনি তাদের সঙ্গে 
লীলাবিলাস করতেন। কোন পত্বীকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তারা 
সকলেই নারী, তাই পত্বীরূপে তারা শ্রীকৃষ্ণের মহান স্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য 
বা কৃষ্ণতত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন না। 

এই সব রাজমহিষীরা সকলেই ছিলেন পরমা সুন্দরী। শ্রীকৃষ্ণের মধুর 
পরিহাসপূর্ণ কথা, প্রেমময়ী হাসি, তীর দীর্ঘ বাহু, প্রশস্ত কর্ণ, তীর অরবিন্দলোচন, 
সুন্দর বদন ও মনোহর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তারা প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট 
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হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মনোহর রূপে মোহিত হয়ে, রমণীসুলভ দৈহিক 
মনোহারিত্ে শ্রীকৃষ্ণকে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে তীরা অপূর্ব সাজ-পোশাকে সজ্জিত 
হতেন। ভ্রভঙ্গি, হাস্য, কটাক্ষ আদি রমণীয় লক্ষণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কামভাব জাগ্রত 
করবার উদ্দেশ্যে তারা এইভাবে তার প্রতি দাম্পত্যপ্রেমসূচক কামবাণ নিক্ষেপ 
করতেন। তবু ম্টারা শ্রীকৃষ্ণের মন জয় করতে সমর্থ হতেন না; অর্থাৎ একমাত্র 
সন্তান লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ কখনও তার মহিষীদের সঙ্গে সহবাস 
করতেন না। 

দেবকুলশ্রেষ্ঠ ব্ৰহ্মারও দুর্লভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরম সৌভাগ্যবতী দ্বারকার 
রাজমহিষীরা তাদের ব্যক্তিগত সঙ্গী ও পতিরূপে পেয়েছিলেন। পত্বীদের সঙ্গে 
বসবাসের সময় তিনি একজন আদর্শ পতিরূপে তাদের সঙ্গে আচরণ করতেন। 
তখন পরস্পর হাসি, কথাবার্তা ও মেলামেশার মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তে তাদের দিব্য 
আনন্দ বৃদ্ধি হত। তাদের প্রত্যেকের শত সহস্র পরিচারিকা থাকা সত্বেও, শ্রীকৃষ্ণ 
প্রাসাদের অন্দর-মহলে প্রবেশ করা মাত্র, তীরা প্রত্যেকে স্বয়ং তাকে একটি চমৎকার 
আসন দান করে, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ দ্বারা তার পূজা করতেন; তার 
চরণকমল ধৌত করে, তাকে OI দান করতেন; তীর অবসন্নতা দূর করবার 
জন্য পাদসম্বাহন করে, তৃপ্তির জন্যে তাকে ব্যজন করতেন; সুগন্ধ তেল ও চন্দনের 
মণ্ডাদি ও গলায় মালা দিয়ে তার কেশবিন্যাস করে, তাকে পালক্কে শয়নে ও 
স্থানে সাহায্য করে তাকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করতেন। এইভাবে প্রত্যেক রাণী 
সর্বতোভাবে বিশেষত ভোজনের সময় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতেন। তারা 
সর্বদাই এই রকম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিতা ছিলেন। 

১৬,১০৮ রাণীর প্রত্যেকের ১০টি করে পুত্র ছিল। প্রথম ৮জন রাণীর পুত্রদের 
নামের তালিকা দেওয়া হল ঃ রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে দশটি পুত্র হয়, তারা 
বিচার এবং চারু। তারা কেউ তাদের পিতা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে কম 
গুণসম্পন্ন ছিল না। সেই রকম সত্যভামার দশটি পুত্র ছিল, তাদের নাম হল__ 
ভানু, FSH, FSH, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও 
প্রতিভানু। পরবর্তী রাণী জান্ববতীর are আদি দশটি পুত্র ছিল, তাদের নাম 
যথাক্রমে- শান্ব, সুমিত্ৰ, পুরুজিৎ, শতজিৎ, সহত্রজিৎ, বিজয়, চিত্রকেতু, বসুমান, 
দ্রবিড় ও ক্রতু। জান্ববতীর পুত্রদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ স্নেহপরায়ণ ছিলেন। 
মহারাজ নগ্জিতের কন্যা সত্যার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের বীর, চন্দ্র, অশ্বসেন, fae, 
বেগবান, বৃষ, আম, শঙ্কু, বসু ও কুন্তি_এই দশটি পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে FB 
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ছিল প্রবল পরাক্রমশালী। কালিন্দীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের যে দশটি পুত্র লাভ হয়, 
তারা হচ্ছে_ক্রুত, কবি, বৃষ, বীর, সুবাহু, ভদ্র, শান্ত, দর্শ, পূর্ণমাস ও সর্বকনিষ্ঠ 
সোমক। মদ্র প্রদেশের রাজকন্যা লক্ষ্মণার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রঘোষ, গাত্রবাণ, 
সিংহ, বল, প্রবল, Cala, মহাশক্তি, সহ, ওজ ও অপরাজিত-_এই দশটি পুত্র 
হয়। একইভাবে মিত্রবিন্দার দশটি পুত্র ছিল; তারা হল-_বৃক, হর্ষ, অনিল, গৃধ, 
বর্ধন, অন্নাদ, মহাংস, পাবন, বহ্নি ও ক্ষুধি। সংগ্রামজিৎ, বৃহৎসেন, সুর, প্রহরণ, 
অরিজিৎ, জয়, সুভদ্র, বাম, আয়ু ও সত্যক নামে ভদ্রার দশটি পুত্র ছিল। এই 
আটজন প্রধান রাণী ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের ১৬,১০০ জন পত্নী ছিলেন এবং তাদের 
প্রত্যেকের দশটি করে পুত্র ছিল। 

জন্ম থেকেই রুক্মিণীর জ্ঞোষ্ঠপুত্র প্রদ্যুন্নের সঙ্গে মায়াবতীর বিবাহ হয়; তারপর 
“আবার রুক্সবতীর সঙ্গেও প্রদ্যুন্গের পরিণয় হয়। এই SHAS! ছিলেন প্রদ্যুন্নের 
জন্ম হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ, তার পত্বীগণ, পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রদের নিয়ে 
তার পরিবারে প্রায় একশ কোটি জন লোক ছিল। 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংগ্রামে তীর প্রথম পত্নী SAAT জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা Fal অত্যন্ত 
লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছিল; কিন্তু রুক্মিণীর অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মীর জীবন 
রক্ষা করেছিলেন। সেইদিন থেকে FH শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে তার 
সঙ্গে শত্রুতা করত। তবুও তার কন্যার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পুত্রের ও তার পৌত্রীর 
সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শুকদেব গোস্বামীর 
কাছে এই ঘটনা শোনার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ একটু আশ্চর্য বোধ করেছিলেন 
এবং বলেছিলেন, “প্রবল শক্রভাবাপন্ন শ্রীকৃষ্ণ ও SH} তাদের বংশধরদের মধ্যে 
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে, কিভাবে আবার মিলিত হলেন, ভেবে আমি অবাক 
হচ্ছি।” এই দুর্জেয় ঘটনায় কৌতুহলবশত মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে 
আরো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী ছিলেন একজন 
অনুভূতিসম্পন্ন যোগী; অন্তৰ্ব ষ্টিই তার বল, তার প্রভাবে কিছুই তার কাছে অজ্ঞাত 
ছিল না। একজন আদর্শ ও পূর্ণ-যোগী শুকদেব গোস্বামী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
সবই বিস্তারিতভাবে দর্শন করতে পারেন। তাই এই রকম যোগীর কাছে কিছুই 
লুকানো সম্ভব নয়। এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করায়, মহারাজ পরীক্ষিৎকে শুকদেব 
গোস্বামী যে উত্তর দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ 

রুক্মিণীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণপূত্র প্রদ্যুন্ন ছিলেন কামদেব স্বয়ং। এই কমনীয় ও 
মনোহর প্রদ্যুন্নকে ছাড়া স্বয়ংবর সভায় রুক্সবতী আর কাউকেই পতিত্বে বরণ করতে 
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না পেরে, সকল রাজকুমারদের সমাবেশে প্রদ্যুন্নের গলায় মালা অর্পণ করেছিল। 
তখন রাজকুমারদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে, APRS বিজয়ী হয়েছিলেন। এই জন্য 
eal তার সুন্দরী কন্যা রুক্সবতীকে প্রদ্যুন্নের কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। 
ভগিনী রুক্সিণীকে শ্রীকৃষ্ণ হরণ করায় লাঙ্ছিত ও অপমানিত sal, অতীতের 
শক্রতাবশত BSc অনুভব করলেও কন্যা রুক্সবতী প্রদ্যুন্নকে পতিত্বে বরণ 
করলে, ভগিনীকে তুষ্ট করবার জন্য এই বিবাহে স্বীকৃতি দানে বাধা দেয়নি। 
এইভাবে ATS FHA ভাগনেয়-রূপে পরিগণিত হয়। রুক্মিণীর দশটি পুত্র ছাড়াও 
বিশাল নয়না অপূর্ব সুন্দরী একটি কন্যা ছিল; বলি নামে কৃতবর্মার পুত্রের সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়েছিল। 

রু্ধী শ্রীকৃষ্ণের একজন প্রকৃত শত্রু হলেও, সে তার ভগ্নী রুক্মিণীর প্রতি 
গভীর স্লেহপরায়ণ ছিল। তাই ভগ্নীকে সর্বতোভাবে PH তুষ্ট করতে চেয়েছিল। 
এই জন্য রুক্মিণীর পৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় উপস্থিত হলে Fal তার 
পৌত্রী রোচনাকে অনিরুদ্ধের হস্তে সমর্পণ করেছিল। এই রকম জ্ঞাতি ভাই- 
বোনেদের বিবাহ প্রায় বৈদিক বিধি বহির্ভূত এবং বিরল হলেও, রুক্সিণীকে তুষ্ট 
করবার জন্য নিজ কন্যা ও পৌত্রীকে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র ও পৌত্রের সঙ্গে বিবাহ 
দিয়েছিল। 
নিয়ে এক বিরাট বরযাত্রীদল দ্বারকা থেকে যাত্রা শুরু করল। শ্রীবলরাম, 
কক্সিণীদেবী, age, সাম্ব ও পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
নেতৃত্বে বরযাত্রীদল ভোজকট নগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন 
রুঝ্সিণীদেবীকে হরণ করেন, তারপরই FR এই ভোজকট নগর অধিকার করে, 
তার রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করেছিল। রোচনা ও অনিরুদ্ধের বিবাহ উৎসব 
শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 

ভ্রীবলরামকে অক্ষ-ক্রীড়ায় আহ্বান জানাবার জন্য বন্ধু কলিঙ্গরাজ FAT 
পরামর্শ দিল; এবং এইভাবে শ্রীবলরামকে এই ক্রীড়ায় পরাজিত করবার কুমন্ত্রণা 
হল। ক্ষত্রিয় রাজাদের মধ্যে দ্যুত ও অক্ষ ক্রীড়ার বহুল প্রচলন ছিল। কেউ 
অন্য ক্ষত্রিয়-বন্ধুকে অক্ষ-ক্রীড়ায় আহ্বান করলে, সেই বন্ধু এ প্রতিদবন্দিতার 
আহ্ানকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত না। শ্রীবলরাম অক্ষ-ক্রীড়ায় খুব দক্ষ ছিলেন 
না; কলিঙ্গরাজ তা জানত। এই জন্য বলরামকে অক্ষ-ক্রীড়ায় প্রতিদন্দ্িতায় আহ্বান 
জানিয়ে রুক্মীকে যদুবংশের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল। 
অক্ষ ক্রীড়ায় অনিপুণ বলরাম এই ক্রীড়ায় তেমন উৎসাহী ছিলেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী 
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শ্রীকৃষ্ণ ও তার বংশধরগণ 


Fal আহ্বানে সাড়া দিয়ে বলরাম অক্ষ ক্রীড়ায় রত হলেন। স্বর্ণমুদ্রার মাধ্যমে 
তখন অক্ষ-ক্রীড়ার প্রচলন ছিল। বলরাম প্রথমেই ১০০, তারপর ১,০০০ এবং 
অবশেষে ১০,০০০ fq পণ করেছিলেন; কিন্তু প্রতিবারই বলরাম পরাজিত 
হয়েছিলেন এবং FH এই অক্ষ ক্রীড়ায় জয়লাভ করেছিল। 

বলরামের পরাজয়ের কলে কলিঙ্গরাজ কৃষ্ণ-বলরামকে অপমান ও নিন্দা করবার 
এক সুবর্ণ-সুযোগ পেয়েছিল। এই জন্য বলরামকে লক্ষ্য করে উদ্দেশ্যমূলকভাবে 
দন্ত প্রদর্শন করে কলিঙ্গরাজ উচ্চহাস্য করে কৌতুক উপভোগ করছিল। খেলায় 
বলরামের পরাজয় হচ্ছিল, তাই তীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ও উপহাসে বলরাম অসহিষ্ণু 
হয়ে একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। আবার eal যখন বলদেবকে 
প্রতিদ্বন্দিতায় আহ্বান করল, তখন বলরাম ১,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা পণ করেছিলেন। 
সৌভাগ্যবশত এইবার বলরামের জয় হল। কিন্তু কপট ae এই খেলায় বলরাম 
পরাজিত ও সে বিজয়ী হয়েছে বলে দাবি করছিল। এইভাবে মিথ্যা কথা বলার 
জন্য বলরাম PHA প্রতি ক্রোধানলে জ্বলে উঠেছিলেন। তার এই উত্তেজনা 
হয়ে উঠেছিল। উত্তেজনায় ও প্রচণ্ড ক্রোধে অভিভূত আরক্তলোচন বলরামের 
চোখ দুটি খুব রক্তিম হয়ে উঠেছিল। এইবার খেলায় তিনি ১০,০০,০০,০০০ 
স্বর্ণমুদ্রা পণ করলেন। 

অক্ষ-ত্রীড়ার নিয়ম অনুযায়ী বলরাম আবার বিজয়ী হলেও, কপট রু্ধী স্বয়ং 
জয়লাভ করেছে বলে দাবি করতে আরম্ভ করেছিল। উপস্থিত রাজন্যবর্গের কাছে 
Fa আবেদন জানাল; বিশেষভাবে কলিঙ্গরাজের নাম সে উল্লেখ করেছিল। এই 
বিতর্কের সময় আকাশ থেকে দৈববাণীতে ঘোষিত হল যে, খেলায় বলরাম সপ্তাবে 
বিজয়ী হলেও, তাকে অপমান ও উপহাস করা হয়েছে; আর খেলায় নিজের জয় 
ঘোষণা করলেও FR কথাগুলি সর্বতোভাবে মিথ্যা। 

এই দৈববাণী সত্ত্বেও FH শ্রীবলরামের পরাজয়ের কথা জোর দিয়ে বারবার 
বলে চলল। এই জেদ করবার ফলে, তার ভাগ্যে শীঘ্রই যমদণ্ড প্রাপ্তি আছে 
বলে ম.-. :টছল। বন্ধুর মন্ত্রণায় মিথ্যা-দস্ত ও অহঙ্কারে স্ফীত FR দৈববাণীকেও 
কর্ণপাত না করে, বলরামকে ব্যঙ্গ করে বলতে লাগল, “শ্রীবলরামজী, আপনারা 
দুই ভাই হচ্ছেন গোপবালক মাত্র, গাভী চরাতে আপনারা নিপুণ হতে পারেন, 
কিন্তু অক্ষ-ত্রীড়ায় বা যুদ্ধে বাণ নিক্ষেপ করতে আপনাদের কতটুকুই বা অভিজ্ঞতা 
আছে? একমাত্র রাজন্যবর্গই এই খেলায় সুদক্ষ!” রুক্সীর এই রকম ব্যঙ্গাত্মক 
ও অপমানজনক উক্তি ও উপস্থিত রাজন্যবর্গের উচ্চহাস্য শুনে বলরাম প্রচণ্ড 


৫৭৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ক্রোধানলে উত্তপ্ত হয়ে গদা ধারণ করে বিনা বাক্যেই Fa মস্তকে আঘাত 
করলেন। এক গদাঘাতেই অবিলম্বে FH পতন হল, এবং অচিরেই সে মৃত্যুমুখে 
পতিত হল। এইভাবে অনিরুদ্ধের শুভ-বিবাহ উৎসবে শ্রীবলদেবের হাতে রুক্ণী 
নিহত হয়েছিল। 

ক্ষত্রিয়কুলে এইরকম ঘটনা শ্রায়শ হয়ে থাকে। এইবার তার আক্রান্ত হওয়ার 
সম্ভাবনায় ভীত কলিঙ্গরাজ সেখান থেকে পালাতে চেষ্টা করল। কয়েক 
পদক্ষেপের আগেই, শ্রীবলরাম কলিঙ্গরাজকে ধরে ফেললেন। কৃষ্ণ-বলরামকে 
নিন্দা ও উপহাস করবার সময় প্রতিবারেই সে দন্ত প্রদর্শন করেছিল বলে, বলরাম 
গদাঘাতে তার দীতগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলেন। তা ছাড়া FRI এবং 
কলিঙ্গরাজকে সমর্থনকারী অন্যান্য সকল রাজন্যবর্গকেও ধরে তিনি গদাঘাতে 
তাদের হস্ত পদ চূর্ণ করে দিলেন। তারা কেউ বলরামকে আক্রমণ করল না, 
বরং রক্তাক্ত কলেবরে তারা সকলেই সেই স্থান থেকে পলায়ণ করাই বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয় বলে মনে করেছিল। 

বলদেব ও রুক্মীর এই ছন্দে শ্রীকৃষ্ণ কোন কথাই বলেননি, কারণ তিনি 
জানতেন বলরামের পক্ষ সমর্থন করলে, রুক্সিণী দুঃখ পাবে; আবার 'রুক্সীকে হত্যা 
করা উচিত হয়নি’ বললে বলদেব অসন্তুষ্ট হবেন। এই জন্যই নিজ পত্র 
অনিরুদ্ধের শুভ-বিবাহ অনুষ্ঠানে নিজ শ্যালক রুক্সীর মৃত্যুতে শ্রীকৃষ্ণ চুপ 
করেছিলেন। এইভাবে, বলরাম ও রুক্সিণীদেবীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তার স্নেহের সম্পর্ক 
অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। এরপর নববধূ ও বরকে রথে চড়িয়ে বরযাত্রীরা সকলে 
মহাসমারোহে দ্বারকাপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। মধুসূদন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সর্বদাই তাদের সকলকে রক্ষা করেছিলেন। এইভাবে FHA ভোজকট নগর 
পরিত্যাগ করে পরমানন্দে তারা দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের “শ্রীকৃষ্ণ ও তীর বংশধরগণ' নামক 
একযাষ্টিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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উষা ও অনিরুদ্ধের মিলনের ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে দেবাদিদেব শিবের 
মধ্যে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল, সেই কাহিনী যেমন আকর্ষণীয় তেমনি রহস্যপূর্ণ। 
মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছে সাগ্রহে সেই কাহিনীটি শুনতে চাইলে, 
শুকদেব গোস্বামী তা বর্ণনা করে বললেন, “হে মহারাজ! আপনি নিশ্চয় বলি 
মহারাজের নাম শুনেছেন। এই বলি মহারাজ ছিলেন এক মহান wae | তিনি 
ভগবান বিষ্ণুর অবতার বামনদেবকে তার সর্বস্ব, এমন কি সমগ্র জগৎ দান 
করেছিলেন। মহারাজ বলির একশ জন পুত্র ছিল। তাদের মধ্যে বাণাসুরই ছিল 
জ্যেষ্ঠ ৷” 

বলিপুত্র মহাবীর বাণাসুর ছিল একজন পরম শৈব; সে দেবাদিদেব শিবের 
সেবায় উৎসুক থাকত। দেবাদিদেব শিবের প্রতি অনুরাগের ফলে সে সমাজের 
শ্রেষ্ঠ পদ অর্জন করেছিল এবং সকলের শ্রদ্ধা আর্কষণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, 
সে ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং উদারচেতা; তার সকল কাজই ছিল প্রশংসনীয়, 
কারণ সে যা প্রতিঞ্রুতি দান করত, কখনও তা ভঙ্গ করত না। সে ছিল যেমন 
সত্যবাদী, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তখনকার দিনে সে শোনিতপুর নগরটি শাসন করত। 
দেবাদিদেব শিবের কৃপায় বাণাসুরের ছিল সহস্র বাহু। তখন সে এমন প্রবল 
পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে যে, দেবরাজ ইন্দ্রও তার কাছে একান্ত সেবকের মতো 
কাজ করত। 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


বহুকাল পূর্বে নটরাজ শিব যখন তাগুব নৃত্য করেছিলেন, তখন সহত্র-বাহু 
বাণাসুর নৃত্যের তালে তালে বাদ্য বাজিয়ে তাকে সহায়তা করেছিল। খুব সহজেই 
তিনি তুষ্ট হন বলে, তার আর এক নাম হচ্ছে আশুতোষ এবং তিনি তার 
সেবকদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরায়ণ। তিনি শরণাগতের রক্ষাকর্তা ও বিশ্বের 
জীবকুলের প্রভু । বাণাসুরের প্রতি তুষ্ট হয়ে তিনি বললেন, “তোমার অভিলাষ 
আমি পূর্ণ করব; তুমি বর প্রার্থনা কর।” উত্তরে বাণাসুর বলল, “হে প্রভু, আপনি 
আমার প্রতি ASS হয়ে থাকলে, কৃপা করে শত্রুর আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা 
করার জন্য, আপনি এই নগরেই অবস্থান করুন।” 

একদিন বাণাসুর মহাদেবকে সম্রদ্ধ প্রণতি জানাতে এসেছিল। সূর্যসম উজ্জ্বল 
শিরস্ত্রাণ দিয়ে দেবাদিদেব শিবের চরণকমল স্পর্শ করে, বাণাসুর তাকে প্রণাম 
জানিয়ে বলল, “হে দেবাদিদেব! আপনি সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষ স্বরূপ; যে কেউ আপনার 
চরণকমলে শরণাগত হয় তার ইচ্ছা পূর্ণ হয়। হে প্রভু! হে দেবাদিদেব শিব! 
আপনি আমাকে সহস্র বাহু দান করেছেন, কিন্তু আমি জানি না কিভাবে এইগুলির 
উপযুক্ত ব্যবহার করব। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু মনে হয় যুদ্ধে এই বাহুগুলির 
আমি যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি না।' ত্রিলোকের পিতা আপনাকে ছাড়া 
যুদ্ধে আমার আর কোন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দেখি না। এই সহস্র বাহু দিয়ে যুদ্ধ 
করবার প্রবল ইচ্ছা হলে, আমি উপযুক্ত প্রতিদ্ন্দীর খোঁজ করি। দুর্ভাগ্যবশত, 
আমার অসাধারণ বলের কথা জেনে তারা সকলেই পালিয়ে যায়। উপযুক্ত 
প্রতিদ্বন্দীর খোঁজে ব্যর্থ হয়ে, আমি শুধু পাহাড় পর্বতকে প্রচণ্ড আঘাত করে খণ্ড- 
fate করে তুষ্ট হই।” 

মহাদেব শিব উপলব্ধি করলেন যে, এই বর বাণাসুরের কাছে সমস্যার সৃষ্টি 
করছে। তিনি বাণাসুরকে বললেন, “রে মূঢ়! তুই যুদ্ধ করতে খুবই আগ্রহী। 
কিন্তু উপযুক্ত প্রতিদন্দ্রীর অভাবে তুই দুঃখিত। তুই ভাবছিস্‌, আমি ছাড়া এই 
জগতে তোর উপযুক্ত afer কেউ নেই। কিন্তু আমি বলছি, একদিন তুই 
উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দীর সন্ধান পাবি। তখন তোর জীবন অবসান হবে। তোর 
জয়পতাকা আর উড়বে না; তখন দেখবি, তোর দর্প ও মিথ্যা অহঙ্কার pf ও 
ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।” 

দেবাদিদেব শিবের কথা শুনে তার ক্ষমতা ও বলের দর্পে সে স্ফীত হয়ে 
উঠেছিল। তাকে বিধস্ত করতে সক্ষম এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার 
হবে জেনে, সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তাই প্রফুল্লচিত্তে তখন বাণাসুর 
নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। সে প্রতিনিয়ত সেইদিনের প্রতীক্ষা করছিল, যখন 
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তার এক উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী এসে তার পরাক্রমকে বিধ্বস্ত করবে। এমনই এক 
মুঢ়-নির্বোধ ছিল এই বাণাসুর। জড়জাগতিক Gay নিয়ে অযথা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলে 
মূর্খ, আসুরিক মনোভাবাপন্ন মানুষ তার এই এশ্বর্য প্রদর্শন করতে চায় বলে মনে 
হয়; আর এই রকম Wal তাদের এই প্রকারের Vat সকল ক্ষয় হয়ে গেলে 
সন্তুষ্ট হয়। কৃষ্ণানুশীলনে যে কল্যাণ হয় সেই সম্পর্কে অজ্ঞতাবশত, যথার্থ 
উদ্দেশ্যে তার শক্তিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, তারা তা জানে না। বস্তুত, 
দু'শ্রেণীর মানুষ আছে__এক শ্রেণী হচ্ছেন কৃষ্তভাবনাময় ভক্ত; অপর শ্রেণী হচ্ছে 
কৃষ্তভাবনাহীন অভক্ত। এই অভক্তরা সাধারণত দেবোপাসক। আর 
কৃষণানুশীলনকারীরা লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের উপাসনা করেন। 
কৃষ্ণানুশীলনকারীরা তাদের যথাসর্বস্ব ভগবৎ-সেবায় নিয়োগ করেন। আর অভক্তরা 
তাদের সব কিছুই ইন্দ্রিয়ভোগে নিয়োজিত করে থাকে। বাণাসুর এই রকম 
অভক্তদের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইন্দ্িয়ভোগের জন্য, যুদ্ধে তার অসাধারণ শক্তি 
ব্যবহার করবার উদ্দেশ্যে বাণাসুর অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। উপযুক্ত 
প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা না পেয়ে, তার সৃদৃঢ় বাহু দিয়ে বাণাসুর পাহাড়পর্বতকে প্রচণ্ড 
আঘাত করে চুর্ণ-বিচূর্ণ করত। অন্য দিকে, অর্জুনও অসাধারণ পরাক্রমশালী যোদ্ধা 
ছিল, কিন্তু অর্জুন তার বল শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্যই ব্যবহার করত। 

উষা নামে বাণাসুরের এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। সে যখন বিবাহযোগ্যা 
হয়ে উঠল, তখন তার অনেক বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে সে ঘুমত। অনিরুদ্ধের 
সঙ্গে তার পূর্বে কোন পরিচয় ছিল না। তবু একদিন স্বপ্নে সে অনিরুদ্ধকে তার 
পাশে দেখল এবং স্বপ্নে সে অনিরুদ্ধকে তার সঙ্গে রমণ করতে দেখল। তার 
স্বপ্ন ভঙ্গ হলে, “হে প্রিয়, তুমি কোথায় গেলে?” উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলে 
সে ঘুম থেকে জেগে উঠল। অন্যান্য বান্ধবীদের কাছে এইভাবে তার মনোভাব 
প্রকাশিত হয়ে যাওয়াতে, উষা একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল। বাণাসুরের প্রধানমন্ত্রীর 
কন্যা চিত্রলেখা ছিল উষার একজন বান্ধবী। বান্ধবীরূপে তাদের মধ্যে গভীর 
অন্তরঙ্গতা ছিল; তাই সাগ্রহে চিত্রলেখা উষাকে জিজ্ঞাসা করল, “হে সুন্দরী 
রাজকন্যা, এখনো পর্যন্ত কোন যুবকের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়নি; তুমি কোন 
যুবকের সঙ্গে পরিচিতও ach; তাই এই রকম কথায় আমি বিস্মিত হচ্ছি। কাকে 
তুমি খুঁজছ? কে তোমার যোগ্য বিবাহার্থী?” 

চিত্রলেখার কৌতূহলের উত্তরে উষা বলল, “হে সখী! Wale, পীতবসন 
ও কমললোচন অপূর্ব সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ এক রাজকুমারকে আমি স্বপ্নে দেখলাম। এই 
দীর্ঘ-বাহু, সুঠাম দেহী ও মনোহর যুবক যে কোন যুবতীর মন হরণ করবে। 
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আমার বলতে গর্ব হচ্ছে যে, সেই অপূর্ব সুন্দর রাজকুমারটি আমাকে চুম্বন 
করেছিল; আর আমি তার সেই চুম্বন-সুধা আস্বাদন করছিলাম। কিন্তু বলতে 
দুঃখ হচ্ছে যে, তারপরই সে অন্তর্হিত হয়ে যায় এবং আমাকে গভীর হতাশা ও 
নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়। হে সখী! সেই অপূর্ব সুন্দর হৃদয়বল্পভ 
রাজকুমারকে আমি আকুল হয়ে খুঁজছি।” 

উষার কথা শুনে চিত্রলেখা তখনি বলল, “তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারছি। 
আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যে রাজকুমার তোমার মন হরণ করেছে, 
ত্রিজগতের মধ্যে উচ্চ, মধ্য বা নিন্নলোকের যেখানে সে থাক না কেন, তোমার 
সন্তুষ্টির জন্য আমি তাকে খুঁজে বের করবই। তোমার স্বপ্ন থেকে তুমি তার 
সঠিক বর্ণনা দাও, আমি তোমার মনে শান্তি এনে দেব। এখন আমি কতকগুলি 
ছবি আঁকছি, তুমি এগুলি দেখবে এবং তোমার অভীষ্ট কান্তকে দেখা মাত্রই 
আমাকে জানাবে। সে যেখানেই থাকুক, তাকে এখানে নিয়ে আসার কৌশল 
আমার জানা আছে। সুতরাং তোমার বাঞ্ছিত কান্তকে চিনিয়ে দেওয়া মাত্র আমি 
তাকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব।” 

এই সব কথা বলতেই চিত্রলেখা উধর্বলোকবাসী বহু দেবতার, তারপর বহু 
গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ, চারণ, পন্নগ, দৈত্য, বিদ্যাধর, যক্ষ এবং বহু মানুষের প্রতিকৃতি এঁকে 
ফেলল। (ete ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রের বর্ণনা থেকে নিশ্চিতভাবে 
প্রতিপন্ন হয় যে, প্রতি গ্রহে বৈচিত্র্যময় বহু জীব রয়েছে। তাই এই পৃথিবী ছাড়া 
অন্যত্র কোথাও জীব নেই বলে যে দাবি করা হয়, তা You! wa!) চিত্রলেখা 
বহু ছবি আঁকল। বিভিন্ন মানুষের ছবির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সহ 
বৃষ্ঠিবংশ, শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ শুরসেন, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য বহু জনের 
প্রতিকৃতি সে অঙ্কন করল। প্রদ্যুন্নের চিত্র দেখে উষা একটু লজ্জিত হল, কিন্তু 
অনিরুদ্ধের চিত্র দেখে এতই লজ্জিত হল যে, তার ASO কান্তকে দর্শন করে, 
সে মাথা নিচু করে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। উষা তার মন হরণকারী রাজকুমার 
বলে সেই চিত্রটিকে চিত্রলেখার নিকট শনাক্ত করল। 

চিত্ৰলেখা ছিল এক বিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় শক্তিময়ী যোগিনী। সে এবং উষা 
উভয়েই তাকে কখনো না দেখলেও, তার নামের সঙ্গেও কখনো পরিচিত না হলেও 
চিত্রের মাধ্যমে উষার কাছ থেকে তার পরিচয় লাভ করে যোগিনী চিত্রলেখা 
অচিরেই উপলব্ধি করল যে, চিত্রটি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের। সেই 
রাত্রেই যোগিনী চিত্রলেখা আকাশপথে অতি অল্পকালের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের সুরক্ষিত 
দ্বারকাপুরীতে পৌছল। প্রাসাদের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করে সে ঘুমন্ত অনিরুদ্ধকে 
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লীলা পুরুযোত্রম শ্রীকৃষ্ণ 


এক বিলাস-বহুল শয্যায় শায়িত দেখল। উবার আকাঙ্ক্ষিত কান্তকে দেখবার জন্য 
যোগবলে ঘুমন্ত অনিরুদ্ধকে অচিরেই চিত্রলেখা শোনিতপুরে নিয়ে এল। তখন 
আনন্দে উৎফুল্ল Cal পরম সুখে অনিরুদ্ধের সান্নিধ্য উপভোগ করতে লাগল। 

উষা ও চিত্রলেখা যেখানে বাস করত, সেই প্রাসাদ এমনভাবে সুরক্ষিত ছিল 
যে, সেই অন্তুপুরের অভ্যন্তর নিরীক্ষণ করা বা সেখানে প্রবেশ করা কোন পুরুষের 
পক্ষেই সম্ভব ছিল না। উষা ও অনিরুদ্ধ সেই প্রাসাদে বাস করতে লাগল; আর 
অনিরুদ্ধের প্রতি উষার ভালবাসা! দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে যোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠল। 
বহুমূল্য বস্তু, ফুল, মালা, সুগন্ধি ও ধূপ দ্বারা উষা অনিরুদ্ধকে তুষ্ট করল। 
অনিরুদ্ধের শয্যার পাশে আসনে দুধ, সরবৎ আদি পানীয় ও ভোজনীয় উপাদেয় 
নানা খাদ্যদ্রব্য ছিল। তা ছাড়া মধুর কথা ও পরিচর্যার দ্বারা উষা অনিরুদ্ধকে 
পরমেশ্বর ভগবানের মতো সেবা করে, তাকে AVS করেছিল। উষার এই রকম 
সেবা-পূজায় অনিরুদ্ধ অন্যান্য সব কিছুই ভুলে গিয়েছিল। এইভাবে উষা 
অনিরুদ্ধের মন আকর্ষণ করেছিল আর তার অনন্য প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশে 
সে তার নিজের কথা ভুলেই গিয়েছিল এবং কতদিন ধরে সে নিজ-গৃহ থেকে 
বহু দূর দেশে রয়েছে, তাও সে স্মরণ করতে পারছিল না। 

যথাসময়ে উষার পুরুষ-বন্কুর সাথে সঙ্গ করার দৈহিক লক্ষণ প্রকাশিত হল। 
এই লক্ষণগুলি এতই স্পষ্ট ছিল যে, তা কারো কাছেই আর লুকিয়ে রাখা গেল 
না। অনিরুদ্ধের সান্নিধ্যে উষা সব সময়ই খুব প্রফুল্ল হয়ে থাকত; তখন তার 
তৃপ্তিসুখের সীমা ছিল না। কোনও পুরুষের সঙ্গে উষার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের বিষয় 
প্রাসাদের রক্ষীরা অতি সহজেই অনুমান করতে পেরেছিল; তাই এই ঘটনার 
অগ্রগতি রোধের জন্য অনতিবিলম্বে তারা সকলে তাদের প্রভু বাণাসুরকে এই 
সংবাদ জানাল। বৈদিক সভ্যতা ও কৃষ্টি অনুযায়ী অবিবাহিত কন্যার সঙ্গে কোনও 
প্রাসাদ-রক্ষীরা সতর্কতার সঙ্গে প্রভুকে জানাল যে, উষার মধ্যে এক গর্হিত 
সঙ্গলাভের লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। প্রাসাদ-রক্ষীরা প্রভু বাণাসুরকে আরও জানাল 
যে, অন্তঃপুর রক্ষায় তারা আদৌ উদাসীনতা প্রদর্শন করেনি। রাতদিন তারা সজাগ 
ছিল যাতে কোন যুবক এ অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে না পারে। তখন রক্ষীরা 
এতই সতর্ক ছিল যে, কোন পুরুষই অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে কোন কিছুই করতে 
পারত না। তাই উষার কলুষতায় তারা বিস্মিত। এই ঘটনার কোন কারণ খুঁজে 
না পেয়ে তারা প্রভুর কাছে সমস্ত ঘটনাটি উপস্থাপন করেছিল। 

কন্যা উষা আর এখন সাধ্বী কুমারী নয়, তা উপলব্ধি করে বাণাসুর মর্মাহত 
হল। এই ঘটনার ফলে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল, তাই সে আর কালবিলম্ব 
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উষা ও অনিরুদ্ধের মিলন 


না করে উষা যে প্রাসাদে থাকত, সেই দিকে ধাবিত হল। সেখানে এসে সে 
দেখল-_উষা আর অনিরুদ্ধ এক সাথে বসে আছে আর কথা বলছে। অনিরুদ্ধ 
স্বয়ং কামদেব প্রদ্যুন্ের পুত্র ছিল বলে উষা এবং অনিরুদ্ধ দুজনকে একসঙ্গে খুবই 
সুন্দর দেখাচ্ছিল। উষা ও অনিরুদ্ধের এই মিলনকে মানানসই বিবেচনা করলেও, 
পারিবারিক মর্যাদার কথা বিবেচনা করে বাণাসুর এই দাম্পত্যকে আদৌ পছন্দ 
করল না। বাণাসুর এই যুবকের প্রকৃত পরিচয় জানতে পারল না। অনিরুদ্ধের 
চেয়ে সুন্দর কাউকে এই ত্রিলোকে Ca যোগ্যতর স্বামী রূপে নির্বাচন করতে 
পারত না বুঝে, বাণাসুর মনে মনে তার পতি নির্বাচনের প্রশংসা করেছিল। উজ্জ্বল 
কৃষ্ণবৰ্ণ, কমললোচন, সুন্দর নীলাভ কেশদাম, আজানুলম্বিত বাহু, পীতবসন, ওষ্ঠে 
মধুর হাসি, কর্ণে জ্যোতির্ময় কুণ্ডল শোভিত অনিরুদ্ধ যে কোন রমণীর মনোহরণে 
সমর্থ। তবুও বাণাসুর দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। 

যখন বাণাসুর অনিরুদ্ধকে দেখল, তখন সে উষার সঙ্গে খেলা করছিল, সুন্দর 
বেশবাসে সজ্জিত অনিরুদ্ধকে উষা বৈচিত্র্যময় ফুলের মালায় ভূষিত করছিল। 
সেই ফুলের মালায় লেগে থাকা ইতস্তত উষার বক্ষের আরক্তিম কুমকুমের 
চিহৃগুলি থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, উষা অনিরুদ্ধকে আলিঙ্গন করছিল। এমন 
কি তার উপস্থিতিতেও উষার সামনে অনিরুদ্ধকে প্রশান্ত চিন্তে বসে থাকতে দেখে 
বাণাসুর বিস্মিত ও হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অনিরুদ্ধ জানত যে, তার ভাবী 
শ্বশুর তার ওপর আদৌ সন্তুষ্ট নয়, আর তাকে আক্রমণ করবার উদ্দেশ্যে বাণাসুর 
প্রাসাদে বহু সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে। 

তাই অন্য কোনও অস্ত্রের অভাবে অনিরুদ্ধ একটা বিরাট লৌহ দণ্ড হাতে 
তুলে নিল এবং বাণাসুর ও তার সৈন্যদের সামনে উঠে দীঁড়াল। অনিরুদ্ধ শক্ত 
হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে বুঝিয়ে দিল যে, সে আক্রান্ত হলেই লোহার 
দণ্ডটির হাতে সমস্ত সৈন্যকে ধরাশায়ী করে দেবে। বাণাসুর ও তার সৈন্যদল 
দেখল, ছেলেটি তার দুর্ধর্ষ দণ্ডটি দিয়ে মুর্তিমান যমরাজের মতোই যেন তাদের 
সামনে দীড়িয়ে আছে। তাই বাণাসুরের আদেশে সেনানীরা চারিদিক থেকে 
অনিরুদ্ধকে ধরে বন্দী করবার চেষ্টা করল। যখন তারা সাহস করে তার সামনে 
এগিয়ে এল, তখন অনিরুদ্ধ তার দণ্ডের প্রচণ্ড আঘাতে সেনানীদের মাথা, পা, 
হাত, উরু সব ভেঙে দিল, এবং একের পর এক তারা ধরাশায়ী হতে লাগল। 
বাজপাখির দলপতি যেমন আক্রমণকারী কুকুরদলকে একের পর এক বিনাশ করে, 
ঠিক সেই রকম অনিরুদ্ধও সেনানীদের একে একে সব হত্যা করেছিল। এইভাবে 
অনিরুদ্ধ প্রাসাদ থেকে Mee হতে সমর্থ হয়েছিল। বাণাসুর নানা রকম যুদ্ধ 
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কৌশল জানত; এবং দেবাদিদেব শিবের কৃপাশীর্বাদে বাণাসুর শত্রুকে নাগপাশের 
সাহায্যে বন্দী করবার কৌশল জানত; তাই অনিরুদ্ধ প্রাসাদ থেকে বের হলে, 
সে তাকে এ কৌশল দ্বারা বন্দী করে ফেলল। অনিরুদ্ধকে পিতা বন্দী করেছে 
শুনে উষা দুঃখে ও শোকে অভিভূত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তখন 
তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা নেমে এল এবং নিজেকে সংযত করতে না পেরে, 
সে উচ্চৈঃস্বরে কাদতে লাগল। 


দ্বিষর্টিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য TNE হল। 


৫৮৮ 


বর্ষা খতুর চারমাস অতিবাহিত হল, তবু অনিরুদ্ধ গৃহে ফিরল না দেখে, 
যাদবরা সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিভাবে অনিরুদ্ধ হারিয়ে গেল 
তা যাদবরা কেউ বুঝতে পারল না। সৌভাগ্যক্রমে একদিন দেবর্ষি নারদ মুনি 
এসে প্রাসাদ থেকে অনিরুদ্ধের অন্তর্ধান কাহিনী যদুবংশের সকলকে জানালেন। 
কিভাবে অনিরুদ্ধকে বাণাসুরের রাজ্যের রাজধানী শোনিতপুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল 
এবং বাণাসুরের সৈন্যবাহিনী অনিরুদ্ধের কাছে পরাজিত হলেও, কিভাবে বাণাসুর 
অনিরুদ্ধকে নাগপাশ দ্বারা বন্দী করেছিল-_সকল ঘটনাই নারদ মুনি তাদের কাছে 
সবিস্তারে প্রকাশ করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগবশত যাদবরা সকলে 
শোনিতপুর আক্রমণ করতে প্রস্তুত হল। কার্যত প্রদ্যুন্ন, সাত্যকি, গদ, শাম্ব, সারণ, 
নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র-_সকল যাদব নেতারা একসঙ্গে মিলিত হল এবং আঠারো 
অক্ষৌহিণী সেনার ব্যুহ সংগ্রহ করে হাতি, ঘোড়া ও রথ নিয়ে চতুর্দিক থেকে 
শোনিতপুর অবরোধ করল। 

বাণাসুর জানতে পারল, যদুসেনারা সমগ্র শোনিতপুর অবরোধ করে নগরের 
প্রাচীর, তোরণ ও উদ্যান ধ্বংস করছে। তাই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বাণাসুর তক্ষুণি 
যদুসেনাবাহিনীর সম্মুখীন হতে তার সেনাবাহিনীকে আদেশ দিল। এই সেনারা 
যোগ্যতায় যদুসেনানীদের সমকক্ষই ছিল। বাণাসুরের প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ 
দেবাদিদেব শিব তখন কার্তিক ও গণপতি-__এই দুই বীরপুত্রকে নিয়ে সামরিক 
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বাহিনীর সেনাপতি-রূপে স্বয়ং যুদ্ধ করতে এসেছিলেন; এবং দেবাদিদেব শিব তার 
নন্দীশ্বর নামে বৃষভ বাহনে আরোহণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
নেতৃত্ব করেছিলেন। এক পক্ষে দুই দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসী সন্তানসহ দেবাদিদেব শিব, 
আর বিরোধী পক্ষে অগ্রজ শ্রীবলদেবসহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এই যুদ্ধ 
কী ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিল, তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। এই 
লোমহর্ষণকারী প্রচণ্ড যুদ্ধ দর্শন করে দর্শকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। 
দেবাদিদেব শিব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে, TR কার্তিকের সঙ্গে, শ্রীবলরাম বাণাসুরের 
প্রধান সেনাপতি Fe ও তার সহকারী কুপকর্ণের সঙ্গে, আর শ্রীকৃষ্ণপুত্র সাম্ব 
বাণাসুরের পুত্রের সঙ্গে এবং বাণাসুর স্বয়ং প্রধান যদুসেনাপতি সাত্যকির সঙ্গে 
সম্মখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এইভাবে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। 

এই বিধ্বংসী যুদ্ধের সংবাদ বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। দেবাদিদেব শিব 
ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাদের সহকারীদের মধ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দেখতে stad, 
চারণ, সিদ্ধ, মুনিখষিসহ উধর্বলোকের লোকপতি ব্রহ্মাদি দেবতারা সকলে তাদের 
বিমানে আরোহণ করে রণক্ষেত্রের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন। প্রবল পরাক্রমশালী 
ভূত, প্রেত, প্রমথ, গুহ্যক, ডাকিনী, পিশাচ, Pale, বেতাল, বিনায়ক ও ব্রন্মরাক্ষস 
প্রভৃতির প্রভু হওয়ায় দেবাদিদেব শিবকে ভূতনাথ নামে অভিহিত করা হয়। (সব 
রকম ভূতদের মধ্যে ব্রন্মরাক্ষস হচ্ছে সব চেয়ে পরাক্রমশালী; কোন ব্রাহ্মণের 
ভূত দেহ প্রাপ্তিকে ব্রন্মরাক্ষস বলা হয়।) 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীর বিখ্যাত ধনুক, শার্সগধনুক দ্বারা প্রহার করে রণাঙ্গন 
থেকে সকল ভূতদের বিতাড়িত করলেন। দেবাদিদেব শিব তারপর তার বিশেষ 
বিশেষ SEAS পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সকল অস্ত্র প্রতিরোধক অস্ত্র দিয়ে ব্যর্থ করে দিলেন। ভগবান 
পারমাণবিক অস্ত্রের মতো TACs অন্য একটি ব্রন্মাস্ত্র দিয়ে প্রতিহত করলেন, 
বায়বীয় অস্ত্রকে পর্বতাস্ত্র দিয়ে ব্যর্থ করলেন। আগ্নেয়াস্ত্র প্রতিহত করবার জন্য 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বরুণাস্ত্র প্রয়োগ করলেন এবং এইভাবে তিনি দেবাদিদেব শিবের 
আক্রমণ নিষ্ফল করে দিলেন। 

অবশেষে দেবাদিদেব শিব নিজ পাশুপতাস্ত্র নিক্ষেপ করলে, অবিলম্বেই শ্রীকৃষ্ণ 
নারায়ণান্ত্র দিয়ে এ অস্ত্রকে ব্যর্থ করে দিলেন। তারপর দেবাদিদেব শিব ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অত্যন্ত কুপিত হয়ে পড়লেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ 
শিবকে লক্ষ্য করে Gey নিক্ষেপ করলেন। এই অস্ত্র ত্যাগ করলে শত্রুপক্ষ 
ক্লান্ত হয়ে যুদ্ধে বিরত হয় এবং হাই তোলে। তার ফলে দেবাদিদেব শিব এতই 
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পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন যে, তিনি যুদ্ধ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হয়ে হাই তুলতে 
লাগলেন। এইবার শ্রীকৃষ্ণ শিবের পরিবর্তে বাণাসুরকে আক্রমণে মনোযোগ দিলেন 
এবং তার অসি ও গদার দ্বারা বাণাসুরের সেনানীদের বধ করতে শুরু করলেন। 
ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ততনয় age প্রচণ্ড Rem দেবসেনাপতি কার্তিককে আক্রমণ 
করলেন। গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত কার্তিক রক্তাক্ত কলেবরে তার বাহন ময়ুরে 
আরোহণ করে রণাঙ্গন পরিত্যাগ করলেন। শ্রীবলরামও তার গদার আঘাতে 
বাণাসুর সেনাপতি কুস্তাগুকে বিধ্বস্ত করলেন। কৃপকর্ণও এইভাবে আহত হলে, 
উভয়ে রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হল, PSS মারাত্মকভাবে আহত হল; তার ফলে 
নেতৃত্হীন বাণাসুরের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে চতুর্দিকে পালিয়ে গেল। 

নিজ সেনাপতি ও সেনানীদের পরাজিত দেখে, বাণাসুর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হল এবং 
শ্রীকৃষ্ণের সেনাপতি সাত্যকির সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হয়ে পক্ষান্তরে সোজাসুজি 
শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে মনে করল। এইবার তার 
এক সহস্র বাহু যুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে পাঁচশ" ধনুকে একসঙ্গে দু'হাজার 
বাণ আকর্ষণ করে আক্রমণের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। কেউ এরকম 
নির্বোধ, মূঢ় হলে শ্রীকৃষ্ণের অপরিমেয় শক্তি কখনও উপলব্ধি করতে পারে না। 
তক্ষুণি শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরের ধনুকগুলিকে অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত করলেন। বাণাসুরের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে তার রথের অশ্বগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ ধরাশায়ী 
করলেন। তখন বাণাসুরের রথও বিধ্বস্ত হল। এইবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার 
শঙ্খ পাঞ্চজন্য বাজিয়ে ধ্বনি করলেন। 

কোটরা নামে বাণাসুরের উপাস্য এক দেবী ছিল। সে বাণাসুরকে পুত্রের 
মতো স্নেহ করত। বাণাসুরের জীবনাশঙ্কায় ক্রুদ্ধ কোটরা মুক্তকেশ ও নগ্ন 
কলেবরে শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এসে দীড়াল। নগ্রনারীকে দেখতে aye শ্রীকৃষ্ণ 
অন্যদিকে মুখ ফেরালেন। রথ ও সারথি বিহীন, ছিন-ধনুক, হৃতসর্বস্ব বাণাসুর 
কোন বিকল্প না থাকায়, এই সুযোগে তক্ষুণি শোনিতপুরে ফিরে গেল। এই যুদ্ধে 
সে সর্বস্ব হারাল। 

শ্রীকৃষ্ণের অজস্র বাণে বিপর্যস্ত ভূত, প্রেত ও ক্ষত্রিয়াদি শিবের পার্ষদরা 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পালিয়ে গেল। তখন শিব তার অন্তিম উপায়, অসীম তাপ- 
বিকীরণকারী বিধ্বংসী মারণাস্ত্র শিবজ্বর নিক্ষেপ করলেন। শান্ত্বচন এই যে, 
সৃষ্টিনাশের সময় সূর্যের তাপ সাধারণ অবস্থার চেয়ে বারো গুণ অধিক হয়। এই 
তাপকেই শিবজ্বর বলা হয়। ত্রিশির-ত্রিপদ বিশিষ্ট মূর্তিমান শিবজ্বর যখন শ্রীকৃষ্ণের 
দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন তাকে দেখে মনে হল সামনে যা কিছু আছে, সবই 
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যেন সে ভস্মীভূত করে দিচ্ছিল। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, সেই সর্বগ্রাসী শিবজ্বর তার 
দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে। 

শিবজ্বরের মতো নারায়ণজ্বর নামে অপরিমেয় শৈত্যসৃষ্টিকারী একটি অস্ত্র আছে। 
অত্যধিক তাপ যে কোন উপায়ে সহ্য করা গেলেও, অত্যধিক শৈত্যে সব কিছুই 
স্তব্ধ হয়ে পড়ে। WS, মৃত্যুর সময় এই অভিজ্ঞতাই হয়। মৃত্যুর সময় দেহের 
তাপ প্রথমে ১০৭-ডিগ্রিতে উন্নীত হয়; তারপর দেহের পতন হয়, এবং তখন 
দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডায় পরিণত হয়। এই জন্য শিবজ্বরের অপরিমেয় তাপ 
ব্যর্থ করবার একমাত্র উপায় ANIA, এ ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নেই। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখলেন, শিব এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, তখন 
তিনি নারায়ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখলেন না। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মূল নারায়ণ। তাই তিনিই নারায়ণজ্বরের নিয়ন্তা। এই মারণাস্ত্রটি 
নিক্ষেপ করা মাত্র, দুই অস্ত্রে প্রচণ্ড সংঘাত হল। অসীম শৈত্যের দ্বারা প্রচণ্ড 
তাপ প্রশমিত হলে, স্বাভাবিকভাবে উত্তাপ ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। শিবজ্বর ও 
নারায়ণজ্বরের যুদ্ধে ঠিক তাই হয়েছিল। ক্রমশ শিবজ্বরের তাপ কমে এল; শিবজ্বর 
উপস্থিতিতে দেবাদিদেব শিব কোন সাহায্যই করতে পারল না। শিবের সহায়তা 
লাভে অসমর্থ শিবজ্বর উপলব্ধি করল যে, নারায়ণ যিনি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তার 
চরণকমলে শরণাগতি ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই। অন্য দেবতাদের তো 
কথাই নেই, এমনকি দেবশ্রেষ্ঠ শিবও পর্যন্ত তাকে রক্ষা করতে পারল না। ভগবান 
যাতে তুষ্ট হয়ে তার জীবন রক্ষা করেন, তাই শিবজ্বর অবশেষে প্রণত হয়ে, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হল ও তীর বন্দনা করতে লাগল। 

দেবাদিদেব শিব ও শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম অস্ত্রের সংগ্রামে প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ 
যাকে রক্ষা করেন, কেউ তাকে বধ করতে পারে না, আর শ্রীকৃষ্ণ যদি জীবন 
রক্ষা না করেন, তাহলে কেউ তার জীবন রক্ষা করতে পারে না। দেবাদিদেব 
শিবকে দেবকুল-শ্রেষ্ঠ মহাদেবও বলা হয়; অথচ লোকপিতা ব্রহ্মাকেও দেবতাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়, কারণ ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা; কিন্তু দেবাদিদেব 
শিব ব্রহ্মার সৃষ্টিকে কেবল ধ্বংস করেন, অথচ তাদের কেউই পালন করতে পারেন 
না। ভগবান বিষ্ণু কিন্তু শুধু পালন-কর্তাই নন, তিনি সৃষ্টি ও ধ্বংস উভয় কার্যই 
করেন। বস্তুত, ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টি সম্পন্ন হয় না, কারণ বিষ্ণু ব্রন্মাকে স্বয়ং সৃষ্টি 
করেন। দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন ব্রহ্মার সৃষ্ট; ব্রহ্মা থেকে তীর জন্ম। এইভাবে 
শিবজ্বর বুঝতে পারল শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণ ছাড়া কেউ তাকে সাহায্য করতে সক্ষম 


শ্ৰীকৃষ্ণ ‘aie ৫৯৩ 
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নয়। এই জন্য সে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হল এবং করজোড়ে এইভাবে 
তার বন্দনা ও BI করতে লাগল-_ 

“হে ভগবান, আপনাকে আমি আমার সম্রদ্ধ প্রণাম অর্পণ করছি, কারণ আপনি 
অনন্তশক্তি সম্পন্ন, কেউ আপনার পরাক্রমের উধ্র্বে নয়; তাই আপনি পরেশ, 
আপনি সকলের প্রভু। সাধারণত জড় জগতে দেবাদিদেব শিবকে সব চেয়ে 
পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব রূপে বিবেচনা করা হয় কিন্তু দেবাদিদেব শিব সর্বশক্তিমান 
নন; প্রকৃতপক্ষে, আপনিই সর্বশক্তিমান। আপনিই প্রকৃত জ্ঞান, আপনি মূল চৈতন্য। 
জ্ঞান বা মূল চৈতন্য ছাড়া কেউ শক্তিমান হতে পারে না। জড় বস্তুর যতই 
শক্তি থাকুক, জ্ঞান বা চৈতন্য ছাড়া তা ক্রিয়াশীল হতে পারে না। জড় যন্ত্র 
যতই বিশাল ও অদ্ভুত হোক্‌, কিন্তু কোন জ্ঞান বা চৈতন্যের সংস্পর্শ ব্যতীত, 
সেই জড় যন্ত্রটির সকল উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হয়। হে ভগবান, আপনি হচ্ছেন পূর্ণ 
চৈতন্যময়, আপনি পূর্ণ জ্ঞানময়; আপনার ব্যক্তিত্বে কলুষতার লেশমাত্র নেই, 
আপনি নিষ্কলুষ। দেবাদিদেব শিব একজন প্রবল পরাক্রমশালী দেবতা, কারণ 
তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে সক্ষম। লোকপতি ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রতাবশালী, 
কারণ তিনি সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করতে পারেন। বস্তুত, লোকপতি ব্রহ্মা বা শিব 
কেউই এই চরাচর সৃষ্টির আদি কারণ নয়। আপনি হচ্ছেন পরম সত্য, পরমব্রক্ম; 
আপনিই পরম উৎস ও আদি কারণ। নির্বিশেষ ব্রন্মজ্যোতি এই চরাচর সৃষ্টির 
আদি কারণ নয়। নির্বিশেষ ব্রন্মজ্যোতি আপনার সবিশেষ রূপে, আপনার ব্যক্তিত্বে 
আশ্রিত। এই সত্য ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, অব্যক্ত ব্রন্মের মূল উৎস 
হচ্ছেন ভগবান Ayes! এই ব্রহ্মজ্যোতি সূর্যলোক থেকে আগত রশ্মির সঙ্গে 
তুলনীয়। তাই অব্যক্ত বা নির্বিশেষ ব্রহ্ম পরম উৎস বা আদি কারণ নয়। 
শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত আদি রূপই সব কিছুর পরম উৎস; সব কিছুর অন্তিম কারণ। 
অব্যক্ত বা নির্বিশেষ ব্রন্দে সকল জড় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটছে; কিন্তু সবিশেষ ব্রন্ম, 
শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত রূপে কোন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই; হে ভগবান, তাই আপনার 
দিব্যদেহ প্রশান্ত, নিষ্কলুষ ও পূর্ণ আনন্দময় | 

“এই জড় দেহে গুণময়ী প্রকৃতির কর্ম ও তার প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কাল হচ্ছে 
সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কাল অন্যান্য সকলের Gre; কারণ কাল ক্ষুব্ধ 
হলেই জড় অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। এইভাবে জড়া প্রকৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে 
সঙ্গে সকাম কর্ম দেখা যায়। এই রকম সকাম কর্মের ফলেই জীবাত্মা তার রূপ 
পরিগ্রহ করে। সে একটি স্বভাব অর্জন করে। এই স্বভাব প্রাণবায়ু, অহংকার, 
দশ-ইন্দ্রিয়, মন ও পাঁচটি স্থূল উপাদানে সংগঠিত স্থূল-সূন্ষ্ম দেহে আবদ্ধ। এগুলি 


৫৯৪ 


শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুরের যুদ্ধ 


একটি বিশেষ শরীর সৃষ্টি করে। এই দেহটি পরবর্তী সময়ে আত্মার ক্রমান্বয়ে 
দেহান্তরের মাধ্যমে অর্জিত অন্যান্য বিভিন্ন শরীরের আদি বা মুল কারণ হয়। 
আপনার জড়া প্রকৃতির যৌথ PAS এই সকল ঘটনার প্রকাশ। আপনি এই জড়া 
প্রকৃতির উৎস ও কারণ। বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাবমুক্ত আপনি 
মায়াতীত। এইভাবে মায়ামুক্ত হওয়ায় আপনিই পরম শান্তি। আপনি জড় 
কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ যুক্ত, তাই আমি সকল আশ্রয় পরিত্যাগ করে আপনার 
চরণকমলে শরণাগত হচ্ছি। 

“হে ভগবান, মনুষ্যাকারে বাসুদেবরূপে আপনার আবির্ভাব আপনার পূর্ণ স্বতন্ত্র 
লীলাসমূহের অন্যতম। ভক্তের কল্যাণ সাধন ও অভক্তের বিনাশের উদ্দেশ্যে 
আপনি বিভিন্ন অবতার রূপে আবির্ভূত হন। ভগবদৃগীতায় আপনি প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন প্রগতিশীল ধর্মজীবনের অবনতি হওয়া মাত্র আপনি জগতে আবির্ভূত 
হন। আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই এই সকল অবতাররা ধরায় অবতরণ 
করেন। অধর্মের অভ্যুত্থান হলে, হে ভগবান, আত্মমায়ার দ্বারা আপনি আবির্ভূত 
হন। জড়জাগতিক নিয়ম-শৃঙ্খলা, সাধু ও দেবতাকুলকে রক্ষা ও প্রতিপালনই 
আপনার মুখ্য কাজ। আপনার একই সঙ্গে দুক্কৃতিপরায়ণ দানব ও অসুরকুল 
বধকার্যও যথোচিত। এইবারই শুধু আপনি অবতরণ করলেন-__তাই নয়, পূর্বে 
বহুবার আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। | 

“হে ভগবান, আপনার নারায়ণজ্বর অস্ত্র আমাকে কঠোর দণ্ড দান করেছে। 
আমাদের সকলের কাছেই এই অস্ত্র যেমন প্রচণ্ড শীতল, তেমনই দুঃসহনীয় ভয়াল 
ও ভয়ঙ্কর। হে ভগবান, আপনার চরণারবিন্দের অন্তিম আশ্রয় সম্বন্ধে অজ্ঞতা 
ও জড় কামনা-বাসনার তাড়নায় যতদিন কৃষ্ণনুশীলন ভুলে যে এই জড় দেহ 
গ্রহণ করেছে, সে সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা উৎপীড়ন ভোগ করে চলে। আপনার 
শরণাগত না হওয়ায় তারা অবিরামভাবে ভবযন্ত্রণা ভোগ করে চলে।” 

শিবন্বরের কথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে ব্রিশির, তোমার A 
আমি তুষ্ট হয়েছি। নারায়ণজ্বর তোমাকে আর দুঃখ ক্লেশ দেবে না__এ সম্পর্কে 
তুমি নিশ্চিত হতে পার। শুধু তুমিই যে এখন ভয়মুক্ত হলে এমন নয়, এমন 
কি ভবিষ্যতে যারা এই নারায়ণজ্বর ও শিবজ্বরের সংগ্রাম কাহিনী শ্রবণ করবে, 
তারাও সকল প্রকার ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে।” লীলা পুরুযোত্তম ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই কথা শুনে শিবজ্বর তাকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বিদায় নিল। 

এদিকে বাণাসুর যে কোন উপায়েই হোক বাধা-বিপত্তি থেকে মুক্ত হয়ে আবার 
পূৰ্ণোদ্যমে সংগ্রাম করতে ফিরে এল। এইবার সহত্রবাহু বাণাসুর নানা অস্ত্রে সজ্জিত 
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হয়ে, রথে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল। 
অত্যন্ত উত্তেজিত বাণাসুর প্রবল বর্ষণের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অস্ত্র 
নিক্ষেপ করতে লাগল। বাণাসুর কর্তৃক প্রবলভাবে বর্ষিত ও নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলিকে 
তার দিকে আসতে দেখে, ভগবান তীক্ষ সুদর্শনচত্র গ্রহণ করলেন এবং বাগানের 
মালী যেমন সুনিপুণভাবে যন্ত্র দিয়ে বৃক্ষশাখা একেবারে কেটে ফেলে, ঠিক 
সেইভাবে তিনি বাণাসুরের এক হাজার হাতকে পর পর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করলেন। তার উপস্থিতিতেও নিজ উপাসক বাণাসুরকে রক্ষা করা যাবে না দেখে, 
দেবাদিদেব শিবের জ্ঞানোদয় হল। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের কাছে গিয়ে, নিম্নোচ্ছুত 
সবের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে শান্ত করতে লাগলেন। 

দেবাদিদেব শিব বললেন, “হে ভগবান, সকল বেদের উপাস্যতত্ব হচ্ছেন 
আপনি। যারা জানে না, ব্রহ্মাজ্যোতির অন্তরালে আপনার চিন্ময় নিত্য-ধামে আপনি 
সর্বদাই অবস্থান করেন, আপনার স্বরূপ সম্বন্ধে সেই সব অজ্ঞ ব্যক্তিরাই, আপনার 
অব্যক্ত ও নির্বিশেষ ব্রন্মাজ্যোতিকে পরমব্রন্মরূপে বিবেচনা করে। আপনার পরিচয় 
প্রকাশের জন্যই, ভগবদৃগীতায় এই পরমব্রন্ম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। আপনি 
আকাশের মতো সর্বত্র ব্যাপ্ত ও গুণাতীত হলেও শুদ্ধচিত্ত সাধুরাই আপনার দিব্য- 
রূপ উপলব্ধি করতে পারেন। একমাত্র কৃষ্তভক্তরাই আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করতে 
পারে; অন্য কেউ তা পারে না। আপনার পরম সত্তার অব্যক্ত নির্বিশেষবাদ 
অনুসারে আকাশ আপনার নাভি, অগ্নি আপনার মুখ, জল আপনার শুক্র, স্বর্গলোক 
আপনার মস্তক, দিক-সকল আপনার কর্ণ, Ces আপনার পাদপদ্ম, চন্দ্র 
আপনার মন এবং সূর্য আপনার চক্ষু। আমি আপনার অহংকার, সমুদ্র আপনার 
জঠর, দেবরাজ ইন্দ্র আপনার বাহু, ওষধিসমূহ আপনার রোম, মেঘগুলি আপনার 
কেশ, লোক-পিতা ব্ৰহ্মা আপনার বুদ্ধি, প্রজাপতিরা আপনার প্রতীক-স্বরূপ 
প্রতিনিধি, ধর্ম আপনার হৃদয়। আপনার অব্যক্ত নির্বিশেষ বিরাট রূপকে এইভাবে 
কল্পনা করা হয়; কিন্তু অন্তিম সত্তায় আপনি পরম ব্যক্তি ও সবিশেষ OF! 
নির্বিশেষ বিরাট-রূপ আপনার শক্তির একটি তুচ্ছ সামান্য অংশ মাত্র। আপনি 
মূল অগ্নির সঙ্গে তুলনীয়, আলো ও তাপ হচ্ছে আপনার অংশ!” 

দেবাদিদেব শিব আরও বললেন, “হে ভগবান, বিরাট বা বিশ্বরূপে আপনি 
প্রকাশিত হলেও, বিশ্বের বিভিন্ন অংশগুলি আপনার দেহের বিভিন্ন অংশ। আপনার 
অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে আপনি যুগপৎ সীমাবদ্ধ স্থানে ও বিশ্বব্যাপী বিরাজমান। 
আপনার নিজধাম গোলোক বৃন্দাবনে সর্বদাই থাকলেও আপনি সর্বত্রই বিরাজ 
করেন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ সাধনে ভক্তদের রক্ষার জন্য আপনার আবির্ভাবের 


৫৯৬ 


শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুরের যুদ্ধ 


কথা ভগবদৃগীতায় উল্লিখিত আছে। একমাত্র আপনার কৃপা লাভ করেই দেবকুল 
জগতের বিভিন্ন কার্যকলাপ পরিচালনা করেন। আপনার কৃপায় উধর্বলোকের 
সাতটি ভূবন প্রতিপালিত হয়। সৃষ্টির কালাবসানে দেব, মনুষ্য, ইতর পশু আদি 
আপনার শক্তির সমস্ত প্রকাশ-সমূহ আপনাতে প্রবেশ করে এবং সৃষ্টির নিমিত্ত ও 
উপাদান কারণগুলি আপনার আশ্রয়ে থাকে। অস্তিম বিচারে, আপনি স্বয়ং নিজে 
বা আপনার সমান বা অধীন কোন তত্ত্বের মধ্যে কোন ভেদ নেই। আপনি যুগপৎ 
এই চরাচর সৃষ্টির কারণ ও উপাদান। আপনি অদ্বিতীয়, পরম পূর্ণত্ব। প্রপঞ্চময় 
জগতের তিনটি স্তর-_জাগ্রতাবস্থা, স্বপ্নময় নিদ্রাবস্থা ও সুযুপ্তি। কিন্তু হে ভগবান, 
আপনি এই সকল জড়াবস্থার অতীত। এই জন্য আপনি তুরীয় অবস্থায় বিরাজিত। 
আপনার আবির্ভাব ও অন্তর্ধান আপনি ছাড়া কারোর উপর নির্ভরশীল নয়। আপনি 
স্বয়ং নিজ আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের কারণ। আপনি তুরীয় ও মায়াতীত হলেও, 
আপনার ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ও GAPS গুণাবলী প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে__মৎস, FH, বরাহ, 
নৃসিংহ, কেশব আদি বিভিন্ন অবতার রূপে আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন। আপনার 
বিভিন্নাংশ বিভিন্ন জীবরূপেও আপনি আবির্ভূত হয়েছেন। আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির 
মাধ্যমে আপনি বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতাররূপে অবতীর্ণ হন আর আপনার বহিরঙ্গা 
শক্তির মাধ্যমে আপনি প্রপঞ্চময় বিশ্বরূপে আবির্ভূত হন। 

“মেঘাচ্ছন্ন দিনে সূর্য মেঘ দ্বারা সাধারণের দৃষ্টিতে আচ্ছাদিত থাকে। সমস্ত 
আকাশ মেঘে আবৃত থাকলেও বস্তৃতপক্ষে সূর্যকে কখনও আচ্ছাদিত করা যায় 
না, কারণ মেঘগুলি সূর্যের আলোকেই সৃষ্টি হয়। ঠিক সেই রকম অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন 
ব্যক্তিরা ভগবান নেই’ বলে দাবি করে, কিন্তু বিভিন্ন জীব ও তাদের কার্যাবলী 
দর্শন করে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত ব্যক্তি আপনার বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির মাধ্যমে 
প্রতি অণুতে আপনাকে দর্শন করতে পারে। দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত ভক্তরা আপনার অসীম 
শক্তির কার্যাবলী অনুভব করেন। কিন্তু যারা আপনার বহিরঙ্গা মায়ায় বিমোহিত, 
তারা নিজেদের এই জগতের সঙ্গে পরিচিত করে এবং সমাজের বন্ধু আদি প্রীতি 
ও আসক্তিতে জড়িয়ে পড়ে। এইভাবে তারা ব্রিতাপ সংসার-দুঃখ ভোগ করে 
ও সুখ-দুঃখপূর্ণ SER জীবনের অধীন হয়। কখনও তারা সংসারে নিমজ্জিত 
হয়ে পড়ে; আবার কখনও কখনও সংসার জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে। 

“হে ভগবান, এই মনুষ্য-জীবন হচ্ছে ভব-সাগর পার হওয়ার সুযোগ। আপনার 
অসীম কৃপার ফলেই একজন এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই মনুষ্য 
জীবন লাভ করে, যে ইন্দ্রিয় সংযম করতে সমর্থ হয় না, সে যৌনসুখের তাড়নায় 
বিপথগামী হয়ে পড়ে। তখন সে আপনার চরণকমলে আশ্রয় লাভ করতে পারে 
না ও আপনার দিব্য সেবায় নিয়োজিত হতে পারে না। এই রকম ব্যক্তি নিঃসন্দেহে 


৫৯৭ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ভাগ্যহীন ও তার অজ্ঞানান্ধকার-পূর্ণ জীবন আত্মবঞ্চনাকর ও অন্যকে বঞ্চনায় 
নিযুক্ত । এই জন্য কৃষ্ণানুশীলনহীন মনুষ্য-সমাজ বঞ্চক ও বঞ্চিতের সমাজ। 

“হে ভগবান, প্রকৃতপক্ষে আপনি সকল জীবের পরম প্রিয় অন্তর্যামী পরমাত্মা 
ও পরম নিয়ামক। সর্বদা অজ্ঞানে আচ্ছন্ন মানুষ তাদের অন্তিম গতি মৃত্যুভয়ে 
ভীত হয়। কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগেই যে আসক্ত, সে স্বেচ্ছায় দুঃখপূর্ণ সংসার জীবন 
গ্রহণ করে এবং এইভাবে অনিত্য চপল সুখে মত্ত হয়ে নানা যোনি পরিভ্রমণ 
করে। এইভাবে অমৃতকে উপেক্ষা করে যে বিষ পান করে, সে নিঃসন্দেহে 
একজন মূর্খ । 

“হে ভগবান! আমি, লোকপতি ব্রহ্মাসহ বিষয়াসক্তি মুক্ত বিমলচিত্ত মহামুনি 
ও দেবতারা আপনার কৃপায় সর্বান্তঃকরণে আপনার পাদপদ্মে শরণাগত হয়েছি। 
হে দেব, আমরা আপনার শরণাপন্ন । কারণ আপনি আমাদের জীবন স্বরূপ | 
আপনি আমাদের প্রিয়তম পরম প্রভু; আপনি এই চরাচর বিশ্বের আদি কারণ; 
সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ আপনিই। আপনি সকলের প্রতি 
সমভাবাপন্ন; আপনি প্রশান্ত ও সকলের সুহ্দ। হে দেব! হে প্রভূ! আপনি 
সকলের অন্তিম উপাস্য; তাই কৃপা করে আপনার অপ্রাকৃত সেবায় আমাদের নিযুক্ত 
করুন যাতে আমরা অপবর্গ লাভ করে, এই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হই। 

“হে ভগবান, এই বাণাসুর হচ্ছে আমার একজন প্রিয়জন। সে আমার অনেক 
মূল্যবান সেবা করেছে। এই জন্য আমি সর্বদাই তার সুখ কামনা করি। তার 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে অভয় দান করেছি। হে ভগবান, তার পিতৃপুরুব 
প্রহাদ মহারাজ ও বলি মহারাজের প্রতি আপনি যেমন প্রসন্ন হয়েছিলেন, কৃপা 
করে তার প্রতিও আপনি সেই রকম প্রসন্ন হউন।” 

দেবাদিদেব শিবের প্রার্থনা শোনবার পর শ্রীকৃষ্ণ তাকেও ভগবান বলে সম্বোধন 
করে বললেন, “হে ভগবান শিব, আপনার প্রার্থনা ও বাণাসুরের জন্য আপনার 
আবেদনে আমি সম্মতি দিচ্ছি। আমি জানি, এই বাণাসুর হচ্ছে বলি মহারাজের 
পুত্র; তাই আমি তাকে বধ করতে পারি না; কারণ এটি আমার প্রতিশ্রুতি। আমি 
আমি বধ করব না। তাই বাণাসুরকে বধ না করে দর্পচূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে আমি 
শুধু তার বাহুগুলি কেটে দিয়েছি। বিশ্বের ভারস্বরূপ এক বিশাল সেনাবাহিনী 
সে প্রতিপালন করছিল, এ ভার লাঘবের উদ্দেশ্যে আমি তাদের সকলকে বধ 
করেছি। এখন তার অবশিষ্ট চারটি বাহু আছে; এই অবস্থাতেই সে জড় জগতের 
সুখ-দুঃখের অতীত অজর ও অমর হয়ে থাকবে। আমি জানি, সে আপনার 
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শ্রীকৃষ্ণ ও বাণাসুরের যুদ্ধ 


একজন অন্যতম ভক্ত। আজ থেকে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, কারও 
থেকেই তার আর কোন ভয়ের কারণ নেই।” 

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণাসুরকে অভয় প্রদান করলে, সে অবনত মস্তকে 
ভূমিতে Apacs প্রণাম জানাল। অচিরেই সে কন্যা উষা ও অনিরুদ্ধকে একটি 
সুন্দর রথে আরোহণ করিয়ে, তাদের দুজনকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এনে উপস্থিত করল। 
দেবাদিদেব শিবের আশীর্বাদে বিপুল এখ্বর্যশালী উষা ও অনিরুদ্ধের দায়িত্বভার 
এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গ্রহণ করলেন। 

তারপর এক অক্ষৌহিণী পরিমাণ সৈন্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা 
অভিমুখে যাত্রা করলেন। বিপুল এশ্বর্যসহ উষা ও অনিরুদ্ধকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের 
প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পেয়ে, ইতিমধ্যেই দ্বারকাবাসীরা মালা, পতাকাদি দ্বারা নগরীর 
প্রতিটি প্রান্ত সুশোভিত করল। সকল রাজপথ ও তাদের সংযোগস্থলগুলি চন্দন 
মিশ্রিত জলে যতু সহকারে ধৌত ও অভিষিক্ত করা হল। সর্বত্রই চন্দনের সৌরভ 
বিরাজ করছিল। স্বজন ও বন্ধুদের নিয়ে পুরবাসীরা সাড়ম্বরে ও বিজয়োল্লাসে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বর্ধনা জানাল। এই সময় শঙ্খ, শিঙা, আনক-দুন্দুভির 
উচ্চনাদে ভগবানকে স্বাগত জানান হয়েছিল। এইভাবে লীলা পুরুযোত্তম ভগবান 

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে আশ্বস্ত করে বললেন যে, দেবাদিদেব 
শিব ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই সংগ্রাম, সাধারণ যুদ্ধের মতো অকল্যাণকর নয়। 
পক্ষান্তরে, যে এই পবিত্র সংগ্রামের কাহিনী প্রাতঃকালে স্মরণ করে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের বিজয়ে আনন্দ লাভ করবে, সে জীবনে কোথাও পরাজিত হবে না। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন ছাড়া দেবোপাসকরা কোন কৃপাই লাভ 
করতে পারে না। ভগবদ্গীতার এই বাণী-_বাণাসুর ও শ্ত্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম এবং 
পরে দেবাদিদেব শিবের কৃপায় বাণাসুরের উদ্ধার উপাখ্যানই তা প্রতিপন্ন করছে। 
এই কাহিনীতে দেবাদিদেব শিবের উপাসক বাণাসুর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সংগ্রামে মৃত্যুর 
সম্মুখীন হলে, দেবাদিদেব শিবও তাকে রক্ষা করতে সমর্থ হননি। দেবাদিদেব 
শিব তার উপাসকের জীবন রক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবেদন করেন এবং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। এটিই হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ | 
এই প্রসঙ্গে ভগবদৃগীতায় ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌ বাণীর মাধ্যমে ভগবানের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন ছাড়া কোন দেবতাই 
তার উপাসককে কোন বর প্রদান করতে পারেন না। 


ইতি__“লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” এছের শ্রীকৃষঃ ও বাণাসুরের যুদ্ধ” নামক 
ৱিষষ্টিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৫৯৯ 


চতুঃযষ্টিতম অধ্যায় 
নৃগরাজের উপাখ্যান 


একদিন AT, APR, চারুভানু ও গদ আদি শ্রীকৃষ্ণের পরিবারবর্গ, যদুবংশের 
ভ্রমণের ফলে তারা সকলেই PAS হয়ে পড়েছিল। তাই বনের মধ্যে কোথায় 
জল পাওয়া যায়, তা খোঁজার জন্য তারা চেষ্টা করতে শুরু করল। একটা কুয়োর 
কাছে উপস্থিত হয়ে তারা সেখানে কোন জলই দেখতে পেল না; পক্ষান্তরে 
কুয়োটার ভিতর একটি অদ্ভুত প্রাণীকে দেখল। প্রকৃতপক্ষে, কুয়োর মধ্যে ছিল 
একটি বিরাট গিরগিটি। সকলেই এই অদ্ভুত প্রাণীটিকে দেখে বিস্মিত হল। তারা 
বুঝতে পারল, গিরগিটিটা কুয়োতে পড়ে আটকে গেছে ও সেখান থেকে নিজের 
চেষ্টায় উঠে আসতে পারছে না। তখন দয়ার্র যদুকুমাররা সেই অদ্ভুত 
গিরগিটিটিকে কুয়ো থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করল; দুর্ভাগ্যবশত নানা উপায়ে চেষ্টা 
করলেও তাদের সকল প্রয়াসই ব্যর্থ হল। 

রাজপুরীতে ফিরে এসে তারা সমগ্র কাহিনীটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলল। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নিখিল জীবকুলের পরম কল্যাণকামী সুহৃদ। তাই নিজ 
সন্তানদের আবেদন শুনে, তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়ে শুধু বাঁ হাতটি প্রসারিত করে 
সহজেই কুয়ো থেকে বিশাল গিরগিটিটিকে উদ্ধার করেন। অবিলম্বে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের হাতের স্পর্শ লাভ করে সেই বিশাল জীবটি তার রূপ পরিত্যাগ করে 


৬০০ 


নৃগরাজের উপাখ্যান 


এক পরম সুন্দর দেবরূপ গ্রহণ করল। বহুমূল্য ক্ঠাভরণ ও সূক্ষ্ম বস্তরে অলঙ্কৃত 
দেবতাটির গায়ের রঙ ছিল তপ্ত কাঞ্চনের মতো। 

দেবতাটির এই রকম এক গিরগিটি দেহ প্রাপ্তির রহস্য ভগবানের অজানা ছিল 
না; তবুও অন্যান্যদের অবগতির জন্য ভগবান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “হে 
মহাভাগ! হে লাবণ্যময়, মনোরম দেহধারী, তোমার পরিচয় কি? তুমি কে? 
আমাদের অনুমান এই যে, তুমি দেবলোকের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। ভাগ্যদেবী 
তোমার প্রতি প্রসন্ন হউক। কিভাবে তুমি এই দেহ প্রাপ্ত হলে? আমার মনে 
হয়, নিশ্চয় তুমি পূর্ব কর্মফল অনুযায়ী এই গিরগিটি দেহ লাভ করেছ। তবু 
এই অবস্থা প্রাপ্তির কারণ তোমার কাছ থেকে আমি শুনতে চাই। এই রহস্য 
আমাদের কাছে প্রকাশ করতে আপত্তি না থাকলে, দয়া করে তা বর্ণনা কর।' 

প্রকৃতপক্ষে, এই বিশাল গিরগিটিটি হচ্ছে মহারাজ নৃগ। ভগবান তাকে প্রশ্ন 
করা মাত্রই সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় শিরস্ত্রাণটি দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে তিনি 
শ্রীভগবানকে প্রণাম করলেন। এইভাবে সর্ব প্রথমে তিনি পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে সম্রদ্ধ প্রণতি জানালেন। তারপর তিনি বললেন, “হে ভগবান, আমি 
মহারাজ VPA পুত্র নৃগ। দানশীলতার জন্য যাঁদের নাম কীর্তিত হয়, তাদের 
মধ্যে আমার নাম আপনি নিশ্চয় শুনে থাকবেন। হে প্রভু! আপনি সকল জীবের 
অন্তর্যামী; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ__জীবের প্রতিটি কাজের অন্তিম সাক্ষী 
আপনি। কিছুই আপনার কাছে অজ্ঞাত নয়; তবুও আমার জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা 
করতে আপনি আদেশ দিয়েছেন; তাই আপনাকে আমি তা বিশদভাবে বর্ণনা 
করব।” 

মহারাজ নৃগ বৈদিক কর্মকাণ্ড অনুযায়ী কর্ম করার ফলে তার ইতর-যোনি 
প্রাপ্তির কাহিনী বলতে শুরু করলেন। তিনি ছিলেন একজন মহান দাতা । তিনি 
যে অসংখ্য গোদান করেছিলেন তার মতে জগতের ধূলিকণা, আকাশের তারা ও 
বৃষ্টির ধারাই তার সঙ্গে একমাত্র তুলনীয়। বৈদিক ক্রিয়া-কর্ম অনুযায়ী দানশীল 
ব্যক্তি মাত্রই SATIS গোদান করা কর্তব্য। নৃগরাজের কথায় অনুমিত হয় যে, 
তিনি এই আচারবিধি আন্তরিকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু তার আচরণের 
মধ্যে সামান্য কিছু অনৈক্যের ফলে তাকে একটি গিরগিটি-রূপে জন্মগ্রহণ করতে 
Al এই জন্যই ভগবদৃগীতায় ভগবান উপদেশ দিয়ে বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণের oO 
বিধানের উদ্দেশ্যেই ফলাকাঙক্ষী দাতার দান করা উচিত। দান করার অর্থ হচ্ছে 
পুণ্যকৰ্ম অনুষ্ঠান করা। পুণ্য কর্মের ফলে উর্ধ্বলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু উধ্বলোক 
থেকে যে পতন হবে না, এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। পক্ষান্তরে, নৃগরাজের 


৬০১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


কাহিনী থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, সকাম কর্মের ফলে-_তা বহু পুণ্যকর্ম 
হলেও আমাদের শাশ্বত আনন্দময় জীবন দান করতে পারে না। ভগবদৃগীতার 
শিক্ষা অনুযায়ী পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠান ছাড়া যে কোন কর্ম_ 
তা পুণ্যকর্মই হোক বা পাপকর্মই হোক-_সবই মানুষের নিশ্চিত বন্ধনের 
কারণ হয়। 

নৃগরাজ আরও বললেন, “যে সব গোধন দান করা হয়েছিল, সেগুলি কোনটাই 
সাধারণ গোধন ছিল না। প্রতিটি গাভীই ছিল সবৎসা তরুণী, দুগ্ধবতী, সুশীলা 
ও স্বাস্থ্যবতী। ন্যায়সঙ্গতভাবে, উপার্জিত অর্থ দ্বারা গাভীগুলি কেনা হয়েছিল। 
তাদের শিঙগুলি ছিল স্বর্ণমণ্তিত আর খুরগুলি ছিল রৌপ্যমণ্ডিত; শিঙগুলি মুক্তাহার 
দ্বারা অলংকৃত রেশমে আবৃত ছিল।” নৃগরাজ বলেন যে, এই মূল্যবান আভরণে 
ভূষিত গাভীগুলি কোন অপাত্রে দান করা হয়নি; পক্ষান্তরে স্বর্ণালঙ্কার ও মনোহর 
পরিচ্ছদে ভূষিত করে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণরা সকলেই 
ছিলেন যোগ্যতাসম্পন্ন। তারা কেউ অর্থলোলুপ ধনাঢ্য ছিলেন না। তাদের স্বজন 
পরিবার সকলেই ছিলেন Ada ও অভাবগ্র। প্রকৃত ব্রাহ্মণ সর্বদাই 
দারিদ্রযপ্রপীড়িত অবস্থায় থাকেন। তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের মতো কখনও 
ভোগবিলাসবহুল জীবন-যাপনের জন্য প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন না। কারণ তিনি 
জানেন অর্থ বিষয়ী জীবনে মনকে বিপথগামী ও ভগবদ্বিমুখী করে তোলে। 
এইভাবে জীবন-যাপন করাই গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের ব্রত; এই সকল ব্রাহ্গণরা সকলেই 
ছিলেন উন্নত ব্রতনিষ্ঠ ও ব্রন্মচারী। তারা সকলেই ছিলেন AMS, তপোনিষ্ঠ ও 
কৃদ্ছ-সাধনকারী, উদার ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগুণ-সম্পন্ন। তীরা সকলের প্রতি সমভাবে 
বন্ধুভাবাপন্ন, তা ছাড়া তারা সকলেই ছিলেন তরুণ ও প্রকৃত ব্রম্মাকর্মে 
যোগ্যতাসম্পন্ন। গোদান ছাড়া এই সব ব্রাহ্মণদের ভূমি, স্বর্ণ, অশ্ব, গৃহ ও হাতি 
প্রদান করা হত। অবিবাহিত ব্রাহ্মণদের কন্যা, পরিচারিকা, শস্য, রৌপ্য, বস্তু, 
আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, রত্বালঙ্কার ও রথাদিও দান করতেন। বৈদিক ক্রিয়াকর্ম 
অনুযায়ী অতি সুন্দরভাবে এই দান-কর্ম অনুষ্ঠিত হত। তিনি শুধু ব্রাহ্মণদেরই 
দান করতেন না, তিনি বললেন যে, বৃক্ষ রোপণ, রাস্তার পাশে সরোবর ও কূপ 
খননাদি অন্যান্য পুণ্যকর্মও তিনি করতেন। 

নৃগরাজ আরও বললেন, “এই সব পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান করা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত 
ঘটনাক্রমে এক ব্রাহ্মণের গরু আমার অন্যান্য গরুগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। না 
জেনে, সেই গরুটি আমি অন্য ব্রাহ্মণকে দান করে ফেলি। ব্রাহ্মণ গাভীটি নিয়ে 
যেতে চাইলে, গাভীর পূর্ব মালিক গাভীটি তার বলে দাবি করে। তিনি বলেন, 
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“পূর্বে এই গাভীটি আমাকে দান করা হয়েছিল; তা হলে আপনি এটিকে নিয়ে 
যাচ্ছেনই বা কেন? এইভাবে দুই বিপ্রের মধ্যে তর্ক ও কলহ হচ্ছিল এবং 
অবশেষে SA আমার কাছে অভিযোগ করল যে, “একবার যে গাভী আমি দান 
করেছিলাম, তা আবার আমি ফিরিয়ে নিয়েছি। কাউকে কিছু দান করে তারপর 
সেই দ্রব্য ফেরৎ নিয়ে গেলে, বিশেষভাবে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তা নিয়ে গেলে 
এক মহাপাপ-কর্ম বলে গণ্য হয়।” 

দুই ব্রাহ্মণই যখন মহারাজ নৃগকে একই অভিযোগ করলেন, তখন নৃগরাজ 
কিভাবে এই রকম ঘটল ভেবে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। এই জন্য যে-গাভীটিকে 
কেন্দ্র করে দুই ব্রাহ্মণের মধ্যে কলহ হচ্ছিল, তার বিনিময়ে উভয়কেই নৃগরাজ 
অত্যন্ত দৈন্য সহকারে এক লক্ষ গাভী দান করতে চাইলেন। তিনি উভয় ব্রাহ্মণের 
কাছে স্তবস্তুতি করলেন এবং নিজেকে তাদের নগণ্য এক ভৃত্য বলে নিবেদন করে, 
তার ভুল হয়েছে বলে ক্ষমা চাইলেন। এইভাবে ভ্রম সংশোধনের উদ্দেশ্যে রাজার 
প্রতি করুণা করে গাভীর বিনিময়ে তার দানগ্রহণ করতে, নৃগরাজ দুই ব্রাহ্মণের 
কাছে প্রার্থনা করলেন। এই ভুলের জন্য তীর যাতে নরকগতি না হয়, তাই রাজা 
কাতরভাবে ব্রাহ্মণদের কাছে আবেদন করলেন। ব্রাহ্মণের ধনকে ব্রন্মস্ব বলা হয়। 
মনুস্থাতি অনুযায়ী এমন কি শাসন-কর্তৃপক্ষও তা নিতে পারেন না। উভয় ব্রাহ্মণ 
গাভীটির মালিক বলে জেদ ধরলেন এবং তারা অন্য কিছুই মেনে নেবেন না বা 
কেউই এক লক্ষ গাভীর বিনিময়ে এ গাভীটি ফেরৎ দিতে রাজী হলেন না। 
অবমাননা করা হয়েছে ভেবে, তারা ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যান। 

এই ঘটনার পর রাজার দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হলে, তিনি যমরাজের 
কাছে নীত হন। যমরাজ তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি প্রথমে পুণ্য কর্মের 
ফল ভোগ করতে ইচ্ছা করেন, না, তার পাপকর্মের ফল ভোগ করতে চান। 
যমরাজ ইঙ্গিতের মাধ্যমে নৃগরাজাকে এ কথাও জানালেন, তিনি এতই দান. ও 
পুণ্যকর্মাদি অনুষ্ঠান করেছেন যে, তার ফল পরিমাপ করা যমরাজের পক্ষেও সম্ভব 
নয়। কার্যত নৃগরাজ অশেষ জড়জাগতিক ভোগসুখ প্রাপ্ত হবেন; যমরাজের এই 
কথা শুনে নৃগরাজ হতবুদ্ধি হয়ে রইলেন। পরে প্রথমে পাপকর্মের ফল ও তারপর 
পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করতে নৃগরাজ সিদ্ধান্ত করলেন; তাই যমরাজ তক্ষুণি তাকে 
একটি গিরগিটিতে রূপান্তরিত করলেন। 

দীর্ঘকাল নৃগরাজ এক কুয়োর মধ্যে এক গিরগিটি-দেহ ধারণ করে পড়ে 
ছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, “এইরকম পতিত জীবন যাপন 
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করলেও, হে প্রভু, আমি সর্বদাই আপনাকে স্মরণ করেছি; আমি কখনও আপনাকে 
ভুলিনি।” নৃগরাজের কথা থেকে মনে হয় যে, যারা কর্মকাণ্ড অনুসরণ করে 
জড়জাগতিক ভোগসুখ লাভ করে, তারা মোটেই বুদ্ধিমান নয়। যমরাজ পছন্দমতো 
নির্বাচন করতে দিলে নৃগরাজ প্রথমে  পুণ্য-কর্মের ফল গ্রহণ করতে পারতেন, 
পক্ষান্তরে, তিনি প্রথমে পাপকর্মের ফল ভোগ করে তারপর নির্বিঘ্নে পুণ্যকর্মের 
ফল ভোগ করা উত্তম মনে করলেন। মোটের ওপর নৃগরাজ কৃষ্ণভাবনার বিকাশ 
ঘটাননি। কৃষ্তভাবনাময় ব্যক্তির মধ্যে ভগবৎ্‌প্রেমের স্ফুরণ হয়-_কৃষ্ণপ্রেমের 
উদয় হয়। পুণ্যকর্ম বা পাপকর্মে সে অনুরক্ত হয় না। এই জন্যই কৃষ্ণভাবনাময় 
ব্যক্তি তার কর্মফলের অধীন নন। THO তা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, ভগবানের 
অনুকম্পাপ্রাপ্ত ভগবস্তক্ত তার পূর্ব কর্মফলের অধীন হন না। 

যে কোন উপায়ে হোক, নৃগরাজ পুণ্যকর্মের ফলে ভগবৎ-দর্শনে উদ্বুদ্ধ হন। 
নৃগরাজ আরও বলতে লাগলেন, “হে ভগবান, আমার দীর্ঘ দিনের আকাঙ্ক্ষা কোন ' 
এক দিন আমি আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম হব। গিরগিটিতে 
পরিণত হলেও আমি মনে করি, দান ও ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে ও স্বয়ং 
আপনাকে দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে আমি আমার পূর্ব জীবন-কাহিনী স্মরণ 
রাখতে পেরেছি” (যিনি পূর্ব জীবন স্মরণ করতে পারেন, তাকে জাতিস্মর বলে)। 
“হে ভগবান, আপনি সকলের হৃদয়ের অন্তর্যামী পরমাত্মা। বেদ, উপনিষদ আদি 
শ্রুতির মাধ্যমে মহান যোগীরা আপনাকে দর্শন করে থাকেন। এই রকম মহান 
সাধুরা আপনাকে সর্বদা হৃদয়ে দর্শন করলেও আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখতে 
পারেন না; আপনার সোজাসুজি সাক্ষাৎকার লাভ করতে সক্ষম হন না। তাই 
আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি যে, আমি আপনার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করতে 
পেরেছি, আমি আপনাকে স্বয়ং দেখতে পারছি। বিশেষভাবে একজন নৃপতিরূপে 
আমি নানা রকম কাজে নিযুক্ত ছিলাম। এখর্য ও বিলাসিতার মধ্যে জড়জাগতিক 
সুখ ও দুঃখের অধীন হলেও আমার পরম সৌভাগ্য যে, আপনাকে আমি স্বয়ং 
দর্শন করতে পারছি, আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারছি। আমি যত 
দূর জানি, আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সংসার মুক্তি হলে, ভববন্ধন মোচনের পর 
জীবাত্মা এইভাবে আপনাকে দর্শন করতে সক্ষম হয়।” 

নৃগরাজ তীর পাপকর্মের ফল গ্রহণ করতে রাজী হলে, তাকে গিরগিটি দেহ 
প্রদান করা হয়। কারণ, পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের সময় তিনি সামান্য ভুল করে 
ফেলেছিলেন। এইজন্য তিনি সোজাসুজি দেবলোকে উচ্চতর জীবন প্রাপ্ত হননি। 
কিন্তু পুণ্যকর্মের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণচিন্তা চর্চা করার ফলে তিনি শীঘ্রই এই জঘন্য 
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পশুদেহ থেকে মুক্ত হয়ে দেবদেহ প্রাপ্ত হন। জড়জাগতিক এশ্বর্য কামনা করে 
যারা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করে, তারা পরাক্রমশালী দেবদেহ প্রাপ্ত হয়। 
কখনো কখনো এই সব দেবতারা পরমেশ্বর ভগবানকে স্বয়ং দর্শন করতে পারে, 
তার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে, কিন্তু তখনও তারা ভগবদ্ধাম 
বৈকুষ্ঠলোকে প্রবেশের যোগ্য নয়। যাই হোক, সেই দেবতারা শুদ্ধ ভগবস্তুজন 
করলে, পরে তারা বৈকুষ্ঠধামে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। 

দিব্য-দেহ প্রাপ্ত নৃগরাজ পূর্বের স্মৃতি সবই স্মরণ করতে করতে বললেন, “হে 
ভগবান, আপনি পরমেশ্বর ও সকল দেবতাদেরই উপাস্য। আপনি, জীবকুলের 
অন্তর্ভুক্ত নন, পক্ষান্তরে আপনি পরম পুরুষ__পুরুষোত্তম। আপনি জীবকুলের 
আনন্দের অন্তিম উৎস, তাই আপনাকে গোবিন্দ নামে অভিহিত করা হয়। যারা 
জড় দেহ গ্রহণ করেছে, আর যারা এখনও সেই দেহ গ্রহণ করেনি, আপনি উভয়ের 
পরম প্রভু” (জীবকুলে যারা জড় দেহ গ্রহণ করেনি, তারা প্রেত-দেহ গ্রহণ 
করে জড়জগতে পরিভ্রমণ করে বেড়ায়। কিন্তু যারা ভগবদ্ধাম বৈকৃ্ঠলোকে 
বসবাস করেন, তাদের শরীর জড় পদার্থে তৈরি নয়।) “হে ভগবান, আপনি 
অচ্যুত, আপনি বিভু; আপনি পরম পবিত্র; আপনি সকলের হৃদয়ে অবস্থানকারী 
অন্তর্যামী। আপনি সকল জীবের পরম আশ্রয় নারায়ণ। জীবকুলের হৃদয়ে 
অবস্থানকারী অন্তর্যামীরূপে আপনি তাদের হৃষীকের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা বা 
ঈশ্বর হওয়ায়, আপনাকে হৃষীকেশ বলা হয়। 

“হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনি আমাকে এই দিব্য-দেহ দান করেছেন, তাই 
আমাকে কোন এক দেবলোকে যেতে হবে। আমি যে লোক প্রাপ্ত হই, বা যে 
যোনি প্রাপ্ত হই না কেন, তার কোনই গুরুত্ব নেই। কিন্তু এই সুযোগে আমি 
আপনার কৃপা ভিক্ষা করছি যে, আপনার স্লেহাশিসে আমি যেন কখনও আপনার 
চরণকমল বিস্মৃত না হই। কার্যকারণ রূপে আপনি সর্বত্র বিরাজমান; আপনি 
সর্বব্যাপী, আপনি সর্বময়। আপনি সকল কারণের পরম কারণ; আপনার শক্তি 
অনন্ত। আপনি পরম সত্য, পূর্ণবন্গ এবং পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। আপনাকে 
বারবার আমি সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই। হে ভগবান, আপনার অপ্রাকৃত দেহ_ শাশ্বত, 
চিন্ময় ও আনন্দঘন; আপনি সকল যৌগিক Gala অধীশ্বর; তাই আপনি 
“যোগেশ্বর” নামে বন্দিত হন। হে ভগবান, কৃপা করে আমাকে আপনার 
চরণকমলের তুচ্ছ ধুলিকণা-রূপে গ্রহণ করুন!” 

স্বর্গলোকে প্রবেশের পূর্বে মহারাজ নৃগ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন, 
শিরস্ত্রাণ দিয়ে ভগবানের পদারবিন্দ স্পর্শ করে তীকে প্রণাম জানালেন। নৃগরাজের 
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সম্মুখে স্বর্গলোকের বিমান উপস্থিত দেখে, ভগবান তাকে বিমানে আরোহণ করতে 
অনুমতি দিলেন। নৃগরাজ চলে যাওয়ার পর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ক্রিয়াকর্ম 
অনুষ্ঠান, বদান্যতা ও ব্রাহ্মণ-সেবার জন্য নৃগরাজের প্রশংসা করলেন। এই জন্য 
শাস্ত্রীয় অনুশাসন হচ্ছে, সোজাসুজি ভগবস্তক্ত না হতে পারলে, বৈদিক বিধিসঙ্গত 
জীবন-যাপন করা উচিত। তা হলে সরাসরি ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হয়ে একদিন তিনি 
SHIM] লাভ করবেন বা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে, সেখান থেকে তিনি চিন্ময়লোক 
প্রাপ্তির আশা করতে পারেন। 

এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ও পরিজনবর্গ ক্ষত্রিয়দের মধ্যে উপস্থিত 
ছিলেন। নৃগরাজের চরিত্রের মাধ্যমে তিনি তাদের শিক্ষা দিয়ে বললেন, “একজন 
ক্ষত্রিয় রাজা অগ্নির মতো যতই তেজস্বী হোক না কেন, ব্রাহ্মণের সম্পদ আত্মসাৎ 
করে তা নিজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা তার পক্ষে কখনও সম্ভব নয়। যদি তাই 
হয়, তা হলে সাধারণ নৃপতিরা যারা মিথ্যা অভিমানে নিজেদের জড় জগতের 
সব চেয়ে প্রতাপশালী নৃপতি বলে গণ্য করে, তাদের পক্ষে কোনও ব্রাহ্মণের 
সম্পদ আত্মসাৎ করা কি করে সম্ভব? আমি মনে করি, এমন কি বিষপান করাও 
ব্রাহ্মণের সম্পদ আত্মসাৎ করার মতো ভয়ঙ্কর নয়। সাধারণ বিষপানের প্রতিক্রিয়া 
থেকে উদ্ধার প্রাপ্তির উপায় আছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সম্পদরূপ বিষপানের প্রতিক্রিয়া 
থেকে বা ব্ৰহ্মস্ব ভোগের ক্রটি থেকে উদ্ধারের কোন উপায় নেই। তার উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত হচ্ছে নৃগরাজের উপাখ্যান। মহারাজ ছিলেন প্রবল প্রতাপশালী ও অত্যন্ত 
পুণ্যবানঃ কিন্তু অজ্ঞতাবশত ব্রাহ্মণের গাভী আত্মসাৎ করে সামান্য ত্রুটির জন্য 
তিনি জঘন্য গিরগিটিতে পরিণত হয়েছিলেন। সাধারণ বিষে, শুধু পানকারীর 
উপরই প্রতিক্রিয়া হয়; জল সিঞ্চন করে সাধারণ আগুনকে নির্বাপিত করা যায়, 
কিন্তু ব্রাহ্মণকে যে কুপিত করে, ব্রহ্মশক্তি দ্বারা প্রজ্ছ্বলিত অগ্নি তার সমগ্র স্বজন- 
পরিবারকে ভস্মীভূত করতে পারে।” (পূর্বে ব্রাহ্মণরা দীপশলাকা বা অন্য উপায়ে 
যজ্ঞকুণ্ডে আগুন জ্বালাত না, অরণি নামে মন্ত্র দ্বারা আগুন জ্বালাত)। “কেউ 
ব্ৰহ্মস্ব বা SPA সম্পদ স্পর্শ করলেও সে বংশ-পরম্পরায় বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
কিন্তু বলপ্রয়োগ দ্বারা ব্রাহ্মণের সম্পদ অধিকার করলে, তার বিগত দশ বংশ- 
পরম্পরা ও ভাবী দশ বংশ-পরম্পরা সকলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। পক্ষান্তরে, কেউ 
বৈষ্ঞব বা ভগবদ্তক্ত হলে, তার বিগত দশ বংশ-পরম্পরা ও ভাবী দশ বংশ- 
পরম্পরা সকলে মুক্তি লাভ করবে।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, “ধন, মান ও বলের প্রভাবে প্রমত্ত কোন মূর্খ 
রাজা এক ব্রাহ্মণের সম্পদ আত্মসাৎ করলে, সেই রাজা নরকে যাবার রাস্তা 
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পরিষ্কার করছে বলে জানা উচিত। সেই রাজা জানে না এই রকম নির্বোধসুলভ 
কর্মের ফলে তাকে কত দুঃখ-লাষ্ছনা ভোগ করতে হবে। কোন বৃহৎ পরিবার 
প্রতিপালনে প্রপীড়িত কোন বদান্য ব্রাহ্মণের সম্পদ অধিকার করলে, সেই ব্রন্গস্ব 
আত্মসাৎকারীকে তার পরিবারবর্গ-সহ কুস্তীপাক নামে নরক ভোগ করতে হয়। 
ব্রাহ্মণের দেওয়া দান বা ব্রা্মাণকে প্রদত্ত সম্পদ আত্মসাৎকারীকে বিষ্ঠাকীটের দুঃ 
সহ জীবন, অন্তত ৬০ হাজার বছর ভোগ করতে হয়। এইজন্য উপস্থিত আত্মীয়- 
পরিজন ও আমার প্রিয় সন্তানদের উদ্দেশ্যে আমার উপদেশ এই যে, ভুলেও 
কখনও তোমরা TTR অধিকার করে তোমাদের সমগ্র পরিবারকে কলুষিত কর 
না। বল প্রয়োগ দ্বারা শুধু Fare অধিকার করাই নয়, এমন কি ব্রাহ্মণের সম্পদ 
কামনা করলেও তার জীবনকাল ক্ষয়প্রাপ্ত হবে। সে তার শত্রুর কাছে পরাজিত 
হবে; রাজমর্যাদা হারিয়ে দেহত্যাগের পর সে সর্পযোনি প্রাপ্ত হবে। সর্প অন্যান্য 
সকল জীবকুলকেই দুঃখ দান করে। হে স্বজন ও স্নেহের সন্তানরা, তোমাদের 
প্রতি তাই আমার একান্ত উপদেশ এই যে, তোমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করলে, 
ভর্তসনা করলে বা তোমাদের গুরুতর দৈহিক আঘাত করলেও, ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে 
তোমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, তার ব্যবহারে তোমাদের 
উচিত হাস্য করা, সহ্য করা ও তাকে প্রণাম জানানো। তোমরা নিশ্চয় জানো, 
এমন কি আমিও প্রতিদিন গভীর শ্রদ্ধাভরে তিনবার ব্রাহ্মণদের প্রণাম জানাই। 
এই জন্য তোমাদের উচিত আমার উপদেশ ও আদর্শ অনুসরণ করা। আমার 
এই উপদেশ অমান্যকারীকে আমি ক্ষমা করব না; তাকে আমি দণ্ড দান করব। 
নৃগরাজের দৃষ্টান্ত থেকে তোমাদের শিক্ষা করা উচিত যে, এমন কি অজ্ঞতাবশতও 
ব্ৰহ্মস্ব আত্মসাৎ করলে, সে দুঃখময় নিচ যোনি প্রাপ্ত হবে।” এইভাবে মায়াবদ্ধ 
জীব উদ্ধারে সর্বদা নিয়োজিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুধু দ্বারকাবাসী ও তার আত্মীয়- 
পরিবারবর্গকেই উপদেশ দিলেন, তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে নিখিল মানব-সমাজকেও 
সংশিক্ষা প্রদান করলেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ 
করলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষণ” এছের নৃগরাজের উপাখ্যান’ নামক 
চতুঃযষ্টিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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শ্রীবলরাম তার পিতামাতা নন্দ মহারাজ ও মা যশোদাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল 
হয়ে উঠেছিলেন। তাই রথে আরোহণ করে মহা উৎসাহে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা 
করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দর্শনের জন্য বহুদিন ধরে ব্রজবাসীরা অধীর 
আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। শ্রীবলরাম বৃন্দাবনে যখন ফিরে গেলেন, তখন 
গোপবালক ও গোপিকারা সকলেই বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। তবুও শ্রীবলরাম 
শ্রীতিভরে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তিনি নন্দ মহারাজ ও মা যশোদার কাছে 
গিয়ে তাদের প্রণাম করলেন। মা যশোদা ও নন্দ মহারাজও তাকে আশীর্বাদ 
করলেন। তারাও শ্রীবলরামকে জগতের পালক, 'জগদীশ্বর” বলে সম্বোধন 
করলেন। এর কারণ হচ্ছে__শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম উভয়ই হচ্ছেন জীবকুলের 
পালক; আর তাদের অনুপস্থিতিতে নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা অত্যন্ত বিপন্ন 
হয়েছিলেন এই রকম অনুভব করে, তারা শ্রীবলরামকে আলিঙ্গন করলেন এবং 
SRSA তারপর বয়োজ্যে্ঠ গোপদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন ও কনিষ্ঠ গোপদের 
প্রণাম গ্রহণ করলেন। এইভাবে বয়স ও সম্পর্ক অনুযায়ী শ্রীবলরাম তাদের সঙ্গে 
প্রীতিপূর্ণ ভাব বিনিময় করলেন। যাঁরা তীর সমবয়স্ক ও সখা, তাদের সঙ্গে করমর্দন 


শ্রীকৃষ্ণ ৩৯ rae 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


গোপ, গোপবালক, গোপী, নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা সাদরে গ্রহণ করলে 
তীদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে, ASS চিত্তে শ্রীবলরাম উপবেশন করলেন। প্রথমে 
ভ্রীবলরাম তাদের কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন। আর তারপর বহু দিন ধরে 
না দেখায়, তারা বলরামকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করল। কমললোচন শ্রীকৃষ্ণের 
কমনীয়তায় বিমুগ্ধ ব্রজবাসীরা তাদের সর্বস্ব তার জন্য উৎসর্গ করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ 
প্রতি তাদের সুগভীর ভালবাসার ফলে স্বর্গলোক প্রাপ্তি বা ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন 
হয়ে পরম ACI সঙ্গে একাত্ম হতে তারা কখনও অভিলাষী হয়নি। ভোগৈশ্বর্যপূর্ণ 
জীবনে তারা কখনও আগ্রহী হয়নি; পক্ষান্তরে, গোপালকরূপে সহজ সরল গ্রামীণ 
জীবনযাপনেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। তারা সর্বদাই কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ ছিল, কখনও 
নিজ সুবিধার লেশমাত্র তারা কামনা করেনি। তারা এমনই কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট 
ছিল যে, শ্রীবলরামের কাছে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার সময় তাদের 
কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল। 

প্রথমে নন্দ মহারাজ ও মা যশোদা জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রিয় বলরাম, বসুদেবাদি 
আমাদের সখা ও পরিবারের অন্যান্য স্বজনেরা সকলে কুশলে আছেন তো? এখন 
কৃষ্ণ ও তুমি বড় হয়েছ, বিবাহ করেছ, তোমাদের সন্তানাদি হয়েছে। গৃহস্থ 
জীবনের সুখের দিনগুলিতে তোমরা কি পিতা-মাতা, নন্দ মহারাজ ও মা যশোদাকে 
কখনও কখনও স্মরণ করতে? মহাপাপী কংসকে তোমরা বধ করেছ এবং 
কংস দ্বারা উৎপীড়িত বসুদেব ও অন্যান্য আমাদের সখারা আজ মুক্ত__এটি অত্যন্ত 
শুভ সংবাদ। তা ছাড়া জরাসন্ধ ও কালযবনকে কৃষ্ণ ও তুমি পরাভূত করেছ, 
তারা আজ মৃত আর তোমরা এখন সুরক্ষিত দ্বারকাপুরীতে বসবাস করছ; এই 
সমস্ত খবরই আমাদের কাছে সুখাবহ।” 

গোপীরা উপস্থিত হলে, শ্রীবলরাম তাদের দিকে শ্রীতিভরে তাকালেন। 
এতকাল শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিরহে মর্মাহত গোপীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে, 
এই দু'ভাই-এর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। দ্বারকাপুরীর বিদুষী 
নারীকুল পরিবেষ্টিত জীবন শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করছে কিনা, বিশেষভাবে সেই 
সখা, পিতা-মাতা, নন্দ মহারাজ ও মা যশোদাকে কি সে কখন কখন স্মরণ করে? 
বৃন্দাবনে এসে মা যশোদাকে দেখার জন্য তার কি ইচ্ছা হয়? যার বিরহে 
আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে, সেই গোপীদের কথা _-সে কি কখনও 
মনে করে? ছ্বারকাপুরীর সংস্কৃতিসম্পন্না রমণীকুলের মধ্যে কৃষ্ণ আমাদের ভুলে 
যেতে পারে, পক্ষান্তরে, আমরা কিন্তু ফুল সংগ্রহ করে মালা গেঁথে এখনও কৃষ্ণকে 
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স্মরণ করি। সে যখন আসে না, তার বিরহে ক্রন্দন করেই আমরা দিনগুলি 
অতিবাহিত করি। শ্রীতিভরে আমাদের রচিত এই ফুলের মালাগুলি গ্রহণ করতে 
সে কি কখনও এখানে আসবে! যদি আসত! হে বলরাম, তুমি দশার্হ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেছ, তুমি ভালভাবেই জানো যে, কৃষ্ণের প্রিয় সখী হবার জন্য আমরা 
সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারি। এমন কি, চরম বিপদেও কেউ পারিবারিক সম্বন্ধ fea 
করতে পারে না। সকলের পক্ষে অসম্ভব হলেও, আমাদের সকল সম্বন্ধ তুচ্ছ 
জ্ঞান করে, পিতা, মাতা, ভগ্নী ও স্বজনদের আমরা ত্যাগ করেছি। তারপর হঠাৎ 
কৃষ্ণ আমাদের পরিত্যাগ করে চলে গেল। অথচ সে এমনই চালাক, এমনই 
fo যে, সে সুমধুর কথা বলতে খুবই দক্ষ। কৃষ্ণ বলেছিল, “হে সুন্দরী, হে 
গোপীগণ, তোমরা দুঃখ করো না; আমার যে সেবা তোমরা করেছ, তার প্রতিদান 
করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব AT! কিন্তু আমরা তো সকলেই নারী, তাই 
কি করেই বা আমরা তাকে অবিশ্বাস করব? এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, 
তার সুমধুর কথাগুলি শুধু আমাদের প্রবঞ্চনা করবার জন্য সে বলেছিল।” 

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির ফলে আর একজন গোপী প্রতিবাদ করে 
বলতে লাগল, “হে বলরাম, সত্যি আমরা সকলেই পল্লীবালা, তাই কৃষ্ণ আমাদের 
এভাবে প্রবঞ্চনা করতে পারত, কিন্তু দ্বারকায় পুরনারীদের সঙ্গে কি সে এভাবে 
ব্যবহার করতে পারবে? তারা আমাদের মতো নির্বোধ মনে কোর না। আমরা 
গ্রাম্য নারী, কৃষ্ণ আমাদের প্রতারণা করতে পারে, কিন্তু দ্বারকার পুরনারীকুল অত্যন্ত 
চতুর ও বুদ্ধিমতী। তাই ভাবছি কৃষ্ণ কিভাবে সেই সব পুরনারীদের প্রতারণা 
করবে, আর তারা কি কৃষ্ণের মধুর কথায় বিশ্বাস করবে।” 

তারপর অন্য একজন গোপী বলতে লাগল। তিনি বললেন, “সখী, কৃষ্ণ 
চাতুর্যপূর্ণ কথা বলায় খুবই দক্ষ। কথা বলার কলাকৌশলে সে অপ্রতিছন্দ্ী। 
তার কথা এমনই মনোরঞ্জনকর ও মধুর যে, তা যে কোন রমণীর হৃদয়কে 
বিপথগামী করবে। তা ছাড়া সম্মোহনী হাস্যকলায় কৃষ্ণ হচ্ছে সব চেয়ে সুনিপুণ; 
তার হাসি দেখে রমণীকুল তার প্রতি উন্মত্ত হয়ে, নির্ধিধায় তাদেরকে কৃষ্ণের 
কাছে সমর্পণ করবে।” 

এই কথা শুনে আরেকজন গোপী বলে উঠল, “সখী! কৃষ্ণের কথা বলে 
কি হবে? যদি কথাবার্তা আদৌ বলতে হয়, তবে কৃষ্ণের কথা ছাড়া, আমরা 
বরং অন্য কথা আলোচনা করি। নিষ্ঠুরহৃদয় কৃষ্ণ যদি আমাদের সঙ্গ ছাড়াই 
কালাতিপাত করতে পারে, তা হলে আমরাই বা কেন তাকে ছাড়া জীবন-যাপন 
করতে পারব না? অবশ্য কৃষ্ণ আমাদের সান্নিধ্য ছাড়াই অতি সুখের জীবন 
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অতিবাহিত করছে, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, তার সঙ্গ ছাড়া আমরা সুখে 
জীবন ধারণ করতে পারি না।” 

গোপীরা যখন এইভাবে বলাবলি করছিল, তাদের মধ্যে কৃষ্ণ সান্নিধ্য-তৃষ্ণা 
উত্তরোত্তর তীব্র হয়ে উঠল আর শ্রীকৃষ্ণের মনোহর হাসি, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমালাপ, 
শ্রীকৃষ্ণের সম্মোহনী রূপ, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনাদি তারা অনুভব করতে 
লাগল। দিব্য উন্মাদনার আবেশে, তাদের মনে হচ্ছিল যেন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেখানে 
উপস্থিত হয়ে তাদের সামনে নৃত্য করছিল। এই রকম মধুময় কৃষ্ণ-স্মৃতির ফলে 
অশ্রুপাত রোধ করতে অক্ষম হয়ে গোপীরা লোকলজ্জা উপেক্ষা করে ক্রন্দন 
করতে লাগল। 

শ্রীবলরাম কিন্তু গোপীদের এই দিব্য-কৃষ্ণানুরাগ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন; তাই 
তিনি গোপীদের সান্তনা দিতে চেয়েছিলেন। যে কোন আবেদন কার্যে শ্রীবলরাম 
ছিলেন সুনিপুণ; তাই শিষ্টাচারসম্মত হয়ে শ্রীবলরাম গোপবালাদের এমন কৌশলে 
কৃষ্ণকথা বলতে লাগলেন যে, তাতে গোপবালারা ASS হলেন। গোপাঙ্গনাদের 
আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে শ্রীবলরাম একাদিক্রমে চৈত্র ও বৈশাখ, দু'মাস বৃন্দাবনে 
অবস্থান করলেন। এই দু'মাস তিনি গোপীদের সঙ্গে অতিবাহিত করলেন; এবং 
গোপীদের যুগলগ্রীতি-বাঞ্থা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে, প্রতিটি রাত তিনি ব্রজের বনে 
বনে গোপীদের সঙ্গে অতিবাহিত করলেন। এইভাবে শ্রীবলরামও এ দু'মাস 
গোপাঙ্গনাদের সঙ্গে রাসলীলা-বিলাস করেছিলেন। তখন ছিল বসন্তকাল, তাই 
কুসুমাকীর্ণ যমুনার কুলে কূলে মৃদুমন্দ সমীরণে কৌমুদীর সৌরভ প্রবাহিত হচ্ছিল। 
চন্দ্রালোকে আকাশ ও চতুর্দিক উদ্ভাসিত হল; এইভাবে জ্যোৎস্থালোকিত মধুময় 
যমুনাতটে শ্রীবলরাম গোপীদের সঙ্গে লীলাবিলাস করেছিলেন। 

বরুণদেব তার কন্যা বারুণীকে বৃক্ষের কোটর থেকে নিঃসৃত মধুরূপে সেখানে 
পাঠিয়েছিলেন। এই বারুণীর তরল মধুর সৌরভ শ্রীবলরামকে আকৃষ্ট করেছিল। 
তিনি ও সকল গোপাঙ্গনারা বারুণীর আস্বাদনে আকৃষ্ট হয়ে একত্রে তা পান 
করেছিলেন। প্রকৃতির এই সুধা পান করবার সময় গোপবালারা সকলেই 
শ্রীবলরামের গুণ-কীর্তন করেছিল। শ্রীবলরাম অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন, যেন 
বারুণী-সুধা আস্বাদন করে তিনি উন্মত্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আনন্দ বিহুলতায় তার 
দু'চোখ আবর্তিত হচ্ছিল। দীর্ঘ বনমালা বিভূষিত বলরাম সেই দিব্য আনন্দময় 
পরিবেশের পরিস্থিতিকে এক মহোৎসবে পরিণত করেছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। 
শ্রীবলরামের সুমধুর হাসি ও বদনমগুলের স্বেদবিন্দু সুশীতল শিশিরকণার মতো 
তার মুখারবিন্দে শোভা পাচ্ছিল। 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এই রকম আনন্দোৎুল্প শ্রীবলরাম যমুনা পুলিনে গোপিকা-সুন্দরীদের সঙ্গে 
রমণ করতে চেয়েছিলেন। এই জন্য তার কাছে আসার জন্য তিনি যমুনাদেবীকে 
আহ্বান করলেন। কিন্তু শ্রীবলরামকে মদোন্মত্ত বিবেচনা করে যমুনাদেবী তার 
করতে উদ্যত হয়েছিলেন। বলদেবের দুটি অস্ত্র_একটি হচ্ছে হল ও অপরটি 
গদা। প্রয়োজনমতো বলরাম এই দুটি অস্ত্রের সেবা গ্রহণ করেন। তিনি যমুনাকে 
দণ্ড দান করতে চাইলেন, কারণ তার আদেশ শিরোধার্য করে যমুনা তীর কাছে 
আসেনি। তিনি যমুনাদেবীকে সম্বোধন করে বললেন, “রে পাপীয়সী, তুমি আমার 
আদেশে কর্ণপাত করনি। তাই তোমাকে আমি শিক্ষা দেব। তুমি ইচ্ছা করেই 
আমার কাছে আসনি। এখন আমার হলাগ্র দ্বারা তোমাকে আমার কাছে আসতে 
বাধ্য করব; তোমাকে আমি শত শত ধারায় বিভক্ত করব।” 

যমুনাদেবীকে এইভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হলে, শ্রীবলরামের প্রবল পরাক্রমে 
ভীত হয়ে, অচিরেই স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যমুনাদেবী বলদেবের পাদপদ্মে পতিত 
হলেন ও এইভাবে তার বন্দনা করতে লাগলেন, “হে প্রিয় বলরাম, তুমি সব 
চেয়ে বিক্রমশালী, তুমি সকলকেই আনন্দ দান কর। আমার দুর্ভাগ্য এই যে, 
হয়েছে। আমার মনে পড়েছে শুধু তোমার অংশ-প্রকাশ শেষ দ্বারাই সমগ্র 
গ্রহমগ্ডলকে তুমি শিরোদেশে ধারণ কর। তুমি স্বয়ং সমগ্র বিশ্বের পালক। তুমি 
ষড়েশ্ব্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবান। তুমি সর্বশক্তিমান; কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়ে 
তোমার আদেশ উপেক্ষা করেছি; এইভাবে আমি তোমার শ্রীচরণে মহাপরাধ 
করেছি। কিন্তু, হে করুণাময় প্রভু, তুমি জেনে রাখো যে, আমি তোমারই একান্ত 
শরণাগত। তুমি ভক্তবৎসল, তাই কৃপাপরবশ হয়ে আমার ভুলভ্রান্তি ও ধৃষ্টতা 
ক্ষমা কর। তোমার করুণা অহৈতুকী, তাই তুমি আমাকে মুক্তি প্রদান কর।” 

বলদেবের শ্রীচরণে এই রকম দৈন্য ও শরণাগত ভাব প্রদর্শন করায়, তিনি 
যমুনাদেবীকে ক্ষমা করলেন। হস্তী যেমন তার সকল হস্তিনীদের নিয়ে জল- 
ক্রীড়া উপভোগ করে, ঠিক সেই ভাবেই, যমুনাও বলদেবের কাছে এলে, বলরাম 
সকল গোপিকাসুন্দরীদের নিয়ে যমুনা-পুলিনে রমণ করেছিলেন। দীর্ঘ সময় 
জলক্রীড়ার পর সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয়ে, শ্রীবলরাম যমুনা থেকে তীরে উঠে এলেন। 
তখন অবিলম্বে লক্ষ্মীদেবী নীলবর্ণ বস্তু ও স্বর্ণময় বহুমূল্য কণ্ঠহার প্রদান করলেন। 
যমুনা পুলিনে অবগাহন করবার পর, স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিত নীলান্বর শ্রীবলরাম 


৬১৪ 


সকলের মন হরণ করছিলেন। বলরামের শ্রীঅঙ্গ শ্বেতবর্ণ হওয়ায়, উপযুক্ত 
বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে তিনি স্বর্গরাজ ইন্দ্রের শ্বেত-হস্তীর মতো শোভা পাচ্ছিলেন। 
বলরামের হলাগ্র দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ার ফলে আজও যমুনার বহু শাখা ও উপশাখা 
রয়েছে। তাই এই বহুধা বিভক্ত যমুনা এখনও বলরামের সর্বশক্তিমত্তার গুণকীর্তন 
করছেন। 

শ্রীবলরাম ও ব্রজসুন্দরীরা দু'মাস ধরে প্রতি রাত্রে যে দিব্য লীলাবিলাস 
উপভোগ করেছিলেন, তা এত শীঘ্র অতিবাহিত হয়েছিল যে, এই দীর্ঘ সময় তাদের 
কাছে একটি রাত্রি মাত্র বলে মনে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, দু'ভাইয়ের 
উপস্থিতিতে পূর্বে যেমন তারা আনন্দ উপভোগ করেছিল, বলদেবের উপস্থিতিতেও 
ব্ৰজবাসী ও সকল গোপিকারা তেমনই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল। 


পঞ্চযষ্টিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য FANS হল। 
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রাজা পৌগুকের কাহিনী খুবই আকর্ষণীয়। কারণ সব সময়ই তার মতো 
বহু মূঢ় ও নির্বোধ রয়েছে যারা নিজেদের ভগবান বলে বিবেচনা করে। এমন 
কি লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালেও এমন একজন মুঢ় ও নির্বোধ 
ছিল। তার নাম হল COMES! সে নিজেকে ভগবান বলে ঘোষণা করতে 
চেয়েছিল। শ্রীবলরাম যখন বৃন্দাবনে ছিলেন না, তখন অজ্ঞ ও মিথ্যাভিমানী করূষ 
দেশের রাজা CNG ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এক দূত পাঠিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ 
লীলা পুরুষোত্তম ভগবানরূপে সর্বজনস্বীকৃত ছিলেন। দূতের মাধ্যমে পৌগুক 
জানায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব নয়; পক্ষান্তরে সে বাসুদেব বা ভগবান স্বয়ং। 
এইভাবে দূতের মারফৎ পৌগুক সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভগবত্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
করেছিল। আজকাল এই রকম অজ্ঞ ও মুঢ়দের বহু অনুগামী রয়েছে। সেই 
রকম এ সময় বহু মূঢ় ব্যক্তি পৌগুককে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান বলে গ্রহণ 
করেছিল। নিজ স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত সে নিজেকে ভগবান বাসুদেব বলে 
মিথ্যা অভিমান করত। এইভাবে দূত শ্রীকৃষ্ণের কাছে ঘোষণা করেছিল যে, 
নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য লীলা পুরুষোত্তম ভগবান রাজা 
পৌগুক এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন। 

বহু অজ্ঞ ব্যক্তি পরিবেষ্টিত মূঢ় ches বস্তুত নিজেকে লীলা পুরুষোত্তম 
ভগবান বলে সিদ্ধান্ত করেছিল। এই রকম সিদ্ধান্ত নিশ্চয় বালকোচিত। খেলার 
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পৌগুক ও কাশীরাজ উদ্ধার 


সময় বালকেরা কখনও কখনও তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাজা নির্বাচিত করে 
এবং নির্বাচিত বালকটি নিজেকে রাজা বলে মনে করে। সেই রকম বহু মূর্খ 
অজ্ঞতাবশত তাদের মধ্য থেকে একজনকে ভগবান বলে নির্বাচিত করে; তখন 
সেই ate নিজেকে ভগবান বলে বিবেচনা করে। ভগবান যেন এমন সস্তা, 
গণভোটের মাধ্যমে বা বালকোচিত খেলার মাধ্যমে তাকে সৃষ্টি করা যায়! এই 
রকম মিথ্যা অভিমানের বশবর্তী হয়ে, নিজেকে স্বয়ং পরমেশ্বর মনে করে, 
শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার বিরোধিতা করে chet শ্রীকৃষ্ণের কাছে দ্বারকাপুরীতে দূত 
পাঠিয়েছিল। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজসভায় পৌছে দূত তার প্রভু পৌগুঁকের 
বাণী শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করেছিল। পৌণ্ডুকের বাণীতে নিম্নোক্ত কথাগুলো 
লেখা ছিল-_ 

“আমিই একমাত্র পুরুষোত্তম ভগবান বাসুদেব। আমি ছাড়া অন্য কোন বাসুদেব 
নেই। মায়াবদ্ধ জীবকুলের প্রতি অসীম ও অহৈতুকী করুণাবশত রাজা 
পৌগুকরূপে আমি জগতে অবতরণ করেছি। তুমি প্রমাণহীন ও অবৈধভাবে এই 
মিথ্যা বাসুদেব পদমর্যাদা গ্রহণ করেছ; এই মিথ্যা ধারণা তোমার প্রচার করা উচিত 
নয়; এই বাসুদেব পদ তোমার ত্যাগ করতেই হবে। হে যাদব, তুমি যে 
মিথ্যাচারের মাধ্যমে বাসুদেবের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করেছ তা পরিত্যাগ কর; এই 
বাসুদেব পরিচয় ত্যাগ করে, তুমি আমার শরণাগত হও। উদ্ধত হয়ে যদি তুমি 
আমার কথা অমান্য কর, তা হলে আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান জানাচ্ছি। এই 
যুদ্ধেই চূড়ান্ত সমাধান হবে।” 

chews প্রেরিত বাণী শুনে রাজা উগ্রসেন সহ রাজসভার সকলেই বেশ 
কিছুক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে হাসলেন। সভাসদদের উচ্চ-হাসি উপভোগ করে শ্রীকৃষ্ণ 
দূতকে উত্তরে বললেন, “হে পৌগুক-দূত! তোমার প্রভুর কাছে আমার এই 
বাণী নিয়ে যাও! সে একটি নির্বোধ ও মূর্খ; আমি তাকে সোজাসুজি মূর্খই বলব। 
আমি তার উপদেশ পালনে অস্বীকার করছি। আমি বাসুদেবের Peek কখনও 
ত্যাগ করব না, বিশেষভাবে আমার সুদর্শন চক্রটি। শুধু পৌগুকরাজকেই নয়, 
সঙ্গে সঙ্গে তার সকল অনুগামীদেরও আমি এই চক্র দ্বারা বধ করব। প্রবঞ্চক 
ও প্রবঞ্চিতের সমাজ__এই Het ও তার মূর্খ পার্যদদের আমি ধ্বংস করব। 
সেই সময় হে মূর্খ রাজা, লজ্জায় তুমি তোমার মুখর্ঞ্জেকোবে, সুদর্শন চক্র দ্বারা 
তোমার শিরশ্ছেদ করা হলে, তখন তুমি গৃধ, কঙ্ক ও ঈগল পক্ষী আদি মাংসাশী 
পাখির দ্বারা পরিবেষ্টিত হবে। তখন তোমার দাবি অনুযায়ী আমার একান্ত আশ্রয় 
হওয়ার পরিবর্তে, তুমি এই সব ইতর, নিচজাত পাখিদের কৃপার পাত্র হবে। সেই 
সময় মহোৎসবের জন্য কুকুরদের কাছে তোমার দেহটি নিক্ষিপ্ত হবে।” 
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দূত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী তার প্রভু পৌগুকের কাছে নিয়ে গেলে, সে ধৈর্য 
সহকারে এই সব অপমানকর কথা শুনল। তখন কাল বিলম্ব না করেই মূর্খ 
পৌগুককে দণ্ড দানের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করে যাত্রা শুরু 
করলেন। সেই সময় পৌগুক তার বন্ধু কাশীরাজের সঙ্গে বসবাস করছিল, তাই 
শ্রীকৃষ্ণ চারিদিক থেকে কাশীনগরী অবরোধ করলেন। 

মহাযোদ্ধা পৌগুক কাশীনগরী আক্রমণের সংবাদ শোনামাত্র, দুই অক্ষৌহিণী 
সেনা নিয়ে বাইরে এলেন। উভয় রাজা শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিরোধ করতে তীর সম্মুখীন 
হলে, এই প্রথম শ্রীকৃষ্ণ পৌগুককে মুখোমুখি দেখলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন যে, 
CMOS শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন দিয়ে ভূষিত হয়েছে। সে শার্গ ধনুক বহন 
করছিল; তার বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন ছিল। পীতবসন পরিধান করে, ভগবান বাসুদেবের 
মতো পুষ্পমালায় ভূষিত হয়ে, সে কণ্ঠে কৃত্রিম কৌস্তুভ মণি ধারণ করেছিল। 
ঠিক শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণে তার রথে গরুড় চিহ্নিত পতাকা ছিল। তার কর্ণে উজ্জ্বল 
মকর Po ও মত্তকে বহুমূল্য শিরস্ত্রাণ ছিল। কিন্তু মোটামুটি তার পোশাক- 
পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জা স্পষ্টতই ছিল অনুকরণ বিশেষ। যে কোন ব্যক্তি বুঝতে 
পারত যে, সে কৃত্রিম পোশাকে বাসুদেবের ভূমিকায় মঞ্চে অভিনয়কারী কোন 
ব্যক্তি। পৌগুককে তার পোশাক ও ভাবভঙ্গি অনুকরণ করতে দেখে, শ্রীকৃষ্ণ 
হাসি সংবরণ করতে না পেরে, অত্যন্ত তৃপ্ত হৃদয়ে খুব হাসলেন। 

পৌগুক-সেনানীরা শ্রীকৃষ্ণের উপর নানা অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। তখন 
ত্ৰিশূল, গদা, পরিঘ, বল্পম, তরবারি, অসি ও বাণ আদি বিভিন্ন অস্ত্রসমূহ তরঙ্গের 
মতো শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রবলভাবে বর্ষিত হয়েছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ সকল আক্রমণই 
ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। প্রলয়ের সময় বিশ্বগ্রাসী দাবানল যেমন সব কিছুই 
ভস্মীভূত করে, ঠিক সেই রকম শুধু অস্ত্রসম্তারই নয়, শ্রীকৃষ্ণ পৌগুকের সহকারী 
ও সেনানীদেরও সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রাঘাতে প্রতিপক্ষের 
হস্তী, অশ্ব, মানব, গর্দভ, উট ও রথ চারিদিকে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছিল। 
যদিও রণাঙ্গনটি প্রলয়কালীন রুদ্রের তাগুবনৃত্যের স্থান বলে মনে হচ্ছিল, তবু 
এই দৃশ্য দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের পক্ষের সেনানীরা অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবল 
পরাক্রমে যুদ্ধ করেছিল।২১ 

এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৌগুককে বললেন, “পৌগুক, তুমি আমাকে Raa 
চিহৃগুলি ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলে, বিশেষত আমার চক্রটি। এখন আমি 
এই চক্রটি তোমার উদ্দেশ্যে ত্যাগ করছি; সাবধান Vel আমার অনুকরণ করে 
তুমি নিজেকে বাসুদেব বলে মিথ্যা ঘোষণা করেছিলে। তাই তোমার চেয়ে বড় 
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মূর্খ আর কেউ নেই।” শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় স্পষ্টতই প্রমাণিত হয় যে, FAR 
নিজেকে স্বয়ং ভগবান বলে জাহির করে। মানব-সমাজে সেই সব চেয়ে বড় 
মুঢ় ও নির্বোধ, যে নিজেকে ভগবান বলে। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন, “এখন আমি 
তোমাকে এই মিথ্যা পরিচয় পরিত্যাগ করতে বাধ্য করব। তুমি চেয়েছিলে, আমি 
তোমার শরণাগত হই। আজ তোমার সেই সুযোগ উপস্থিত। আমরা এখন 
দুজনে যুদ্ধ করব। যদি আমি পরাজয় বরণ করি আর তুমি বিজয়ী হও, তা 
হলে আমি নিশ্চয় তোমার শরণাগত হব।” এইভাবে কঠোর ভাষায় পৌগুককে 
ভর্থসনা করে, একটি বাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পৌগুকের রথটি বিধ্বস্ত ও খণ্ড খণ্ড 
করলেন। ইন্দ্র যেমন বজ্রাঘাতে পর্বতশূঙ্গগুলিকে ছেদন করে, ঠিক সেই রকম 
শ্রীকৃষ্ণ চক্র দ্বারা পৌগুকের শিরশ্ছেদ করলেন। আবার কাশীরাজকেও তিনি 
বধ করলেন। প্রবল বায়ু যেমন পদ্মপলাশকে দূরে নিক্ষেপ করে, সেইভাবে শ্রীকৃষ্ণ 
তার বাণের সাহায্যে কাশীরাজের শিরটি এ কাশী নগরীতে নিক্ষেপ করলেন, যাতে 
তার স্বজন-পরিবার তা দেখতে পায়। উভয়কে বধ করবার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তার রাজধানী দ্বারকাপুরীতে ফিরে গেলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় উপস্থিত হলে, স্বর্গলোকে সিদ্ধরা ভগবানের জয়গান 
ও গুণ-কীর্তন করতে লাগলেন। স্বয়ং বাসুদেবের বেশভূষায় কৃত্রিমভাবে সজ্জিত 
হয়ে যে কোনভাবেই হোক ভগবান বাসুদেবের চিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন থাকায় পৌগুক 
পাঁচটি মুক্তির একটি সারপ্য মুক্তি লাভ করেছিল। এইভাবে Ces বৈকুষ্ঠলোক 
প্রাপ্ত হয়েছিল। এখানে ভক্তরা সকলেই ভগবান বিষ্ণুর মতো শঙ্ঘ-চত্র-গদা- 
পদ্মধারী DOSS! বস্তুত, বিষ্ণুরূপের ধ্যানে নিবিষ্ট হলেও, নিজেকে ভগবদভিমান 
করায়, সে অপরাধ করেছিল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা নিহত হওয়াতে তার অপরাধ 
মোচন হয়। এই জন্য সে সারপ্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ভগবানের মতো রূপ 
লাভ করে। 

যখন নগরীর তোরণের মধ্য দিয়ে কাশীরাজের ছিন্ন মস্তক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, 
তখন সমবেত পুরবাসীরা সেই অদ্ভুত জিনিসটি দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। 
এ বস্তুটিতে দুটি Por দেখে তারা বুঝতে পারল যে, এটি কারোর ছিন্ন শির। 
এটি কার শির হতে পারে, এই বিষয়ে তারা পরস্পর অনুমান করতে থাকল। 
কেউ কেউ এটিকে শ্রীকৃষ্ণের ছিন্ন শির বলে মনে করল, কারণ শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন 
কাশীরাজের শক্র। তারা মনে মনে ভাবল যে, শত্রু নিহত হওয়াতে যাতে জনগণ 
আনন্দ উৎসব করে, এই জন্য কাশীরাজ শ্রীকৃষ্ণের ছিন্ন শির নগরীর মধ্যে নিক্ষেপ 
করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিরূপিত হল যে, এটি শ্রীকৃষ্ণের শির নয়, পক্ষান্তরে 
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স্বয়ং কাশীরাজেরই ছিন্ন শির। এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া মাত্রই রাণীরা সকলে 
উপস্থিত হয়ে শোক প্রকাশ করতে লাগল। তারা এই বলে ক্রন্দন করতে লাগল, 
“হে নাথ, আপনার মৃত্যুর ফলে আমরা সকলে ঠিক মৃত্যুবৎ হয়ে পড়েছি।” 

সুদক্ষিণ নামে কাশীরাজের এক পুত্র ছিল। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম সমাপন 
করে সে প্রতিজ্ঞা করল যে, সে পিতৃহস্তা শ্রীকৃষ্ণকে বধ করে পিতৃখণ শোধ 
করবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একজন উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ পুরোহিত-সহ সে 
মহাদেব শিবের উপাসনা শুরু করল। বিশ্বনাথ, মহাদেব, শিবই হচ্ছেন কাশীশ্বর; 
দেবাদিদেব বিশ্বনাথের মন্দির এখনও বারাণসীতে আছে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী 
আজও 2 মন্দিরে যান। আরাধনায় অতীব তুষ্ট দেবাদিদেব শিব সুদক্ষিণকে বর 
দান করতে চান। শ্রীকৃষ্ণকে বধ করাই সুদক্ষিণের ইচ্ছা; তাই এই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য সে বিশেষ শক্তি প্রার্থনা করল। শক্রবধের জন্য ব্রাহ্মণের সহায়তায় ক্রিয়াকর্ম 
অনুষ্ঠান করতে দেবাদিদেব শিব সুদক্ষিণকে পরামর্শ দিলেন। কোন কোন OE 
শাস্ত্রে এই ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে। দেবাদিদেব শিব সুদক্ষিণকে 
জানালেন যে, এই তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে দক্ষিণাঙ্গি নামে প্রেত 
তোমার আদেশ পালনে আবির্ভূত হবে। কিন্তু গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন 
ব্যক্তিকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়োগ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে দেবাদিদেব 
শিবের পার্ষদ ভূত-প্রেতরা তার সহচর হবে ও সুদক্ষিণের শত্রু বধের ইচ্ছা পূর্ণ 
করবে। 

দেবাদিদেব শিব অনুপ্রেরণা দিলে, সুদক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণকে বধ করতে সমর্থ হবে 
বলে নিশ্চিত হয়েছিল। তাই তপশ্চর্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে সুদক্ষিণ পুরোহিতের 
সাহায্যে সেই গুপ্তবিদ্যার মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগল। তখন তণ্ত-তাত্রবর্ণ শ্মশ্র 
কেশধারী এক বিশাল, বিকট ও ভয়ঙ্কর দানব মূর্তি অগ্নিকুণ্ড থেকে GS হল। 
সেই TAMA অগ্রিদানবকে ভ্রকম্পনের জন্য আরো ভীষণ দেখাচ্ছিল। 
দীর্ঘ দন্তরাজি প্রদর্শন ও বিস্তৃত জিহ্বা প্রসারিত করে, সে তার অধর লেহন করল। 
অগ্নিকুণ্ড থেকে CHS সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেহে সেই দানব জ্বলন্ত ত্রিশূল ধারণ করে 
উঠে দীড়াল। তারপর সে তার অনুগামী শত শত ভূত-প্রেতদের নিয়ে সুদক্ষিণের 
প্ররোচনায় রাজধানী দ্বারকাপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তখন মনে হচ্ছিল, এই 
SMA ও তার অনুগামীদের আক্রমণে অন্তরীক্ষ ভস্মীভূত হয়ে যাবে। সেই 
ভয়াল ও ভয়ঙ্কর দানবের পদভারে ধরাতল কেঁপে উঠল। সে দ্বারকাপুরীতে 
প্রবেশ করা মাত্র পুরবাসী সকলে দাবানলে ভীত বনচর পশুর মতো সন্ত্রস্ত হয়ে 
উঠল। 
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সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ রাজকীয় মন্ত্রণা-সভায় অক্ষক্রীড়ায় নিমগ্ন ছিলেন। সকল 
দ্বারকাবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়ে তাকে বলল, “হে ত্রিলোকপতি, এক 
বিশাল অগ্নিদানব দ্বারকাপুরী ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে; কৃপা করে আপনি 
আমাদের রক্ষা করুন।” এইভাবে সমগ্র দ্বারকা ধ্বংস করতে উদ্যত অগ্নিদানব 
থেকে রক্ষা করবার জন্য নাগরিকরা শরণাগত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবেদন 
নিবেদন করতে লাগল। 

তখন শরণাগত-বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশাল অগ্নিদানবের উপস্থিতিতে সমগ্র 
“তোমরা উদ্বিগ্ন হয়ো না; আমি তোমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করব।” লীলা 
পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই বিরাজ করছেন; তিনি সকলের অন্তরে রয়েছেন 
এবং বাহিরে বিশ্বচরাচর রূপেও তিনি রয়েছেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই 
অগ্নিদানব দেবাদিদেব শিবেরই এক সৃষ্টি। এই ভয়ঙ্কর দানবকে পরাভূত করবার 
জন্য সুদর্শন-চক্র গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণ তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ 
দিলেন। প্রলয়কালীন দাবানলের মতো প্রচণ্ড তাপসম্পন্ন এই কোটি-সূর্যসম 
তেজপূর্ণ সুদর্শন-চক্র পৃথিবী, আকাশ ও সমগ্র বিশ্বকে আলোকে উদ্ভাসিত করতে 
লাগল। তারপর সুদর্শন-চত্র দেবাদিদে সৃষ্ট এ অগ্নিদানবকে হিমায়িত করতে 
শুরু করল। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্র অগ্নিদানবকে দমন করল 
এবং দ্বারকাপুরী দহনে ব্যর্থ হয়ে দানব পলায়ন করল। 

দ্বারা ধ্বংসে ব্যর্থ হয়ে দানব কাশীরাজপুরী বারাণসী ফিরে গেল। তার 
ফলে অগ্সিদানবের প্রচণ্ড দাবানলে সুদক্ষিণ ও গুপ্তমন্ত্র উপদেষ্টা পুরোহিতরা সকলে 
ভস্মীভূত হল। তন্ত্রোপদিষ্ট গুপ্তমন্ত্র প্রয়োগ-কলা অব্যর্থ মন্ত্র উদ্দিষ্ট শত্রু-বধে 
ব্যর্থ হলে, তা মূল অধিষ্ঠাতাকে হত্যা করে। এই জন্যই তারা সকলে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়েছিল। দানবদের পন্থা এই রকমই হয়। ভগবানকে বিনাশ করবার উদ্দেশ্যে 
প্রাপ্ত হয়। 

অগ্নিদানবকে অনুসরণ করে সুদর্শন-চক্রও বারাণসীতে প্রবেশ করল। দীর্ঘকাল 
থেকে এই বারাণসী ছিল এক অত্যন্ত এখর্যশালী ও মহান নগরী। আজও এই 
বারাণসী বিখ্যাত ও fact পরিপূর্ণ ভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ নগরী। সেই সময় 
বারাণসী বিরাট বিরাট অট্টালিকা, সভাগৃহ, বিপণি-শ্রেণী ও তোরণে পরিপূর্ণ ছিল। 
প্রতিটি সরণির সংযোগস্থলে বক্তৃতা মঞ্চ ছিল। সেখানে এক রাজকীয় কোষাগার 
এবং হস্তী, অশ্ব, রথ, রাজ শস্যাগার ও খাদ্য বিতরণ স্থল ছিল। 
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বহুকাল থেকে বারাণসী এই রকম এখ্বর্যে পরিপূর্ণ হলেও কাশীরাজ ও তার 
পুত্র সুদক্ষিণ শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষী হওয়াতে, বিধুগচত্র সুদর্শন এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ 
স্থানগুলি অগ্নিদগ্ধ করে সমগ্র বারাণসীকে বিধ্বস্ত করেছিল। আধুনিক বোমা বর্ষণ 
অপেক্ষা এই সুদর্শন-চক্র আরো ভয়াবহ ও বিধবংসকারী। সুদর্শনচক্র এইভাবে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করে দ্বারকায় ফিরে গিয়েছিল। 

যে অনন্য মনে ভক্তি সহকারে এই শুভ ও দিব্য সুদর্শন-চক্রের বারাণসী 
ধ্বংস কাহিনী শ্রবণ ও কীর্তন করে, সে নিশ্চয় সকল পাপকর্মের ফল থেকে 
মুক্ত হবে। শুকদেব গোস্বামী এই কাহিনী বর্ণনা করে মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই 
প্রতিশ্রুতি ও আশীর্বাদ দান করেছেন। 


ইতি__-“লীলা পুরুযোত্তম NPA” ACHAT 'পোুক ও কাশীরাজ উদ্ধার’ নামক 
WOT অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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শুকদেব গোস্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা-বিলাসাদির কাহিনী বলে 
চলেছিলেন, আর মহারাজ পরীক্ষিৎ তা শুনে পরম উৎসাহ ও আগ্রহ সহকারে 
আরও অধিকভাবে কৃষ্ণকথা শুনতে চেয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তারপর দ্বিবিদ 
বানরের কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন। এই দ্বিবিদ বানরকে শ্রীবলরাম বধ করেছিলেন। 

এই বানরটি ছিল-_ভৌমাসুর ওরফে নরকাসুরের পরম বন্ধু। সারা বিশ্বের 
বিভিন্ন স্থান থেকে ১৬ হাজার রাজকন্যাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়াতে, শ্রীকৃষ্ণ 
এই নরকাসুরকে বধ করেছিলেন। দ্বিবিদ রাজা সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিল। তার ভাই 
মৈগুও ছিল এক প্রবল পরাক্রান্ত বানর-রাজ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বন্ধু 
ভৌমাসুরকে বধ করেছেন শুনে, বন্ধু বধের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে দ্বিবিদ 
দেশের মধ্যে উৎপাত সৃষ্টির পরিকল্পনা করেছিল। তার প্রথম কাজ হল গ্রাম, 
নগর, শিল্প ও খনিজ অঞ্চল এবং কৃষি ও গোরক্ষায় নিয়োজিত বণিকদের 
আবাসস্থলে আগুন লাগানো। কখনও কখনও একটি বিরাট পাহাড় সমূলে 
উত্তোলন করে, সে পাহাড়টিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলত। এইভাবে সমগ্র দেশময় 
বিশেষভাবে FACTS প্রদেশে সে ভীষণ উপদ্রব করত। দ্বারকাপুরী এই কথ্ওয়ার 
প্রদেশেই অবস্থিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় বসবাস করতেন; এই জন্য 
দ্বিবিদ বানরের উৎপাতের লক্ষ্যস্থল হয়ে ওঠে এই অঞ্চলটি। 
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দ্বিবিদ ছিল ১০ হাজার হাতির সমান বলশালী। কখনও কখনও সে সমুদ্রের 
যার ফলে কাছের গ্রাম ও নগরগুলি জল প্লাবনে ভেসে যেত। প্রায়ই সে মুনি- 
খষিদের কুটির ও আশ্রমে যেত এবং সেখানকার ফল-ফুলে ভরা তপোবনকে 
বিধ্বস্ত করে মহা উৎপাত সৃষ্টি করত। শুধু তাই নয়, মুনি-ঝবিদের যজ্ঞভূমিতেও 
কখনও কখনও সে মলমৃত্রাদি ত্যাগ করত। এইভাবে সে তপোভূমির পবিত্র 
পরিবেশকে কলুষিত করে তুলত। ভূঙ্গী নামে কীট যেমন মাছি ও অন্যান্য 
কীটদের ধরে নিয়ে তাদের আবাস বৃক্ষ-কোটরে বন্দী করে রাখে, তেমনি গৃহ 
থেকে নরনারীদের জোর করে অপহরণ করে, তাদের পর্বতগুহার ভিতরে নিক্ষেপ 
"করে, দ্বিবিদ গুহার প্রবেশ দ্বারে পাথর চাপা দিয়ে দিত। এইভাবে সে 
নিয়মিতভাবে দেশের আইন লঙ্ঘন করত। এমন কি, বলাৎকার ও ধর্ষণ করে 
বহু অভিজাত পরিবারের রমণীকুলকে সে কলুষিত করত। 

এইভাবে সমগ্র দেশে মহা উৎপাত সৃষ্টি করবার সময়, একদিন রৈবতক পর্বত 
থেকে সে সুমধুর সঙ্গীতের শব্দ শুনতে পেল। তখন সে এ পার্বত্য অঞ্চলে 
প্রবেশ করল। সেখানে দ্বিবিদ সুন্দরী তরুণীদের মাঝে শ্রীবলরামকে নৃত্য-গীত 
উপভোগ করতে দেখল। পদ্মমালায় ভূষিত অপূর্ব সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙযুক্ত 
শ্রীবলরামের পরম সুন্দর দেহ দর্শন করে দ্বিবিদ বিমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। কুসুম 
সঙ্জায় ও পুষ্পমালায় শোভিত উপস্থিত তরুণীদের পরম সুন্দর দেখাচ্ছিল। 
বারুণী রস পানোন্মন্ত শ্রীবলরামের চোখগুলি যেন আবর্তিত হচ্ছিল। তাকে 
হত্তিনীদের মাঝে ক্রীড়ারত গজরাজের মতো অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। 

এই দ্বিবিদ বানরটি গাছে উঠে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় লাফ দিয়ে যেতে 
পারত। সুমধুর পরিবেশ থেকে শ্রীবলরামের মনে ভাবান্তর ঘটাবার উদ্দেশ্যে 
দ্বিবিদ গাছের শাখাগুলিকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত করে এক বিরক্তিকর শব্দ সৃষ্টি 
করল। কখনও কখনও সে রমণীকুলের সামনে গিয়ে নানা দৈহিক কসরৎ 
দেখাল। স্বভাব অনুযায়ী তরুণীরা তার এই কার্যকলাপকে হাস্য ও কৌতুক 
মনে করে খুবই আনন্দ উপভোগ করল; সে যখন তাদের সামনে এল তখন তারা 
ভয় পেল না, বরং তাকে শুধু উপহাসই করল । কিন্তু দ্বিবিদ এমনই অশিষ্ট ও 
দুর্বিনীত যে, শ্রীবলরামের উপস্থিতিতেই সে তরুণীদের কাছে গিয়ে তার নিম্না্গ 
প্রদর্শন করতে লাগল; আবার কখনও কখনও ত্রযুগল Peer করে তার দীতগুলো 
দেখাবার জন্য সে এগিয়ে গেল। এমন কি শ্রীবলরামের উপস্থিতিতেও দ্বিবিদ 
রমণীদের অবমাননা করেছিল। বলরাম নামের তাৎপর্য হচ্ছে__তিনি শুধু প্রবল 
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পরাক্রমশালীই নন, তিনি অপরিসীম শক্তি প্রদর্শন করে অশেষ আনন্দ লাভ করেন। 
এই জন্যই তিনি একটি পাথর তুলে নিয়ে দ্বিবিদকে ছুঁড়ে মারলেন। কিন্তু দ্বিবিদ 
নিপুণভাবে পাথরের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করল। বলরামকে অপমান 
করবার জন্য দ্বিবিদ বারুণীরস-পূর্ণ মাটির পাত্রটি নিয়ে পালিয়ে গেল। সীমিত 
শক্তি-সম্পদ হলেও, এইভাবে উন্মত্ত দ্বিবিদ শ্রীবলরাম ও তার সখী তরুণীদের 
মূল্যবান সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ছিন্ন করতে লাগল। গর্বে সে এতই স্ফীত হয়ে 
উঠেছিল যে, সে মনে করেছিল, বলরাম তাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে কিছুই করতে 
পারবেন না, তাই সে বলরাম ও তার সখীদের বিরক্ত করে চলল। 

সারা দেশময় নানা দুক্কর্মের কথা শুনে ও দ্বিবিদের উপদ্রব স্বয়ং দেখে 
শ্রীবলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বধ করতে মনস্থ করলেন। WHA তার গদাটি 
তিনি হাতে তুলে নিলেন। দ্বিবিদ বানর বুঝতে পারল যে, বলরাম তাকে আক্রমণ 
করতে যাচ্ছেন। বলরামের আক্রমণ অচিরেই প্রতিরোধ করবার জন্য এক বিশাল 
বৃক্ষকে সমূলে তুলে, এগিয়ে এসে সে সবলে বলরামের মাথায় আঘাত করল। 
কিন্তু বলদেব তক্ষুণি বিশাল বৃক্ষটিকে ধরে ফেললেন এবং একটি পর্বতের মতো 
ধীর ও অচঞ্চল হয়ে রইলেন। দ্বিবিদকে আক্রমণ করবার জন্য তিনি সুনন্দ নামে 
তীর গদাটি তুলে নিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করলেন। বানর মাথায় ভীষণ আঘাত 
পেল। বানরের মাথা থেকে সবেগে রক্ত প্রবাহিত হলেও, পর্বত থেকে প্রবাহিত 
প্রবল ধাতুর মতো এই রক্তপ্রবাহ দ্বিবিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। শ্রীবলরামের 
গদাঘাতে সে একটুও বিচলিত হল না। পক্ষান্তরে, সে অচিরেই অন্য একটি 
বিশাল বৃক্ষ সমূলে তুলে নিয়ে, তার পাতাগুলি ছিন্ন করে, তা দিয়ে বলরামের 
মাথায় আঘাত করতে শুরু করল। কিন্তু বলদেব তার গদার সাহায্যে বৃক্ষটিকে 
খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়ায় দ্বিবিদ আর একটি বৃক্ষ তুলে 
নিয়ে বলরামের দেহে আঘাত করতে লাগল। আবার বলদেব বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড 
করে ফেললেন। এইভাবে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হল। প্রতিবার দ্বিবিদ বলরামকে 
আঘাত করবার জন্য একটি বিশাল বৃক্ষ সমূলে তুলে আনে, আর শ্রীবলরামও 
তার গদার সাহায্যে বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেন। বনের অন্য দিক থেকে 
আর একটি গাছ তুলে দ্বিবিদ একইভাবে বলরামকে আবার আক্রমণ করে। এই 
রকম অবিশ্রান্ত লড়াই-এর ফলে বন বৃক্ষশূন্য হয়ে পড়ল। বৃক্ষের অভাব হওয়ায় 
দ্বিবিদ পাহাড় থেকে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড নিয়ে বলরামের দেহের উপর বর্ষণ করতে 
লাগল। খেলাচ্ছলে শ্রীবলরামও এ বিরাট বিরাট পাথরগুলিকে ছোট ছোট পাথরের 
টুকরোয় পরিণত করলেন। পাথর ও বৃক্ষের অভাবে, এইবার দ্বিবিদ বলদেবের 
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ক্রোধানলে জ্বলে উঠলেন। মুষ্ট্যাঘাত করায় শ্রীবলরাম দ্বিবিদকে তীর অস্ত্র 
হল বা গদা দিয়ে প্রত্যাঘাত করলেন না। তিনি শুধু বানরের গলার হাড়ে মুষ্ট্যাঘাত 
করতে লাগলেন। এই আঘাতেই দ্বিবিদের প্রাণান্ত ঘটল-__রক্ত বমন করে সে 
ভূমিতে অচেতন হয়ে পড়ে গেল। দ্বিবিদ ভূতলশায়ী হলে, সমস্ত পর্বত ও বনভূমি 
যেন কেঁপে উঠল। 

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর উধর্বলোক থেকে মুনি, ঝষি ও সিদ্ধরা শ্রীবলরামের 
উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন ও বাদ্যযন্ত্রের নিনাদের মাধ্যমে তার জয়গান করতে 
লাগলেন। 'শ্রীবলরামজী কী জয়!’ বলে তীরা সকলে কীর্তন ও গান করতে 
লাগলেন, তারা বললেন, “আমরা সকলে আপনার চরণকমলের বন্দনা করি। 
আপনি এই দ্বিবিদ বানরকে বধ করে জগতে এক কল্যাণময় যুগের সূচনা 
করলেন।” অন্তরীক্ষ থেকে এই সব উল্লাসপূর্ণ বিজয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। দ্বিবিদ 
দানবকে বধ করে, পুষ্পবৃষ্টি ও জয়গান দ্বারা আরাধিত শ্রীবলরাম রাজধানী দ্বারকায় 
ফিরে গিয়েছিলেন। 


ইতি-_“্লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের ‘দ্বিবিদ বানর উদ্ধার’ নামক 
সপ্তযষ্টিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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ধৃতরাষ্ট্র-পুত্র দুর্যোধনের লক্ষ্মণা নামে এক বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। লক্ষ্মণা 
ছিল অতীব গুণসম্পন্না। কুরুবংশীয় এই রাজকন্যাকে লাভ করবার জন্য বহু 
রাজপুত্রই কামনা করেছিল। এইরূপ অবস্থায়, রাজকন্যা যাতে তার পছন্দমতো 
পতি নির্বাচন করতে পারে, তাই BAA সভার আয়োজন করা হয়। TARA 
যখন স্বয়ংবর সভায় পতি নির্বাচন করছিলেন, তখন সাম্ব এসে উপস্থিত হয়েছিল। 
এই সাম্ব ছিল শ্রীকৃষ্ণের এক প্রধান রাজমহিষী জান্ববতীর পুত্র। মন্দমমতিসম্পন্ন 
বালক হওয়ায় তার এই নামকরণ হয়েছিল। তার এই নাম থেকে বোঝা যায় 
যে, সে তার মায়ের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল। অম্বা’ মানে মাতা; আর ‘স’ মানে 
সঙ্গে। তাকে এই বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছিল, কারণ সে সর্বদাই তার মায়ের 
সঙ্গে থাকত। একই কারণে তাকে জান্ববতী-সুতও বলা হত। পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সকল পুত্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতোই গুণসম্পন্ন ছিল। 
যদিও সান্বের প্রতি লক্ষ্মণার অনুরাগ ছিল না, তবুও সাম্ব লক্ষ্মণাকে লাভ করতে 
চেয়েছিল। এই জন্য স্বয়ংবর সভা থেকে বল প্রয়োগ করে A লক্ষ্মণাকে হরণ 
করেছিল। 

সান্ব কৌরব রাজকন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ংবর সভা থেকে বল প্রয়োগ করে হরণ 
করায়, ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, উজহন্‌ ও অর্জুনাদি কুরু-বংশের সকলেই এই কাজকে 
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যে, লক্ষ্মণা সাম্বকে পতিরূপে নির্বাচনে আদৌ ইচ্ছুক ছিল না; এবং তাকে নিজ 
পতি নির্বাচনের সুযোগ না দিয়ে বল প্রয়োগ করে, এই বালক তাকে হরণ 
করেছে। এই জন্য সাম্ব অবশ্যই দণ্ডনীয় বলে তারা সকলে স্থির করল। তারা 
সকলে একমত হয়ে জানাল যে, সাম্ব সব চেয়ে দুর্বিনীত ও উদ্ধত এবং সে 
কুরুবংশের মর্যাদাহানি ঘটিয়েছে। তাই কুরুবংশের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শে তারা 
সকলে সাম্বকে বধ না করে, বন্দী করতে স্থির করল। সাম্ব ছাড়া আর কারোর 
সঙ্গে লক্ষ্মণার বিবাহ দেওয়া যাবে না বলে তারা সিদ্ধান্ত করল, যেহেতু ইতিমধ্যেই 
লক্ষ্মণা সান্বের সংস্পর্শে এসেছে। (বৈদিক প্রথা অনুযায়ী কোন লোকের সংস্পর্শে 
এলে, কন্যার বিবাহ হবে না, বা তাকে পাত্রস্থ করা যাবে না। ইতিমধ্যেই অন্য 
লোকের সঙ্গ করায়, কেউই সেই কন্যাকে বিবাহ করতে রাজী হবে না।) ভীম্মাদি 
মহারথীরা তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে একত্রিত হল এবং এই যুদ্ধে কর্ণকে প্রধান 
সেনাপতি করা হল। 

সাম্বকে বন্দী করবার পরিকল্পনা করা হলে, কৌরবরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ 
ও মন্ত্রণা করল যে, সাম্ব বন্দী হলে, যাদবরা তাদের ওপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবে। 
যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে কৌরবদের সঙ্গে যাদবরা খুব সম্ভব সংগ্রাম করতে চাইবে। 
কিন্তু তারা একথাও ভাবল, “এখানে সংগ্রাম করতে এলে, তারা আমাদের কিই 
বা করবে? যাদবরা কৌরবপক্ষের সমকক্ষ নয়, কারণ কৌরবপক্ষ হচ্ছে সম্রাট 
আর যদুবংশের নৃপতিরা হচ্ছে ভূম্যধিকারী। কৌরবরা মনে মনে চিন্তা করল, 
“তাদের সন্তানকে বন্দী করা হয়েছে বলে যাদবরা এখানে এসে যদি আমাদের 
সংগ্রামে আহ্বান জানায়, আমরা কিন্তু এই আহ্বানে সাড়া দেব ও তাদের সঙ্গে 
যুদ্ধ করব। আমরা সকল কৌরব যোদ্ধারা একত্রে মিলিত হয়ে যাদবদের শিক্ষা 
দেব, যাতে আমাদের বল প্রয়োগে তারা স্বভাবতই বশীভূত হবে; ঠিক যেমন 
যৌগিক পন্থা প্রাণায়ামের দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হয়।” (কৃত্রিম 
যোগ-সাধনা অনুশীলনে দেহস্থ বায়ুসমূহকে সংযত ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত করে, 
ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান ভিন্ন অন্য সকল কর্ম থেকে ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করা হয়।) 
মহাবীর VK নেতৃত্বে কর্ণ, শল্য, ভুরিশ্রবা, যজ্ঞকেতু ও দুর্যোধন ইত্যাদি 
মহারথীরা সকলে মিলে সাম্বকে বন্দী করতে উদ্যোগী হল। রণনৈপুণ্য অনুযায়ী 
যোদ্ধারা রথী, একরথী, মহারথী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হল। এই 
মহারথীরা একাই হাজার হাজার সেনানীর সঙ্গে যুদ্ধে সক্ষম। সাম্বকে বন্দী করবার 
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জন্য তারা সকলে সম্মিলিত হল। সাম্বও একজন মহারথী, কিন্তু সে একক; 
তাকে একাকী অন্য ছয়জন মহারথীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। কৌরবদের শ্রেষ্ঠ 
যোদ্ধারা সকলে বন্দী করবার উদ্দেশ্যে তার প্রতি ধাবিত হয়েছে দেখেও, সাম্ব 
তার কাজ থেকে নিবৃত্ত হল না। 

সিংহ যেমন নিভীকভাবে অন্যান্য পশুদের সম্মুখীন হয়, একা হওয়া সত্ত্বেও 
ধনুকসহ AT সেই রকম অসীম সাহসে মহারথীদের সম্মুখীন হয়েছিল। কর্ণ 
বিরোধী পক্ষের নেতৃত্ব করছিল। সে সাম্বকে যুদ্ধে আহান করে বলল, “তুমি 
পালিয়ে যাচ্ছ কেন? দাড়াও, যুদ্ধ কর। আমরা তোমাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেব।” 
একজন ক্ষত্রিয় অপরজনকে যুদ্ধে আহান করলে, সে কখনও পালিয়ে যেতে পারে 
না-তাকে যুদ্ধ করতেই হয়। তাই এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে, সাম্ব একা 
মহারথীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্মুখীন হলে, তাদের সকলের নিক্ষিপ্ত অজস্র বাণ 
দ্বারা সাম্ব অভিভূত হয়ে পড়ল। শৃগাল ও নেকড়েদের দলবদ্ধ আক্রমণে সিং 
হ কখনও বিচলিত হয় না, ভীতও হয় না। সেই রকম অচিন্ত্য গুণসম্পন্ন 
যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণতনয় সাম্ব কৌরবদের অন্যায় আক্রমণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
সুনিপুণভাবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। প্রথমে সে ছয়জনের প্রত্যেককে একটি 
করে তীর নিক্ষেপ করল। তারপর সে প্রতি রথের চারটি অশ্বকে লক্ষ্য করে, 
তাদের প্রতিটির উদ্দেশ্যে একটি করে তীর নিক্ষেপ করল এবং কর্ণ, অন্যান্য 
মহারথী ও তাদের রথ চালকদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেও একটি করে বাণ নিক্ষেপ 
PAT! সাম্ব যখন এইভাবে প্রবল বিক্ৰমে ছয়জন প্রখ্যাত বীরের সঙ্গে সংগ্রাম 
করছিল, তারা সকলেই তার অচিন্ত্য শৌর্য-বীর্যের প্রশংসা করছিল। এই প্রচণ্ড 
যুদ্ধের মধ্যেও তারা সাম্বের অদ্ভুত ও অনবদ্য বীরত্বের কথা অকপটে স্বীকার 
করল। ক্ষত্রিয় মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেও, তারা সকলে সম্মিলিত 
হয়ে অন্যায়ভাবে তার রথ থেকে ভূমিতে অবতরণ করতে সাম্বকে বাধ্য করল। 
ছয়জনের মধ্যে চারজন সান্বের রথের চারটি অশ্বকে বধ করতে ও একজন সাম্বকে 
যুদ্ধ থেকে নিরস্ত করতে তার ধনুকের গুণটিকে বিনষ্ট করল। এইভাবে প্রচণ্ড 
যুদ্ধের পর বহু কষ্টে রথবিহীন সাম্বকে তারা বন্দী করতে সমর্থ হল এবং তারপর . 

অচিরেই মহর্ষি নারদ এই সংবাদ নিয়ে সাম্বের বন্দী হওয়ার সমস্ত কাহিনী 
যাদবদের জানালেন। ছ'জন মহারথী ACS অন্যায়ভাবে বন্দী করায় যাদবরা 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। 35:55 
কৌরবদের রাজধানী আক্রমণ করতে প্রস্তুত হল। 


৬৩১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


কলিযুগে সামান্য প্ররোচনায় একজন অপরজনের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রতী হওয়ার বিষয় 
শ্রীবলরাম ভালভাবেই জানতেন; তবু কৌরব ও যাদব, এই দুই মহান বংশ, কলিযুগ 
অভিপ্রেত ছিল না। পরম বিজ্ঞ শ্রীবলরাম চিন্তা করলেন, “কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধের 
পরিবর্তে, বরং আমি হত্তিনাপুর গিয়ে সমস্ত পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করি এবং 
পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে যুদ্ধের সমাধানের চেষ্টা করি। তীর উদ্দেশ্য 
ছিল লক্ষ্মণাসহ সান্বকে মুক্তি দিতে যদি কৌরবদের উদ্বুদ্ধ করা যায়, তা হলে 
যুদ্ধ এড়ান যেতে পারে। এই জন্য কয়েকজন প্রবীণ যাদব ও “yee ব্রাহ্মণ- 
পুরোহিতসহ হস্তিনাপুর যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি অবিলম্বে একটি চমৎকার রথকে 
সাজালেন। তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কৌরবরা এই বিবাহে সম্মত হবে ও যুদ্ধ 
থেকে বিরত হবে। প্রবীণ যাদব ও “ae ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে রথে আরোহণ 
করে শ্রীবলরাম যখন হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন তাঁকে নির্মল 
আকাশে YS তারকামগ্ডলীর মধ্যে উজ্জল চন্দ্রের মতো দেখাচ্ছিল। 
হত্তিনাপুরের উপকণ্ঠে পৌঁছে তিনি নগরে প্রবেশ করলেন না; নগরের বাইরে একটি 
বাগান-বাড়িতে শিবির স্থাপন করে, তিনি সেখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। 
তারপর কৌরবরা যাদবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, না-_এই সমস্যার নিষ্পত্তি 
সাক্ষাৎ করতে নির্দেশ দিলেন। এই উদ্দেশ্যে উদ্ধব ভীম্মাদেব, ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণাচার্য, 
বলি, দুর্যোধন, বাহ্ীকসহ সকল প্রধান কৌরব নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। 
তাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে Gad নগর তোরণের বাইরের উদ্যানে 
ইতিমধ্যেই বলদেবের উপস্থিতির সংবাদ তাদের জানালেন। 

কৌরব পক্ষের নেতাদের মধ্যে বিশেষত ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধন খুবই আনন্দিত 
হল, কারণ তারা জানত যে, শ্রীবলরাম হচ্ছেন তাদের পরিবারের একজন একান্তিক 
সুহৃদ। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র তাদের আনন্দের সীমা রইল না। তাই তারা 
উদ্ধবকে সাদরে গ্রহণ করল। বলদেবকে সাদর সম্বর্ধনা জানানোর উদ্দেশ্যে, তারা 
সকলে হাতে শুভ উপকরণসহ নগর তোরণের বাইরে তীকে দর্শন করতে গেল। 
মধু, মাখনাদিতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন, আরাত্রিক জল, ফুল ও চন্দনময় পুষ্পমালা প্রভৃতি 
অর্ঘ্য ও সুন্দর সুন্দর গাভী দান করে, নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী তারা তাকে 
স্বাগত জানাল। শ্রীবলরাম হলেন পরমেশ্বর ভগবান; পরম পদের অধীশ্বর জেনে 
তারা গভীর শ্রদ্ধায় অবনত মত্তকে তাকে সম্মান জানাল। তারা একে অপরের 
কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করে পরস্পর শ্রীতিপূর্ণ অভিবাদন জানালেন। এই রকম 
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লৌকিকতা শেষ হলে, বলদেব কৌরবদের বিবেচনা করার জন্য গম্ভীর ও শান্তভাবে 
এই কথাগুলি বললেন-_“প্রিয় বন্ধুগণ, প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বশক্তিমান মহারাজ 
উগ্রসেনের নির্দেশে তার দূতরূপে আজ আমি তোমাদের কাছে এসেছি। আমার 
একান্ত অনুরোধ-__তোমরা সযত্বে ও গভীর মনোযোগ দিয়ে এই আদেশ শোন। 
কালক্ষয় না করে, এই মুহূর্তে দয়া করে আদেশ পালনের চেষ্টা কর। মহারাজ 
উপ্রসেন ভালভাবে জানেন যে, পুণ্যাত্মা সাম্বকে একাকী অবস্থায় অন্যায় যুদ্ধে 
বহু কষ্টে ও কৌশলে কৌরব যোদ্ধা তোমরা বন্দী করেছ। আমরা সকলেই এই 
সংবাদ পেয়েছি, কিন্তু আমাদের পরস্পর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ থাকায়, এই ঘটনায় আমরা 
খুব উত্তেজিত হইনি। আমি মনে করি আমাদের এই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধের ক্ষতি 
সাধন করা উচিত নয়। অনর্থক যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে, আমাদের এই মৈত্রীবন্ধন 
অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত। এই জন্য দয়া করে সাম্বকে অবিলম্বে মুক্ত কর ও তার 
পত্নী লক্ষ্মণাসহ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।” 

শৌর্য, বীর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে আদেশের সুরে যখন শ্রীবলরাম এই 
কথাগুলি বললেন, কৌরবরা কিন্তু তীর কথাগুলিতে আদৌ তুষ্ট হল না। পক্ষান্তরে 
তারা সকলে উত্তেজিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল, “ও! এই রকম 
কথা খুবই অদ্ভুত-_তবে কলিযুগের উপযোগীই বটে। তা না হলে বলরাম এই 
রকম অপবাদসুচক কথা বলবেনই বা কেন? বলদেবের ভাষা ও সুর শুধুই 
ভধসনামূলক; আর এই যুগের প্রভাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, যেখানে পাদুকার 
স্থান পায়ের তলায়, তা মাথার উপরে উঠতে চায়, বিশেষত যেখানে শিরস্ত্রাণ 
শোভা পায়। বৈবাহিক সম্বন্ধে আমরা যদু বংশের সঙ্গে যুক্ত। এই জন্যই 
যাদবদের আমাদের সঙ্গে বসবাস, আহার ও নিদ্রার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 
এই সুযোগে তারা বিশেষ সুবিধা ও অধিকার আদায় করে নিচ্ছে। আমাদের 
রাজ্যের এক অংশ দান করবার পূর্বে কার্যত যাদবদের কোন পদমর্যাদাই ছিল 
না। আর এখন কিনা তারাই আমাদের আদেশ করবার চেষ্টা করছে? আমরাই 
তাদের রাজকীয় সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ চামর, শঙ্খ, শ্বেতছত্র, কিরীট, রাজসিংহাসন, 
শয্যাদি রাজকীয় উপকরণ ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছি। আমাদের উপস্থিতিতে 
এই সব রাজকীয় উপকরণ ব্যবহার করা যাদবদের উচিত নয়, কিন্তু পারিবারিক 
সম্পর্কের জন্য আমরা এই কাজে তাদের বাধা দিইনি। এখন আমাদের কর্তব্য 
সম্বন্ধে আদেশ দেওয়া তাদের স্পর্ধা ও ওদ্ধত্য হয়েছে। আচ্ছা! তারা যথেষ্ট 
ওদ্ধত্য প্রকাশ করেছে। তাদের আমরা আর এই সব রাজকীয় চিহ্ন ব্যবহার 
করতে দেব না, আর এই রকম CHS আমরা সহ্য করব না। পক্ষান্তরে, এই 
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সব রাজকীয় অধিকার তাদের থেকে নিয়ে নেওয়াই ভাল। সর্পকে দুধ পান 
করানো উচিত নয়, কারণ এইভাবে দয়া প্রদর্শন করে শুধু তার বিষই বৃদ্ধি করা 
হয়। এতদিন যারা যাদবদের আহীর্য দান করে প্রতিপালন করেছে, আজ যদুবংশ 
তাদেরই বিরোধিতা করবার চেষ্টা করছে। আমাদের কৃপা উপহার ও উপটৌকনের 
হয়েছে। এই সব কাজ সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক! ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও অর্জুনাদি 
কৌরবদের অনুমতি ছাড়া জগতে কারোর পক্ষে কিছুই ভোগ করা সম্ভব নয়। 
সিংহের উপস্থিতিতে যেমন কোনও ভেড়া জীবনটা উপভোগ করতে পারে না, 
তেমনি আমাদের ইচ্ছা ব্যতিরেকে স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের পক্ষেও 
এই জীবনে কোনও কিছু ভোগ করা সম্ভব নয়, সাধারণ মানুষদের কথা আর 
কি বলব!” প্রকৃতপক্ষে জন্ম, রাজৈশ্বর্য, আভিজাত্য, শৌর্য ও বিশাল সাম্রাজ্যের 
সৌভাগ্যে কৌরবরা অত্যন্ত মদমত্ত ও গর্বিত হয়ে উঠেছিল। সভ্য সমাজের 
সাধারণ শিষ্টাচারও তারা পালন করেনি; এবং শ্রীবলরামের উপস্থিতিতেই তারা 
যদুবংশের প্রতি অপমানজনক কথা বলল। এই রকম অসত্য ও অশিষ্টের মতো 
কথা বলে, তারা হত্তিনাপুরে ফিরে গেল। 

যদিও শ্রীবলরাম কৌরবদের অপমানজনক কথা শুনলেন ও তাদের অসভ্য 
আচরণ লক্ষ্য করলেন, তবু তাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, তিনি কোপানলে 
প্রজ্বলিত হচ্ছিলেন এবং এই অশিষ্ট আচরণের চরম প্রতিশোধ নেওয়ার কথা 
ভাবছিলেন। তীর দেহ এতই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে, তখন কারো পক্ষে 
তীর দিকে দৃষ্টিপাত করাও খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল। শ্রীবলদেব উচ্চৈঃস্বরে 
হেসে বললেন, “একথা নিশ্চিত যে জন্ম, এখর্য, শ্রী, জড়জাগতিক উন্নতির মদে 
প্রমত্ত ব্যক্তিরা কখনও শান্তি কামনা করে না, পক্ষান্তরে অন্যান্য সকলের সঙ্গে 
যুদ্ধে রত হয়। এই প্রকার ব্যক্তিদের শান্ত, ভদ্র ও বিনীত হওয়ার আচরণ শিক্ষা 
সম্পূর্ণ AALS | পক্ষান্তরে, তাদের সমুচিত দণ্ড দানের উপায় অনুসন্ধান করা 
উচিত। সাধারণত, জড়জাগতিক উন্নতির ফলে মানুষ প্রায় পশুতে পরিণত হয়। 
পশুকে সদুপদেশ দেওয়া নিরর্থক। পশুকে ভদ্র ও শান্ত রাখার জন্য একমাত্র 
উপায় হচ্ছে দণ্ড। কৌরবদের ওদ্ধত্য সত্যি লক্ষ্যণীয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
ও অন্যান্য সকল যাদবদের ক্রোধ সত্বেও আমি একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রয়াসী 
হয়েছিলাম। যাদবরা সমগ্র কুরু-সাম্রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু 
আমি তাদের শান্ত করলাম ও বিনা যুদ্ধে সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কষ্ট স্বীকার 
করে এখানে এলাম। তবু এই মূঢ়, নরাধমদের এই রকম দুর্ব্যবহার! স্পষ্টত 
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তারা যুদ্ধবাজ, তারা কখনও শান্তি কামনা করে না। যাদবদের উদ্দেশ্যে অকথ্য 
ভাষা প্রয়োগ করে মদমত্ত, অভিমানী কৌরবরা বার-বার আমাকে অপমান করেছে। 

“এমন কি স্বর্গরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত যাদবদের আজ্ঞা পালন করে; আর তোমরা 
ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও যাদবদের অধীম্বর মহারাজ উগ্রসেনকে একজন নগণ্য 
সাধারণ নৃপতি বলে মনে করছ! তোমাদের এই রকম মনোভাব সত্যি অদ্ভুত! 
দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত যার আদেশ পালন করেন, সেই মহারাজ উগ্রসেনকে তোমরা 
উপেক্ষা করছ, অবজ্ঞা করছ। যদুবংশের মাহাত্ম্যের কথা বিবেচনা করে দেখ। 
যাদবেরা বল প্রয়োগ করে স্বর্গলোকের সভাকক্ষ ও পারিজাত বৃক্ষটি নিয়ে চলে 
যান; আর তবু তোমরা মনে করছ যাদবরা তোমাদের আদেশ করতে পারে না। 
তোমরা কি মনে করছ যে, লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত রাজসিংহাসনে 
অধিষ্ঠিত হয়ে তোমাদের আদেশ করতে পারেন না? আচ্ছা, ঠিক আছে! যদি 
এই রকম তোমাদের চিন্তধারা হয়, তা হলে তোমাদের যথাযথ উত্তম শিক্ষার 
প্রয়োজন আছে। তোমরা বুদ্ধিমানের মতোই ভাবছ যে, চামর, শ্বেতছত্র, রাজসিং 
হাসন ও অন্যান্য রাজকীয় উপকরণ যাদবরা ব্যবহার করতে পারে না। তার 
অর্থ কি এই যে, নিখিল সৃষ্টির অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত রাজকীয় 
উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন না? শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণধুলি মহান দেবকুলের 
উপাস্য। গঙ্গা সারা বিশ্বকে প্লাবিত করেছে, এবং ভগবানের চরণকমল থেকে 
CYS হওয়ায় গঙ্গার তীর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ভগবৎ- 
সেবারত সকল লোকপালরা শ্রীকৃষ্ণের পদরজ তাদের শিরক্ত্রাণে গ্রহণ করে 
নিজেদের পরম ভাগ্যবান বলে মনে করেন। লোকপিতা ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব 
আদি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ, এমন কি লক্ষ্মীদেবী এবং আমি পর্যন্ত তার অংশ-প্রকাশ 
মাত্র; তবু তোমরা কি মনে কর তিনি রাজচিহৃসমূহ ব্যবহারের যোগ্য নন বা তিনি 
রাজসিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য নন? হায়! অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এই 
মূঢ় নরাধমণ্ডলি যদুবংশজ আমাদেরকে পাদুকা ও তাদেরকে শিরস্ত্রাণ বলে গণ্য 
করছে! স্পষ্টত জড়জাগতিক Mey ও সম্পদে কুরুবীররা প্রমত্ত হয়ে উঠেছে 
আজ । প্রতিবারই তারা প্রমত্তের মতো প্রস্তাব করছে। অবিলম্বেই আমি দণ্ড 
দান করে তাদের জ্ঞানোদয় ঘটাব। তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা না করলে, 
আমার কর্তব্যে অবহেলা করা হবে। তাই আজই আমি কৌরবদের জগৎ থেকে 
নিশ্চিহ্ন করব; অচিরেই আমি তাদের নিঃশেষ করব।” এইভাবে কথা বলবার 
সময় শ্রীবলদেব এতই ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ওঠেন যে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, 
তিনি নিখিল সৃষ্টিকে কোপানলে ভস্মীভূত করে ফেলবেন। তিনি তীর হলটি 
নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দীড়ালেন এবং তার দ্বারা ভূমিতে আঘাত করতে শুরু 


৬৩৫ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


করলেন। এইভাবে তিনি সমগ্র হস্তিনাপুর নগরকে ধরাধাম থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
ফেললেন। শ্রীবলরাম তারপর হস্তিনাপুরকে গঙ্গার জলপ্রবাহের দিকে আকর্ষণ 
করতে লাগলেন। এর ফলে সমগ্র হত্তিনাপুর নগরে ভূমিকম্পের মতো প্রচণ্ড 
কম্পন হল, মনে হল সমগ্র নগর ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে। 

যখন রাজধানী হস্তিনাপুর গঙ্গাপ্রবাহে পতিত হতে চলেছে, নগরবাসীরা সকলে 
বিপন্ন হয়ে আর্তনাদ করছে, তা দেখে কৌরবদের জ্ঞানোদয় হল। তারা তৎক্ষণাৎ 
উপলব্ধি করল কি ঘটতে যাচ্ছে। এক মুহুর্ত বিলম্ব না করে তারা রাজকন্যা 
লক্ষ্মণাকে সামনে নিয়ে এল; সাম্বকেও তারা নিয়ে এল। পরমেশ্বর ভগবানের 
কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে সকল কৌরবরা সাম্বকে সামনে, ও পিছনে লক্ষ্মণাকে 
সঙ্গে নিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীবলরামের কাছে উপস্থিত হল। এখন তারা শরণাগত 
হয়ে বলতে লাগল, “হে বলদেব! হে ভগবান বলরাম, আপনি সমস্ত আনন্দের 
আধার। আপনি নিখিল সৃষ্টির ধারক ও পালক। আমাদের চরম দুর্ভাগ্য, আমরা 
আপনার এই অচিন্ত্য শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ! হে ভগবান, দয়া করে আমাদের 
সব চেয়ে মূর্খ বলে গণ্য করবেন, আমাদের বুদ্ধি কলুবিত। এই জন্য আপনার 
কাছে আমরা ক্ষমা চাইতে এসেছি। কৃপা করে আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি 
নিখিল জগতের আদি সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক, আপনি এর বিনাশ সাধন করেন। 
তবু আপনি এই চরাচর জগতের অতীত OF! হে সর্বশক্তিমান ভগবান! মহান 
খষিরা সকলে আপনার জয়গান করেন। আপনি বিশ্বের সব কিছুই ক্রীড়নকের 
মতো নাচান। হে অনন্তদেব! হে অখিলাধার! আপনি সমস্ত ভূমণ্ডলকে শিশুর 
ক্রীড়ার মতো নিজ মস্তকে ধারণ করেন। প্রলয়কাল উপস্থিত হলে আপনি সমগ্র 
সৃষ্টিকে আত্মস্থ করে মহাবিষ্ণুরূপে কারণ-সমুদ্রে শায়িত থাকেন। তখন আর 
কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। হে ভগবান! এই জগৎ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যেই 
আপনি দিব্য শরীরে এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন; ক্রোধ, দ্বেষ ও মৎসরতা 
আপনাকে স্পর্শ করতে পারে না। শিক্ষাদানের জন্য, দণ্ডদানের জন্য আপনি যা 
কিছু করেন, তা সবই নিখিল বিশ্বের কল্যাণ সাধন করে। হে নিখিল at ও 
বিভূতির আকর, হে অবিনশ্বর পরমেশ্বর ভগবান! আপনাকে সম্রদ্ধ প্রণতি জানাই। 
হে অনন্ত ব্রক্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা! আমরা আপনাকে বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করি। 
এখন আমরা আপনার পূর্ণ শরণাগত, দয়া করে আমাদের প্রতি কৃপাপরায়ণ হোন 
ও আমাদের রক্ষা করুন।” পিতামহ ভীষ্ম থেকে আরম্ত করে অর্জুন, দুর্যোধনাদি 
প্রবীণ কৌরবরা এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলদেবের কাছে কাতর প্রার্থনা করলে, 
অচিরেই তিনি শান্ত হলেন ও অভয় দান করে তাদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই 
বললেন। 
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সাম্বের বিবাহ 


বিবাহের পূর্বে বর ও কন্যা পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ক্ষত্রিয়দেরই মধ্যে প্রচলিত। লক্ষ্মণাকে বল প্রয়োগে হরণ করা হলে, প্রবীণ 
কৌরবরা সাম্বকে লক্ষ্মণার উপযুক্ত পাত্র দেখে খুশিই হয়েছিল। শক্তি পরীক্ষার 
সাম্বকে বন্দী করেছিল। কৌরবদের কাছ থেকে বন্দী সান্বকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে 
যাদবরা প্রস্তুত হলে, শ্রীবলরাম স্বয়ং এই সমস্যা সমাধানের জন্য আসেন ও 
একজন প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় বলদেব অবিলম্বে সাম্বকে মুক্ত করবার জন্য 
কৌরবদের আদেশ করেন। কৌরবরা এই আদেশ পেয়ে অপমানিত বোধ করার 
অভিনয় করল; তারা তার শক্তি পরীক্ষা করতে চাইল। শ্রীবলরামের অচিন্ত্য 
শক্তিমত্তার প্রদর্শনই তারা শুধু দেখতে চেয়েছিল। তখন পরম আনন্দে কৌরবরা 
সাম্বের হস্তে লক্ষ্মণাকে সমর্পণ করল; এইভাবে সমস্যার সমাধান হল। কন্যার 
প্রতি স্লেহবশত দুর্যোধন সাড়ম্বরে ও মহাসমারোহে সাম্বের সঙ্গে লক্ষ্মণার বিবাহে, 
প্রতিটি বাট বছরের অধিক বয়স্ক বারো শত হাতি, দশ হাজার অশ্ব, সূর্যের মতো 
জ্যোতির্ময় ছ'হাজার রথ ও নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা এক হাজার দাসী প্রদান 
করল। ACW অভিভাবক ও যদুকুলশ্রেষ্ঠ বলরাম অত্যন্ত ABs চিত্তে এই 
উপটৌকন গ্রহণ করলেন। কৌরবদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করে 
হষ্টচিত্তে নবদম্পতিকে নিয়ে তিনি রাজধানী দ্বারকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। 

বিজয় উল্লাসে শ্রীবলরাম দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন ও সেখানে তিনি তাঁর 
অনুরাগী, সখা ও বহু নাগরিকদের সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলে সমবেত হলে 
শ্রীবলরাম সাম্ব-লক্ষ্মণার বিবাহের কাহিনী সম্পূর্ণ বর্ণনা করলেন। কিভাবে তিনি 
সমগ্র হত্তিনাপুর নগরকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন করেছিলেন, তা শুনে সকলেই বিস্মিত 
হয়ে উঠেছিল। বর্তমান নতুন দিল্লী নগরী হল হস্তিনাপুর অঞ্চল, আর শহরের 
মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এখনকার যমুনাই তখন গঙ্গা নামে পরিচিত ছিল। শুকদেব 
গোস্বামীই এই সত্য প্রতিপন্ন করেন। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ জীব গোস্বামী প্রতিপন্ন 
করেন যে, বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হলেও গঙ্গা ও যমুনা একই নদী। গঙ্গার যে 
শাখাটি হস্তিনাপুরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বৃন্দাবন অঞ্চলের দিকে গিয়েছে, 
সেটিকে যমুনা বলা হয়, কারণ এ অংশটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পৃত লীলাভূমি। 
যমুনার দিকে ঢালু হয়ে পড়া হস্তিনাপুরের অংশটি বর্ষা খতুতে প্লাবিত হয়। তখন 
শ্রীবলরামের গঙ্গায় হস্তিনাপুর আকর্ষণ লীলার কাহিনী সকলের স্মরণ হয়। 


অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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নরকাসুরকে কখনও কখনও ভৌমাসুর নামেও অভিহিত করা হত। এই 
নরকাসুরকে বধ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৬,০০০ রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং ১৬,০০০ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে, একই সময়ে এই 
রাজমহিষীদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাসাদে বসবাস করতেন। নারদ মুনি এই সব শুনে 
অবাক হয়ে যান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে তার এত পত্নীর সঙ্গে গৃহকর্ম 
পরিচালনা করছেন-_ভগবানের এই অন্তরঙ্গ লীলা দেখতে সাগ্রহে নারদ মুনি তার 
রাজপুরীসমূহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নারদ মুনি দ্বারকাপুরী পৌঁছে দেখলেন 
উদ্যান ও কাননগুলি নানা রঙিন ফুল-ফলের ভারে পরিপূর্ণ। সেই স্থান বিবিধ 
সুন্দর পাখির কৃজন ও ময়ূরের আনন্দপূর্ণ কেকারবে নিনাদিত। সরোবরগুলিতে 
কোথাও লাল, কোথাও বা নীল উৎপল শোভা পাচ্ছে; আবার কোনো কোনো 
সরোবরে নানা রকম কুমুদ শোভাবর্ধন করছিল। কোনো সরোবরে হংস ও সারসের 
উচ্চ-কল-ধ্বনিতে চতুর্দিক আমোদিত করছিল। দ্বারকাপুরীতে রজত-তোরণ ও 
সর্বোত্তম স্ফটিক নির্মিত কমপক্ষে ৯,০০,০০০ বিশাল প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদের 
weet কষ্টিপাথর, নীলকান্তমণি ও পান্নাদি রত্বের দ্বারা পরিশোভিত ছিল। গৃহের 
অঙ্গনগুলি ছিল যেমন উজ্জ্বল, তেমনি চাকচিক্যে পরিপূর্ণ, রাজপথ, জনপথ, পথের 
সংযোগ স্থল, দৌকান-পাট সকলই সুন্দরভাবে শোভিত ছিল। স্থাপত্য-শিল্পের 
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সৌষ্ঠবে পূর্ণ নানা আবাসগৃহ, সভাগৃহ ও নানা রকম দেবালয়ে দ্বারকাপুরী ছিল 
সুশোভিত; এবং এইভাবে দ্বারকা উজ্জ্বল নগরীতে পরিণত হয়েছিল। প্রশস্ত মার্গ, 
রাজপথ, জনপথ ও তাদের সংযোগ স্থল ও নানা আবাস-গৃহের প্রবেশপথগুলি 
সবই ছিল পবিত্র ও নির্মল। প্রত্যেক মার্গের উভয় পার্শ্ব লতাগুল্মে আচ্ছাদিত 
ছিল। নির্দিষ্ট দূরত্বে বড় বড় বৃক্ষসকল প্রশস্ত রাস্তাকে ছায়ার দ্বারা আচ্ছাদন 
করত; ফলে পথিকরা বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়ায় শান্তি লাভ করত। 

এই সুন্দর দ্বারকাপুরীতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনেক আবাসিক প্রাসাদ 
ছিল। শুধু ভগবদারাধনার উদ্দেশ্যে বিশ্বের মহান রাজন্যবর্গ এই প্রাসাদগুলিতে 
আসত। স্বর্গলোকের স্থপতি বিশ্বকর্মা স্বয়ং এই দ্বারকাপুরী নির্মাণ করেছিলেন 
এবং এই সুরম্য প্রাসাদগুলি নির্মাণে তিনি তার নৈপুণ্য ও উদ্ভাবনী দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন। এই আবাসিক প্রাসাদণ্ডলি সংখ্যায় ১৬,০০০ এর অধিক ছিল এবং 
শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন রাণীরা প্রত্যেকে এক-একটি প্রাসাদে বসবাস করতেন। মহামুনি 
নারদ একটি প্রাসাদে প্রবেশ করে দেখলেন, গৃহের স্তম্ভ প্রবালে তৈরি এবং ছাদের 
ভিতর দিকটা রত্বময়। দেওয়াল ও স্তম্ভের মধ্যবর্তী তোরণগুলি ছিল নানা 
নীলকান্তমণির শোভায় দীপ্তিমান এবং বিশ্বকর্মা রচিত নানা মুক্তা মালায় অলঙ্কৃত 
টাদোয়া সকল প্রাসাদের সর্বত্র বিরাজমান ছিল। হাতির দাতের তৈরি সিংহাসন 
ও অন্যান্য স্বর্ণমণ্ডিত ও হীরকখচিত আসবাবগুলি এবং রত্বময় দীপগুলি অন্তঃ 
পুরের অন্ধকার দূর করেছিল। এই অন্তঃপুরগুলি Ges ও ধুপের পবিত্র গন্ধে 
এতই পরিপূর্ণ ছিল যে, তা বাতায়ন পথে বাইরে আসত। ধূপের ধোঁয়ায় বিমোহিত 
হয়ে সোপানে উপবিষ্ট ময়ুরেরা এগুলিকে মেঘ বলে মনে করত ও আনন্দে নৃত্য 
করতে শুরু FAS! এই অন্তঃপুরে বহু দাসী ছিল; তারা সকলে সুন্দর শাড়ি, 
স্বর্ণবালা ও স্বর্ণহারে অলঙ্কৃত থাকত। সেখানে সুন্দরভাবে আলখেল্লা পরিহিত, 
মণিকুণ্ডল ও উষ্টীষ শোভিত অনেক দাসও ছিল। এই সব সুন্দর দাস-দাসীরা 
সকলে বিভিন্ন গৃহকর্মে সর্বদাই নিযুক্ত ছিল। 

দেবর্ষি নারদ দেখলেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এ বিশেষ প্রাসাদের রাজমহিষী 
রুক্সিণীদেবীর সঙ্গে উপবিষ্ট রয়েছেন এবং রুঝ্িণীদেবীর হাতে চামর রয়েছে। তীর 
সমবয়স্কা সুন্দরী ও গুণসম্পন্না হাজার হাজার পরিচারিকা থাকা সত্বেও, 
রুঝ্সিণীদেবী স্বয়ং চামর দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি দেবর্ষি নারদের উপাস্য হলেও, নারদ মুনিকে প্রাসাদে 
প্রবেশ করতে দেখামাত্র, সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রুক্মিণীদেবীর পালঙ্ক থেকে 
অবতরণ করে উঠে দীঁড়ালেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন Ger, তাই নারদ 
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মুনির মতো সাধুকে কিভাবে সম্মান জানাতে হয়, তা সকলকে শিক্ষা দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ তার মাথা নত করে শিরস্তরাণ দিয়ে ভূমি স্পর্শ করলেন। শুধু 
আসনে উপবেশন করতে দেবর্ষিকে অনুরোধ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ভক্তারাধ্য 
লীলা পুরুষোত্তম। তিনি হচ্ছেন জগদৃগুরু। তার শ্রীপদ বিগলিত গঙ্গাধারা 
ত্রিজগৎ পবিত্রকারিণী। তিনি ব্রাহ্মণকুলের উপাস্য হওয়ায়, ব্রহ্মণ্যদেব নামে 
অভিহিত। 

gay শব্দের অর্থ হচ্ছে যিনি সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণের গুণাবলীর অধিকারী। 
ব্রাহ্মণের গুণাবলী হচ্ছে সত্যবাদিতা, আত্মসংযম, শুচিতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা, 
কার্যত প্রয়োগের মাধ্যমে পূর্ণ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ভগবদ্তক্তি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
এই সকল গুণাবলীতে ভূষিত এবং এই সকল গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের তিনি উপাস্য। 
‘বিষ্ণু সহজ নাম’ নামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামের হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ স্তোত্র 
আছে। তার দিব্য গুণাবলীর জন্যই তিনি এই সকল নামে অভিহিত। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় এক পূর্ণ নরলীলা বিলাস করেছিলেন। এই জন্য 
দেবর্ষি নারদের শ্রীচরণ ধুয়ে শ্রীকৃষ্ণ সেই জল মস্তকে সিঞ্চন করলে, নারদ মুনি 
শ্রীকৃষ্ণকে এই কার্যে নিষেধ করেননি। কারণ, নারদ মুনি জানতেন যে, বৈষ্ণবকে 
সম্মান করবার পদ্ধতি সকলকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবান এই রকম কাজ 
করেছিলেন। সকল জীবের সুহৃদ ও মূল নারায়ণ, লীলা পুরুষোত্তম ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক বিধি অনুযায়ী এইভাবে নারদ মুনিকে পূজা করেছিলেন। সুমিষ্ট 
অমৃতময় কথায় স্বাগত জানিয়ে শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে ‘ভগবান’ বলে সম্বোধন 
করলেন। ভগবান অর্থাৎ, যিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ । শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে নারদ মুনিকে 
জিজ্ঞাসা করেন, “আপনার সেবার উদ্দেশ্যে আমি কি করতে পারি?” 

উত্তরে দেবর্ষি নারদ বললেন, “হে ভগবান, আপনার এই রকম আচরণ আদৌ 
আশ্চর্যজনক নয়; কারণ, আপনি হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং অখিল 
লোকনাথ, বিভু ও জীবকুলের পরম মিত্র, কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি খল ও দুর্জনের 
পরম দণ্ডদাতা। হে প্রভু, আমি জানি যে, এই বিশ্বের প্রতিপালনের উদ্দেশ্যেই 
আপনি কৃপা করে ধরণীতে অবতরণ করেছেন। আপনি এই জগতে বাধ্য হয়ে 
আবির্ভূত হন না-_ স্বেচ্ছায় আপনি আবির্ভূত হন ও অন্তৰ্হিত হন। আমার পরম 
সৌভাগ্য যে, আজ আমি আপনার চরণকমলের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হলাম। 
আপনার চরণপন্মে আসক্ত ব্যক্তি গুণাতীত নির্মল শ্রেষ্ঠ শান্ত রসে উন্নীত হয়। 
হে প্রভু, আপনি অসীম, আপনার at অপরিসীম। লোকপিতা ব্রহ্মা, দেবাদিদেব 
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শিব আদি মহান দেবতারা তাদের হৃদয়মন্দিরে আপনার চরণযুগল স্থাপন করে 
আপনার ধ্যানে নিয়োজিত হওয়ার জন্য সর্বদাই ব্যাকুল। সংসার-কুপে পতিত 
জীবকুল আপনার চরণকমল আশ্রয়ের মাধ্যমেই একমাত্র এই মায়ার বন্ধন থেকে 
উদ্ধার পেতে পারে। তাই আপনিই সংসারবদ্ধ জীবকুলের একমাত্র আশ্রয়। হে 
ভগবান, আপনি অশেষ কৃপাপরায়ণ হয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আপনি 
আমার জন্য কি করতে পারেন। তার উত্তরে, আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, 
আপনার চরণকমল আমি যেন কখনও না ভুলি। আমি যেখানেই অবস্থান করি 
না কেন, আমার এঁকান্তিক প্রার্থনা এই যে, আপনার চরণারবিন্দ প্রতিনিয়ত যেন 
আমি স্মরণপথে রাখতে সক্ষম হই।” 

দেবর্ষি নারদ ভগবানের কাছে যে বর প্রার্থনা করলেন, সেটি হচ্ছে শুদ্ধ 
ভগবন্তক্তের আদর্শ প্রার্থনা। শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের কাছে জড়জাগতিক বা 
পারমার্থিক কোন বরই কামনা করেন না; কিন্তু ভগবানের কাছে তার এইমাত্র 
প্রার্থনা__জীবনের কোন অবস্থাতেই যেন তিনি ভগবানের চরণকমল বিস্মৃত না 
হন। স্বর্গ বা নরক যেখানেই অবস্থান করতে হোক না, শুদ্ধ ভক্তের তাতে কিছু 
যায় আসে না। প্রতি মুহূর্তে ভগবানের চরণারবিন্দ স্মরণ করতে পারলে, তিনি 
যে কোন জায়গায় অবস্থান করেই ABE! শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই রকম প্রার্থনাই 
শিক্ষার্টকে উপদেশ দিয়েছেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, 
জন্ম জন্ম ধরে শুধু ভগবৎ-সেবাই তিনি কামনা করেন। শুদ্ধ ভক্ত বার বার 
জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পর্যন্ত প্রার্থনা করেন না। পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন যোনিতে জন্ম 
গ্রহণ করলেও শুদ্ধ ভক্তের কিছু যায় আসে না। তার একমাত্র অভিলাফ_ 
জীবনের যে কোন অবস্থায় তিনি যেন ভগবানের চরণকমল বিস্মৃত না হন। 

রুক্সিণীদেবীর প্রাসাদ থেকে চলে গিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি, যোগমায়ার 
কার্যাবলী দেখার উদ্দেশ্যে দেবর্ষি নারদ অন্য এক রাণীর প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। 
সেখানে নারদ মুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তীর প্রিয় পত্নী ও উদ্ধব সহ দ্যুতক্রীড়ারত 
দেখলেন। অচিরেই ভগবান তার আসন ত্যাগ করে উঠে নারদ মুনিকে তীর 
ব্যক্তিগত আসনে উপবেশন করতে আমন্ত্রণ জানালেন। রুক্সিণীদেবীর প্রাসাদে 
যেমন ভগবান নানা উপচার দ্বারা অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে নারদকে পূজা করেছিলেন, 
ঠিক সেই ভাবে ভগবান আবার নারদ মুনিকে পূজা করলেন। যথাযথ পুজা করবার 
পর তিনি এমন ভাব প্রকাশ করলেন, যেন রুঝ্সিণীদেবীর প্রাসাদের ঘটনাবলী তিনি 
কিছুই জানেন না। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বললেন, “হে মুনিবর, আপনি 
যখন এখানে আসেন, তখন আপনি আপনাতেই পূর্ণ। আমরা গৃহস্থ হলেও সর্বদাই 
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অপূর্ণ। কারোর সাহায্য আপনি কামনা করেন না, কারণ আপনি আত্মারাম। এই 
রকম পরিস্থিতিতে কি দিয়েই বা আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারি? আর 
আপনাকে কিই-বা আমরা নিবেদন করতে পারি। তবু হে মুনিবর! আপনি 
একজন ব্রাহ্মণ, ক্ষমতা অনুযায়ী আপনাকে কিছু দান করা আমাদের কর্তব্য। তাই 
কৃপা করে আমাদের আদেশ দিন, আপনার জন্য আমরা কি করতে পারি?” 

দেবর্ষি নারদ ভগবানের দিব্য লীলা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন; তাই ভগবানের 
কার্ধাবলীতে বিস্ময়াবিষ্ট নারদ মুনি আর কোন বার্তালাপ করলেন না, নিঃশব্দে 
তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেলেন। তারপর তিনি আর একটি প্রাসাদে প্রবেশ 
করলেন। এই সময় নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণকে স্লেহময় পিতারূপে সন্তানদের আদর 
করতে দেখলেন। সেখান থেকে তিনি অন্য এক প্রাসাদে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে স্নানের 
জন্য প্রস্তুত হতে দেখলেন। এইভাবে দেবর্ষি নারদ ষোল হাজার মহিষীর প্রতিটি 
প্রাসাদে প্রবেশ করে প্রতিটিতে শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন ভাবে দেখলেন। 

একটি প্রাসাদে নারদ মুনি গৃহস্থ-কৃত্য বৈদিক ক্রিয়াকর্ম ও যজ্ঞে হোম আহুতি 
অ্পণে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়োজিত দেখলেন। অন্য একটি প্রাসাদে নারদ মুনি গৃহস্থদের 
অবশ্য কৃত্য পঞ্চযজ্ঞ অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রতী দেখলেন। এই পঞ্চযজ্ঞ পঞ্চশুনা 
নামেও অভিহিত। প্রত্যেকে বিশেষভাবে গৃহস্থরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পাচ 
রকম পাপকর্ম অনুষ্ঠান করে থাকে। একটি কলস জলপূর্ণ করবার সময়, কলসস্থ 
জীবাণুগুলিকে আমরা হত্যা করি। ঠিক, সেই রকম একটি পেষণযন্ত্র ব্যবহার 
করবার সময় বা খাদ্য গ্রহণ করবার সময় আমরা অসংখ্য জীবাণুকে বধ করি। 
অঙ্গনে মার্জনের সময় বা অগ্নিসংযোগে আমরা বহু জীবাণু হত্যা করি। রাস্তায় 
পদচারণের সময় আমরা বহু পিঁপড়ে ও কীট-পতঙ্গকে হত্যা করি। জ্ঞাতসারেই 
হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, সকল কার্ধের মধ্যেই আমরা জীবহত্যা করছি। 
তাই এই রকম পাপ-কর্মের ফল থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে পঞ্চশূন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য। 

একটি প্রাসাদে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের ভোজন করাতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা গেল। 
আর একটি প্রাসাদে নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণকে নিঃশব্দে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে 
দেখলেন; তৃতীয় প্রাসাদটিতে নারদ মুনি অসি ও বর্ম সহ শ্রীকৃষ্ণকে সংগ্রামে 
অনুশীলনরত দেখলেন। কোন কোন প্রাসাদে অশ্ব, হত্তী বা রথে আরোহণ করে 
চতুর্দিকে ভ্রমণরত অবস্থায় Apacs দেখা গেল। অন্যত্র বিশ্রামের জন্য 
্রীকৃষ্ণকে পালক্কে শায়িত দেখা গেল। আবার কোন আসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে 
বিভিন্ন ভক্ত দ্বারা বন্দিত ও কীর্তিত হতে দেখা গেল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কর্মে 
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উদ্ধবাদি মন্ত্রীদের সঙ্গে Apacs পরামর্শরত দেখা গেল। একটি প্রাসাদের 
সরোবরে বারবনিতার দ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণকে জলক্রীড়ারত অবস্থায় দেখা গেল। 
কোথাও তিনি ব্রাহ্মণদের অলঙ্কারে ভূষিত গাভী সকল দান করছিলেন। অন্য 
এক প্রাসাদে তিনি মহাভারত, পুরাণাদি পাঠ শুনছিলেন। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ 
ঘটনাবলীর বর্ণনা সমন্বিত বেদানুগ এই গ্রস্থাবলী জনগণের মধ্যে বৈদিক জ্ঞান 
প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত। কোথাও হাস্য-কৌতুকপূর্ণ বার্তালাপ করে শ্রীকৃষ্ণ 
বিশেষত পত্নীর সান্নিধ্য উপভোগ করছিলেন। অন্য কোথাও শ্রীকৃষ্ণ পত্নীর সঙ্গে 
আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। তাই কোথাও শ্রীকৃষ্ণ অর্থনৈতিক উন্নতি 
কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। আবার অন্য কোথাও শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রসম্মত বৈধ পারিবারিক 
জীবন উপভোগ করছিলেন। 

কোন প্রাসাদে মায়াতীত পরমেশ্বর ভগবানকে নিবিষ্ট মনে ধ্যানরত অবস্থার 
উপবিষ্ট দেখা গেল। পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে একগ্রচিত্তে চিন্তা করাই শাস্ত্নিদিষ্ট 
ধ্যান। ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণই মূল বিষ্ণু, নরলীলায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আচরণের 
মাধ্যমে প্রকৃত ধ্যানক্রিয়া আমাদের শিক্ষা দিয়ে গেলেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ তার 
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী দান করে তুষ্ট করছিলেন। কোথাও নারদ মুনি 
্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা ও কোথাও তাকে শত্রুদের সঙ্গে শাস্তি স্থাপন 
করতে দেখলেন। অগ্রজ বলদেবের সঙ্গে কোথাও তাকে সমগ্র মানব-সমাজের 
পরম কল্যাণের বিষয়ে আলোচনারত অবস্থায় দেখা গেল। যথাসময়ে উপযুক্ত 
পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে তার পুত্র-কন্যার বিবাহের আয়োজন করতে ও মহা আড়ম্বরে 
এ বিবাহ অনুষ্ঠান করতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা গেল। কোথাও নিজ কন্যাকে বিদায় 
দিতে, আবার কোথাও পুত্রবধূকে গৃহে গ্রহণ করতে শ্রীকৃষ্তকে দেখা গেল। সারা 
দ্বারকাপুরীবাসীরা এই রকম জীকজমকে পূর্ণ পবিত্র অনুষ্ঠানাদি দর্শন করে বিস্মিত 
হত। 

কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণ তার গুণময় অংশ, দেবতাদের ABS বিধানের 
উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করছিলেন। কোথাও তিনি সাধুদের জন্য মঠ-মন্দির, 
অতিথিদের জন্য বিশ্রামাগার ও উদ্যান, প্রয়োজনীয় জলের জন্য গভীর কূপ খনন 
ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজ করছিলেন। এইগুলি গৃহস্থদের জড় কামনা-বাসনা 
পূরণের উদ্দেশ্যে বেদবিহিত কর্ম কোথাও ক্ষত্রিয় নৃপতি রূপে শ্রীকৃষ্ণ অতীব 
সুন্দর সিদ্ধি-অশ্বে আরোহণ করে বনে মৃগয়া করতে নিয়োজিত ছিলেন। বৈদিক 
বিধি অনুযায়ী ক্ষত্রিয়রা যজ্ঞে পশু উৎসর্গ করবার উদ্দেশ্যে বা বনে শান্তি রক্ষার 
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জন্য বিশেষ উপলক্ষ্যে পশু বধ করতে পারে। ক্ষত্রিয়দের এই মৃগয়া কর্ম 
শাস্ত্রসম্মত, কারণ সমাজে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে নিষ্টুরভাবে তাদের শত্রু হনন 
করতে হয়। রাজপ্রাসাদের ও দ্বারকাপুরীর বিভিন্ন নাগরিকদের মনোভাব জানবার 
উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক পোশাক পরিবর্তন করে ACSA পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
নারদ মুনি গুপ্তচরের ভূমিকাতেও দেখলেন। 
অন্তর্যামী ও পরমাত্মা ভগবানের এই লীলার সবই দেবর্ষি নারদজী দর্শন 
করেছিলেন। নিজে মনে মনে হেসে নারদ মুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে 
লাগলেন, “শ্রেষ্ঠ যোগীদের চরম লক্ষ্য আপনার যৌগিক সিদ্ধিগুলি, এমন কি 
লোকপিতা ব্ৰহ্মা ও দেবাদিদেব শিবের কাছেও তা নিঃসন্দেহে অচিস্ত্যনীয়। কিন্তু 
সর্বদা আপনার দিব্য চরণকমলে সেবাব্রতী হওয়ায়, অশেষ করুণাবশত আপনি 
আমার কাছে আপনার অন্তরঙ্গ লীলা-বিলাসসমূহ প্রকাশ করেছেন। হে ভগবান, 
চৌদ্দভুবনের অধিকারী দেবকুল সকলেই আপনার দিব্য মহিমা ও যশ সম্বন্ধে 
সচেতন, আপনি সকলের পরম আরাধ্য। এখন আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন 
যাতে আমি আপনার দিব্য লীলাসমূহের মহিমা বিশ্বময় পরিভ্রমণ করে কীর্তন 
করতে পারি।” 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে তখন এই কথা বললেন, “হে দেবর্ষি 
নারদ, আমি ধর্মপ্রণেতা ও' উপদেষ্টা এবং আমি নির্ভুলভাবে ধর্ম অনুষ্ঠান করছি। 
সমগ্র জগৎকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে আমি স্বয়ং ধর্মপালন করছি। হে পুত্র, আমার 
একান্ত ইচ্ছা এই যে, আমার Gor শক্তির এই অভিপ্রকাশ দর্শন করে তুমি 
বিমোহিত হয়ো না।” 

সংসারে আসক্ত হলেও গৃহস্থ জীবনকে পবিত্র করবার উপায় জনগণকে 
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান তথাকথিত গৃহস্থলীলায় নিয়োজিত ছিলেন। 
গৃহস্থ জীবন উপভোগের জন্য জীব WS ভববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার-চক্রে 
ভ্রমণরত হয়ে ATG কিন্তু গৃহস্থদের প্রতি অশেষ করুণাবশত ভগবান সাধারণ 
গৃহস্থ জীবন পবিভ্রীকরণের উপায় প্রদর্শন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল কর্মের 
কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায়, কৃষ্ণভাবনাময় গৃহস্থ জীবন সকল বৈদিক অনুশাসনের উর্ধে 
এবং স্বভাবতই শুদ্ধ ও পবিত্র। 

এইভাবে নারদ মুনি ষোড়শ সহস্র প্রাসাদে অংশ-প্রকাশের মাধ্যমে একই 
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। তীর অচিস্ত-শক্তির প্রভাবে প্রতিটি প্রাসাদেই 
শ্রীকৃষ্ণকে দেখা গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসীম বিভূতি এবং বার বার তীর 
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এই অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শনী দর্শন করে নারদ মুনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে 
পড়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার নিজ জীবনে আচরণ দ্বারা প্রদর্শন করেছিলেন, যেন 
তিনি ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদিতে অত্যন্ত আসক্ত একজন বিষয়ী। মানব-সমাজের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সংসার জীবনের এই চতুর্বর্ণের প্রয়োজন রয়েছে। যদিও 
শ্রীকৃষ্ণের প্রয়োজন ছিল না, তবুও সকলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং জনগণ যাতে 
শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাই তিনি গৃহস্থলীলা প্রদর্শন করেছিলেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ নারদ মুনিকে সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই 
সব কার্যাবলী দর্শন করে নারদ মুনি অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে দ্বারকাপুরী ত্যাগ করেছিলেন। 

শুকদেব গোস্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাকালীলা বর্ণনায় পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ আত্মমায়া দ্বারা কিভাবে জড় জগতে অবতরণ করেন ও স্বয়ং ধর্ম পালন 
করেন, তা মহারাজ পরীক্ষিৎকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদর্শিত 
নীতি পালন করে জীবনের অন্তিম গতি লাভ করা যায়। ষোড়শ সহস্রাধিক 
দ্বারকাপুরীর সকল মহিষী তীদের রমণীয় সলজ্জ হাসির দ্বারা ভগবানের দিব্য 
সেবায় নিয়োজিত ছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সানন্দে আদর্শ পতির মতো তাদের 
সঙ্গে গৃহস্থ জীবন উপভোগ করেছিলেন। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া নিঃ 
সন্দেহে কারো পক্ষে এই রকম লীলাবিলাস করা সম্ভব নয়__ নিশ্চিতভাবেই তা 
জানা উচিত। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও সংহারের আদি কারণ। 
যে কেউ মনোযোগ সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলাসমূহ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে 
শ্রবণ করবেন বা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারকে সাহায্য করবেন, তিনি 
অতি সহজেই সংসার মুক্তির পথ অতিক্রম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলসুধা 
আস্বাদন করবেন এবং এইভাবে তিনি ভগবদ্তজনে নিয়োজিত হবেন। 


নামক উনসগ্তিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


ন তস্য WR করণং চ বিদ্যতে__এই বৈদিক মন্ত্র থেকে আমরা শিক্ষা লাভ 
করি যে, পরমেশ্বর ভগবানের কৃত্য কিছুই নেই। ভগবানের কোন কিছু করবার 
না থাকলে, আমরা কিভাবে তার ক্রিয়াকলাপের কথা বর্ণনা করব? পূর্বের অধ্যায় 
থেকে স্পষ্ট জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে কার্য করেন, অন্য কেউ তা পারে না। 
এই বাস্তব সত্য আমাদের স্পষ্টভাবে মনে রাখা উচিত-_-ভগবানের কার্যাবলী 
অনুসরণীয়, কিন্তু সেইগুলি আমাদের অনুকরণ করা উচিত নয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণের 
আদর্শ গৃহস্থ জীবনযাত্রা অনুসরণীয়, কিন্তু কেউ যদি অনেক অংশে প্রকাশিত হয়ে 
শ্রীকৃষ্ণকে অনুকরণ করতে চায়, তা কখনও সম্ভব নয়। এইজন্য আমাদের স্মরণ 
রাখা উচিত যে, মনুষ্য-লীলা প্রকাশ করলেও যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণ তার ভগবত্তাকে রক্ষা 
করেন। সাধারণ মানুষের মতো পত্বীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহার আমরা অনুসরণ 
করতে পারি, কিন্তু ষোল হাজারেরও বেশি পত্নীর সঙ্গে যুগপৎ তার আচরণ আমরা 
অনুকরণ করতে পারি atl আদর্শ গৃহস্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত 
অনুকরণ করতে পারি না। 

ভগবান তার ষোল হাজার পত্নীর সঙ্গে শয্যা গ্রহণ করতেন, কিন্তু সূর্যোদয়ের 
তিন ঘণ্টা পূর্বে অতি প্রত্যুষে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় 
কুকুটের রব পবিত্র ব্রাহ্মমুহূর্তকে আমাদের স্মরণ করিয়ে ,দেয়। আমাদের আ্যালার্ম 
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ঘড়ির কোন প্রয়োজন নেই। প্রাতঃকালে কুকুটের রব শোনা মাত্রই জানতে হবে__ 
শয্যা ত্যাগের সময় উপস্থিত হয়েছে। এইভাবে শব্দ শুনে শ্রীকৃষ্ণও শয্যাত্যাগ 
করতেন, কিন্তু তার পত্নীরা এত সকালে শ্রীকৃষ্ণের শয্যাত্যাগ করা পছন্দ করতেন 
না। তাই মহিষীরা এতই কৃষ্ণানুরাগিনী ছিলেন যে, প্রিয়তম পতিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ 
করে পালক্কে শয়ন করে থাকতেন; কিন্তু কুক্কুটরা রব করা মাত্র অত্যন্ত দুঃখিত 
হয়ে রাজমহিষীরা কুকুটের নিন্দা করতেন। 

প্রতিটি প্রাসাদ প্রাঙ্গণে পারিজাত ফুল প্রস্ফুটিত ছিল। সেই পারিজাত ফুলগুলি 
কৃত্রিম ছিল না। আমাদের স্মরণ আছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গলোক থেকে পারিজাত 
বৃক্ষ এনে তীর প্রতিটি প্রাসাদ প্রাঙ্গণের বাগানে সেইগুলি রোপণ করেছিলেন। 
উষাকালে পারিজাত সৌরভ বহন করে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হতো। শয্যা ত্যাগ 
করেই শ্রীকৃষ্ণ এই পারিজাত সৌরভ উপভোগ করতেন। এ সৌরভে মৌমাছির 
গুঞ্জন ও পাখিদের সুমধুর কৃজন ধ্বনি শোনা যেত। তখন এই সম্মিলিত ধ্বনি 
পেশাদার গায়কদের কৃষ্ণবন্দনার মতো শোনাত। ব্রাহ্মমুহূর্ত হচ্ছে সারাদিনের 
সবচেয়ে শুভক্ষণ,_তা জানা সত্বেও, ব্রাহ্মমুহূর্ত উপস্থিত হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের 
প্রধানা মহিষী শ্রীমতী রুক্সিণীদেবী অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করতেন, কেননা শ্রীকৃষ্ণ 
তার কাছ থেকে শয্যাত্যাগ করায় তিনি আদৌ খুশি হতেন না। শ্রীমতী 
রুক্সিণীদেবীর বিরক্তি সত্বেও, ঠিক ব্রান্দামুহূর্ত উপস্থিত হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ 
শয্যাত্যাগ করতেন। AGA দ্বারা শয্যায় আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকলেও অতি প্রত্যুষে 
শ্রীকৃষ্ণের শখ্যাত্যাগ-লীলা প্রতিটি আদর্শ গৃহস্থেরই শিক্ষণীয়। 

শয্যা ত্যাগ করেই শ্রীকৃষ্ণ মুখ, হাত, পা ধুয়েই আসনে উপবেশন করে 
আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হতেন। এই জন্য আমরাও উপবেশন করে আত্মচিন্তায় 
নিয়োজিত হব তা নয়। আমাদের উচিত কৃষ্ণচিন্তা করা। আমাদের ধ্যান করা 
উচিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত ধ্যান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, 
এই জন্য তিনি আমাদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, ব্রাহ্মমুহূর্তে আমাদের উচিত 
AAPA ধ্যান করা। এই কাজের ফলে শ্রীকৃষ্ণ অতীব তুষ্ট হন, এবং 
আমরা অতিবাহিত করি। সমগ্র মানব-সমাজকে আদর্শ গৃহস্থজীবন শিক্ষা দানের 
উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও রুকঝ্সিণীদেবী ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করেই কৃষ্ণভাবনায় 
নিয়োজিত হতেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্য শ্রীবিগ্রহের ধ্যান করা ও ‘হরেকৃষ্ণ’ 
মহামন্ত্র কীর্তন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ধ্যানের বিষয়ে নিজের ধ্যান 
করা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের অন্য কোন বিকল্প ছিল না। ধ্যেয় বিষয় হচ্ছে ব্রহ্ম, পরমাত্মা 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


বা লীলাপুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং কিন্তু এই তিনটিই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই 
ভগবান, SVT পরমাত্মা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ-প্রকাশ; আর সর্বব্যাপী 
ব্ৰহ্মজ্যোতি হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দেহনিঃসৃত দিব্যজ্যোতি। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
সর্বদাই এক ও অদ্বিতীয়। শ্রীকৃষ্ণের কাছে সবই এক ও অভিন্ন। কোনও সাধারণ 
জীব ও কৃষ্ণে এইখানেই পার্থক্য। কোনও সাধারণ মানুষের কাছে সর্বত্রই বহু 
বিভেদ রয়েছে। কোনও সাধারণ জীব তার শরীর থেকে ভিন্ন এবং অন্যান্য জীবের 
প্রজাতি থেকেও ভিন্ন। মানুষে-মানুষে, মানুষে-পশুতে ভেদ আছে__তারা এক 
নয়। এমন কি নিজ দেহেও নানা রকম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। আমাদের হাত 
আছে, আমাদের পা আছে; কিন্তু আমাদের হাতগুলি থেকে পা-গুলি ভিন্ন। হাতটি 
পায়ের মতো কার্যে অক্ষম; পা-ও হাতের মতো কাজ করতে পারে না। চোখগুলি 
কানের মতো শুনতে পারে না; আবার কানও চোখের মতো দেখতে পারে না। 
এই পার্থক্যগুলিকে ব্যবহারিক পরিভাষায় বলা হয় স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ। 

আমাদের দেহের একটি অঙ্গ অন্য একটি অঙ্গের কার্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অক্ষম, 
ভগবানের দিব্য অঙ্গে আদৌ এই প্রকার সীমাবদ্ধতা নেই। ভগবান ও তার দিব্য 
দেহ GST | তাদের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ভগবান সম্পূর্ণ চিন্ময়; এই জন্যই 
তীর অপ্রাকৃত দেহ ও তার আত্মার কোন জড়জাগতিক ভেদ নেই। তাই তার 
লক্ষ লক্ষ অবতার ও অংশ-প্রকাশ থাকা সত্বেও ভগবান সেগুলি থেকে ভিন্ন নন। 
বলদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রথম প্রকাশ। বলদেবের প্রকাশ হচ্ছেন WSS, বাসুদেব, 
ATR ও অনিরুদ্ধ। এই রকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য অংশ-প্রকাশ রয়েছেন। 
কিন্তু তারা সকলেই এক ও অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের বহু অবতার রয়েছেন, যেমন__ 
ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব, ভগবান বরাহদেব, মৎস্য অবতার, কুর্ম অবতার; মনুষ্যাকার 
দ্বিভূজ মূল কৃষ্ণের সঙ্গে এইসব বিশাল রূপের কোন পার্থক্য নেই__তীরা সবই 
এক ও অভিন্ন। ঠিক তেমনই তার দিব্য বিভিন্ন অঙ্গের কাজের মধ্যেও কোন 
পার্থক্য নেই; তার এক অঙ্গ অন্য যে-কোন অঙ্গের কাজ করতে পারে। যেমন 
কাজ করতে পারে, অথবা তার নাসিকা তার দেহের অন্য একটি অংশের মতো 
কাজ করতে পারে। কৃষ্ণের ঘ্রাণ গ্রহণ, ভোজন ও শ্রবণের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই, কিন্তু বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে জীবের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ রয়েছে। 
শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের সেই রকম সীমাবদ্ধতা নেই। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ করা হয়েছে 
অঙ্গানি যস্য সকলোক্জিয়বৃক্তি__শ্রীকৃষ্ণ তার দিব্য দেহের যে-কোন অঙ্গ দ্বারা অন্যান্য 
যে কোন অঙ্গের কাজ করতে পারেন। এইভাবে কৃষ্ণ ও তার দিব্য দেহ বিশ্লেষণ 
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শ্রীকৃষ্ণের দৈনন্দিন জীবনলীলা 


করে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ। তাই যখন তিনি ধ্যান করেন, 
তখন কৃষ্ণ স্বয়ং নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সোইহ্ম্‌ চিন্তায় নিযুক্ত সাধারণ 
মানুষের “আত্মচিন্তা” হচ্ছে শুধু এর অনুকরণ। শ্রীকৃষ্ণ নিজের চিন্তায় নিমগ্ন হতে 
পারেন, কেননা তিনি হচ্ছে সম্যক পূর্ণ, কিন্তু আমরা তাকে অনুকরণ করে নিজেদের 
ধ্যান করতে পারি না। আমাদের এই জড় দেহ হচ্ছে উপাধি। শ্রীকৃষ্ণের দেহ 
উপাধি নয়। কৃষ্ণের দিব্য দেহ এবং স্বয়ং FR এক ও অভিন্ন। কৃষ্ণের কাছে 
বিজাতীয় কোন অস্তিত্বই নেই। কৃষ্ণের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সবই কৃষ্ণ। 
তাই কৃষ্ণ হচ্ছেন Aa, অবিনাশী পূর্ণ তত্ব বা পরম সত্য। 

শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব কারো অস্তিত্বের অপেক্ষা রাখে না। কৃষ্ণ ছাড়া আর সব 
কিছুই আপেক্ষিক সত্য, কৃষ্ণ হচ্ছেন অদ্বয়তত্ব। নিজেকে ছাড়া কৃষ্ণ তার অস্তিত্বের 
জন্য কারো উপর নির্ভরশীল নন। কিন্তু আমাদের অস্তিত্ব আপেক্ষিক। যেমন 
সূর্যের আলো, চন্দ্রের আলো বা বৈদ্যুতিক আলো থাকলেই আমরা দেখতে পারি। 
আমাদের এই দেখা তাই আপেক্ষিক আর সূর্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের আলোও 
আপেক্ষিক। তাদের আলোকিত বলা হয়, কেননা আমরা তাদের সেই রকমই 
দেখি। পরনির্ভরতা বা আপেক্ষিকতা শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নেই। কৃষ্ণের কার্যাবলী 
কারো প্রশংসা বা সাহায্যের উপর নির্ভর করে না। কৃষ্ণ স্থান ও কালের অতীত 
কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন মায়াতীত TS! বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা জানতে পারি 
যে, লীলা পুরুষোত্তম ভগবানের বিবিধ শক্তি রয়েছে। এইসব শক্তির উৎস হচ্ছেন 
Fe! তাই কৃষ্ণ ও তার শক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু কোন কোন 
দার্শনিকেরা বলে থাকেন, এই জগতে আসার সময় কৃষ্ণ জড় শরীর নিয়ে আসেন। 
এই জগতে আগমনের সময় শ্রীকৃষ্ণ জড়জাগতিক দেহ গ্রহণ করেন স্বীকার করে 
নিলেও, এই GU! প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন হওয়ায়, কৃষ্ণের এই দেহ জড় 
কর্ম করে না বলেই সিদ্ধান্ত করা উচিত। এই জন্য ভগবদৃগীতায় বলা হয়েছে, 
শ্রীকৃষ্ণ তীর আত্মমায়ার মাধ্যমে এই জগতে আবির্ভূত হন। 

শ্রীকৃষ্ণকে ATTA বলা হয়, কেননা তিনি হচ্ছেন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের 
কারণ। লোকপতি ব্রহ্মা, ভগবান বিষ্ণু এবং দেবাদিদেব শিব এঁরা হচ্ছেন ভগবানের 
গুণাবতার। মায়াবদ্ধ জীবকুল প্রকৃতির এইসব গুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়, কিন্তু ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের উপর এই গুণগুলির কোন প্রতিক্রিয়া নেই; কেননা এই গুণগুলি ও 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ এক ও অভিন্ন। কৃষ্ণ স্বয়ং হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অর্থাৎ 
তার শরীর হচ্ছে নিত্য, জ্ঞানঘন, ও আনন্দঘন। কৃষ্ণের মহিমা অচিন্ত তাই 
কৃষ্ণকে পরম ব্রহ্ম বলা হয়। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবানের উপর কৃষ্ণের ধ্যান__ 
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কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উপর ধ্যান নয়। তাই এই ধ্যান, এই অহং 
গ্রহোপাসনা সাধারণের অনুকরণীয় নয়। 

এই ধ্যান শেষ হলে বা এই অহং গ্রহোপাসনা শেষ হলে, কৃষ্ণ প্রতিদিন প্রত্যুষে 
শুদ্ধ ও পবিত্র জলে স্নান করেন। তারপর নির্মল বস্তু পরিধান করে, সুষ্ঠু বেশভূষা 
পরিধান করে প্রাত্যহিক ধর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হন। নানা ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে কৃষ্ণ 
প্রত্যহ প্রথমে যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দেন ও নিঃশব্দে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করেন। ভগবান 
করতেন। সূর্যোদয় হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে বিশেষ Ss করতেন। 
বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, সূর্য ও অন্যান্য দেবতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। গৃহস্থদের কর্তব্য হচ্ছে বিভিন্ন দেবতা, মুনি-ঝবি ও 
পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। 

ভগবদৃগীতার শিক্ষানুযায়ী এই জড় জগতে ভগবানের অনুষ্ঠেয় কর্তব্যকর্ম বলে 
কিছু নেই, তবু তিনি জড় জগতে আদর্শ মনুষ্য-জীবনের লীলাভিনয় করেন। 
বৈদিক শাস্ত্রে কর্মকাণ্ড অনুযায়ী দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো উচিত। যে বিধির 
মাধ্যমে দেবতা ও পিতৃপুরুষেরা উপাসিত হন তাকে তর্পণ অর্থাৎ তুষ্টি বিধান 
এই তর্পণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা যেখানেই থাকুন না কেন, অত্যন্ত YS হন। 
গৃহস্থের কর্তব্য হচ্ছে পরিবার-পরিজনদের খুশি করা, আর এই তর্পণ অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে গৃহস্থ তার পিতৃপুরুষদেরও সুখী করতে পারে। একজন আদর্শ ও যথার্থ 
গৃহস্থরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তর্পণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের 
প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। 

ব্রাহ্মণদের গোদান করা ছিল তীর পরবর্তী কর্তব্যকর্ম। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন তাদের 
মধ্যে ১৩,০৮৪ টি গাভী দান করতেন। গলায় মুক্তার মালা, রেশমে ঢাকা গা, 
স্বৰ্ণময় শিও ও তাদের খুরগুলি ছিল রূপোর পাতে মোড়া। FAH, দুগ্ধবতী, 
শান্ত এই গাভী সকল দানের সময় ব্রাহ্মণদের রেশমের পরিচ্ছদ, হরিণের চামড়া 
ও প্রচুর তিল শস্য দেওয়া হত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণত গো ব্রাঙ্গণ-হিতায় 
চ বলা হয়, অর্থাৎ__শ্রীকৃ সব চেয়ে আগে গাভী ও ব্রাহ্মণদের কল্যাণ সাধন 
করা কর্তব্য মনে করেন। এই জন্যই তিনি বিপুল অলঙ্কারাদিতে ভূষিত গাভী 
ব্রাহ্মণদের দান করতেন। তারপর জীবকুলের কল্যাণ কামনা করে তিনি দুধ, 
মধু, ঘি, স্বর্ণ, রত্ন ও আগুন স্পর্শ করতেন। সুদর্শন ও দিব্য দেহ বিশিষ্ট হলেও 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পীত বসন পরতেন ও গলায় কৌস্তভ মণিযুক্ত হার পরতেন। 
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অঙ্গে চন্দন লেপন করতেন, ফুলের মালা পরে শ্রীকৃষ্ণ নানা অলঙ্কার ও প্রসাধনাদি 
ব্যবহার করতেন। এইভাবে বেশভূষা করে ও অলঙ্কৃত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্বেতমর্মর 
পাথরের সবৎসা গাভী মূর্তি দর্শন করতেন এবং ভগবানের মন্দির এবং শিবাদি 
দেবতাদের মন্দিরও দর্শন করতেন। সকালে জলযোগের আগেই বহু ব্রাহ্মণ 
প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে আসতেন। তীরা সকলেই ভগবত 
দর্শনে উৎসুক ছিলেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাদের স্বাগত জানিয়ে অভ্যর্থনা 
করতেন। 

প্রাসাদের প্রাঙ্গণে ও নগরে, দু'জায়গায়ই বিভিন্ন জাতির সব রকম লোককে 
তুষ্ট করা ছিল তার পরবর্তী কৃত্য। তাদের নানা রকম অভিলাষ পূর্ণ করে শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের সকলকে খুশি করতেন; তাদের খুশি দেখে তিনি খুব তুষ্ট হতেন। 
শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়া ফুলের মালা, সুপারী, চন্দন আদি সুগন্ধি দ্রব্য ব্রাহ্মণ ও 
পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে, তারপর রাণী ও মন্ত্রীদের মধ্যে তিনি সেগুলি 
বিতরণ করতেন। আর তারপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে, তা ব্যক্তিগত ব্যবহারে 
নিয়োগ করতেন। এই সব দৈনিক কাজকর্ম শেষ করবার সময়ের মধ্যেই সারথি 
দারুক কৃষ্ণের অপূর্ব রথটি নিয়ে করজোড়ে কৃষ্ণের কাছে এসে প্রস্তুতির সংবাদ 
জানাত। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে 
আসতেন। সূর্যদেব যেমন রথে আরোহণ করে পৃথিবী আলোকিত করে গগনে 
উদিত হন, সেই রকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধব ও সাত্যকিকে নিয়ে নিজ নিজ 
রথে আরোহণ করতেন। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রাজমহিষীরা 
সকলেই রমণীসুলভ ভাবভঙ্গি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন। শ্রীভগবান 
গভীর কৃষ্ণ-বিরহে অভিভূত হয়ে পড়তেন। 

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুধর্মা নামে রাজসভায় যেতেন। এই রাজসভাটি 
স্বৰ্গলোক থেকে এনে দ্বারকাপুরীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয় বলে স্মরণীয় 
হয়ে আছে। এই সভাগৃহের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, সভাগৃহে প্রবেশকারী ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা, জরা, মৃত্যু, শোক, মোহাদি ভবযন্ত্রণা থেকে নিযুক্ত হতো। এইগুলি হচ্ছে 
সংসার বন্ধনের জাল, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ এই সুধর্মা সভায় অবস্থান করত, 
ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই সংসার-যাতনায় ative হতো না। ষোল হাজার 
প্রাসাদবাসীদের থেকে বিদায় নিয়ে সব কৃষ্ণমূর্তি আবার একজন কৃষ্ণমূর্তিতে 
পরিণত হয়ে শোভাযাত্রা সহ সভাসদ্‌ ও অন্যান্য সকল যাদবদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
সুধর্মা সভাগৃহে প্রবেশ করতেন। সভায় প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ রাজসিংহাসনে 
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উপবেশন করতেন ও দিব্য জ্যোতিতে সমস্ত সভাগৃহ আলোকিত করতেন। 
তারামগ্ডলের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের মতো মহান কৃষ্ণ বীর যাদবদের মধ্যে শোভা 
পেতেন। এই সভায় হাস্যকৌতুককারী ভীড়, নর্তক, গায়ক আদি থাকত। ভগবান 
রাজসিংহাসনে আসন গ্রহণ করা মাত্র ভগবানকে তুষ্ট করবার জন্য ও তাঁকে উৎফুল্ল 
করবার উদ্দেশ্যে তারা সকলে নিজ নিজ দক্ষতা নিপুণভাবে ভগবানকে প্রদর্শন 
করত। সব চেয়ে আগে এই ভাড়রা এমনভাবে কথা বলত যে, ভগবান ও তীর 
পার্ধদেরা তাদের হাস্যকৌতুক উপভোগ করতেন এবং এইভাবে প্রাতঃকালেই 
তাদের চিত্ত সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। মৃদঙ্গ বাজিয়ে, ঘণ্টা, বীণা ও বাঁশির 
ধ্বনির মাধ্যমে, এবং পাখোয়াজ নামে অন্য একটি বাদ্যের নিনাদে নট-নটীরা 
অভিনয় করত এবং নর্তকীরা আলাদাভাবে তাদের শিল্পকলা প্রদর্শন করত। এই 
সব বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে শুভ পবিত্র ও মঙ্গলপ্রদ শঙ্খ ধ্বনিও যুক্ত হতো। সূত ও 
মাগধ নামে পেশাদার গায়করা গান গাইত, আর অন্যরা তাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন 
করত। ভক্তদের মতো এইভাবে তারা সকলে পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা ও 
গুণকীর্তন করত। সেই সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্তিতেরা কখনও কখনও পবিত্র 
বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে তাদের সাধ্যানুসারে তা শ্রোতাদের কাছে ব্যাখ্যা করত; 
কখনও কখনও তাদের মধ্যে কেউ প্রখ্যাত রাজন্যবর্গের কীর্তি-কাহিনী পুরাণ থেকে 
বর্ণনা করত। পার্ধদদের নিয়ে ভগবান একসঙ্গে এই সব কাহিনী পরম তৃপ্তির 
সঙ্গে শুনতেন। 

একদিন এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি সভাগৃহের দরজায় এসে উপস্থিত হল। 
শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি নিয়ে. দ্বাররক্ষী তাকে সভাগৃহে প্রবেশ করতে দিল। অজ্ঞাত 
দেওয়া হল। শ্রীকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে লোকটি ভগবানকে করজোড়ে সশ্রদ্ধ 
প্রণাম জানাল। ঘটনাটি হচ্ছে যে, জরাসন্ধ বহু রাজ্য জয় করলেও, বহু রাজাই 
কিন্তু তাকে নতশিরে সম্মান প্রদর্শন করেনি। তার ফলে কুড়ি হাজার সংখ্যক 
রাজন্যবর্গের সকলকে বন্দী করে জরাসন্ধ তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। 
দ্বাররক্ষী যে লোকটিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসে, সে ছিল এসব 
বন্দী রাজন্যবর্গের প্রেরিত দূত। সেই দূতকে যথাযথভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
কাছে উপস্থিত করা হলে, দূত প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দিয়ে জানাল__ 

“হে ay, আপনি হচ্ছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; আপনি অবাজ্মনসগোচর। পূর্ণ 
শরণাগত ভক্তরাই শুধু আপনার মহিমার সামান্য অংশ জানতে পারেন এবং 
একমাত্র আপনার কৃপাশীর্বাদেই তাঁরা নিরুদ্ধেগ জীবন লাভ করেন। কিন্তু আমি 
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এখনও সাংসারিক ছন্দু-মোহে আচ্ছন্ন আছি। তাই আমি আপনার চরণকমলে 
শরণাগত হতে এসেছি, কেননা জন্ম-মৃত্যুময় সংসারচক্রকে আমি ভয় করি। হে 
প্রভু, জীবকুলের অনেকেই আমার মতো অনন্ত কাল ধরে সকাম কর্মের ফলাফল 
ভোগ করছে। ভগবদ্ভজনা পরম কল্যাণময় ও তা হৃদয়কে তৃপ্তি দান করলেও, 
ভগবৎ-সেবার মাধ্যমে তারা কখনও আপনার নির্দেশ পালনে ইচ্ছুক নয়। 
পক্ষান্তরে, তারা ভগবস্তৃক্তি বিরোধী হয়ে জড় মায়া-মোহে তাড়িত হয়ে ব্রিজগতে 
ভ্রমণ করে বেড়ায়। 

“হে ভগবান, আপনার অপার করুণা ও আপনার বীর্যবতী অসীম লীলাসমূহ 
কে পরিমাপ করতে পারে? আপনি অমোঘ কালরূপে নিত্য বিরাজমান হয়ে 
জড় বিষয়াসক্তদের অবিশ্রান্ত আকাঙ্ক্ষাকে ব্যর্থ করে দেন; এবং এইভাবে তারা 
বার-বার বিভ্রান্ত ও ভগ্মমনোরথ হয়ে পড়ে। তাই কালরূপী আপনাকে সম্রদ্ধ 
প্রণতি জানাচ্ছি। হে ভগবান, আপনি সকল লোকের মহেশ্বর, আপনি সর্বলোকের 
অধীশ্বর। আপনি আপনার অংশ প্রকাশ বলরাম সহ অবতরণ করেছেন। কথিত 
আছে যে আপনার এই অবতরণ- _সাধুদের রক্ষা ও দুষ্কৃতিপরায়ণদের বিনাশ করবার 
জন্য। এই রকম পরিস্থিতিতে, আপনার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে জরাসন্ধের মতো 
দুক্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তি কিভাবে আমাদের জীবনকে শোচনীয় করে তুলেছে? এই 
অবস্থায় আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি; কিভাবে এই রকম অবস্থা সম্ভব হল-_তা 
আমরা বুঝে উঠতে পারি না। বোধ হয় বিগত জীবনের দুষ্কর্মের ফলে আমাদের 
নিপীড়ন করবার জন্য জরাসন্ধ মনোনীত হয়েছে, কিন্তু আমরা শাস্ত্র থেকে জানতে 
পেরেছি যে, আপনার চরণকমলে যারা শরণাগত, তারা পাপময় জীবনের কর্মফল 
থেকে অচিরেই মুক্ত হয়। তাই আপনার আশ্রয়ে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিবেদনের 
জন্য সকল বন্দী রাজন্যবর্গ দ্বারা আমি নিযুক্ত হয়েছি, এবং আমরা আশা করি, 
হে ভগবান, আপনি এখন আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন। আজ আমরা 
আমাদের জীবনের যথার্থ সিদ্ধান্তে এসেছি। আমাদের রাজকীয় পদ আর কিছুই 
নয়, তা শুধু আমাদের বিগত পুণ্যকর্মের পুরস্কার, ঠিক যেমন জরাসন্ধ প্রদত্ত 
উৎপীড়ন আমাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের ফল। এখন আমরা উপলব্ধি করছি, পাপ 
ও পুণ্য কর্ম কৃত ফল অনিত্য এবং এই সংসার-বদ্ধ জীবনে আমরা কখনও সুখী 
হতে পারব না। গুণময়ী প্রকৃতি আমাদেরকে এই জড় দেহ প্রদান করেছে; এই 
কারণেই আমাদের জীবন উদ্বেগে পরিপূর্ণ। এই নির্জীব দেহভার বহনের জন্যই 
শুধু এই মায়িক বন্ধনময় জীবন। সকাম কর্মের ফলে এইভাবে আমরা এই দেহের 
জন্য ভারবাহী পশুর মতো দেহের অধীন হয়ে পড়েছি, সংসার-জীবনের কবলে 
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পড়ে আমরা মধুর কৃষ্ণভাবনার অমৃতময় জীবন পরিত্যাগ করেছি। এখন নিজেদের 
Wl আমরা উপলব্ধি করেছি। অজ্ঞানবশত বিষয়-কর্মজালে আমরা জড়িয়ে 
পড়েছি। তাই আমরা আপনার চরণকমলের আশ্রয়ে এসেছি; আপনার চরণারবিন্দ 
অচিরেই আমাদের সকল কর্মফল নির্মূল করবে এবং জড়জাগতিক সুখ-দুঃখের 
কলুষতা থেকে আমাদের সকলকে নির্মুক্ত করবে। 

“হে ভগবান, এখন আমরা আপনার চরণকমলে শরণাগত, তাই জরাসন্ধরূপ 
কর্মবন্ধন থেকে আমাদের উদ্ধার করুন। হে ভগবান, আপনি জানেন, জরাসন্ধ 
দশ হাজার হাতির বলে বলীয়ান। সিংহ যেমন একপাল মেষকে সম্মোহিত করে, 
সেই রকম জরাসন্ধও তার 4 বল দ্বারা আমাদের বন্দী করেছে। হে ভগবান, 
আপনি ইতিমধ্যেই পর পর আঠারোবার জরাসন্ধের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন তার 
অসাধারণ বলবীর্যকে অতিক্রম করে, তার মধ্যে সতেরবার আপনি তাকে পরাজিত 
করেছেন। কিন্তু অষ্টাদশ সংগ্রামে আপনি মানবের মতো আচরণ করায় 
আপাতদৃষ্টিতে পরাভূত হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। হে ভগবান, আপনার বল, 
বীর্য, সম্পদ এবং কর্তৃত্ব সবই অসীম-_তাই আমরা ভালভাবে জানি, জরাসন্ধ 
আপনাকে পরাভূত করতে পারে না। কেউ আপনার সমকক্ষ নয় বা আপনার 
চেয়ে শ্রেয় নয়। অষ্টাদশ সংগ্রামে আপাত প্রতীয়মান জরাসন্ধের কাছে আপনার 
পরাজয় নরলীলা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। দুর্ভাগ্যবশত, মূঢ় জরাসন্ধ আপনার 
চালাকি বুঝতে পারেনি এবং তারপর থেকেই সে জড়জাগতিক ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠায় 
গর্বিত হয়ে উঠে। বিশেষত ভক্তরূপে আমরা আপনার শাসনাধীন জানা সত্বেও, 
সে আমাদের বন্দী করে কারারুদ্ধ করে। 

“এখন আমাদের এই ভয়ঙ্কর দুরবস্থার কথা আপনার নিকট বললাম। হে 
ভগবান, আপনি এসব বিবেচনা করুন এবং আপনার খুশিমতো যা হয় করুন। 
বন্দী রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি ও দূতরূপে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা ও আবেদন 
করলাম; বন্দী রাজারা সকলেই আপনাকে দেখতে উন্মুখ, কেননা তারা স্বয়ং 
আপনার চরণারবিন্দে শরণাগত হতে চায়। হে ভগবান, আপনি তাদের প্রতি 
কৃপা করুন ও তাদের জীবনে সৌভাগ্য আনয়ন করুন।” 

সেই বন্দী রাজন্যবর্গের দূত যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে আবেদন করছিল, 
তখন দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। afer কেশ সভ্জিত 
দেবর্ষি নারদ সভাগৃহে প্রবেশ করলে মনে হল যেন সেখানে সূর্যদেবের আগমন 
হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোকপিতা ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিবের উপাস্য হলেও, 
দেবর্ষি নারদকে সভায় উপস্থিত হতে দেখামাত্র অভ্যর্থনার জন্য সহকারী ও 
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মন্ত্রীদের নিয়ে তিনি উঠে দাড়ালেন ও অবনত মস্তকে তাকে সম্মান প্রদর্শন 
করলেন। নারদ মুনি একটি আরামপ্রদ আসন গ্রহণ করলেন, এবং সাধুকে 
অভ্যর্থনার প্রয়োজনীয় সকল উপচার দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে পুজা 
PACH | নারদ মুনিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য তিনি মিষ্ট ভাষায় বলতে লাগলেন__ 

“প্রিয় দেবর্ষি, আমি মনে করি ত্রিলোকের সবই কুশল। আপনি ব্রহ্মাণ্ডের 
অন্তরীক্ষে, Bet, মধ্য ও অধোলোকে ভ্রমণে সম্পূর্ণ যোগ্য। সৌভাগ্যবশত 
আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে আমরা সহজেই ত্রিজগতের সকল সংবাদ প্রাপ্ত 
হই। পরমেশ্বরের এই চরাচর সৃষ্টির কোন সংবাদ আপনার অজ্ঞাত নয়। আপনি 
সব খবরই জানেন; তাই আপনাকে আমি প্রশ্ন করতে চাই। পাগুবরা সকলে 
কুশলে আছে তো? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বর্তমান পরিকল্পনা কি? তারা এখন 
কি করতে চায়, তা আমাকে দয়া করে জানাবেন কি?” 

দেবর্ষি নারদ বললেন, “হে ভগবান, আপনি বলেছেন যে, চরাচর সৃষ্টি পরমেশ্বর 
ভগবানের রচনা। কিন্তু আমি জানি যে আপনি সর্বময় সৃষ্টিকর্তা। আপনার 
সর্বব্যাপী ও SHB Sa প্রবল প্রতাপ এই ব্রন্মাণ্ডের VS ব্রহ্মারও ধারণাতীত; 
TAS তার পরিমাপ করতে সমর্থ নন। আগুন যেমন সকলের অলক্ষ্যে সকলের 
মধ্যে বিরাজমান, সেই রকম আপনিও পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন। 
প্রতিটি জীবই সংসার জীবনে আপনার ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করতে পারে 
না। এই জন্য জড় দৃষ্টিতে সর্বত্র আপনার উপস্থিতি অনুভব করতে তারা সক্ষম 
হয় না। কিন্তু আপনার কৃপায় আপনার অবিচিন্ত্য শক্তির লীলা আমি বহুবার 
দর্শন করতে পেরেছি। কিছুই আপনার অজ্ঞাত নয়, তা সত্বেও আপনি যখন 
আমাকে পাগুবদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আপনার প্রশ্নে আমি 
কিছুমাত্র বিস্মিত হইনি। হে প্রভু, আপনার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা আপনি এই বিশ্ব 
সৃষ্টি, পালন ও লয় ঘটান। আপনার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে বৈকুণ্ঠের ছায়া প্রকাশ 
এই জড় জগতকে নিত্য বলে মনে হয়। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সকলের 
নিকট দুরধিগম্য। আপনি অধোক্ষজ ও fie] তত্ব, তাই অচিন্ত্য। এই জন্য 
আপনাকে বার বার আমি প্রণাম জানাই। দেহাত্মবুদ্ধিতে সকলে জড় কামনা 
বাসনার দ্বারা তাড়িত হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বার বার দেহান্তরিত হয়ে চলেছে। 
এইভাবে আবিষ্ট ব্যক্তি এই জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পায় 
না। জীবকুলের প্রতি অহৈতুকী কৃপাপরবশ হওয়ায় আপনার দিব্যজ্ঞান ও 
মহিমাময় অপ্রাকৃত বিভিন্ন লীলাবিলাস প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আপনি এই জগতে 
আবির্ভূত হন। এই জন্য আপনাকে আমি বার বার আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই; 
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তা ছাড়া আপনাকে ভজনা করবার অন্য কিছুই আমার জানা নেই। হে প্রভু, 
আপনি পরম্রন্ম, স্বরূপ গোপন করে মঞ্চে নটের অভিনয়ের মতোই আপনার 
নরলীলা বঞ্চনা মাত্র। মঙ্গলকামী আপনি পিতৃষৃসাপুত্র পাণ্ডবদের কুশল অনুসন্ধান 
করেছেন; তাই আপনাকে আমি পাণগুবদের অভিলাষের কথা জানাব। সর্বোচ্চ 
ব্রন্মলোকের ন্যায় এশ্বর্ষের অধিকারী মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা শুনুন, প্রথমেই 
আপনাকে সেই কথা বলছি। জড়জাগতিক কোন Gas প্রতি তিনি অভিলাষী 
নন; তবু আপনার সঙ্গলাভ ও আপনাকে তুষ্ট করবার জন্য তিনি রাজসূয় যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করতে চান।” 

নারদ মুনি ভগবান শ্রীকৃষ্কে জানালেন, “ইহলোকবাসী হলেও ধন-সম্পদে 
মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রন্মালোকের সমস্ত Sales অধিকারী হয়েছেন। কিছুই তীর 
অভাব নেই; তিনি সর্বতোভাবেই পূর্ণ, তাই সম্পূর্ণ তৃপ্ত। কিন্তু আপনার অহৈতুকী 
কৃপা লাভের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুজা করতে ইচ্ছুক; আমার একান্ত 
অনুরোধ আপনি তার অভিলাষ পূর্ণ করুন। হে ভগবান, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের 
অনুষ্ঠিত এই মহান যঙ্ঞানুষ্ঠানে সকল দেবতাদের ও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গের 
এক সমাবেশ হবে। 

“হে প্রভু, আপনি ATT, পরমেশ্বর ভগবান। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণের মাধ্যমে 
বৈধী ভক্তি অনুশীলনরত কৃষ্ণভক্ত নিঃসন্দেহে গুণময়ী জড়া প্রকৃতির কলুষতা 
থেকে মুক্ত হন। আর যারা আপনাকে স্বয়ং দর্শন ও স্পর্শ করবার সৌভাগ্য 
লাভ করে, তাদের কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। হে ভগবান, আপনি ভুবনমঙ্গল, 
আপনার দিব্য নাম ও যশ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত। আপনার চরণান্ধুজ স্বর্গে মন্দাকিনী, 
মর্তে গঙ্গা ও পাতাললোকে ভোগবতী নামে প্রবাহিত হয়ে ব্রন্মাণ্ডের_সেই সকল 
স্থানকে পবিত্র করছে।” 

দ্বারকায় সুধর্মা সভাগৃহে নারদ মুনির উপস্থিতির ঠিক পূর্বে সচিব, মন্ত্রীসহ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের রাজ্য আক্রমণের উপায় গভীরভাবে বিবেচনা 
করেছিলেন। তাই নারদ মুনির প্রস্তাব__মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুষ্ঠিত হত্তিনাপুরে 
রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যাওয়া উচিত, তা তাদের অন্তর স্পর্শ করল 
না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার পার্ধদদের অভিলাষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, কারণ 
তিনি লোকপতি ব্রহ্মারও অধীশ্বর। এই জন্য তাদের শান্ত করবার উদ্দেশ্যে তিনি 
FACT উদ্ধবকে বললেন, “প্রিয় উদ্ধব, তুমি সর্বদাই আমার একজন শুভানুধ্যায়ী 
অন্তরঙ্গ সুহৃদ; তাই তোমার মন্ত্রণা সব সময়ই সঠিক বলে গ্রহণ করায়, সব ব্যাপারে 
তোমার পরামর্শ আমি চাই। আমার বিশ্বাস যে তুমি সমস্ত অবস্থা যথাযথ 
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হৃদয়ঙ্গম করতে পার। এই জন্য আমি তোমার মতামত জানতে চাইছি। আমার 
এখন কি করা উচিত? তোমার উপর আমার বিশ্বাস আছে, এইজন্য তোমার 
পরামর্শ অনুযায়ী আমি কাজ করব।” উদ্ধব জানতেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরলীলা 
করলেও, তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই জানেন__তিনি সর্বজ্ঞ। 
হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলতে লাগলেন। 


নামক সপ্তাতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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Cay নারদ ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য সব পার্যদদের উপস্থিতিতে অবস্থা 
বিবেচনা করে Gad বললেন-_“হে ভগবান, প্রথমেই আপনাকে জানাচ্ছি যে, 
রাজসূয় নামক মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানে উদ্যোগী আপনার পিতৃষৃসাপুত্র মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরকে তুষ্ট করবার জন্য নারদ মুনি আপনাকে হস্তিনাপুর যেতে অনুরোধ 
করেছেন। তাই এই বিরাট অনুষ্ঠানে মহারাজকে সাহায্য করবার জন্য অবিলম্বে 
আপনার সেখানে যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। দেবর্ষি নারদের আমন্ত্রণ 
মুখ্যভাবে যদিও গ্রহণীয়, তবুও সেই সঙ্গে শরণাগত জনকে রক্ষা করাও আপনার 
কর্তব্য। যদি আমরা সমগ্র পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, তা হলে উভয় 
উদ্দেশ্যই সাধিত হবে। সকল রাজার সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী না হলে এই রাজসূয় 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায় না। পক্ষান্তরে বুঝতে হবে যে, যুদ্ধরত জরাসন্ধের সঙ্গে 
বিজয়ী না হয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির এই রাজসুয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন না। 
একজন দিথ্বিজয়ী রাজাই একমাত্র রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারেন। তাই 
উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রথমে আমাদের কর্তব্য জরাসন্ধকে বধ করা। যে 
কোন ভাবেই হোক, যদি জরাসন্ধের সঙ্গে আমরা যুদ্ধে বিজয়ী হই তা হলে মনে 
হয়, আমাদের সকল উদ্দেশ্যই তখন সাধিত হবে। তার ফলে বন্দী রাজন্যবর্গ 
উদ্ধার করায়, পরমানন্দে আমরা আপনার দিব্য যশ-কীর্তন উপভোগ করব। 
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“কিন্তু রাজা জরাসন্ধ হচ্ছে এক অসাধারণ ব্যক্তি। বহু মহান যোদ্ধার কাছেই 
সে হচ্ছে দুর্বিষহ, কারণ সে ১০,০০০ হাতির সমান শক্তিসম্পন্ন। কেউ যদি 
এই জরাসন্ধকে জয় করতে সক্ষম হন, তবে তা সম্ভব একমাত্র ভীমসেনের দ্বারা; 
কেননা, ভীমসেনও ১০,০০০ হাতির সমান বলবান ছিলেন। তার সঙ্গে ভীমসেন 
একা যুদ্ধ করলেই সব চেয়ে ভাল হয়। তা হলে অনর্থক বহু সেনানীর প্রাণহানি 
হবে না। জরাসন্ধ যখন তার অক্ষৌহিনী সেনাবাহিণী নিয়ে দাড়াবে, তখন তাকে 
জয় করা বাস্তবিকই খুব কঠিন হবে। তাই এই অবস্থায় আরো অনুকূল এক 
সেবাপরায়ণ। ব্রাহ্মণদের অনুরোধ সে কখনও প্রত্যাখ্যান করেনি, উদারভাবে সে 
তাদের দান করে। তাই আমি মনে করি ব্রাহ্মণের বেশে ভীমসেন জরাসন্ধের 
কাছে গিয়ে আবেদন করুক, তারপর তার সঙ্গে স্বয়ং যুদ্ধে লিপ্ত হোক। এই 
যুদ্ধে ভীমসেনের নিশ্চিত জয়ের উদ্দেশ্যে হে ভগবান, আপনার ভীমসেনের সঙ্গে 
যাওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আপনার উপস্থিতিতে এই যুদ্ধ হলে, আমি 
নিশ্চিত যে ভীমসেন যুদ্ধে বিজয়ী হবে, কেননা আপনার উপস্থিতি অসম্ভবকে 
সম্ভব করতে পারে; যেমন__আপনার প্রভাবেই শুধু লোকপিতা ব্রহ্মা বিশ্ব সৃষ্টি 
করেন আর দেবাদিদেব শিব তা বিনাশ সাধন করেন। 

“বস্তুত লোকপিতা ব্ৰহ্মা ও দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন নিমিত্ত মাত্র, আপনিই 
বিশ্ব-চরাচর সৃষ্টি ও বিনাশ করেন। আপনার নির্বিশেষ সত্তা, অদৃশ্য কাল দ্বারাই 
সৃষ্টি ও বিনাশ সাধিত হয়। কাল রূপে আপনার নির্বিশেষ অব্যক্ত সত্তা যদি 
লোকপিতা ব্ৰহ্মা ও দেবাদিদেব শিবের মাধ্যমে এইরকম অদ্ভুত কার্য করতে সক্ষম 
হয়, তা হলে আপনার স্বয়ং উপস্থিতি কি জরাসন্ধকে পরাজিত করা ভীমসেনের 
পক্ষে সহায়ক হবে না? হে প্রভু, জরাসন্ধ হত হওয়ার পরে আপনার কৃপায় 
বন্দী রাজাদের মুক্তি হলে, তাদের পত্রী মহিষীরা তখন আনন্দে সকলে আপনার 
মহিমা ও গুণ-কীর্তন শুরু করবে। শঙ্থাসুরের হস্ত থেকে মুক্ত হয়ে গোপিকারা 
যে প্রকার আনন্দিত হয়েছিলেন, তারাও সেই প্রকার আনন্দিত হবেন। আপনার 
অহৈতুকী কৃপায় সমগ্র খষিকুল, গজেন্দ্ৰ, লক্ষ্মী, সীতা, এমন কি আপনার পিতা- 
মাতা সকলেই মুক্ত হয়েছিলেন। আমরাও একইভাবে মুক্ত হয়ে সদাসর্বদা আপনার 
কার্যকলাপের দিব্য গুণ মহিমা কীর্তন করছি। 

“এই জন্য আমি মনে করি, যদি জরাসন্ধ বধের আয়োজন করা হয়, তা হলে 
অন্য সকল সমস্যা এমনিতেই সমাধান হয়ে যাবে। বন্দী রাজন্যবর্গের পুণ্যকর্মের 
ফলেই হোক বা জরাসন্ধের পাপকর্মের ফলেই হোক, যে কারণেই হোক রাজসুয় 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান হত্তিনাপুরে হবে। 
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“হে ay, যাতে জরাসন্ধ ও শিশুপালের মতো অসুরদের জয় করা যায়, 
পুণ্যবান বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্ত করা যায় এবং একই সময়ে যাতে মহান রাজসুয় 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়, তাই মনে হয় আপনাকে স্বয়ং হস্তিনাপুরে যাওয়া প্রয়োজন। 
এই সব বিষয় বিবেচনা করে, আমি মনে করি অবিলম্বেই হে ভগবান, আপনার 
হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা উচিত!” 

উপস্থিত সকলেই উদ্ধবের এই অভিমতের সমাদর করল, সকল দিক থেকে 
বিচার করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুর যাওয়া মঙ্গলজনক বলে প্রত্যেকে বিবেচনা 
করল। দেবর্ষি নারদ, বৃদ্ধ যাদবেরা ও স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সকলেই উদ্ধবের 
অভিমত সমর্থন করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন পিতা বসুদেব ও পিতামহ 
উগ্রসেনের কাছে অনুমতি নিয়ে অবিলম্বেই ভৃত্য দারুক ও জৈত্রকে হস্তিনাপুর 
যাত্রার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন। যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে শ্রীবলরাম ও যদুরাজ উগ্রসেনের কাছে বিদায় নিয়ে, অগ্রভাগে 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিসহ, মহিষী ও সন্তানদের আগে প্রেরণ করে, পশ্চাতে 
গরুডপতাকাবাহী রথে আরোহণ করলেন। 

যাত্রার আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদকে পূজার নানা রকম উপকরণ 
দান করে তুষ্ট করেন। নারদ মুনি ভগবানের চরণকমলে পতিত হতে চেয়েছিলেন, 
কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যলীলা অভিনয় করায়, নারদ মুনি মনে মনেই শুধু ভগবান 
্রীকৃষ্ণকে AVA প্রণাম জানালেন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপ হৃদয়ে 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আকাশপথে সভাগৃহ ত্যাগ করলেন। সাধারণত দেবর্ষি নারদ 
ধরাপৃষ্ঠ স্পর্শ করেন না, তিনি অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করেন। নারদ মুনি বিদায় নিলে, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্দী রাজন্যবর্গের প্রেরিত দূতকে সম্ভাষণ করে বললেন যে, 
রাজন্যবর্গ যেন উদ্বিগ্ন না হয়, শীঘ্রই তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের বধের ব্যবস্থা 
করবেন। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্দী রাজন্যবর্গ ও তাদের দূত, সকলের 
সৌভাগ্য কামনা করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি লাভ করে দূত বন্দী 
রাজন্যবর্গের কাছে ফিরে গিয়ে ভগবানের ভাবী আগমনের শুভ সংবাদ তাদের 
জানাল। এই সংবাদ শুনে আনন্দে উৎফুল্ল রাজন্যবর্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমনের 
জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

হাতি, অশ্বারোহী, পদাতিক, রাজকীয় পরিকর ও অন্যান্য বহুসংখ্যক রথ সহ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথ অগ্রসর হতে শুরু করল। চতুর্দিক ধ্বনিত করে মৃদঙ্গ, 
Coal, শঙ্খ, শিঙ্গা, বংশী আদি এক সঙ্গে উচ্চ মঙ্গলধ্বনি সৃষ্টি করতে লাগল। 
কৃষ্ণের আদর্শ পত্নী লক্ষ্মীস্বরূপ রুক্সিণীদেবীর নেতৃত্বে, নিজ নিজ সন্তানদের নিয়ে 
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১৬,০০০ রাণী সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করে চললেন। চন্দনলিপ্ত 
দেহে, সুগন্ধি পুষ্পমালা, নানা আভরণ ও বৈচিত্র্যময় মূল্যবান সাজ-পোশাকে তারা 
সজ্জিত হয়েছিলেন। রেশম, পতাকা ও স্বর্ণময় জরি শোভিত পালকিতে আরোহণ 
করে তারা তাদের প্রাণপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করছিলেন। অসি, বর্ম 
ও AAT সহ পদাতিক সেনারা রাণীদের রাজকীয় দেহরক্ষীর ভূমিকা গ্রহণ করল। 
শোভাযাত্রার পশ্চান্তাগে অন্যান্য সকলের পত্নী ও সন্তানরা এবং বহু সেবিকারা 
ছিল। বলদ, মহিষ, খচ্চর ও গাধা আদি ভারবাহী পশুরা তাবু, শয্যা, গালিচা 
আদি বহন করছিল। অনুগামী মহিলারা উটের পিঠে আলাদা পালকিতে উপবিষ্ট 
ছিল। নানা রঙের পতাকা, ছত্র, চামর এবং বিভিন্ন অস্ত্র, বস্ত্রালঙ্কার, কিরীট ও 
সেনাবাহিনীর প্রদর্শনী সহ এই বিস্তৃত সুদৃশ্য শোভাযাত্রা উচ্চ কলরবে পূর্ণ হল। 
সুর্যালোকে শোভাযাত্রাটিকে যেন তিমিঙ্গিল ও তরঙ্গাকুল সমুদ্রের মতো দেখাচ্ছিল। 

এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শোভাযাত্রাটি হত্তিনাপুর অভিমুখে অগ্রসর হয়ে, 
ক্রমশ আনত (গুজরাট প্রদেশ), সৌবীর (সৌরট), রাজস্থানের বিশাল মরুভূমি 
এবং কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। পথে শোভাযাত্রীরা বহু গিরি, নদী, 
নগর, গ্রাম, গোচারণ ক্ষেত্র ও খনিজ ভূমির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। 
হত্তিনাপুর অভিমুখে চলাকালীন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃষৃতী ও সরস্বতী নদী এবং 
পাঞ্চাল ও মৎস্য প্রদেশ দুটি অতিক্রম করে অবশেষে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হলেন। 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণের অদর্শনীয়। এই জন্য রাজধানী হস্তিনাপুরে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সংবাদ শুনে আনন্দে উল্লসিত ও রোমাঞ্চিত মহারাজ 
যুধিষ্ঠির Apacs যথাযথ সন্বর্ধনা জানাতে নগরের বাইরে এলেন। তিনি নানা 
বাদ্যগীত শুরু করতে আদেশ দিলেন, শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণরা উচ্চৈঃস্বরে পবিত্র বৈদিক 
মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। হৃষীক বা ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর হওয়ায় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম হচ্ছে হৃযীকেশ। ইন্দ্রিয়-সকল যেমন জীবন-স্পন্দনে 
মিলিত হয়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরও ঠিক সেইভাবেই কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে 
গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পিসতুতো ভাই। স্বভাবতই 
তিনি কৃষ্ণকে গভীরভাবে ভালবাসতেন এবং যেই মাত্র তিনি কৃষ্ণকে দেখলেন, 
তখনই গভীর ভালবাসা ও শ্রীতিতে তীর হৃদয় পরিপ্লুত হল। বহুদিন হল, মহারাজ 
যুধিষ্ঠির ভগবানকে দেখেননি, তাই এই মুহূর্তে FACS তার সম্মুখে দেখতে 
পাওয়ার জন্য নিজেকে সব চেয়ে সৌভাগ্যবান বলে মনে করলেন। তাই গভীর 
অনুরাগে তিনি তখন Pace বার বার আলিঙ্গন করতে লাগলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিরন্তন রূপ হচ্ছে লক্ষ্মীদেবীর শাশ্বত আলয়। এই জন্য 
কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করামাত্র তিনি সম্পূর্ণভাবে জড় কলুষতা থেকে মুক্ত হলেন, 
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এবং তখনই তিনি পরম উল্লাসে দিব্য আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হলেন। আনন্দে 
অভিভূত হওয়ায় তার দেহ পুলকিত হল এবং নয়ন অশ্রুপূর্ণ হল। তখন তিনি 
QRS জীবনকে ভুলে গেলেন। তারপর কৃষ্ণকে নিজের মামাতো ভাই মনে 
করে সহাস্যে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম গভীর অনুরাগে তাকে আলিঙ্গন করে দিব্য 
আনন্দে নিমগ্ন হলেন। গভীর আবেগে তিনি তখন এঁহিক জড় জীবনকে বিস্মৃত 
হলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অপর তিন পাণুব অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে 
আলিঙ্গন করলেন। আনন্দে অভিভূত পাণগুবদের নয়ন অশ্রু প্লাবিত হল। অন্তরঙ্গ 
সখা কৃষ্তকে অর্জুন বার বার আলিঙ্গন করতে লাগলেন। আলিঙ্গনের পর অনুজ 
নকুল ও সহদেব কৃষ্ণের চরণকমলে পতিত হয়ে তাকে প্রণাম করলেন। তারপর 
উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও ভীম্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্রাদি জ্যেষ্ঠ কৌরবদের কৃষ্ণ ক্রমে ক্রমে 
নমস্কার করলেন। কুরু, সঞ্জয়, কেকয় আদি বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদের সঙ্গেও 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথাযথ শুভেচ্ছা বিনিময় করলেন। ব্রাহ্মণ সহ সূত, মাগধ ও 
বন্দিন প্রভৃতি স্তাবকেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সশ্রদ্ধ বন্দনা আরম্ভ করলেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে তুষ্ট করবার জন্য গন্ধর্বদের ন্যায় শিল্পী ও বাদ্য বাদকেরা এবং 
বিদূষকরাও আনক, দুন্দুভি, শঙ্খ, শিঙ্গা, বীণা, মৃদঙ্গ, ভেরী, তূর্য আদি বাদ্যযন্ত্র 
বাদন আরম্ভ করলেন। এইরূপে সর্বতোভাবে এখ্বর্যশালী হস্তিনাপুর মহানগরে 
সর্বাকর্ষক লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং প্রবেশ করলেন। সেই সময় 
সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম, রূপ, গুণ আদি কীর্তন করে পরস্পর 
গোবিন্দ মহিমাও গুণগান করলেন। 

মত্ত হাতির শুঁড়ের দ্বারা হত্তিনাপুরের রাজপথ, সরণি ও গলিগুলিতে সুগন্ধি 
জল সিঞ্চন করা হল। হস্তিনাপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের সরণি ও অট্টালিকাগুলি 
রঙিন পতাকাদির দ্বারা সুশোভিত করা হল। গুরুত্বপূর্ণ রাজপথের সংযোগস্থলে 
স্বর্ণময় তোরণের দুধারে সুবর্ণ কলস দ্বারা সুসজ্জিত করা. হল। এই সাজসজ্জা 
ও শোভায় হত্তিনাপুরের বিপুল এশ্বর্য ও সমৃদ্ধি কীর্তিত হল। এই মহোৎসবে 
অংশগ্রহণকারী নগরবাসীরা সকলে সুগন্ধি PERE ও রঙিন বস্তালংকারে সজ্জিত 
হয়ে হস্তিনাপুরের নানা স্থানে সমবেত হলেন। গৃহের বিভিন্ন কার্নিস, প্রাচীর, 
অঙ্গনতল, BS ও তৃস্তশীর্ষশুলি শত সহস্র দীপ দ্বারা আলোকিত করা হল। দূর 
থেকে এই দীপালোককে দীপাবলী উৎসবের মতো দেখাচ্ছিল। গৃহের দেওয়ালের 
জ্বলন্ত সুগন্ধি ধূপ ও খিড়কি থেকে বহির্গত ধূ্ররাশি এক সুমধুর পরিবেশ সৃষ্টি 
করল। প্রতিটি অট্টরালিকার শীর্ষদেশে পতাকা উড়ছিল এবং ছাদে রাখা অত্যুজ্ছল 
সুবর্ণ কলস সেখানকার শোভা বর্ধন করছিল। 


৬৬৪ 


ইন্্প্রস্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণগুবদের পুরী হসত্তিনাপুরে প্রবেশপূর্বক মনোরম পরিবেশ 
উপভোগ করে তিনি ধীর গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। একমাত্র দর্শনীয় পুরুষ 
পরম সুন্দর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পথ দিয়ে যাচ্ছেন শুনে গৃহের যুবতীকুল এই 
সর্বাকর্ষক, নয়নমোহন পুরুষটিকে দর্শনের জন্য খুবই উদ্প্রীব হয়ে উঠলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের জন্য দ্রুতবেগে ধাবিত হওয়ায়, তাদের বস্তু ও কবরী 
শিথিল হল। যাঁরা গৃহকর্মে নিয়োজিত ছিলেন এবং যাঁরা পতির সঙ্গে শয্যাগত 
ছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য তারা সকলেই অবিলম্বে সোজা 
রাজপথে নেমে এলেন। 

হাতি ঘোড়া ও পদাতিক সেনাসহ শোভাযাত্রায় প্রচুর লোক সমাগম হল। 
এই বিপুল জন-সমাবেশে কৃষ্ণকে যথাযথভাবে দেখতে না পেয়ে কেউ কেউ 
অট্রালিকার ছাদে গিয়ে উঠল। সহজ সহস্র রাণীসহ শ্রীকৃষ্ণকে পথে যেতে দেখে 
তারা পরম তৃপ্তি লাভ করল। তারা এই শোভাযাত্রার উপর পুষ্পবৃষ্টি করতে 
করতে অন্তর দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমালিঙ্গন করে সাদরে অভ্যর্থনা করল। 
সহঅ সহস্র মহিষীদের মধ্যে নক্ষত্রালোকিত আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মতো শোভিত 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তারা পরস্পর নানা কথা বলাবলি আরম্ভ করল। 

একজন যুবতী অপর একজনকে বলল, “সখী, এই সব মহিষীরা যে কত 
পুণ্যকর্ম করেছেন, তা অনুমান করা দুঃসাধ্য, কেননা তারা সর্বদাই শ্রীকৃষ্ণের 
হাস্যোজ্জ্বল বদন-সুধা পান করছেন ও প্রেমদৃষ্টি উপভোগ করছেন।” এইভাবে 
রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় নিষ্পাপ, সম্মানীয় ধনাঢ্য পুরবাসীরা কেউ কেউ 
হত্তিনাপুরে তাকে স্বাগত জানাবার উদ্দেশ্যে মঙ্গল দ্রব্য উপহার দিয়ে দীনভাবে 
কৃষ্ণের সেবা ও পূজা করল। 
গভীর অনুরাগে অভিভূত হয়ে পড়ল। প্রীতি ও অনুরাগ ভরা দৃষ্টিতে অচিরেই 
তারা সাদরে কৃষ্ণকে গ্রহণ করল। Apacs সহাস্যে তাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ 
করলেন। তারপর পাগুব-জননী PS ভ্রাতুষ্পুত্র, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
দর্শন করে স্নেহ ও ভালবাসায় অভিভূত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পালক্ক থেকে 
উঠে পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে নিয়ে কৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে গভীর HE আবিষ্টচিত্তে 
তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণকে রাজপ্রাসাদে এনে মহারাজ যুধিষ্ঠির আনন্দের 
আতিশয্যে এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন যে, সেই সময় কৃষ্ণের অভ্যর্থনা ও 
যথাযথ পুজার জন্য যা কিছু কর্তব্য, তা সবই কার্যত মহারাজ ভূলে গেলেন। 
কৃষ্ণ সানন্দে কুন্তীদেবী ও প্রাসাদের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলাদের সশ্বদ্ধ প্রণাম 


৬৬৫ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


জানালেন। শ্রীকৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাও দ্রৌপদীর সঙ্গে সেখানে এসে 
দড়ালেন। তীরা দুজনেই কৃষ্ণের চরণকমলে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানালেন। শ্বশ্রা 
কুন্তীদেবীর নির্দেশে দ্রৌপদী বস্তু, আভরণ, পুষ্প-মাল্যাদি উপহার দ্বারা কৃষ্ণের 
মহিষীগণ- রুক্মিণী, সত্যভামা, ভদ্রা, STATS, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, নাগ্নজিতী ও 
ভক্তিমতী সত্যাকে অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান প্রধান মহিষীদের স্বাগত 
জানানোর পর অবশিষ্ট অন্যান্য রাণীদেরও যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করা হল। 
মন্ত্রীগণ ও সচিবদের জন্য আরামপ্রদ বাসস্থানের আয়োজন করলেন। পাণুবদের 
অতিথিরূপে অবস্থানের সময় তীরা যাতে নিত্য নব নব সুখপ্রদ অভ্যর্থনা লাভ 
করেন- মহারাজ যুধিষ্ঠির তার ব্যবস্থা করলেন। 

এই সময় অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করবার উদ্দেশ্যে অর্জুনের সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণ 
অগ্নিদেবকে WOT বন গ্রাস করতে দিলেন। খাগুব দহনের সময় সেখানে লুক্কায়িত 
ময়দানবকে তখন শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করলেন। জীবন রক্ষা পাওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ ও 
পাণ্ডবদের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত ময়দান হস্তিনাপুরে একটি TOYS সভাগৃহ তৈরি 
করে দিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তুষ্ট করবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইভাবে কয়েক 
মাস হস্তিনাপুরে অবস্থান করলেন। তার অবস্থানকালে, আশেপাশের বিভিন্ন স্থান 
ভ্রমণ করে তিনি আনন্দ উপভোগ করতেন। এই সময় অর্জুনকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ 
রথ চালাতেন এবং অসংখ্য সৈনিক ও যোদ্ধারা তাকে অনুসরণ করত। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” acer Srey ভগবান শ্রীকৃষ্ণ’ নামক 
একসগ্ততিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


তীর ভ্রাতৃবর্গ সহ সম্মানিত ব্যক্তি, বন্ধু, স্বজন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের 
সকলের উপস্থিতিতে মহারাজ যুধিষ্ঠির ভগবান শ্রীকৃষ্কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 
“হে ভগবান, হে কৃষ্ণ, ARGH রাজসুয় নামে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়, এবং 
এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই জড় জগতে 
আপনা কর্তৃক শক্তিপ্রাপ্ত তোমার সকল প্রতিনিধিবর্গ দেবকুলকে আমি সন্তুষ্ট করতে 
ইচ্ছা করি। এই মহৎ অনুষ্ঠান যাতে সাফল্যজনকভাবে পালিত হয়, তাই তুমি 
আমাদের এই বিরাট দুঃসাহসিক প্রয়াসে সহায়তা কর-_এই আমার একান্ত ইচ্ছা। 
আমরা, পাণুবেরা দেবতাদের কাছে কিছুই কামনা করি না। ব্যক্তিগতভাবে তোমার 
ভক্ত হয়েই আমরা সম্পূর্ণভাবে AVS! তাই তো তুমি ভগবদৃগীতায় শিক্ষা দিয়েছ, 
জিড় কামনা-বাসনা দ্বারা বিভ্রান্ত চিত্ত ব্যক্তিরাই দেবতার উপাসনা করে। আমাদের 
উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ অন্য রকম। তোমাকে বাদ দিয়ে 
দেবতাদের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নেই, তা দেখানোর জন্যই আমি এই রাজসূয় যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করে, দেবতাদের এই অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করতে ইচ্ছা করি। তারা সকলেই 
তোমার ভৃত্য; তুমি পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং। নির্বোধ, মূঢ় ব্যক্তিরাই তোমাকে 
সাধারণ মানব বলে বিবেচনা করে। কখনও কখনও তারা তোমার নিন্দা করে। 
এই জন্য আমি এই রাজসুয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে চাই। লোকপতি ব্রহ্মা, 
দেবাদিদেব শিব থেকে শুরু করে, সকল দেবতা এবং স্বর্গলোকের অন্যান্য 
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প্রধানদের আমি নিমন্ত্রণ জানাতে ইচ্ছা করি। বিশ্বের সকল অংশ থেকে আগত 
দেবতাদের এই বিরাট সমাবেশে আমি প্রমাণ করতে চাই যে, তুমি হচ্ছ লীলা 
পুরুযোত্তম ভগবান স্বয়ং, আর প্রত্যেকেই তোমার ভৃত্য মাত্র। 

“হে ভগবান, যারা তোমার পবিত্র পাদুকা বা পদারবিন্দ ধ্যান করে সর্বদা 
কৃষ্ণভাবনামৃতে নিমগ্ন, তারা নিঃসন্দেহে সংসার জীবনের সমস্ত কলুষ থেকে TS | 
যারা সর্বতোভাবে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে তোমার সেবায় নিযুক্ত হয়, একমাত্র তোমারই 
ধ্যান করে বা তোমাকেই শুধু বন্দনা করে, তারা সকলেই পবিত্র আত্মা। সর্বদা 
কৃষ্ণভাবনাময় সেবায় নিযুক্ত হওয়ায় এই সব অমল-আত্মারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুময় 
ভববন্ধন থেকে TS! এমন কি এই সংসার মুক্তি বা জড়জাগতিক এশ্বর্য ভোগ 
যদি তারা না-ও কামনা করে__তবু কৃষ্তভাবনাময় সেবার দ্বারা তাদের সকল ইচ্ছাই 
পূর্ণ হয়। আমরা সম্পূর্ণভাবে তোমার চরণকমলে শরণাগত; আর তোমার 
কৃপাতেই স্বয়ং তোমার দর্শন লাভের পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। তাই 
স্বাভাবিকভাবেই জড় Sacks প্রতি আমাদের কোন কামনা বাসনা নেই। সমস্ত 
বৈদিক জ্ঞানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে_তুমিই লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। এই 
সত্যকে আমি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তোমাকে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান রূপে 
গ্রহণ এবং একজন সাধারণ প্রভাবশালী এতিহাসিক ব্যক্তিত্ব রূপে গ্রহণের মধ্যে 
যে কি পার্থক্য তা আমি সারা জগৎকে দেখাতে চাই। বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চনের 
মাধ্যমে যেমন সমগ্র বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, পাতা ও ফুল-_সবই তুষ্ট হয়, ঠিক 
সেইরকম শুধু তোমার চরণকমলে শরণাগতির মাধ্যমেই যে পরম সিদ্ধি লাভ 
হয়__তা আমি জগতের সকলকে প্রদর্শন করতে ইচ্ছা করি। এইভাবে যে কেউ 
কৃষ্ণানুশীলন করে তার জড়জাগতিক ও পারমার্থিক__উভয় জীবনই সার্থক হয়ে 
পূর্ণতা লাভ করে। 

“এর অর্থ এই নয় যে তুমি শুধু কৃষ্ণভক্তদেরই পক্ষ অবলম্বন কর, আর 
যারা কৃষ্ণভক্ত নয়__অভক্ত, তাদের প্রতি তুমি উদাসীন। তুমি কখনও একজনের 
পক্ষপাতী আর অন্যদের প্রতি উদাসীন নও; কেননা তুমি সকলের হৃদয়ের 
অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে অবস্থান করে তার সকাম কর্ম অনুযায়ী ফল দান করে 
থাক। প্রত্যেক জীবকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী জড় জগৎ ভোগ করার সুযোগ তুমি 
দান কর। জীবাত্মার সঙ্গে তার দেহে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে তার কর্মফল 
দান করে ও সেই সঙ্গে কৃষ্ণভাবনা বিকাশের মাধ্যমে তাকে ভগবৎ-সেবোন্মুখ 
হওয়ার সুযোগ দান কর। সকল ধর্ম ত্যাগ করে তোমার শরণাগত হতে তুমি 
প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছ, সেই শরণাগতের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাকে সকল 
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পাপের ফল থেকে মুক্ত করবার প্রতিশ্রুতিও তুমি প্রকাশ্যে দান করেছ। তুমি 
ঠিক স্বর্গলোকের কল্পবৃক্ষের মতো যা সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে। সকলেই 
পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে; কিন্তু কেউ যদি এই রকম অভিলাষী না হয়, তা 
হলেও তার কম আশীর্বাদ প্রাপ্তির কারণ তোমার পক্ষপাতিত্ব নয়।” 

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই স্তবস্তুতি শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে রাজন্‌, 
হে শত্রজয়ী, হে ধর্মাতার, আপনার এই রাজসুয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে আমি 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। এই রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানব-সভ্যতার 
ইতিহাসে আপনার কীর্তি চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। আমি সহ মহ্র্ষিগণ, 
পিতৃগণ, দেবকুল, স্বজন, ও সুহ্ৃদবর্গ__সকলের ইচ্ছা যে, আপনি এই মহাযজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করুন; এবং আমার অভিমত এই যে, এই যঙ্ঞানুষ্ঠানের ফলে জীবকুলের 
পরম কল্যাণ সাধন হবে। কিন্তু যেহেতু প্রয়োজন তাই বলছি, আমার একান্ত 
অনুরোধ এই যে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে প্রথমেই বিশ্বের সকল রাজ্য 
জয় করুন ও যজ্ঞের প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ সংগ্রহ করুন। হে রাজন্‌, 
আপনার চার ভাই বরুণ, ইন্দ্রাদি বিশিষ্ট দেবতাদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি (ভীম, অর্জুন, 
যুধিষ্ঠির যথাক্রমে বরুণদেব, দেবরাজ ইন্দ্র ও যমরাজের পুত্র বলে কথিত হয়।) 
আপনার ভ্রাতারা হচ্ছে, সর্বশ্রেষ্ঠ বীর; আপনি সব চেয়ে পুণ্যাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, 
তাই আপনি ধর্মরাজ নামে পরিচিত। আমার প্রতি প্রীতিপূর্ণ সেবায় আপনারা 
এতই যোগ্যতাসম্পন্ন যে, আমি আপনাদের দ্বারা বিজিত হয়েছি।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ ঘুধিষ্ঠিরকে বললেন যে, কেবলমাত্র জিতেন্দ্িয় ব্যক্তির 
প্রীতি দ্বারা তিনি বিজিত হন। অজিতেন্দ্িয় ব্যক্তি কখনও পরমেশ্বর ভগবানকে 
জয় করতে সমর্থ হয় না। এটি হচ্ছে ভক্তি লাভের চাবিকাঠি__এটি হচ্ছে 
ভজনরহস্য। ইন্দ্রিয় জয় করার অর্থ হচ্ছে ইন্দরিয়গুলিকে সর্বদা ভগবৎ-সেবায় 
নিযুক্ত করা। পাণুব ভ্রাতাদের বিশেষ গুণাবলী হচ্ছে--তারা সর্বদাই তাদের 
ইন্দ্িয়গুলিকে ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেছিলেন। এইভাবে সেবায় নিযুক্ত 
ইন্দ্রিয়গুলি পবিত্র হয়; তখন 4 পবিত্র ইন্দ্রিয়গুলিই প্রকৃত ভগবৎ-সেবা সম্পাদন 
করতে পারে। এইভাবে প্রীতিপূর্ণ দিব্য সেবার মাধ্যমে ভক্ত ভগবানকে জয় 
করেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, “প্রবল পরাত্রান্ত দেবতা সহ ত্রিজগতে কেউ 
এশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি যড়-এখশ্বর্যের কোনটিতেই ভক্তকে 
অতিক্রম করতে পারে না। তাই আপনি বিশ্বের রাজাদের জয় করতে অভিলাষী 
হলে, তাদের পক্ষে বিজয়ী হওয়া কখনও সম্ভব নয়।” 
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ Baars এইভাবে উৎসাহ দান করলে, দিব্য আনন্দে 
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মুখ প্রস্ফুটিত ফুলের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তখন তিনি 
জগতের দুষ্কৃতিপরায়ণ অধার্মিকদের দণ্ড দান ও ধার্মিক ভক্তদের পরিত্রাণের 
উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করলেন। এই জন্য 
বিষুমূর্তিতে ভগবান চার রকম অস্ত্র ধারণ করেন। দুই হাতে তিনি কমল ও 
শঙ্খ ধারণ করেন; অন্য দুটি হাতে তিনি গদা ও চক্র ধারণ করেন। গদা ও 
চক্র USS অসুর দমনে ব্যবহৃত হয়; আর যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পূর্ণতত্ব, তাই 
তার সকল প্রকার অস্ত্র ব্যবহারের ফলও এক ও অভিন্ন। দুক্কৃতিপরায়ণরা যাতে 
তাদের ভুলক্রটি বুঝতে পেরে সংযত হয় ও নিজেদের সর্বময় কর্তা মনে না 
করে, তাই গদা ও চক্র দ্বারা তিনি তাদের দণ্ডদান করেন। তাদের উপরেও 
পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন।, শঙ্খধ্বনি ও কমল স্পর্শ দ্বারা তিনি ভক্তদের 
আশীর্বাদ করেন, যাতে কেউ চরম বিপদেও ভক্তের বিনাশ সাধন করতে না পারে। 
এইভাবে MSA ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিশ্রুতি লাভ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির সঞ্জয় 
সেনাসহ অনুজ সহদেবকে দক্ষিণ দেশগুলি জয় করতে নির্দেশ দিলেন। সেই 
রকম পশ্চিমের দেশগুলি জয়ের উদ্দেশ্যে মৎস্যদেশের সেনাসহ নকুলকে নির্দেশ 
পাঠালেন। আর মদ্রদেশের সেনাসহ ভীমকে পূর্বদিকের দেশগুলি জয় করতে 
আদেশ দিলেন। 

এখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, অনুজদের দিখ্বিজয় করতে পাঠিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির 
কিন্তু চাননি তারা বিভিন্ন রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। বস্তুতপক্ষে, 
যুধিষ্ঠির যে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা করেছেন, তা বিভিন্ন রাজাদের জানাবার 
উদ্দেশ্যেই কনিষ্ঠ ভ্রাতারা বিভিন্ন দিকে যাত্রা করলেন। এইভাবেই রাজন্যবর্গ সং 
বাদ পেলেন যে, এ যঞ্ঞানুষ্ঠানের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাদের পক্ষ থেকে 
কর প্রদান করতে হবে। এইভাবে কর দানের অর্থ হচ্ছে, সকল রাজন্যবর্গ 
যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করছে। আর কোন রাজা এই কর প্রদান করতে 
অস্বীকৃত হলে যুদ্ধ অনিবার্ধ। এইভাবে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বলবীর্য দ্বারা 
দিগ্বিজয় করে ভ্রাতারা প্রচুর কর ও উপহার-সামগ্রী এনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান 
করলেন। 

কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির যখন শুনলেন যে, মগধরাজ জরাসন্ধ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও 
সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেনি, তখন তিনি খুব উদ্বিগ্ন হলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে 
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উদ্বিগ্ন দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বিজয়ে উদ্ধবের পরিকল্পনার কথা মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরকে বিশ্লেষণ করলেন। তারপর ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে ভীম, অর্জুন 
ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে জরাসন্ধের রাজধানী গিরিব্রজ অভিমুখে যাত্রা করলেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুর যাত্রা করেন, তার পূর্বেই উদ্ধব এই পরিকল্পনা 
রচনা করেছিলেন। আর এখন তা বাস্তবে রূপায়িত করা হচ্ছে। 

জরাসন্ধ ছিল ব্রাহ্মণদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও অতীব কর্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ। 
করত না। বৈদিক অনুশাসন অনুযায়ী ব্রাহ্মণ মাত্রই অন্যান্য সকল বর্ণের গুরু। 
ভীম, অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তারা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ 
করেছিলেন। জরাসন্ধ যখন ব্রাহ্মণদের দান করতে আরম্ভ করেন__সে সময় তারা 
তিনজন সেখানে উপস্থিত হলে, সে তখন তাদের অতিথিরূপে গ্রহণ করে। 
ব্রাহ্মণবেশ ধারণকারী শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে বললেন, “মহারাজের জয় হোক। 
আমরা বহু দূর দেশ থেকে এসেছি; রাজপ্রাসাদে আমরা তিনজন আপনার অতিথি। 
আমাদের কিছু প্রার্থনা আছে__আমরা আশা করি যে, আপনি কৃপাপরবশ হয়ে 
তা পূর্ণ করবেন। আমরা আপনার মহৎ গুণাবলীর কথা অবগত আছি। দুর্দশাগ্রস্ত 
হলেও, তিতিক্ষীপরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা সকল অবস্থাই সহ্য করতে পারেন। একজন 
অপরাধী যেমন সব চেয়ে জঘন্য কার্য করতে পারে, তেমনই আপনার মতো 
একজন মহান দাতা, প্রার্থিত ব্যক্তির সব কিছুই পুরণ করতে পারে। আপনার 
মতো এক মহান ব্যক্তিত্বের কাছে আপন পর বলে কিছু নেই; এমন কি মৃত্যুর 
পরও খ্যাতনামা ব্যক্তিরা চিরজীবী হয়ে থাকেন। যে কার্যের মাধ্যমে একজনের 
নাম-যশ চিরস্থায়ী হবে, তা সম্পাদনে সক্ষম ও সম্পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া 
সত্বেও, যদি সে সেই কার্য সম্পন্ন না করে, তা হলে মহৎ ব্যক্তির দৃষ্টিতে সে 
নিন্দনীয় হয়ে ওঠে। এই রকম নিন্দনীয় ব্যক্তি দান করতে অস্বীকৃত হওয়ায়, 
তার সারা জীবনই শোচনীয় হয়ে ওঠে। মহারাজ নিশ্চয় হরিশ্চন্দ্র, রন্তিদেব ও 
মুদ্গলাদি মহান দাতাদের গৌরবময় নাম-যশের কথা শুনেছেন; তারা ধান্য ক্ষেত্র 
থেকে শুধু Vege করে জীবন ধারণ করতেন, আর মহারাজ শিবি তো নিজ 
দেহের মাংস দান করে কপোতের জীবন রক্ষা করেছিলেন। শুধুমাত্র এই অনিত্য 
ও নশ্বর দেহ উৎসর্গ করেই এইসব মহান ব্যক্তিরা চিরস্মরণীয় হয়েছেন।” 
এইভাবে ব্রাহ্মণবেশধারী শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে শিক্ষা দিলেন যে মানব-দেহ নশ্বর, 
কিন্তু যশ-খ্যাতি সর্বদাই অবিনাশী। এই নশ্বর দেহ উৎসর্গ করে অবিনশ্বর নাম- 
যশ অর্জন করতে পারলে, মানব-সভ্যতার ইতিহাসে সে একজন অতীব সম্মানীয় 
ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে। 
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ভীম ও অর্জুনসহ ব্রাহ্মাণবেশধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন কথা বলছিলেন, 
জরাসন্ধ লক্ষ্য করল যে, এ তিনজনকে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলে মনে হচ্ছে না। তাদের 
দেহে চিহ্ন ছিল, যার দ্বারা জরাসন্ধ বুঝতে পেরেছিল যে, তারা হচ্ছেন ক্ষত্রিয়। 
ধনুক বহন করবার চিহ্ন তাদের কাধে ছিল। তাদের দেহের গঠন ছিল অতীব 
সুন্দর; তাদের গলার স্বর যেমন ছিল গম্ভীর, তেমন ছিল ক্ষত্রিয়োচিত আদেশব্যঞ্জক 
ও হুকুমকারী। এইভাবে জরাসন্ধ নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত করে যে, তীরা ব্রাহ্মণ 
নন--ক্ষত্রিয়। পূর্বে তাদের কোথাও দেখেছে বলেও তার মনে হল। তারা 
তিনজন ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণের মতো তার দ্বারে ভিক্ষা করতে এসেছেন; তাই 
ক্ষত্রিয় হলেও, তাদের অভিলাষ সে পূর্ণ করবে বলে মনস্থির করল। সে এইভাবে 
চিন্তা করল, কেননা ভিক্ষুকরূপে তার কাছে Wet করতে উপস্থিত হওয়ায় তাদের 
অবস্থা ইতিমধ্যেই হীন হয়েছে। জরাসন্ধ চিন্তা করল, “এই রকম অবস্থায়, আমি 
যে কোন দ্রব্য দান করতে প্রস্তুত; এমন কি তীরা যদি আমার দেহটিও wen 
করেন, তা হলে সেটিও তাদের দান করতে আমি দ্বিধা বোধ করব না।” এই 
প্রসঙ্গে জরাসন্ধ বলি মহারাজের কথা চিন্তা করতে শুরু করল। ব্রাহ্মণের বেশ 
ধারণ করে ভগবান বিষ্ণু ভিক্ষুকরূপে বলি মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়ে তার 
রাজ্য ও সমস্ত এখ্বর্য ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইন্দ্রের সুবিধার জন্য ভগবান 
বিষ্ণু এইভাবে বলি মহারাজকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন; বলির কাছে পরাজিত হয়ে 
ইন্দ্র তার রাজ্য হারিয়ে ছিলেন। বলি মহারাজ এইভাবে প্রবঞ্চিত হলেও, 
মহাভাগবত ও সর্বস্ব দাতারূপে তার মহিমা এখনও ত্রিজগতে ঘোষিত হচ্ছে। 
ব্রাহ্মণ যে বিধু স্বয়ং এবং তিনি যে ইন্দ্রের জন্য তার এশ্বর্যশালী রাজ্য ছিনিয়ে 
নিতে এসেছেন__একথা বলি মহারাজ অনুমান করেছিলেন। বলি মহারাজের 
কুলগুরু ও পুরোহিত এই প্রসঙ্গে তাকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তবু 
ব্রাহ্মণের ইচ্ছা পূর্ণ করতে, তার যাজ্ঞা অনুযায়ী দান করতে বলি মহারাজ দ্বিধাবোধ 
করেননি, এবং পরিশেষে তিনি সর্বস্বই ব্রাম্মাণকে দান করেছিলেন। জরাসন্ধ চিন্তা 
করল, “এই নশ্বর দেহ উৎসর্গ করে যদি আমি চিরস্থায়ী যশ অর্জন করতে পারি, 
তা হলে নিশ্চয় আমি সেই উদ্দেশ্যে কাজ করব__এই হচ্ছে আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। 
যে ক্ষত্রিয় জীবন ব্রাহ্মণের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত হয় না, তা নিশ্চয় নিন্দনীয়।” 

মহারাজ জরাসন্ধ ব্রাহ্মণদের দান-কার্যে বাস্তবিক খুব উদারচেতা ছিল; আর 
তাই ভীম, অর্জন ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, “হে ব্রাহ্মণ, 
আপনাদের যা ইচ্ছা হয়, আমার কাছে যাজ্ঞা করতে পারেন; ইচ্ছা হলে, আমার 
WPS আপনারা Wel করতে পারেন; আপনাদের ইচ্ছা হলে আমার মস্তকটি 
দান করতেও আমি প্রস্তুত আছি।” 


Sige 2৩ ৬৭৩ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে রাজন্‌ কৃপা 
করে লক্ষ্য করুন যে, আমরা বস্তুত ব্রাহ্মণ নই, আর খাদ্যশস্য ভিক্ষা করতেও 
আমরা আসিনি। আমরা সবাই ক্ষত্রিয়, আপনার কাছেছন্দ যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি যাজ্ঞা 
করতে এসেছি; আমরা আশা করি যে, আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজী হবেন। 
আপনি লক্ষ্য করতে পারেন, ইনি হচ্ছেন দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন ও ইনি তৃতীয় 
পাণ্ডব অর্জ্ন। আপনি হয়ত জানেন, আমি পাণ্ডবদের জ্ঞাতি-ভাই আপনার পুরনো 
শত্রু, কৃষ্ণ।” k 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছদ্মবেশ ধারণকারী সকলের প্রকৃত পরিচয় দান করলে, ক্রুদ্ধ 
জরাসন্ধ উচ্চ হাস্য করে গম্ভীর স্বরে বলতে লাগল, “রে নির্বোধ, মূঢ়! তোরা 
আমাকে যুদ্ধে আহান করছিস্‌; আমি অবিলম্বেই তোদের ইচ্ছা পূর্ণ করছি। কিন্ত 
আমি জানি, কৃষ্ণ, তুই একটা ভীরু কাপুরুষ। আমি তোর সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধে রাজী 
নই, কেননা আমার সঙ্গে যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে তুই হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হয়ে 
পড়েছিলি। প্রাণভয়ে নিজ পুরী মথুরা পরিত্যাগ করে তুই এখন সমুদ্রের মধ্যে 
আশ্রয় নিয়েছিস্; তাই আমি অবশ্যই তোর সঙ্গে যুদ্ধ করব না। আমি জানি, 
অর্জুন বয়সে আমার কনিষ্ঠ, আর সে আমার সমকক্ষ যোদ্ধাও নয়। কিন্ত 
ভীমসেনকে যুদ্ধে আমার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলেই আমি মনে করি।” এই কথা 
বলেই জরাসন্ধ ভীমের হাতে এক অতিশয় ভারী গদা অর্পণ করল এবং নিজেও 
অন্য একটি গদা তুলে নিল; এইভাবে ছন্দ-যুদ্ধের জন্য তারা সকলে পুরীর প্রাচীরের 
বাইরে গেল। 

যুদ্ধাভিলাষী ভীম ও রাজা জরাসন্ধ দুজনেই নিজ নিজ বজ্রতুল্য গদা নিয়ে 
দবন্দ্যুদ্ধে নিযুক্ত হল; তারা একে অপরকে প্রচণ্ড আঘাত করতে লাগল। তারা 
দুজনেই ছিল দক্ষ যোদ্ধা; তাদের দুজনেরই গদাঘাত-কৌশল এতই সুন্দর যে, 
মঞ্চে নৃত্যরত দুই দক্ষ নটের মতো তাদের দেখাচ্ছিল। জরাসন্ধ ও ভীমসেনের 
গদা উচ্চনাদে সংঘাত হলে, সেই উচ্চ-নিনাদ যুদ্ধরত দুই হাতির দীতের সংঘাতের 
মতো অথবা ঝড়ো-বিদ্যুতালোকে বজ্নাদের মতো শোনাচ্ছিল। আখের ক্ষেতে 
যখন দুই হাতি যুদ্ধে রত হয়, দুজনেই তখন তাদের শুঁড়ে এক-একটি Sere 
দৃঢ়ভাবে ধারণ করে একে অপরকে আঘাত করে। একটি হাতি তার শত্রু অপর 
হাতির বাহু, স্কন্ধ, বক্ষ, উরু, কটি ও পাদদেশে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে, যেভাবে 
ইক্ষুদণ্ডগুলিই বিধ্বস্ত হয়, অনুরূপভাবে ভীমসেন ও জরাসন্ধের ব্যবহৃত সব 
গদাগুলিই বিধ্বস্ত হল। তখন তারা দুজনেই পরস্পর মুষ্টিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হল। জরাসন্ধ ও ভীমসেন দুজনেই অত্যন্ত FS হয়ে মুষ্ট্যাঘাতে একে অপরকে 


৬৭৪ 


জরাসন্ধের মুক্তিলাভ 


চুর্ণবিচূর্ণ করতে লাগল। তাদের এই মুষ্ট্যাঘাত সকল লৌহদপ্ডাঘাত বা বজ্রনাদের 
মতো শোনাচ্ছিল, এবং যুদ্ধরত দুটি হাতির মতো তাদের দেখাচ্ছিল। দুর্ভাগ্যবশত 
তারা কেউ একে অপরকে পরাজিত করতে সক্ষম হল না; কেননা তারা দুজনই 
ছিল সুদক্ষ যোদ্ধা, দুজনই সমান বলবান এবং যুদ্ধ কৌশলেও তারা দুজনই সমকক্ষ 
ছিল। একে অপরকে অবিরাম গদাঘাত করলেও, যুদ্ধে ভীমসেন বা জরাসন্ধ 
কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়ল না, কেউ পরাজিতও হল না। সারা দিনের যুদ্ধের অবসানে 
দুজনই বন্ধুর মতো জরাসন্ধের রাজপ্রাসাদে রাত্রি যাপন করল; এবং পরদিন তারা 
আবার যুদ্ধ শুরু করল। এইভাবে সাতাশ দিন ধরে তারা যুদ্ধ করে চলল। আটাশ 
দিনের দিন ভীমসেন শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, “হে কৃষ্ণ, আমি খোলাখুলিই স্বীকার 
করছি যে জরাসন্ধকে যুদ্ধে জয় করতে আমি পারব না।” কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের 
জন্মরহস্য জানতেন। জরাসন্ধ দুই ভিন্ন মায়ের দুই ভিন্ন অংশ থেকে জন্ম লাভ 
করেছিল। শিশুটির কোন উপযোগিতা ও কার্যকারিতা নেই দেখে তার পিতা 
ভূমিষ্ঠ গর্ভজাত অংশ দুটি জঙ্গলে নিক্ষেপ করেছিল; জরা নামে কালো কুৎসিত 
এক ডাইনী পরে এই অংশগুলি দেখতে পেয়েছিল। তখন ডাইনী শিশুর দুইটি 
অংশ কোন উপায়ে আগাগোড়া জোড়া লাগাতে সক্ষম হল। এই সব তথ্য জানার 
ফলে শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের উপায়ও জানতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভীমসেনকে 
ইঙ্গিত করে জানালেন যে, দেহের দু-অংশের মিলনে জরাসন্ধ জীবন লাভ করায়, 
এই অংশ দুটি বিভক্ত করলেই তাকে বধ করা যাবে। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ভীমসেনের শরীরে নিজ শক্তি সঞ্চার করে জরাসন্ধ বধের কৌশল তাকে 
জানালেন। অবিলম্েই শ্রীকৃষ্ণ গাছের একটি শাখা হাতে তুলে সেটিকে আবার 
দৈর্ঘ্যে দুভাগে বিভক্ত করলেন। এইভাবে জরাসন্ধ বধের কৌশল কৃষ্ণ ইঙ্গিতে 
ভীমসেনকে জানালেন। লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান; 
শ্রীকৃষ্ণ কাউকে বধ করতে ইচ্ছা করলে, কেউ তার জীবন রক্ষা করতে পারে 
না; সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ কাউকে রক্ষা করতে চাইলে, কেউ তাকে বধও করতে 
পারে না। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে ভীমসেন জরাসন্ধকে ভূতলে নিক্ষেপ 
করে, তার পা দুটি ধরে নিলেন। জরাসন্ধ ভূপতিত হওয়ামাত্র ভীমসেন তার 
একটি পা ভূমিতে চেপে ধরে, অপর পা-টি দুহাতে দৃঢ়ভাবে তুলে আনলেন। 
জরাসন্ধকে এই রকমভাবে ধরে, হাতি যেমন বৃক্ষশাখা দ্বিখণ্ডিত করে সেইভাবে 
ভীমসেন তার গুহ্যদেশ থেকে মস্তক পর্যন্ত চিরে জরাসন্ধের শরীরকে দু-ভাগে 
বিভক্ত করলেন। কাছের দর্শক-মণুলী জরাসন্ধের দেহটিকে এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


হতে দেখল যে, প্রতিটি অর্ধ একটি পা, একটি উরু, একটি অণ্ডকোষ, একটি 
স্তন, অর্ধেক মেরুদণ্ড, অর্ধেক বক্ষ, একটি কণ্ঠাস্থি, একটি বাহু, একটি চক্ষু, একটি 
কর্ণ ও অর্ধেক মুখমণ্ডল ছিল। 

জরাসন্ধের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা হওয়া মাত্র মগধের নাগরিকরা সকলেই “হায়! 
হায়!” রবে ক্রন্দন শুরু করল। এদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ভীমসেনকে 
আলিঙ্গন করে অভিনন্দন জানালেন। জরাসন্ধ বধ হলেও, শ্রীকৃষ্ণ বা দুই পাণ্ডব 
ভ্রাতা, কেউ জরাসন্ধের সিংহাসন দাবি করেননি। জগতে শান্তি স্থাপনে বিদ্ধ সৃষ্টির 
প্রয়াস থেকে বিরত করবার উদ্দেশ্যেই জরাসন্ধকে বধ করা হল। শাস্তি স্থাপনে 
বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অসুরদের হনন করা ও ধর্মাত্মাদের জীবন রক্ষা করাই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এই জন্য অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ সহদেব নামে জরাসন্ধের 
পুত্রকে আহ্বান করে, বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৈতৃক রাজসিংহাসন 
অধিকার ও শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করতে নির্দেশ দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
হচ্ছেন জগন্নাথ, তিনি জগদীশ্বর, জগৎ-পতি। সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে 
কৃষ্ণভাবনাময় জীবনযাপন করুক-_এইটি তার একান্ত কামনা। সহদেবকে 


শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত করে দিলেন। 


দ্বিসগুতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায় 
শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন 


পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করতেন। সামরিক বলে জরাসন্ধ এতই বলবান 
ছিল যে, সে ২০,৮০০ রাজাকে পরাজিত করেছিল। পর্বত-গুহায় বিশেষভাবে 
তৈরি একটি দুর্গে তাদের সকলকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণের 
কৃপায় যখন তারা মুক্ত হলেন, যথাযথ শারীরিক যত্নের অভাবে তখন তাদের 
বদন 88, মলিন মুখ ও বেশবাস অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। হতশ্রী ও ক্ষুধার 
কাতরতায় তাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ শিথিল ও কর্মে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। 
এই রকম দুর্বিষহ কষ্টকর জীবন যাপন করেও, পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে চিন্তা 
করবার সুযোগ তীরা পেয়েছিলেন। 

এখন তারা সম্মুখে নবঘন জলদবরণ বিশিষ্ট দিব্য দেহধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
দেখতে পেলেন। পীতকষায় বস্ত্র পরিহিত, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী, DOSS 
মূর্তি পরিগ্রহ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের সম্মুখে আবির্ভূত হলেন। তীর বক্ষে 
তিনটি সুবর্ণ সমান্তরাল রেখাদি যুক্ত শ্রীবৎস চিহ্ন ও কুচযুগল পদ্মমধ্যস্থ কর্ণিকার 
মতো দেখাচ্ছিল। তার হাস্যোজ্জ্বল Aye অনন্ত শান্তি ও প্রগতির ইঙ্গিত করছিল। 
তীর উজ্জ্বল কর্ণকুণ্ডল যেমন সুন্দর, তার রত্বখচিত কিরীট সেইরকমই সুশোভিত 
ছিল। গলে মুক্তামালা, বাহুতে বলয়াদি অলংকারসমূহ তার দিব্য শরীরের সুষমা 
বিস্তার করছিল। বক্ষ থেকে দোদুল্যমান উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় কৌস্তুভ মণি ও 
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পুষ্পমালা শোভা পাচ্ছিল। অনেক দুঃখ-দুর্দশী ভোগের পর রাজকুমারগণ ও 
রাজন্যবর্গ যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্যময় দিব্যরূপ দেখতে পেলেন, তখন 
নয়ন ভরে তীর সৌন্দর্য সুধা পান করছেন, জিহবা দিয়ে তার দিব্য দেহ লেহন 
করছেন, নাসা দিয়ে সুগন্ধি আঘাণ করছেন এবং বাহু দিয়ে তাকে প্রেমালিঙ্গন 
করছেন। পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্য লাভের ফলে তারা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হলেন। 
এই জন্য বিনা শর্তে তারা ভগবানের চরণকমলে শরণাগত হলেন। ভগবদৃগীতায় 
উল্লেখ আছে যে, নিষ্পাপ না হলে, কেউ ভগবানের চরণারবিন্দে সম্পূর্ণ শরণাগত 
হতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে সকল রাজা ও রাজকুমাররা তাদের 
সকল দুঃখতাপ ভুলে গেলেন। প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে 

“হে দেবদেব, হে পুরুষোত্তম ভগবান, আপনি অচিরেই ভক্তের সকল দুঃখতাপ 
দূরীভূত করতে পারেন; কেননা আপনার ভক্তরা সর্বদাই সম্পূর্ণভাবে আপনার 
শরণাগত। হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনি দিব্য জ্ঞান ও চিন্ময়ানন্দের নিত্য বিগ্রহ, 
আপনি অবিনাশী, আমরা আপনার চরণকমলে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। জরাসন্ধের 
কারাগার থেকে আমাদের মুক্তি-__আপনার অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন; কিন্তু এখন 
এই অলীক সংসার কারাগার থেকে উদ্ধারের জন্য আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা 
করছি। তাই কৃপা করে জন্ম-মৃত্যুময় আবর্ত থেকে আমাদের রক্ষা করুন। 
বিষয়ভোগে FAA আমরা যথেষ্ট সংসার দুঃখ-তাপ ভোগ করেছি, এবং 
জড়জাগতিক জীবনের তিক্ততা অনুভব করে আপনার চরণকমলে শরণাগত হতে 
এসেছি। হে ভগবান মধুসূদন, এখন আমরা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করেছি যে, জরাসন্ধের 
বিন্দুমাত্র দোষ ছিল না; আপনার অহৈতুকী কৃপাতেই আমরা নিজ নিজ রাজ্য 
হারিয়েছিলাম, কারণ আমরা নিজেদের শাসনকর্তা ও রাজা বলে গর্ব অনুভব 
করতাম। যশ-প্রতিষ্ঠার মিথ্যা অভিমানে স্ফীত শাসনকর্তা বা রাজন্যবর্গ তাদের 
নিত্য জীবন ও চিন্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করবার সুযোগ পায় না। মায়ামোহে প্রবাহিত 
হয়ে এই রকম তথাকথিত মূর্খ শাসনকর্তা ও রাজন্যবর্গ তাদের পদ ও প্রতিষ্ঠার 
জন্য মিথ্যা অভিমান. করে। মরুভূমির মরীচিকাকে যারা জলাশয় মনে করে, 
ঠিক তাদের মতোই এরা YH মুঢ়রা মনে করে যে, জড়জাগতিক সম্পদ তাদের 
রক্ষা করবে, এবং যারা ইন্দ্রিয় ভোগে আসক্ত, ভ্রমবশত এই জগৎকে তারা অনন্ত 
ভোগের স্থান রূপে গ্রহণ করে। হে পরমেশ্বর, হে ভগবান, আমরা. অবশ্য স্বীকার 
করছি যে, পূর্বে জড়জাগতিক সম্পদের অধিকারী হয়ে আমরা অত্যন্ত গর্ব ও 
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দম্ভ প্রকাশ করতাম; ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে একে অপরকে জয় করে চরম কর্তৃত্ব লাভের 
জন্য, বহু প্রজাগণের জীবনের মূল্য দিয়েও আমরা পরস্পর যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলাম।” 

রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের এই হচ্ছে রোগ। কোন রাজা বা দেশ 
জড়জাগতিক সম্পদে এশ্বর্যশালী হওয়া মাত্র সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে অন্য 
জাতিকে সে অধীনে আনতে চায়। সেই রকম কোন বিশেষ ব্যবসায়ে একাধিপত্য 
লাভ করে এক ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ী দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মিথ্যা 
মানব-সমাজ কৃষ্ণভাবনাময় হওয়ার পরিবর্তে, শান্তিপূর্ণ জীবনে বিঘ্ন ও বিপর্যয় 
সৃষ্টি করে। এইভাবে মানব-জীবনের অন্তিম লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর কৃপা 
লাভের কথা স্বাভাবিক ভাবেই তারা ভুলে যায়। 

রাজন্যবর্গ আরো বললেন, “হে ভগবান, আমরা শুধু জঘন্য প্রজা-নিধন কার্যে 
নিয়োজিত আছি; এবং শুধু আমাদের রাজনৈতিক খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য 
অনর্থক প্রজা নিধনের উদ্দেশ্যে তাদের প্রলুব্ধ করছি। আমরা কখনও বিবেচনা 
করি না যে, নিষ্ঠুর মৃত্যু রূপে আপনি সর্বদাই আমাদের সম্মুখে রয়েছেন। আমরা 
এমনভাবে মূঢ় প্রতিপন্ন হয়েছিলাম যে, নিজেদের আসন্ন মৃত্যুর কথা ভুলে আমরা 
অন্যদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলাম। কিন্তু হে ভগবান, আপনার প্রতিনিধি প্রবল 
পরাক্রমশালী কাল দুরতিক্রমণীয়। এই কালের প্রভাব থেকে কেউ মুক্ত নয়। 
তাই আমাদের অত্যন্ত নিষ্ঠুর কর্মের ফল আমরা পেয়েছি; এখন আমরা সকল 
এশ্বর্য-সম্পদহীন হয়ে আপনার কাছে ভিক্ষুকরূপে দাড়িয়ে আছি। আপনার অনন্য 
ও অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র আমাদের অবলম্বন বলে আমরা গণ্য করছি, কেননা 
এখন উপলব্ধি করতে পারছি যে, আমরা মিথ্যা অভিমানে গর্বিত ছিলাম, এবং 
আপনার ইচ্ছায় মুহূর্ত কালের মধ্যে আমাদের সমস্ত জড়জাগতিক এ্বর্য চলে 
যেতে পারে। একমাত্র আপনার অহৈতুকী কৃপাতেই আমরা আপনার চরণকমলে 
চিন্তা করতে সক্ষম হচ্ছি। এটিই আমাদের পরম প্রাপ্তি। হে ভগবান, এই জড় 
শরীরটি ব্যাধির মন্দির বলে সকলের কাছে পরিচিত। আমাদের এখন বয়োবৃদ্ধি 
হয়েছে, আমাদের দৈহিক বলের জন্য আমরা আদৌ গর্ব অনুভব করি না, পক্ষান্তরে 
দিন দিন আমাদের দেহ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইন্দ্রিয় সুখ বা জড় দেহগত মিথ্যা 
চপল সুখে এখন আমাদের আগ্রহ নেই। আপনার কৃপাবলে আমরা এখন এই 
সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এইভাবে জড় সুখের অন্বেষণ ঠিক জলের জন্য মরুভূমিতে 
পুণ্যকর্মফলে আমাদের আর আগ্রহ নেই। আমরা বুঝতে পারি, স্বর্গলোকের 
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উন্নতমানের জড় সুখ অত্যন্ত উপাদেয় শোনালেও বস্তুত জড় জগতে কোন সুখ 
নেই। আপনার চরণকমলের দিব্য সেবায় নিয়োজিত হওয়ার উপদেশ আমাদের 
দিন, যাতে আপনার সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্বন্ধের কথা আমরা কখনও ভুলে না 
যাই। এইভাবে আমাদের কৃপা করবার জন্য, হে ভগবান, আপনার কাছে আমরা 
প্রার্থনা করছি। আপনার ইচ্ছা হলে আমরা যে কোন জীবদেহ ধারণ করতে 
প্রস্তুত, তাতে আমরা কিছু মনে করব না। আমাদের Gass প্রার্থনা এই যে, 
আমরা যেন আপনার চরণকমল যে কোন অবস্থায় না ভুলি। হে ভগবান, আপনি 
পরম ঈশ্বর, বসুদেবনন্দন, লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, তাই আপনাকে সম্রদ্ধ প্রণাম 
জানিয়ে আপনার চরণকমলে এখন আমরা শরণাগত হচ্ছি। আপনি সকলের হৃদয়ে 
অবস্থানকারী পরমাত্মা; আপনি সকল সংসার তাপক্লেশ হরণকারী ভগবান শ্রীহরি। 
হে ভগবান, আপনার নাম গোবিন্দ__আপনি নিখিল আনন্দের আকর। আপনার 
ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকারী যে-কেউ স্বাভাবিকভাবেই তার নিজ ইন্দ্রিয়কেও সুখ দান করে। 
এই জন্য আপনার অন্য এক নাম গোবিন্দ। হে ভগবান, আপনার যশ শাশ্বত; 
আপনি আপনার ভক্তের সকল দুঃখের অবসান ঘটাতে সক্ষম। তাই আপনার 
শরণাগত দাসরূপে কৃপা করে আমাদের গ্রহণ করুন।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শরণাগত ভক্তের রক্ষক, তিনি কৃপাসিন্ধু ও ভক্তবৎসল; 
তাই বন্দীদশা থেকে মুক্ত রাজাদের প্রার্থনা শুনে মধুর স্বরে তিনি যে উত্তর 
দিয়েছিলেন, তা যেমন গম্ভীর তেমনি অর্থপূর্ণ। তিনি বললেন, “হে রাজন্যবর্গ, 
তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর। আজ থেকে অবশ্যই আমার সেবায় 
তোমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হবে। তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে আমি এই 
আশীর্বাদ করছি। তোমরা আমার কাছ থেকে জেনে নিতে পারো-_আমি সর্বদাই 
পরমাত্মারূপে তোমাদের হৃদয়ে বিরাজিত আছি। তোমরা এখন আমার শরণাপন্ন 
হয়েছ, আমি সকলের প্রভু, জগন্নাথ, তোমাদের সর্বদা উপদেশ দান করব যাতে 
তোমরা কখনও আমাকে ভুলে না যাও এবং যাতে ক্রমশ ভগবদ্ধামে আমার কাছে 
ফিরে আসতে সক্ষম হও। হে রাজন্যবর্গ, জড় ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করে আমার 
সেবায় তোমাদের উন্মুখ হওয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবিকই তোমাদের সৌভাগ্যের লক্ষণ। 
এখন থেকে তোমাদের জীবন সব সময়ই আনন্দময় হবে। আমার উদ্দেশ্যে ও 
আমার প্রতি প্রার্থনায় তোমরা যা কিছু বলেছ, তা সবই বস্তুত সত্য বলে আমি 
নিশ্চিতভাবে মনে করি। যে সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় নয়, তার পক্ষে বিপুল জড় 
Gat বস্তুত তার জড় মায়ার শিকার ও পতন হওয়ার কারণ। পূর্বে নরকাসুর, 
রাবণ, বেণ, নছষ ও হৈহয় আদি বহু ভগবদ্ধিদ্বেষী নৃপতি ছিল। তাদের মধ্যে 
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কেউ কেউ দেবতা, কেউ আবার অসুর ছিল। তাদের পদমর্যাদায় মিথ্যা জড় 
বুদ্ধি থাকায়, উচ্চপদ থেকে তাদের পতন হয়, তাই তাদের নিজ নিজ রাজ্যে 
তারা বেশিদিন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল না। 

“মায়াবদ্ধ জীবনের সংগ্রামে হারিয়ে গেলেও তোমাদের জানতে হবে যে, জড় 
দ্রব্য মাত্রেই তার সুচনা, বৃদ্ধি, জন্মদান, পুরিপুষ্টি (স্থিতি), ক্ষয় এবং পরিশেষে 
অন্তর্ধান হয়। জড় দ্রব্য মাত্রই এই ছ'টি অবস্থার অধীন, আর জড় দেহজাত 
আপেক্ষিকভাবে অর্জিত সকল বস্তুই বিনাশী ও নশ্বর। এই জন্য নশ্বর দ্রব্যে 
কারো আসক্ত হওয়া উচিত নয়। এই জড় দেহে অবস্থান কাল পর্যন্ত 
জড়জাগতিক আচরণে খুব সতর্ক হওয়া উচিত। জীবনের নিজ নিজ পদমর্যাদা 
অনুসারে আমার দিব্য সেবায় নিযুক্ত হয়ে স্বধর্ম পালনই শুধু ইহলোকের পূর্ণ 
জীবনযাত্রা। তোমরা সকলেই ক্ষত্রিয়। তাই রাজকীয় ক্ষত্রিয় ধর্মই সংভাবে 
তোমাদের পালনীয় এবং তোমাদের উচিত প্রজাদের সর্বতোভাবে সুখী করা। 
ক্ষত্রিয় জীবনে নির্দিষ্ট মান রক্ষা কর; ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য সন্তান সৃষ্টি কর না। 
শুধু জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণের দায়িত্বভার গ্রহণ কর। প্রত্যেকেই পূর্ব জীবনের 
কলুষযুক্ত অভিলাষের জন্যই এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে এবং এইভাবে জন্ম- 
মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতির দ্বারা সে প্রকৃতির কঠোর নিয়মের অধীন হয়। নির্দন্দ 
হয়ে, সর্বদা আমার সেবায় নিষ্ঠাবান ও মানসিক শমতা সম্পন্ন হয়ে, সর্বাবস্থায় 
সন্তৃ্টচিত্তে, সবকিছুই আমার প্রদত্ত বিবেচনা করে ভগবত-ভক্তিতে অবিচল ও 
অচঞ্চল থাকা উচিত। এইভাবে সংসারে আবদ্ধ অবস্থায়ও সুখ ও শান্তিপূর্ণ জীবন 
যাপন করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায়, এই জড় দেহ বা দেহজাত সব কিছুতেই 
উদাসীন হয়ে তাতে অনাসক্ত থাকা উচিত। সম্পূর্ণভাবে আত্মানন্দে তৃপ্ত হয়ে 
পরমাত্মার সেবায় নিয়োজিত থাকা উচিত। wow চিত্ত হয়ে, একমাত্র আমার 
ভক্ত হয়ে, আমার আরাধনা করে, একমাত্র আমাকেই সশ্রদ্ধ প্রণাম করা উচিত। 
এইভাবে অবিদ্যাময় সংসার সাগর সহজেই অতিক্রম করে অবশেষে আমাকে প্রাপ্ত 
হবে। চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, তোমাদের জীবন বিরামহীনভাবে আমার সেবায় 
নিয়োজিত হওয়া উচিত।” 

রাজকুমারগণ এবং রাজন্যবর্গকে উপদেশ দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাদের সুখ- 
স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার জন্য অবিলম্বেই সেবক-সেবিকাদের নির্দেশ দিলেন। 
রাজন্যবর্গকে সম্মান প্রদর্শন করে, পরম সমাদরে তাদের যা কিছু প্রয়োজনীয় তা 
সবই দেওয়ার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ-পুত্র সহদেবকে অনুরোধ করলেন। 
তীর নির্দেশ অনুসারে সহদেব সসন্মানে রাজন্যবর্গকে মাল্য, বস্ত্রালংকারাদি উপহার 
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দিলেন। স্নান করে বেশভূষাতে সুসজ্জিত হলে রাজন্যবর্গকে সুখী ও বিনত্র 
দেখাচ্ছিল। তারপর তাদের সুস্বাদু উপাদেয় আহার্য প্রদান করা হল। নৃপতিদের 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রাজোচিত সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদান করেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সদয় ব্যবহারে নৃপতিগণ পরম আনন্দ লাভ করলেন। বর্ষার পর উন্মুক্ত 
আকাশের তারকার মতোই তাদের বদনমণ্ডল উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত মনে 
হচ্ছিল। তাদের সুন্দর বেশভূষা, অলংকার ও কুগুলাদি ছিল চাকচিক্যে পরিপূর্ণ। 
তাদের প্রত্যেককে সুসজ্জিত অশ্ব দ্বারা চালিত রত্বখচিত সুবর্ণ রথে বসানো হয়। 
প্রত্যেক নৃপতিকে যথাযথ সেবা করা হয়েছে দেখে, মধুর ভাষায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
তাদের নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বলেন। জরাসন্ধের কবল থেকে সকল 
নৃপতিদের শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিদান করলেন, বিশ্বের ইতিহাসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই রকম 
উদারতার তুলনা নেই। ABS হয়ে রাজন্যবর্গ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যরূপ চিন্তা 
করে তীর পবিত্র নাম কীর্তন আরম্ভ করলেন। তীর অগ্রাকৃত লীলা-বিলাস সমূহের 
গুণ-কীর্তন করতে করতে তারা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। তাদের ফিরে 
আসতে দেখে প্রজারা খুবই খুশি হল, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহৃদয় ব্যবহারের 
কথা শুনে তারা সকলেই খুবই আনন্দ লাভ করল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ 
অনুযায়ী রাজারা নিজ নিজ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন, ফলে প্রজা ও 
রাজন্যবর্গ সকলেই পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এই হচ্ছে 
কৃষ্তভাবনাময় সমাজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জড়জাগতিক ও পারমার্থিক উন্নতির জন্য 
যদি মানব-সমাজকে প্রকৃতির গুণ অনুযায়ী কৃষ্ণ-কেন্দ্রিক চার ভাগে বিভক্ত করে 
এবং ভগবদৃগীতায় উল্লিখিত কৃষ্ণোপদেশ পালন করা হয়, তা হলে নিঃসন্দেহে 
মানব-সমাজ সুখী হবে। উপরের কাহিনী থেকে এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে। 

এইভাবে ভীমসেন দ্বারা জরাসন্ধকে বিনাশ করে এবং জরাসন্ধ-তনয় সহদেব 
দ্বারা যথাযথভাবে পূজিত হয়ে ভীমসেন ও অর্জুন সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে 
প্রত্যাবর্তন করেন। হস্তিনাপুরের উপকণ্ঠে পৌছে তারা নিজ নিজ শঙ্খধ্বনি 
করলেন। শঙ্খধ্বনি শুনে, তাদের পরিচয় বুঝতে পেরে প্রত্যেকেই আনন্দে উল্লসিত 
হয়ে উঠল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ-ধ্বনি শুনে তার শক্ররা অত্যন্ত দুঃখিত হল, 
যে, জরাসন্ধ নিহত হয়েছে। এখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুষ্ঠিতব্য রাজসুয় যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান নিশ্চিত হল। ভীমসেন, অর্জুন ও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের কাছে গিয়ে তাকে Fete অভিবাদন করলেন। জরাসন্ধ বধ করে 
রাজাদের মুক্তি দানের কাহিনী মনোযোগ সহকারে মহারাজ যুধিষ্ঠির শুনলেন। 
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জরাসন্ধ বধে শ্রীকৃষ্ণ যে কৌশল প্রয়োগ করেন, তাও তিনি শুনলেন। মহারাজ 
যুধিষ্ঠির স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু এই কাহিনী 
শোনার পর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আরো প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মহারাজের 
রুদ্ধ হয়ে এল। 


নামক তরি সপ্ততিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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মহারাজ যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের কাহিনী বিশদভাবে শুনে খুবই খুশি হলেন। তিনি 
ইন্দ্র সহ এই ত্রিজগতের লোকপালরা তোমার আদেশ পালনের জন্য সর্বদাই 
আগ্রহী। তোমার আদেশ লাভের সৌভাগ্য হলে, তৎক্ষণাৎ এ আদেশ শিরোধার্য 
করে তারা মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করে। হে কৃষ্ণ, তুমি অনন্ত, যদিও কখনও কখনও 
আমরা নিজেদের বিশ্বের শাসক ও নৃপতি মনে করি এবং আমাদের তুচ্ছ রাজপদের 
জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি, তবু আমাদের হৃদয় অতি দীন। বস্তৃতপক্ষে তোমার 
কাছে আমাদের দণ্ড লাভ করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দণ্ডদানের 
পরিবর্তে তুমি কৃপা করে আমাদের নির্দেশ গ্রহণ করে, তা যথাযথভাবে পালন 
কর। হে ভগবান, তোমাকে নরলীলা করতে দেখে অন্যরা অবাক হয়ে যায়, 
কিন্তু আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, তুমি একজন নটের মতো শুধু অভিনয়ই 
করছ। যেমন উদয় ও অস্ত উভয় সময়ই সূর্যের উত্তাপ সমান, তেমনই সূর্যের 
মতোই স্বরূপত তুমি সর্বদাই মহান। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তীকালীন আমরা 
বিভিন্ন তাপমাত্রা অনুভব করি, কিন্তু স্বয়ং সূর্যের তাপমাত্রার কখনও পরিবর্তন 
হয় না। তুমি গুণাতীত ও স্থিতধী, তাই কোন জড়জাগতিক অবস্থায় তুমি তুষ্ট 
নও, আবার তুমি অসন্তষ্টও নও। তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমি পরমেশ্বর ভগবান। তুমি 
সকল দ্বন্দের উধ্র্বে_অদ্বয়তত্ব। হে মাধব, তুমি অজিত; “আমি, আমার”_ 
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তুমি, তোমার" ইত্যাদি বিভেদ তোমার মধ্যে নেই। সকলের জীবনেই এই 
বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, এমন কি পশুদের জীবনেও তা দেখা যায়। কিন্তু শুদ্ধ 
কৃষ্ণভক্তরা এই সব মিথ্যা উপাধি থেকে মুক্ত। তোমার ভক্তদের মধ্যে 
বিভেদসমূহ দেখা যায় না। তাই তোমার মধ্যেও এগুলি থাকা একেবারেই 
সম্ভব নয়”। 

শ্রীকৃষ্ণকে এইভাবে স্তবস্তুতি করে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের 
আয়োজন করলেন। তিনি যোগ্য ব্রাহ্মণ ও মুনি-খষিদের এই অনুষ্ঠানে অংশ 
গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন এবং ATH খাত্বিক রূপে তাদের বিভিন্ন পদে বরণ 
করলেন। তিনি সব চেয়ে নিপুণ ব্রাহ্মণ ও খষিদের আমন্ত্রণ করেছিলেন; তারা 
কথ্য, মৈত্রেয়, কবষ, ত্রিত, বিশ্বামিত্ৰ, বামনদেব, সুমতি, জৈমিনি, ক্রতু, পৈল, 
পরাশর, গর্গ, বৈশম্পায়ন, Sei, কশ্যপ, ধৌম্য, পরশুরাম, শুক্রাচার্য, আসুরি, 
বীতিহোত্র, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন ও অকৃতব্রণ। এই সব ব্রাহ্মণ ও ঝষিগণ ছাড়াও 
তিনি দ্রোণাচার্য, পিতামহ ভীষ্ম, কৃপাচার্য এবং ধূতরাষ্ট্রাদি শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠদের 
আমন্ত্রণ জানালেন। দুর্যোধন সহ ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রকে ও মহামতি বিদুরকেও 
তিনি নিমন্ত্রণ করলেন। এই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান দর্শনের জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠির 
সচিব, মন্ত্রীসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজন্যবর্গকেও আমন্ত্রণ জানালেন। শাস্ত্রজ্ 
ব্ৰাহ্মণ, বীর্যবান ক্ষত্রিয়বর্গ, বিত্তবান বৈশ্যগণ ও বিশ্বস্ত শুদ্রগণ-_সকলেই এই 
যজ্ঞানুষ্ঠান দর্শন করল। 

পরিচালক ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ঝষিরা যথারীতি স্বর্ণলাঙ্গল দিয়ে যজ্ঞভূমি রচনা 
করলেন এবং বৈদিক বিধি অনুযায়ী তারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দীক্ষিত করলেন। 
বহুকাল পূর্বে বরুণদেব এই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে স্বর্ণপাত্র ব্যবহার করেছিলেন। 
মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুষ্ঠিত এই রাজসুয় যজ্ঞে সকল পাত্রই ছিল স্বর্ণময়। 

মহারাজ যুধিষ্ঠির আয়োজিত এই মহৎ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সগণ 
লোকপতি ব্রহ্মা, মহাদেব, দেবরাজ ইন্দ্র এবং সিদ্ধলোক, জনলোক, তপোলোক, 
নাগলোক, যক্ষলোক, রাক্ষসলোক, পক্ষিলোক, ও চারণলোকের লোকপালগণ ও 
খ্যাতিসম্পন্ন রাজা ও রানীরা সকলেই মহারাজের আমন্ত্রণে উপস্থিত হলেন। 
উপস্থিত পূজনীয় ঝষি, রাজন্যবর্গ ও দেবতারা সকলেই একমত হলেন যে, রাজসুয় 
যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণে মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। এই বিষয়ে 
তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য দেখা যায়নি। সকলেই মহারাজ যুধিষ্িরের অবস্থা 
সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কেননা মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত; 
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তার পক্ষে কোন কাজই অসম্ভব ছিল না। পুরাকালে বরুণদেব যেভাবে রাজসূয় 
যজ্ঞ করেছিলেন, AEE ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতরা মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুষ্ঠিত যজ্ঞও 
যেন ঠিক সেইভাবে সুসম্পন্ন হয়, তার তত্বাবধান করলেন। যঞ্ঞানুষ্ঠান হলে, 
বৈদিক বিধি অনুযায়ী যজ্ঞে অংশ গ্রহণকারীদের সোমরস প্রদান করা হয়। সোম 
বৃক্ষের রস এক রকম সঞ্জীবনী সুধা। সোমরস আহরণের দিন যজ্ঞক্রিয়া বিধির 
নির্ভুলতা নির্ণয়ে বিশেষ দক্ষ শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ও যাজকদের সসন্মানে অভ্যর্থনা 
করলেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, বৈদিক মন্ত্র শাস্ত্রবিধি সম্মত নির্ভুলভাবে উচ্চারণ 
করা চাই। এই কাজে নিযুক্ত পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণে ভুল করলে পরীক্ষক বা 
বিচারক পুরোহিত তৎক্ষণাৎ উচ্চারণ বিধি সংশোধন করে দেন এবং তার ফলে 
বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে যজ্ঞের ঈব্সিত 
ফল প্রাপ্তি হয় না। এই কলিযুগে সেই ধরনের শিক্ষিত ব্রাহ্মণ বা পুরোহিত 
দেখা যায় না, সেই জন্য এ সকল যজ্ঞানুষ্ঠান নিষিদ্ধ। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্ 
কীর্তনই একমাত্র শাস্ত্রসম্মত যজ্ঞ। 

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা হচ্ছে__এই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সব চেয়ে 
মহিমাময় ব্যক্তিকে আগে পূজা করা হয়। মহারাজ যুধিষ্ঠির অনুষ্ঠিত রাজসুয় 
যজ্ঞের সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হলে, প্রথমেই কাকে পূজা করা হবে সেটি ছিল 
পরবর্তী বিবেচ্য বিষয়। এই অনুষ্ঠানকে অগ্রপূজা নামে অভিহিত করা হয়। Te! 
শব্দে প্রথম আর ‘পূজা’ শব্দে অর্চনা বুঝায়। এই অগ্রপূজা অনেকটা দেশের 
রাষ্ট্রপতি বা কোন সভার সভাপতি নির্বাচনের মতো। সেই সমাবেশে সকল 
সদস্যই ছিলেন অতীব মহামান্য। কেউ কেউ এক ব্যক্তিকে অগ্রপূজার উপযুক্ত 
বলে প্রস্তাব করলেন, আবার অন্যেরা অপর একজনকে যোগ্য বলে প্রস্তাব করলেন। 

এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত যখন হল না, তখন সহদেব শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বলতে 
শুরু করলেন। সহদেব বললেন, “যদুকুলতিলক, ভক্তরক্ষক শ্রীকৃষ্ণই এই সভার 
মহত্তম ব্যক্তি, এই জন্য আমি মনে করি যে, সর্বসম্মতিক্রমে তিনিই অগ্রপূজা 
সম্মান লাভের যোগ্য ব্যক্তি। লোকপতি ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব, স্বর্গরাজ ইন্দ্র 
আদি দেবতা ও অন্যান্য বহু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত থাকলেও স্থান, 
কাল, ধন, বল, যশ, জ্ঞান বৈরাগ্যাদির বিবেচনা করলে কেউ তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
বা তীর সমকক্ষ নয়। এঁশর্য বা বিভূতি বলে বিবেচ্য যা কিছু আছে, তা সবই 
মূলত শ্ৰীকৃষ্ণে বিরাজমান। জড় দেহের বিকাশের মূলেই যেমন জীবাত্মা, সেই 
রকম কৃষ্ণ হচ্ছেন চরাচর বিশ্বের পরমাত্মা। যজ্ঞানুষ্ঠান, অগ্থিকুণ্ডে হোম অর্পণ, 
বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ, অষ্টাঙ্গ যোগ আদি সকল বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানেরই লক্ষ্য 
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বা উদ্দেশ্য হচ্ছে Alpes! সকাম কর্মের বা জ্ঞানালোচনার মার্গ-_যে পন্থা 
অনুশীলন করা যাক না কেন, অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছেন ভগবান Alpes! ভগবদনুভূতির 
সকল শাস্ত্রসম্মত বৈধী পন্থাই হচ্ছে কৃষ্ণকে জানার জন্য; মহিমা ও ভদ্রমহোদয়গণ, 
কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা আপনারা সকল মহান ব্যক্তিই aA 
শ্রীকৃষ্ণকে জানেন-__যাঁর কাছে দেহ ও আত্মা, শক্তি ও শক্তিমান, দেহের একাঙ্গ 
ও অন্য অঙ্গে কোন ভেদ নেই। যেহেতু সকলেই কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কৃষ্ণ 
ও নিখিল জীবকুলের মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। জড় ও চিন্ময়-_ প্রত্যেক 
শক্তিরই উৎস কৃষ্ণ। কৃষ্ণের শক্তিসমৃহ আলোকের তাপ ও আগুনের সঙ্গে 
তুলনীয়। তাপ, আলোক ও আগুনে গুণগত পার্থক্য নেই। 

“কৃষ্ণ তার দেহের যে কোন অঙ্গ দ্বারা অন্য যে কোন অঙ্গের কার্য করতে 
পারেন। আমাদের দেহের বিশেষ অঙ্গ দ্বারা আমরা বিশেষ কার্য করি। কিন্তু 
কৃষ্ণ তার দেহের যে কোন অঙ্গ দ্বারা অন্য অঙ্গ বা সকল অঙ্গের কার্যই করতে 
পারেন। আর শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহ সৎ, চিৎ ও আনন্দপূর্ণ হওয়ায় জন্ম, 
ঘটে না। সব কিছুই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের পরম কারণ হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। 
একমাত্র কৃষ্ণের কৃপাতেই সকলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও অবশেষে ভববন্ধন মোচন 
বা মোক্ষ লাভের কার্যে নিযুক্ত হয়। একমাত্র কৃষ্ণ কৃপাপরবশ হলেই এই চতু্বর্গ 
প্রাপ্তি হয়। তাই এই মহান রাজসুয় যজ্ঞে কৃষ্তকে অগ্রপূজা নিবেদন করা উচিত; 
এই বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়। বৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চনের মাধ্যমে 
শাখা, প্রশাখা, পাতা ও ফুল আদিতে যেমন জল সিঞ্চনের কার্য সাধিত হয়, বা 
উদরে খাদ্য সরবরাহ করলে দেহের সর্বাঙ্গ পুষ্টি ও রাসায়নিক রুপান্তর 
স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, সেই রকম সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-পূজা করবার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ 
দেবতাকুলসহ এই সভায় উপস্থিত সকলেই তুষ্ট হবেন। কেউ যদি উদার ও 
মহাবদান্য হন, তা হলে তার WH ব্যক্তিত্ব যে কোন দেহধারী হোন না, তার 
পক্ষে সব চেয়ে ভাল হবে যদি তিনি সকলের অন্তর্যামী কৃষ্ণকেই একমাত্র দান 
করেন। পরমাত্মারূপে কৃষ্ণ সকল জীবের মধ্যেই বিরাজমান, এবং তাকে সন্তুষ্ট 
করতে পারলে সকল জীবই তুষ্ট হবে।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও তার গৌরবের কথা জানার মহান সৌভাগ্য 
সহদেবের হয়েছিল, তাই সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বিবরণ দিয়ে সহদেব নীরব 
হলেন। এইভাবে সহদেব শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন সমাপন করলে, সেই মহান রাজসূয় 
যজ্ঞে উপস্থিত সকলে তীর কথা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে বার বার “সাধু, সাধু’ বলে 
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আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই বিষয়ে সকলের, বিশেষত উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রজ্ঞ 
মুনি-খষিদের সমর্থনের কথা শুনে, মহারাজ যুধিষ্ঠির বৈদিক শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। ভ্রাতা, পত্রী, সন্তান, স্বজন ও মন্ত্রীসহ মহারাজ 
যুধিষ্ঠির সর্বপ্রথম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদারবিন্দ প্রক্ষালন করে, সেই পাদোদক 
তাদের শিরে সিঞ্চন করলেন। তারপর নানাবিধ পীত রেশম-বন্ত্র এবং প্রচুর রত্বালং 
কার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করা হল। 

প্রিয়তম Apacs সম্মানিত করবার ফলে আনন্দে যুধিষ্ঠির এমনই অভিভূত 
হয়ে পড়েন যে, তার নয়ন থেকে প্রেমাঞ্র প্রবাহিত হচ্ছিল এবং ইচ্ছা সত্বেও, 
তিনি Apacs দেখতে পাচ্ছিলেন না। এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে 
পূজা করলেন। সেই সময় যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সকলে করজোড়ে দাঁড়িয়ে “জয়! 
জয়! নমঃ! নমঃ!” বলে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণের স্তব-স্তুতি করলেন। সমবেত 
সকলে যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাল, তখন আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছিল। 

এই সভায় নৃপতি শিশুপালও উপস্থিত ছিল। নানা কারণে বিশেষত রুক্সিণীকে 
বিবাহোৎসব থেকে হরণ করবার ফলে শ্রীকৃষ্ণ ছিল তার প্রকাশ্যে ঘোষিত শক্ত। 
এই জন্য কৃষ্ণের গুণকীর্তন ও কৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করাকে সে সহ্য করতে 
পারেনি। কৃষ্ণমহিমা ও কৃষ্তকীর্তন শুনে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে সে অত্যন্ত 
ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। যখন সকলে দাঁড়িয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান প্রদর্শন করছিল, তখন 
শিশুপাল নিজ আসনেই উপবিষ্ট ছিল। শ্রীকৃষ্ণ সম্মান লাভ করায়, শিশুপাল 
ক্রুদ্ধ হয়ে দাড়াল এবং হাত তুলে নির্ভীকভাবে ও কঠোরভাবে কৃষ্ণের নিন্দা করতে 
লাগল; এমনভাবে সে বলছিল যাতে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে তা শুনতে পারেন। 

“ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি বেদবাক্য উপলব্ধি করতে পারছি যে, 
কালই সবকিছুর পরম নিয়ামক। সকল বিরোধী প্রয়াস সত্বেও কাল অব্যাহতভাবে 
তার পরিকল্পনা রূপায়িত করে চলে। যেমন, কেউ বেঁচে থাকার জন্য সর্বতোভাবে 
চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু অমোঘ কালরপ মৃত্যু যখন আসে কেউ তাকে বাধা 
দিতে পারে না, প্রতিহত করতে পারে না। এখানে আমি দেখছি, এই সভায় 
অনেক প্রবীণ ব্যক্তি উপস্থিত থাকা সত্বেও কৃষ্ণের গুণকীর্তনে এই নির্বোধ বালকের 
কথায় তাদেরও বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটেছে__কালের প্রভাব এমনই। অনেক বিজ্ঞ ahs 
ও বৃদ্ধ ব্যক্তি এখানে রয়েছেন, কিন্তু তারা এই মূর্খ বালকের মতকে স্বীকার করে 
নিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে__কালের এমনই প্রভাব, এমনকি এখানে উপস্থিত 
সম্মানীয় ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিপথগামী হতে পারে। এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সম্মানীয় 
ব্যক্তিরা অগ্রপূজার ব্যক্তি মনোনয়নে যোগ্য, তা আমি সম্পূর্ণভাবেই স্বীকার করি; 
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কিন্তু আমি এই বালক সহদেবের অভিমতের সঙ্গে একমত নই। সহদেব কৃষ্ণের 
উচ্চ প্রশংসা করে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রথম পূজার যোগ্য বলে সে কৃষ্ণের নাম সুপারিশ 
করেছে। যারা কঠোর তপশ্চর্যা করেছেন, উচ্চ বিদ্যা লাভ করেছেন ও কঠোর 
ব্রত পালন করেছেন__এই রকম বহু ব্যক্তিকেই আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি। 
সংসার দাবানলে দগ্ধ অনেক ব্যক্তিকেই তারা জ্ঞান ও তত্ব উপদেশ দ্বারা উদ্ধার 
করতে পারেন। এখানে অনেক মহান ঝষি রয়েছেন যাঁদের জ্ঞান অসীম, তাছাড়া ' 
আত্ম-তত্ববিদ্‌ ও ব্রান্মণরাও আছেন, তাই আমি মনে করি যে তাদের যে কোন 
একজনকে অগ্রপূজার জন্য মনোনয়ন করা যেতে পারে, কেননা তারা রাজা, সম্রাট, 
এমনকি শ্রেষ্ঠ দেবতাদেরও পুজ্য। এই সব মহান ব্যক্তিদের উপেক্ষা করে কিভাবে 
আপনারা এই গোপবালক কৃষ্ণকে মনোনীত করলেন, তা আমি বুঝে উঠতে পারি 
না। আমি কৃষ্ণকে একটি কাকের চেয়ে উত্তম মনে করি না, এই মহান রাজসূয় 
অনুষ্ঠানে কিভাবে সে অগ্রপূজা গ্রহণে যোগ্য হতে পারে? 

“কৃষ্ণের প্রকৃত বর্ণাশ্রমগত ধর্ম বা কৃষ্ণের জাত কুলই বা কি, এ পর্যন্ত আমরা 
তা নির্ণয় করতে পারলাম না।” AWS কৃষ্ণের কোন জাত নেই, কুল নেই বা 
তীর কোন বর্ণাশ্রমগত ধর্মও নেই। বেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর 
ভগবানের ATMS কোন ধর্ম, কর্তব্য কর্ম বা বৃত্তি বলে কিছু নেই। যা কিছু 
তার করণীয় তার বিভিন্ন শক্তিদ্বারাই তা সম্পাদিত হয়। 

শিশুপাল আরো বলল, “কৃষ্ণ এমনকি উচ্চবংশজাতও নয়। সে এমনই স্বতন্ত্র 
যে কেউ তার ধর্মজীবন নীতি সম্বন্ধে জানে না। সে সকল ধর্মনীতির উর্ধ্বে 
বলে মনে হয়। সকল বৈদিক নীতি উপেক্ষা করে, সে স্বতন্ত্রভাবে সর্বদাই 
ক্রিয়াশীল। তাই সে সর্বগুণহীন।” শ্রীকৃষ্ণ সকল শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বহির্ভূত 
বলে শিশুপাল পরোক্ষভাবে কৃষ্ণের প্রশংসাই করেছিল। এই কথা সত্যি, কেননা 
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং। তার কোন গুণ নেই, এর অর্থ 
হচ্ছে তিনি জড় গুণ রহিত। পরমেশ্বর ভগবান হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ প্রথা, 
ধর্মীয় ও সামাজিক নীতি অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে কার্য করেন। 

শিশুপাল আরো বলতে লাগল, “এই রকম পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ কিভাবে এই 
মহান রাজসুয় যঙ্ঞানুষ্ঠানে অগ্রপূজা গ্রহণের যোগ্য হতে পারে? FR এতই 
নির্বোধ, কৃষ্ণ এতই মূর্খ যে বৈদিক সংস্কৃতিপরায়ণ উচ্চাধিকারীদের আবাসস্থল 
মথুরাপুরী পরিত্যাগ করে সে বৈদিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টিশূন্য সমুদ্রের মধ্যে আশ্রয় 
নিয়েছে। উন্মুক্ত স্থানে বসবাসের পরিবর্তে, কৃষ্ণ সমুদ্রের মধ্যে পুরী নির্মাণ করে 
বৈদিক জ্ঞান বর্জিত স্থানে বসবাস করছে। কিন্তু যখন সে এই দ্বারকাপুরী থেকে 


WSO 


শিশুপাল উদ্ধার 


বের হয়ে আসে, তখন ডাকাত, দস্যু ও TIAA মতো সে শুধু পুরবাসীদের 
উৎপীড়ন করে।” 

এই সভায় অগ্রপূজা লাভে শ্রীকৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষরূপে নির্বাচিত হওয়ায়, 
শিশুপাল উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল এবং সে এমন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো কথা বলছিল 
যে, মনে হচ্ছিল সে তার সমস্ত সৌভাগ্যকে হারিয়ে ফেলেছে। মন্দভাগ্য 
শিশুপাল Apacs আরো অপমান করছিল, শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রতিবাদই করলেন 
না, শুধু এই সব অপমানজনক কথা সহিষ্ণুতার সহিত শুনলেন। একদল শৃগালের 
চিৎকার যেমন সিংহ জাক্ষেপ করে না, শ্রীকৃষ্ণও সেই রকম উত্তেজিত হলেন 
না, শুধু নীরব হয়ে ছিলেন। শিশুপালের একটি অভিযোগেরও উত্তর শ্রীকৃষ্ণ 
দিলেন না, শুধু শিশুপালের অনুগামী কয়েকজন ছাড়া, সভায় উপস্থিত সকলেই 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। কেননা ভগবান বা ভক্তের নিন্দা কোন শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তির 
সহ্য করা উচিত নয়। শিশুপালের বিরুদ্ধে যারা কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে 
পারবে না বলে মনে করল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ যাতে আর কৃষ্ণের নিন্দা 
শুনতে না হয়, তাই হাত দিয়ে তাদের কর্ণ আচ্ছাদিত করে, কৃষ্ণনিন্দার প্রতিবাদে 
সভা পরিত্যাগ করল। এইভাবে শিশুপালের কার্ষের নিন্দা করে তারা যজ্ঞস্থল 
পরিত্যাগ করল। বৈদিক অনুশাসন হচ্ছে যেখানে পরমেশ্বর ভগবানের নিন্দা হয়, 
সে স্থান অবিলম্বেই ত্যাগ করা বাঞ্চনীয়। তা যদি না করা হয়, তা হলে তার 
সমস্ত সুকৃতি ক্ষয় প্রাপ্ত হবে এবং তার অধোগতি হবে। 

FH, মৎস্য, কেকয়, সৃঞ্জয় বংশের রাজন্যবর্গ সকলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
শিশুপালকে হত্যার জন্য oP অসি ও বর্ম গ্রহণ করল। সভায় উপস্থিত 
রাজন্যবর্গ তাকে বধ করতে উদ্যত হলেও, শিশুপাল এমন মূর্খ যে সে একটুও 
বিচলিত হল না। মূর্খের মতো তার কথাগুলির ভাল-মন্দ বিচার করবার চেষ্টা 
সে করল না; এবং তাকে বধ করার জন্য উদ্যত রাজন্যবর্গকে দেখেও সে বাধা 
দিল না, পক্ষান্তরে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য শিশুপাল তার বর্ম ও অসি 
তুলে নিয়ে উঠে দীড়াল। পবিত্র রাজসূয় যজ্ঞস্থলে তাদের সকলকে যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হতে দেখে ভগবান স্বয়ং তাদের শান্ত করলেন। অহৈতুকী কৃপা পরবশ 
হয়ে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শিশুপালকে বধ করতে মনস্থ করলেন। আক্রমণোদ্যত 
রাজাদের শিশুপাল যখন কঠোর ভাষায় ভর্তসনা ও তিরস্কার করতে লাগল, তখন 
শ্রীকৃষ্ণ তার OPH ক্ষুরধারসম্পন্ন চক্র গ্রহণ করে অচিরেই শিশুপালের শিরশ্ছেদ 
করলেন। 


৬৯১ 


লীলা পুরুষোত্বম শ্রীকৃষ্ণ 


এইভাবে শিশুপাল নিহত হলে, সেই সভায় প্রচণ্ড কোলাহল সৃষ্টি হল। এই 
উচ্চ কোলাহলের সুযোগ নিয়ে শিশুপালের সমর্থক কিছু রাজন্যবর্গ জীবনভয়ে 
সভা ত্যাগ করল। কিন্তু এসব সত্তেও, জ্বলন্ত উন্কা-পিণ্ড যেমন ভূপৃষ্ঠে পতিত 
হয়, ঠিক সেই রকমভাবে উপস্থিত সকলের সামনে, ভাগ্যবান শিশুপালের আত্মা 
অচিরেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরীরে বিলীন হল। শিশুপালের আত্মা ভগবানের 
অপ্রাকৃত শরীরে বিলীন হওয়ার ঘটনাটি আমাদের জয়-বিজয়ের কাহিনীর কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয়; চতুঃসনের অভিশাপে জয়বিজয় বৈকুণ্ঠচ্যুত হয়ে জড় জগতে 
পতিত হয়েছিল। পর পর তিন জন্ম তারা ভগবানের ঘোর শক্রুরূপে কাজ করবে। 
তারপর বৈকুণ্ঠে ফিরে গিয়ে ভগবদ্-পার্ষদত্ব লাভ করে, আবার তারা ভগবৎ- 
সেবা করবে। জয়-বিজয়ের বৈকুষ্ঠলোকে প্রত্যাবর্তনের এই রকম ব্যবস্থা করা 
হয়েছিল। 

শ্রীকৃষ্ণের শত্রুর ভূমিকায় কাজ করলে শিশুপাল এক মুহূর্তের জন্যও 
কৃষ্ণভাবনাশুন্য ছিল না। সর্বদাই সে কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন ছিল; এইভাবে প্রথমে 
ব্ৰহ্ম-সত্তায় লীন হয়ে সে বন্মসাযুজ্য-মুক্তি লাভ করল এবং অবশেষে শিশুপাল 
তার পূর্বের সেবায় অধিষ্ঠিত হল। ভগবদূগীতার শিক্ষা অনুযায়ী মৃত্যুর সময়ে 
পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় কেউ নিমগ্ন হলে, জড় দেহ ত্যাগ করা মাত্র সে 
ভগবদ্ধামে প্রবেশ করে। শিশুপালের মৃত্যুর পর, যজ্ঞ-সভায় অংশ গ্রহণকারী 
সকলকে ও যঞ্ঞানুষ্ঠান কার্যে নিযুক্ত থাকার জন্য “aA ও পুরোহিতদের 
মহারাজ যুধিষ্ঠির উপহার ও দক্ষিণা প্রদান করলেন, এবং বিধিসম্মত অনুষ্ঠান শেষে 
তিনি স্নান করলেন। পরিভাষায় ইহাকে অবভূৃথ স্নান বলা হয়। 

এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির আয়োজিত রাজসুয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানটি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সাফল্যমণ্তিত করতে সক্ষম হন। স্বজন ও জ্ঞাতি ভাইদের অনুরোধে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরো কয়েক মাস হস্তিনাপুরে অতিবাহিত করলেন। কৃষ্ণ 
হলেও, দ্বারকায় ফিরে যাওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে 
অনুমতি নিলেন এবং রাজমহিষী সকল ও মন্ত্রীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী 
প্রত্যাবর্তন করলেন। 

শ্রীমভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে জয়-বিজয়ের বৈকুষ্ঠলোক থেকে জড় জগতে 
পতনের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। জয়-বিজয়ের কাহিনীর সঙ্গে শিশুপাল বধের 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে, কিন্তু এই ঘটনা থেকে আমরা সবচেয়ে মূল্যবান যে 
শিক্ষা লাভ করি তা হচ্ছে, পূর্ণতত্ব হওয়ায় পরমেশ্বর ভগবান শক্রমিত্র নির্বিশেষে 


৬৯২ 
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প্রত্যেককেই মুক্তি দান করতে পারেন। তাই, ভগবান কারো সঙ্গে বন্ধুরূপে আবার 
কারো সঙ্গে শত্ররূপে ব্যবহার করেন__এইটি ভ্রান্ত ধারণী। শত্রু বা বন্ধুর ভূমিকায় 
স্তর হচ্ছে জড়াতীত। 

রাজসুয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির অবভূথ স্নান করে ব্রাহ্মণ ও 
শান্তুজ্ঞ খষিদের মধ্যে দীড়ালে, তাকে ঠিক স্বর্গরাজের মতো দেখাচ্ছিল। এই 
যঙ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল দেবতাদের মহারাজ প্রচুর উপটৌকন দিলেন; 
তাই অতীব তুষ্ট হয়ে যুধিষ্ঠির ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন করতে করতে 
তারা সকলে হসত্তিনাপুর ত্যাগ করলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল নিধন ও মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারা রাজসুয় যজ্ঞের 
সাফল্যজনক অনুষ্ঠানের ঘটনা বর্ণনা করে শুকদেব গোস্বামী আরো বললেন যে, 
এই যঙ্ঞানুষ্ঠানের সাফল্যজনক সমাপ্তিতে একজনই শুধু খুশি হতে পারেনি; সে 
হচ্ছে দুর্যোধন। দুর্যোধন ছিল ঈর্ধাপরায়ণ, কারণ তার জীবন ছিল পাপে পরিপূর্ণ। 
সমস্ত পরিবারকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে মূর্তিমান দুরারোগ্য ব্যাধিরূপে সে 
কুরুবংশে আবির্ভূত হয়েছিল। 

শিশুপাল ও জরাসন্ধ বধ এবং বন্দী রাজন্যবর্গকে মুক্তিদানের কাহিনীগুলি__ 
সবই শব্দব্রহ্ম, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের বিবরণ। বৈষ্ণব আচার্য 
ও অধিকারী মহাজনের কাছে যে কেউ এই কাহিনী সকল শ্রবণ করবে, অচিরেই 
তারা জীবনের সকল পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্তি লাভ করবে__শুকদেব গোস্বামী 
মহারাজ পরীক্ষিতৎকে এই বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। 


অধ্যায়ের GETING তাৎপর্য সমাপ্ত হল । 


পঞ্চসপ্তুতিতম অধ্যায় 


দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন কেন? 


মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলা হয় অজাতশক্র বা যার কোন শত্রু নেই। এইজন্য 
দেবতাকুল, রাজন্যবর্গ ও মুনি-ঝষিরা সকলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুষ্ঠিত রাজসূয় 
যজ্ঞের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। এই অনুষ্ঠানে 
একমাত্র দুর্যোধনই সুখী হতে পারে নি, তা শুনে মহারাজ পরীক্ষিৎ অবাক হলেন। 
তাই তিনি শুকদেব গোস্বামীকে এ বিষয়ে বর্ণনা করতে অনুরোধ করলেন। 

শুকদেব গোস্বামী বললেন, “মহারাজ, আপনার পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির 
ছিলেন একজন মহাত্মা। তার সহানুভূতি সম্পন্ন মনোভাবের দরুন সকলে তীর 
প্রতি বন্ধুরূপে আকৃষ্ট হয়, এই জন্য তাকে বলা হত অজাতশক্র, অর্থাৎ যার 
বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। যেমন ভীমসেনকে রন্ধনশালায়, 
দুর্যোধনকে কোষাধ্যক্ষের, সহদেবকে অভ্যর্থনা, নকুলকে দ্রব্য ভাণ্ডার রক্ষকের 
পদে ও বয়োজ্যেষ্ঠদের VA অর্জুনকে নিয়োজিত করলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সমাগত অতিথিদের পাদপ্রক্ষালনের 
দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। মহাভাগ্যবতী রাণী দ্রৌপদী খাদ্য পরিবেশনের 
দায়িত্বভার নিলেন। দাতারূপে কর্ণের খ্যাতি ছিল, তাই তাকে দান কার্যে নিযুক্ত 


৬৯৪ 


রাজসুয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন কেন? 


করা হল। এইভাবে সাত্যকি, বিকর্ণ, হার্দিক্য, বিদুর, ভূরিশ্রবা, সন্তর্দন ও aes 
পুত্রাদি সকলকে রাজসূয় যজ্ঞের বিভিন্ন পরিচালন কার্যে নিয়োগ করা হল। তারা 
সকলেই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে AS ও অনুরাগের বন্ধনে এমনভাবে আবদ্ধ 
ছিলেন যে তাদের একমাত্র অভিলাষ ছিল মহারাজকে তুষ্ট করা। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শিশুপালের মৃত্যু হল এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মা-সত্তায় 
বিলীন হল। রাজসুয় যজ্ঞের সমাপ্তি হওয়ার পর অতিথি, সুহৃদ্‌ ও মিত্রাদি 
সকলের পুজা করে এবং তাদের প্রচুর উপহার দিয়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গায় স্নান 
করতে গেলেন। আজও হস্তিনাপুর যমুনার তীরে অবস্থান করছে, আর মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের গঙ্গায় স্নান করতে যাওয়ার উল্লেখ শ্রীমদ্তাগবতে জানান হয়েছে যে 
এ সময়ে যমুনাকে গঙ্গাও বলা হোত। মহারাজ যখন এই “অবভৃথ” স্নান 
করছিলেন তখন মৃদঙ্গ, শঙ্খ, পণব, দুন্দুভি, আনক আদি বাদ্য বাজান হল। তাছাড়া 
নর্তকীদের নৃপুরের ঝঙ্কার ও বহু গায়ক দলের বীণা, বাঁশি, ঘণ্টা, খঞ্জনী বাদনের 
উচ্চনাদে অন্তরীক্ষ প্রকম্পিত হল। নিজ নিজ বিভিন্ন পতাকা এবং অলঙ্কৃত ও 
সুসজ্জিত হাতি, রথ, অশ্ব ও সেনানীসহ AGI, কান্বোজ, কুরু, কেকয় এবং 
কোশল প্রভৃতি প্রদেশের বহু রাজকীয় অতিথিরা সেখানে উপস্থিত হলেন। তারা 
সকলে এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করলেন, আর মহারাজ যুধিষ্ঠির ছিলেন সেই 
শোভাযাত্রার অগ্রভাগে। ঝত্বিক ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে 
যজ্ঞানুষ্ঠান করলেন। বহু দেবতা, গন্ধর্ব, খষি ও পিতৃলোকবাসীরা আকাশ থেকে 
পুষ্পবৃষ্টি করলেন। ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুরের নর-নারী সকলে নানা সুগন্ধি 
পুষ্পমাল্য, রত্বালঙ্কার ও রঙীন বেশভূষায় সজ্জিত হলেন। দুধ, ননী, দই, জল 
ও কুমকুম আদি তরল পদার্থ একে অপরের দেহে নিক্ষেপ করে, কেউ কেউ 
এমনকি অন্যের শরীরে লেপন করে এ মহোৎসবে আনন্দ উপভোগ করলেন। 
বারবনিতারাও আনন্দে এই উৎসবে পুরুষদের দেহে এ পদার্থ লিপ্ত করল আর 
পুরুষরাও তাদের প্রতি একই ভাবে আচরণ করল। হলুদ ও কুমকুম মিশ্রিত এ 
পদার্থে তাদের দেহ উজ্জ্বল হলুদ বর্ণে রঞ্জিত হয়ে উঠল। 

এই মহোৎসব উদযাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিমানে দেবপত্বীরা সেখানে 
উপস্থিত হলেন, এবং তাদের সকলকে আকাশ মার্গে দেখা যাচ্ছিল। বিভিন্ন 
পাক্ষিতে আরোহণ করে রক্ষীদ্ধারা পরিবৃত হয়ে সাড়ম্বরে রাজমহিষীরা সেখানে 
উপস্থিত হলেন। এই সময় পাণ্ডবদের মাতুলেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার অন্তরঙ্গ 
সখা অর্জুন দুজনেই রাণীদের গাত্রে এ তরল পদার্থ নিক্ষেপ করলেন। রাণীরা 


৬৯৫ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


করে তুলল। গাত্রে এ তরল পদার্থ নিক্ষেপ করায় বস্তরাদি সম্পূর্ণভাবে আর্দ্র হল। 
আর্দ্রতাবশত দেহ লাবণ্য বিশেষতঃ তাদের বক্ষ ও কটিদেশ আংশিকভাবে দেখা 
যাচ্ছিল। রাণীরাও পাত্রপূর্ণ তরল পদার্থ এনে দেবরদের গাত্রে তা সিঞ্চন করছিল। 
এইভাবে আনন্দ উপভোগ করবার সময় রাণীদের কবরী শিথিল হল, এবং তাদের 
সজ্জিত দেহ থেকে পুষ্প পতিত হল। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও রাণীরা যখন এইভাবে 
আনন্দ উপভোগ করছিলেন, মলিন-চিত্ত ব্যক্তিরা তখন কামলালসা দ্বারা তাড়িত 
হচ্ছিল। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শুদ্ধচিত্ত নর-নারীদের নিকট কেবল এই আচরণ 
উপভোগ্য, আর কলুষিত-চিত্ত ব্যক্তিরা এই অবস্থায় কামলালসা দ্বারা প্রভাবিত হয়। 
দ্রৌপদী ও অন্যান্য রাজমহিষীদের নিয়ে সাড়ম্বরে অশ্বযুক্ত রথে মহারাজ যুধিষ্ঠির 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হল যে, 
মনে হচ্ছিল মূর্তিমান রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে দণ্ডায়মান ছিল। 

রাজসুয় যজ্ঞের পর ছিল পত্রীসংযাজ নামে বৈদিক ক্রিয়া কর্ম। পত্নীসহ এই 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়; যুধিষ্ঠির মহারাজের পুরোহিতরা যথাযথভাবে এই যজ্ঞ 
অনুষ্ঠান করলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী যখন 'অবভূথণ স্নান করলেন, 
তখন আনন্দের উল্লাসে হস্তিনাপুরবাসী জনগণ ও দেবতারা ভেরী ও দুন্দুভি 
বাজাল, এবং আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হল। মহারাজ যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী গঙ্গায় 
TIS স্নান শেষ করলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রাদি সকল বর্ণের অন্যান্য 
সকল নাগরিকরাও গঙ্গায় স্নান করল। বৈদিক শাস্ত্রে গঙ্গান্নানের বিধি রয়েছে, 
কেননা গঙ্গান্নানের ফলে লোকে সকল পাপকর্মের ফল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। 
আজও ভারতবর্ষে এই স্নানের প্রচলন আছে, বিশেষ করে শুভলগ্ন বা বিশেষ 
উপলক্ষ্যে; তখন লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গায় অবগাহন স্নান করে। স্নান সমাপ্ত করে 
মহারাজ যুধিষ্ঠির নতুন রেশম-বস্ত্র পরিধান করে, বহুমূল্য রত্বালংকারে ভূষিত 
হলেন। আবার যারা যজ্ঞে অংশগ্রহণ করেছিল, তাদের ও সকল পুরোহিতদেরও 
তিনি বস্তু এবং অলংকার দিলেন। এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠির খাত্বিক, Ret আদি 
সকলকে যথাযথভাবে পূজা করলেন। তার জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র, সুহৃদ ও উপস্থিত 
সকলকে তিনি বার বার পূজা করলেন। নারায়ণ পরায়ণ একজন পরম বৈষ্ণব 
হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠির সকলের সঙ্গে আচরণ বিধিতে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন। 
সকলকে ভগবানরূপে দর্শন করবার মায়াবাদী দার্শনিকদের প্রয়াস, এক্য প্রতিষ্ঠার 
কৃত্রিম পন্থা। কিন্তু নারায়ণ ভক্ত বৈষ্ণব সকল জীবকুলকে ভগবানের অবিচ্ছেদ্য 
অংশরূপে দর্শন করে। এইজন্য অন্য জীবের প্রতি বৈষ্ণবের আচরণ-বিধি অদ্বয় 
স্তরে প্রতিষ্ঠিত। সকল অঙ্ঈই দেহজ, তাই বিভিন্ন দেহাংশে যেমন ভিন্ন রকম 


৬৯৬ 


রাজসুয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন কেন? 


আচরণ করা যায় না, তদ্রুপ বৈষ্ণব পশু থেকে মানবকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেন 
না; কেননা উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আত্মা ও পরমাত্মাকে যুগপৎ হৃদয়ে বিরাজমান 
দেখেন। 
দীর্ঘ আলোয়ান, মুক্তাহার ও রেশম বন্ত্রে অলংকৃত হলে, তাদের সকলকে বিশেষত 
রমণীদের স্বর্গলোকবাসী দেবীকুল বলে মনে হচ্ছিল, কেননা তীরা সুচারুভাবে 
বেশভূষা পরিধান করেছিল। প্রত্যেক রমণীর কনক-মেখলা, আন্দোলিত কুঞ্চিত 
কেশ, তিলকচিহ্ন ও হাস্যোজ্জ্বল বদন-_একসঙ্গে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 

শ্রেষ্ঠ পুরোহিত যাজ্তিক ব্রাহ্মণ, সকল বর্ণের নাগরিক, রাজন্যবর্গ, দেবতা, মুনি, 
aga, পিতৃলোকবাসীরা সহ যীরা রাজসুয় যজ্ঞে অংশগ্রহণ করলেন, সকলেই 
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যবহারে অতীব তুষ্ট হলেন। অবশেষে তারা সকলে সানন্দে 
স্বগৃহে ফিরে গেলেন। বার বার অমৃত পান করে কেউ যেমন তৃপ্ত হয় না, 
AYR ফেরার পথে সেই রকম সকলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মধুর ব্যবহার ও তার 
তারপর শ্রীকৃষ্ণ সহ অন্তরঙ্গ মিত্রবৃন্দকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করা থেকে মহারাজ 
যুধিষ্ঠির বিরত করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই অনুরোধ উপেক্ষা 
করতে পারেননি। তাই সাম্ব ও অন্যান্য যদুবীরদের সকলকে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় 
পাঠিয়ে দিলেন। তারা সকলেই দ্বারকায় ফিরে গেলেন, কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে 
আনন্দ দান করবার জন্য শুধু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইন্দ্রপ্রস্থে থেকে গেলেন। 

এই জড় জগতে প্রত্যেকেরই এক বিশেষ রকম মনস্কামনা রয়েছে। কিন্ত 
কেউই পূর্ণ মাত্রায় তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। অথচ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
অনন্যভক্তি পরায়ণ হওয়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, তার 
সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। রাজসুয় যজ্ঞের বর্ণনা থেকে মনে হয় 
যে, এই মহান অনুষ্ঠান হচ্ছে অসীম মনোরথের মহার্ণব। একজন সাধারণ ব্যক্তির 
পক্ষে এই মহার্ণব দুরতিক্রম্য হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মহারাজ যুধিষ্ঠির 
অনায়াসেই তা অতিক্রম করলেন, এবং সকল দুর্তাবনা থেকে মুক্ত হলেন। 

রাজসূয় যজ্ঞ করে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রচুর যশ হতে দেখে ও তাকে 
সর্বতোভাবে ABE হতে দেখে দুষ্টচিত্ত দুর্যোধন বিদ্বেষানলে দগ্ধ হল। বিশেষ 
করে পাগুবদের উদ্দেশ্যে ময়দানবের তৈরি রাজপ্রাসাদটির জন্য দুর্যোধন ঈর্ষা করত। 
এই রাজপ্রাসাদটি ছিল বিস্ময়কর ও শিল্পকলায় অনবদ্য এবং নরেন্দ্র, দানবপতি 
বা সুরেন্দ্রদের যোগ্য আবাসস্থল। সেই অত্যাশ্চর্যময় প্রাসাদে পাগুবরা সপরিবারে 
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লীলা পুরুযোত্রম শ্রীকৃষ্ণ 


বসবাস করতেন; ASI দ্রৌপদী পরম শান্তিতে তার পতিদের সেবা করতেন। 
সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত ছিলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের হাজার হাজার মহিষীগণ 
রাজপ্রাসাদের শোভা বর্ধন করছিল। ক্ষীণ কটি, উন্নত বক্ষযুক্ত রাজমহিষীদের 
মৃদুমন্দ-গতি যখন নূপুরের সুমধুর ঝঙ্কার তুলতো, তখন সমগ্র রাজপ্রাসাদ 
স্বর্গলোকের থেকেও এশ্র্যমণ্তিত মনে হত। শোভিত বক্ষের একাংশ কুমকুমে 
রঞ্জিত হওয়ায় তাদের বক্ষস্থিত মুক্তাহার রক্তিম বলে মনে হত। উড্ভীয়মান 
কেশদাম ও কর্ণে কুণ্ডল শোভিত রাজমহিষীদের অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছিল। 
যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদে এই সব অনিন্দ্যসুন্দর রমণীকুলকে দেখে দুর্যোধন খুব 
ঈর্ধাপরায়ণ হয়ে উঠল। বিশেষভাবে দ্রৌপদীর রূপলাবণ্য দর্শন করে সে অতীব 
ঈর্যা্িত ও কামলোলুপ হয়ে উঠল, কেননা পাণগুবদের সঙ্গে বিবাহের সূচনা থেকেই 
সে দ্রৌপদীকে বিশেষভাবে কামনা করেছিল। দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর-সভায় দুর্যোধনও 
উপস্থিত ছিল; এবং অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে সেও দ্রৌপদীর সৌন্দর্যে বিমোহিত 
হয়ে পড়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাকে লাভ করতে সমর্থ হয়নি। 

এক সময় ময়দানবের তৈরি রাজপ্রাসাদের স্বর্ণসিংহাসনে মহারাজ যুধিষ্ঠির 
বসেছিলেন। তার চার ভাই, স্বজন ও তার পরম সুহৃদ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং তীর অতুল সম্পদ ব্রহ্মার এশ্বর্ষের চেয়ে কোন 
অংশে কম ছিল না বলে মনে হত। বন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে যখন তিনি 
সিংহাসনে বসেছিলেন এবং গায়করা তীর বন্দনা করছিল, তখন অনুজ সহ দুর্যোধন 
ওঁ সভায় প্রবেশ করল। সে মস্তকে কিরীট ও হাতে অসি ধারণ করেছিল। সর্বদা 
ঈর্ষাপরায়ণ ও অভিমানী হওয়ায়, সামান্য প্ররোচনায় ক্রুদ্ধ হয়ে সে দ্বাররক্ষীদের 
তীব্র ভর্থসনা করল; বিস্ময়কর ও মোহ সৃষ্টিকারী প্রাসাদে জল ও স্থল এর পার্থক্য 
নির্ণয়ে অসমর্থ হওয়ায় দুর্যোধন উত্তেজিত হয়ে উঠল। ময়দানবের শিল্পনৈপুণ্যে 
প্রাসাদটির বিভিন্ন স্থান এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জলকে 
স্থল ও স্থলকে জল মনে করে ভুল করতো। এই শিল্পকুশলতায় বিভ্রান্ত দুর্যোধন 
জলভাগকে স্থল মনে করে অতিক্রম করতে গিয়ে সেখানে পড়ে গেল। নির্বোধ 
দুর্যোধন যখন এইভাবে জলে পতিত হল তখন রাণীরা এই ঘটনাকে উপভোগ 
করছিল। দুর্যোধনের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাণীদের হাসতে 
বাধা দিলেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জানালেন যে এই ঘটনা 
উপভোগে রাণীদেরকে তার বাধা দেওয়া উচিত নয়। সকলের কাছে দুর্যোধন 
বোকা বলে প্রতিপন্ন হোক ও সকলে তার নির্বোধ আচরণ উপভোগ করুক-_ 
এটাই ছিল শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। সকলে যখন হাসছিল, দুর্যোধন অত্যন্ত অপমানিত 


৬৯৮ 


রাজসূয় যজ্ঞের পর দুর্যোধন অপমানিত বোধ করলেন কেন? 


বোধ করল, ক্রোধে তার সর্বাঙ্গে রোমহর্ষণ হল। এইভাবে লাঞ্ছিত হয়ে অবনত 
TVS সে তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেল। তখন সে চুপ করেছিল; 
এবং সে কোন প্রতিবাদও করেনি। ক্রুদ্ধ দুর্যোদন সভা ত্যাগ করে চলে গেলে, 
সকলেই এই ঘটনার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করল এবং মহারাজ যুধিষ্িরও 
দুঃখ প্রকাশ করলেন। এই রকম ঘটনার পরও শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু চুপ করেই ছিলেন। 
ঘটনার প্রতিকূল বা অনুকূলে তিনি কিছুই বলেননি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তিম 
ইচ্ছার ফলেই দুর্যোধন এইরকম ভাবে মোহাচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত হয়েছিল বলে মনে 
হয়। এইখান থেকেই কৌরবদের দুই সরিকের মধ্যে দ্বন্দের সূচনা হয়েছিল। 
বিশ্বের গুরুভার লাঘবের উদ্দেশ্যে এটি শ্রীকৃষ্ণেরই একটি পরিকল্পনা বলে মনে 
হয়। 

রাজসুয় যজ্ঞ শেষ হওয়ার পরও দুর্যোধন কেন অসন্তুষ্ট ছিল তা শুকদেবের 
কাছে মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চেয়েছিলেন, আর শুকদেব গোস্বামী এইভাবে 
সেই ঘটনা বর্ণনা করেন। 


ইতি_-ণ্লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের রাজসুয় যজ্ঞের পর দুযোর্ধন 


অপমানিত বোধ করলেন কেন?’ নামক পঞ্চসগ্ুতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত 
তাৎপর্য সমাপত হল। 
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শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নরলীলা বর্ণনা করবার সময় শুকদেব গোস্বামী শাল্ব ও 
যাদবদের যুদ্ধের কাহিনীও বর্ণনা করেছিলেন। এই দানব শাল্ব সৌভ নামে এক 
অত্যভুত বিমান সংগ্রহ করেছিল। রাজা শাল্ব ছিল শিশুপালের.এক বিশেষ বন্ধু। 
শিশুপাল যখন রুক্সিণীদেবীকে বিবাহ করতে গিয়েছিল, তখন শাল্ব ছিল সেই 
বরযাত্রী দলের একজন। যাদব সেনা ও বিরোধী রাজাদের পরস্পরের যুদ্ধে, 
শাল্ব যাদবসেনার কাছে পরাজিত হয়েছিল। পরাজিত হলেও শাল্ব সকল 
রাজন্যবর্গের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে ভবিষ্যতে সে জগৎ থেকে সমগ্র 
যদুবংশকে নিশ্চিহ্ন করবে। রুক্মিণীর বিবাহকালীন যুদ্ধে পরাভবের পর থেকেই 
সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেভাব পোষণ করে আসছিল। বস্তুত সে ছিল একটি 
নির্বোধ ও মূর্খ, কারণ সে শ্রীকৃষ্ণকে বধ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিল। 
উদ্দেশ্যে সচরাচর দেবাদিদেব শিবের শরণাগত হয়। বল-বীর্য লাভের জন্য শাল্ব 
দেবাদিদেব শিবের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করল। সে এক কঠোর তপশ্চর্যা আরম্ভ 
করল, এবং সেই সময় সারা দিনে সে এক মুষ্টি ভস্মের বেশি আর কিছু আহার 
করতো না। পার্বতীপতি, দেবাদিদেব শিব সাধারণত খুবই দয়ার কেউ তাকে 
তুষ্ট করবার জন্য কঠোর তপশ্চর্যা সাধন করলে দেবাদিদেব শিব শীঘ্রই তুষ্ট হন। 
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এক বছর ধরে শাল্ব কঠোর তপশ্চর্যা সাধন করলে, দেবাদিদেব শিব শাল্বের 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করতে নির্দেশ দিলেন। 

শাল্ব দেবাদিদেব শিবের কাছে এমন এক শক্তিশালী বিমান কামনা করল, 
যেটি দেব, দানব, মানব, গন্ধর্ব, নাগ এমনকি রাক্ষসরাও বিধ্বস্ত করতে সক্ষম 
হবে না; তা ছাড়া তার ইচ্ছামতো যে কোন জায়গায় এবং সর্বত্র সে বিমানটিকে 
নিয়ে যেতে পারবে এবং বিমানটি যাদবদের কাছে এক ভয়ঙ্কর কাল-স্বরূপ হবে। 
অবিলম্বেই দেবাদিদেব শিব তাকে বর দিতে স্বীকৃত হলেন, আর ময়দানবের 
সহায়তায় শাল্ব অবিনাশী দুর্ধর্ষ এই লৌহবিমানটি তৈরি করল। বিশাল যন্ত্র 
সমন্বিত এই বিমানটি ছিল একটি বড় শহরের মতো; আর বিমানটি আকাশে অনেক 
উঁচুতে উড়তে পারতো। বিমানটির গতিবেগ এত তীব্র ছিল যে, যে কোন সময় 
তার অবস্থান নির্ণয় করা অসম্ভব ছিল। তাই এই বিমানটিকে আক্রমণ করার 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। অন্ধকারেও বিমানটি যে কোন স্থানে সর্বত্র যেতে পারত। 
এই রকম অদ্ভুত বিমানটি লাভ করে শাল্ব দ্বারকাপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। 
যাদবদের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে শাল্ব বৈরীভাব পোষণ করে আসছিল, তার বিমানটি 
লাভ করবার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল দ্বারকাপুরী আক্রমণ করা। 

এইভাবে শুধু আকাশ থেকেই সে দ্বারকাপুরী আক্রমণ করল না, এক বিশাল 
পদাতিক বাহিনী দ্বারাও দ্বারকা অবরোধ করল। স্থলসেনারা দ্বারকাপুরীর সুন্দর 
সুন্দর স্থানগুলি আক্রমণ করল। Ae, পৌরতোরণ, প্রাসাদ ও গগনস্পশী 
অট্টালিকা, পুরীর চতুর্দিকস্থ উচ্চপ্রাচীর ও পুরীর মনোরম প্রমোদ স্থানগুলি তারা 
ধ্বংস করতে শুরু করল। এই সেনারা স্থলভাগ আক্রমণ করলে, বিমান থেকে 
প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড, বৃক্ষশাখা, বজ্র, বিষধর সর্প এবং অন্যান্য বহু ভয়ঙ্কর পদার্থ 
নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। তা ছাড়া শাল্ব দ্বারকায় এমনই এক ঘূর্ণী-ঝড়ের সৃষ্টি করল 
যে, সমস্ত আকাশ ধুলায় আবৃত হওয়ায় দ্বারকাপুরী অন্ধকারময় হয়ে উঠল। 
বহুকাল আগে ব্রিপুরাসুর যেমন সারা পৃথিবীতে এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিল, 
শাল্বের বিমানটির দ্বারা দ্বারকাপুরীও সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হল। পুরীবাসীরা এমন 
উৎপীড়িত ও লাঞ্চিত হল যে, এক মুহুর্তের জন্যও তীরা শান্তিতে বসবাস করতে 
পারলেন না। 

সেনাপতি প্রদ্যুন্নের নেতৃত্বে দ্বারকার শ্রেষ্ঠ বীরগণ শাল্বের বিমান ও 
স্থলসেনাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করল। পুরীবাসীদের চরম দুরবস্থা দর্শন করে, 
প্রদ্যুন্ন তাদের নিরাপত্তার আশ্বাস দিল এবং সেনানী সংগ্রহ করে স্বয়ং একটি রথে 


৭০১ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ভ্রাতারা সকলে এবং অক্রুর, কৃতবর্মা, ভানুবিন্দ, গদ, শুক ও সারণ-_বহু বীর 
ছিলেন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা; তাদের প্রত্যেকেই সহস্র সহজ পদাতিক সেনা, হাতি, ঘোড়া 
ও রথীসহ সকলেই প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সম্পূর্ণ সজ্জিত ছিল। পূর্বে দেবাসুরে 
যেমন যুদ্ধ হয়েছিল সেই রকম দুইপক্ষে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হল। এই ভয়ঙ্কর 
যুদ্ধ ছিল খুবই লোমহর্ষক। 

সৌভপতি শাল্বের বিমান থেকে গুপ্ত রহস্যমূলক আক্রমণ সকল অচিরেই 
করেছিল, তখন অকস্মাৎ প্রদ্যুন্ন উদীয়মান সূর্যের মতো সেখানে উপস্থিত হলেন। 
শাল্বের মায়াজাল শক্তিহীন হয়ে পড়ল। প্রদ্যুন্নের প্রতিটি বাণের পশ্চাদ্ভাগ 
ছিল সুবর্ণপালকযুক্ত ও অগ্রভাগ ছিল তীক্ষ ধারাল লৌহময়। এই রকম পঁচিশটি 
তীর নিক্ষেপ করে প্রদ্যুন্ন শাল্বের প্রধান সেনাপতিকে ভীষণভাবে আহত করলেন। 
তারপর এইরকম একশটি তীর শাল্বকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। এরপর 
প্রতি শত্রসেনাকে তিনি এক একটি শরদ্বারা বিদ্ধ করলেন। প্রতিটি শত্রপক্ষীয় 
সারথির বিরুদ্ধে দশটি করে তীর নিক্ষেপ করে ও তারপর তাদের প্রতিটি হাতি 
ও ঘোড়াকে তিনটি করে তীর দ্বারা বিদ্ধ করে সকলকেই তিনি বধ করলেন। 
রণক্ষেত্রে প্রদ্যুন্নের এই চমৎকার ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখে উভয়পক্ষের শ্রেষ্ঠ 
বীরেরা সকলেই প্রশংসা করতে লাগলেন। 

কিন্তু শাল্বের বিমানটি তবু মায়াজাল বিস্তার করছিল; বিমানটি এমনই অসাধারণ 
যে, কখনও কখনও আকাশে অনেকগুলি বিমান আছে বলে মনে হোত; কখন 
বা আবার মনে হোত আকাশে কোন বিমানই নেই; কখনও বিমানটি দেখা যেত, 
কখনও বা সেটি অদৃশ্য হয়ে যেত। এই অদ্ভূত বিমানের অবস্থান নির্ণয় করতে 
যাদব সেনারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ছিল। বিমানটিকে কখন ভূপৃষ্ঠে দেখা যেত, 
কখনও বা সেটিকে আকাশে উড়তে দেখা যেত। কখনও কখনও বিমানটিকে 
পর্বতশৃঙ্গের উপর অবস্থিত দেখা যেত, কখনও বা সেটিকে জলে ভাসমান দেখা 
যেত। এই আশ্চর্যজনক বিমানটি জোনাকির মতো আকাশে উড়ছিল। এক 
মুহূর্তের জন্যও কোন স্থানে এই বিমানটিকে কখনও স্থির দেখা যায় নি। এই 
রকম মোহজাল সৃষ্টি করা সত্বেও, বিমান ও সৈন্যসহ শাল্বকে যেখানেই যাদব 
সেনা ও সেনাপতিরা দেখছেন, তৎক্ষণাৎ তারা সেদিকে ধাবিত হলেন। যাদব 
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মতো তেজস্বী ও উজ্জ্বল তেমনি সর্প জিহ্বার তুল্য ভয়ঙ্কর। যাদব সেনাদের 
অবিশ্রান্ত বাণের আক্রমণে যুদ্ধরত শাল্বের সেনাদের চরম দুরবস্থা উপস্থিত হল 
এবং শাল্ব নিজেও এই রকম ভীষণ আক্রমণে অচেতন হয়ে পড়ল। 

যুদ্ধরত শাল্বের সেনানীরাও ছিল দুর্ধর্ষ, তাই তাদের নিক্ষিপ্ত বাণে যাদব 
সেনারা বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। তবু বলিষ্ঠ ও দৃঢ়চেতা যাদব সেনারা সামরিক 
দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে অবিচলিত ও অটুট ছিলেন; যুদ্ধে জয়ী হওয়া 
চাই-ই, নয়তো মৃত্যুবরণ করতে হবে, যাদবদের এই রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ছিল। তারা 
নিশ্চিত ছিল যে যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করলে তারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হবে, আর বিজয়ী 
হলে তারা এই পৃথিবী উপভোগ করবে। শাল্বের প্রধান সেনাপতি দ্যুমান ছিল 
অত্যন্ত শক্তিশালী। প্রদ্যুন্ন কর্তৃক নিক্ষিপ্ত পঁচিশটি বাণদ্বারা সে আহত হলেও 
অকস্মাৎ তার গদা দিয়ে প্রদ্যুন্নকে সে এমন ভীষণভাবে আঘাত করল যে প্রদ্যুন্ন 
অচেতন হয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ “সে মরে গেছে। সে মরে গেছে!” এই প্রকার 
উচ্চ কোলাহল উঠল । প্রদ্যুন্নের বক্ষের প্রচণ্ড গদাঘাত একজন সাধারণ ব্যক্তির 
বক্ষকে বিদীর্ণ করতে পারত। 

দারুকের পুত্র প্রদ্যুন্নের রথ চালনা করছিল। বৈদিক রণনীতি অনুযায়ী যুদ্ধের 
সময় যোদ্ধা ও তার সারথি পরস্পর সহযোগিতা করে। এইজন্যই বিপন্ন অবস্থায় 
সযত্বে যোদ্ধার তত্ত্বাবধান করা সারথির কর্তব্য। দু-ঘণ্টা পর একটি নির্জন স্থানে 
প্রদ্যুন্ন সংজ্ঞা লাভ করল। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অন্য স্থানে নিজেকে দেখে সারথিকে 
ভর্ত্সনা করে প্রদ্যুন্ন বলল-__ 

“ওহে সারথি! তুমি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ করেছ। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তুমি 
আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন? আমাদের বংশে কোন বীরকে এভাবে 
রণক্ষেত্র থেকে দূরে সরে থাকার ঘটনা কখনও আমি শুনিনি। যুদ্ধরত বীর কখনো 
রণক্ষেত্র ত্যাগ করেনি। এভাবে আমাকে স্থানান্তরিত করে তুমি আমার প্রচুর 
অপযশ বৃদ্ধি করেছ। যুদ্ধ চলাকালীন আমি রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছি__বলে রটনা 
হবে। ওহে সারথি, আমি তোমাকে একজন কাপুরুষ ও SK বলে অভিযোগ 
করছি, বল! আমার কাকা বলরাম ও পিতা কৃষ্ণের সম্মুখীন হয়ে আমি তাদের 
কি বলব? সকলেই আমার কথা আলোচনা করবে, সকলেই বলবে, আমি 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ থেকে পলায়ন করেছি। তারা এ-সম্বন্ধে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমিই 
বা তাদের কি উত্তর দেব? আমার ভ্রাতৃজায়া শ্লেষাত্মক কথায় ব্যঙ্গ করে আমাকে 
বলবে “হে বীর, তুমি কখন এই রকম কাপুরুষ হলে? তুমি কখন এইরকম ক্লীব 
হলে? তোমার প্রতি্বন্দ্ীর কাছে কিরূপে তুমি এমন হীন হলে? হে সারথি, 
যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমাকে অপসারিত করে তুমি এক মহা অপরাধ করেছ।” 
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শাল্ব ও যাদবদের মধ্যে যুদ্ধ 


্রদ্যুন্নের সারথি উত্তরে বলল, “প্রভু আপনার সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি, আমি 
মনে করি যে আমি কিছু ভুল করি নি; কেননা সারথির কর্তব্য বিপন্ন যোদ্ধাকে 
সাহায্য করা। হে প্রভু, আপনি যথার্থই একজন বীর যোদ্ধী। বিপন্ন অবস্থায় 
পরস্পরকে রক্ষা করা যোদ্ধা ও সারথির কর্তব্য। রণক্ষেত্রের এই নীতি আমি 
জানতাম, তাই আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করেছি। AS আপনাকে এমন 
ভীষণভাবে গদাঘাত করেছিল যে, আপনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। শত্রুর 
পরিবেষ্টনের মধ্যে আপনার তখন বিপন্ন অবস্থা, তাই আমি এ কাজ করতে বাধ্য 
হয়েছি।” 


ইতি__“লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” MET শাল্ব ও যাদবদের মধ্যে যুদ্ধ’ নামক 
ষটসগুতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


রথের চালক দারুক-পুত্রের ACH কথা বলে প্রদ্যুন্ন প্রকৃত অবস্থা বুঝতে 
পারলেন। তাই হাত-পা ধুয়ে তিনি ক্লান্তিহীন ও অবসাদমুক্ত হলেন। তীর- 
ধনুক নিয়ে সমরাস্ত্রে যথাযথভাবে সুসজ্জিত হয়ে তিনি সারথি দারুক-পুত্রকে 
শাল্বের প্রধান সেনাপতি যেখানে দাড়িয়ে আছে সেখানে নিয়ে যেতে আদেশ 
করলেন। রণক্ষেত্র থেকে প্রদ্যুন্নের এই অনুপস্থিতির ফলে শাল্বের প্রধান 
সেনাপতি দ্যুমান যাদব সেনাদের উপর এই সুযোগে অধিকার বিস্তার করে নিল। 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে প্রদ্যুন্ন অবিলন্বেই দ্যুমানকে আটটি বাণদ্বারা আহত করে 
তার গতিরোধ করলেন। তিনি চারটি বাণদ্বারা দ্যুমানের অশ্বকে, একটি বাণদ্বারা 
তার সারথিকে, অন্য একটি বাণদ্বারা দ্যুমানের ধনুককে দ্বিখণ্ডিত করলেন; আবার 
একটি বাণে পতাকাটিকে খণ্ডবিখণ্ড করলেন এবং পরিশেষে আর একটি বাণে 
দ্যুমানের শিরশ্ছেদ করলেন। 

যুদ্ধের অন্য প্রান্তে গদ, সাত্যকি ও সাম্ব শাল্বের সেনানী বধে নিযুক্ত ছিল। 
এই যুদ্ধে শাল্বের সঙ্গে বিমানে অবস্থানকারী তার সেনানীরা সকলেই নিহত হয়ে 
সমুদ্রগর্ভে পতিত হল। একপক্ষ অপর পক্ষকে ভীষণভাবে আক্রমণ করল। দীর্ঘ 
সাতাশ দিন ধরে বিরামহীন এই ভীষণ ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলল। দ্বারকাপুরীতে 
যখন এই রকম যুদ্ধ চলছে, তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ও পাগুবদের সঙ্গে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্প্রস্থে অবস্থান করছিলেন। শিশুপাল বধ ও মহারাজ যুধিষ্ঠির দ্বারা 
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শাল্ব উদ্ধার 


রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর শাল্বের সঙ্গে এই যুদ্ধ হচ্ছিল। দ্বারকাপুরীর নিরাপত্তা 
বিপন্ন জানতে পেরে, বয়োজ্যেষ্ঠ পাগুবদের কাছ থেকে বিশেষত কুন্তীদেবীর কাছ 
থেকে অনুমতি নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবতে লাগলেন যে শিশুপালকে বধ করে শ্রীবলরামকে নিয়ে 
তিনি যখন হস্তিনাপুরে উপস্থিত হচ্ছিলেন, শিশুপালের সৈন্যরা তখন নিশ্চয় দ্বারকা 
আক্রমণ করেছে। দ্বারকায় পৌছে ভগবান দেখলেন যে সমগ্র দ্বারকাপুরী অত্যন্ত 
বিপন্ন। পুরী সুরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রীবলরামকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে স্থাপন করে, 
তিনি সারথি দারুককে রথসহ প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তার সারথিকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, “প্রিয় দারুক, এই মায়াবী শাল্ব হচ্ছে এক প্রবল প্রতাপান্বিত 
যোদ্ধা। কিন্তু তাকে একটুও ভয় পেও না; এক্ষুণি আমাকে তার কাছে নিয়ে 
চল।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পাওয়া মাত্রই, তাকে রথে চড়িয়ে দ্রুত গতিতে 
WPS শাল্ব অভিমুখে রথ চালনা করল। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রথ গরুড়-ধবজ বহন করছিল; সেই গরুড়-ধবজ দেখামাত্রই 
যাদব সেনা ও বীরেরা রণক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি বুঝতে পারলেন। 
ইতিমধ্যে শাল্বের প্রায় সমস্ত সেনা বাহিনীই বিধ্বস্ত হয়েছে, কিন্তু Apacs 
যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে দেখে, শাল্ব এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী অস্ত্র নিক্ষেপ করল। সেই 
গর্জনকারী উড়ন্ত মহা উদ্ধার মতো অস্ত্রটির তেজে সমগ্র আকাশ আলোকিত হয়ে 
উঠল। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ একটি মাত্র বাণ নিক্ষেপ করলেন, 
এবং সেই বাণদ্বারাই শাল্বের অস্ত্রটিকে শত-সহত্র খণ্ডে খণ্ডিত করলেন। 

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্বকে যোলটি শরদ্বারা আহত করলেন এবং অনন্ত 
সূর্যকিরণ-কণা দ্বারা সূর্য যেমন সমগ্র নির্মল গগন-মগ্ডলকে বশীভূত ও আয়ত্তাধীন 
করে, শ্রীকৃষ্ণও সেইভাবে এক ঝাক বাণ নিক্ষেপ করে শাল্বের মায়াবী বিমানটিকে 
পরাভূত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাম অঙ্গে শাল্ব এক ভীষণ আঘাত করে, ভগবান 
সেই অঙ্গে শাঙ্গ ধনুক বহন করেছিলেন, এই প্রচণ্ড আঘাতে শার্গ ধনুকটি শ্রীকৃষ্ণের 
হাত থেকে পড়ে যায়। এই ধনুক পতনের ঘটনাটি ছিল বস্তুতই আশ্চর্যজনক | 
শাল্ব ও শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ দর্শনকারী দেবতা ও মহান ব্যক্তিরা এই ঘটনায় অত্যন্ত 
বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে “হায়! হায়!” বলতে শুরু করে। 

যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে মনে করে শাল্ব গর্জন করে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলতে 
লাগল, “রে মূর্খ, কৃষ্ণ! আমাদের উপস্থিতিতেই তুই বল প্রয়োগ করে রুক্সিণীকে 
অপহরণ করেছিলি। আমার মিত্র শিশুপালের প্রয়াস ব্যর্থ করে তুই নিজেই 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সভায় আমার মিত্র শিশুপাল যখন একটু অন্যমনস্ক ছিল, তখন তুই সেই সুযোগে 
তাকে বধ করেছিলি। সকলেই তোকে অপরাজেয় একজন শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলে 
মনে করে; আজ তোর নিজ শক্তির প্রমাণ করা চাই। তুই যদি আর কখনো 
আমার সম্মুখীন হোস্‌, তা হলে আমি তীক্ষ বাণদ্ধারা তোকে যমপুরী পাঠিয়ে 
দেব।” 

শাল্বের কথার উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “রে মূঢ় শাল্ব! তুই মূর্খের 
মতো কথা বলছিস্। তুই জানিস্‌ না যে তোর মৃত্যুকাল আসন্ন-প্রায়। যথার্থ 
বীর কখনো বাগাড়ম্বর করে না। কার্যত শৌর্যবীর্যময় কার্যাবলী প্রদর্শনীর মাধ্যমে 
তারা নিজ শক্তি প্রতিপন্ন করেন।” এই কথা বলেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের স্কন্ধে এমন প্রচণ্ড গদাঘাত করেন যে শাল্বের শরীরাভ্যন্তরে 
রক্তস্রাব শুরু হল, এবং কম্পিত দেহে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভব করে সে পতনোন্মুখ 
হল। শাল্বকে আবার আঘাত করবার পূর্বেই সে তার মায়াবী শক্তির দ্বারা অদৃশ্য 
হয়ে গেল। 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এক রহস্যময় অজ্ঞাত ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
এসে উপস্থিত হয়। ভগবানের চরণ-কমলে AAS হয়ে উচ্চেঃস্বরে ক্রন্দন করতে 
করতে সে বলল-_“আপনি বসুদেবের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, শাল্ব আপনার 
পিতাকে বন্দী করে সবলে নিয়ে চলে যাওয়ার দুঃসংবাদ জানাতে মাতা দেবকী 
আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বধ্য পশুকে যেমন নির্দয়ভাবে কসাই নিয়ে 
যায়, ঠিক সেইভাবে শাল্ব আপনার পিতাকে নিয়ে গিয়েছে।” অপরিচিত ব্যক্তিটির 
কাছে এই দুঃসংবাদ শুনে প্রথমে তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো অত্যন্ত 
বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণের বদনে শোকের ছায়া নেমে এলো। “ভাই 
বলরাম সেখানে রয়েছেন। বলরামকে পরাজিত করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। 
তিনি দ্বারকাপুরীর রক্ষাকর্তা; আমি জানি তিনি এ বিষয়ে সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক। 
দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করে পিতাকে বন্দী করা শাল্বের পক্ষে কিভাবে সম্ভব? 
তাছাড়া শাল্ব যত বড় বীর যোদ্ধাই হোক্‌__তার শক্তি ও বল সীমিত; এই 
লোকটির বর্ণনা অনুযায়ী বলরামকে পরাস্ত করে, পিতাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া 
কিভাবে শাল্বের পক্ষে সম্ভব? হায়! দেখছি বিধিই সবচেয়ে বলবান।” এই 
বলে করুণ স্বরে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ যখন এইরকম চিন্তা করছিলেন, তখন শাল্ব কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের 
মতো দেখতে এক বন্দীকে কৃষ্ণের সম্মুখে নিয়ে এলো। এ-সমত্ত শাল্বের 
মায়াবিদ্যার সৃষ্টি। 
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শাল্ব উদ্ধার 


শাল্ব শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলতে. লাগল, “রে মূর্খ, কৃষ্ণ! এই দেখ্‌, তোর 
জন্মদাতা পিতা, যার দয়ায় আজও তুই জীবন-যাপন করছিস্‌। এখন দেখ্‌, কিভাবে 
আমি তোর পিতাকে বধ করি; তেমন শক্তিমান হলে তুই তোর পিতার জীবন 
রক্ষার চেষ্টা কর।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে এইভাবে কথা বলে মায়াবী শাল্ব 
অবিলম্ষেই নকল বসুদেবের শিরশ্ছেদ করল। নির্দ্বিধায় মৃতদেহটি নিয়ে শাল্ব 
তার বিমানে উঠল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্যক পূর্ণতত্ব, লীলা পুরুষোত্তম, 
কিন্তু মনুষ্য লীলা অভিনয় করায়, তিনি যেন বস্তুত পিতৃহারা এইভাবে ক্ষণকালের 
জন্য অত্যন্ত বিষণ্ন হলেন। কিন্তু পরবর্তী মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পারলেন যে 
বন্দী করে পিতাকে হত্যা করা__এসব ময়দানবের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত শাল্বের 
মায়াবিদ্যার প্রদর্শনী। শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই বার্তাবহ ও তার পিতার মস্তক সেখানে 
দেখতে পেলেন না; তিনি দেখলেন, শাল্ব তার বিমান নিয়ে চলে গেছে এবং 
বিমানটি আকাশে উড়ছে। তখন শ্রীকৃষ্ণ শাল্ব বধের কথা চিন্তা করলেন। 

RAY ও মহাজনদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের এইরকম প্রতিক্রিয়া এক বিতর্কের 
বিষয়। সমস্ত জ্ঞান ও বিভূতির আকর, লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
এইরকম বিভ্রান্তি কিভাবে সম্ভব? বিলাপ, শোক, বিভ্রান্তি হচ্ছে মায়াবদ্ধ জীবের 
লক্ষণ। পূর্ণ-জ্ঞান, পূর্ণবীর্য ও সকল এশর্ষের আকর, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কিভাবে এসকল দ্বারা প্রভাবিত হন। বস্তুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাল্বের মায়াজালে 
আদৌ বিভ্রান্ত হননি। শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের ভূমিকায় লীলাভিনয় 
করছিলেন। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে সেবারত মহাভাগবত ও শুদ্ধ- 
বৈষ্ণব এবং এইভাবে কৃষ্ণতত্ব লাভে সর্বোচ্চ-সিদ্ধি প্রাপ্ত, তারা সকলেই দেহাত্মবুদ্ধি 
ও মোহ থেকে মুক্ত হয়েছেন। এই সব শুদ্ধ ভক্তদের কাছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই 
অন্তিম লক্ষ্য ও গতি। তা হলে শাল্বের মায়াজালে কৃষ্ণের বিভ্রান্তি কিভাবে 
সম্ভব? সিদ্ধান্ত এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বিভ্রান্তি হচ্ছে তার ভগবত্তার অন্য 
একটি এশ্বর্য। 
অনুপ্রাণিত হয়ে প্রবলভাবে বাণ বর্ষণ করে প্রচণ্ড শক্তি ও বিপুল উৎসাহে 
শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল। কিন্তু শাল্বের এই উৎসাহ, এই উদ্যম, অগ্নিতে 
দ্রতবেগে ধাবমান পতঙ্গের মতোই। অসীম শক্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সবলে যে 
তীর নিক্ষেপ করলেন, তাতে আহত শাল্বের বর্ম, ধনুক, রত্বময়-কিরীট চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিধ্বংসী গদাঘাতে শাল্বের বিমানটিকে শ্রীকৃষ্ণ 
খণ্ড-বিখণ্ড করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। শাল্ব খুব সতর্ক ছিল, তাই বিমানের 
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সঙ্গে বিধ্বস্ত হওয়ার পরিবর্তে, সে নিপুণভাবে ভূপৃষ্ঠে লাফ দিয়ে পড়ল। আবার 
সে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ধাবিত হল। গদাসহ শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণের জন্য 
শাল্ব ধাবমান হলে, শ্রীকৃষ্ণ তার হাতটি কেটে দিলেন, গদাসহ হাতটি ভূপতিত 
হল। পরিশেষে শাল্বকে বধ করতে মনস্থ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রলয়কালের 
সূর্যের মতো তেজস্বী ও অত্যাশ্চর্য চক্রটি গ্রহণ করলেন। শাল্বকে বধ করবার 
জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চক্রসহ দণ্ডায়মান হলে, তীকে পর্বতের উপর অরুণবর্ণ সূর্যের 
মতো দেখাচ্ছিল। তারপর ভগবান শাল্বের মস্তক ছিন্ন করলেন, এবং সেই কিরীট- 
কুণুলযুক্ত মস্তক ভূপৃষ্ঠে পতিত হল। দেবরাজ ইন্দ্র দ্বারা বৃত্রাসুর যেভাবে নিহত 
হয়েছিল, শাল্বও সেইভাবে নিহত হল। 

শাল্ব নিহত হলে, তার সেনানী ও অনুগামীরা সকলে হায়! হায়! বলে 
উচ্চরব শুরু করল। শাল্বের অনুগামীরা যখন এইভাবে চিৎকার করছিল, স্বর্গলোক 
থেকে দেবতারা তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পুষ্পবৃষ্টি করে এবং দুন্দুভি ও 
ভেরী বাজিয়ে তার বিজয় ঘোষণা করলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে শিশুপাল বধের 
প্রতিশোধ নিতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য দস্তবত্রাদি তার মিত্ররা সেখানে 
এসে উপস্থিত হল। দন্তবক্র সম্মুখে উপস্থিত হলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
উঠলেন। 


ইতি__“লীলা পুরুষোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের শাল্ব উদ্ধার’ নামক সপ্তসগাতিতম 
অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় 
দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহর্ষণ বধ 


শিশুপাল, শাল্ব ও CNET মৃত্যুর পর, দন্তবক্র নামে মূঢ় ও আসুরিক 
ভাবাপন্ন রাজা তার বন্ধু শাল্ব-বধের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কৃষ্ণকে হত্যা করতে 
চাইল। সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ল যে শুধু অন্ত্রশস্ত্ই নয়, এমনকি রথ 
ছাড়াই সে যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হল। অরুণ তপ্ত ক্রোধানলই ছিল তার 
একমাত্র অস্ত্র। তার হাতে ছিল একটি মাত্র গদা। কিন্তু সে এতই বলবান ছিল 
যে, মনে হোত তার পদভারে ভূতল প্রকম্পিত হচ্ছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন 
দেখলেন যে দন্তবক্র বীরদর্পে এগিয়ে আসছে, তক্ষুণি তিনি তার রথ থেকে 
অবতরণ করলেন, কেননা সমরনীতি অনুযায়ী সমকক্ষের মধ্যেই শুধু যুদ্ধ হওয়া 
উচিত। একাকী ও একমাত্র TY গদাসহ WISTS দেখে শ্রীকৃষ্ণও তার গদাটি 
হাতে নিয়ে দন্তবক্রের আহ্বানে যুদ্ধের জন্য স্বয়ং প্রস্তুত হলেন। মহাসমুদ্রের উত্তাল 
তরঙ্গ যেমন বেলা-ভূমিতে প্রতিহত হয়, ঠিক সেইরকম শ্রীকৃষ্ণ দস্তবক্রের সম্মুখে 
উপস্থিত হলে, দত্তবক্রের বীরদর্প গতিও অবরুদ্ধ হল। 

এমন সময় করূষরাজ দন্তবক্র দৃঢ় পদে দাড়িয়ে Apacs উদ্দেশ্য করে বলল, 
“হে কৃষ্ণ, এটি পরম সৌভাগ্য ও আনন্দের বিষয় যে আজ আমরা পরস্পর 
সম্মুখীন হয়েছি, তুমি আমার মাতুল-পুত্র। তোমাকে এভাবে হত্যা করা আমার 
উচিত নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার বন্ধু শাল্বকে বধ করে তুমি এক মারাত্মক 
ভুল FAR! তাছাড়া, আমার বন্ধুকে হত্যা করেই তুমি তুষ্ট নও। আমি জানি, 
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তুমি আমাকেও বধ করতে চাও। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার জন্য তোমাকে আমি গদাঘাতে 
বিধবস্ত ও নিহত করবই। তুমি স্বজন হলেও মূর্খ। অন্তদ্বারা দেহস্থ রোগ যেমন 
নির্মল করা হয়, আমাদের চরমশক্র তোমাকেও আমি আজ সেইভাবে বিনাশ করব। 
আমি সর্বদাই অতীব বন্ধুবৎসল; তাই আমার বন্ধু শাল্বের কাছে নিজেকে ঝণী 
বলে আমি মনে করছি। শুধু তোমাকে বধ করেই আমি সেই খণ পরিশোধ 
করতে পারি।” 
দন্তবত্রও সেই রকম কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে শ্রীকৃষ্কে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। 
কৃষ্তকে গালিগালাজ করার পর, সিংহের মতো গর্জন করে গদা দিয়ে সে কৃষ্ণের 
মস্তকে আঘাত করল। দন্তবক্র প্রচণ্ড গদাঘাত করলেও, কৃষ্ণ কিন্তু একটুও 
বিচলিত হলেন না-_একটুও যন্ত্রণা অনুভব করলেন না। শ্রীকৃষ্ণ তার কৌমোদকী 
গদাটি নিয়ে অতি নিপুণভাবে চালনা করে দন্তবক্রের বক্ষে এমন প্রচণ্ড আঘাত 
করলেন যে, তার বক্ষ-বিদীর্ণ হল। দন্তবক্র রক্তবমন করতে লাগল, তার কেশ 
চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, এবং হাত-পা ছড়িয়ে সে ভূতলশায়ী হল। কয়েক মুহূর্তের 
মধ্যেই তার নিষ্প্রাণ দেহটি শুধু ভূমিতে পড়ে রইল। সকলের উপস্থিতিতে, 
শিশুপালের মৃত্যুর সময় যা ঘটেছিল, ঠিক সেই রকম দন্তবক্রের মৃত্যু হলে 
দন্তবক্রের দেহ থেকে চিন্ময় জ্যোতির একটি কণা বের হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
শরীরে অত্যতুতভাবে বিলীন হল। 

দন্তবক্রের মৃত্যুতে তার ভাই বিদূরথ শোকে অভিভূত হয়ে পড়ল। শোকাকুল 
ও ক্রুদ্ধ বিদূরথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অসি ও 
বর্ম হস্তে কৃষ্ণের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। অবিলম্বেই সে কৃষ্ণকে হত্যা করতে 
চাইল। বিদূরথ তার অসি দ্বারা তাকে আঘাত করবার সুযোগ খুঁজছে বুঝতে 
পেরে শ্রীকৃষ্ণ অবিলমেই ক্ষুরধারসম্পন্ন সুদর্শন চক্রদ্বারা কিরীটকৃগুলযুক্ত বিদূরথের 
মস্তক ছেদন করলেন। 

এইভাবে শাল্বকে বধ ও তার অদ্ভুত বিমান ধ্বংস করে, তারপর দন্তবক্র ও 
বিদূরথকে নিধন করে, পরিশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরী প্রবেশ করলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কারো পক্ষে এইসব দুর্ধর্ষ অসুরদের নিধন করা সম্ভব ছিল 
না। তাই স্বর্গলোকের দেবতারা ও পৃথিবীর মানবকুল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়গান 
করতে লাগল। মুনিখষি, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, বাসুকি, মহানাগ, অন্সরা, পিতৃগণ, 
যক্ষ, কিন্নর ও চারণরা মহানন্দে ও বিজয়োল্লাসে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল। উৎসব 
সজ্জায় দ্বারকাপুরীকে সাজিয়ে পুরবাসীরা আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। তিনি 


৭১২ 


দন্তবক্র, বিদুরথ ও রোমহর্ষণ বধ 


যখন দ্বারকাপুরীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বৃষ্ণি ও যদুবীরেরা সকলে সসন্মানে 
শ্রীকৃষ্ণের অনুগমন করল। যিনি যোগেশ্বর, যিনি জগদীশ্বর, সেই ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাবিলাস সমূহের কয়েকটি এখানে বর্ণনা করা হল। যারা মুর্খ 
ও পশুবৎ, তারাই মনে করে শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হয়েছেন, বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন 
লীলা পুরুযোত্তম ভগবান স্বয়ং__তিনি অপরাজেয়। কৃষ্ণ সর্বদা, সর্বত্রই বিজয়ী; 
কৃষ্ণ একলাই ঈশ্বর আর অন্যান্য সকলেই তার আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। 

এক সময় দুর্যোধন ও পাগুবদের নেতৃত্বে কৌরব বংশের দুই বিরোধী পক্ষের 
সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজনের সংবাদ শ্রীবলরাম শুনেছিলেন। এই যুদ্ধের অবসান 
ঘটাতে তিনিই একমাত্র মধ্যস্থ করার ভূমিকা নিতে ইচ্ছা করলেন না। তাদের 
যে-কোন পক্ষে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাটা অসহনীয় বিবেচনা করে, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র 
পরিভ্রমণের অজুহাতে তিনি দ্বারকা ত্যাগ করলেন। সর্বপ্রথমে প্রভাসক্ষেত্র নামক 
তীর্থস্থান দর্শন করলেন। তিনি সেখানে স্নান করলেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্ম 
অনুযায়ী দেবকুল, পিতৃপুরুষ, মহর্ষি এবং মানবকুলের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে স্থানীয় 
ব্রাহ্মণদের পরিতুষ্ট করলেন। এটি হচ্ছে তীর্থস্থান দর্শন করবার বৈদিক পদ্ধতি। 
এরপর শ্রীবলরাম কিছু সম্মানিত ব্রাহ্মণদের নিয়ে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন 
তীর্থস্থান দর্শনের মনস্থ করলেন। ক্রমে তিনি পৃথুদক, বিন্দুসর, ত্রিতকৃপ, 
সুদর্শনতীর্থ, বিশালতীর্থ, ব্ৰহ্মতীৰ্থ ও চক্রতীর্থ আদি স্থান দর্শন করলেন। তাছাড়া 
পূর্ব অভিমুখী সরস্বতী নদীর তীরবর্তী সকল পবিত্র তীর্থস্থানগুলিও তিনি পরিভ্রমণ 
করলেন। তারপর গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্তী প্রধান প্রধান সকল তীর্ক্ষেত্রগুলিও 
তিনি দর্শন করলেন। এইভাবে ক্রমে তিনি নৈমিষারণ্য নামক পবিত্র তীর্থে গমন 
করেন। 

নৈমিষারণ্য ক্ষেত্র আজও ভারতে বিরাজিত আছে, পুরাকালে অধ্যাত্ম জীবন 
ও আত্মোপলব্ির উদ্দেশ্যে মুনিঝষিরা বিশেষভাবে এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে মিলিত 
হতেন। শ্রীবলরাম যখন সেখানে পৌছলেন তখন পরমার্থীরা সেখানে এক বিরাট 
থাকে, সেই ধরনের পরিকল্পনা রচিত হয়। শ্রীবলরাম উপস্থিত হলে, সভায় 
অংশগ্রহণকারী মুনি, aR, ব্রাহ্মণ, শাস্তরজ্ঞ পণ্তিতেরা সকলে WHA তাদের আসন 
ত্যাগ করে সসম্মানে তাকে অভ্যর্থনা করলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাকে 
শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করলেন; যাঁরা বয়সে বড়, সেই ব্রাহ্মণ ও খষিরা দাড়িয়ে 
তাকে আশীর্বাদ করলেন। এইসব প্রচলিত রীতি শেষ হলে, শ্রীবলরামকে একটি 
উপযুক্ত আসন দেওয়া হয়, এবং উপস্থিত সকলেই তার পুজা করলেন। 


৭১৩ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ভ্রীবলরামকে তীরা পরমেশ্বর বলে জানতেন। বিদ্যা বা জ্ঞান চর্চার অর্থ হচ্ছে 
ভগবানকে জানা । এই জন্য যদিও শ্রীবলরাম ক্ষত্রিয় রূপে জগতে আবির্ভূত হন, 
তবু ব্ৰাহ্মণ ও খষিরা সকলেই তাদের আসন থেকে উঠে দীড়ান; কারণ তীরা 
সকলেই শ্রীবলরামের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। 

উপযুক্ত পূজা ও আসন গ্রহণের পর শ্রীবলরাম, দুর্ভাগ্যবশত ব্যাসদেবের শিষ্য 
রোমহ্র্ষণকে তখনও ব্যাসাসনে উপবিষ্ট থাকতে দেখলেন। রোমহর্ষণ নিজের 
আসন ত্যাগও করেনি, শ্রীবলরামকে প্রণামও করেনি। সে ব্যাসাসনে উপবিষ্ট 
থেকে নিজেকে মুঢের মতো ভগবানের চেয়ে শ্রেয় মনে করছিল। এইজন্য সে 
আসন থেকে অবতরণ করেনি বা ভগবানকে অবনত মস্তকে প্রণামও জানায়নি। 
শ্রীবলরাম তখন রোমহ্র্ষণের জীবন-ইতিহাস চিন্তা করতে লাগলেন। সৃতবংশে 
তার জন্ম হয়েছিল। তার বাবা ছিল ক্ষত্রিয় আর মা ছিল ব্রাহ্মণ। এইজন্য 
শ্রীবলরামকে ক্ষত্রিয় বিবেচনা করলে রোমহ্র্ষণের ব্যাসাসনে উপবিষ্ট থাকা উচিত 
হয়নি। শ্রীবলরাম বিবেচনা করলেন যে, জন্মগত পরিচয় বিচারে রোমহর্ষণের 
ব্যাসাসনে উপবেশন করা উচিত হয়নি। কেননা সেখানে তখন বনু শাস্তরজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
ও খষি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবলরাম লক্ষ্য করলেন যে তিনি সভায় প্রবেশ করলে, 
রোমহর্ষণ যে শুধু তার উচ্চ ব্যাসাসন ত্যাগ করেননি, তা-ই নয়, এমনকি আসন 
থেকে উঠে, তীকে শ্রদ্ধা পর্যন্ত জানাল না। রোমহ্র্ষণের এইরকম উদ্ধত আচরণ 
ভ্রীবলদেবের মনঃপূত হল না, তিনি রোমহর্ষণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। 

সভায় ব্যক্তি বিশেষ প্রবেশ করলে, তাকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে ব্যাসাসনে 
উপবিষ্ট ব্যক্তির সাধারণত আসন ত্যাগ করে দাঁড়াতে হয় না; কিন্তু এক্ষেত্রে 
অবস্থাটি ছিল অন্য রকমের, কেননা শ্রীবলরাম একজন সাধারণ মানব নন। তাই 
সকল ব্ৰাহ্মণ দ্বারা রোমহর্ষণ ব্যাসাসনে উপবেশনে নির্বাচিত হলেও, উপস্থিত 
অন্যান্য AAS ঝষি ও ব্রাহ্মণদের আচরণ তার অনুসরণ করা উচিত ছিল। তার 
জানা উচিত যে শ্রীবলরাম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যদিও সাধারণ ব্যক্তিকে 
শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবার ক্ষেত্রে তা এড়ানো যায়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান সর্বদা 
সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ও পৃজ্য। ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যই বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের আবির্ভাব। তাই ভগবদৃগগীতায় উল্লেখ করা হয়েছে__ পরমেশ্বর 
ভগবানে শরণাগতিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। শ্রীমড্ভাগবতেও তা প্রতিপন্ন হয়েছে__ 
ভগবান মুকুন্দের সেবায় নিয়োজিত থাকাই হচ্ছে ধর্মে পরম সিদ্ধি লাভ। 


৭১৪ 


দন্তবক্র, বিদূরথ ও রোমহ্র্ষণ বধ 


সকল বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সত্ত্বেও রোমহর্ষণকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মনীতিতে 
অজ্ঞ দেখে, শ্রীবলরাম তার ব্যাসাসনে উপবেশন আদৌ সমর্থন করতে পারলেন 
না। রোমহর্ষণ সৃতকে যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু 
পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায়, তার নিস্নবংশে জন্ম গ্রহণের কথা 
অচিরেই শ্রীবলরাম স্মরণ করেন। রোমহর্ষণ সূতকে ব্রাহ্মণের পদে অধিষ্ঠিত 
করা হয়, কিন্তু সে ব্রাম্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেনি। সে ছিল প্রতিলোমজ। বৈদিক 
রীতি অনুযায়ী অনুলোম ও প্রতিলোম নামে দুরকম বংশ পরিচয় রয়েছে। কোন 
নিচু বর্ণের নারীর সঙ্গে উচ্চ বর্ণের পুরুষের মিলন হলে তাদের সন্তানকে অনুলোম; 
আর উচ্চ বর্ণের নারীর সঙ্গে নিম্ন বর্ণের পুরুষের মিলন হলে, সন্তানকে প্রতিলোম 
বলে রোমহর্ষণ সূত ছিল প্রতিলোম বংশে জাত, কেননা তার পিতা ছিল ক্ষত্রিয়জ 
এবং মাতা ছিল ব্রাহ্মণ বংশজ। রোমহর্ষণের পারমার্থিক উপলব্ধি পূর্ণ না হওয়ায়, 
শ্রীবলরাম তার প্রতিলোম বংশ পরিচয়ের কথা বিবেচনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, যে কোন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণের পদে উন্নীত করা যেতে পারে, কিন্তু যথাযথ 
উপলব্ধি ছাড়াই কেউ যদি এ ব্রাহ্মণ পদের অপব্যবহার করে, তা হলে তার ব্রাহ্মণ 
পদ বৈধ নয়, যথার্থ নয়। 

রোমহর্ষণের ভগবদুপলব্ধির অসম্পূর্ণতা ও বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান দেখে শ্রীবলরাম 
তাকে শাস্তিদান করতে মনস্থ করলেন। তাই তিনি বললেন, “এই লোকটির 
মৃত্যুদণ্ড লাভ করা উচিত, কেননা শ্রীল ব্যাসদেবের শিষ্যত্ব লাভের যোগ্যতা অর্জন 
করে, সেই মহান ব্যক্তির কাছে সকল বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেও পরমেশ্বর 
ভগবানের উপস্থিতিতে সে Ras হয়নি।” ভগবদূ্গীতা অনুযায়ী একজন শাস্তরজ্ঞ 
যথার্থ ব্রাহ্মণ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত Ay ও ভদ্র হয়। রোমহর্ষণ যদিও শাস্ত্রজ্ঞ 
এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভের সুযোগ পাওয়া সত্বেও, সে কিন্তু flag হয়নি। এই ঘটনা 
থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে জড় জাগতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে গর্বিত হলে 
বিনত্র ব্রাহ্মণের যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। এই রকম ব্যক্তির বিদ্যা একমাত্র 
সর্পের মস্তকের ভূষণ মণির সঙ্গে তুলনীয়। সর্পের ফণায় মূল্যবান মণি থাকলেও, 
সেটি সর্পই এবং সে সাধারণ সর্পের মতোই ভয়ঙ্কর। সে AG নয়, তার দৈন্য 
বোধ নেই, তার বেদ-পুরাণাদি অধ্যয়ন, তার অগাধ শাস্তজ্ঞান সমস্তই মঞ্চে 
অভিনয়কারী নটের পোশাকের মতোই বহিরাবরণ মাত্র। শ্রীবলরাম এইভাবে চিন্তা 
করতে লাগলেন, “যাদের হৃদয় অপবিত্র, অথচ নিজেকে অত্যন্ত ধার্মিক ও পণ্ডিত 
হয়েছি। আরো পাপকর্ম থেকে তাদের বাধা দেবার জন্য এইরকম ব্যক্তিদিগকে 
আমার বধ করা উচিত।” 


৭৯৫ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে তিনি এড়িয়ে গিয়েছিলেন; কিন্তু 
ধর্মনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল তীর মুখ্য কর্তব্য। এইসব কথা চিন্তা করে শ্রীবলরাম 
শুধু একটি কুশাগ্রের আঘাতে রোমহর্ষণ Bors বধ করলেন। কেউ যদি এই* 
প্রশ্ন করে, শুধু একটি কুশাগ্রের আঘাতে শ্রীবলরাম কিভাবে রোমহর্ষণ সৃতকে 
বধ করলেন। প্রভু” শব্দ ব্যবহার করে শ্রীমাগবতে এর উত্তর দেওয়া হয়েছে। 
ভগবানের পদমর্যাদা সর্বদাই জড়া প্রকৃতির উধ্বে-_তিনি জড়াতীত। যেহেতু 
তিনি সর্বশক্তিমান, সেহেতু তিনি স্বেচ্ছায় জড়া প্রকৃতির নিয়মের উর্ধ্বে যেকোন 
কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম। তাই, এইভাবে শুধুমাত্র একটি কুশাগ্রের আঘাতে 
রোমহর্ষণ সৃতকে নিধন করা শ্রীবলরামের দ্বারা অসম্ভব নয়। 

রোমহর্ষণ সৃতের মৃত্যু হলে, উপস্থিত শোকাকুল সকলেই “হায়! হায়! রবে 
কোলাহল ও ক্রন্দন করতে লাগল। সেখানে ব্রাহ্মণ, মুনি-খষিরা সকলেই 
তারা দ্বিধা বোধ করেননি, দৈন্য সহকারে তারা ভগবানের উদ্দেশ্যে বললেন, “হে 
প্রভু, আমরা মনে করি আপনার এই কার্যটিতে ধর্মনীতি অনুসৃত হয়নি। হে 
যদুনন্দন, আমরা আপনাকে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, এই যঙ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে 
আমরা সকল ব্রাহ্মণগণ মিলে রোমহর্ষণ সূতকে এ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছি। 
আমাদের দ্বারা নির্বাচিত হয়েই সে সেই আসনে উপবিষ্ট ছিল; আর ব্যাসাসনে 
উপবেশনকারীর পক্ষে অন্যকে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে আসন ত্যাগ করে উঠে দীড়ানো 
বিধিসঙ্গত নয়। তা ছাড়া, আমরা রোমহর্ষণ সৃতের বিঘ্ুহীন দীর্ঘ জীবন কামনা 
করেছি। এইসব তথ্য না জেনে, আপনি তাকে বধ করেছেন। এই রকম 
পরিস্থিতিতে, আমরা মনে করি আপনার এই কাজ ব্রহ্মহত্যা তুল্য। হে প্রভু, 
হে পতিতপাবন, আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে আপনি বেদবিৎ, সমস্ত বৈদিক 
বিধি সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ। আপনি যোগেশ্বর, তাই সাধারণত বৈদিক অনুশাসন 
আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনি রোমহর্ষণ 
FS বধের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে, অন্যান্যদের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শন করুন। 
রোমহর্ষণ বধের প্রায়শ্চিত্ত সাধন কিভাবে করা উচিত তা অবশ্য আমরা আপনাকে 
পরামর্শ দিচ্ছি না। আমাদের সবিনয় নিবেদন, আপনি প্রায়শ্চিত্তের কোন পন্থা 
গ্রহণ করুন, যাতে অন্যেরা আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 
আচরণ সাধারণ লোক অনুসরণ করে ।” 

প্রভু বলরাম তখন উত্তর দিয়ে বললেন, “হ্যা, যে কাজ অন্যের পক্ষে অসঙ্গত, 
আমার পক্ষে হয়তো সঙ্গত। সেই কাজের জন্য আমি নিশ্চয় প্রায়শ্চিত্ত করব। 


৭১৯৬ 


দন্তবক্র, বিদুরথ ও রোমহ্র্ষণ বধ 


প্রামাণিক শাস্ত্রসম্মত উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম অনুষ্ঠান আমার কর্তব্য বলে আমি 
মনে করি। সেই সঙ্গে আমি এই রোমহর্ষণ সুতের পুনজ্জীবন, দীর্ঘায়ু ও পূর্ণ 
ইন্দড্রিয়-বল আদিও প্রদান করতে পারি। শুধু এগুলিই নয়, তাছাড়া আপনারা যা 
কিছুই কামনা করবেন, আমি সানন্দে রোমহর্ষণ সৃতকে সেই বরই প্রদান করব।” 

শ্রীবলরামের এই বাণীতে নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হয় যে পরমেশ্বর ভগবান তার 
কর্মপদ্ধতিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভগবান কর্তৃক রোমহর্ষণ সূত বধ অসঙ্গত বলে 
বিবেচিত হলেও, তিনি অচিরেই সকলের অধিক মঙ্গলজনক কার্যন্বারা তার 
প্রতিবিধান করতে পারেন। এইজন্যই পরমেশ্বর ভগবানের কাজের অনুকরণ করা 
উচিত নয়; শুধু ভগবদাদেশই পালনীয়। সেখানে উপস্থিত সকল «Ew ঝষিরা 
হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, শ্রীবলরামের PACH তারা অসঙ্গত মনে করলেও, ভগবান 
অচিরেই অধিক কল্যাণকর প্রতিকার করতে সক্ষম। রোমহর্ষণ সূত বধের উদ্দেশ্য 
সাধন থেকে ভগবানের ইচ্ছাকে রদ করতে অনিচ্ছুক সকল মুনি-ঝষিরা প্রার্থনা 
করে বললেন, “হে প্রভু, কুশাগ্র নিয়ে আপনি তাকে নিধন করতে চেয়েছেন, তাই 
তার পুনজীবন পাওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গে হে ভগবান, আপনার হয়তো স্মরণ 
আছে যে, মুনি-খষি ও ব্রাহ্মণকুল আমরা সকলে স্বেচ্ছায় রোমহর্ষণ সূতকে দীর্ঘ 
জীবন দান করেছি। তাই আমাদের সেই বরও ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়।” এইভাবে 
সভায় উপস্থিত “Ee সকল ব্রাহ্মণদের আবেদন ও অনুনয় ছিল অনিশ্চিত ও 
দ্যর্থবোধক। তারা চেয়েছিলেন যে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণকুল কর্তৃক 
রোমহর্ষণকে প্রদত্ত দীর্ঘ জীবন লাভের বর যথাযথ থাকুক, কিন্তু একই সঙ্গে 
শ্রীবলরাম কর্তৃক রোমহর্ষণ বধকেও তারা নস্যাৎ করতে চাননি। 

এইজন্য পরমেশ্বর ভগবান তীর ভগবত্তার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে সমস্যাটি 
সমাধান করতে চাইলেন। শ্রীবলরাম বললেন, “পিতার দেহ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় 
পুত্র হচ্ছে পিতার প্রতিনিধি__এইটি হচ্ছে বৈদিক অনুশাসন। এইজন্য আমি 
ঘোষণা করছি যে রোমহর্ষণ সুতের পুত্র উগ্রশ্রবা সূত পিতার আসন গ্রহণ করে 
পুরাণাদি বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করুক এবং যেহেতু আপনারা রোমহর্ষণ সূতের 
দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন, আপনাদের সেই বর তার সন্তান লাভ করুক। সুস্থ- 
সবল দেহ ও দীর্ঘ জীবনাদি যে-সব বর আপনারা দান করেছেন, তার পুত্র উপ্রশ্রবা 
সেগুলি লাভ করবে।” 

তারপর ভগবান শ্রীবলরাম সকল মুনি-খষিদের অনুনয়পূর্বক বললেন যে, যেসব 
বর রোমহর্ষণ সূতের পুত্রকে দান করা হয়েছে, তাছাড়াও যদি অন্য কোন বর 
মুনি-খষিরা তীর নিকট কামনা করেন, তিনি অবশ্যই সেই কামনা পূর্ণ করবেন। 


৭১৭ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এইভাবে ভগবান নিজে একজন সাধারণ ক্ষত্রিয়ের পদ গ্রহণ করে রোমহর্ষণ সূত 
বধের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের উপায় সম্বন্ধে নিজ অক্ষমতা ব্রাহ্মণদের কাছে প্রকাশ 
করলেন, এবং একথাও তাদের জানালেন যে, এই বিষয়ে তাদের পরামর্শ তিনি 
সানন্দে গ্রহণ করবেন। 

তখন ব্রাহ্মণরা শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করে জানালেন যে, তাদের পক্ষে 
যা মঙ্গলজনক সেই পন্থায় তার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। তারা বললেন, “হে 
ভগবান, ইল্বলের পুত্র বল্বল নামে প্রচণ্ড শক্তিশালী এক দানব প্রতি অমাবস্যা 
ও পুর্ণিমাতে এই পবিত্র যজ্ঞস্থলে আমাদের অনুষ্ঠান ক্রিয়া-কর্মে প্রবল উৎপাত 
সৃষ্টি করে। হে দশার্হ্‌ বংশধর, এই দানবটিকে বধ করবার জন্য আমরা সকলে 
আপনাকে অনুরোধ করছি। আপনি কৃপা করে তাকে বধ করুন, আমাদের মতে 
সেটিই হবে আমাদের কাছে আপনার প্রায়শ্চিত্ত। মাঝে মাঝে দানবটি এখানে 
এসে অপবিত্র পুঁজ, রক্ত, মদ ও মল-মূত্রাদি আবর্জনা সকল নিক্ষেপ করে এই 
স্থানটিকে কলুষিত করে। বল্বলকে বধ করে আপনি আরো ক্রমাগত বার মাস 
ধরে পবিত্র তীর্থ ভ্রমণ করে যেতে পারেন। এইভাবে আপনি সম্পূর্ণভাবে কলুষতা 
থেকে মুক্ত হতে পারেন। এটিই হচ্ছে আমাদের পন্থা । 


ইতি__“লীলা পুরুবোভম শ্রীকৃষ্ণ” এছের TEE, বিদূরথ ও রোমহব্ণ বধ’ 
নামক অষ্টসগুতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৭১৯৮ 


বল্ৰলের মুক্তি এবং শ্রীবলরামের 
তীর্থ পরিভ্রমণ 


ব্রীবলরাম স্বয়ং বল্বল অসুরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য প্রস্তুত হলেন। 
সচরাচর বল্বল যখন কোন পবিত্র স্থান আক্রমণ করে, তখন প্রথমে শিলা বৃষ্টি 
হয়, এবং সমস্ত আকাশ ধুলিময় ও অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে। তারপর সে 
যজ্ঞস্থলে অপবিত্র মলমুত্রাদি বর্ষণ করতে থাকে। এইভাবে অত্যাচারের পর, এক 
বিরাট ত্রিশূল হাতে নিয়ে অসুরটি স্বয়ং উপস্থিত হয়। তার গায়ের রঙ ছিল 
অঙ্গারের মতো ঘন কালো; সে ছিল বিশাল দেহধারী। তার চুল, দাড়ি ও গোঁফ 
ছিল তাত্রবর্ণ। বিশাল দাড়ি-গৌঁফ থাকায় তাকে বিকট ও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। 
অসুরটিকে দেখামাত্র শ্রীবলরাম আক্রমণ করতে প্রস্তুত হলেন। প্রথমেই তিনি 
চিন্তা করতে লাগলেন কিভাবে এই বিশাল অসুরটিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করা যায়। তিনি 
তখন তার লাঙ্গল ও গদাকে আহ্বান করেন এবং তৎক্ষণাৎ তারা তার কাছে 
উপস্থিত হয়। বল্বল অসুর তখন আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল। এই সুযোগ পাওয়া 
মাত্রই বলরাম লাঙ্গল দিয়ে তাকে টেনে নামিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড গদাঘাত 
করলেন। তার ফলে বল্বলের মস্তক বিদীর্ণ হল এবং ভগ্ঘললাট থেকে রক্তপাত 
হতে লাগল। বল্বল উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করতে লাগল। পবিত্র ব্রাহ্মণদের 
যজ্ঞশালায় উৎপাত সৃষ্টিকারী বল্বল বজ্রাহত অরুণবর্ণ গিরিশৃঙ্গের মতো এইভাবে 
ভূমিতে পতিত হয়ে বিধ্বস্ত হল। 


৭৯৯ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


বল্বল অসুর বধ দেখে নৈমিষারণ্যবাসী শাস্তজ্ঞ মুনি-খষি ও ব্রাহ্মণরা অত্যন্ত 
তুষ্ট হলেন এবং তারা শ্রীবলরামের অনেক স্বস্তি করলেন। শ্রীবলরামকে 
আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে তারা সকলেই স্বীকার করলেন যে তার কোন প্রচেষ্টাই 
ব্যর্থ হবে না। অসুরদের জয় করবার পর দেবতারা যেমন স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের 
অভিষেক করেন, ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঝধিরাও তখন সেইভাবে শ্রীবলরামের অভিষেক 
করলেন। অপূর্ব সুন্দর, চিরস্থায়ী অন্নান পদ্ম বৈজয়ন্তী মালা, দিব্য বস্তু ও 
অলঙ্কারাদি সেই সঙ্গে তীরা শ্রীবলরামকে উপহার প্রদান করলেন। 

তারপর শ্রীবলরাম মুনি-খষি ও ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে অন্যান্য ব্রাহ্মণসহ 
কৌলিকী নদীর তীরে গেলেন। এই পবিত্র স্থানে স্নান করে তিনি সরযু নদীর 
উৎপত্তি স্থলে গিয়ে তা দর্শন করলেন। এই সরযুর তীর ধরে ভ্রমণ করতে 
করতে ক্রমে তিনি গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগে উপস্থিত হলেন। 
এখানে তিনি নিয়মিত স্নান করে স্থানীয় হরিমন্দিরে পূজা করলেন এবং বৈদিক 
শাস্ত্র অনুযায়ী ঝষি ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণও করলেন। ক্রমশ তিনি পুলহ 
খষির আশ্রমে পৌছে, সেখান থেকে তিনি গণ্ডকী ও গোমতী নদীর তীরে 
গেলেন। এরপর তিনি বিপাশা নদীতে স্নান করে শোণ নদীর তীরে এলেন। 
বিহার প্রদেশে আজও এই শোণ নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। শোণ নদীতেও 
তিনি স্নান করলেন এবং তারপর বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করলেন। আবার যাত্রা 
শুরু করে তিনি ক্রমশ গয়া-তীর্থে উপস্থিত হলেন। এখানে একটি বিখ্যাত 
বিষ্ণুমন্দির আছে। পিতা বসুদেবের উপদেশ অনুযায়ী এই বিষুগ্মন্দিরে তিনি 
পিতৃষজ্ঞ করলেন। গয়া থেকে তিনি গঙ্গা ও সাগরের মিলন স্থল পবিত্র গঙ্গাসাগর 
তীর্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রতি বছর প্রয়াগে মাঘ মেলায় সুবিশাল সাধু 
সমাবেশের মতো, এখানেও প্রতি বছর জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে আজও বহু 
ATM ও সাধুদের এক বিরাট মেলা হয়। 

গঙ্গাসাগরে স্নান ও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করে তিনি মহেন্দ্র পর্বতের দিকে 
অগ্রসর হন। এখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার পরশুরামকে দর্শন করেন ও অবনত 
মস্তকে তাকে শ্রদ্ধা জানান। এরপর দক্ষিণ ভারত অভিমুখী হয়ে তিনি গোদাবরী 
তীরে উপস্থিত হন। গোদাবরীতে স্নান ও বৈদিক ক্রিয়াকর্ম করে তিনি ক্রমশ 
অন্যান্য-_বেণা, পম্পা ও ভীমরথী প্রভৃতি নদী পরিদর্শন করেন। ভীমরথী নদীর 
ক্রমশ মহারাষ্ট্র প্রদেশের শৈলপুর তীর্থের দিকে অগ্রসর হন। শৈলপুর মহারাষ্ট্রের 
বৃহত্তম জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। তারপর তিনি দ্রবিড় দেশের দিকে যাত্রা 


৭২০ 


বল্বলের মুক্তি ও শ্রীবলরামের তীর্থ পরিভ্রমণ 


করেন। দক্ষিণ ভারত পাঁচভাগে বিভক্ত হওয়ায় তাকে পঞ্চ-দ্রবিড় বলা হয়। 
উত্তর ভারতও পঞ্চগৌর নামে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই দ্রবিড় প্রদেশেই বর্তমান 
যুগের শ্রেষ্ঠ আচার্য শঙ্কর, রামানুজ, মধব, বিষ্ণু স্বামী ও নিশ্বার্ক আবির্ভূত হন। 
পঞ্চগৌরের একাংশে-_বাংলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। 

দ্রবিড় দেশ বা দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে বিখ্যাত তীর্থ হচ্ছে বেস্কটাচল। 
জনসাধারণের কাছে এখানকার শ্রীবিগ্রহ বালাজী নামেই পরিচিত। বালাজীকে 
দর্শন করে তিনি বিষ্ণুকাঞ্চীর দিকে অগ্রসর হন। সেখান থেকে কাবেরী নদীর 
তীর ধরে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। পবিত্র কাবেরী নদীতে স্নান করে ক্রমে 
তিনি বিশ্বের বৃহত্তম মন্দির রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই মন্দিরের বিষ্ণু বিগ্রহ 
রঙ্গনাথ নামে বিখ্যাত। রঙ্গক্ষেত্রের মতো এত বিশাল না হলেও, বৃন্দাবনে সেরকম 
একটি রঙ্গনাথজীর মন্দির আছে। 

বিষুওকাধ্ধী যাওয়ার পথে তিনি শিবকাঞ্চীও দর্শন করেন। রঙ্গক্ষেত্র দর্শনের 
পর তিনি দক্ষিণ ভারতে পরিচিত, মথুরা নগরীর দিকে ক্রমে অগ্রসর হন। তারপর 
তিনি সেতুবন্ধের দিকে গমন করেন। এইখানেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভারত থেকে 
লঙ্কা (সিংহল) পর্যন্ত একটি পাথরের সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এই পবিত্র তীর্থে 
শ্রীবলরাম স্থানীয় ব্রা্মণ-পুরোহিতদের দশ-হাজার গো-দান করেন। বৈদিক প্রথা 
হচ্ছে, কোন ধনবান ব্যক্তি তীর্থে গেলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের গো, অশ্ব ও বস্তরালঙ্কার 
দান করেন। এই কলিযুগে তীর্থ দর্শন করে স্থানীয় ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের প্রয়োজনীয় 
দান সামগ্রী প্রদান করার পন্থাটির বিশেষ অবনতি হয়েছে। জনসাধারণ বৈদিক 
সংস্কৃতির প্রতি তেমন শ্রদ্ধাশীল নয় বলে ধনী ব্যক্তিরা আর পূর্বের মতো 
তীর্থস্থানের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, এদের উপর যারা বিশেষভাবে নির্ভরশীল সেই 
্াহ্মণ-পুরোহিতরাও তীর্থযাত্রীদের প্রতি কর্তব্য কর্মে অবহেলা করছে। তীর্থস্থানের 
এই ব্রান্মণ-পুরোহিতদের পাণ্ডা বা পণ্ডিত বলা হয়। অর্থাৎ পূর্বে তারা সকলেই 
শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিল এবং তারা তীর্থযাত্রীদের তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য এবং ভগবৎ- 
দর্শনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করত। এইভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে 
উভয়ই উপকৃত হত। 

শ্রীমঙাগবতের বিবরণ থেকে আমরা স্পষ্টই জানতে পারি যে বিভিন্ন 
তীর্থক্ষেত্রে পরিভ্রমণের সময় শ্রীবলরাম যথাযথভাবে বৈদিক রীতি পালন 
করেছিলেন। সেতুবন্ধে গো-দান করে শ্রীবলরাম কৃতমালা ও তাত্ত্পর্ণী নদীর দিকে 
অগ্রসর হলেন। শুদ্ধতার জন্য প্রসিদ্ধ এই দুটি নদীর পুণ্য সলিলে তিনি স্নান 
করলেন। এরপর তিনি মলয় পর্বতের দিকে অগ্রসর হন। মলয় পর্বত অতি 
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বল্বলের মুক্তি ও শ্রীবলরামের তীর্থ পরিভ্রমণ 


সুবৃহৎ এবং সপ্ত শৃঙ্গের মধ্যে অন্যতম। এই পর্বতে মহর্ষি অগত্ত্যের আশ্রম 
ছিল। তিনি অগস্ত্য মুনিকে দর্শন ও সম্রদ্ধ প্রণাম করেন। অগস্ত্য মুনির আশীর্বাদ 
গ্রহণ করে ও তীর অনুমতি নিয়ে তিনি তখন ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর 
হন। 

অন্তরীপের শেষভাগে কন্যাকুমারী নামে দুর্গাদেবীর একটি বিরাট মন্দির আছে। 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও এই মন্দির দর্শন করেছিলেন। তাই লক্ষ লক্ষ বছর ধরে 
এই মন্দির বিরাজমান বলে জানা যাচ্ছে। এখান থেকে তিনি ফাল্গুন তীর্থ নামে 
ভারত মহাসাগরের তীরের তীর্থস্থানটি দর্শন করেন। ভগবান বিষ্ণুর অবতার 
অনন্ত এখানে শায়িত অবস্থায় আছেন বলে ফাল্গুন তীর্থ প্রসিদ্ধ। এখান থেকে 
শ্রীবলরাম পঞ্চাক্সরস নামে অন্য একটি তীর্থস্থান দর্শন করেন। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী 
শ্রীবলরাম এখানেও অবগাহন করেন এবং বৈদিক ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করেন। পবিত্র 
বৈষ্ণব-তীর্ঘক্ষেত্ররাপে এই স্থানের খ্যাতি আছে। এইজন্যই তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতদের দশ হাজার গো-দান করেন। 

কন্যাকুমারী থেকে শ্রীবলরাম কেরল প্রদেশের দিকে অগ্রসর হলেন। দক্ষিণ 
কেরল নামে আজও দক্ষিণ ভারতে এই অঞ্চল বিরাজ করছে। এই স্থান পরিদর্শন 
করে তিনি গোকর্ণ Shel যান। এখানে দেবাদিদেব শিব নিত্যকাল ধরে পূজিত 
হয়ে আসছেন। এরপর শ্রীবলরাম একটি দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত আর্ধাদেবীর মন্দির 
দর্শন করেন এবং সেখান থেকে শুর্পারক নামক স্থানে যান। এরপর তাপী, 
পয়োষ্টী ও নির্বিধ্যাতে স্নান করে দণ্ডকারণ্যে আগমন করেন। এই অরণ্যেই 
ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাস লীলা বিলাস প্রকাশ করেছিলেন। সেখান থেকে 
শ্রীবলরাম মধ্য ভারতের বৃহত্তম নদী নর্মদার তীরে উপস্থিত হন। এই পবিত্র 
নর্মদা নদীর তীরে মাহিম্মতিপুরী নামে এক তীর্থস্থান আছে। এই পবিত্র তীর্থে 
অবগাহন করে শীস্ত্রবিধি অনুযায়ী শ্রীবলরাম অবশেষে প্রভাস তীর্ঘে ফিরে 
আসেন-_কেননা এই স্থান থেকেই তিনি তীর্ঘযাত্রা শুরু করেছিলেন। 

প্রভাস তীর্থে ফিরে এসে শ্রীবলরাম ব্রাহ্মণদের কাছে শুনলেন যে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে প্রায় সব ক্ষত্রিয়রাই নিহত হয়েছে। বিশ্বের গুরুভার লাঘব হয়েছে জেনে 
তিনি মনে মনে শান্তি লাভ করলেন। বিষয় অভিমানী ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের সামরিক 
শক্তির গুরুভার লাঘবের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীবলরাম জগতে আবির্ভূত 
হয়েছিলেন। এই হচ্ছে বিষয়াসক্ত জীবনের পরিণাম। জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় 
বস্তুতে তুষ্ট না হয়ে, বিষয়তৃষ্ণচ জনগণ অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর সৃষ্টি করে। 
ভগবান বা প্রকৃতি দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, মহামারী আদি প্রাকৃতিক দুর্যোগরূপে এসে তাদের 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


অবৈধ অভিলাষকে ব্যর্থ করে দেন। শ্রীবলরাম শুনলেন যে প্রায় সকল ক্ষত্রিয়রা 
নিহত হলেও কৌরবরা তখনও যুদ্ধ করে চলেছে। তাই ভীম ও দুর্যোধন যেদিন 
ora করছিলেন ঠিক সেই দিনই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এলেন। উভয়ের 
সুহৃদ ও হিতৈষী শ্রীবলরাম চাইলেন__তীরা এই যুদ্ধ থেকে বিরত হোক। কিন্ত 
তারা বিরত হননি। 

শ্রীবলরাম সেখানে উপস্থিত হলে মহারাজ যুধিষ্ঠির, অনুজ নকুল, সহদেব, 
শ্রীকৃষ্ণ G অর্জুন তক্ষুণি তাকে সম্রদ্ধ প্রণাম FACT | কিন্তু তারা আদৌ কোন 
কথা বললেন না। তাদের এইরকম নীরব থাকার কারণ হচ্ছে, শ্রীবলরাম 
দুর্যোধনের প্রতি কিছুটা স্লেহপরায়ণ ছিলেন, এবং দুর্যোধন শ্রীবলরামের কাছে 
গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেছিলেন। এইভাবে ভীম ও দুর্যোধনের মধ্যে যখন ছন্দযুদ্ধ চলছে, 
মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্যরা মনে করলেন যে, দুর্যোধনের অনুকূলে কিছু বলতে 
তিনি সেখানে আসতে পারেন; এবং এইজন্যই তারা নীরব ছিলেন। দুর্যোধন ও 
ভীমসেন দু-জনেই উৎসাহের সঙ্গে গদাযুদ্ধ করছিল। তারা বিরাট দর্শক সমাবেশে 
একজন অন্যকে অতীব নিপুণভাবে আঘাত করবার চেষ্টা করল-__তখন মনে হল 
তারা যেন নৃত্য করছে। কিন্তু তাদের নৃত্যরত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা 
দুজনেই অত্যন্ত Fa হয়ে উঠলেন। 

ভ্রীবলরাম যুদ্ধের অবসান ঘটাবার ইচ্ছায় বললেন, “হে দুর্যোধন, হে ভীমসেন, 
আমি জানি তোমরা দুজনেই মহাবীর; এবং বীরত্বের জন্য তোমরা দুজনেই 
জগৰিখ্যাত। তবু আমি মনে করি ভীম দুর্যোধনের চেয়ে দৈহিক শক্তিতে বলবান, 
কিন্তু দুর্যোধন ভীমের চেয়ে গদাযুদ্ধে নিপুণ। এই সমস্ত বিবেচনা করে, আমার 
অভিমত এই যে, তোমাদের দুজনের মধ্যে যুদ্ধে কেউ কারো কাছে শক্তিহীন 
নও। এই রকম অবস্থায় একে অপরের দ্বারা পরাজিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই 
নেই। তাই এইভাবে যুদ্ধে কালক্ষয় থেকে বিরত হতে আমি তোমাদের অনুরোধ 
করছি। আমার ইচ্ছা-_-তোমরা এই অর্থহীন যুদ্ধের অবসান ঘটাও।” 

ভীম ও দুর্যোধন উভয়ের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই তিনি এই সদুপদেশ দিলেন। 
কিন্তু তারা একে অন্যের প্রতি এতই ক্রোধান্বিত যে তারা পরস্পর দীর্ঘকালের 
বৈরীভাবের কথাই স্মরণ করছিলেন। একজন অপরজনকে শুধু হত্যা করবার 
কথাই চিন্তা করছিলেন__বলদেবের কথায় তারা কোন গুরুত্বই দেননি। উভয়েই 
এতকাল ধরে পরস্পরকে যে দোষারোপ ও দুর্ব্যবহার করে আসছিলেন, তা স্মরণ 
করে তারা প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। দুজনের পরিণতি ও ভাগ্যের কথা জানতে 
সক্ষম ভ্রীবলরাম এই ব্যাপারে আর অগ্রসর হতে উৎসাহী হলেন না। তাই 
্রীবলরাম সেখানে থাকার চেয়ে, বরং দ্বারকাপুরী ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। 


৭২৪ 


বল্বলের মুক্তি ও শ্রীবলরামের তীর্থ পরিভ্রমণ 


শ্রীবলরাম দ্বারকায় পৌছলে, উপ্রসেনের নেতৃত্বে স্বজন, বন্ধু ও বয়োজ্যেষ্ঠরা 
তাকে সানন্দে গ্রহণ করেন; প্রায় সকলেই তাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। এরপর 
শ্রীবলরাম আবার পবিত্র নৈমিষারণ্য তীর্থে চলে যান, এবং মুনি, খষি ও ব্রাহ্মণরা 
দণ্ডায়মান হয়ে তাকে স্বাগত জানান। তারা বুঝেছিলেন, ক্ষত্রিয় হলেও শ্রীবলরাম 
তখন যুদ্ধকার্য হতে অবসর নিয়েছেন। শাস্তিপ্রিয় মুনি, খষি ও ব্রান্মণরা এতে 
অতীব তুষ্ট হলেন। পরম শ্রীতিভরে আলিঙ্গন করে এ পবিত্র নৈমিষারণ্যে নানাবিধ 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান করবার জন্য তীরা শ্রীবলরামকে উদ্বুদ্ধ করলেন। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ 
নেই__কেননা তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাই এ সকল যজ্ঞে তিনিই একমাত্র 
ভোক্তা। এই জন্য তার এই যঙ্ঞানুষ্ঠান-রাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন হচ্ছে শুধু বৈদিক 
অনুশাসন পালনের উপায় জনগণকে শিক্ষা দেওয়া | 

সৃষ্টির সঙ্গে জীবকুলের সম্বন্ধ-তত্ব, নিখিল বিশ্বকে Gage কিভাবে গ্রহণ 
করবে, পরমগতি লাভের জন্য সৃষ্টির সঙ্গে কিরকম সম্পর্কিত হওয়া উচিত, নিখিল 
বিশ্ব যে পরমেশ্বর ভগবানে আধারিত সেই তত্ব, পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্র 
বিরাজমান, এমনকি প্রতি পরমাণুতে পরমাত্মারূপে তিনি বিরাজমান; নৈমিষারণ্যের 
মুনি-ঝষিদের পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবলরাম এই বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দিলেন। 

তারপর শ্রীবলরাম যঙ্ঞানুষ্ঠানের পর গ্রহণীয় ‘অবভৃথ’ স্নান করেন। জ্ঞাতি, 
বন্ধু ও সুহৃদদের সমাবেশে নতুন রেশম বস্তু ও সুন্দর রত্বালংকারে ভূষিত হলে 
শ্রীলরামকে নক্ষত্র খচিত আকাশে, পূর্ণচান্দ্রের মতোই উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। 
শ্রীবলরাম হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান অনন্তদেব; তাই তিনি অবাত্মনসগোচর। 
নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় মনুষ্যরূপ ধারণ ও মনুষ্যলীলা করতে জগতে 
অবতরণ করেন। তার এইসব কার্যাবলীকে তীর দিব্য লীলাবিলাস রূপে শুধু 
আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। তীর এই অনন্ত লীলাসমূহ কেউ গণনা করে শেষ 
করতে পারে না, কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। শ্রীবলরাম হচ্ছেন আদি বিষ্ণু; তাই 
যে কেউ সকাল-সন্ধ্ায় শ্রীবলরামের এই অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করবে, সে 
নিশ্চয়ই পরমেশ্বর ভগবানের একজন শ্রেষ্ঠ ভক্তে পরিণত হবে, এবং এইভাবে 
তার জীবন সর্বতোভাবে সফল হবে। 


ইতি-_“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” aces 'বল্বলের মুক্তি এবং শ্রীবলরামের 
তাঁথ পরিভ্রমণ’ নামক উনাশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীর কাছ থেকে কৃষ্ণ-বলরামের অলৌকিক 
লীলা-বিলাসের কাহিনী শ্রবণ করছিলেন। শ্রীভগবানের এইসব অপ্রাকৃত লীলাসমূহ 
সবই অতীব শ্রুতিমধুর। আর মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে সম্বোধন 
করে বললেন, “হে প্রভু, লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি ও ভগবৎ-প্রেম 
দুই একসঙ্গে প্রদান করেন। AR ভগবান মুকুন্দের শ্রীতিপূর্ণ সেবায় নিয়োজিত 
হন, বিনা প্রয়াসেই তিনি সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হন। ভগবান হচ্ছেন 
অনন্ত। তাই নিখিল বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ কার্যসাধন-রূপ তার 
লীলাসমূহও অনন্ত। এখনও যা আপনি বর্ণনা করেননি, ভগবানের সেই সব 
অন্যান্য লীলা-বিলাসসমূহ আমি শুনতে ইচ্ছা করি। হে প্রভু! ইন্দ্রিয়ভোগ থেকে 
সুখ লাভের প্রয়াসে মায়াবদ্ধ জীব ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়ভোগ-তৃষণ্র সর্বদাই মায়াবদ্ধ 
জীবের হৃদয় বিদীর্ণ করছে। কিন্তু আমি বাস্তবিক অনুভব করতে পারছি, কিভাবে 
দিব্য-কৃষ্ণলীলা কথামৃত বিষয়ভোগ-তৃষ্তায প্রপীড়িত জীবকে শান্তি প্রদান করতে 
পারে। আমি মনে করি যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই দিব্য হরিকথামৃত বারবার 
শ্রবণের পন্থা পরিত্যাগ করতে পারে না। শুধু হরিকথামৃত আস্বাদন করেই দিব্য 
আনন্দে সর্বদা নিমজ্জিত থাকা যায়; এইভাবে তখন সে আর জড় ভোগ দ্বারা 


আকৃষ্ট হয় না।” 


৭২৬ 


শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা বিপ্রের মিলন 


এই উক্তিতে মহারাজ পরীক্ষিৎ দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করেছেন-__বিষ্নঃ 
এবং বিশেষজ্ঞ। জড়বাদীরা সুখী হওয়ার নানা পন্থা উদ্ভাবন করছে, কিন্তু বস্তুত 
তারা AIS থেকে যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যারা যোগ অনুশীলনকারী তারাও 
সময়ে সময়ে বিষগ্ন থাকে। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ “বিশেষজ্ঞ? শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। দুই রকমের যোগী রয়েছে, (১)_ নির্বিশেষবাদী, (২)__সবিশেষবাদী। 
যারা ভগবানের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করে, তাদের বিশেষজ্ঞ বলা হয়-_এরা ভগবানের 
অপ্রাকৃত বৈচিত্রের প্রতি অনুরাগী। পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিগত কার্যাবলী শ্রবণ 
করে ভক্তরা আনন্দে উৎসুক হয়ে ওঠেন, অথচ নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের অব্যক্ত 
মূর্তিতে আসক্ত, এবং তারা ভগবানের ব্যক্তিগত কার্যাবলীর প্রতি নামে মাত্র 
অনুরক্ত হয়। এই কারণেই ভগবৎ লীলার আস্বাদনের সুযোগ থাকলেও 
সম্পূর্ণভাবে তারা তা গ্রহণ করতে সক্ষম হয় না। কর্মফলাকাত্্ষার জন্য, 
জড়বাদীসহ নির্বিশেষবাদীরাও ঠিক পূর্বের মতো বিষপ্লই থেকে যায়। 

মহারাজ পরীক্ষিৎ বলে চললেন, “একমাত্র ভগবানের দিব্য গুণাবলী বর্ণনা 
করেই বাক্শক্তি সার্থক হয়ে ওঠে। হাতগুলি যখন ভগবানের সেবায় নিযুক্ত 
করা হয়, তখনই শুধু হাতের কর্মক্ষমতা সার্থক হয়ে ওঠে। ঠিক সেইরকম পূর্ণ 
কৃষ্ণভাবনায় মন যখন শুধু কৃষ্ণচিন্তা করে তখনই শুধু মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়। 
শুধু চিন্তাশীলতাই নয়, উপরস্ত সর্বন্তর্যামী পরমাত্মা রূপে অদ্য়-তত্ব কৃষ্ণ যে সর্বত্র 
বিরাজমান তা শুধু হৃদয়ঙম করতে হবে। সর্বত্র, এমনকি, পরমাণুতেও 
পরমাত্মারূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করছেন,_শুধু এই চিন্তা দ্বারা মনের ভাবনা, অনুভূতি 
ও ইচ্ছা ক্রিয়ার পূর্ণতা লাভ হয়। জড় দৃষ্টিতে দৃশ্যমান জগৎকে প্রকৃত ভক্ত 
দর্শন করেন না, তিনি সর্বত্র পরমাত্মারূপে তার আরাধ্য ভগবানের উপস্থিতি দর্শন 
করেন।” 

মহারাজ পরীক্ষিৎ আরো বলতে লাগলেন যে, ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ 
শ্রবণের মাধ্যমে শ্রবণক্রিয়াকে সার্থক করে তোলা যায়। ভগবান ও তীর প্রতিনিধি 
শুদ্ধভক্তের চরণকমলে যখন কেউ অবনত হয়, তখনই মস্তকের সদ্ব্যবহার করা 
যায়। ভগবান হচ্ছেন সকলের হৃদয়ের অন্তর্ধামী__এটি বাস্তব সত্য, তাই দেহকে 
ভগবানের মন্দির বিবেচনা করে মহাভাগবতগণ সকল জীবকে সম্রদ্ধ প্রণতি জানান। 
অচিরেই এই স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া সকল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা এটি 
উত্তম অধিকারীর স্তর। মধ্যম অধিকারী ভগবভ্তক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি বৈষ্তবকে 
চিনতে পারেন। আর কনিষ্ঠ অধিকারী নবীনভক্ত ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ 
সদ্গুরুকে ও মন্দিরের শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করতে পারে। কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম 


৭২৭ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


অধিকারী SITS ভগবান বা ভগবানের প্রতিনিধিকে প্রণাম করে তার মস্তকের 
পূর্ণ সদ্্যবহার করতে পারেন। সেইরকম ভগবানের প্রতিনিধি বা শ্রীবিগ্রহ দর্শন 
করে তিনি নয়নেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে সার্থক করে তুলতে পারেন। এইভাবে শুধু 
ভগবান বা তীর প্রতিনিধি শুদ্ধ-কৃষ্তভক্তের সেবায় দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে নিযুক্ত 
করে প্রত্যেকেই সাফল্যের সর্বোত্তম স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে। আর কিছু না 
পারলেও, শুধু শ্রীবিগ্রহ ও তীর প্রতিনিধি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তকে সশ্রদ্ধ-চিত্তে ও অবনত 
TSS প্রণাম অথবা শুদ্ধভক্ত বা ভগবানের পাদোদক বা চরণামৃত পান করতে 
পারে। 

মহারাজ পরীক্ষিতের মুখনিঃসৃত হরিকথামৃত আস্বাদন করে শুকদেব গোস্বামী 
ভক্তিরসামূতে নিমজ্জিত হন, কেননা মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন বৈষ্ণব তত্ব-দর্শনের 
অত্যুন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত। শুকদেব গোস্বামী ইতিমধ্যেই দিব্য ভগবদ্‌-লীলা-সমূহ 
বর্ণনা করছিলেন এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ আরও হরিকথামৃত পরিবেশন করতে 
অনুরোধ করলে পরমানন্দে শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্তাগবত-কথা বর্ণনা করতে 
লাগলেন। 

এক সময় পরম নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে ছিল কৃষ্ণের সখা। একজন 
যথার্থ ব্রাহ্মণ হওয়ায় দিব্য-জ্ঞানের app সোপানে সে অধিষ্ঠিত ছিল। 
CUBIC অত্যুচ্চ শিখরে অবস্থিত হওয়ায় সে জড় বিষয়ভোগে আদৌ আসক্ত 
ছিল না। তাই সে ছিল অতীব শান্ত ও জিতেন্দ্ৰিয়, অর্থাৎ এই ব্রাহ্মণ ছিল একজন 
শুদ্ধভক্ত কেননা শুদ্ধ ভক্ত না হলে সে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না। 
ভগবদৃগীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যথার্থ জ্ঞানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি পরমেশ্বর 
ভগবানের চরণারবিন্দে শরণাগত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়--যে পরমেশ্বর 
ভগবানের গ্রীতিপূর্ণ সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে, সে যথার্থ জ্ঞানের স্তরে 
অধিষ্ঠিত। প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হলে ভোগময় সংসার জীবনে বৈরাগ্যের উদয় 
zal বৈরাগ্যের অর্থ পূর্ণ ইন্দ্রিয় সংযম-_যে ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই জড়ভোগে 
আকৃষ্ট। কৃষ্ণানুশীলনকারী ভক্তের ইন্্রিয়গুলি পবিত্র ও নির্মল হয়ে উঠে। শুদ্ধ 
ইন্দ্রিয়গুলি তখন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়। এই হচ্ছে ভগবপ্তজনের পূর্ণাঙ্গ 
পন্থা | 

শ্রীকৃষ্ণের এই ব্রাহ্মণ-সখা গৃহস্থ হলেও, আরামপ্রদ জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে 
অর্থ সঞ্চয়ে আদৌ ব্যস্ত ছিল না। তাই ভাগ্য অনুসারে স্বাভাবিকভাবে যে 
অর্থসম্পদ লাভ হোত, সে তাতেই তুষ্ট ছিল। এই হচ্ছে যথার্থ জ্ঞানীর লক্ষণ। 
যিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করেছেন, তিনি জানেন যে তার ভাগ্যে যা আছে, তার 
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শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা বিপ্রের মিলন 


চেয়ে সে বেশি সুখী হতে পারবে না। এই ভবসংসারে প্রত্যেকের জীবনেই 
কিছু দুঃখ ও কিছু সুখ তার ভাগ্যঘ্ারা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। প্রত্যেক জীবের ক্ষেত্রেই 
সুখ ও দুঃখের পরিমাণ পূর্ব থেকে ভাগ্য অনুসারে নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। সংসার- 
জীবনে কেউ তার সুখের বৃদ্ধি বা হাস করতে পারে না। এই কারণে আরো 
উন্নতির জন্য সময়ের সদ্যবহার করছিল। প্রকাশ্যে তাকে খুব দীন ও দরিদ্র মনে 
হোত কেননা তার কোন মূল্যবান পোশাক ছিল না এবং পত্বীকেও সে মূল্যবান 
বস্তু দিতে পারত না। বৈষয়িক অবস্থা তেমন উন্নত না হওয়ায় তারা যথেষ্ট 
পরিমাণে আহার পর্যন্ত গ্রহণ করত না। তাই ব্রাহ্মণ ও ব্ৰাহ্মণী দুজনকে ক্ষীণকায় 
মনে হোত। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জন্য তার পত্নী খুব উদ্বিগ্ন ছিল না। কিন্তু 
পরম নিষ্ঠাবান তার ব্রাহ্মণ স্বামীর দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে খুবই চিন্তিত 
ছিল। দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য সে সর্বদাই দৈহিক কম্পন অনুভব করত। তখন 
স্বামীকে কোন অনুরোধ করতে না চাইলেও সে বলল-_ 

“হে প্রভু, আমি জানি যে লক্ষ্মীপতি ভগবান কৃষ্ণ হচ্ছেন আপনার ব্যক্তিগত 
সখা। আপনিও তাঁর একজন পরম ভক্ত। কৃষ্ণ অতীব ভক্তবৎসল। আপনি 
ভগবানের কোন সেবা করছেন না বলে মনেও করেন তবুও আপনি তার শরণাগত 
আর ভগবানও শরণাগতের রক্ষক। তাছাড়া আমি জানি যে ভগবান কৃষ্ণ 
হচ্ছেন বৈদিক সংস্কৃতির আদর্শ পুরুষ। তিনি সর্বদাই ব্ৰহ্মণ্য ধর্মের প্রতি অনুকূল 
এবং যথার্থ ব্রাহ্মণদের প্রতি অতীব করুণাময়। আপনি সবচেয়ে ভাগ্যবান কেননা 
পরমেশ্বর ভগবানকে আপনি নিজ সখারূপে লাভ করেছেন। কৃষ্ণ একমাত্র 
আপনার মতো ব্যক্তিদের আশ্রয় দাতা, কেননা আপনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের 
শরণাগত। আপনি সাধু, শাস্ত্রজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। এই রকম পরিস্থিতিতে ভগবান 
কৃষ্ণই আপনার একমাত্র আশ্রয়। এই জন্য দয়া করে একবার তীর কাছে যান। 
আমি নিশ্চিত যে, তিনি অচিরেই আপনার দারিদ্রের কথা উপলব্ধি করবেন। 
আপনি একজন গৃহস্থ তাই অর্থহীনতার ফলেই আপনার এই দুর্দশা। তিনি 
আপনার দুর্দশা হৃদয়ঙ্গম করা মাত্রই, আপনাকে অবশ্যই অর্থ দান করবেন যাতে 
আপনি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে পারেন। ভগবান কৃষ্ণ এখন ভোজ, 
qe ও অন্ধক রাজবংশীয়দের রাজা; এবং আমি শুনেছি যে তিনি রাজধানী 
দ্বারকাপুরী কখন ত্যাগ করেন না। কৃষ্ণ ছ্বারকাপুরীতেই বসবাস করেন; বাইরে 
তার কোন কাজকর্ম নেই। তাই এমনই দয়ালু ও উদার যে শরণাগত ব্যক্তিকে 
তিনি সবকিছু এমনকি নিজেকেও পর্যন্ত দান করেন। ভক্তের কাছে যখন নিজেকে 
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পর্যন্ত অর্পণ করেন, তখন জড়-জাগতিক কিছু সম্পদ দান করা তার পক্ষে 
আশ্চর্যের কিছুই নয়। যে ভক্তের নিষ্ঠা নেই, একান্তিকতা নেই তাকে কৃষ্ণ বেশি 
সম্পদ দেন না; কিন্তু আমার মনে হয়, আপনি ভগবস্তুজনে কত নিষ্ঠাবান তা 
কৃষ্ণ ভালভাবেই জানেন। তাই জীবন যাপনের একান্ত প্রয়োজনীয় কিছু সম্পদ 
দানে কৃষ্ণ আদৌ দ্বিধা বোধ করবেন AT” 

এইভাবে কৃষ্ণের কাছে যাওয়ার জন্য সুদামা বিপ্রকে তার পত্নী বারবার অনুনয় 
করল। সুদামা মনে করল, ভগবান কৃষ্ণের কাছে কোন জাগতিক সম্পদ চাওয়ার 
কোন প্রয়োজন নেই, তবু পত্নীর বারবার অনুরোধে সে দ্বারকা যেতে উদ্বুদ্ধ হল। 
তাছাড়া সুদামা মনে মনে ভাবল, “সেখানে গেলে আমি ব্যক্তিগতভাবে ভগবানের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারব, আর তার কাছে কোন সম্পদ না চাইলেও অন্ততপক্ষে 
তাকে দেখার এক বিরাট সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হবে।” দ্বারকায় যেতে 
মনস্থ করে, সে পত্নীর কাছে জানতে চাইল, কৃষ্ণকে দেওয়ার জন্য গৃহে কিছু 
আছে কিনা, কেননা সখার জন্য অবশ্য কিছু উপহার নেওয়া চাই। অবিলম্বে 
পত্নী চার মুষ্ঠি চিড়া প্রতিবেশী বান্ধবীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে একখণ্ড কাপড়ে 
বেঁধে কৃষ্ণকে উপহার দেওয়ার জন্য স্বামীর কাছে দিল। শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করবার 
উদ্দেশ্যে উপহারটি নিয়ে, ব্রাহ্মণ তক্ষুণি দ্বারকা অভিমুখে যাত্রা করল। এই সময় 
কিভাবে সে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে সক্ষম হবে, সেই চিন্তায় তন্ময় হয়ে পড়ল। 
শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া তখন তার BANA অন্য কিছুই রইল না। 

যাদব রাজন্যবর্গের প্রাসাদে উপস্থিত হওয়া অবশ্য খুবই কঠিন, কিন্তু সেই 
MACH তবু রাজদর্শনের সুযোগ দেওয়া হল, অন্যান্য ব্রাহ্মাণসহ কৃষ্ণসখা সুদামা 
বিপ্রকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দিলে, তাকে তিনটি সেনানিবাসের মধ্য দিয়ে 
যেতে হল। প্রতিটি সেনানিবাসে সুউচ্চ তোরণ রয়েছে, সুদামা বিপ্রকে এই 
তোরণগুলি অতিক্রম করতে হল। সেনানিবাস ও তোরণের পর রয়েছে যোল 
হাজার বিরাট বিরাট প্রাসাদ। এখানে শ্রীকৃষ্ণের বোল হাজার মহিষী থাকেন। 
তাদের মধ্যে এশ্বর্যমণ্ডিত একটি প্রাসাদে ব্রাহ্মণ প্রবেশ করল। এই সুন্দর প্রাসাদে 
প্রবেশ করা মাত্র তার মনে হল সে যেন এক দিব্য আনন্দ সমুদ্রে সপ্তরণ করছে। 
সর্বদাই সে যেন পরম আনন্দে সেখানে লীলাবিলাস করছে বলে তার অনুভব 
হল। 

সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ রুক্সিণীদেবীর পালক্কে বসেছিলেন। বেশ কিছুটা দূরে হলেও 
বরাহ্মণকে তীর গৃহের দিকে আসতে দেখে, তীর সখা বলে তিনি চিনতে পারলেন। 
SHA আসন ত্যাগ করে সখাকে স্বাগত জানাতে শ্রীকৃষ্ণ এগিয়ে গেলেন। তার 
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কাছে উপস্থিত হয়ে দুবাহু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করলেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দিব্য আনন্দের উৎস হলেও, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করে তিনি 
নিজেও পরম আনন্দ অনুভব করলেন কেননা ব্রাহ্মণটি ছিল তার অতি প্রিয় সখা। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ শয্যায় ব্রাহ্মণকে বসালেন; একজন পূজনীয় অতিথিকে 
যেভাবে অভ্যর্থনা করা উচিত ঠিক সেই রকম ভাবে ব্রাহ্মণকে অর্পণের জন্য 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নানা রকম ফল ও পানীয় নিয়ে এলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
হচ্ছেন পরম পবিত্র কিন্ত একজন সাধারণ মানুষের লীলা অভিনয় করায় তক্ষুণি 
তিনি ব্রাহ্মণের পাদ প্রক্ষালন করলেন এবং আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে সেই জল মস্তকে 
সিঞ্চন করলেন। তারপর তিনি চন্দন, অগুরু, কুমকুম আদি নানা সুগন্ধি ব্রাহ্মণের 
গায়ে লেপন করলেন। তখন তিনি নানা সুগন্ধি ধূপ জ্বালালেন এবং প্রথা অনুসারে 
জ্বলন্ত দীপ দ্বারা ব্রাহ্মণকে আরতি করলেন। এইভাবে যথেষ্ট সন্বর্ধনার পর, ব্রাহ্মণ 
আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করল, তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন, “হে সখা, তুমি যে এখানে 
এসেছ, এটা আমার পরম সৌভাগ্য |” 

অত্যন্ত দরিদ্র হওয়ায় ব্রাহ্মণের বেশভূষা আদৌ ভাল ছিল না। শীর্ণকায়, 
জীর্ণবেশ ব্রাহ্মণকে খুব পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল না। দেহ দুর্বল হওয়ায় তার শরীরের 
হাড়গুলি স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। লক্ষ্মীদেবী রুক্সিণী স্বয়ং চামর দিয়ে তাকে ব্যজন 
করতে লাগলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণকে এভাবে অভ্যর্থনা করায় প্রাসাদের অন্যান্য 
রমণীরা অবাক হয়ে যান। এই বিশেষ ব্রাহ্মণটিকে সম্বর্ধনার জন্য ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের এত আগ্রহ দেখে তীরা বিস্মিত হন। অপরিচ্ছন্ন দীন-বেশযুক্ত এই 
দরিদ্র ব্রাক্মাণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কিভাবে অভ্যর্থনা করলেন-__রমণীরা অবাক 
হয়ে তা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু তখন তারা একথাও বুঝতে পারলেন যে, এই 
ব্রাহ্মণ একজন সাধারণ জীব নন-_তিনি নিশ্চয় বনু পুণ্যকর্ম করেছেন। তা না 
হলে স্বয়ং লক্ষ্মীপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেন তাকে এমনভাবে সাদরে অভ্যর্থনা 
করবেন? তার উপর ব্রাহ্মণকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শয্যায় উপবিষ্ট দেখে তারা 
আরও বিস্মিত হলেন। অগ্রজ শ্রীবলরামকে যেভাবে আলিঙ্গন করেন, কৃষ্ণ 
TAPS সেইভাবে আলিঙ্গন করায় তারা বিশেষভাবে অবাক হলেন কেননা 
ভগবান বিশেষত রুক্নিণীদেবী ও বলরামকেই শুধু আলিঙ্গন করেন, অন্য কাউকেই: 
করেন না। | 

রা্মণকে সম্বর্ধনা করে, তাকে কোমল শয্যায় বসিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 
“হে ব্ৰাহ্মণ, হে সখা, তুমি একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তুমি ধর্মজীবন সম্বন্ধে 
একজন বিজ্ঞজন। আমার বিশ্বাস এই যে, গুরুগৃহে শিক্ষা সমাপন করে, তাকে 
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যথেষ্ট গুরুদক্ষিণা দান করে তুমি নিশ্চয় স্বগৃহে ফিরে গিয়েছিলে এবং তারপর 
উপযুক্ত পত্রী গ্রহণ করেছিলে। আমি জানি, তুমি শুরু থেকেই বৈষয়িক জীবনে 
আদৌ আসক্ত ছিলে না, আবার খুব ধন-সম্পদও তুমি কখনও কামনা করনি, 
এজন্য তোমার অর্থের প্রয়োজন হয়েছে। এই জড় জগতে ধনসম্পদে অনাসক্ত 
ব্যক্তি বিরল। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এই রকম অনাসক্ত ব্যক্তিরা ধন-সম্পদ ASA 
আদৌ ইচ্ছা করেন না, কিন্তু আদর্শ গৃহস্থ জীবনের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই 
শুধু কখনও কখনও তাদের অর্থ সংগ্রহ করতে দেখা যায়। উপযুক্তভাবে সম্পদ 
বিতরণের মাধ্যমে কিভাবে একজন আদর্শ গৃহস্থ ও একই সময়ে মহাভাগবতে 
পরিণত হওয়া যায়, তারা সেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এইরকম আদর্শ গৃহস্থরা 
আমার পদাঙ্ক অনুসরণকারী বলে গণ্য হন। হে ব্রাহ্মণ, হে সখা, আশা করি 
তোমার স্মরণ আছে__সেই দিনগুলির কথা, সেই গুরুকুল জীবনের কথা, যখন 
তুমি আর আমি একসঙ্গে গুরুগৃহে বসবাস করতাম। বস্তুত তুমি ও আমি দুজনে 
জীবনে যে জ্ঞান লাভ করেছি, তা সবই এই গুরুকুল জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান। 

“সদ্গুরুর পরিচালনায় গুরুকুল জীবনে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হলে, ভবিষ্যতে মানুষের 
জীবন সফল ও সার্থক হয়, সহজেই সে অবিদ্যার তমো অন্ধকার অতিক্রম করতে 
পারে। অলীক মায়া তাকে প্রভাবিত করতে পারে না। হে সখা, পিতাকেই 
প্রথম গুরুরূপে প্রত্যেকের বিবেচনা করা উচিত কেননা পিতার করুণায় একজন 
এই দেহ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য স্বাভাবিকভাবে পিতাই গুরু। তারপর যিনি আমাদের 
দিব্য-জ্ঞান প্রদান করেন তিনি হচ্ছেন সদ্‌গুরু এবং তিনি আমার মতোই আরাধ্য 
ও পূজনীয়। একাধিক গুরু হতে পারে। যিনি উপদেশ ও পারমার্থিক শিক্ষা 
দেন, তিনি হচ্ছেন Pores, আর যিনি দীক্ষা দান করেন, তিনি হচ্ছেন দীক্ষাগুরু। 
শিক্ষাণ্তরু ও দীক্ষাণ্ডরু দুজনই আমার প্রতিনিধি। শিক্ষাগুরু অনেক হতে পারে, 
কিন্ত দীক্ষা একজনই দান করেন। গুরুদেবের কৃপা ও তার কাছ থেকে প্রাপ্ত 
জ্ঞানের মাধ্যমে সংসার-সমুদ্র অতিক্রম করলে, মানব জীবন সার্থক হয়েছে বলে 
বুঝতে হবে। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল পারমার্থিক সাফল্য, এবং তা একমাত্র 
এই মানব জীবনেই লভ্য। এই ব্যবহারিক জ্ঞান তার আছে। তাই তিনি ভগবদ্ধাম 


িক্ষানুযায়ী মানব সমাজকে গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ ও চারটি আশ্রমে 
বিভক্ত করা উচিত। সদ্গুরুর সেবায় যাতে সম্পূর্ণভাবে জীবন উৎসর্গ করা 
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যায়, সেই জন্য ইন্দরিয়তৃত্তি ত্যাগ ও ব্ৰহ্মচৰ্য ধারণ করে, OEM লাভের উদ্দেশ্যে 
জীবনের প্রথম ভাগ সৎ শিক্ষানবীশরূপে অতিবাহিত করা কর্তব্য। ব্রন্মচারীর 
জীবন তপশ্চর্যা ও FRANC জন্য। সংযত ও পরিমিত ইন্দ্িয়তৃপ্তির জন্য 
গৃহস্থ জীবন। কিন্তু জীবনের তৃতীয় ধাপে কারো গৃহস্থ জীবন-যাপন করা উচিত 
নয়। তখন আবার তাকে পূর্বের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পালিত তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছসাধন- 
পূর্ণ জীবনে ফিরে যাওয়া উচিত এবং এইভাবে গৃহস্থ জীবনের আসক্তি থেকে 
মুক্ত হওয়া কর্তব্য। বৈষয়িক সংসার জীবনের আসক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার পর 
সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণীয়। 

“সকলের হৃদয়ে অন্তর্যাসী পরমাত্মারূপে অবস্থান করে আমি প্রত্যেকের 
জীবনের প্রতি মুহূর্তের কার্যাবলী লক্ষ্য করি। একান্তিক ও নিষ্কপট ভাবে যে 
গুরু-আদিষ্ট কর্তব্য পালন করে ও এইভাবে গুরু সেবায় জীবন উৎসর্গ করে, 
যে অবস্থায়ই সে অবস্থিত হোক না, সেই আমার সবচেয়ে প্রিয় হয়। গুরুদেবের 
কল্যাণকর। কিন্ত aad জীবনে স্ত্রীসঙ্গের স্পৃহা হলে, কিংবা কামার্ত হলে, 
গুরুদেবের ইচ্ছা অনুযায়ী তখন গুরুর আশ্রম ত্যাগ করা উচিত। তখন বৈদিক 
বিধান অনুসারে গুরু-দক্ষিণা নামে গুরুদেবকে একটি উপহার দেওয়া কর্তব্য। 
তারপর শিষ্যের গৃহস্থ জীবন গ্রহণীয়, তখন শ্র্মীয় রীতি অনুসারে সে একজন 
পত্নী গ্রহণ করে।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তীর সখা শাস্তজ্ঞ সুদামা বিপ্রের এই কথোপকথন প্রসঙ্গে 
উপদেশগুলি মানব সমাজের পক্ষে খুবই মঙ্গলজনক। যে মানব সমাজ বর্ণাশ্রমমুখী 
নয়, তা AGS সভ্য দেখালেও প্রকৃতপক্ষে পশুর সমাজ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
নর-নারীর অবৈধ যৌন সম্পর্ক মানব সমাজে কখনই স্বীকার্য নয়। মানুষ মাত্রেরই 
কঠোরভাবে SADA ব্রত পালনীয়। তা না হলে, গুরুদেবের আদেশ নিয়ে গৃহস্থ 
জীবন-যাপন করা উচিত। অবিবাহিত জীবনে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ হচ্ছে পশুর জীবন। 
কেননা পশুদের মধ্যে বিবাহ বিধি নেই। 

বর্তমান সমাজে মানব জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার লক্ষ্য নেই। মানব 
জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যাওয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনে বর্ণাশ্রম 
ধর্ম অবশ্যই পালনীয়। সচেতনতার সহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম কঠোরভাবে পালন করলে 
মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে। সাধু-গুরু-শাস্ত্রের আনুগত্যহীন পরোক্ষভাবে 
এই ধর্ম পালন করলে, মানব সমাজে উৎপাতই শুধু সৃষ্টি হবে, সমাজের শান্তি 
ও সমৃদ্ধি কিছুই হবে না। সুদামা বিপ্রকে শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, “হে সখা, 
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শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা বিপ্রের মিলন 


আমার মনে হয়, তোমার নিশ্চয় মনে পড়ে আমাদের সেই গুরুকুল জীবনের 
দিনগুলির কথা। তোমার কি মনে আছে__একদিন গুরুপত্বীর আদেশে আমরা 
OE কাঠ সংগ্রহের জন্য বেরিয়েছিলাম। সেই সময় হঠাৎ আমরা গভীর অরণ্যে 
প্রবেশ করলে পথ হারিয়ে ফেলি। অকস্মাৎ ধুলিময় এক প্রচণ্ড ঝড় উঠে; তখন 
মেঘ ও বিদ্যুৎ আলোক সহ আকাশ থেকে বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ হতে থাকে; 
তারপর সূর্য অস্ত যায়। আমরা অন্ধকারময় জঙ্গলে হারিয়ে গেলাম, এবং তারপর 
প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হল। ফলে সমগ্র বনভূমি প্লাবিত হল। আমরা গুরুদেবের আশ্রমে 
ফিরে যাবার পথ খুঁজে পেলাম না। তোমার হয়তো সেই প্রবল বৃষ্টির কথা 
মনে আছে, প্রকৃতপক্ষে তাকে বৃষ্টি না বলে ক্ষুদ্র প্রলয় বলা চলে। সেই ঝড় 
ও প্রবল বৃষ্টিতে আমাদের দুঃখকষ্টের অন্ত ছিল না, তাই আমরা যাওয়ার চেষ্টা 
করে কেবল বিভ্রান্তই হয়েছি। এই রকম দুরবস্থায় একজন অন্যজনের হাত ধরে 
আমরা পথ খুঁজে বের করবার চেষ্টায় সারা রাত অতিবাহিত করেছি। আমাদের 
অনুপস্থিতির কথা প্রত্যুষে জানতে পেরে গুরুদেব আমাদের খোঁজ করবার জন্য 
তার অন্যান্য শিব্যদের প্রেরণ করেন। তিনিও তাদের সঙ্গে বের হন। জঙ্গলের 
মধ্যে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি আমাদের অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় দেখতে 
পেলেন। 

“পরম করুণাময় গুরুদেব বললেন, “AMAA, তোমরা আমার জন্য এত কষ্ট 
স্বীকার করেছ__আমি বাস্তবিক অবাক হয়েছি। প্রত্যেকেই তার দেহের স্বাচ্ছন্দ্যে 
কথা প্রথমে বিবেচনা করে কিন্তু তোমরা আমার যোগ্য শিষ্য, শুরুদেবের প্রতি 
তোমরা এতই শ্রদ্ধাবান যে, নিজ দেহের স্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করে তোমরা আমার 
জন্য এত কষ্ট স্বীকার করেছ। তোমাদের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন শিষ্য গুরুদেবের 
জন্য যেকোন রকম কষ্ট স্বীকার করবে, তা দেখে আমি খুবই তুষ্ট হয়েছি। 
সদ্গুরুর ঝণ থেকে মুক্ত হওয়ার এই হচ্ছে উপযুক্ত শিষ্যের পথ। গুরুদেবের 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করাই হচ্ছে শিষ্যের কর্তব্য। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ, আমি 
পূর্ণ হোক। আমার নিকট থেকে প্রাপ্ত বৈদিক জ্ঞান সর্বদা তোমাদের স্মরণে 
থাকুক, যাতে প্রতি মুহূর্তে তা স্মরণ করে অনায়াসে এ উপদেশ তোমরা প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ করতে পার। এইভাবে এই জীবনে বা ভবিষ্যৎ জীবনে তোমরা কখনও 
বিফল মনোরথ হবে ANI” 

শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, “প্রিয় সখা, তোমার মনে আছে, গুরুদেবের আশ্রয়ে 
থাকাকালীন এইরকম অনেক ঘটনা ঘটেছিল। আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছিলাম 
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যে সদ্গুরুর আশীর্বাদ ছাড়া কেউ জীবনে সুখী হতে পারে না। শুরুদেবের কৃপা 
ও আশীর্বাদেই কেবল শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন করে মানব জীবনের ব্রত ও উদ্দেশ্য 
পূর্ণ করা যায়।” 

এই কথা শুনে শাস্ত্রজ্ঞ সুদামা বিপ্র বললেন “হে কৃষ্ণ, তুমি সকলের পরম 
প্রভু, পরম গুরু। গুরুগৃহে তোমার সঙ্গে বসবাস করবার আমার সৌভাগ্য 
হয়েছিল, তাই বৈদিক বিধি-নির্দিষ্ট কোন কর্তব্ই আমার করবার নেই বলে আমি 
মনে করি। হে প্রভু, বৈদিক স্তবস্তৃতি, ক্রিয়া-কর্ম, ধর্ম, অর্থ, মোক্ষাদি সহ মানব- 
জীবনের সাফল্যের অন্যান্য সবকিছুই প্রাপ্ত হওয়ার একটাই উৎস-_পরম পুরুষ 
তোমার থেকেই। জীবনের অন্যান্য পন্থা সকলের অন্তিম উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে 
উপলব্ধি করা, পক্ষান্তরে বলা যায়__সেগুলো হচ্ছে তোমার দিব্য রূপের বিভিন্ন 
অংশ। তবু তুমি শিষ্যের ভূমিকায় গুরুগৃহে আমাদের সঙ্গে বসবাসের অভিনয় 
করেছিলে । এর অর্থ হচ্ছে নিজের প্রীতির জন্য তুমি এইসব লীলাবিলাস 
করেছিলে। তা না হলে তোমার এই ধরনের মনুষ্যলীলা করবার কোন দরকার 
ছিল না।” 


ইতি-_-প্লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সুদামা বিপ্রের 
মিলন’ নামক অশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবকুলের অন্তর্যামী পরমাত্মা হওয়ায়, সকলের 
মনোভিলাষ সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ। তিনি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণ ভক্তদের প্রতি অনুরাগ 
পরায়ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ব্রহ্মণ্যদেব বলা হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন ব্রাহ্মণদের 
উপাস্য। এইজন্য যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পাদপদ্সের পূর্ণ শরণাগতি করেছেন, 
ইতিমধ্যেই তিনি ব্রাহ্মণের পদ প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বুঝতে হবে। ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি 
না হওয়া পর্যন্ত কেউ পরম ব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হতে পারে না। 
শ্রীকৃষ্ণ বিশেষভাবে ভক্তের দুর্গতি নাশ করেন এবং শুদ্ধ ভক্তের তিনিই একমাত্র 
আশ্রয়। 

পূর্বে একত্রে জীবন-যাপনের কথা আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণ সুদামা বিপ্রের সঙ্গে দীর্ঘ 
সময় অতিবাহিত করেন। তারপর একজন পুরানো বন্ধুর সঙ্গ উপভোগ করবার 
জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রিয় বন্ধু, আমার জন্য 
তুমি কি এনেছ? তোমার স্ত্রী কি আমার জন্য কোন উপাদেয় খাবার তোমার 
সঙ্গে পাঠিয়েছে?” বন্ধুর উদ্দেশ্যে এই কথা বলার সময় তীর মুখের দিকে তাকিয়ে 
শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীতিসহকারে হাসছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, “প্রিয় সখা, 
গৃহ থেকে তুমি নিশ্চয় কিছু উপহার আমার জন্য এনেছ।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জানতেন যে খাওয়ার অনুপযুক্ত অতি তুচ্ছ চিড়া দিতে সে 
ইতস্তত করছে। তাই সুদামার মনোভাব বুঝতে পেরে ভগবান বললেন, “বন্ধ 
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নিঃসন্দেহে আমার কোন অভাব নেই, কিন্তু ভক্ত যদি প্রীতি ভরে আমাকে কোন 
দ্রব্য দান করে, তা অতি তুচ্ছ হলেও, পরম প্রীতি সহকারে আমি তা গ্রহণ করি। 
পক্ষান্তরে অত্যন্ত মূল্যবান দ্রব্য প্রদান করা সত্বেও অভক্তের উপচার আমি গ্রহণ 
করতে ইচ্ছা করি না। অনুরাগ ও ভক্তি সহকারে যা অর্পণ করা হয়, বস্তুত 
তাই শুধু আমি গ্রহণ করি, নয়তো যতই মূল্যবান হোক না কেন, আমি তা গ্রহণ 
করি না। যদি আমার শুদ্ধভক্ত প্রীতি ও ভক্তিরসসিক্ত হৃদয়ে অতীব তুচ্ছ উপচার, 
একটি ছোট্ট ফুল, একটু জল ও একটি তুলসী পত্র অর্পণ করে, তখন আমি 
সানন্দে তা শুধু গ্রহণই করি না, পরম আনন্দে তা আহারও করি।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামা বিপ্রকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, গৃহ থেকে আনা চিড়া 
তিনি অত্যন্ত আনন্দ সহকারে গ্রহণ করবেন, তবু অত্যন্ত লঙ্জাবশত সুদামা Kei 
এ চিড়া তাকে দিতে খুবই দ্বিধাবোধ করলেন। তিনি তখন ভাবলেন, “কিভাবে 
আমি শ্রীকৃষ্ণকে এই অতি তুচ্ছ দ্রব্য অর্পণ করব?” এই রকম ভেবে তিনি 
লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন। 

অন্তর্ধামী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ের ভাব জানেন। সকলের প্রয়োজন 
এবং মনোবাসনাও তিনি অবগত আছেন। তাই সুদামা বিপ্রের আগমনের কারণও 
তিনি জানতেন। তিনি জানতেন যে চরম দারিদ্র্য প্রপীড়িত হয়ে পত্নীর অনুরোধে 
সে তার কাছে এসেছে। একই আশ্রমের সহপাঠী প্রিয় সখা সুদামার কথা চিন্তা 
করে, তিনি জানতেন সখারূপে তীর প্রতি সুদামার অনুরাগ কখনই জড় বাসনাময় 
ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন, “পত্নীর অনুরোধে আমাকে পরিতুষ্ট করবার জন্য 
সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে__আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করতে সে 
এখানে আসেনি।” তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রেরও কল্পনাতীত বিপুল এশ্বর্য সুদামা 
বিপ্রকে প্রদান করতে ইচ্ছা করলেন। 

তারপর দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাধে ঝুলন্ত পুটলিতে রাখা চিড়া কৃষ্ণ ছিনিয়ে নিয়ে 
বললেন, “সখা, এ কি? তুমি আমার জন্য উপাদেয় চমৎকার চিড়া এনেছ!” 
সুদামাকে অনুপ্রাণিত করে তিনি আরো বললেন, “এই চিড়া শুধু আমাকেই ASB 
করবে না, নিখিল বিশ্বকে তা তুষ্ট করবে।” এই বাণী থেকে বুঝতে হবে যে, 
সব কিছুর আদি উৎস শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন নিখিল সৃষ্টির মূলতত্ব। বৃক্ষমূলে জল 
সিঞ্চন করলে অচিরেই যেমন বৃক্ষের প্রতি অংশে তা সিঞ্চিত হয়, সেই রকম 
শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টি বিধানের জন্য যে সেবা করা হয়, বা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যা অর্পণ 
করা হয়, তাতে প্রত্যেকের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হয় বলে বিবেচনা করতে 
হবে; কেননা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে এই রকম নিবেদনের ফল নিখিল সৃষ্টির মধ্যে 


৭৩৮ 


সুদামা বিপ্রের কৃষ্তকৃপা প্রাপ্তি 


বিতরিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হলে তা জীবকুলের সকলের মধ্যেই 
বিতরিত হয়। 

সুদামা বিপ্রের সঙ্গে কথোপকথনের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামার পুটলি থেকে 
এক WS চিড়া খান; দ্বিতীয় আর এক মুষ্টি চিড়া খেতে গেলে স্বয়ং রুক্সিণীদেবী 
হাত ধরে তাকে বাধা দেন। তার হাত ধরে রুক্সিণীদেবী বললেন, “হে প্রভু, 
এক জীবনে ধনবান হয়ে, পরবর্তী জীবনেও ধনশালী থাকার জন্য আপনাকে এক 
মুষ্টি চিড়া অর্পণ করাই যথেষ্ট। হে প্রভু, আপনি এমনই ভক্তবৎসল যে এই 
এক মুষ্টি চিড়া আপনাকে এতই আনন্দ দান করে যে, এই জীবন ও পরবর্তী 
জীবনেও ভক্ত ধনবান থাকেন।” এই ঘটনা থেকে জানা যায় যে, প্রীতি ও ভক্তি 
ভরে ভগবান Apacs ভোগ নিবেদন করা হলে, তিনি আনন্দে ভক্তের নৈবেদ্য 
গ্রহণ করেন; তার ফলে, স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্সিণীদেবী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বয়ং ভক্তের গৃহে 
গিয়ে সেটিকে জগতের শ্রেষ্ঠ এশ্বর্ষশালী গৃহে পরিণত করেন। ভগবান নারায়ণকে 
যে প্রচুর ভোগ দান করে, স্বাভাবিকভাবেই স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তার গৃহে আতিথ্য 
স্বীকার করেন অর্থাৎ তার গৃহ এশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। সুদামা বিপ্র সেই রাত 
FAR গৃহে অতিবাহিত করলেন। সেখানে থাকাকালীন তার মনে হল তিনি 
বৈকুষ্ঠ ধামে রয়েছেন। বাস্তবিক তিনি বৈকুষ্ঠে ছিলেন, কেননা যেখানে মূল নারায়ণ 
শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ং লক্ষ্মী রুক্সিণীদেবীর আবাস, সেই স্থান ও ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠ 
অভিন্ন। 

ভগবানের সঙ্গে থাকাকালীন সুদামা feet বিশেষ মূল্যবান কিছু পেলেন বলে 
মনে হল না। তবু সুদামা ভগবানের কাছে কিছুই চাননি। পরদিন প্রাতে সুদামা 
Rel স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। কৃষ্ণের সাদর অভ্যর্থনার কথা চিন্তা করতে 
করতে তিনি দিব্য আনন্দে নিমগ্ন হলেন। সমস্ত পথ তিনি কৃষ্ণের অতুলনীয় 
ব্যবহারের কথাই ভাবতে লাগলেন, এবং কৃষ্ণের দর্শন লাভ করায় তিনি পরম 
আনন্দ অনুভব করতে লাগলেন। 

সুদামা বিপ্র ভাবতে লাগলেন, “ব্রাহ্মণদের সবচেয়ে কল্যাণকামী ভগবান কৃষ্ণের 
দর্শন লাভ করা পরম আনন্দের বিষয়। ব্রাহ্মণের ধর্মের প্রতি কৃষ্ণের কত গভীর 
অনুরাগ। স্বয়ং পরম ব্রহ্ম হওয়া সত্বেও কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের শ্রীতিতে সাড়া দেন। 
একমাত্র লক্ষ্মীদেবী ছাড়া যদিও কৃষ্ণ কাউকে আলিঙ্গন করেন না, তবুও ব্রাহ্মণদের 
প্রতি তার এতই শ্রদ্ধা যে, আমার মতো এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকেও বক্ষে ধারণ করে 
কৃষ্ণ আলিঙ্গন করল। কোথায় লক্ষ্মীদের একমাত্র আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ আর কোথায় এক পাপী দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি। কার সঙ্গে কার তুলনা। 


৭৩৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


তবু আমাকে ব্রাহ্মণ বিবেচনা করে প্রসন্ন চিত্তে দিব্য বাহুদ্বারা কৃষ্ণ আমাকে 
আলিঙ্গন করলেন। কৃষ্ণ সত্যি কৃপাসিন্ধু কেননা যেখানে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী শয়ন 
ভাই বলে গণ্য করেছেন। কৃষ্ণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা কিভাবে আমি প্রকাশ 
করব? আমি অবসন্ন হয়ে পড়লে রুক্সিণীদেবী যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী, চামর হাতে 
আমাকে ব্যজন করতে শুরু করেন। তিনি কখন নিজেকে কৃষ্ণের প্রধান 
মহিষীরাপে মনে করেন না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আমার সেবা করলেন, 
কারণ তিনি ব্রাহ্মণদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান। আমার পাদসেবন করে, নিজহাতে 
আমাকে আহার্য দান করে, কৃষ্ণ বস্তুত আমার পূজা করলেন। যারা স্বর্গলোক 
কিংবা যারা যৌগিক সিদ্ধি কামনা করে__বিশ্বের সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
চরণারবিন্দের আরাধনা করে। তবু ভগবান এমনি করুণাময় যে, আমি দরিদ্র, 
তাই অর্থসম্পদ প্রাপ্তিতে যদি আমি ধনমত্ত হয়ে ভগবানকে ভুলে যাই, এই কথা 
ভেবে কৃষ্ণ আমাকে সামান্যমাত্র অর্থ-সম্পদও দান করেননি।” 

সুদামা বিপ্রের এই কথাগুলি বাস্তবিক যথার্থ ও ঠিক। একজন কপর্দকহীন 
নিঃস্ব ব্যক্তি বিষয়-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, এবং 
যে কোন উপায়েই হোক ধনশালী হলে, অবিলম্বেই সে ভগবানের প্রতি তার 
কর্তব্যের কথা ভুলে যায়। একেবারে নিঃস্ব না হলে ভগবান তীর ভক্তকে 
বিষয়-সম্পদ দেন না, পক্ষান্তরে নবীন. ভক্ত নিষ্কপটভাবে ভগবানের সেবা করে 
কখন বিষয়-সম্পদ কামনা করলে, ভগবান তাকে বিষয়-সম্পদ থেকে দূরে রাখেন। 

এইভাবে চিন্তা করতে করতে “ew সুদামা বিপ্র ক্রমে স্বগৃহে পৌছলেন। 
কিন্ত সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে সবকিছুই আশ্চর্যজনকভাবে পরিবর্তন 
হয়ে গেছে। কুটীরের পরিবর্তে সেখানে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্ঠিরশ্মির মতো চাকচিক্যপূর্ণ 
বহু মূল্যবান মণিরতুময় প্রাসাদ তিনি দেখতে পেলেন। শুধু তাই নয়, বড় বড় 
প্রাসাদের সুসজ্জিত উদ্যান ও কাননগুলিতে সে সুন্দর সুন্দর নর-নারীকে পদচারণ 
করতে দেখতে পেলেন। কমল ও সুন্দর লিলিফুলে পূর্ণ উদ্যানের সরোবরগুলি 
বিভিন্ন রঙিন পক্ষীকুলে পরিপূর্ণ ছিল। স্বগৃহের এইরকম আশ্চর্যজনক পরিবর্তন 
দেখে ব্রাহ্মণ মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, “এ আমি কি দেখছি? এই গৃহ 
কি আমার? না অন্য কারোর? আমি যেখানে বসবাস করতাম, এটি যদি সেই 
স্থানই হয়, তা হলে এমন আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হল কিভাবে?” 


৭৪০ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ব্রাহ্মণ যখন এইভাবে চিন্তামগ্ তখন বাদ্যকীর্তন সহ দেবতুল্য সুন্দর একদল 
নরনারী কাছে এসে তাকে স্বাগত জানাল। তারা সকলেই মঙ্গল গীত গাইছিল। 
ব্রাহ্মণের আগমন বার্তা পেয়ে ব্রাহ্মণপত্তী খুবই খুশি হল। অতি শীঘ্র সেও প্রাসাদ 
থেকে বেরিয়ে এল। ব্রাহ্মণ AICS এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল 
স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী যেন তাকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। পতিকে সম্মুখে উপস্থিত 
দেখে তার চোখ থেকে আনন্দাশ্র প্রবাহিত হল, কণ্ঠ রুদ্ধ হওয়ায় সে তীর স্বামীকে 
সম্ভাষণ করতে পারল না। আনন্দের আতিশয্যে সে শুধু চোখ দুটি .বুজল। গভীর 
প্রীতি ও অনুরাগে, অবনত হয়ে পতিকে প্রণাম করল ও অন্তরে তাকে আলিঙ্গন 
করতে ইচ্ছা করল। সুবর্ণ কণ্ঠহার ও আভরণে অলংকৃত ও পরিচারিকা পরিবৃত 
দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণ-পত্বীকে দিব্য বিমান থেকে অবতরণকারিণী এক দেবপত্ী বলে 
মনে হচ্ছিল। সুদামা তার পত্নীর এই রকম রূপ দেখে বিস্মিত হলেন, কোন 
কথা না বলে, গভীর অনুরাগে পত্নীর সঙ্গে তিনি প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। 

প্রাসাদের নিজ কক্ষে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণ দেখলেন সেটি কক্ষ নয়, যেন 
স্বর্ঘরাজ্যের আবাস। এই প্রাসাদের চতুর্দিকে ছিল বহু রতুময় TS ও সুকোমল 
আরামপ্রদ আসন। কমলদলের মতো কোমল দুপ্ধফেনার মতো শুভ্র ছিল 
শয্যাগুলি; হস্তিদন্তে নির্মিত পালঙ্কগুলি ছিল স্বর্ণময় ও ay খচিত। স্বর্ণদণ্ডযুক্ত 
চামর ও অরবিন্দদলের মতো কোমল ছিল স্বর্ণসিংহাসনগুলি। বিভিন্ন স্থানে, মুক্তার 
জরি সমন্বিত মখমল ও রেশমের চন্দ্রাতপ শোভা পাচ্ছিল। স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত 
প্রাসাদটি ছিল মহামরকত মণিতে সুশোভিত। সেখানে ললনারা রত্ুময় দীপ ধারণ 
করল। দীপশিখা ও রত্ুচ্ছটা একসঙ্গে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করল। 
হঠাৎ তার এইরকম বিপুল এশ্বর্যশালী অবস্থা প্রাপ্তি দেখে, এর কারণ নিরূপণ 
করতে অসমর্থ সুদামা fet এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। 

এইভাবে সুদামা বিপ্র ভাবতে লাগলেন, “আমার জীবনের শুরু থেকেই আমি 
চরম wien প্রপীড়িত। কিন্তু হঠাৎ এরকম বিপুল এশ্বর্য ও বৈভবের কারণ 
কি? আমার প্রিয় সখা যদুবর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-দৃষ্টি ছাড়া আমি অন্য কোন 
কারণ দেখি না। নিঃসন্দেহে এগুলি সবই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী করুণার 
দান। ভগবান হচ্ছেন আত্মারাম। তিনি সম্যক পূর্ণ। তিনি হচ্ছেন লক্ষ্মীপতি, 
তাই তিনি সর্বদাই বড় এশ্বর্ষে পূর্ণ। তিনি তীর ভক্তের মনোভিলাষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সচেতন, এবং ভক্তের প্রচুর মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেন। এসবই আমার প্রিয় 
সখা কৃষ্ণের কাজ। আমার সখা কৃষ্ণ আকাশের চেয়েও অনেক বেশি উদার ও 
বদান্য, যদিও আকাশ বিপুল পরিমাণে জল দান করে সমুদ্রকে পূর্ণ করতে সক্ষম। 


৭৪২ 


সুদামা বিপ্রের কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তি 


কৃষককে তুষ্ট করবার জন্য দিবাভাগে বিরক্তিকর বারিবর্ষণ না করে, মেঘ উদারভাবে 
রাত্রিকালে প্রবল বারিবর্ষণ করে। প্রাতে শয্যা ত্যাগ করে কৃষক মনে করে যথেষ্ট 
পরিমাণে বৃষ্টি হয়নি; সেই রকম ভগবান প্রত্যেকের অবস্থা অনুযায়ী তার ইচ্ছা 
পূর্ণ করেন; তবু কৃষ্ণানুশীলন করে না যে অভক্ত, সে ভগবদ্দত্ত সকল দানই 
যথেষ্ট বলে বিবেচনা করে না। পক্ষান্তরে ভক্তি ও প্রীতির সহিত ভক্তের কাছ 
থেকে সামান্য কিছু পেলেও ভগবান তা মহামূল্যবান উপহাররূপে বিবেচনা করেন। 
আমি নিজেই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমি তাকে সামান্য এক মুষ্টি চিড়া দিয়েছিলাম, 
প্রতিদানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেবরাজ ইন্দ্রের চেয়ে বেশি Serf ও সম্পদ 
দান করেছেন।” বস্তুত ভক্ত ভগবানকে যা অর্পণ করেন, ভগবানের তার কোনই 
প্রয়োজন নেই। কারণ তিনি আত্মারাম এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। ভক্ত ভগবানকে কিছু 
অর্পণ করলে ভক্তের অনুকূলে তা কার্য করে; কেননা ভক্ত ভগবানকে যা কিছু 
অর্পণ করে, তার অনন্ত গুণ বেশি সে ফিরে পায়। ভগবানকে কিছু নিবেদন 
করলে, তাতে কারোর কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না, পক্ষান্তরে সে লক্ষ লক্ষ গুণে 
লাভবানই হয়। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পরম কৃতজ্ঞ সুদামা বিপ্র মনে মনে ভাবলেন, “ভগবান 
প্রীতি ও অনুরাগভরে আমি তার সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়ার প্রার্থনা করি। আমি 
af চাই atl আমি যেন কখনও তার সেবা থেকে বঞ্চিত না হই। আমি 
শুধু তার শুদ্ধ ভক্তদের পুত সান্নিধ্য কামনা করি। আমার মন ও দেহ সর্বদা 
কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকুক__এই আমার একান্তিক কামনা ও শ্রীর্থনা। অজ 
পরমেশ্বর ভগবান জানেন যে, অতিরিক্ত এশ্বর্যের প্রভাবে বহু বহু মহান 
ব্ক্তিত্বশালীই তাদের সুউচ্চ পদ থেকে পতিত হয়েছে। এইজন্য যখন কেউ 
ভগবানের কাছে Mt কামনা করে, ভগবান কখনও কখনও তা দান করেন না। 
এই ব্যাপারে তার ভক্তের ক্ষেত্রে তিনি খুবই সতর্ক। জড় জগতে অবস্থান করায় 
পতনের সম্ভাবনা হেতু অপরিণত ভক্তকে ভগবান বিপুল feel দান করেন না। 
এইটি হচ্ছে ভক্তের প্রতি ভগবানের অহৈতুকী করুণার আর একটি লক্ষণ। ভক্তের 
যাতে পতন না হয়, সেদিকেই ভগবানের প্রথম লক্ষ্য। তিনি হচ্ছেন কল্যাণকামী 
পিতার মতো, যিনি অপরিণত পুত্রকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করেন না, কিন্তু 
প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে অর্থের সদ্যবহার করতে শিক্ষা করলে, তখন স্নেহময় পিতা সমস্ত 
ধন-ভাণ্ডারই পুত্রকে দান করেন।” 


৭৪৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


শাস্তজ্ঞ সুদামা বিপ্র এইভাবে সিদ্ধান্ত করলেন যে ভগবানের কাছ থেকে যা 
কিছু এশ্বর্২-বৈভব তিনি পেয়েছেন, তা অসংযতভাবে ইন্দরিয়তৃপ্তিতে ব্যয় করা উচিত 
নয়, পক্ষান্তরে ভগবৎ-সেবায় তা নিযুক্ত করা উচিত। বৈরাগ্য ভাবাপন্ন হয়ে ও 
ইন্দ্রিয় ভোগে অনাসক্ত হয়ে ব্রাহ্মণ সেই নবলব্ধ এশর্য গ্রহণ করলেন, এবং 
এইভাবে পত্নীসহ সকল এশ্বর্য-সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধাগুলিকে ভগবানের 
প্রসাদরূপে গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে আরম্ভ করলেন। সেইরকম 
Sey লাভ করি, তা হলে সেগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়রূপে গণ্য না 
করে, সবই ভগবানের দান বিবেচনা করে, অবশ্যই ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা 
উচিত। অতুল el বসবাস করলেও, শাস্তরজ্ঞ সুদামা একই অবস্থায় রইলেন, 
তার কোন অধঃপতন ঘটল না, পক্ষান্তরে কৃষ্ণের প্রতি AS ও অনুরাগ দিন 
দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। বিষয়-সম্পদ কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তদনুযায়ী তা 
অধঃপতন বা উন্নতির কারণ হতে পারে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে এশ্বর্য ব্যবহৃত 
হলে তা অধঃপতনের কারণ হয়; আর ভগবৎ-সেবায় ব্যবহৃত হলে তা উন্নতির 
কারণ হয়। 

সুদামা বিপ্রের প্রতি কৃষ্ণের ব্যবহার থেকে প্রতিপন্ন হয় যে পরমেশ্বর ভগবান 
ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন। ব্রাহ্মণ গুণসম্পন্ন সুদামা বিপ্র 
স্বাভাবিকভাবেই একজন মহান কৃষ্ণভক্ত। এইজন্যই বলা হয় TCH বৈষগ্বঃ 
__অর্থা ব্রাহ্মণ গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিই বৈষ্ণব হন বা কখনও কখনও বলা হয় ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিত। পণ্ডিত মানে যিনি অতিশয় বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ। ব্ৰাহ্মণ কখনও অশিক্ষিত 
অথবা মূর্খ হতে পারে না। এইজন্যই বৈষ্ণব ও পণ্ডিত মানে ব্রাহ্মণদের মধ্যে 
দুটি ভাগ রয়েছে। যারা শুধু শাস্তরজ্ঞ অথচ এখনও বৈষ্ণব বা ভগবস্তুক্ত হননি, 
তারা হচ্ছে পণ্ডিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন নন। কেবল 
ব্রাহ্মণ-পণ্তিত এই গুণই পরমেশ্বর ভগবানকে আকৃষ্ট করতে যথেষ্ট নয়। ব্রান্মণকে 
শুধু ভগবদৃগীতা, DIGI আদি শাস্ত্র অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন হলেই চলবে 
না, তাকে অবশ্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হতে হবে। সুদামা বিপ্র হচ্ছে তার 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুদামা Rel ছিলেন যোগ্য ব্রা্মণ। সব রকম ইন্দট্রিয়ভোগে তিনি 
অনাসক্ত ছিলেন। সকল যজ্ঞ ও তপস্যার একমাত্র ভোক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামা 
বিপ্রের মতো একজন ব্রাহ্মণের প্রতি খুবই অনুরাগ সম্পন্ন ছিলেন। এইজন্য সুদামা 
বিপ্রের মতো একজন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ব হওয়াই মানব জীবনে সাফল্যের আদর্শ 
সোপান। 


488 


সুদামা বিপ্রের কৃষ্কৃপা প্রাপ্তি 


সুদামা Ret হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে অজিত হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের 
কাছে বিজিত হন। শ্রীকৃষ্ণ যে পরম করুণাময়, তা সুদামা বিপ্র উপলব্ধি 
করেছিলেন, সব সময় কৃষ্ণচিন্তায় তিনি মগ্ন থাকতেন। এইরকম নিরন্তর কৃষ্ণ 
সান্নিধ্যের ফলে তার হৃদয়ে যা কিছু জড় কলুষতা ছিল, তা সবই নির্মল হয়ে, 
অতি শীঘ্রই তিনি ভগবানের চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যা সিদ্ধ অবস্থায় সকল 
শুদ্ধ-বৈষ্ঞবের অন্তিম লক্ষ্য। শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে, কৃষ্ণ ও সুদামা 
বিপ্রের এই কাহিনী যে শ্রবণ করবে, সে জানতে পারবে সুদামা বিপ্রের মতো 
্রাহ্মণরা ভগবানের কত প্রিয়। তাই যে এই কাহিনী শ্রবণ করে, ক্রমশ সে সুদামা 
বিপ্রের মতো গুণসম্পন্ন হয়ে, শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হয়। 


ইতি__“্লীলা পুরুযোভম Deere” এহের সুদাম! বিপ্রের কৃষ্কুপা প্রাপ্তি’ নামক 
একাশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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কোন একসময়ে কৃষ্ণ এবং বলরাম যখন সুখে-শান্তিতে তাদের মহানগরী 
দ্বারকাপুরীতে বসবাস করছিলেন, তখন এক বিরল পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়, যা 
সাধারণত ব্রহ্মার একদিন অর্থাৎ কল্পান্তে দৃষ্ট হয়। কল্লান্তে সূর্য বিশাল মেঘে 
আচ্ছন্ন হয় এবং অবিরাম বর্ষণে নিন্নলোক থেকে স্বর্গলোক পর্যন্ত জলমগ্ন হয়। 
জ্যোতিষ গণনা অনুযায়ী আগেই জনসাধারণকে এই মহা সূর্যগ্রহণের কথা জানিয়ে 
দেওয়া হয় এবং সেই জন্য কুরুক্ষেত্রের সমন্তপঞ্চক নামক তীর্থক্ষেত্রে নরনারী 
সকলেই সমবেত হতে মনস্থ করে। 

ভগবান পরশুরাম একুশবার বিশ্বের সকল ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করে বিরাট 
যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন বলেই সমন্তপঞ্চক তীর্থ বিখ্যাত হয়ে আছে। ভগবান 
পরশুরাম সকল ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, এবং তাদের রক্তক্রোত নদীর মতো 
প্রবাহিত হয়েছিল। পরশুরাম সমন্তপঞ্চকে পাঁচটি বিরাট বিরাট সরোবর খনন 
করে, ক্ষত্রিয়কুলের সমস্ত রক্তে সেগুলি পূর্ণ করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন একজন 
বিষ্ণুতত্ব। শ্রীঈশোপনিষদ অনুযায়ী বিষ্ণুতত্ব কখনও পাপকর্ম দ্বারা কলুষিত হন 
All ভগবান পরশুরাম সবচেয়ে শক্তিমান ও নিষ্কলুষ হলেও, তিনি আদর্শ চরিত্র 
প্রদর্শনের জন্য ক্ষত্রিয় বধ রূপ তথাকথিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমন্তপঞ্চকে 


৭৪৬ 


শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ব্রজবাসীদের সঙ্গে মিলন 


মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শ্রীপরশুরাম প্রতিপন্ন 
করেছিলেন যে হনন করার কখনও কখনও প্রয়োজন হলেও তা মঙ্গলজনক ও 
কল্যাণকর নয়। ক্ষত্রিয় বধ রূপ পাপ কর্মের জন্য তিনি নিজেকে অপরাধী বলে 
গণ্য করেছিলেন; তা হলে এইরকম শাস্ত্রবিরুদ্ধ জঘন্য কর্মের জন্য আমরা কতই 
না অপরাধী। এইভাবে স্মরণাতীত কাল থেকে জীবহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে আসছে। 

সুর্যগ্রহণের এই উপলক্ষ্যের সুযোগ নিয়ে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তীর্থ দর্শনে 
গেলেন। তাদের মধ্যে কারো কারোর নাম এখানে উল্লেখ করা হল। 
বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে ছিলেন অক্তুর, বসুদেব এবং উগ্রসেন। কনিষ্ঠদের মধ্যে ছিল 
গদ, AOR, সাম্ব, এবং নিজ নিজ কর্তব্য পালন করবার সময় সংঘটিত পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করবার উদ্দেশ্যেও অন্যান্য অনেক যাদবরা সেখানে জমায়েত হলেন। 
যাদবরা প্রায় সকলেই কুরুক্ষেত্রে চলে যাওয়ায়, পুরী রক্ষার জন্য ATR পুত্র 
অনিরুদ্ধ, প্রধান যাদব সেনাপতি কৃতবর্মা, সুচন্দ্র, শুক ও সারণকে নিয়ে কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারকায় অবস্থান করলেন। স্বভাবত যাদবরা সকলেই ছিলেন খুব 
সুন্দর। তবু এই সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে তারা যখন অস্ত্রশস্ত্র, বহু মূল্য বস্তালঙ্কার 
এবং স্বর্ণ ও পুষ্পমাল্যে যথাযথভাবে ভূষিত হয়ে উপস্থিত হলেন, তখন তাদের 
ব্যক্তিত্ব ও সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত হল। দেবতাদের বিমানের মতো এশ্বর্যময় 
সুসজ্জিত বিরাট বিরাট অশ্বচালিত রথে যাদবরা যখন কুরুক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন, তখন 
চলন্ত রথগুলিকে সমুদ্র তরঙ্গের মতো দেখাচ্ছিল। আবার কেউ কেউ যখন সুউচ্চ 
বলবান হাতিতে চড়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের আকাশ মার্গে ভ্রাম্যমান মেঘের মতো 
দেখাচ্ছিল। বিদ্যাধরদের মতো সুদেহী বাহকরা সুন্দর সুন্দর পাক্ষিতে করে এ 
যাদব-পত্বীদের বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। যদুকুলের এই বিশাল সমাবেশটি 
স্বর্গলোকে দেবতাদের এক বিরাট শোভাযাত্রার মতো দেখাচ্ছিল। 

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সুসমাহিত চিত্তে যাদবরা সকলে 
RAN সমাপন করে পাপক্ষালনের উদ্দেশ্যে সূর্যগ্রহণকালে উপবাস পালন করেন। 
এই উপলক্ষ্যে গো-দান করা বৈদিক প্রথা হওয়ায়, তীরা ব্রাহ্মণদের শত শত 
গাভী দান করেন। এই সব গাভীরা সকলেই বস্তালংকারে সম্পূর্ণ সজ্জিত ছিল। 
গলায় পুষ্পমাল্য ও পায়ে স্বর্ণময় ঘণ্টা-__এই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। 

পরশুরামের তৈরি হুদে AMAA সকলে আবার স্নান করলেন। তারপর ঘি-এ 
তৈরি উপাদেয় ও সুস্বাদু প্রচুর আহার্য দ্বারা তারা ব্রাহ্মণদের আপ্যায়িত করলেন। 
বৈদিক শান্তর অনুযায়ী খাদ্য দু-রকম। একটি জলে সিদ্ধ করা খাদ্য, অন্যটি রান্না 
করা খাদ্য। সিদ্ধ করা খাদ্যে শীক-সবজি এবং শস্য কীচা থাকে না, তাকে জলে 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সিদ্ধ করা হয়। কিন্তু রান্না করা খাদ্যে সেগুলিকে ঘিয়ে পাক করা হয়। চাপাটি, 
ডাল, অন্ন এবং সাধারণ শাক-সবজি এইরকম সিদ্ধ করা বা অর্ধপচ্য খাদ্যের পর্যায়ে 
পড়ে। তেমনই ফল এবং স্যালাড অপচ্য বা কাচা খাদ্যের পর্যায়ে পড়ে। প্রথমটি 
শাক-সবজিবিহীন ও শস্যশূন্য শুধু জলে সিদ্ধ করা, অন্যটি ঘি-এ রান্না করা। 
চাপাটি, ডাল, অন্ন ও সাধারণ তরকারি হচ্ছে প্রথমটি, যেমন__ফল ও স্যালাড্‌। 
কিন্তু পুরী, কচুরী, সিঙ্গাড়া, লাড্ডু প্রভৃতি হচ্ছে রান্না করা খাদ্য। এই শুভ সূর্যগ্রহণ 
উপলক্ষ্যে যাদবরা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের প্রচুর পরিমাণে রান্না করা খাদ্য দ্বারা 
আপ্যায়িত করলেন। 
অনুষ্ঠানের মতো দেখাচ্ছিল। কর্মী যখন কোন বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান করে, 
তখন ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য উত্তম পদমর্যাদা, রূপসী স্ত্রী, সুন্দর গৃহ, সু-সম্তান বা 
প্রচুর ধন-সম্পদ লাভের অভিলাষ করে। কিন্তু যাদবদের অভিলাষ ছিল 
অন্যরকম-_কৃষ্ণের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাস ও অনন্য ভক্তিই ছিল তাদের একান্ত 
অভিলাষ। এইজন্য বহু বহু জন্মের সঞ্চিত সুকৃতির ফলে তারা শ্রীকৃষ্ণ-সানিধ্য 
লাভের সুযোগ পেয়েছে। কুরুক্ষেত্র তীর্থক্ষেত্রে স্নান করতে গিয়ে, সূর্যপ্রহণের 
সময় শাস্ত্রবিধি পালনে বা ব্রাহ্মণ ভোজন ক্রিয়ায়__তীাদের সকল কাজেই যাদবরা 
কেবল কৃষ্ণভক্তির কথা ভেবেছিলেন। তাদের আরাধ্য Berd হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, 
আর কেউ নয়। 

ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর তাদের অনুমতি নিয়ে প্রসাদ গ্রহণ করা অতিথি সেবকের 
রীতি। এইজন্য ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে যাদবরা সকলে আহার্য গ্রহণ করলেন। 
তারপর বিশ্রামের উদ্দেশ্যে ছায়া সুশীতল বিরাট বিরাট বৃক্ষ তারা বেছে নিলেন। 
যথেষ্ট বিশ্রাম গ্রহণ করবার পর তারা তখন তাদের দর্শনাভিলাধীদের মধ্যে 
আত্মীয়স্বজন, মিত্রবর্গ, অধীনস্থ বহু রাজা ও শাসকদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত 
হলেন। মৎস্য, উশীনর, কোশল, বিদর্ভ, কুরু, সৃপ্জয়, কাম্বোজ, কেকয় প্রভৃতি 
অন্যান্য অনেক দেশ-প্রদেশের শাসকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এইসব 
শাসকবর্গের কেউ কেউ ছিলেন মিত্র-পক্ষীয়, আবার কেউ কেউ বিরোধীপক্ষের। 
কিন্তু তীদের মধ্যে ব্রজবাসীরাই ছিলেন সকলের মধ্যে প্রধান। কৃষ্ণ-বলরামের 
বিরহে অত্যন্ত কাতর হয়ে ব্রজবাসীরা জীবন অতিবাহিত করছিলেন। সূর্যপ্রহণকে 
উপলক্ষ্য করে ও তার সুযোগ নিয়ে সকল ব্রজবাসীরা এসেছিলেন তাদের প্রাণ- 
স্বরূপ কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখতে। 

ব্রজবাসীরা ছিলেন যাদবদের কল্যাণ-কামী ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ; দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের 
পর দু-পক্ষের এই মিলন উৎসব যেমন ছিল খুবই হৃদয়বিদারক, তেমনই ছিল 
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মর্ম্পর্শী। ব্ৰজবাসী ও যাদবরা মিলিত হয়ে পরস্পর কথোপকথনে যে আনন্দ 
লাভ করেন তা সত্যি অতুলনীয়। দীর্ঘ বিরহের পর এই মধুর মিলনোৎসবে 
তীরা সকলে আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। তাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করছিল; 
তাদের দেহে লোমহর্ষ হচ্ছিল; তাদের সদ্য বিকশিত কমলবদন থেকে আনন্দাশ্র 
প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং আনন্দে অভিভূত হয়ে সাময়িকভাবে তারা নির্বাক হয়ে 
পড়লেন। পক্ষান্তরে বলা যায় তারা সকলে আনন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। 

উভয়পক্ষের পুরুষরা এইভাবে মিলিত হওয়ায় মহিলারাও একে অপরের সঙ্গে 
মিলিত হল। স্সেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করে মৃদু-মধুর হেসে গভীর অনুরাগভরা মৈত্রীর 
বন্ধনে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল। এই স্নেহালিঙ্গনৈ তাদের উভয়ের 
বক্ষদেশ কুমকুমে আরক্তিম হয়ে উঠল, এবং তারা দিব্য আনন্দ উপভোগ করল। 
এইরকম সহদদয় আলিঙ্গনে তাদের গণ্ডদেশ অশ্রপ্লাবিত হল। কনিষ্ঠরা 
বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করল-_আর জ্যেষ্ঠরা কনিষ্ঠদের স্েহাশিস দান করল। 
এইভাবে তারা পরস্পর একে অপরকে স্বাগত জানিয়ে তাদের কুশল অনুসন্ধান 
করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণই তাদের কথাবার্তা ও আলোচনার একমাত্র বিষয়ে 
পরিণত হল। এই ভবসংসারে শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসের সঙ্গে সকল প্রতিবেশী 
ও স্বজনই যুক্ত, তাই শ্ৰীকৃষ্ণই ছিলেন তাদের সকল কার্ষের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু। 
সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা রীতিগত যে কার্যই ial অনুষ্ঠান করুক__তা 
সবই ছিল তুরীয় ও অশ্রাকৃত। 

মানব জীবনের যথার্থ উন্নতি, যথার্থ প্রগতি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উপর 
নির্ভরশীল। এই জন্যই শ্রীম্/গবতের প্রথম স্কন্ধে উল্লেখ আছে, কৃষ্ণভক্তির 
দ্বারা স্বত-ই পূর্ণজ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয়। যাদব ও বৃন্দাবনের গোপদের 
মন কৃষ্ণে আবিষ্ট ছিল। পূর্ণজ্ঞানের এই হচ্ছে লক্ষণ। কৃষ্ণভাবনায় সর্বদাই তাদের 
মন SHAS থাকায়, তারা সকলেই জড় কর্মবন্ধন থেকে স্বত-ই মুক্ত ছিলেন। এই 
অবস্থাকে 'যুক্তবৈরাগ্যময়” জীবন বলে শ্রীল রূপ গোস্বামী অভিহিত করেছেন। 
তাই জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অর্থ শুন্ধ-জ্ঞানচর্চা ও কর্মত্যাগ নয়, পক্ষান্তরে শুধু কৃষ্ণকথা 
ও কৃষ্ণকর্ম শুরু করা। 

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর নিজ-নিজ পুত্র, পুত্রবধূ, স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের 
অন্যান্যদের নিয়ে ভাই-বোন বসুদেব ও কুন্তীদেবী কুরুক্ষেত্রের এই মিলনোৎসবে 
পরস্পর সাক্ষাৎ করলেন। শ্রীতিময় কথোপকথনে অচিরেই তারা অতীত দুঃখের 
কাহিনী সবই ভুলে গেলেন। কুন্তীদেবী বিশেষভাবে তার ভাইকে উদ্দেশ্য করে 
বলছিলেন, “ভাত! আমার দুর্ভাগ্য, কেননা আমার কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হল না। 
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তোমার মতো সর্বগুণান্বিত ও ধার্মিক ভাই থাকা সত্বেও, দুর্দশার সময় তুমি 
একবারও আমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করনি__এমন হয় কখন?” ধূতরাষ্ট্র ও 
দুর্যোধনের চক্রান্তে পুত্রগণসহ যখন তিনি নির্বাসিত হন, কুন্তীদেবী সেই দুঃসময়ের 
কথা স্মরণ করছিলেন বলে মনে হয়। তিনি আরো বলতে লাগলেন, “হে ভ্রাত, 
আমি বুঝলাম ভাগ্য মন্দ হলে তখন নিকটতম আত্মীয়ও ভুলে যায় স্বজনকে। 
এই রকম অবস্থায় নিজের পিতা, মাতা ও সন্তানরাও তাকে ভুলে যায়। তাই 
আমিও ভাই তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি না।” 

কুস্তীদেবীর কথার উত্তরে বসুদেব বললেন, “বোন, দুঃখ কর না; এভাবে 
আমাকে দোষও দিও না। আমাদের মনে রাখা উচিত যে আমরা সকলেই অদৃষ্টের 
হাতের ক্রীড়নক মাত্র। সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের নিয়ন্ত্রণাধীন। সকল সকাম 
কর্ম ও তার ফল প্রাপ্তি একমাত্র তীর নির্দেশের অধীন। ভগিনী, তুমি জান, রাজা 
কংসদ্বারা আমরা অত্যন্ত নিপীড়িত হই এবং এই নির্যাতনের ফলে ইতস্তত 
নানাস্থানে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। ভগবানের করুণাবশত মাত্র গত কয়েকদিন আগে 
আমরা স্বগৃহে ফিরে এসেছি।” 

কুস্তীদেবী ও বসুদেবের মধ্যে এই কথোপকথনের পর তাদের দর্শনপ্রার্থী 
রাজাদের বসুদেব ও উগ্রসেন স্বাগত জানিয়ে সকলকে সাদর সন্বর্ধনা করলেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেখানে উপস্থিত দেখে সকল রাজন্যবর্গ পরম শান্তি ও দিব্য 
আনন্দ লাভ করলেন। সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কয়েকজন হচ্ছে__ভীম্মদেব, 
দ্রোণাচার্য, ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন এবং পুত্রবধূ সহ গান্ধারী; মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তার 
পত্নী এবং কুন্তীদেবী ও পাগুবগণ; সৃপ্জয়, বিদুর, কৃপাচার্য, কুন্তিভোজ, বিরাট, রাজা 
নগ্রজিৎ, পুরুজিৎ, দ্রপদ, শল্য, ধৃষ্টকেতু, কাশীরাজ, দমঘোষ, বিশালাক্ষ, 
মিথিলারাজ, মদ্ররাজ, কেকয়রাজ, যুধামন্যু, সুশর্মা, পুত্রগণ সহ বাহুক এবং মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের অধীন অন্যান্য বহু শাসকবর্গ। 

তীরা সহস্র সহস্র মহিষী সহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। এইরকম 
সৌন্দর্য ও দিব্য এশ্বর্য দর্শন করে রাজন্যবর্গ পরম তৃপ্ত হলেন। সকলেই 
ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ভগবান তাদের সকলকে 
যথাযথভাবে স্বাগত জানালে তীরা যাদবদের, বিশেষত শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের মহিমা 
কীর্তন করতে লাগলেন। ভোজপতি হওয়ায়, উগ্রসেন যাদব প্রধান বলে গণ্য। 
তাই বিশেষভাবে তাকে উপস্থিত রাজন্যবর্গ এই বলে সম্ভাষণ করলেন, “হে 
মহামান্য ভোজরাজ, TS ইহলোকে একমাত্র যাদবদের জীবনই সর্বতোভাবে 
সফল। আপনাদের জয় হউক! আপনাদের জয় হউক! আপনাদের এই 
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সাফল্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, আপনারা সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ 
করছেন, যাঁকে লাভ করবার জন্য যোগীরা বহুকাল ধরে কৃচ্ছসাধন ও কঠোর 
তপশ্চর্যা করে চলেন। প্রতি মুহূর্তে আপনারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। 

“বেদের সকল মন্ত্রই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও গুণ কীর্তনে পূর্ণ। 
শ্রীকৃষ্ণের পাদোদক হওয়ায় গঙ্গা সারা বিশ্ব পবিত্রকারিণী বলে গণ্য। বৈদিক 
শাস্তগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুশাসন ছাড়া অন্য কিছুই নয়। কৃষ্ণকে জানাই 
হল বেদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। এই জন্য কৃষ্ণের কথা ও কৃষ্ণলীলা সমূহের শিক্ষা 
সর্বদা সকলকে পবিত্র করে। কাল ও পরিস্থিতির প্রভাবে জগতের সকল এখ্বর্যই 
ক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন 
বলে, তার পাদপন্ের স্পর্শে সকল শুভ ও মঙ্গলের প্রকাশ ঘটতে থাকে। তার 
উপস্থিতির ফলে আমাদের সকল ইচ্ছা ও অভিলাষ সবই ক্রমশ পূর্ণ হতে চলেছে। 
হে মহামান্য ভোজরাজ, আপনি যদুবংশের সঙ্গে বৈবাহিক ও জন্মসূত্রে সন্বন্ধযুক্ত। 
তার ফলে আপনি সবসময় শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যুক্ত। যে কোন সময় কৃষ্ণ দর্শন 
আপনার পক্ষে কঠিন নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনার সঙ্গে চলাফেরা করেন, 
কথাবার্তা বলেন, উপবেশন করেন, বিশ্রাম করেন এবং আহার করেন। যাদবরা 
সর্বদাই বিষয়কর্মে নিযুক্ত বলে মনে হলেও এবং যার ফল নিশ্চিতভাবে অধোগতি, 
কিন্তু বিষুতত্ব, আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপ্ত, 
সর্বশক্তিমান তার উপস্থিতিতে আপনারা সকলেই বস্তুত সকল জড় কলুষতা মুক্ত 
ও দিব্য ব্ৰহ্মভূত wa অধিষ্ঠিত।” 

সূর্যগ্রহণ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হবেন, এ কথা শুনে নন্দ 
মহারাজের নেতৃত্বে ব্রজবাসীরাও সেখানে যেতে মনস্থ করলেন। তাই যাদবরাও 
সকলে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। নিজ গোপগণদের সঙ্গে নিয়ে নন্দ মহারাজ 
প্রয়োজনীয় সব উপকরণ দিয়ে গো-যান বোঝাই করলেন। তাদের পরম প্রিয় 
কৃষ্ণ ও বলরামকে দেখবার জন্য সকল ব্রজবাসীরা কুরুক্ষেত্রে গমন করলেন। 
ব্রজবাসীরা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হলে যাদবরা সকলেই খুব খুশি হলেন। তাদের 
দর্শনমাত্র যাদবরা দাড়িয়ে তাদের স্বাগত জানালেন, মনে হল তারা যেন পুনজীবন 
লাভ করলেন। পরস্পর মিলনে উন্মুক্ত যাদব ও ব্রজবাসীরা বস্তুত যখন কাছে 
এসে সাক্ষাৎ করলেন, তখন অন্তরের অন্তস্তল থেকে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন 
করে কিছু সময় এ অবস্থায় রইলেন। 


৭৫১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পূর্বের কাহিনী বলতে লাগলেন-_কিভাবে কংস তাকে কারারুদ্ধ করেছিল, কিভাবে 
তার শিশু সন্তানদের হত্যা করা হয়েছিল, কৃষ্ণের জন্মের পরই কিভাবে তাকে 
নন্দ মহারাজের গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং কিভাবে কৃষ্ণ ও বলরাম মহারাজ 
নন্দ ও তার রাণী দ্বারা তাদের সন্তানদের মতো লালিত পালিত হয়েছিলেন। 
সেইরকম কৃষ্ণ-বলরামও নন্দ মহারাজ ও মাতা যশোদাকে আলিঙ্গন করলেন এবং 
অবনত হয়ে তাদের চরণকমলে প্রণাম জানালেন। পিতামাতার প্রতি সন্তানের 
অনুরাগবশত কৃষ্ণ ও বলরাম দুজনেরই কয়েক মুহূর্তের জন্য কণ্ঠরুদ্ধ হল, তীরা 
কথাই বলতে সক্ষম হলেন না। সবচেয়ে ভাগ্যবান মহারাজ নন্দ ও মাতা যশোদা 
ATE কোলে তুলে নিয়ে পরম স্নেহে তাদের আলিঙ্গন করতে লাগলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের বিরহে মহারাজ নন্দ ও মা যশোদা দীর্ঘদিন গভীর দুঃখতাপে 
নিমগ্ন ছিলেন। এখন তাদের সঙ্গে মিলনে ও আলিঙ্গনে সকল দুঃখতাপে 
উপশম হল। 

এরপর কৃষ্ণের মা দেবকী ও বলদেবের মা রোহিণী দুজনেই মা যশোদাকে 
আলিঙ্গন করলেন। তীরা বললেন, “রাণী যশোদা দেবী, তুমি ও মহারাজ নন্দ 
দুজনে আমাদের পরম বন্ধু, এবং তোমাদের বন্ধুসুলভ কার্যাবলীর কথা ভেবে, 
তোমাদের স্মরণ হওয়া মাত্রই আমরা তৎক্ষণাৎ অভিভূত হই। তোমাদের 
বন্ধুসুলভ আচরণের জন্য এমনকি স্বর্গরাজ্যের সমস্ত এশ্বর্য তোমাদের উপহার 
দিয়েও আমরা তোমাদের খণ শোধ করতে অক্ষম। আমরা তোমাদের কাছে 
এমনভাবেই খণী যে, তোমাদের এই সদয় ব্যবহার আমরা কখনও ভুলব না। 
কৃষ্ণ ও বলরাম যখন জন্মগ্রহণ করল, তাদের আসল পিতামাতাকে দেখার আগেই 
তাদেরকে তোমাদের তত্বাবধানে রাখা হয়। পাখি যেমন নিজ শাবকগুলির 
লালনপালন করে, নিজ সন্তানের মতো তোমরাও প্রীতি ও স্নেহ দিয়ে সযত্তে 
তাদেরকে বড় করে তুলেছ। তোমরা সুখাদ্য আহার দিয়ে তাদের দেহের পুষ্টিসাধন 
করে তাদের প্রীতি সাধন করেছ, এবং তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বহু শুভ ধর্মীয় 
পর্ব অনুষ্ঠান করেছ। 

“বস্তুত কৃষ্ণ-বলরাম আমাদের সন্তান নয়; তারা তোমাদেরই; নন্দ মহারাজ 
ও তুমিই তাদের যথার্থ পিতা-মাতা; যতদিন কৃষ্ণ বলরাম তোমাদের দ্বারা লালিত- 
পালিত হয়েছে, ততদিন তাদের সামান্যতমও অসুবিধা হয়নি। তোমাদের প্রযত্ে 
সবরকম ভয় ও বিপদ থেকে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তোমাদের মতো মহানুভব 
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ব্যক্তিদের পক্ষেই এই পরম স্নেহময় লালন পালন সম্ভব। সর্বশ্রেষ্ঠ মহাত্মারা 
নিজ সন্তান ও অপরের সন্তানদের মধ্যে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করেন নাঃ 
এবং নন্দ মহারাজ ও তোমার থেকে অধিকতর কোন মহান ব্যক্তি আর কেউ 
হতে পারে না।” 

বৃন্দাবনের ব্রজগোপিকারা তাদের জীবনের সূচনা থেকেই কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই 
জানতেন না। কৃষ্ণ-বলরামই তাদের জীবন। গোপীরা কৃষ্ণের প্রতি এতই আসক্ত 
ছিলেন যে চোখের পাতার ছারা দর্শনে বাধা প্রাপ্ত এক মুহূর্তের অদর্শনও তারা 
সহ্য করতে পারতেন না। গোপীরা তাই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার নিন্দা করতেন; কেননা 
তিনি যে চোখের পাতা সৃষ্টি করেছেন, তা পিটপিট করার ফলে কৃষ্ণদর্শনে বাধা 
সৃষ্টি করতো। বহু বছর বিরহের পর নন্দ মহারাজ ও মা যশোদার সঙ্গে এসে 
কৃষ্ণকে দর্শন করে গোপীরা গভীর আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। কৃষ্তদর্শনের 
জন্য গোপীদের এই ব্যাকুলতা কেউ কল্পনা করতে পারে না। দৃষ্টিপথে আসা 
মাত্রই গোপীরা দর্শনের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে তাদের হৃদয়ের অন্তস্তল দিয়ে পরম 
তৃপ্তিতে তাকে আলিঙ্গন করেন। মনে মনে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেও তারা 
আনন্দে এতই উৎফুল্ল ও অভিভূত হয়ে পড়েন যে সাময়িকভাবে তারা 
নিজেদেরকে ভুলে যান। শুধু মনে মনে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে গোপীরা যে 
আনন্দময় সমাধি লাভ করেন, তা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন শ্রেষ্ঠ 
যোগীদের কাছে সুদুর্লভ। তাই কৃষ্ণ হৃদয়ঙ্গম করলেন যে মানসিকভাবে তাকে 
আলিঙ্গনের মাধ্যমে গোপীরা দিব্য আনন্দে ভাবাবিষ্ট এবং যেহেতু তিনি সকলের 

মা যশোদা, দেবকী ও রোহিণীর সঙ্গে বসে থাকার সময় যখন কথোপকথনে 
নিমগ্ন, তখন সেই সুযোগে কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্যে এক 
জনহীন স্থানে যান। তাদের কাছে যাওয়া মাত্রই তিনি হাসতে শুরু করেন এবং 
তাদের আলিঙ্গন করে ও কুশলবার্তা অনুসন্ধান করে, তিনি এই কথা বলে তাদের 
উৎসাহ দান করতে থাকেন__পপ্রিয় সখীরা, তোমরা সকলে জান যে আমাদের 
চলে যাই। এইভাবে দীর্ঘকাল আমাদের শত্রুদের সঙ্গে নিযুক্ত হয়ে তোমাদের 
কথা ভূলে যেতে আমরা বাধ্য হই, যদিও তোমরা প্রীতি ও অনুরাগ ভরে আমার 
প্রতি খুবই অনুরক্ত। আমি বুঝতে পারছি যে এই কাজের মাধ্যমে আমি তোমাদের 
প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি, তবুও আমি জানি তোমরা আমার প্রতি 
বিশ্বাসভাজন। আমি তোমাদের কাছে জানতে পারি কি, আমরা তোমাদের 
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পরিত্যাগ করে এলেও তোমরা আমাদের কথা ভাবছিলে কি না? প্রিয় সখীরা, 
তোমাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়ায়, এখন কি আমার কথা চিন্তা করতে তোমাদের 
আর ইচ্ছা হয় নাঃ আমার এই রকম দুর্ব্যবহার তোমরা কি একান্তিকভাবে গ্রহণ 
করেছ? 

“যাই বল না, তোমাদের পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার কোন ইচ্ছাই আমার 
ছিল না। পরম নিয়ামকের যেমন ইচ্ছা সেইভাবে তিনি সব কিছু করেন। তাই 
আমাদের এই বিচ্ছেদ বিধির বিধান। তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির মিলন ঘটান ও স্বেচ্ছায় 
তাদের বিচ্ছিন্ন করেন। কখনও কখনও আমরা দেখি যে মেঘ ও প্রবল বাতাসের 
উপস্থিতির ফলে অতিক্ষুদ্র ধূলিকণা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলাখণ্ড একসঙ্গে মিলিত হয়। 
সেই ঝড় থেমে গেলে ধূলিকণা ও তুলাখগুগুলি আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে 
ছড়িয়ে পড়ে। পরমেশ্বর ভগবান সব কিছু সৃষ্টি করেন। দৃশ্যমান সব কিছুই 
তার শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ। তীর অন্তিম ইচ্ছার ফলে কখনও কখনও আমরা 
পরস্পর মিলিত হই এবং কখনও কখনও আমরা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ি। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, পরিশেষে আমরা সকলেই পরমেশ্বর 
ভগবানের ইচ্ছার ওপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। 

“সৌভাগ্যবশত তোমরা আমার প্রতি অনুরাগের বিকাশ ঘটিয়েছ__যা আমার 
দিব্য সান্নিধ্য লাভের একমাত্র উপায়। আমার অনন্য ভক্তি বিকাশ করে যে কোন 
জীব জীবন অবসানে অবশ্যই বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে পারে। পক্ষান্তরে বলা যায় 
যে, আমাতে অনন্য ভক্তি ও অনুরাগ হচ্ছে অন্তিম মুক্তির কারণ। 

“প্রিয় সখীরা, তোমরা জেনে নাও যে আমার শক্তিগুলিই সর্বত্র ক্রিয়া করছে। 
যেমন একটি মৃৎপাত্রের কথাই ধরা যাক্‌। এটি মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও 
আকাশের সমন্বয় মাত্র। প্রারম্ভিক স্তরে, স্থিতিকালে বা ধ্বংসের পরও-_সকল 
অবস্থায় সর্বদাই এটি প্রাকৃতিক উপাদানের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছু নয়। নির্মাণের 
সময় পাত্রটি মাটি, জল, আগুন, বায়ু ও আকাশ দিয়ে তৈরি ছিল; স্থিতিকালে 
দৈহিক সংগঠনে এটি একই থাকে; তারপর এটি ভেঙ্গে ধ্বংস করা হলে, এর 
বিভিন্ন উপাদানগুলি জড়া প্রকৃতির বিভিন্ন অংশে সংরক্ষিত হয়। সেই রকম 
এই বিশ্ব সৃষ্টির সময়, পালনের সময় এবং প্রলয়ের পর, অর্থাৎ সবকিছুই আমার 
শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। শক্তি আমা থেকে ভিন্ন নয়। তাই 
আমি সবকিছুতেই বিরাজ করছি__এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত । 

“ঠিক সেইরকমভাবে জীবদেহও পঞ্চভূতের সমন্বয় ছাড়া কিছুই নয়। এই 
জড় জগতে জড় শরীরে আবদ্ধ জীবসকল হচ্ছে আমার অংশ। জীবাত্মার এই 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


জড় জগতে তার মিথ্যা অহংকাররূপ ভোক্তা অভিমানই হচ্ছে তার সংসার 
কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কারণ। পরম সত্য__আমি, জীব ও তার জড় বন্ধন 
উভয়ের ted) জড় ও চিৎ দুটি শক্তিই আমার নির্দেশে ক্রিয়াশীল। 
প্রিয় গোপিকারা, আমার একান্ত অনুরোধ, এত বিরহ কাতর না হয়ে, সবকিছুই 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তোমরা গ্রহণ করবার চেষ্টা কর। যখন তোমরা হৃদয়ঙ্গম 
করবে যে তোমরা সর্বদাই আমার সান্নিধ্যে বিরাজ করছ, তখন আর আমাদের 
পারস্পরিক বিচ্ছেদ ও শোকের কোনই কারণ থাকবে না।” 

গোপীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এই গুরুত্বপূর্ণ উপদেশগুলি কৃষ্তানুশীলনকারী সকল 
ভক্তরাই ব্যবহার করতে পারেন। সমগ্র তত্বদর্শনই অচিন্ত-ভেদাভেদ তত্ত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তীর অব্যক্ত মূর্তিতে 
তিনি সর্বত্রই বিরাজিত আছেন। দৃশ্যমান সৃষ্টি ভগবানের শক্তির একটি প্রকাশ 
ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন কৃষ্তভাবনার এই পূর্ণ জ্ঞানের অভাব হয়, তখন 
আমরা কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হই। কিন্তু সৌভাগ্যবশত এই কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন 
করলে, আমরা কৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হব না-_তখন কৃষ্ণের সানিধ্যেই আমরা বিরাজ 
করব। ভক্তির পথ হচ্ছে কৃষ্তভাবনার পুনর্জাগরণের পথ। ভাগ্যবান 
কৃষ্ণানুশীলনকারী যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে GUI প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন 
নয়, তখন সে জড়া-প্রকৃতি ও জড়া প্রকৃতি জাত দ্রব্য কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করতে 
পারে। শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও, কৃষ্ণভক্তিহীন ও কৃষ্ণবিস্মৃত জীব 
নিজেকে ভোক্তা অভিমান করে এবং জড় প্রকৃতি দ্বারা এইভাবে জড় বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে সংসার ভ্রমণে বাধ্য হয়। এই তত্ব ভগবদূগীতায়ও প্রতিপন্ন হয়েছে। জড়া 
প্রকৃতির অধীনে কার্য করতে বাধ্য হলেও, জীব নিজেকে সর্বময় কর্তা ও ভোক্তা 
বলে মিথ্যা অভিমান করে থাকে। 

ভক্ত যদি যথাযথভাবে জানতে পারে যে মন্দিরে ভগবান কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ বা 
অর্চাবিগ্রহ স্বয়ং কৃষ্ণের মতোই সৎ, চিৎ ও আনন্দঘন, তা হলে তার শ্রীবিগ্রহসেবা 
পরমেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎ সেবায় পরিণত হয়। সেই রকমভাবেই কৃষ্ণমন্দির 
ও মন্দিরের অন্যান্য সব উপকরণ এবং কৃষ্ণপ্রসাদও কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। 
বৈষ্বাচার্যগণ প্রদত্ত নিয়ম-কানুন পালন করা উচিত এবং এইভাবে সাধু-গুরুর 
আনুগত্যে সংসারে আবদ্ধ অবস্থায়ও Prairie সম্পূর্ণ সম্ভব। 

অচিন্ত-ভেদাভেদ Caries শিক্ষা শ্রীকৃষ্ণের কাছে পেয়ে গোপীরা সব সময় 
কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন হলেন এবং এইভাবে তারা সমস্ত জড় কলুষতা থেকে নির্মুক্ত 
হলেন। জড় জগতের মিথ্যা ভোক্তাভিমানী জীবাত্মার ভাবনাকে জীবকোষ বলে, 
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শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ব্রজবাসীদের সঙ্গে মিলন 


অর্থাৎ জড় অহংকারে আবদ্ধ থাকা। শুধু গোপীরা নয়, যে কেউ শ্রীকৃষ্ণের 
এই উপদেশ পালন করবে, সে অচিরেই জীবকোষের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। 
পূর্ণ কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত জীব সর্বদাই জড় অহংকার মুক্ত। সেই কৃষ্ণভক্ত তার 
সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করে এবং সে কখনই শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় 
না-_সব সময় কৃষ্ণসান্নিধ্যে সে বিরাজ করে। 

এইজন্য গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে বললেন, “হে কৃষ্ণ, তোমার 
নাভিজাত মূল পদ্ম হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার জন্মস্থান। হে কৃষ্ণ, তোমার মহিমা 
ও at অপরিমেয়; তাই যোগসিদ্ধ মনীষীদের কাছেও তা সর্বদাই রহস্যাবৃত। 
কিন্তু সংসার-কৃপে পতিত মায়াবদ্ধ জীবাত্বা অতি সহজেই তোমার চরণকমলে 
শরণাগত হতে পারে। তখন নিঃসন্দেহে সে উদ্ধার পাবে।” গোপিকারা আরো 
বলে চললেন, “হে কৃষ্ণ, আমরা সবসময় গৃহকর্মে ব্যাপৃত। তাই আমাদের একান্ত 
প্রার্থনা এই যে, উদীয়মান সূর্যের মতো তুমি আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত হও, আর 
সেইটিই হবে আমাদের প্রতি তোমার পরম আশীর্বাদ” 

গোপিকারা নিত্যমুক্ত জীবাত্মা, কেননা তারা ছিলেন সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময়। 
তারা বৃন্দাবনে শুধু গৃহকর্মের মায়ায় আবদ্ধ হওয়ার ভান করতেন মাত্র। কৃষ্ণবিরহে 
কাতর ব্রজগোপিকারা কৃষ্ণের সঙ্গে তার রাজপুরী দ্বারকায় যেতে উৎসাহী ছিলেন 
নী। বৃন্দাবনে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকতেই তাঁরা পছন্দ করতেন, এবং এইভাবে 
তারা জীবনের প্রতি পদক্ষেপে কৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তারা অচিরেই 
্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানান। গোপিকাদের এই দিব্য- 
ভাবোম্মাদনাময়ী CABAL হচ্ছে শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর মূল শিক্ষা। ভগবান 
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক রথযাত্রার লীলাবিলাস হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনার উদ্দীপক। দ্বারকার রাজকীয় এশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশে 
কৃষ্ণসামিধ্য আস্বাদনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যেতে শ্রীমতী রাধারাণী অস্বীকৃত 
হন, কিন্তু বৃন্দাবনের মাধুর্যময় পরিবেশে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গসুখ কামনা করেন। 
গোপীদের প্রতি গভীর অনুরাগ-সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করে 
যান না, আর গোপী ও ব্রজবাসীরা বৃন্দাবনে কৃষ্ণভজন করে সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” sews ‘শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ব্রজবাসীদের 
সঙ্গে মিলন’ নামক ঘ্াাশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপত হল। 


শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের জন্য অনেকেই এসেছেন। তাদের মধ্যে মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে পাণ্ডবরাও আছেন। ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের 
শ্রেষ্ঠ কৃপাবর দান করে, শ্রীকৃষ্ণ তার দর্শনাকাঙ্্ষী মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তার 
স্বজনদের অভ্যর্থনা করতে আসেন। প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ তাদের সবরকম কুশল 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেন। বস্তুত যে কৃষ্ণের চরণকমল দর্শন করে, তার দুর্ভাগ্যের 
কোন প্রশ্নই উঠে না, তবু শিষ্টাচার রক্ষায় ভগবান কৃষ্ণ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠিরের 
কাছে তাদের কুশল সংবাদ অনুসন্ধান করলেন, কৃষ্ণের এই রকম আচরণে মহারাজ 
যুধিষ্ঠির খুবই খুশি হলেন এবং ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, “হে 
ভগবান, হে কৃষ্ণ, সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় মহাজন ও মহাভাগবতেরা সর্বদাই তোমার 
চরণারবিন্দের ধ্যান করে, চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করে সম্পূর্ণ তুষ্ট থাকেন। তারা 
যে অবিরাম অমৃত পান করে কখনও কখনও তাদের শ্রীমুখ থেকে তা নিঃসৃত 
হয়, এবং তোমার সেই অপ্রাকৃত লীলা-কাহিনী অন্যদের উপর বর্ষিত হয়। শুদ্ধ 
ভক্তের শ্রীমুখনিঃসৃত এই সুধার এত শক্তি যে, এই হরিকথামৃত শুদ্ধভক্তের কাছ 
থেকে যে ভাগ্যবান আস্বাদন করে, অচিরেই সে জন্ম-মৃত্যুময় সংসার আবর্ত থেকে 
মুক্ত হয়। ভগবৎ-বিস্মৃতি থেকেই আমাদের বদ্ধজীবন লাভ হয়েছে, কিন্তু তোমার 
গুণকীর্তন শোনার সুযোগ হলে, অবিলম্বেই ভগবৎ-বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানান্ধকার 


৭৫৮ 


দ্রৌপদী ও কৃষ্ণমহিষীদের মিলন 


দূরীভূত হয়। তাই হে ভগবান, যারা অবিরামভাবে তোমার গৌরবময় কথা শুনছে, 
তাদের দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনা কোথায়? 

“আমরা তোমার সম্পূর্ণ শরণাগত, তোমার চরণারবিন্দ ছাড়া আমাদের আর 
অন্য কোন আশ্রয় নেই, তাই আমাদের সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমরা সর্বদাই নিশ্চিত। 
হে প্রভু, তুমি অনন্ত জ্ঞান ও দিব্য আনন্দের পারাবার। মনোধর্মপ্রসূত কর্মের 
ফল হচ্ছে__জাগরণ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তি এই তিন জড়-জাগতিক অনিত্য স্তরে বিরাজ 
করা। কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে এই সব প্রতিক্রিয়া অনায়াসে অকার্যকর 
ও ব্যর্থ হয়ে যায়। সমস্ত মুক্তকুলের তুমিই একমাত্র লক্ষ্য। তুমি স্বেচ্ছায় নিজ 
অন্তরঙ্গা যোগমায়া শক্তির প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেছ; আর বৈদিক 
জীবনধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তুমি একজন সাধারণ মানুষের রূপ ধারণ করে 
আবির্ভূত হয়েছ। তুমি হচ্ছ পরম পুরুষ লীলা-পুরুযোত্তম, তাই যারা তোমার 
চরণ-কমলে সম্পূর্ণ শরণাগত, তাদের কখনও দুর্ভাগ্য হতে পারে না।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে মিলনে ব্যস্ত ছিলেন এবং যখন 
তারা তার উদ্দেশ্যে বন্দনা ও BIBS করতে থাকেন, সেই সুযোগে কুরুকুল ও 
যদুকুল রমণীরা পরস্পর মিলিত হয়ে তার দিব্য লীলাবিলাস সমূহ আলোচনা 
করছিলেন। দ্রৌপদীই প্রথমে কৃষ্ণপত্ীদের কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। দ্রৌপদী 
তাদের বললেন__-“প্রিয় রুক্মিণী, ভদ্রা, জান্ববতী, সত্যা, সত্যভামা, কালিন্দী, শৈব্যা, 
TH, রোহিণী ও অন্যান্য কৃষ্ণপত্ীরা! লীলা পুরুষোত্বম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
কিভাবে তোমাদের পত্রীরূপে গ্রহণ করলেন এবং মানবিক বিবাহ বিধি অনুযায়ী 
তোমাদের বিবাহ করলেন, তা কি আমাদের জানাবে?” এই প্রশ্নের উত্তরে 
শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী রুক্সিণীদেবী বললেন, “প্রিয় দ্রৌপদী, কার্যত জরাসন্ধ ও 
অন্যান্য রাজন্যবর্গ চেয়েছিল যে আমি শিশুপালকে বিবাহ করি এবং 
স্বাভাবিকভাবেই এই বিবাহে বাধাদানকারী প্রতিদ্বন্দীর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য 
TPM উপস্থিত সকল রাজন্যবগই প্রস্তুত ছিল। একদল মেষ থেকে সিংহ 
যেমন তার একটি শিকার সবলে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেইভাবে পরমেশ্বর ভগবান 
আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার পক্ষে এটি এমন কিছু আশ্চর্যজনক কাজ নয়, 
কেননা যে কেউ মহাবীর বা জগতের নৃপতি বলে নিজেকে দাবী করে, তারা 
সকলেই পরমেশ্বরের চরণকমলের অধীন। সকল রাজাই শিরস্ত্রাণ দিয়ে পরমেশ্বর 
ভগবানের চরণপদ্ম স্পর্শ করে। প্রিয় দ্রৌপদী, সমস্ত শ্রী ও আনন্দের আকর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সেবা আমি যেন জন্ম-জন্ম ধরে করে যেতে পারি-_এই 
আমার চিরন্তন অভিলাষ ৷” 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এরপর সত্যভামা বলতে শুরু করলেন। সত্যভামা বললেন, “প্রিয় দ্রৌপদী, 
ভাইকে হত্যা ও স্যমন্তক মণিটি অপহরণ করবার মিথ্যা অভিযোগ এনেছিলেন। 
করে স্যমন্তক মণিটি পুনরুদ্ধার করেন এবং এ মণিটি কৃষ্ণ আমার পিতাকে তারপর 
প্রত্যর্পণ করেন। কৃষ্ণের বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাই হত্যার অভিযোগ করবার জন্য আমার 
পিতা অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত হন। এ মণিটি পুনরায় লাভ করে, পিতা মনে 
করলেন যে তার wale সংশোধন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে। তাই অন্যের 
কাছে আমাকে সমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিলেও, পিতা স্যমন্তক মণিটি ও আমাকে 
কৃষ্ণের চরণকমলে নিবেদন করেছিলেন এবং এইভাবে আমি কৃষ্ণের দাসী ও 
পত্বীরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিলাম।” 

এরপর GRAS) দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। জান্ববতী বললেন, “প্রিয় 
দ্রৌপদী, কৃষ্ণ যখন আমার পিতা খক্ষরাজ জাম্ববানকে আক্রমণ করল, তখন 
আমার পিতা জানতেন না যে, এই কৃষ্ণ হচ্ছেন তার প্রভু সীতাপতি ভগবান 
শ্রীরামচন্দ্র। ভগবান কৃষ্ণের পরিচয় সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত পিতা দীর্ঘ সাতাশ দিন 
ধরে অবিরামভাবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। এরপর অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন 
হয়ে পিতা বুঝতে পারলেন, যেহেতু একমাত্র তার প্রভু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ছাড়া 
কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না, তাই তার প্রতিদ্বন্দী কৃষ্ণ হচ্ছেন নিশ্চয় 
সেই রামচন্দ্র। তখন পিতার জ্ঞানোদয় হল; অবিলন্বেই তিনি শুধু স্যমন্তক মণিটি 
ফিরিয়ে দিলেন এমন নয়, ভগবানকে সন্তুষ্ট করবার জন্য আমাকেও তার 
চরণকমলে অর্পণ করলেন। এইভাবে আমি ভগবানের পত্রীত্ব লাভ করি এবং 
জন্ম জন্ম ধরে কৃষ্ণসেবা করবার আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়।” 

এরপর কালিন্দী বললেন, “হে দ্রৌপদী, আমি কৃষ্ণকে পতিত্বে লাভ করবার 
জন্য কঠোর তপশ্চর্যা ও কৃচ্ছসাধনে ব্রতী হয়েছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন 
তা জানতে পারলেন, পরম করুণাময় কৃষ্ণ তার সখা TYP আমার কাছে 
আসেন এবং পত্বীরূপে আমাকে গ্রহণ করেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন যমুনার 
তীর থেকে আমাকে নিয়ে চলে যান এবং সেই সময় থেকেই আমি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের গৃহের ঝাড়ুদাররূপে নিয়োজিত আছি, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে 
তার পত্বীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।” 


দ্রৌপদী ও কৃষ্ণমহিষীদের মিলন 


এরপর মিত্রবিন্দা বললেন, “হে দ্রৌপদী, আমার স্বয়ংবর সভায় বহু 
রাজন্যবর্গের সমাবেশ হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং 
তিনি সেখানে উপস্থিত সকল রাজন্যবর্গকে পরাজিত করে, আমাকে তীর দাসীরূপে 
গ্রহণ করেন। সিংহ যেমন একদল কুকুরের কাছ থেকে তার ভোগ্য মৃগকে সবলে 
ছিনিয়ে নিয়ে যায়, সেইভাবে কৃষ্ণও আমাকে অচিরেই দ্বারকাপুরীতে নিয়ে যান। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমার ভ্রাতারা কৃষ্ণের 
এইভাবে জন্ম-জন্ম ধরে কৃষ্ণের দাসী হবার অভিলাষ আমার পূর্ণ হয়।” 

এরপর সত্যা দ্রৌপদীকে উদ্দেশ্য করে এইভাবে বললেন, “হে দ্রৌপদী, আমার 
স্বয়ংবরের উদ্দেশ্যে পিতা এক সভার আয়োজন করেন। ভাবী বরের শৌর্য- 
বীর্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এই শর্ত আরোপ করেন যে, স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত 
কন্যার করপ্রার্থীদের প্রত্যেককে দীর্ঘ সর্পিল শি্যুক্ত সাতটি দুধর্ষ বলদের সঙ্গে 
লড়াই করতে হবে। সম্ভাব্য বহু বীরত্বশালী বরই বলদগুলিকে পরাজিত করবার 
চেষ্টা করল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা সকলেই ভীষণভাবে আহত হল, এবং 
পরাজিত ও ভগ্ন শরীরে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গেল। কৃষ্ণ এসে বলদগুলির 
সঙ্গে লড়াই করলে, কৃষ্ণের কাছে তারা খেলার পুতুল বলে মনে হল। 
বলদগুলিকে সবলে ধরে কৃষ্ণ তাদের প্রত্যেকটির নাসিকাতে রজ্জুবদ্ধ করলেন; 
ছাগলছানাগুলি যেমন অনায়াসে বালকদের নিয়ন্ত্রণে আসে, বলদগুলিও সেইভাবে 
কৃষ্ণের বশীভূত হয়েছিল। তাই আমার পিতা অত্যন্ত খুশি হয়ে যৌতুক স্বরূপ 
শত শত দাসীসহ বহু রথ, হাতি, ঘোড়া ও সেনানীসহ সাড়ম্বরে কৃষ্ণের সঙ্গে 
আমার বিবাহ দিয়েছিলেন। তখন কৃষ্ণ আমাকে তার রাজধানী দ্বারকাপুরীতে নিয়ে 
যান। যাওয়ার পথে বহু রাজন্যবর্গ Pace আক্রমণ করে। কিন্তু কৃষ্ণ তাদের 
সকলকেই পরাভূত করেন; এইভাবে আমি দাসীরূপে কৃষ্ণের চরণকমল সেবা 
করবার সৌভাগ্য লাভ করেছি।” 

ভদ্রা এরপর বলতে লাগলেন, “প্রিয় দ্রৌপদী, কৃষ্ণ আমার মাতুলপুত্র। আমি 
তীর চরণকমলে আকৃষ্টা হয়েছিলাম। আমার মনোবাসনা হৃদয়ঙ্গম করে, পিতা 
স্বয়ং আমার বিবাহের আয়োজন করলেন। আমাকে বিবাহ করবার জন্য তিনি 
কৃষ্ণকে আমন্ত্রণ জানালেন এবং যৌতুক স্বরূপ বহু দাসী ও অন্যান্য রাজকীয় 
উপকরণসহ কৃষ্ণকে এক অক্ষৌহিণী সশস্ত্র বাহিনী দান করলেন। আমি জানি 
না__জন্ম জন্ম ধরে আমি কৃষ্ণের চরণকমলে আশ্রয় পাব কিনা, কিন্তু কৃষ্ণের 
কাছে আমার একাস্তিক প্রার্থনা এই যে, যেখানেই আমি জন্ম লাভ করি, তীর 
চরণকমল আমি যেন কখনও বিস্মৃত না হই।” 


৭৬১ 


লীলা পুরুযোত্রম শ্রীকৃষ্ণ 


তারপর লক্ষ্মণা বললেন, “RAS, দেবর্ষি নারদকে বহুবার আমি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহের কীর্তন করতে শুনেছি। লক্ষ্মীদেবীও কৃষ্ণের চরণকমলে 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন; দেবর্ষি নারদের শ্রীমুখ থেকে এই কথা শুনে আমিও কৃষ্ণের 
চরণারবিন্দে আকৃষ্ট হলাম। সেই সময় থেকেই সব সময় আমি কৃষ্ণের কথা 
ভাবি এবং এইভাবেই কৃষ্ণের প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। হে প্রিয় 
FSA, হে দ্রৌপদী, আমি পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ছিলাম। কৃষ্ণের প্রতি আমার 
অনুরাগ উপলব্ধি করে পিতা একটি পরিকল্পনা রচনা করেন। তোমার পিতার 
রচিত প্রকল্পের মতোই সেটি। স্বয়ংবরের সময় ভাবী বরকে একটি মৎস্যের চোখে 
তীর বিদ্ধ করতে হবে। তোমার ও আমার স্বয়ংবর সভার প্রতিযোগিতার মধ্যে 
এই পার্থক্য ছিল যে, তোমার ক্ষেত্রে মৎস্যটি গৃহের অভ্যন্তরে অনাবৃতভাবে 
ঝুলছিল-_স্পষ্টই তা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আমার WIAA সভায় AT বস্তাবৃত 
ছিল এবং একটি জলের পাত্রে তার প্রতিচ্ছবিটি দেখা যাচ্ছিল। এইটিই ছিল 
আমার স্বয়ন্বর সভার PT! 

“এই প্রকল্পটির খবর সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ল। রাজন্যবর্গ তা শুনে, সামরিক 
অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে, বিশ্বের সকল স্থান থেকে পিতার রাজধানীতে এসেছিল। 
* তারা প্রত্যেকেই আমাকে লাভ করবার বাসনা করেছিল। একের পর এক তারা 
প্রত্যেকেই মৎস্যটি তীরবিদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে রক্ষিত ধনুক ও বাণ তুলে নিয়েছিল, 
কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই ধনুকের দুই প্রান্তে রজ্জুবন্ধনই করতে সক্ষম হয় 
নি। তাই মৎস্যটিকে তীর বিদ্ধ করার প্রয়াস ত্যাগ করে, ধনুকটি যেমন ছিল 
তেমনভাবেই পরিত্যাগ করে তারা চলে গিয়েছিল। কেউ কেউ বহু কষ্টে ধনুকের 
এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের রজ্জুবন্ধন ও আকর্ষণ করতে পেরেছিল, কিন্ত 
অপর প্রান্তটিতে রজ্জববদ্ধ করতে অক্ষম হয়ে ধনুকের বলের দ্বারা তারা ভূপতিত 
হয়েছিল। KAS, তুমি শুনে অবাক হবে যে, স্বয়ংবর সভায় বহু প্রখ্যাত 
রাজন্যবর্গ ও বীরদের সমাবেশ হয়েছিল। জরাসন্ধ, অন্বষ্ঠ, শিশুপাল, ভীমসেন, 
দুর্যোধন ও কর্ণ আদি বীররা অবশ্যই ধনুকে রজ্জুবদ্ধ করতে পারত, কিন্তু তারা 
মহস্যটিকে Sata করতে পারত না, কেননা মৎস্যটি বস্ত্াচ্ছাদিত ছিল। জলের 
উপর প্রতিচ্ছবি দেখে তারা লক্ষ্যের অবস্থান নির্ণয় করতে পারত না। প্রখ্যাত 
বীর পাণ্ডুপুত্র অর্জুন জলে মৎস্যের প্রতিচ্ছবি দেখতে সক্ষম হয়েছিল। অতীব 
সতর্কতার সঙ্গে সে লক্ষ্য মৎস্যটির অবস্থান নির্ণয় করে এক তীর নিক্ষেপ করেছিল, 
কিন্ত এ তীর মৎস্যটির সঠিক লক্ষ্য স্থানে বিদ্ধ করতে পারেনি। অন্তত তার 
Sat মহস্যটিকে বিদ্ধ করেছিল, এইভাবে অন্যান্য সব রাজন্যবর্গের চেয়ে সে 
নিজেকে যোগ্যতর বলে প্রমাণিত করেছিল। 


YOR 


দ্রৌপদী ও কৃষ্ণমহিষীদের মিলন 


মনোরথ হয়েছিল। তাদের সকলের প্রয়াস নিষ্ফল হয়েছিল। কেউ কেউ চেষ্টা 
না করেই সভাস্থল ত্যাগ করেছিল। কিন্তু পরিশেষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধনুক গ্রহণ 
করেন এবং একটি শিশু যেমন তার খেলনা নিয়ে খেলা করে সেইভাবে তিনিও 
অতি সহজেই ধনুকে রজ্জুবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ধনুকে যথাযথভাবে 
তীর স্থাপন করে, জলের উপর মৎস্যের প্রতিচ্ছবিটি একবার মাত্র দেখেই তীর 
নিক্ষেপ করেছিলেন। তাতে অচিরেই তীরবিদ্ধ মৎস্যটি ভূপতিত হয়েছিল। 
মধ্যাহ্নের শুভ অভিজিৎ লগ্নে কৃষ্ণের বিজয় হয়েছিল। তখন বিশ্বময় ‘জয়! জয়! 
’ ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, আকাশ থেকে দেবকুলসৃষ্ট দুন্দুভিনাদ আসছিল; আনন্দের 
উল্লাসে দেবতারা ধরণী পৃষ্ঠে পুষ্পবৃষ্টি করছিল। 

“সেই সময়ে আমি প্রতিযোগিতার সভাস্থলে প্রবেশ করি। তখন পথ চলার 
সময় আমার পায়ের নূপুর অতি মধুর ছন্দে ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। কবরী পুষ্প শোভিত 
করে নব রেশম বস্ত্রে আমি সুসজ্জিত হয়েছিলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ী হওয়ায় 
আনন্দে উল্লসিত হয়ে, আমার অধরে সুমধুর হাসি ফুটে উঠেছিল। আমার হাতে 
ছিল একটি উজ্জ্বল ayaa স্বর্ণহার, তা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর ঝকমক করে উঠত। 
বিভিন্ন কুগুলের আলোকে উদ্ভাসিত, কুঞ্চিত কেশরাশি পরিবেষ্টিত আমার 
বদনমণ্ডল কমনীয়তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। চঞ্চল দৃষ্টিতে প্রথমে আমি উপস্থিত 
সকল রাজকুমারদের দেখে নিলাম এবং আমার প্রাণনাথের কাছে পৌছে ধীরভাবে 
সুবর্ণ হারটি তার গলায় পরিয়ে দিলাম। তৎক্ষণাৎ yr, পটহ, শঙ্খ, দুন্দুভি, 
ভেরী আদির সম্মিলিত বাদ্যধবনি শোনা গেল, সঙ্গীতের তালে তালে নর্তক- 
নর্তকীরা নৃত্য করতে লাগল আর গায়ক-গায়িকারা মধুর সুরে গান গাইতে লাগল। 

“হে প্রিয় দ্রৌপদী, ভগবান Spas যখন আমি আরাধ্য পতিরূপে গ্রহণ 
করলাম এবং তিনিও আমাকে তার দাসীরূপে গ্রহণ করলেন, তখন ভগ্নহৃদয় 
রাজকুমারদের মধ্যে থেকে তুমুল গর্জনের ধ্বনি উঠছিল। কামার্ত রাজন্যবর্গ অত্যন্ত 
উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তাদের জাক্ষেপ না করেই অবিলম্বে আমার পতি 
চতুৰ্ভুজ নারায়ণ-রূপে আমাকে চারি অশ্বচালিত রথে তুলে নিলেন। রাজকুমারদের 
থেকে আক্রমণের সম্ভাবনায় অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তিনি শার্গ নামে তার ধনুক গ্রহণ 
করলেন; আর মুহূর্ত মাত্র কাল বিলম্ব না করে আমাদের খ্যাতিসম্পন্ন সারথি দারুক 
AIP অভিমুখে রথ চালনা করল। এইভাবে একদল হরিণ থেকে সিংহ যেমন 
তার ভোগ্যবস্তকে ছিনিয়ে নেয়, সেই রকম রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সঙ্গে করে BS বেগে নিয়ে চলে যান। কিন্তু রাজন্যবর্গের কেউ 


৭৬৩ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


কেউ আমাদের বাধা দিতে চেয়েছিল। কুকুরদল যেমন সিংহের অগ্রগতি রোধ 
করতে চেষ্টা করে, ঠিক সেইভাবে অন্ত্রশস্ত্রে যথাযথভাবে সজ্জিত হয়ে তারা 
আমাদের বাধা দেয়। সেই সময় কৃষ্ণের শার্জ ধনুকের নিক্ষিপ্ত বাণে রাজন্যবর্গের 
কেউ কেউ তাদের হাত, কেউ কেউ তাদের পা, কেউ তাদের মস্তক, আবার 
কেউ তাদের জীবন হারায়, অন্যরা রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। 

“লীলা পুরুষোত্তম ভগবান তারপর ব্রক্মাণ্ডের সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকাপুরীতে 
প্রবেশ করলেন। চারদিক আলোকিত করে জ্যোতির্ময় ভাস্কর যেমন গগনে উদিত 
হয়, ভগবান Apes তেমনিভাবেই পুরীতে প্রবেশ করলেন। এই উপলক্ষ্যে 
সমগ্র দ্বারকাপুরী সাড়ম্বড়ে সাজানো হয়েছিল। সারা দ্বারকায় ধ্বজ, পতাকা ও 
তোরণের এত সমাবেশ হয়েছিল যে, সূর্যকিরণ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারছিল না। 
আমি ইতিমধ্যেই উল্লেখ করেছিলাম__পিতা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন; কৃষ্ণকে 
পতিত্বে বরণ করায় আমার মনোভিলাধ পূর্ণ হয়েছে দেখে, তিনি পরম আনন্দে 
মূল্যবান শয্যা, বস্তালংকার, আসনাদি নানা উপহার সুহৃদ ও স্বজনদের মধ্যে বিতরণ 
করতে শুরু করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আত্মারাম। তবুও পিতা যৌতুক 
স্বরূপ মহা উৎসাহে শ্রীকৃষ্ণকে স্বেচ্ছায় বিপুল সম্পদ, সেনানী, ঘোড়া, রথ, হাতি 
ও দু্পাপ্য বহু অস্ত্রশস্ত্র দান করেন। হে সন্ত্াঙ্ঞী, হে দ্রৌপদী, সেই সময় আমি 
অনুমান করি যে পূর্ব জীবনে আমি নিশ্চয়ই অতুলনীয় পুণ্যকর্ম করেছিলাম এবং 
তার ফলে এখন আমি ভগবানের গৃহে একজন দাসী হতে পেরেছি” 

ভগবানের প্রধান প্রধান মহিবীরা এইভাবে তাদের কাহিনী বর্ণনা শেষ করলে, 
অবশিষ্ট ষোল হাজার মহিষীদের পক্ষ থেকে রোহিণী কিভাবে তারা কৃষ্ণকে 
পতিত্বে লাভ করলেন তার কাহিনী বলতে শুরু করলেন। 
রাজকন্যাদের সংগ্রহ করে তার রাজপ্রাসাদে তাদের বন্দী করে রাখে। আমাদের 
বন্দী হবার খবর কৃষ্ণের কাছে পৌছলে কৃষ্ণ ভৌমাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও 
আমাদের মুক্ত করে দেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভৌমাসুর ও তার সকল সেনানীদের 
বধ করেন। কৃষ্ণের একটিও পত্নী গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না, তবু আমাদের 
অনুরোধে তিনি এই ষোল হাজার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। প্রিয় দ্রৌপদী, 
আমাদের একমাত্র যোগ্যতা ছিল-_জন্ম-মৃত্যুময় ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের চিন্তা করা। আমরা সর্বদাই কৃষ্ণের চরণকমল 
চিন্তা করতাম। আমরা কেউই স্বর্গীয় ভোগসুখ, বিশাল সাম্রাজ্য আদি কিছুই 
কামনা করি না। এই সব জড়জাগতিক এঁশ্বর্য কিছুই আমরা কামনা করিনি, এমনকি 
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দ্রৌপদী ও কৃষ্ণমহিষীদের মিলন 


যৌগিক সিদ্ধি, অথবা ব্রহ্মার উচ্চপদ লাভেও আমাদের বাসনা হয়নি। সালোক্য, 
সাষ্টি, সামীপ্য বা সাযুজ্য আদি বিভিন্ন মুক্তিও আমরা ইচ্ছা করি না। এগুলি 
আদৌ আমাদের আকৃষ্ট করে না। জন্ম-জন্ম ধরে শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের চরণরেণু 
মত্তকে ধারণ করাই আমাদের একমাত্র অভিলাষ । লক্ষ্মীদেবীও তীর সুগন্ধিময় 
কুমকুম রঞ্জিত বক্ষে সেই কৃষ্চরণরেণুই ধারণ করতে চান। ব্রজের গোপাল, 
কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বিচরণ করেন, তার চরণকমলে যে ধুলো সঞ্চিত হয়, তাই 
শুধু আমরা কামনা করি। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের চরণকমল স্পৃষ্ট লতাগুল্মাদি হয়ে 
জন্ম লাভ করাই গোপগোপী ও পুলিন্দ-রমণীকুলের একমাত্র অভিলাষ। হে 
সম্রাজ্জী, আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের এইমাত্র অভিলাষ__আর অন্য কোন ইচ্ছা 
নেই।” 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” এন্থের ‘দ্রৌপদী ও কৃষ্ণমহিবীদের মিলন” 
নামক ত্রাশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


ূর্যপ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে কুন্তীদেবী, গান্ধারী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও অন্যান্য 
বহু রাজমহিষী ছাড়াও সেখানে বৃন্দাবনের গোপীরা উপস্থিত ছিলেন। কৃষ্ণের 
বিভিন্ন রাণীরা যখন তাদের বিবাহ ও কৃষ্ণ কর্তৃক তাদের পত্বীরূপে গ্রহণের কাহিনী 
বর্ণনা করছিলেন, তখন কুরুকুলের রমণীরা তা শুনে বিস্ময়ে হতবাক্‌ হলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাণীদের প্রীতি ও ভালবাসার কথা শুনে তারা প্রশংসায় মুখর 
হয়ে উঠলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীদের এইরকম তীব্র অনুরাগের কাহিনী 
শুনে তারা তাদের নয়নের অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। 

কৃষ্ণ-মহিষী ও কুরুকুল রমণীরা যখন এইভাবে কৃষ্ণকথায় নিমগ্ন, তখন 
পুরুষরাও পরস্পরে কথোপকথনে নিয়োজিত ছিলেন। ঠিক সেই সময় ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে দর্শনের উদ্দেশ্যে সকল দেশের শ্রেষ্ঠ মুনি-বাষিরাও কুরুক্ষেত্র 
এসে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, দেবর্ষি নারদ, চ্যবন, দেবল, অসিত, 
বিশ্বামিত্র, সতানন্দ, ভরদ্বাজ, গৌতম এবং সশিষ্য পরশুরাম ছিলেন তাদের মধ্যে 
প্রধান। তা ছাড়া বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, ATS, কশ্যপ, অত্রি, মার্কণ্ডেয়, বৃহস্পতি, 
দ্বিত, HS, একত, ব্রহ্মার চার YAN, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমার; অঙ্গিরা, 
অগস্ত্য, যাজ্ঞবন্ধ্য এবং বামদেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 

এইসব বিশ্ববন্দিত মুনি-ঝধিরা উপস্থিত হওয়া মাত্রই মহারাজ যুধিষ্ঠির ও 
অন্যান্য পাণ্ডবগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সহ সকল রাজন্যবর্গ তাদের আসন 
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বসুদেব কর্তৃক যঙ্ঞানুষ্ঠান 


ত্যাগ করে, অবনত মস্তকে তীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন। এরপর আসন দান 
করে ও মুনি-খষিদের পাদপ্রক্ষালন করে তাদের যথাযথভাবে স্বাগত জানান হল। 
কৃষ্ণ ও বলরামের নেতৃত্বে সকল রাজারা সুগন্ধি ফুলমালা, চন্দন ও উপাদেয় 
ফল দ্বারা বিধি অনুসারে মুনি-খষিদের পুজা করলেন। মুনি-ধষিরা আসন গ্রহণ 
করলে, ধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল রাজন্যবর্গের পক্ষ থেকে 
স্বাগত ভাষণ দিলেন। মুনিদের উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ভাষণ শ্রবণ 
ও তা হৃদয়ঙ্গম করার আগ্রহে সকলেই চুপ করে ছিলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, “সমাগত মুনি ও খষিদের জয় হোক। আজ 
আমরা সকলে উপলব্ধি করছি যে আমাদের জীবন সার্থক হয়েছে। আমরা 
জীবনের ঈপ্সিত লক্ষ্যকে প্রাপ্ত হয়েছি, কেননা স্বর্গের শ্রেষ্ঠ দেবতাকুল যাদের 
দর্শন করতে চান, আমরা আজ সেই মহান ও মুক্ত মুনি-ঝধিদের সাক্ষাৎ দর্শন 
লাভ করছি। যারা তাদের কামনা-বাসনা পূরণের জন্য বিভিন্ন দেবতার উপাসনা 
করে, তারা মন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে শ্রদ্ধাভরে প্রণতি জানায় অথচ অন্যের হৃদয়স্থিত 
ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। যারা ভগবৎ-সেবায় নবীন, তারা সাধুদের 
মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সাধুদের দর্শন, তাদের পদধূলি ভক্তিভরে 
গ্রহণ, আত্মকল্যাণকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বা তাদের পূজা করার মাধ্যমে মহাত্মাদের 
সেবার সুবর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে না।” 

নবীন ভক্ত বা ধর্মধবজীরা কখনও মহাত্মাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে 
না। শিষ্টাচারবশত তারা মন্দিরে যায় এবং শ্রদ্ধায় শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম জানায়। 
ভাবনার পরবর্তী উচ্চতর স্তরে স্থিত উন্নত ভক্ত, মহাত্মা ও শুদ্ধ ভগবদ্তক্তের 
মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে; সেই স্তরে ভক্ত মহাত্মাদের তুষ্ট করবার চেষ্টা 
করে। এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কনিষ্ঠ অধিকারী বা নবীন ভক্ত, মুনি- 
WR ও শুদ্ধ ভগবত্তক্তের মাহাত্য উপলব্ধি করতে পারে না। 

শ্রীকৃষ্ণ আরো বললেন, “তীর্থযাত্রা ভ্রমণ, সেখানে নদীতে স্নান, কিংবা মন্দিরে 
দেবমূর্তি দর্শন করে কেউ পবিত্র হতে পারে না। কিন্তু একজন মহাত্মা যিনি 
ভগবানের প্রতিনিধি, এমন একজন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হলে, অচিরেই 
পবিত্র হওয়া যায়; শুদ্ধ হওয়া যায়। পবিত্ৰতা লাভের জন্য অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র 
ক্ষিতি, অপ্‌, মরুৎ, ব্যোম ও মনের উপাসনা বিধি রয়েছে। সকল জড়জাগতিক 
উপাদান ও তাদের আধিকারিক দেবতার উপাসনার দ্বারা ভগবৎ-দ্বেষমুক্ত ও 
নির্মংসর হওয়া যায়, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত-মহাত্মার সেবা মাত্রই ভগবৎ দ্বেষী মৎসর 
জীব নিষ্পাপ হয়ে ওঠে। হে মহামান্য খষিগণ, হে রাজন্যবর্গ! কফ, পিত্ত, 
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বায়ু ত্রিধাতুতে গঠিত জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করে যে তার কুটুম্ব ও পরিবার- 
পরিজনকে আত্মবুদ্ধি করে, আর যে জড় বস্তুকে উপাস্যজ্ঞান করে বা শুধু স্নান 
করার জন্য যে দূরদেশে তীর্থযাত্রা করে, কিন্তু শুদ্ধ CHAS মহাত্মাদের সঙ্গ 
করে না, মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হলেও, সে গাধার মতো পশু ছাড়া আর কিছুই নয়।” 

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গম্ভীরভাবে যখন এই সব কথা বলছিলেন, তখন 
সকল মুনি-খষিরা নিশ্চুপ হয়েছিলেন। মানব-জীবনের দর্শন-তত্ব এমন সংক্ষেপে 
ব্যাখ্যা করতে শুনে তারা সকলেই অবাক হয়ে গেলেন। অতিশয় উন্নত জ্ঞনবান 
ব্যক্তি ছাড়া সকলেই দেহে ও পরিবার-পরিজনে আত্মবুদ্ধি ও জন্মভূমিকে পূজনীয় 
“জ্ঞান করে। এই জীবন-দর্শন থেকে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মতবাদের নিন্দা করেছেন; আর যারা নদীতে স্নান করবার 
উদ্দেশ্যে দূরদেশে তীর্থযাত্রা করে, কিন্তু সেখানকার সাধু, শুদ্ধ ভক্তদের পবিত্র 
সান্নিধ্য লাভের প্রয়াস করে না, তাদেরও শ্রীকৃষ্ণ কঠোর সমালোচনা করেছেন। 
এই সব মানুষ সব চেয়ে নির্বোধ গর্দভের সঙ্গে তুলনীয়। কিছু সময় ধরে শ্রোতারা 
শ্রীকৃষ্ণের ভাষণের বিষয় চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, কর্মফল অনুযায়ী 
সাধারণ মানুষের লীলা-অভিনয়কারী শ্ত্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। মানব-জীবনের 
উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করবার উপায় জনগণকে শিক্ষা দেবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই নরলীলা 
অভিনয় করছিলেন। 

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং__এই সিদ্ধান্তে আসার পর, খষিরা 
তাকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন, “হে ভগবান! মানব-সমাজের নেতৃবৃন্দ 
হওয়ায়, মানব-জীবন-দর্শনে আমাদের অধিকারী হওয়ার কথা; কিন্তু আমরা 
আপনার বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবে বিভ্রান্ত। আপনার প্রকৃত স্বরূপ-_পরমেশ্বরত্‌ 
আচ্ছাদনকারী সাধারণ মনুষ্য-জীবনলীলাভিনয় দর্শন করে আমরা বিস্মিত হয়েছি। 
এই জন্য আমরা আপনার এই লীলাবিলাসকে সব চেয়ে আশ্চর্যজনক বলে 
বিবেচনা করেছি। 

“হে ভগবান! মৃত্তিকা যেমন নানা আকারের পাথর, বৃক্ষ ও নানা রকম নাম 
ও রূপ সৃষ্টি করে অবিকৃতরূপেই সেই এক থাকে, সেইভাবেই নিজ শক্তি দ্বারা 
আপনিও নানা নাম, রূপ ও বৈচিত্র্যময় সমগ্র জড় জগতের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ 
সাধন করেন। নিজ শক্তি দ্বারা নাম ও রূপ সৃষ্টি করলেও, আপনি এ কর্ম দ্বারা 
প্রভাবিত হন না। হে ভগবান, আপনার এই সব অদ্ভুত কার্যাবলী দর্শন করে 
আমরা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে থাকি। আপনি মায়াতীত পরম্বন্ম, পরমেশ্বর ভগবান, 
তবু ভক্তদের উদ্ধার ও দুষ্কৃতিদের বিনাশ করবার জন্য আপনি আত্মমায়া দ্বারা 
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এই ধরণীতে আবির্ভূত হন। জড়া প্রকৃতির সান্নিধ্যের ফলে বিস্মৃত মানব-সমাজে 
তখন আপনি সনাতন ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। গুণ ও কর্ম অনুযায়ী আপনি মানব- 
সমাজের বর্ণ ও আশ্রমের সৃষ্টিকর্তা। যখন এই ব্যবস্থা অসাধু দ্বারা বিপর্যস্ত হয়, 
তখন আপনি জগতে আবির্ভূত হয়ে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। 

“হে ভগবান, বৈদিক জ্ঞান হচ্ছে আপনার শুদ্ধ হৃদয়ের প্রতীক। তপ, স্বাধ্যায় 
এবং সমাধির দ্বারা আপনার ব্যক্ত ও অব্যক্ত শক্তি দ্বারা আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন 
উপলব্ধি ও প্রতীতি হয়। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগৎ আপনার অব্যক্ত শক্তির একটি 
প্রকাশ মাত্র, কিন্ত আদি পুরুষ ভগবানরূপে আপনি স্বয়ং সেখানে অপ্রকাশিত। 
আপনি পরমাত্মা, আপনি পরম্রক্ষ। ব্রাহ্মণের গুণাবলীতে স্থিত ব্যক্তিরা আপনার 
দিব্য ও অগ্রাকৃত রূপকে উপলব্ধি করতে সক্ষম। তাই আপনি সর্বদা ব্রাহ্মণদের 
মর্যাদা রক্ষা করেন, এবং এই জন্য আপনি ব্রহ্মণ্য-ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগামী। তাই 
আপনাকে ব্রন্মণ্যদেব বলা হয়। হে প্রভু, আপনি স্বয়ং ভগবান, আপনি সাধুদের 
অন্তিম আশ্রয়। আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করে আমরা বিদ্যা, তপশ্চর্যা, দিব্য 
জ্ঞান ও পরম-সিদ্ধি লাভ করেছি বলে বিবেচনা করছি। প্রকৃতপক্ষে আপনি হচ্ছেন 
সকল অপ্রাকৃত প্রাপ্তির অন্তিম গতি এবং পরম লক্ষ্য। 

“হে ভগবান, আপনার জ্ঞান অনন্ত, অসীম ও অপার। আপনার রূপ অপ্রাকৃত, 
নিত্য, চিন্ময় ও আনন্দঘন। আপনি পরম আত্মা, পরমন্রহ্ম ভগবান স্বয়ং। আপনার 
অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে, সাময়িকভাবে আপনার অনন্ত শক্তিকে আপনি 
লুকিয়ে রেখেছেন; কিন্তু আমরা তবু আপনার পরম-পদকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। 
তাই আমরা সকলে আপনাকে বন্দনা করি। হে প্রভু, আপনার অপ্রাকৃত এখ্বর্যকে 
গোপন রেখে, আপনি আপনার নর-লীলাবিলাস-করছেন। তাই এখানে উপস্থিত 
রাজন্যবর্গ, আহার বিহার ও উপবেশনে আপনার সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য, এমন 
কি যাদবরাও উপলব্ধি করতে পারে না যে, আপনি সর্বাত্মা, সকল কারণের আদি 
কারণ ও সৃষ্টিরও মূল কারণ। 

“রাত্রে স্বপ্ন দেখার সময় BATS অলীক আকৃতিকে যথার্থ বলে গ্রহণ করা 
হয়, এবং কাল্পনিক স্বপ্নময় শরীরকে নিজ দেহ বলে গ্রহণ করা হয়। সাময়িকভাবে 
জীব ভুলে যায় যে, স্বপ্নসৃষ্ট শরীর ছাড়া জাগ্রতাবস্থার অন্য এক প্রকৃত শরীর 
রয়েছে। সেই রকম জাগ্রতাবস্থাতেও মায়ামোহে আচ্ছন্ন জীব ইন্দরিয়-তৃপ্তিকেই 
প্রকৃত সুখ বলে বিবেচনা করে। 

“দেহেন্দ্িয় ভোগের পথে জীবাত্মা অবিদ্যায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তার 
চেতনা জড় কলুষতায় মলিন হয়ে পড়ে। এই জড় ভাবনার জন্যই পরমেশ্বর 
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায় না। যোগ অনুশীলনের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ 
যোগীরা তাদের কৃষ্ণভক্তি পুনর্জাগরণের চেষ্টা করে এবং এইভাবে আপনার 
চরণারবিন্দকে উপলব্ধি করে ও আপনার অপ্রাকৃত রূপের ধ্যান করে। এইরকম 
ভাবেই পুঞ্জীভূত পাপকর্ম-ফলের প্রতিকার করা হয়। কথায় বলে, গঙ্গার পবিত্র 
জল বহু পাপকর্মের ফল ধ্বংস করে, তা কেবল ভগবান বিষ্ণুর পাদোদক হওয়ার 
ফলেই গঙ্গার এই রকম সৌভাগ্য। আমাদের এমন সৌভাগ্য যে, আজ আমরা 
প্রত্যক্ষভাবে আপনার চরণকমলের দর্শন লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। হে ভগবান, 
আমরা সকলেই আপনার শরণাগত ভক্ত। তাই কৃপাপরবশ হয়ে আপনি আমাদের 
প্রতি অহৈতুকী করুণা দৃষ্টি দান করুন। আমরা ভালভাবেই অবগত আছি যে, 
সর্বক্ষণ ভগবস্তুজন রত YSN জড় গুণের দ্বারা আর কলুষিত হন না। এইভাবে 
তারা ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠলোকে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম বন্দনা করে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও 
যুধিষ্ঠিরের কাছে অনুমতি নিয়ে সমগ্র মুনি-ঝখষিগণ নিজ নিজ আশ্রমের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করলেন। সেই সময় সবচেয়ে AH, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব 
অতীব দৈন্য-সহকারে মুনি-ঝষিদের সম্মুখে গিয়ে তাদের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করে 
তীদের শ্রদ্ধা জানালেন। বসুদেব বললেন, “মহর্ষিগণ, আপনারা দেবতাদের চেয়েও 
শ্রদ্ধেয় ও ABA! তাই আমি আপনাদের Hata প্রণতি জানাই। দয়া করে, 
আপনারা আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করুন। আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান 
বিবেচনা করব, যদি কৃপা করে যে পরম ফলদানকারী কর্মের দ্বারা অন্য সমস্ত 
কর্মফল নাশ হয়, তা বিশ্লেষণ করেন।” 

উপস্থিত সকল খধিদের মধ্যে নারদ মুনি ছিলেন তাদের নেতা। এই জন্য 
নারদ মুনি বলতে শুরু করলেন, “হে ঝষিগণ, Space যিনি পুত্ররূপে গ্রহণ 
করেছেন, যিনি পরমেশ্বর ভগবানের পিতা, সেই বসুদেব যে তার কল্যাণ বিষয়ে 
আমাদের কাছে জিজ্ঞাসু হয়েছেন, তা বোঝা কঠিন নয়। কথায় বলে, অতি 
ঘনিষ্ঠতা থেকে Geral বা বিরাগ জন্মায়। তাই পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে, 
বসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম সহকারে দর্শন করেন না। প্রায়ই দেখা যায় 
গঙ্গাতীরবর্তী স্থানে বসবাসকারীগণই গঙ্গাদেবীকে তেমন গুরুত্ব দেন না এবং স্নান 
করবার জন্য বহুদূরে অবস্থিত তীর্থস্থানে যান। সেই অদ্ধয়-জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ যেখানে উপস্থিত, সেখানে আমাদের উপদেশ চাওয়া বসুদেবের কোনই 
প্রয়োজন নেই। 


৭৭০ 


বসুদেব কর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান 

“ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি, পালন ও বিনাশের অতীত তত্ব। স্বয়ং নিজে ছাড়া 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান কারও দ্বারা প্রভাবিত হয় না। জড় গুণের পারস্পরিক 
ক্রিয়াকলাপের ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চঞ্চল হয়ে ওঠেন না। জড় গুণ মিশ্রণ 
কালে অন্য জিনিসে পরিবর্তন ঘটায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য দেহ চিন্ময়, এই 
দেহ অবিদ্যা, দর্প, আসক্তি, দ্বেষ বা ইন্দ্রিয়ভোগ দ্বারা চঞ্চল হয়ে ওঠে না। 
শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান পাপপুণ্যরূপ কর্মফলের অধীন নয়; এই জ্ঞান Pet) শ্রীকৃষ্ণ 
হচ্ছেন অসমোধর্ব। তিনি হচ্ছেন পরম অধিকারী, পুরুষোত্তম ভগবান। 

“মন, বুদ্ধি ও জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা আচ্ছাদিত মায়াবদ্ধ জীবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
সমপর্যায় বলে সাধারণ সংসারবদ্ধ মানুষ বিবেচনা করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
হচ্ছেন ঠিক সূর্যের মতো। মেঘ, তুষার, কুয়াশা বা অন্য গ্রহ দ্বারা সূর্য কখনও 
আচ্ছাদিত হয় না; যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেই রকম মনে হয়। স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন 
মনে করে। সেই রকম ভগবান জড় সুখে আসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদের 
দৃষ্টির অগোচর।” 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও বহু রাজন্যবর্গের উপস্থিতিতে এবং বসুদেবের 
অনুরোধে তাকে উদ্দেশ্য করে Aa বলতে আরম্ভ করলেন, “সকাম কর্মের ফল 
বা সকাম কর্মের তাড়না থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ভক্তি ও ware eax 
উপাসনার উদ্দেশ্যে শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী যঙ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়। ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন 
সমগ্র যজ্ঞের ভোক্তা। শাস্তবচক্ষুসম্পন্ন ত্রিকালজ্ঞ মহাজন ও খষিগণের নির্দেশ 
হচ্ছে, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে সংসার মোচনের পথ উন্মুক্ত 
করে, চিন্ময় আনন্দ লাভের জন্য ভগবান বিষ্ণুকে WS করা চাই। কেননা, ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য আদি বিভিন্ন বর্ণের প্রত্যেকেরই পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর উপাসনারূপ 
একমাত্র কল্যাণপ্রদ উপায় শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। 
গভীরে নিহিত আছে। স্ত্রী, গৃহ, সন্তান ও অর্থ সম্তোগের ইচ্ছা সকলের মধ্যেই 
প্রবল। সকলেই ইহলোক ও স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে সেখানে পরবর্তী জীবন 
ভোগ করতে চায়। কিন্তু সমস্ত জড় বন্ধনের কারণই হচ্ছে এই সকল কামনা- 
বাসনা। তাই এই জড় বন্ধন থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সদুপায়ে অর্জিত সম্পদ 
ভগবান Ra তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে হবে। 

“ভক্তিভরে ভগবান বিষ্ণুর সেবায় আত্মনিয়োগই হচ্ছে এই সব জড় বাসনা 
মুক্তির একমাত্র পথ। এইভাবে গৃহস্থ জীবন যাপন করেও একজন সংযত, ধীর 


৭৭১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ব্যক্তির জড় aay, স্ত্রী, সুত ও স্বর্গভোগ আদি তিন রকম জড় কামনা ত্যাগ 
করা উচিত। গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করে তার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য উচ্চ বর্ণজাত হলেও সকলেই নিঃসন্দেহে দেবতা, পিতৃপুরুষ, 
মুনিধষি, জীবকুল আদির কাছে খণী এবং এই খণ পরিশোধের জন্য বৈষ্ণব- 
সন্তান সৃষ্টি, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা উচিত। এই সমস্ত ae পরিশোধ 
না করেই কেউ সন্গ্যাস-আশ্রম গ্রহণ করলে, এ পদ থেকে তার অবশ্যই পতন 
হবে। আজ আপনি আপনার পিতৃপুরুষ ও ঝষিদের খণ পরিশোধ করলেন। 
এখন এই যঞ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে দেবঝণ থেকে মুক্ত হতে পারবেন এবং এইভাবে 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে পূর্ণ শরণাগত হোন। হে বসুদেব, আপনার 
বিগত জীবনে আপনি নিঃসন্দেহে বহু পুণ্যকর্ম করেছেন। তা না হলে আপনি 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পিতা হলেন কি করে?” 

খষিদের কথা শুনে মহাত্মা বসুদেব শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে তাদের চরণে প্রণাম 
জানালেন। এইভাবে তিনি খধিদের সন্তুষ্ট করলেন এবং যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্য 
তাদের নির্বাচিত করলেন। যজ্ঞের পুরোহিতরূপে ঝষিরা নির্বাচিত হলে, তারাও 
এই তীর্থস্থানে যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য বসুদেবকে 
অনুরোধ করলেন। এইভাবে বসুদেবকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করতে অনুরোধ করা 
হল এবং যদু বংশের সকলে স্নান করল, সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হল এবং 
পদ্মফুলের মালা ও অলংকারে তারা সুসজ্জিত হল। স্বর্ণালঙ্কার ও বন্ত্রাভরণে 
সুশোভিত হয়ে যজ্ঞের প্রয়োজনীয় সামগ্রী হাতে নিয়ে বসুদেব-পত্রীরা যজ্ঞস্থলে 
উপস্থিত হলেন। 

সব কাজ সুসম্পন্ন হলে শঙ্খ, মৃদঙ্গ, দুন্দুভি, তূর্য, coal আদির ধ্বনি হতে 
লাগল, এবং পেশাদার নর্তক-নর্তকী নৃত্য শুরু করেন। সূত, মাগধ আদি পেশাদার 
গায়করা গান করে ভগবদ্‌ বন্দনা শুরু করেন। গন্ধর্ব ও তাদের পত্নীরা সুললিত 
কণ্ঠে সুমধুর মঙ্গল-গীতি গাইতে লাগলেন। চোখে কাজল মেখে, গায়ে মাখন 
জন মহিষী নিয়ে অভিষেক অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র ও নির্মল হওয়ার জন্য 
পুরোহিতদের কাছে বসলেন। শাস্ত-বিধান অনুযায়ী কঠোরভাবে এইসব অনুষ্ঠান 
পালন করা হল। যজ্ঞে দীক্ষিত হওয়ায় বসুদেব মৃগচর্ম পরে ছিলেন কিন্তু তার 
পত্বীরা শাড়ি, বালা, স্বর্ণ কণ্ঠহার, কুগুল ও নুপুর আদি অলংকারে সজ্জিত ছিলেন। 
স্ত্রীপরিবৃত বসুদেবকে যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বর্গরাজ ইন্দ্রের মতো খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। 
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বসুদেব কর্তৃক যজ্ঞানষ্ঠান 

সেই সময় স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনসহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম যজ্ঞস্থলে 
উপবেশন করলেন। তখন মনে হচ্ছিল পরমেশ্বর ভগবান তীর নানাবিধ শক্তি 
ও অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবকুল সহ সেখানে উপস্থিত। শাস্ত্র থেকে আমরা জানি 
যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ শক্তি ও অংশ আছে, কিন্তু এই যজ্ঞস্থলে সকলে 
প্রকৃতপক্ষে সেই অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে,__পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তীর 
বহুবিধ শক্তিসহ নিত্য বিরাজমান। এই সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবকুলের আশ্রয় 
ভগবান নারায়ণরূপে এবং শ্রীবলরাম সঙ্কর্ষণরূপে আবির্ভূত হন। 

জ্যোতিষ্টোম, দর্ষ এবং পূর্ণমাস নামে বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে বসুদেব ভগবান 
বিষ্ণুকে ABS করেন। কোন কোন যজ্ঞকে প্রাকৃত, আবার তাদের মধ্যে কোন 
কোনটি সৌরসত্র বা বৈকৃত নামে পরিচিত। তারপর অগ্নিহোত্র নামে অন্যান্য 
যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং যজ্ঞের উপচার যথাযথভাবে ভগবান বিষ্ণুকে অর্পণ করা 
হল, এইভাবে ভগবান বিষ্ণু সন্তুষ্ট হলেন। যজ্ঞে হোম অর্পণের অন্তিম উদ্দেশ্য 
হল ভগবান বিষ্ণুকে তুষ্ট করা। কিন্তু এই কলিযুগে যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় 
বিভিন্ন উপচার সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। তাই এই রকম যজ্ঞ অনুষ্ঠানের নিয়ম 
বা প্রয়োজনীয় জ্ঞান যেমন জনসাধারণের নেই, তেমনি প্রয়োজনীয় উপচার 
সংগ্রহের ATMS তাদের নেই। এই জন্য কলিযুগে জনগণ নানা দুর্যোগ-দুর্বিপাকে 
উপদ্রতত, Cabs ও মন্দভাগ্য। একমাত্র সংকীর্তন যজ্ঞই শাস্ত্রানুমোদিত। এই 
যুগে সংকীর্তন যজ্ঞ দ্বারা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসনাই একমাত্র শাস্ত্রনিদিষ্ট 
গন্থা। 

বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর, তিনি প্রচুর ধন-সম্পদ, বস্ত্রালংকার, গোধন, ভূমি 
ও সেবিকা পুরোহিতদের দান করেন। তারপর বসুদেবের সকল পত্বীরা ‘অবভৃথ’ 
স্থান করলেন। তারপর তারা সকলে 'পত্রীসংযাজ' নামে যজ্ঞ কর্ম অনুষ্ঠান 
করলেন। প্রয়োজনীয় উপচার দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে, রামহুদ নামে 
পরশুরামের তৈরি সরোবরে তারা সকলে একসঙ্গে স্নান করলেন। বসুদেব ও 
তীর AVA স্নান সমাপন করলে, তাদের মূল্যবান বস্ত্রালংকার নর্তক, গায়ক ও 
অধীনস্থ অন্যান্যদের মধ্যে বিতরণ করা হল। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠান 
কর্মে প্রচুর ধন-সম্পদ বিতরণের প্রয়োজন হয়। প্রথমে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণদের 
দান করা হয় এবং যঙ্ঞানুষ্ঠানের অবসানে, ব্যবহৃত বস্ত্রালংকারগুলি অধীনস্থ 
সহকারীদের মধ্যে দান করা হয়। 

গায়ক ও বন্দনাকারীদেরকে ব্যবহার্য পোশাকাদি দান করে নববস্ত্রালঙ্কারে 
সজ্জিত বসুদেব ও তীর পত্নীরা ব্রাহ্মণ থেকে কুকুর পর্যন্ত সকলকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


দ্বারা আপ্যায়িত করলেন। এরপর সৃপ্জয়, কেকয়, কাশী, কোশল, বিদর্ভ বংশীয় 
সকল রাজন্যবর্গ সহ সকল বন্ধু, পরিবার-পরিজন, পত্নী ও সম্তানগণকে নিয়ে 
বসুদেব একত্রে সমবেত হলেন। পুরোহিত, দেবতা, জনসাধারণ, পিতৃগণ, ভূত 
ও চারণগণকে প্রচুর দান ও সম্মান সহকারে পূজা করলেন। তারপর সকলে 
শ্রীপতি ভগবান কৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণ করে, বসুদেব আয়োজিত যজ্ঞের গুণকীর্তন 
করতে করতে যথাক্রমে নিজ নিজ গৃহে চলে গেলেন। 

কুন্তী, নকুল, সহদেব, নারদ, শ্রীব্যাসদেব ও অন্যান্য বহু আত্বীয়-পরিজনরা বিদায় 
নিয়ে গেলে গভীর বিরহে প্রত্যেকে অপর যাদবদের প্রেমালিঙ্গন করেন। যজ্ঞস্থলে 
সমবেত অন্যান্য বহু ব্যক্তিও সে-স্থান ছেড়ে চলে যান। এরপর মহারাজ উগ্রসেন 
সহ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নন্দ মহারাজ ও গোপদের নেতৃত্বে ব্রজবাসীদের পূজা 
ও তুষ্টির উদ্দেশ্যে নানাবিধ প্রচুর উপহার দান করেন। গভীর সখ্যতার জন্য 
ব্রজবাসীরা যাদবদের সঙ্গে বেশ কিছুকাল সেখানে অতিবাহিত করেন। 

এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের পর বসুদেব পরম সন্তোষ লাভ করেন। তার আনন্দের 
সীমা ছিল না। তাদের পরিবারের সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত, ঠিক সেই 
সময় বসুদেব হঠাৎ নন্দ মহারাজের হাত দুটি ধরে বলতে লাগলেন, “হে ভ্রাতা, 
পরমেশ্বর ভগবান প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন নামে এক মহান বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। 
এই রকম প্রীতির বন্ধন ছিন্ন করা শ্রেষ্ঠ মুনি-খষিদের পক্ষেও অতীব কঠিন বলে 
আমি মনে করি। হে ভ্রাতা, তুমি আমার প্রতি যে প্রীতি প্রদর্শন করেছ, আমার 
পক্ষে তোমার প্রতি সেই রকম অনুরাগ প্রদর্শন করা সম্ভব হয়নি। এই জন্য 
আমি নিজেকে অকৃতজ্ঞ বলে মনে করি। তুমি যথার্থ লক্ষণযুক্ত সাধুর মতো 
যেভাবে আচরণ করেছ, আমার পক্ষে তোমাদের সেই বন্ধুসুলভ আচরণের 
প্রত্যুপকার করা কখনও সম্ভব হবে না। আমাদের এই অনুরাগ ও প্রীতির বন্ধন 
কোনদিন ছিন্ন হবে না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোমাদের প্রতি প্রত্যুপকারে 
আমি অক্ষম হলেও, আমাদের এই মৈত্রী নিঃসন্দেহে চিরকাল বিরাজ করবে। 
আশা করি, আমার এই অক্ষমতার জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করবে। 

“হে ভ্রাতা, বন্দী অবস্থায় আবদ্ধ হয়ে থাকায় প্রথমে আমি তোমাকে বন্ধুরূপে 
সেবা করতে পারিনি; আর বর্তমান মুহূর্তে আমি খুব এশ্বর্যশালী, সেই হেতু আমি 
বিষয়-মদান্ধ। তাই এখন পর্যন্ত আমি তোমাকে যথাযথভাবে তুষ্ট করতে পারি 
নি। হে ভ্রাতা, তোমার স্বভাব এতই মধুর ও চমৎকার যে তুমি সকলকে সম্মান 
প্রদর্শন কর অথচ নিজের প্রতি কোন সম্মান আশা কর না। জীবনে উন্নতি ও 
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বসুদেব কর্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান 

কল্যাণকামীর কখনও অতিশয় বিত্তবান হওয়া উচিত নয়। বিত্তবান ব্যক্তি বিষয়ান্ধ 
ও মিথ্যা অহংকারী হয়, পক্ষান্তরে মিত্র ও স্বজনদের প্রতি তার যত্নবান হওয়া 
উচিত।” 

এইভাবে নন্দ মহারাজের সঙ্গে কথা বলার সময় নানা কার্যে নন্দ মহারাজ 
দ্বারা উপকৃত বসুদেব তীর প্রতি বন্ধুসুলভ প্রগাঢ় অনুরাগে অভিভূত হয়ে পড়েন। 
সজল নয়নে তিনি ক্রন্দন করতে শুরু করেন। বন্ধু বসুদেবকে তুষ্ট করবার 
অভিলাষে ও কৃষ্তবলরামের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ নন্দ মহারাজ তাদের সান্নিধ্য 
তিন মাস অতিবাহিত করেন। এই সময়ের শেষের দিকে যাদবেরা সকলে তাদের 
সমস্ত হৃদয় দিয়ে ব্রজবাসীদের তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন। বস্তু, অলংকার ও 
অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্যাদি উপহার দিয়ে যাদবরা নন্দ মহারাজ ও তার পার্ধদদের 
সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করেন, এবং ব্রজবাসীরা সকলেই সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট হন। 
বসুদেব, উগ্রসেন, কৃঝ্-বলরাম, Gat ও অন্যান্য সব যাদবরা নন্দ মহারাজ ও 
তীর পার্ধদদের নিজ নিজ উপহার দিলেন। বিদায়ের পূর্বে এইসব উপহার ও 
ব্রজবাসীদের মন কিন্তু শ্রীকৃষ্-বলরামেই আবিষ্ট হয়ে রইল। তাই সকলে 
বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও তাদের মন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রী বলরামের সঙ্গে রয়ে 
গেল। 

বন্ধু ও অন্যান্যদের বিদায়ের সময় বৃষ্বীবংশীয়রা দেখলেন বর্ষা ঝতু সমাগত। 
তাই তারা দ্বারকায় ফিরে যেতে মনস্থ করলেন। Apacs তাঁদের সর্বস্ব গণ্য 
করে তীরা Wes ছিলেন। দ্বারকায় ফিরে পরম তৃপ্তির সঙ্গে বসুদেব অনুষ্ঠিত 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান, বিভিন্ন কল্যাণকামী বন্ধুদের সাক্ষাৎ লাভ এবং তীর্থযাত্রাকালের 
বিভিন্ন ঘটনাবলী তারা পরস্পরে বলাবলি করতে থাকেন। 


ইতি__“লীলা পুরুযোভম শ্রীকৃষ্ণ” এছের বসুদেব PSH যজ্ঞানুষ্ঠান' নামক 
চতুরশীতিতম অধ্যায়ের GETING তাৎপর্য সমাপত হল। 
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. পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় 


বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের তত্বোপদেশ ও 


প্রণাম করা। বিশেষত পিতা-মাতা বা গুরুদেবকে প্রণাম করা বালক-বালিকা বা 
শিষ্য মাত্রেরই কর্তব্য। এই বৈদিক রীতি অনুসরণ করে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম 
HANS বসুদেবকে প্রণাম করতেন। ASLAM অনুষ্ঠান শেষে কুরুক্ষেত্র থেকে 
প্রত্যাবর্তনের পর একদিন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বসুদেবকে প্রণাম জানাতে গেলে 
বসুদেব তার সন্তান দুটির মাহাত্ম্য বর্ণনার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। যজ্ঞস্থলে 
সমবেত মহর্ষিদের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রকৃত পরিচয় জানার সুযোগ 
বসুদেবের হয়েছিল। বসুদেব এই সব শুধু মহর্ষিদের কাছ থেকেই শুনেছিলেন 
তাই নয়; বহু ঘটনায় তিনি বস্তুত বুঝতে পেরেছিলেন যে কৃষ্ণ ও বলরাম সাধারণ 
মানুষ নন,_তীরা হচ্ছেন অলৌকিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। তীরা হচ্ছে পরমেশ্বর 
ভগবান__এই ঝষিবাক্য তিনি এইভাবে বিশ্বাস করেছিলেন। 

পুত্রদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসসম্পন্ন বসুদেব তখন তাদের বলতে লাগলেন, “প্রিয় 
কৃষ্ণ, তুমি হচ্ছ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, পরমেশ্বর ভগবান। প্রিয় বলরাম, তুমি হচ্ছ 
সকল যোগৈম্বর্ষের অধীশ্বর, সঙ্কর্ষণ। আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমরা নিত্য, 
শাশ্বত ও সনাতন; এবং তোমরা জড় প্রকাশ ও কারণের অতীত পরম পুরুষ 
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বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের তত্বোপদেশ ও দেবকীর ছয় মৃতপুত্র আনয়ন 


waite! তোমরাই সব কিছুর আদি অধীশ্বর ও নিয়ামক। এই পরিদৃশ্যমান 
চরাচর সৃষ্টি তোমাতেই আশ্রিত। তোমরাই সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির উপাদান। তোমরা 
এই জড় প্রকাশের অধীশ্বর, তোমাদের লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যেই বস্তুত এই জড় 
প্রকাশের সৃষ্টি হয়েছে। 

“সুচনা থেকে সৃষ্টির অবসানে বিভিন্ন সময় সুত্রে বিভিন্ন জড়জাগতিক স্তরগুলি 
তুমিই, কেননা তুমিই এই জড় প্রকাশের কার্য ও কারণ, পুরুষ ও প্রকৃতি__ 
জড় জগতের দুটি রূপও তুমিই। তুমিই অধোক্ষজ, তুমিই জন্মহীন অজ, অব্যয় 
ও পরম আত্মা। জড় দেহের ছয় রকম পরিবর্তন দ্বারা তুমি প্রভাবিত নও। 
জড়জাগতিক অদ্ভুত বৈচিত্র্যসমূহ তোমারই সৃষ্টি। প্রতিটি জীবে এমন কি 
পরমাণুতেও তুমি পরমাত্মারূপে অনুপ্রবেশ করেছ; তুমি বিশ্বের পালক-_তুমি 
বিশ্বস্তর। 

“সব কিছুতে জীবনরূপে সক্রিয় প্রাণ-শক্তি ও তা থেকে প্রাপ্ত সৃজনী-শক্তি 
স্বাধীন নয়। অন্তরালে সকলেই পরম পুরুষ তোমারই অধীন। তোমার ইচ্ছা 
ছাড়া তারা সক্রিয় হতে পারে না। জড়া শক্তি স্বাধীন নয়। তোমার আদেশ 
ছাড়া জড়া শক্তি স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করতে সক্ষম নয়। জড়া শক্তি তোমার অধীন, 
তাই জীবকুল সক্রিয় হওয়ার প্রয়াস করে মাত্র। কিন্তু তোমার অনুমতি ও 
অভিলাষ ছাড়া তারা কিছুই সম্পাদন করতে পারে না বা অভীষ্ট ফলও প্রাপ্ত 
হয় না। 

“আদি শক্তি তোমারই অংশ মাত্র। হে ভগবান, চন্দ্রের আলোক, আগুনের 
তাপ, সুর্যের কিরণ, তারকার দ্যুতি, তীব্রভাবে প্রকাশিত বৈদ্যুতিক আলোক, পর্বতের 
NA, পৃথিবীর শক্তি ও তার গন্ধের বৈশিষ্ট্য ও গুণ__এই সবই তোমার বিভিন্ন 
প্রকাশ। জলের পবিত্র স্বাদ এবং আমাদের জীবন পোষণকারী প্রাণশক্তিও, হে 
ভগবান, তোমারই তত্ব, তোমারই রূপ। জল ও জলের স্বাদ তুমিই। 

“হে ভগবান, হে প্রভু, ইন্ড্রিয়ের তাড়না, চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতিময় মানসিক 
বল এবং শক্তি, চলাফেরা ও দেহের বৃদ্ধি, দেহস্থিত বিভিন্ন বায়ু চলাচলের দ্বারা 
সংঘটিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়। আকাশের শব্দ, বজ, শব্দব্রহ্ম ওষ্কার, একটি 
থেকে অপরটি নিরূপণে বিভিন্ন শব্দের বিন্যাস তোমারই প্রকাশ। তুমিই সব 
কিছু। ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের চালক, দেবতাকুল, ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য জ্ঞান আহরণ এবং 
জ্ঞানের বিষয়বস্ত-_সবই তুমি। জীবের মেধা ও স্মৃতি-শক্তিও তুমিই। এই 
জড় জগতের কারণ, তমোময় অহংকার SMe তুমি; ইন্দ্রিয়ের উৎস রজোময় 
অহংকারও তুমিই। জড় জগতের নিয়ামক বিভিন্ন দেবতার উৎস API অহং 
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লীলা পুরুষোত্রম শ্রীকৃষ্ণ 


কারও তুমিই। মায়াবদ্ধ জীবাত্মার বার বার দেহান্তর ঘটার কারণ অলীক প্রকৃতি 
বা মায়াও তুমিই। 

“হে লীলা পুরুষোত্তম ভগবান, তুমিই সকল কারণের আদি কারণ; ঠিক পৃথিবী 
যেমন বিভিন্ন রকম বৃক্ষ, লতা ও অনুরূপ বিবিধ প্রকাশের আদি উৎস। সব 
কিছুতেই যেমন পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব আছে, সেই রকম তুমিও পরমাত্মারূপে এই 
সৃষ্টির সর্বত্রই উপস্থিত রয়েছ। তুমি সকল কারণের পরম কারণ, নিত্য ও সনাতন 
তত্ব; বস্তুত সব কিছুই তোমার একটি শক্তির প্রকাশ মাত্র। জড়া প্রকৃতির তিনটি 
GI—AG, রজ ও তম এবং তাদের সংযোগের ফল তোমার যোগমায়া শক্তির 
দ্বারা তোমার সঙ্গে YS! এইগুলির স্বতন্ত্র হওয়ার কথা, কিন্তু বস্তুত সমগ্র জড়া 
প্রকৃতি তোমার পরমাত্মারূপেতে আশ্রিত। তুমি সব কিছুরই পরম কারণ হওয়ায়, 
জড় প্রকাশের পারস্পরিক ক্রিয়া__জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় ও বিনাশ এই 
সকল তোমাতে অনুপস্থিত। তোমার পরমাশক্তি, যোগমায়া বৈচিত্র্যময় প্রকাশে 
ক্রিয়াবতী, কিন্তু যোগমায়া তোমার নিজ অন্তরঙ্গা শক্তি, তাই তুমি সর্বত্রই 
বিরাজিত।” 

ভগবদৃগীতার নবম অধ্যায়ে এই তত্ব খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
নবম অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “অব্যক্ত মুর্তিতে জড়া শক্তির সর্বত্রই 
আমি বিরাজিত। সব কিছু আমাতে আশ্রিত, কিন্তু আমি তাতে নেই!” বসুদেবও 
এই কথাই বলেছেন। তার শক্তি সর্বত্র ক্রিয়াশীল হলেও, তিনি সর্বত্র বিরাজিত 
নন বলার অর্থ হচ্ছে, তিনি সব কিছু থেকে বহু বহু দূরে অবস্থিত। একটি স্থূল 
দৃষ্টান্ত দ্বারা এটি বোধগম্য হবে £ একটি বিরাট প্রতিষ্ঠানে বা সংগঠনে প্রধান কর্তার 
শক্তি সর্বত্রই কাজ করছে। তার অর্থ এই নয় যে, মূল মালিক সেখানে রয়েছেন। 
যদিও সকল বিভাগে ও সকল অবস্থায় কর্মীরা মালিকের উপস্থিতি অনুভব করে। 
সশরীরে প্রতি বিভাগে মালিকের উপস্থিতি এক প্রচলিত রীতি মাত্র। বস্তুত তার 
শক্তি সর্বত্রই কাজ করছে। সেই রকম পরমেশ্বর ভগবানের সর্বব্যাপী উপস্থিতি 
তীর শক্তি সমূহের কার্য দ্বারা অনুভূত হয়। এই জন্য পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে 
যুগপৎ এক ও ভিন্ন এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ব সর্বত্রই প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান 
একজন, কিন্তু তার বিবিধ শক্তি রয়েছে। 

বসুদেব বললেন, “এই জড় জগৎ যেন এক প্রবহমান নদী এবং প্রকৃতির 
তিনগুণ সত্ব, রজ ও তম এই নদীর উর্মিমালা। জড় শরীর, ইন্দ্রিয়, চিন্তা, অনুভব 
ও ইচ্ছাশক্তি, আর দুঃখ, সুখ, আসক্তি ও কাম-_এই সবগুলিই গুণময়ী প্রকৃতির 
উপাদান। সমস্ত জড় কর্মফলের উধ্বে আপনার অপ্রাকৃত স্বরূপকে যারা হৃদয়ঙ্গম 
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বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের তত্বোপদেশ ও দেবকীর ছয় মৃতপুত্র আনয়ন 


করতে পারে না, সেই মুঢ়রা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বার বার জন্ম-মৃত্যুময় সংসার 
বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাদের উদ্ধারের আর কোন আশা থাকে না।” 

ভগবদৃগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্যরকমভাবে এই সত্য প্রতিপন্ন 
করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও লীলা OES 
যে জানে, সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যায়। 
এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহ জড়া প্রকৃতিজাত নয়। 

বসুদেব বলতে লাগলেন, “হে ভগবান, মায়াবদ্ধ জীবের এই দোষ ত্রুটি থাকা 
সত্বেও, যে কোন উপায়ে কেউ যদি ভগবন্তক্তির সংস্পর্শে আসে, তখন 
ভগবদ্ভাবনাময় এই সভ্য মানব-দেহ সে লাভ করে এবং এইভাবে সে ভগবৎ- 
সেবায় পুনরায় প্রগতি লাভে সক্ষম হয়। তবু জড় মায়ায় বিমোহিত হয়ে সাধারণ 
মানুষ সুদুর্লভ মানব-জীবনের সদ্ব্যবহার করে না। এইভাবে তারা শাশ্বত স্বাধীনতা 
লাভের সুযোগ হারায় এবং হাজার হাজার বছরের গড়ে তোলা প্রগতিকে বিনষ্ট 
করে। 

“মিথ্যা অহংকারবশত দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন জীব দেহজ সন্তানাদিতে আসক্ত হয়। 
জড় আসক্তি ও মিথ্যা জড় সন্বন্ধের দ্বারা প্রত্যেকেই মায়িক জীবনে আবদ্ধ। সমগ্র 
জগৎ এই মিথ্যা জড় বন্ধনের প্রভাবে চলছে। আমি জানি তোমরা কেউ আমার 
সন্তান নও। তোমার আদি প্রজাপতি ও প্রধান পুরুষ নামে পরমেশ্বর ভগবান। 
সামরিক অনর্থক বলবৃদ্ধিকারী ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গকে বধ করে, জগতের ভার লাঘবের 
জন্য এই ধরাধামে তোমরা অবতরণ করেছ। এই বিষয়ে পূর্বে তোমরা আমাকে 
জানিয়েছ। হে ভগবান, হে প্রভু, তোমরা শরণাগতের আশ্রয়। তোমরা দীনহীনের 
পরম সুহৃদ; এই জন্য আমি তোমাদের চরণকমলে আশ্রয় নিচ্ছি। তোমাদের 
চরণকমলই শুধু সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারে। 

“দীর্ঘকাল ধরে আমি এই জড় দেহকে আত্মবুদ্ধি করে চলেছি। যদিও তুমি 
পরমেশ্বর ভগবান, তবুও তোমাকে আমি নিজ পুত্র বিবেচনা করেছি। হে ভগবান, 
যে মুহূর্তে তুমি কংসের কারাগারে আবির্ভূত হলে, তখনই আমি জানতে পেরেছি 
যে, তুমি হচ্ছ পরমেশ্বর ভগবান, এবং নাস্তিকদের বিনাশ ও ধর্মরক্ষার জন্য তুমি 
জগতে অবতরণ করেছ। অজ হলেও, তোমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতি যুগে 
তুমি জগতে অবতীর্ণ হও। হে ভগবান, আকাশে যেমন রূপ প্রকাশিত হয় ও 
BBS হয়, তুমিও সেই রকম বহু নিত্য রূপে আবির্ভূত হও ও অন্তর্ধান কর। 
তাই তোমার আবির্ভাব ও অন্তর্ধান রহস্য বা অগ্রাকৃত লীলা-বিলাসসমূহকে হৃদয়ঙ্গম 
করতে কে-ই বা সক্ষম? তোমার সর্বোত্তম মহিমা কীর্তনই আমাদের একমাত্র 
কতব্য।” 
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বসুদেব যখন তার দিব্য পুত্রদের এইভাবে সম্বোধন করলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরাম তখন হাসতে থাকেন। ভক্তবৎসল ভগবান স্মিতহাস্যে বসুদেবের এই 
সব স্তবস্তুতি স্বীকার করলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন বসুদেবের সমস্ত স্তব এইভাবে 
প্রতিপন্ন করলেন £ “হে পিতা, আপনি যাই বলুন, আমরা আপনার পুত্র। আমাদের 
সম্বন্ধে আপনি যা বলেন, তা হচ্ছে পারমার্থিক বিজ্ঞানের উচ্চ দার্শনিক উপলব্ধি। 
তা সবকিছুই আমি সত্য বলে স্বীকার করছি।” 

শ্রীকৃষ্ণ ও ভ্রীবলরামকে তীর পুত্র বিবেচনা করে বসুদেবের জীবন সম্পূর্ণ সফল 
হয়েছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের তীর্থে সমবেত ঝষিরা সকল কারণের পরম কারণ 
বলে ভগবানকে উল্লেখ করলে, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের প্রতি শ্রীতিবশত বসুদেব 
শুধু সেই কথার পুনরাবৃত্তি করেন। পিতা-পুত্র হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের সঙ্গে 
তার সম্বন্ধ হাস করতে ইচ্ছা করেননি। এই জন্য উত্তরের একেবারে শুরু থেকেই 
নিজেকে বসুদেবের পুত্র এবং বসুদেবকে তার নিত্য পিতারপে শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার 
করে নিলেন। তারপর তিনি সকল জীবের চিন্ময় স্বরূপ সম্বন্ধে তার পিতাকে 
জানান। শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন, “হে পিতা, আমি ও অগ্রজ বলরামসহ সকল 
দ্বারকাবাসী ও চরাচর সৃষ্টি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আপনি যা বলেছেন, ঠিক তাই_ 
কিন্তু গুণগত বিচারে আমরা সকলেই অভিন্ন ও এক পর্যায়ভুক্ত।” 

একজন উত্তম অধিকারী মহাভাগবতের দৃষ্টিতে সব কিছুই বসুদেব দেখুন, এটিই 
ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা। একজন উত্তম অধিকারীর দৃষ্টিতে সকল জীবই 
পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে 
বিরাজিত রয়েছেন। বস্তুত প্রত্যেক জীবেরই চিন্ময় স্বরূপ রয়েছে, কিন্তু সংসারের 
সংস্পর্শে জীব গুণময়ী মায়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। জীবাত্মা পরমেশ্বর 
ভগবানের সঙ্গে গুণগত বিচারে অভিন্ন ও এক-__এই কথা ভুলে গিয়ে, সে 
দেহাত্মবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। জড় দৈহিক আবরণের জন্য ভ্রমবশত 
একজন অন্যজন থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গণ্য করে। দৈহিক পার্থক্যের জন্য 
চিন্ময় আত্মাও আমাদের কাছে বিভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়। 

তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চভূতের মাধ্যমে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিলেন। 
আকাশ, বায়ু, আগুন, জল ও ভূমি__এই পঞ্চভূত জড় জগতের মৃৎপাত্র, পাহাড়, 
বৃক্ষ বা কর্ণকুণুল-_সব কিছুতেই রয়েছে। এই পঞ্চভূত বিভিন্ন অনুপাতে ও 
পরিমাণে সব কিছুতেই বর্তমান আছে। এই পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে এক বিশাল 
পাহাড় রূপ পরিগ্রহ করে; আবার সেই পঞ্চভূত দিয়েই এক ছোট্ট মৃৎপাত্র তৈরি 
হয়। যদিও সেগুলি অতি অল্প পরিমাণে তাতে রয়েছে। তাই বিভিন্ন আকার 
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ও পরিমাণ যুক্ত সকল জড় দ্রব্ই সেই একই উপাদানে তৈরি। সেই রকম 
শ্রীকৃষ্ণ থেকে বিষ্ণুতত্ব ও কোটি কোটি বিষ্ণু বিগ্রহ, তারপর লোকপিতা ব্রহ্মা 
থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকল জীবকুলই এক পর্যায়ভুক্ত 
FATS! আয়তনে কেউ বিশাল, আবার কেউ ক্ষুদ্র, কিন্তু গুণগত বিচারে তীরা 
একই প্রকৃতির । এই জন্য উপনিষদে বলা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান বা শ্রীকৃষ্ণ 
সকল চেতন সত্তার মধ্যে প্রধান। শ্রীকৃষ্ণ নিখিল জীবকুলের সকলকে তাদের 
প্রয়োজনীয় সব কিছু প্রদান করেন ও তাদের প্রতিপালন করেন। যিনি এই তত্ব 
জানেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানবান। তৎ তম অসি’ অর্থাৎ “তুমিই সেই”, এই বৈদিক 
ভাষ্যের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেকেই ভগবান; পক্ষান্তরে, গুণগত বিচারে সকলেই 
ভগবানের মতো একই প্রকৃতিসম্পন্ন। 

APACE সমগ্র পরমার্থ-তত্ব সংক্ষেপে বলতে শুনে, বসুদেব তার পুত্র 
শ্রীকৃষ্ণ প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হন। আনন্দের উল্লাসে বসুদেবের বাকরুদ্ধ হল, তিনি 
নীরব হয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মা দেবকী তার স্বামীর পাশে গিয়ে 
বসলেন। পূর্বে তিনি শুনেছিলেন যে, অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে কৃষ্ণ ও বলরাম 
তার শিক্ষকের মৃতপুত্রকে যমরাজের কবল থেকে নিয়ে এসেছিলেন। এই ঘটনার 
কথা শোনার পর থেকেই কংস দ্বারা নিহত তার পুত্রদের কথাও তিনি ভাবছিলেন। 
পুত্রদের কথা ভেবে দেবকী গভীর শোকে অভিভূত হয়ে পড়লেন। 

মৃত সন্তানদের প্রতি করুণায় তার হৃদয় ভরে উঠল। তখন তিনি কৃষ্ণ ও 
বলরামকে এইভাবে আবেদন-নিবেদন করতে লাগলেন, “প্রিয় বলরাম, তোমার 
নামেই জানা যায়, তুমি প্রত্যেককে আনন্দ ও বল প্রদান কর। তোমার অসীম 
শক্তি আমাদের বাক্য ও মনের অগোচর। হে কৃষ্ণ, তুমি যোগেশ্বর, তুমি শ্রেষ্ঠ 
যোগীদেরও নিয়ামক; তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মা ও তার সহকারীদেরও প্রভু, তুমি আদি 
পুরুষ ভগবান নারায়ণ__তা-ও আমি জানি। আমি নিঃসন্দেহ যে, কালের গতিতে 
যারা বিপথগামী হয়েছে, সেই সব দুষ্কৃতিপরায়ণদের বিনাশের উদ্দেশ্যে তুমি জগতে 
অবতরণ করেছ। ইন্দ্রিয় ও মন নিগ্রহে অসমর্থ হয়ে তারা সত্বগুণ থেকে স্থলিত 
হয়েছে এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ ও আতিশয্যময় জীবন-যাপনের দ্বারা স্বেচ্ছায় শাস্ত্র নির্দেশ 
উপেক্ষা করেছে। এই সব দুক্কৃতিপরায়ণ শাসক বধ করে জগতের গুরুভার 
লাঘবের জন্য তুমি অবতরণ করেছ। হে কৃষ্ণ, আমি জানি, এই সমগ্র সৃষ্টির 
উৎস ও বিশ্বের কারণার্ণবে শায়িত মহাবিষ্ণুও তোমার অংশপ্রকাশের অংশ মাত্র। 
তোমার অংশপ্রকাশ দ্বারাই এই বিশ্বের সৃষ্টি, পালন ও বিনাশ কার্য সাধিত হয়। 
তাই আমি বিনাশর্তে তোমার শরণাপন্ন হলাম। আমি শুনেছি, শিক্ষক সান্দীপনি 
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তিনি তোমাদের অনুরোধ করেন। বহুকাল পূর্বে তার মৃত্যু ঘটলেও তুমি এবং 
বলরাম অবিলম্বেই যমরাজের তত্ত্বাবধান থেকে তাকে এনেছিলে। এই কার্য থেকে 
আমি বুঝতে পারি, তোমরা হচ্ছ সকল যোগীদের ঈশ্বর। তাই আমার ইচ্ছাও 
সেইভাবে পূর্ণ করবার জন্য আমি তোমাদের অনুরোধ করছি। পক্ষান্তরে, আমার 
যে সন্তানদের কংস বধ করেছিল, তাদের ফিরিয়ে আনবার জন্য আমি তোমাদের 
অনুরোধ করছি। তোমরা তাদের ফিরিয়ে আনলে, আমার হৃদয় তৃপ্ত হবে; এবং 
তাদের একবার মাত্র দর্শন করলেও আমি পরম সন্তোষ লাভ করব।” 

এইভাবে মায়ের কথা শুনে শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ তক্ষুণি সাহায্যের জন্য 
যোগমায়াকে ডেকে পাঠালেন এবং সুতললোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পূর্বে 
হয়েছিলেন, এই বলি মহারাজ তার সর্বস্ব ভগবান বামনদেবকে দান করেছিলেন। 
তখন বলি মহারাজের বসবাস ও রাজ্য হিসাবে সমগ্র সুতললোক দান করা 
হয়েছিল। এই সময় শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে সুতললোকে আসতে দেখে 
মহাভাগবত বলি মহারাজ তক্ষুণি দিব্য আনন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত হলেন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে দেখামাত্র বলি মহারাজ সপরিবারে আসন থেকে উঠে 
ভগবানের চরণারবিন্দে অবনত হয়ে প্রণাম জানালেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে 
তিনি সর্বোত্তম আসন প্রদান করলেন। ভগবান সেই আরামপ্রদ আসন গ্রহণ করলে, 
বলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের পদকমল প্রক্ষালন করতে লাগলেন। তারপর 
বলি মহারাজ ভগবানের চরণামৃত সপরিবারে মস্তকে ধারণ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও 
শ্রীবলরামের চরণামৃত ভক্তিভরে গ্রহণ করে এমন কি শ্রেষ্ঠ দেবতা লোকপিতা 
ব্রহ্মা পর্যন্ত পবিত্ৰ হন। 

এরপর বলি মহারাজ নানারকম অমৃতোপম খাদ্যদ্রব্য ও দীপ, তাম্বুল, চন্দন, 
বহুমূল্য বন্ত্রালংকার নিয়ে এলেন এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীভগবানকে সপরিবারে 
পূজা করলেন, এবং তার ধনসম্পদ ও দেহ ভগবানের চরণকমলে নিবেদন 
করলেন। দিব্য আনন্দে অভিভূত হয়ে বলি মহারাজ বারবার ভগবানের চরণকমল 
দৃঢ়ভাবে তার বক্ষে ধারণ করলেন। কখনো কখনো তিনি সেই চরণকমল মস্তকে 
ধারণ করেন এবং এইভাবে বলি মহারাজ দিব্য আনন্দ অনুভব করছিলেন। তার 
চোখ দিয়ে প্রেমাশ্র বিগলিত হল; তার লোমহর্ষ হচ্ছিল; মাঝে মাঝে তীর কণ্ঠরোধ 
হয়ে আসছিল; তবু ভগবানের উদ্দেশ্যে বলি মহারাজ বন্দনা করতে লাগলেন। 
“প্রিয় বলরাম, তুমি হচ্ছ আদি অনন্তদেব; তোমার মহিমা অনন্ত। অনন্তদেব শেষ 
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ও অন্যান্য দিব্য মূর্তি সকলের আদি উৎস তুমি ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তুমি আদি 
পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান এবং তোমার সনাতন বিগ্রহ চিন্ময় ও আনন্দঘন। 
তুমিই নিখিল বিশ্বের অষ্টা। তুমিই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সাধনের প্রবর্তক ও 
ব্যাখ্যাকার। তুমিই পরমব্রন্মা পরমেশ্বর ভগবান। তাই তোমাদের দুজনকেই সম্রদ্ধ 
প্রণতি জানাচ্ছি। হে ভগবান, জীবকুলের কাছে তুমি সুদুর্লভ, তোমার দর্শন লাভ 

জীবকুলের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু পরম ভক্তবাৎসল্য হেতু তুমি ভক্তদের 
_ কাছে সুলভ। এই জন্য অহৈতুকী করুণাবশত তুমি এখানে এসে রজ-তমোগুণের 
দ্বারা প্রভাবিত আমাদেরকে দর্শন দিতে স্বীকৃত হয়েছ। 

“হে ভগবান, আমরা দৈত্যকুল শ্রেণীভুক্ত। tad, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, 
রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত আদি দৈত্য বা আসুরিক জীবসকল FERS তোমার উপাসক 
বা তোমার ভক্ত হতে অক্ষম। তোমার ভক্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা ভগবৎ- 
সেবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাদের বিপরীত, সমস্ত বেদের প্রতিভূ 
পরমেশ্বর ভগবান তুমি বিশুদ্ধ ace অধিষ্ঠিত। তুমি সর্বদাই জড়াতীত, মায়াতীত, 
TAPS তত্ব। এই কারণেই রজ এবং তমোগুণ জাত হলেও আমাদের কেউ 
কেউ তোমার চরণকমলে শরণাগত হয়ে তোমার ভক্ত হয়েছে। আমাদের মধ্যে 
কেউ কেউ বাস্তবিক তোমার শুদ্ধ ভক্ত, আবার কেউ কিছু লাভের আশায় ভগবৎ- 
সেবা করে তোমার চরণপদ্মে শরণাপন্ন হয়েছে। 

“শুধু তোমার অহৈতুকী কৃপার ফলেই আসুরিক মনোভাবাপন্ন আমরা 
প্রত্যক্ষভাবে তোমার অসীম ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্য লাভ করেছি। সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাদের 
পক্ষেও এই পুত ভগবৎ-সান্নিধ্য সম্ভব নয়। কিভাবে যোগমায়া শক্তির মাধ্যমে 
তুমি ক্রিয়া কর, কেউ তা জানে না। তোমার অন্তরঙ্গা শক্তির কার্যকলাপের সীমা 
দেবতারা পর্যন্ত নির্ধারণ করতে পারে না। সুতরাং আমাদের পক্ষে তা কিভাবে 
সম্ভব? তাই আমি দীনভাবে তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি__তোমাতে পূর্ণ 
শরণাগত আমার প্রতি করুণাপরায়ণ হয়ে, অহৈতুকী কৃপা দান কর, যাতে জন্ম 
জন্ম ধরে আমি তোমার চরণপদ্ম স্মরণ করতে পারি। পরম শান্তচিত্তে একাকী 
ইতস্তত পরিভ্রমণকারী পরমহংসের মতো শুধু তোমার চরণকমলের উপর নির্ভর 
করতে পারি, এই আমার একমাত্র অভিলাষ। আমার আরও একটি অভিলাষ 
হচ্ছে, আমি যেন একমাত্র তোমার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করি, আর কারো সাথে 
নয়, কেননা তোমার শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই সকল জীবের কল্যাণকামী ও পরম 
সুহৃদ | 
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“হে ভগবান, তুমি পরম প্রভু ও তুমি নিখিল সর্বাধিনায়ক। কৃপাপরবশ হয়ে 
আমাকে তোমার সেবায় নিয়োগ কর এবং এইভাবে আমাকে সমস্ত জড়জাগতিক 
কলুষতা থেকে মুক্ত কর। তুমি এইভাবে আমাকে পবিত্র কর কেননা কেউ 
প্রীতিময়ী ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হলে অচিরেই সে সব রকম বৈদিক শাস্ত্র নির্দিষ্ট 
বিধিনিষেধের বন্ধন থেকে নির্মুক্ত হয়।” 

জল মিশ্রিত দুধ থেকে যেমন হংস জল পরিত্যাগ করে শুধু দুধ গ্রহণ করতে 
পারে, সেই রকম যিনি এই জড় জগৎ থেকে শুধু চিন্ময় অংশ গ্রহণ করেন, 
যিনি জড় জগতের উপর নির্ভর না করে একমাত্র পরমন্রন্মের উপর নির্ভরশীল 
এবং যিনি একাকী জীবন যাপন করেন, তিনিই পরমহংস বলে পরিগণিত হন। 
পরমহংস স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি আর বৈদিক শাস্ত নির্দিষ্ট বিধিনিষেধ দ্বারা আবদ্ধ 
নন। পরমহংস একমাত্র শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ গ্রহণ করেন, এবং যারা বিষয়ে অত্যন্ত 
আসক্ত তাদের সঙ্গ বর্জন করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা পরমহং 
সের মূল্যায়ন করতে পারে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত ভাগ্যবান ব্যক্তি 
পরমহংসের শরণাগত হয়ে সাফল্যের সঙ্গে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন। 

বলি মহারাজের প্রার্থনা শোনবার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, “হে 
দৈত্যরাজ, WIG মনুর মন্বন্তরে মরীচি নামে প্রজাপতি, পত্রী উর্ণার গর্ভে ছয়টি 
পুত্র লাভ করেন। এই ছয়জনই ছিল দেবতা। এক সময় লোকপিতা ব্রহ্মা তার 
কন্যার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে কামার্ত অবস্থায় কন্যার পশ্চাদ্ধাবন করেন। 
তখন এই ছয়জন দেবতা ব্রহ্মার সেই কার্যকে অতিশয় ঘৃণাভরে দর্শন করে। 
ব্রহ্মার আচরণের প্রতি এইভাবে নিন্দা করে তারা মহা অপরাধ করে এবং এই 
কারণেই তারা দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্ম লাভের অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। 
তারপর হিরণ্যকশিপুর এই পুত্রগুলিকে দেবকীর গর্তে স্থাপন করা হয়, এবং তারা 
একের পর এক কংস দ্বারা নিহত হয়। হে দৈত্যরাজ, মা দেবকী আবার সেই 
মৃত ছয় পুত্রকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল; কংসের হাতে তাদের অকাল মৃত্যু 
ঘটায়, মা দেবকী অত্যন্ত শোকাকুল হয়ে পড়েন। তারা সকলেই তোমার সঙ্গে 
বসবাস করছে বলে আমি জানি। আমার মা দেবকীকে সান্তনা দান করবার 
উদ্দেশ্যে তাদের আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে আমি মনস্থ করেছি। আমার মা 
দেবকীকে দর্শন করবার পর এই ছয়জন মায়াবদ্ধ জীব সকলেই মুক্ত হবে ও 
এইভাবে গভীর আনন্দের সহিত তারা তাদের নিজ নিজ লোকে ফিরে যাবে। 
এই ছয়জন মায়াবদ্ধ জীব হচ্ছে_স্মর, উদ্গীথ, পরিষৃঙ্গ, পতঙ্গ, FASE এবং 
ঘৃণী। তারা আবার দেবতারূপে তাদের পূর্বের পদে অধিষ্ঠিত হবে।” 
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দৈত্যরাজ বলি মহারাজকে এই কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নীরব হলেন। বলি 
মহারাজও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তিনি সাড়ম্বরে 
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম ছয়জন মায়াবদ্ধ জীবকে 
নিয়ে ছ্বারকাপুরীতে ফিরে গেলেন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ মা দেবকীর কাছে ছ'টি ছোট্ট 
শিশুরূপে তাদের উপহার দিলেন। তখন মা দেবকী আনন্দে অভিভূত হয়ে 
পড়লেন, মাতৃস্মেহে তার স্তন থেকে দুগ্ধ-ক্ষরণ হতে লাগল। পরম তৃপ্তিভরে 
তিনি শিশু-পুত্রদের স্তন্যপান করালেন। বার বার তিনি পুত্রদের কোলে নিয়ে 
তাদের মস্তক আঘ্রাণ করে ভাবতে লাগলেন, “আমাদের হারানো সন্তানদের শ্রীকৃষ্ণ 
আবার আমার কাছে নিয়ে এসেছে।” সাময়িকভাবে বিষুমায়া দ্বারা আবিষ্ট হয়ে 
মাতৃস্েহে তিনি হারানো সন্তানদের সঙ্গ উপভোগ করতে লাগলেন। 

ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ কর্তৃক স্তন্যপান করবার ফলে, দেবকীর স্তনক্ষরিত দুগ্ধ ছিল 
অমৃতময়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পৃষ্ট দেবকীর স্তন পান করামাত্র তারা 
আত্মোপলব্ধি করে। তখন শিশুরা শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রীবলরাম, তাদের পিতা-মাতা বসুদেব 
ও দেবকীকে প্রণাম জানাতে শুরু করে। এরপর অবিলম্বে তারা নিজ নিজ 
দেবলোকে প্রত্যাবর্তন করে। 

মৃত সন্তানরা ফিরে এসে আবার তাদের নিজ নিজ আলয় দেবলোকে চলে 
গেল দেখে মা দেবকী বিস্মিত ও Vise হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিসমূহ 
সবই VSG, তীর দ্বারা যে কোন অলৌকিক ঘটনা অনুষ্ঠিত হতে পারে। এইভাবে 
শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহের কথা ভেবেই শুধু মা দেবকী ঘটনাগুলিকে মেনে 
নিয়েছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের aby ও অনন্ত শক্তিকে অস্বীকার করলে, তিনি 
যে পরমব্রক্ম তা উপলব্ধি করা যাবে না। অনন্ত শক্তির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
অনন্ত লীলাবিলাস করেন, এবং কেউ এই সব দিব্যলীলার পূর্ণ বিবরণ দিতে পারে 
না, এবং কেউ এই সব লীলা জানেও না। নৈমিবারণ্যে শৌনক afar নেতৃত্বে 
ধাষিদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত পরিবেশন করতে গিয়ে সূত গোস্বামী এই 
প্রসঙ্গে বললেন 

“হে খধষিগণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলাগুলি নিত্য বলে জানবেন। এইগুলি 
সাধারণ এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ নয়। এই সব দিব্যলীলার বিবরণ ও 
পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং অভিন্ন। তাই এই সব দিব্যলীলা যে শ্রবণ করবে, অচিরেই 
সে সংসারের কলুষতা থেকে নির্মুক্ত হবে; এবং যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা এই সব 
লীলাকথা কান দিয়ে অমৃতের মতো আস্বাদন করেন।” ব্যাসতনয় শুকদেব বর্ণিত 
এই সব কৃষ্ণলীলামৃত যে শ্রবণ করবে, অন্যের কাছে যে কীর্তন করবে, সে-ই 
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বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের তত্বোপদেশ ও দেবকীর ছয় মৃতপুত্র আনয়ন 


শুদ্ধ FROG হবে। আর একমাত্র কৃষ্ণভক্তই ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়ার 
যোগ্য। 


ও দেবকীর ছয় মৃতপুত্র আনয়ন’ নামক পর্চাশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত 
তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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সুভদ্রী হরণ এবং শ্রন্তদেব ও 
বহুলাম্বকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দান 


এই ঘটনা শোনার পর শ্রীকৃষ্ণ ও তীর লীলাবিলাস সম্বন্ধে শুনতে আরো 
উৎসুক মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীকৃষ্ণের 
প্ররোচনায় তার পিতামহ অর্জুন কিভাবে পিতামহী সুভদ্রাকে হরণ করেছিলেন। 
এই সুভদ্রাহরণ কাহিনী শুকদেবের কাছ থেকে শোনার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ 
অতীব উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন। 

তখন শুকদেব এইভাবে পরীক্ষিৎ মহারাজকে সুভদ্রাহরণ কাহিনী বলেছিলেন__ 
“এক সময় আপনার পিতামহ মহাবীর অর্জুন নানা তীর্থ ভ্রমণ করছিলেন। 
এইভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হন। সেখানে 
অৰ্জুন শুনলেন যে তীর মাতুল বসুদেবের কন্যা সুভদ্রার বিবাহ সম্পর্কে শ্রীবলরাম 
আলোচনা করছেন। পিতা বসুদেব ও ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ রাজী না হলেও, বলরাম 
সুভদ্রার সঙ্গে দুর্যোধনের বিবাহের অনুকূলে ছিলেন। কিন্তু অর্জুনও সুভদ্রার পাণি 
গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলেন।” 

সুভদ্রা ও তীর সৌন্দর্যের কথা চিন্তা করে, অর্জুন তাকে লাভের জন্য অধিক 
থেকে অধিকতর মোহিত হলেন। এই মনোভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি ত্রিদণ্ডী 
বৈষ্ণব সন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন। মায়াবাদী সন্গ্যাসীরা একদণ্ড ধারণ করেন, 
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FSA হরণ এবং শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দান 


আর বৈষ্ণব সন্্যাসীরা হচ্ছেন ত্রিদণ্ডিভিক্ষু। এই ব্রিদণ্ডের তাৎপর্য হচ্ছে বৈষ্ণব 
সন্ন্যাসী তার কায়, মন ও বাক্য দ্বারা শ্রীভগবানের সেবায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই ত্রিদণ্ডি- 
সন্ন্যাসের প্রচলন দীর্ঘকাল থেকে, এবং বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের ত্রিদণ্তী বা কখনও 
কখনও ত্রিদণ্ডি স্বামী বা ত্রিদ্ডি-গোস্বামী বলা হয়। 

সন্যাসীর কর্তব্য হচ্ছে সারা দেশ পরিভ্রমণ করে কৃষ্ণকথা প্রচার করা, কিন্তু 
বর্ষার সময় বছরের চার মাস শ্রাবণ থেকে কার্তিক পর্যন্ত তারা কোথাও পরিভ্রমণ 
করেন না। তখন তীরা এক জায়গায় অবস্থান করেন। সন্ন্যাসীদের এই পরিভ্রমণ 
থেকে বিরত থাকাকে চাতুর্মাস্যব্রত বলা হয়। তখন পারমার্থিক উন্নতির জন্য 
স্থানীয় জনসাধারণ তাদের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। সুভদ্রাদেবীকে 
পত্রীরূপে লাভের এক পরিকল্পনা রচনা করে, ব্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বেশে অর্জুন দ্বারকায় 
চার মাস অবস্থান করলেন। বলরাম ও দ্বারকাবাসীরা কিন্তু অর্জুনকে চিনতে 
পারলেন না। তারা কেউ সন্ন্যাসীর প্রকৃত পরিচয় জানতে না পেরে, সকলেই 
তাকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানালেন। 

একদিন বলরাম স্বগৃহে প্রসাদ গ্রহণের জন্য এই বিশেষ সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ 
করলেন। অতীব শ্রদ্ধাভরে সন্ন্যাসীকে তিনি নানা উপাদেয় ভোজ দ্বারা আপ্যায়িত 
করলেন। তথাকথিত সন্ন্যাসী প্রচুর আহার্য গ্রহণ করলেন। বলদেবের গৃহে আহার্য 
গ্রহণের সময় অর্জুন অনিন্দ্সুন্দর সুভদ্রাকেই শুধু দেখছিলেন, কেননা বহু মহাবীর 
ও রাজন্যবর্গ সুভদ্রার রূপে বিমুগ্ধ হয়েছিল। সুভদ্রার প্রতি অনুরাগে অর্জুনের 
দু-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এবং তিনি নির্নিমেষ নেত্রে সুভদ্রার রূপলাবপ্য 
দেখছিলেন। যে কোন উপায়েই হোক সুভদ্রাকে পত্বীরূপে পাবার জন্য অর্জুন 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। এই দৃঢ় অভিলাষের জন্য অর্জুনের চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। 

মহারাজ পরীক্ষিতের পিতামহ অর্জুনও ছিলেন অসাধারণ সুন্দর। সুভদ্রাও 
সুঠাম-দেহধারী অর্জুনের প্রতি আকৃষ্টা হলেন এবং অর্জুনকে একমাত্র পতিরূপে 
সহর্ষে সাড়া দিচ্ছিলেন। এইভাবে অর্জুন ক্রমশ সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে 
পড়লেন। সুভদ্রা মনে মনে অর্জুনের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। অর্জুন 
যে কোন উপায়ে Fours বিবাহ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। সুভদ্রাকে কিভাবে 
AMAA লাভ করা যায়, এই চিন্তায় অর্জুন তখন সারাদিন বিভোর ছিলেন। তাকে 
লাভ করবার জন্য অর্জুন প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তীর মনে মুহূর্তের জন্যও 
শান্তি ছিল না। 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


একদিন মন্দিরে দেবতা দর্শনের উদ্দেশ্যে সুভদ্রা রথে উপবিষ্ট হয়ে ছ্বারকাপুরীর 
বাইরে এলেন। অর্জুন তৎক্ষণাৎ এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি দেবকী ও 
বসুদেবের অনুমতি নিয়ে সুভদ্রাকে হরণ করলেন। সুভদ্রার রথে আরোহণ করে, 
অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। তার গতিরোধে আদিষ্ট সেনাদের ধনুর্বাণ দ্বারা 
বাধা দিয়ে অর্জুন সুভদ্রাকে নিয়ে চলে গেলেন। অর্জুন এইভাবে সুভদ্রাকে হরণ 
করলে, তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা ক্রন্দন করতে আরম্ভ করে। তবুও অর্জুন সিংহবিক্রমে 
তীর প্রাপ্য সুভদ্রাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। শ্রীবলরাম যখন জানতে পারলেন যে, 
তথাকথিত সন্ন্যাসী হচ্ছে অর্জুন, সুভদ্রাকে লাভ করবার জন্যই শুধু সে কৌশল 
করেছিল আর সত্যি সত্যি সে সুভদ্রাকে হরণ করেছে, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হলেন। পূর্ণিমার উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের মতো বলরামও ভীষণ উত্তেজিত হয়ে 
উঠলেন। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জনের পক্ষে ছিলেন। এইজন্য পরিবারের 
অন্যান্যদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ এসে বলরামের পায়ে পড়ে তীকে শান্ত করবার চেষ্টা 
করলেন এবং অর্জুনকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করলেন। বলদেব পরে বুঝতে 
পারলেন যে, FSA অর্জুনের প্রতি আসক্ত ছিল, এবং সুভদ্রা অর্জুনকে পতিরূপে 
অভিলাষ করেছিল, তিনি তা শুনে খুশি হলেন। এইভাবে দ্বন্দের অবসান হল। 
তখন নব দম্পতিকে ABE করবার জন্য শ্রীবলরাম বহু হাতি, ঘোড়া, দাস-দাসী 
সহ বিপুল ধন-সম্পদ উপটৌকন পাঠাবার আয়োজন করলেন। 

মহারাজ পরীক্ষিৎ আরো কৃষ্ণকথা শুনতে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। এই জন্য 
সুভদ্রাহরণ কাহিনী শেষ করে শুকদেব গোস্বামী পরবর্তী আর এক কৃষ্ণকাহিনী 
বর্ণনা শুরু করলেন। 

বিদেহ রাজ্যের রাজধানী মিথিলায় একজন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বসবাস করতেন। 
শ্রতদেব নামে এই ব্রাহ্মণ ছিলেন একজন মহান কৃষ্ণভক্ত। পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় 
ও সর্বদা কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকার ফলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির ও 
জড়জাগতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত। অতিশয় পণ্ডিত শ্রুতদেবের কৃষ্তভাবনায় 
সর্বতোভাবে নিযুক্ত থাকা ছাড়া অন্য কোন অভিলাষই ছিল না। গৃহস্থ আশ্রমে 
অবস্থিত হলেও তিনি কখনও জীবিকা নির্বাহের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন 
না। অনায়াসে যা লভ্য তাতেই তিনি তুষ্ট থাকতেন। তিনি কোন রকম ভাবে 
জীবন যাপন করতেন। প্রতিদিনের একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যই তিনি শুধু গ্রহণ 
করতেন। জীবন ধারণের জন্য তার চেয়ে বেশি কিছুই তিনি গ্রহণ করতেন না। 
এই ছিল তীর ays! জীবন ধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছুই সেই ব্রাহ্মণ 
কামনা করতেন না। এইভাবে শ্রুতদেব শান্তিপূর্ণ ও শাস্ত-বিধিসম্মত ব্রাহ্মণ-জীবন 
যাপন করছিলেন। 


সুভদ্রা হরণ এবং শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দান 


ভাগ্যক্রমে মিথিলার বিখ্যাত রাজা বহুলাশ্বও শ্রুতদেবের মতো ছিলেন একজন 
মহান কৃষ্ণভক্ত। একজন মহান রাজারূপে বিখ্যাত হলেও বহুলাশ্ব নিজের ইন্দ্রিয় 
সুখের জন্য নিজ রাজ্য বিস্তারে অভিলাষী ছিলেন না। এইভাবে ব্রাহ্মণ ও রাজা 
দু'জন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই মিথিলায় বসবাস করতেন। 

ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুদ্ধ ভক্ত শ্রুতদেব ও বনুলাশ্বকে কৃপা করবার 
উদ্দেশ্যে, তাকে রথে মিথিলাপুরী নিয়ে যাওয়ার জন্য একদিন দারুককে নির্দেশ 
দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চললেন দেবর্ষি নারদ, বামদেব, অত্রি, ব্যাসদেব, 
পরশুরাম, অসিত, অরুণি, বৃহস্পতি, কণ্থ, মৈত্রেয়, চ্যবন ও অন্যান্য অনেকে। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও sal বহু গ্রাম ও নগর অতিক্রম করলেন। সকল জায়গাতেই 
নগরবাসীরা গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধা ভরে পুজার উপকরণ দিয়ে তীদের অভ্যর্থনা 
করলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সমবেত খষিদের এক জায়গায় যখন নগরবাসীরা 
দেখতে এল, তখন মনে হল যেন সূর্য ও তার সৌর গ্রহমগ্ডলের প্রকাশ হয়েছে। 
পথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তীর সঙ্গী ঝধিরা আনত্র, a, কুরুজাঙ্গল, কঙ্ক, মৎস্য, 
পাঞ্চাল, কুস্তি, মধু, কেকয়, কোশল, অর্ণ আদি প্রদেশের মধ্য দিয়ে গেলেন; আর 
এ প্রদেশের নর-নারী সকলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ দর্শন করতে পারল। 
এইভাবে ভগবানের প্রতি হৃদয়ের প্রীতি ও অনুরাগ জানিয়ে তারা চিন্ময় আনন্দ 
লাভ করল। আর ভগবানের শ্রীমুখের দর্শন করা মাত্র মনে হল, তারা যেন 
শ্রীকৃষ্ণ-মুখামৃত আস্বাদন করছে। কৃষ্ণদর্শন লাভ মাত্র তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার 
দূর হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রদেশ অতিক্রম করলেন, স্থানীয় লোক তার 
দর্শন লাভ করল, তীর শুভ দৃষ্টি দ্বারা তিনি তাদের সকলকে মোহান্ধকার থেকে 
উদ্ধার করে তাদের জীবনকে সৌভাগ্যে পূর্ণ করে তুললেন। কোন কোন স্থানে 
দেবতারাও মানবদের সঙ্গে যোগদান করে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করে সবদিক 
পবিত্র ও কল্যাণময় করল। এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে 
বিদেহ প্রদেশে উপস্থিত হলেন। 

পুরবাসীরা ভগবানের আগমন সংবাদ পেয়ে অসীম আনন্দে উপহার হাতে 
নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাতে এল। সূর্যোদয়ে যেমন পদ্ম প্রস্ফুটিত 
হয়, ঠিক সেই রকম কৃষ্ণদর্শন লাভ হওয়া মাত্র তাদের হৃদয়-কমল দিব্য আনন্দে 
বিকশিত হয়ে উঠল। আগে পুরবাসীরা মহান খষিদের শুধু নামই শুনেছিল, তাদের 
দর্শন লাভ করেনি। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় মহর্ষিগণ ও স্বয়ং ভগবান 
উভয়ের দর্শন লাভের সৌভাগ্য হল। 


৭৯১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে তাদের কৃপা করতে এসেছেন তা ভালভাবে জানতেন 
বলেই রাজা বহুলাশ্ব ও ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব দুজনেই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্সে 
পড়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহ তাকে প্রণাম জানালেন। দুজনেই এক সঙ্গে করজোড়ে 
শ্রীকৃষ্ণ ও সকল খষিদের তাদের গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। রাজা ও ব্রান্মণকে 
সন্তুষ্ট করবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দুজনরূপে প্রকাশিত হলেন এবং রাজা ও ব্রাহ্মণ 
উভয়ের গৃহেই গেলেন। তাদের মধ্যে কেউই বুঝতে পারলেন না যে, শ্রীকৃষ্ণ 
অন্যের গৃহে গিয়েছেন। দুজনেই মনে করলেন যে, ভগবান একমাত্র তার গৃহে 
এসেছেন। তিনি ও তীর সঙ্গীরা উভয় গৃহে উপস্থিত ছিলেন। যদিও রাজা ও 
ব্রাহ্মণ মনে করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র তার গৃহেই উপস্থিত এটি শ্রীভগবানের 
আর এক Fat) শ্রীকৃষ্ণের এই এশ্বর্যকে বৈদিক শাস্ত্রে বৈভব প্রকাশ বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। ঠিক সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ যখন ষোল হাজার রাজকন্যাকে বিবাহ 
করেন, তখন নিজের সমান শক্তিসম্পন্ন ষোল হাজার শ্রীকৃষ্ণে নিজেকে প্রকাশ 
করেছিলেন। আবার ব্রহ্মা যখন শ্রীকৃষ্ণের গো, গোবৎস ও গোপবালকদের হরণ 
করেছিলেন, তখনও শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বহু গো, গোবৎস ও গোপবালকে প্রকাশিত 
করেছিলেন। 

বিদেহরাজ বহুলাশ্ব ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও Rag! পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ সহ এত মুনি-খষিকে স্বগৃহে উপস্থিত দেখে তিনি সত্যিই বিস্মিত 
হয়েছিলেন। জড়জাগতিক কর্মে নিযুক্ত মায়াবদ্ধ জীব সম্পূর্ণ শুদ্ধ ও পবিত্র হতে 
পারে না, কিন্তু শ্রীভগবান ও তীর শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই জড়জাগতিক কলুষতা 
থেকে মুক্ত__তা রাজা ভালভাবে জানতেন। এই জন্য পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও তীর সঙ্গী মুনি-খধিদের দেখে রাজা আশ্চর্যান্বিত হলেন। এবং তিনি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপার কথা চিন্তা করলেন। 
ও পরম আদরে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে আরামপ্রদ কোমল আসন আনার নির্দেশ 
দিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সকল মুনি-খষিদের নিয়ে তখন আসনে উপবেশন 
করলেন। কোন সমস্যার জন্য নয়__তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গভীর ভক্তি ও 
অনুরাগের আবেশে রাজা বহুলাশ্বের মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠল। ভগবৎপ্রেমের 
ভাবের আবেগে তার হৃদয় আপ্লুত হল। প্রেমাশ্রুতে তার নয়নযুগল পূর্ণ হয়ে 
Gra তিনি এই দিব্যগুণাবলীসম্পন্ন অতিথিদের পাদপ্রক্ষালনের আয়োজন 
করলেন, এবং তারপরে সপরিবারে সেই জল সকলের মস্তকে সিঞ্চন করলেন। 
এই কাজ সমাপন হলে রাজা চন্দন, সুগন্ধি দ্রব্য, নতুন বস্তু, অলঙ্কার, দীপ, গোধন 


৭৯২ 


সুভদ্রা হরণ এবং শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দান 


ও পুষ্পমালা দিয়ে তাদের আপ্যায়িত করলেন। এইভাবে রাজা রাজকীয়ভাবে 
প্রত্যেক অতিথিকে পূজা করলেন। সকলকে প্রচুর উপাদেয় ভোজ্য্রব্য দ্বারা 
সেবা করা হলে, অতিথিরা তুষ্ট হয়ে আসন গ্রহণ করলেন। রাজা বহুলাশ্ব তখন 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে তার পাদপদ্ম নিজের কোলে তুলে নিয়ে, তার 
পদসেবা করতে করতে মধুরস্বরে কৃষ্ণকীর্তন GAS করলেন। 

“হে ভগবান, সকল জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে অবস্থান করে আপনি তাদের 
সকল কার্যাবলী সাক্ষীরূপে পর্যবেক্ষণ করেন, কর্তব্যবশত আমরা সর্বদাই আপনার 
চরণারবিন্দের ধ্যান করি, যাতে অনন্যমনা হয়ে আমরা নিত্যকাল আপনার সেবা 
করতে পারি, এবং কখনও যেন এই সেবকের পথ থেকে বিপথগামী না হই। 
নিরন্তর আপনার চরণকমলের স্মরণ করায়, আপনার অহৈতুকী কৃপা বিতরণের 
উদ্দেশ্যে আপনি স্বয়ং আমাদের গৃহে পদার্পণ করেছেন। হে ভগবান, আপনার 
নানা বাণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, বলরাম বা নিত্যদাসী লক্ষ্মীদেবীর 
চেয়েও শুদ্ধ ভক্ত আপনার কাছে আরো প্রিয় বলে আপনি দৃঢ়ভাবে জানিয়েছেন। 
আপনার প্রথম পুত্র ব্রহ্মার চেয়েও এই শুদ্ধ ভক্তগণ আপনার অধিকতর প্রিয়। 
আমি নিশ্চিত যে, আপনার সেই দিব্য বাণী প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে আপনি 
কৃপা করে আমার গৃহে পদার্পণ করেছেন। যাঁরা সর্বদা কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত সেই 
ভক্তদের প্রতি আপনার অনুকম্পা ও অহৈতুকী কৃপার কথা জেনেও জনসাধারণ 
কিভাবে ভগবদ্বিমুখ ও আসুরিকভাবাপন্ন হয়ে আপনার চরণকমল সেবা বিস্মৃত 
হয়, তা আমি কল্পনাও করতে পারি না। আপনার চরণকমল ভুলে যাওয়া তাদের 
পক্ষে কি করে সম্ভব? 

“হে ভগবান, আমরা জানি যে, কেউ যখন কৃষ্ঞানুশীলনে সর্বস্ব ত্যাগ করে, 
অসীম করুণা ও বদান্যতাবশত আপনিও কখনো কখনো সেই অনন্য ভক্তির জন্য 
নিজেকে সেই ভক্তের কাছে সমর্পণ করেন। আপনি পাপ-মলিন সংসার জ্বালায় 
নিপীড়িত মায়াবদ্ধ জীবকুল উদ্ধারে যদুবংশে আবির্ভূত হয়ে ইতিমধ্যেই জগতে 
খ্যাতি লাভ করেছেন। হে প্রভু! হে ভগবান! আপনি করুণাসিন্কু, আপনার 
প্রীতি, আপনার অনুকম্পার সীম! নেই। আপনার দিব্যরূপ সনাতন, চিন্ময় ও 
আনন্দঘন। হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনার শ্যামসুন্দর রূপে আপনি সকলের হৃদয় আকর্ষণ 
করেন। আপনার জ্ঞান অসীম এবং জগৎকে ভগবদ্তক্তি শিক্ষা দেবার জন্য আপনি 
আপনার নরনারায়ণ অবতারকে ধরণীতে প্রেরণ করেছেন, যিনি এখনও বদরী- 
নারায়ণ আশ্রমে FRA ও কঠোর তপশ্চর্যায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাই হে 
ভগবান! এই দীন দাসের সম্রদ্ধ প্রণতি গ্রহণ করুন। হে ভগবান! আপনার 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সঙ্গী, ব্রাহ্মণ-খষি ও আপনার চরণকমলে একান্ত নিবেদন এই যে আরো কিছুদিন 
এই বিখ্যাত নিমি রাজপরিবারে অতিবাহিত করে, আপনাদের পদধূলি দ্বারা আমার 
গৃহকে পবিত্র করুন।” ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ভক্তের এই আবেদন উপেক্ষা করতে 
পারলেন না। তাই মিথিলাপুরী ও পুরবাসীদের পবিত্র করবার উদ্দেশ্যে সকল 
মুনি-ধষিদের নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আরো কিছু দিন অতিবাহিত করলেন। 

এদিকে ঠিক সেই সময়ই ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও সঙ্গীদের স্বগৃহে 
অভ্যর্থনা করে দিব্য আনন্দে অভিভূত হলেন। অতিথিদের নতুন আসন প্রদান 
করে, নিজ শরীর বস্তাবৃত করে শ্রুতদে নৃত্য করতে লাগলেন। শ্রুতদেব ধনী 
ছিলেন না। তাই তীর বিশিষ্ট অতিথি_ শ্রীকৃষ্ণ ও তার সঙ্গী মুনি-ঝষিদের তোষক, 
মাদুর, পিঁড়ি আদি দ্বারা-_তীর সামর্থ্য অনুসারে অভ্যর্থনা জানালেন। মহর্ষিগণের 
ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন আর্ত করে, সস্ত্রীক তিনি তাদের প্রত্যেকের পাদ 
প্রক্ষালন করে, সেই জল পরিবারের সকলের মাথায় সিঞ্চন করলেন। ব্রাহ্মণকে 
আপাতদৃষ্টিতে দীনদরিদ্র বলে মনে হলেও, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি ছিলেন সবচেয়ে 
ভাগ্যবান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তীর পার্ষদদের সাদর সন্বর্ধনা জানানোর সময় 
দিব্য আনন্দে অভিভূত শ্রুতদেব আত্মবিস্মৃত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও তার সঙ্গীদের 
সাদরে গ্রহণ করবার পর, শ্রুতদেব নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ফল, সুগন্ধি দ্রব্য, পদ্ম, 
কুশ ঘাস, তুলসীপাতা, তিলক আদি নিয়ে এলেন। এইসব উপকরণ মূল্যবান 
নয়, তবে সহজেই লভ্য; কিন্তু ভক্তি ও শ্রীতিভরে নিবেদন করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও পার্ষদরা সানন্দে তা গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ-পত্নী খুবই সাধারণ ভোজ্যদ্রব্য অন্ন 
ডাল রান্না করল। ভক্তিপূর্ণ চিন্তে নিবেদন করায় ভগবান ও তীর সঙ্গীরা সস্তষ্ট 
চিত্তে তা গ্রহণ করেন। ভগবান ও তীর পার্ষদদের এইভাবে সেবা ও আপ্যায়ন 
করে ব্রাহ্মণ শ্রুতদে চিন্তা করলেন, “আমি গৃহান্ধকূপে পতিত সব চেয়ে ভাগ্যহীন 
এক ব্যক্তি। যাঁদের উপস্থিতির ফলে যে-কোন স্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়, 
সেই পরমেশ্বর ভগবান ও তীর পার্ষদেরা আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণে স্বীকৃত 
হয়েছেন__আমার এই সৌভাগ্য হল কিভাবে?” তিনি যখন এই সব চিন্তা 
করছিলেন, তখন তার অতিথিরা ভোজন শেষ করে সন্তুষ্ট চিত্তে আসনে উপবেশন 
করলেন। সেই সময়ে শ্রুতদেব তার পত্নী, সন্তান ও অন্যান্য স্বজনরা বিশিষ্ট 
অতিথিদের সেবা করবার জন্য সেখানে উপস্থিত হলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপদ্ম সেবা করতে করতে ব্রাহ্মণ বলতে লাগলেন__ 

“হে ভগবান! আপনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের অতীত, পুরুযোত্তম স্বয়ং 
ভগবান। জড় জগৎ ও মায়াবদ্ধ জীবকুলের কার্যাবলীর সঙ্গে আপনার কোন 
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_ সুভদ্রা হরণ এবং শ্রুতদেব ও বহুলাশ্বকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দান 


সম্বন্ধ নেই। এমন নয় যে, আজই শুধু আপনি আমাকে দর্শন দান করেছেন। 
সৃষ্টির সূচনা থেকে পরমাত্মা রূপে আপনি সকল জীবকুলের সঙ্গে রয়েছেন 
আমরা তা জানি।” 

শ্রুতদেবের এই বিবৃতি খুবই শিক্ষাপ্রদ। মহাবিষু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও 
ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর আকারে পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান এই সৃষ্ট জড় 
জগতে প্রবেশ করে পরম বন্ধুরূপে মায়াবদ্ধ জীবের শরীরে অবস্থান করছেন। 
এইভাবে প্রথম থেকেই প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সঙ্গে ভগবান রয়েছেন, কিন্তু ভ্রান্ত 
জড় বুদ্ধির ফলে সে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু তার এই জড় বুদ্ধি 
যখন বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কৃষ্তভাবনায় পরিবর্তিত হয়, তক্ষুণি সে বুঝতে পারে, 
কিভাবে ভগবান মায়াবদ্ধ জীবকুলকে সংসার বন্ধন মোচনে সাহায্য করছেন। 

শ্রুতদেব আরও বললেন, “হে ভগবান! আপনি সুপ্ত অবস্থায় এই জড় জগতে 
প্রবেশ করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। মায়াবদ্ধ জীব নিদ্রিত অবস্থায় অনেক 
অনিত্য, মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করে। সে কখন নৃপতি হয়ে নিহত হয়, কখন বা 
কোন অজ্ঞাত পরিচয় নগরীতে প্রবেশ করে__সে এই রকম অলীক কর্মে 
নিয়োজিত হয়; এই সব অনিত্য ঘটনা। সেই রকম আপনিও এই অনিত্য বিশ্বকে 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুপ্তাবস্থায় এই জড় জগতে প্রবেশ করেন বলে প্রতীয়মান হয়, 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নয়__ভোক্তারূপে আপনার অনুকরণকারী মায়াবদ্ধ জীবকুলের 
জন্য। জড় জগতে মায়াবদ্ধ জীবের ভোগসুখ অনিত্য ও অলীক তথাপি সংসারক্লিষ্ট 
জীব তার অলীক, ভোগসুখের জন্য এই রকম অনিত্য জগৎ সৃষ্টি করতে অক্ষম। 
তার অনিত্য ও অলীক ইচ্ছাগুলি পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যে ও তাকে সহায়তা করতে 
আপনি এই নশ্বর অশাশ্বত সৃষ্টিতে প্রবেশ করেন। এইভাবে মায়াবদ্ধ জীবের 
এই জড় জগতে প্রবেশের সূচনা থেকে আপনি তাকে সতত সঙ্গ দান করে 
আসছেন। এই জন্য একজন মায়াবদ্ধ জীব যখন এক শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের সান্নিধ্যে 
এসে, দিব্য হরিকথা শ্রবণ, হরিকীর্তন, শ্রীবিগ্রহ আরাধনা, বন্দনা ও আপনার 
গুণাতীত অবস্থা আলোচনার মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে, তখন সে ক্রমশ 
জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হয়। তার হৃদয় তখন নির্মল ও পবিত্র হয় 
এবং তখন আপনি ভক্তের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। মায়াবদ্ধ জীবের নিত্য 
সহচর হলেও, কৃষ্ণানুশীলনের মাধ্যমে পবিত্র হলেই তবে আপনি তার কাছে 
আত্মপ্রকাশ করেন। বৈদিক আচারবিধি, অনুশাসন বা সকাম কর্ম দ্বারা বিভ্রান্ত 
ভগবদ্ধিমুখ ব্যক্তিরা দেহাত্মবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়ে জড় সুখে বিমোহিত হয়। আপনি 
তাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না। পক্ষান্তরে আপনি তাদের কাছ থেকে বহু 
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বহু দূরে বিরাজ করেন। কিন্তু যারা নিরন্তর আপনার পবিত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমে 
তাদের হৃদয়কে পবিত্র করে কৃষ্ণনুশীলনে নিযুক্ত, তাদের কাছে নিত্য সহচররূপে 
খুব সহজেই আপনি অনুভূত হন। 

“হে ভগবান, আপনি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাকে নির্দেশ দেন যাতে 
ভক্ত শীঘ্রই আপনাকে প্রাপ্ত Al আপনার এই সোজাসুজি নির্দেশ ভক্তের হৃদয়ে 
আপনার অস্তিত্বকে প্রকাশ করে। তক্ষুণি ভক্তই একমাত্র তীর হৃদয়ে আপনাকে 
অনুভব করতে পারে। কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন ও ইন্দ্রিয়তর্পণে রত ব্যক্তির নিকট 
আপনি যোগমায়ার আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকেন। এরা উপলব্ধি করতে পারে 
না যে, আপনি তাদের হৃদয়ে উপবিষ্ট হয়ে খুব কাছেই রয়েছেন। অভক্ত, অন্তিম 
পরিণতি-_মৃত্যুরূপে আপনাকে উপলব্ধি করে। ভক্ত ও অভক্তের ভগবৎ 
অনুভূতির পার্থক্য__বিড়ালছানাকে ও ইদুরকে বিড়ালের মুখে নেওয়ার সঙ্গে 
তুলনীয়। বিড়ালছানা বিড়ালের মুখে মাতৃত্বের স্নেহ অনুভব করে, কিন্তু ইদুর 
বিড়ালের মুখগহুরে মৃত্যুকে অনুভব করে। সেই রকম আপনি সকলের কাছেই 
উপস্থিত, কিন্তু অভক্ত আপনাকে নৃশংস মৃত্যুরূপ অনুভব করে, আর ভক্তের কাছে 
আপনি পরম উপদেষ্টা ও জ্ঞানদাতা। এই জন্যই aes ব্যক্তি মৃত্যুরূপে 
ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে, কিন্তু ভক্ত জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত 
থেকে সর্বদা হৃদয়ে আপনার উপস্থিতি অনুভব করে ও আপনার নির্দেশ গ্রহণ 
করে বৈকুষ্ঠ জীবনযাপন করে। 

“হে প্রভু! আপনি জড়া প্রকৃতির সকল কর্মের অধ্যক্ষ ও পরম নিয়ামক। 
যারা নাস্তিক, তারা শুধু জড়া প্রকৃতির কার্যাবলীই দর্শন করে, কিন্তু মূল কারণ 
আপনাকে তারা দর্শন করতে পারে না। অথচ কৃষ্ণভক্ত জড়া প্রকৃতির প্রতিটি 
মুহূর্তে তৎক্ষণাৎ আপনাকে নিয়ন্তারূপে দেখতে পায়। যোগমায়ার আবরণ ভক্তের 
দৃষ্টিকে আচ্ছাদিত করে না, তবে MOCHA দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করে। অভক্ত আপনাকে 
মুখোমুখি দেখতে পারে না, যেমন মেঘ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সূর্যকে দেখতে পারে 
না, যদিও মেঘের উর্ধ্বে অবস্থিত ব্যক্তিরা উজ্জ্বল সূর্যকিরণকে যথাযথ দর্শন করতে 
পারে। হে ভগবান, হে প্রভু, আমি আপনার বন্দনা করি। হে স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান, 
আমি আপনার নিত্য দাস; তাই কৃপাপরবশ হয়ে আমার যা করণীয়, তা আদেশ 
করুন। যতক্ষণ না ভগবদ্দর্শন হয় ততক্ষণ মায়াবদ্ধ জীবকুল ত্রিতাপরূপ সংসার 
জ্বালা ভোগ করে। আর কৃষ্ণভাবনা বিকাশের মাধ্যমে ভগবদনুভূতি হওয়া মাত্রই 
একই সময়ে সকল সংসার-ক্লেশ অন্তহিত হয়।” 
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পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত ভক্তবৎসল। শ্রুতদেবের 
ভক্তিপূর্ণ ত্তবস্তৃতি শ্রবণ করে, অতীব তুষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ তার হাত ধরে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, “প্রিয় শ্রুতদেব, এই সব মুনি-খষি ও সাধুরা তোমার 
প্রতি অত্যন্ত কূপাপরবশ হয়ে তোমার গৃহে দর্শন দিতে এসেছেন। এই মুহুর্তে 
নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান বলে তোমার বিবেচনা করা উচিত। তারা কৃপা করে 
আমার সহযাত্রী হয়েছেন, তারা যেখানেই যান, তাদের পদধূলি দ্বারা সেই স্থান 
অচিরেই বৈকুষ্ঠের মতো পবিত্র স্থানে পরিণত হয়। জনগণ সচরাচর ভগবানের 
মন্দিরে যেতে অভ্যত্ত। তারা পবিত্র তীর্থস্থানেও যায়। এইভাবে দীর্ঘকাল 
তীর্থস্থানের স্পর্শও শ্রীবিগ্রহোপাসনাদির মাধ্যমে তারা ক্রমশ পবিত্র হয়, কিন্তু সাধু 
ও ভক্ত সঙ্গের মাহাত্ম্য হচ্ছে তাদের দর্শন লাভ মাত্রই মানুষ সম্পূর্ণ নির্মল ও 
পবিত্র হয়ে ওঠে। 

“তা ছাড়া, কৃষ্ণভক্তের কৃপায় বিভিন্ন দেবোপাসনা ও তীর্থযাত্রার ফল লাভ 
হয়। কৃষ্ণভক্ত সাধুদের এ স্থানে বসবাস করবার ফলে তীর্থক্ষেত্রও পবিত্র স্থানে 
পরিণত হয়। হে শ্রুতদেব, যখন কেউ ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে 
অচিরেই শ্রেষ্ঠ মানবে পরিণত হয়। আর সেই ব্রান্মণ আত্মতুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণের 
কর্তব্য__তপশ্চর্যা, বেদাধ্যয়ন ও আমার সেবায় ব্রতী হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, 
একজন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হলে-_তার মহিমা অপরিসীম। একজন ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব 
আমার যত প্রিয়, আমার চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপও তত প্রিয় নয়। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন 
বৈদিক তত্ববিদ। ব্রাহ্মণ হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞ, এবং সকল দেবতাদের পূর্ণ প্রকাশ। 
অশ্গবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পরম জ্ঞানরূপে আমাকে উপলব্ধি করতে পারে না, আবার 
্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের মহিমাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। তারা ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতির 
প্রভাবে আমাকে ও আমার শুদ্ধ ভক্তকে নিন্দা করে। যে ইতিমধ্যেই ব্রন্মত্তরে 
অধিষ্ঠিত-_ অর্থাৎ ব্রান্মণ-বৈষ্ঞব বা কৃষ্ণভক্ত, সে তার হৃদদয়াভ্যন্তরে আমাকে 
অনুভব করতে পারে, এবং এই জন্য সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসে যে, নিখিল সৃষ্টি 
ও তার বিভিন্ন রূপ হচ্ছে ভগবানের বিভিন্ন শক্তিরই পরিণাম। এইভাবে সমগ্র 
জড়া প্রকৃতি ও জড় সৃষ্টি সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট। এই রকম ভক্ত প্রতি 
পদক্ষেপে শুধু আমাকেই দর্শন করে__আর অন্য কিছু দেখে না। 

“হে শ্রুতদেব, অতএব এই সব সাধু, ব্রাহ্মাণ-বৈষ্ণবদের তুমি আমার সৎ- 
প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করবে। শ্রদ্ধাভরে তাদের পূজার মাধ্যমে তুমি আমারই 
পরম পৃজা সম্পন্ন করবে। স্বয়ং আমার পূজার চেয়েও আমার ভক্তের পূজাকে 
আমি শ্রেয় মনে করি। ভক্তের পূজা অবহেলা করে, কেউ যদি সোজাসুজি আমার 
পূজায় প্রয়াসী হয়__নানা উপচার সহ হলেও আমি সেই পুজা গ্রহণ করি না।” 
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এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ব্রাহ্মণ শ্রুতদেব ও মিথিলারাজ দুজনেই 
শ্রীকৃষ্ণ ও তার সঙ্গী সাধু ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের সমান পারমার্থিক মর্যাদায় পূজা 
করলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ ও রাজা দুজনেই পরমগতি বৈকুষ্ঠলোক প্রাপ্ত হলেন। 
শ্ৰীকৃষ্ণই ভগবস্তৃক্তের প্রাণস্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কাউকেই সে জানে না, 
তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরম ভক্তবৎসল-_ভক্তই তার প্রাণধন। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ও রাজা দুজনের গৃহেই অবস্থান করছিলেন। তারপর দিব্য উপদেশ 
দ্বারা দুজনকেই অশেষ কৃপা দান করে তিনি দ্বারকাপুরীতে ফিরে গেলেন। 

এই উপাখ্যান থেকে আমরা যে শিক্ষা লাভ করি, তা হচ্ছে__রাজা ও ব্রাহ্মণ 
শ্রুতদেব দুজনকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমভাবে গ্রহণ করেছেন, কেননা তারা দুজনেই 
ছিলেন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত। এই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে স্বীকৃতি লাভের 
যথার্থ যোগ্যতা । ক্ষত্রিয় বা ব্ৰাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মিথ্যা দম্ভে স্ফীত 
হওয়া-_এই যুগের ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। তাই কোন যোগ্যতা ছাড়াই শুধু জন্মগত 
পরিচয় দিয়েই সকলকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যরূপে আত্মপরিচয় দিতে দেখি। 
কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে__কলৌ শুদ্রসভব-_অর্থাৎ “কলিযুগে সকলেই 
শূদ্ৰ” এর কারণ হচ্ছে_সংস্কার নামে শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নেই, যা 
মাতার গর্ভসঞ্চারের সময় থেকে শুরু হয়, এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। 
শুধু জন্মগত অধিকারেই, কোন বর্ণে বিশেষত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যাদি উচ্চ 
বর্ণে অধিষ্ঠিত বলে কেউ বিবেচিত হবে না। গর্ভাধান-সংস্কারের মাধ্যমে পবিত্র 
না হলে WER একজন শূদ্ৰ বলে বিবেচিত হবে, কেননা শৃদ্ররাই এই পবিত্রকরণ 
অনুষ্ঠান করে না। কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধিকরণ TA যৌন জীবন তা কেবল শূদ্র 
বা পশুদেরই গর্ভাধান পন্থা। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতই হচ্ছে পরম গতি, যার মাধ্যমে 
প্রত্যেকেই বৈষ্ণবের স্তরে উন্নীত হতে পারে। যিনি বৈষ্ণব, তিনি ব্রাহ্মণের সকল 
গুণাবলীতে ভূষিত। অবৈধ সঙ্গ, আসবপান, দ্যুতক্রীড়া ও আমিষাহার-_এই চার 
প্রকার পাপকর্ম থেকে মুক্ত থাকতে বৈষ্ণবদের শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রাথমিক 
গুণাবলী অর্জন না করে, কেউ ব্রাহ্মণ হতে পারে না আর যথার্থ ব্রাহ্মণ না হলে, 
শুদ্ধ ভগবস্তুক্ত হওয়া যায় না। 


ইতি-_প্লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের সভদ্রা হরণ এবং শ্রন্তদেব ও 


বহুলাশ্বকে Deca দশন দান’ নামক ষড়শীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য 
ANG হল। 


৭৯৮ 


সপ্তাশীতিতম অধ্যায় 
শ্র্তিগণের ভগবদ্ধন্দনা 


মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ 
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। “বৈদিক জ্ঞান সাধারণত জড় জগতের তিনটি গুণ- 
সমন্বিত হওয়ায় তার দ্বারা গুণাতীত ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান কিভাবে লাভ হবে?” 
এই ছিল মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন। “মন হচ্ছে জড়, শব্দতরঙ্গও জড়; তা হলে 
মনের ভাব প্রকাশক জড় শব্দ সমন্বিত বৈদিক জ্ঞান কিভাবে জড়াতীত freq 
FACS প্রকাশ করবে? কোনও বিষয়ের বর্ণনায় তার মূল উৎস, গুণ বা বৈশিষ্ট্য 
ও তার কার্যাবলী বর্ণনার প্রয়োজন। এই রকম বিবরণ শুধু জড় মনের চিন্তা 
ভাবনা এবং জড় শব্দের ধ্বনির দ্বারাই সম্ভব। ব্রহ্ম বা পরম সত্য জড় গুণ রহিত 
হলেও, আমাদের APS জড় গুণময়। তাই ব্রন্মা বা পরম সত্য কিভাবে 
আপনার কথার দ্বারা প্রকাশ করা যাবে? জড় শব্দের এই রকম অভিব্যক্তি থেকে 
কিভাবে জড় গুণাতীত ব্রহ্ম বা পরম সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব, তা আমি 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি না।” 

বেদে অন্তিমে পরম সত্যকে সবিশেষ না নির্বিশেষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, 
তা নিশ্চিতভাবে জানার উদ্দেশ্যে শুকদেবের কাছে মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন। 
অদ্বয়তত্ব বা পরম সত্যের পর্যায়ক্রমে তিনটি প্রতীতি হচ্ছে-_নির্বিশেষ oa, 
প্রত্যেকের হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা ও পরিশেষে পরমেশ্বর ভগবান। 


৭৯৯ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


বেদের আলোচ্য বিষয়কে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়। একটি হচ্ছে কর্ম 
কাণ্ড বা বৈদিক বিধান অনুযায়ী কর্ম, যা তার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য মানুষকে 
ক্রমশ পবিত্র করে; তারপর জ্ঞানালোচনার পন্থায় পরম সত্যকে উপলব্ধি করা বা 
জ্ঞান কাণ্ড; তৃতীয়টি হচ্ছে পুরুষোত্তম ভগবানের উপাসনা এবং কখনো কখনো 
দেবতাদেরও উপাসনা । এটিকে বলা হয় উপাসনা কাণ্ড। বেদে যে দেবোপাসনার 
বিধি রয়েছে তা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে দেবতাদের যথার্থ সম্বন্ধ বিবেচনা করেই 
এই অনুশাসন রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের অনেক অংশ ও কলা রয়েছে। তাদের 
মধ্যে তার ব্যক্তিগত সম্প্রসারণকে We বলে আর জীবাত্মাদের বিভিন্নাংশ বলে। 
স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ উভয়ের মূল উৎস হচ্ছেন আদি পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান। 
স্বাংশ প্রকাশদের বিষুন্তত্ব আর বিভিন্নাংশদের জীবতন্্ বলা হয়। ইন্দ্রিয় তোষণের 
উদ্দেশ্যে জীবাত্মাদের সাধারণত জড়জাগতিক কর্মে নিযুক্ত করা হয়। এই জন্যই 
ভগবদৃগীতার বর্ণনানুযায়ী বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ভোগ সুখে আসক্তদের জন্য কখনো 
কখনো দেবোপাসনার বিধান রয়েছে। যেমন মাংসাহারে আসক্তদের জন্য বৈদিক 
বিধি, কর্মকাণ্ড অনুযায়ী কালীপূজা করে ও ছাগ বলি দিয়ে, উপাসক ছাগমাংস 
আহার করতে পারে। মাংসাহারে উৎসাহিত করা এর উদ্দেশ্য নয়, বরং কোন 
বিশেষ বিধিনিষেধ অনুসরণে মাংসাহারে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়ার 
জন্য এই ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। তাই দেবতার আরাধনা পরম সত্যের আরাধনা 
নয়, তবে দেবতা উপাসনার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ক্রমে ক্রমে পরমেশ্বর ভগবানের 
শরণাগত হওয়া যায়। এই রকম পরোক্ষ ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত 
হওয়াকে ভগবদৃগীতায় ‘অবিধি’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘অবিধি’ শব্দের অর্থ 
হচ্ছে যা বৈধ নয়-_যা নিয়ম বহির্ভূত। দেবোপাসনা অবৈধ হওয়ায় মায়াবাদীরা 
পরম সত্যের অব্যক্ত মূর্তির ধ্যানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। মহারাজ 
পরীক্ষিতের প্রশ্ন হচ্ছে, বৈদিক জ্ঞানের অন্তিম লক্ষ্য কি? ভগবানের অব্যক্ত 
মূর্তিতে মনকে নিবিষ্ট করা হবে_ না, তীর সবিশেষ রূপের ধ্যান করা হবে? কিন্তু 
পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ বা অব্যক্ত নির্বিশেষ রূপ-_উভয়ই জড় বুদ্ধির 
অতীত OE! অদ্বয়তত্বের মূর্তি, ব্রন্মাজ্যোতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহনিঃ 
FS রশ্মিচ্ছটা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য দেহের রশ্মিচ্ছটা 
সমগ্র জড় সৃষ্টিতে ছড়িয়ে রয়েছে, এবং এই জ্যোতির যে অংশটুকু জড় মেঘের 
দ্বারা আচ্ছন্ন, সেই অংশটুকুকে AY, AT ও তমোময় জড় জগৎ নামে অভিহিত 
করা হয়। জড় জগৎ নামে অভিহিত মেঘের আবরণে আচ্ছাদিত ব্যক্তি কিভাবে 
অদ্বয়তত্ব, পরম সত্যকে জল্পনা-কল্পনা বা SS জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে উপলব্ধি করবে? 


৮০০ 


BPS ভগবদ্ধন্দনা 


মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব জানান যে, দেহান্তরকালীন 
ইন্দ্িয়তৃপ্তি ও ভববন্ধন মোচনের উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান মন, ইন্দ্রিয় ও জীবনী 
শক্তি সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে বলা চলে, দেহান্তর প্রাপ্তি, সংসার মুক্তি ও ইন্দ্রিয় 
সুখ ভোগের জন্য মন, ইন্দ্রিয় ও জীব শক্তি ব্যবহার করা যায়। মায়াবদ্ধ জীবকে 
বৈদিক বিধি অনুযায়ী শুধু ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তি দানের উদ্দেশ্যেই বেদে এই রকম অনুশাসন 
রয়েছে, এবং সেই সঙ্গে উন্নত জীবন লাভের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে 
চেতনা পবিত্র হলে, তার আদি অবস্থা-_স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে সে ভগবদ্ধামে 
ফিরে যায়। 

জীবনী শক্তি সুমেধাসম্পন্ন। তাই মন ও ইন্দ্রিয় সংযমের উদ্দেশ্যে এই মেধা 
ও বুদ্ধির প্রয়োগ করা চাই। মেধা ও বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে মন ও 
ইন্দ্রিয় পবিত্র ও নির্মল হলে, তখন মায়াবদ্ধ জীব মুক্তিলাভ করবে। নতুবা, মন 
ও ইন্দ্রিয় সংযমে বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ না হলে, ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য মায়াবদ্ধ 
জীব শুধু এক জীব দেহ থেকে অপর জীব দেহে পরিভ্রমণ করে চলবে। শুকদের 
গোস্বামীর উত্তরে আর একটি যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে__ভগবান 
প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীব শক্তির মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি সৃষ্টি করেছেন। একথা বলা হয়নি 
যে, জীবকুল আপনা-আপনিই স্বয়ং শাশ্বত কাল থেকেই সুষ্ট। সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে 
তার আলোক কণাণগুলি যেমন নিত্য বর্তমান, ঠিক তেমনভাবেই পরমেশ্বর 
ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে জীবকুল নিত্যকাল থেকেই রয়েছে। পরমেশ্বর 
ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে নিত্য বিরাজিত হলেও, কখনো কখনো মায়াবদ্ধ 
জীবকে অজ্ঞান অন্ধকারময় জড় বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন জীবনে পতিত করা হয়। এই 
তমো অন্ধকার দূরীভূত করাই বৈদিক বিধির উদ্দেশ্য। অবশেষে মায়াবদ্ধ জীবের 
মন ও ইন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ পবিত্র ও নির্মল হলে, সে তখন কৃষ্ণভাবনাময় নামে 
তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। এই অবস্থাকে মুক্তি বলে। 

পরম সত্যের অনুসন্ধানই হচ্ছে বেদাভ-সৃত্রের প্রথম সূত্র। অথাতো 
বর্মাজিভ্ঞাসা-_অর্থাৎ পরম সত্যের স্বরূপ কি? দ্বিতীয় সুত্রে উত্তর দেওয়া হয়েছে 
যে, পরম সত্যের স্বরূপ হচ্ছে-_যিনি সবকিছুর উৎস। এমন কি এই মায়াবদ্ধ 
জীবনেও আমরা যা কিছুই অভিজ্ঞতা লাভ করি, তার একমাত্র উৎস তিনিই। 
এই অদ্বয়তত্বই মন, ইন্দ্ৰিয় ও বুদ্ধি সৃষ্টি করেছেন, এই থেকে বোঝা যাচ্ছে, 
অদ্বয়তত্ব পূৰ্ণব্ৰহ্ম, তিনি মন, বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়বিহীন নন। পক্ষান্তরে বলা চলে 
যে, তিনি অব্যক্ত, নির্বিশেষ নন। কেউ যখন সন্তান লাভ করে পিতা হয়, তখন 
সন্তানের ইন্দ্রিয় থাকে, কেননা তার পিতারও ইন্দ্রিয় রয়েছে। শিশু হাত-পা সহ 


Sipe ৫১ = 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


জন্মগ্রহণ করে, কেননা তার পিতারও হাত-পাগুলি রয়েছে। এই জন্য কখনো 
কখনো বলা হয়, ভগবানের শ্রীমূর্তির অনুকরণে মানবদেহ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই 
জন্য অদ্বয়তত্ব, পূর্ণবন্ম হচ্ছেন দিব্য মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিসম্পন্ন পরমেশ্বর ভগবান। 
জড় কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি নির্মল ও পবিত্র হলে সবিশেষ 
ব্যক্তিসম্পন্ন অদ্বয় জ্ঞানের আদি পুরুষকে উপলব্ধি করা যায়। 

জড় মায়াবদ্ধ জীবাত্মাকে ক্রমে ক্রমে তমোগুণ থেকে রজোগুণে, এবং 
রজোগুণ থেকে সত্বগুণে উন্নীত করাই হচ্ছে বৈদিক গন্থা। বস্তুর যথাযথ স্বরূপ 
উপলব্ধির জন্য সত্তৃগুণে পর্যাপ্ত পরিমাণে জ্ঞানালোক রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা 
যায়, মাটি থেকে গাছের সৃষ্টি হয়, আর গাছের কাঠ থেকে আগুন জ্বালানো হয়। 
আগুন জ্বালানোর পদ্ধতিতে আমরা প্রথমে ধুম, তারপর তাপ, এবং পরিশেষে 
আগুন দেখতে পাই। AS, আগুন পাওয়া মাত্রই আমরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে তার 
ব্যবহার করি। তাই আগুনই হচ্ছে অন্তিম লক্ষ্য। সেই রকম আমাদের SETA 
জীবনে তমোগুণের প্রভাব খুবই প্রবল। বর্বর, অসভ্য অবস্থা থেকে সভ্য জীবনের 
ক্রমোন্নতির মাধ্যমে এই তমো-অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যায়, আর যখন কেউ সভ্য 
জীবনে অবস্থিত হয়, তাকে তখন রজোগুণসম্পন্ন বলা হয়। তমোভাবাচ্ছন্ন বর্বর 
স্তরে অত্যন্ত অমার্জিতভাবে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, কিন্তু রজোগুণে অবস্থিত হলে, বা 
সভ্য জীবনযাত্রায়, ইন্দিয়গুলিকে পরিমার্জিত উপায়ে তৃপ্তি দান করা হয়। কিন্ত 
সত্বগুণে অধিষ্ঠিত হলে, উপলব্ধি করা যায় যে, হেয় বিকৃত চেতনায় আচ্ছন 
হওয়ার জন্য মন ও ইন্দ্রিয় জড় গুণকর্মে নিযুক্ত রয়েছে। এই হেয় ও বিকৃত 
চেতনা ক্রমশ কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত হলে, তখন মুক্তির পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং 
ইন্দ্রিয় ও মনের সাহায্যে কেউ পরম সত্যে উপনীত হতে সক্ষম নয়_এমন নয়। 
পক্ষান্তরে সিদ্ধান্ত এই যে, জড় কলুষতাময় স্তরে মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পরম 
সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না, কিন্তু মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পবিত্র হলে, 
নির্মল হলে তখন অদ্বয়তত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এই পবিত্রকরণ 
বা শুদ্ধিকরণ পন্থাকে ভগবন্তক্তি বা কৃষ্তভাবনামৃত বলে। 

ভগবদৃগীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্তকে জানাই হচ্ছে বৈদিক 
জ্ঞানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, এবং শরণাগতির পন্থা শুরু করে ভগবন্তক্তির মাধ্যমে 
কৃষ্ণোপলব্ধি করা যায়। সর্বদা শ্রীতিপূর্ণভাবে কৃষ্ণসেবা করা চাই, সব সময় 
কৃষেরপাসনা ও শ্রীকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করা চাই। শুধু এই পন্থা অবলম্বন করে 
নিঃসংশয়ে ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করা যায়। 


৮০২ 


ক্রুতিগণের ভগবদন্দনা 


ভগবৎসেবাকে অবলম্বন করে যখন কেউ সত্বগুণের দ্বারা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত 


হয়, তখন সে তম ও রজ এই গুণ দুটির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। 'আত্মনে' 


শব্দে ব্রাহ্মণের গুণাবলীর GACH বোঝানো হয়েছে, যে অবস্থায় উপনিষদ নামক 
বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা যায়। উপনিষদগ্ডলিতে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য 
গুণাবলী বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। পরম সত্য, অদ্বয়তত্ব পরমেশ্বরকে Fe 
বলা হয়, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, গুণহীন। যেহেতু তার গুণাবলী রয়েছে, 
তাই জড় বদ্ধ জীবসমূহের মধ্যেও গুণ বিরাজিত। উপনিষদ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য 
হচ্ছে সত্ব, রজ ও তমোগুণবিরোধী পরম সত্যের দিব্যগুণাবলী উপলব্ধি করা। 
বৈদিক জ্ঞান লাভের এটিই পন্থা। সনকাদি (চতুঃসন) TARE এই বৈদিক জ্ঞান- 
মার্গ অনুসরণ করেছিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তীরা নির্বিশেষবাদী জ্ঞানীর স্তর থেকে 
পরমেশ্বর ভগবানের ব্যক্তিসত্তার উপাসক হয়েছিলেন। এই জন্য শাস্ত্রে অনুশাসন 
হচ্ছে__মহাজনদের অনুগমন করা। শুকদেব গোস্বামীও একজন মহাজন; এবং 
তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎকে যে উত্তর দিয়েছেন, তা-ও “Pre ও প্রামাণিক। 
এই সব মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীরা সহজেই মুক্তির পথে এগিয়ে যান 
ও অবশেষে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন। এইভাবে মানব-জীবন সার্থক হয়ে ওঠে। 

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে আরও বললেন, “হে রাজন! এই 
প্রসঙ্গে তোমার কাছে আমি একটি কাহিনী বর্ণনা করব। এই কাহিনীটি পরমেশ্বর 
ভগবান নারায়ণের সম্বন্ধে সম্পর্কযুক্ত হওয়ায়, এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই 
কাহিনীটি হচ্ছে নারায়ণ WA ও দেবর্ষি নারদের কথোপকথন। নারায়ণ খষি 
এখনও হিমালয় পর্বতে বসবাস করেন এবং তিনি ভগবান নারায়ণের একজন 
অবতার বলে গণ্য হন। বিভিন্ন গ্রহে ভ্রমণ করবার সময় একদিন ভাগবতশ্রেষ্ঠ 
দেবর্ষি নারদ স্বয়ং বদরীকাশ্রমে গিয়ে নারায়ণ খষিকে দর্শন ও তাকে শ্রদ্ধা জানাতে 
ইচ্ছা করলেন। ভারতবাসীদের ভগবদ্ধাম প্রাপ্তির সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের উপায় 
শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই ভগবদবতার নারায়ণ খবি সৃষ্টির সূচনা থেকে 
কৃচ্ছসাধন ও কঠোর তপস্যা করে চলেছেন। তীর এই কৃচ্ছসাধন ও কঠোর 
তপশ্চর্যা মানব কুলের শিক্ষণীয় ও আদর্শ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ।” 

সব সময় তুষারাবৃত এই বদরীকাশ্রম হিমালয় পর্বতের সব চেয়ে উত্তর প্রান্তে 
অবস্থিত। তুষারপাত যখন তেমন প্রচণ্ড হয় না, সেই গ্রীষ্ম খতুতে ধর্মপ্রাণ 
ভারতীয়রা আজও এই পবিত্র তীর্থ দর্শনে যায়। এক সময় অনেক ভক্ত পরিবৃত 
হয়ে ভগবদবতার নারায়ণ খষি কলাপগ্রামে উপবিষ্ট ছিলেন। অবশ্য এই সব 
ভক্তরা সাধারণ মুনি-খষি ছিলেন না, আর দেবর্ষি নারদও সেখানে উপস্থিত 
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হয়েছিলেন; নারায়ণ ঝষিকে প্রণাম করে নারদ মুনি সেই একই প্রশ্ন করলেন, যা 
শুকদেবকে মহারাজ পরীক্ষিৎ করেছিলেন। পূর্ববর্তী মহাজন ও আচার্যদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে নারায়ণ Ae নারদ মুনির প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন; জনলোক 
নামক গ্রহে এই একই প্রশ্ন কিভাবে আলোচিত হয়েছিল, তার কাহিনীও নারায়ণ 
ধষি বর্ণনা করলেন। চন্দ্র ও বৃহস্পতি আদির মতো জনলোক স্বর্গলোকের উপরে 
অবস্থিত। এই লোকে শ্ৰেষ্ঠ মুনি-খষিরা বসবাস করেন। ব্রহ্ম ও ব্রন্নোর স্বরূপ 
প্রসঙ্গে সেই একই বিষয়ে তারাও আলোচনা করেছিলেন। 

নারায়ণ খষি বলতে লাগলেন, “হে নারদ, তোমাকে আমি বহু কালের এক 
পুরানো কাহিনী বলব। বহুকাল পূর্বে স্বর্গলোকে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল। এ সভায় FAS, সনন্দন, সনক ও সনাতন আদি চতুঃসন উপস্থিত 
ছিল। সেখানে অদ্বয়জ্ঞান, পরম্বন্মা সম্বন্ধে ছিল তাদের আলোচনার বিষয়। তুমি 
সেই সভায় তখন উপস্থিত ছিলে না, কেননা আমার অংশপ্রকাশ শ্বেতদ্বীপবাসী 
অনিরুদ্ধকে তুমি দর্শন করতে গিয়েছিলে। তুমি আমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছ, 
সেই একই প্রসঙ্গে সেই সভায় উপস্থিত শ্রেষ্ঠ মুনি-খষি ও ব্রন্মাচারীরা বিস্তারিত 
আলোচনা করেছিল, সভায় এই আলোচনা খুবই আকর্ষণীয় হয়েছিল এবং সকলের 
মধ্যে তা বিশেষ আগ্রহের সঞ্চার করেছিল। আলোচ্য বিষয়টি এতই সূক্ষ্ম ছিল 
যে, শ্রতিগণ পর্যন্ত এই সব জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়নি।” 

নারায়ণ ঝষি বললেন, নারদ মুনি যে প্রশ্ন করেছেন, সেই একই প্রশ্নের বিষয় 
নিয়ে জনলোকের সভায় আলোচিত হয়েছিল। এইভাবে শিষ্য পরম্পরা ধারায় 
দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। শুকদেব গোস্বামীর কাছে মহারাজ পরীক্ষিৎকে পাঠান হয়। 
শুকদেব নারদ মুনির কাছে প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। একই ভাবে নারদ আবার 
নারায়ণ খষিকে প্রশ্ন করেন, নারায়ণ WR তা জনলোকবাসী আরো শ্রেষ্ঠ আচার্যদের 
কাছে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেন; সেখানে বিষয়টি চতুঃসন-_সনৎ, সনাতন, সনক 
ও সনন্দনের মধ্যে আলোচিত হয়। এই চারজন ব্রহ্মচারী বেদাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত 
বলে স্বীকৃত। FRU ও কঠোর তপশ্চর্যা সহ বৈদিক শাস্ত্রে তাদের অগাধ 
পাণ্ডিত্য ও অসীম জ্ঞান তাদের আদর্শ দিব্য চরিত্রের মাধ্যমে তা প্রদর্শিত হয়েছে। 
তাদের বিনম্র আচরণ ছিল অত্যন্ত মধুর ও সৌহার্দ্য পূর্ণ। তাদের মধ্যে শক্রমিত্র 
ভেদ ছিল না। দিব্য স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, কুমার আদি খষিরা সকলেই__ 
জড় বুদ্ধির উর্ধ্বে অধিষ্ঠিত ছিল, এবং সর্বদাই জড়জাগতিক ছন্দের অতীত নিরপেক্ষ 
ও উদাসীন ছিল। চতুঃসনের মধ্যে আলোচনায় তাদের ভিতর সনন্দন বক্তারূপে 
নির্বাচিত হন, আর অন্যান্য কুমারগণ শ্রোতা হন। 
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বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করে। এই সময় সুদীর্ঘ কাল ভগবান যোগনিদ্রায় মগ্ন 
থাকেন। আবার সৃষ্টির প্রয়োজন হলে, শ্রুতিগণ ভগবানের চারিদিকে সমবেত 
হন ও তীর দিব্যলীলা-সমূহ বর্ণনা করে তার গুণকীর্তন করতে শুরু করেন। রাজা 
যখন ঘুমন্ত, তখন যেমন গায়করা চতুর্দিক থেকে তীর শয্যার পাশে এসে তীর 
শৌর্য-বীর্যময় কাহিনী সমূহের বর্ণনা করে তীর গুণকীর্তন শুরু করে, এবং তা 
শুনে রাজা নিদ্রা থেকে ক্রমে ক্রমে জাগরিত হন__ঠিক সেই রকম ভগবান তার 
দিব্যলীলা সমূহের অনুষ্ঠান করেন। 

শ্রুতিগণ এইভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করতে লাগলেন, “হে অজিত, 
আপনি হচ্ছেন পরম ঈশ্বর ভগবান। কেউ আপনার সমকক্ষ নয়, কেউ আপনার 
চেয়ে শ্রেষ্ঠও নয়__আপনি. অসমোধ্ব। আপনার লীলাবিলাসের পরিপ্রেক্ষিতে 
কেউই আপনার চেয়ে অধিক মহিমান্বিত নয়। আপনার জয় হোক! আপনার 
জয় হোক! আপনার দিব্য ও অপ্রাকৃতভাবে আপনি যড়েশ্বর্যে পূর্ণ। তাই আপনি 
মায়াপাশে আবদ্ধ জীবকুলকে উদ্ধার করতে পারেন। হে ভগবান! আমাদের 
কাতর প্রার্থনা এই যে আপনি কৃপাপরবশ হয়ে মায়াক্লিষ্ট জীবকুলকে উদ্ধার করুন। 
আপনার অবিচ্ছেদ্য অংশ জীবকুল স্বাভাবিকভাবেই নিত্য, জ্ঞানপূর্ণ ও আনন্দময়, 
কিন্তু তাদের দোষ এই যে, পরম ভোক্তা হওয়ার প্রচেষ্টায় তারা আপনাকে 
অনুকরণ করতে প্রয়াসী হয়। এইভাবে আপনার পরম কর্তৃত্বকে অমান্য করে 
তারা আপনার পাদপদ্মে অপরাধ করে। এই অপরাধের ফলে তারা আপনার 
' জড়া প্রকৃতির শাসনাধীন হয়। তখন সচ্চিদানন্দময় তাদের দিব্য গুণাবলী 
এই ব্রিগুণময়ী প্রকৃতি সৃষ্ট জড় প্রকাশ কারাগারের মতো। এই মায়ার বন্ধন 
থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বদ্ধ জীবকুল কঠোর সংগ্রাম করছে এবং জীবনের বিভিন্ন 
অবস্থা অনুযায়ী তাদের নানারকম বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এই সব বৃত্তি 
আপনার জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। একমাত্র আপনার কৃপা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেই 
একজন পুণ্যকর্ম সাধন করেন। তাই আপনার চরণকমলে শরণাগতি ছাড়া কেউ 
মায়ার প্রভাব অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। বস্তুত, মায়াবদ্ধ জীবের যাতে 
CITY জ্ঞানের উদয় হয়, তাদের সাহায্যে আমরা বেদগণ সর্বদাই আপনার দিব্য 
সেবায় নিয়োজিত।” 

শ্রুতিদের প্রার্থনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে মায়াবদ্ধ জীবকুলকে কৃষেগ্রপলন্ধিতে 
সাহায্যের জন্যই বেদ। বার বার “জয়! জয়!” বলে সকল শ্রুতিরা ভগবানের 
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গুণকীর্তন করল। এই থেকে বুঝা যায় যে, ভগবান প্রশংসা প্রাপ্ত হন তার কীর্তির 
জন্য। ভগবানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে তার অহৈতুকী কৃপার দ্বারা মায়ার কবল 
থেকে বদ্ধ জীবকুলকে পুনরুদ্ধার করা। 

বিভিন্ন দেহ-সম্পন্ন অসংখ্য জীবকুল রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ জঙ্গম, 
আবার কেউ কেউ একই স্থানে দণ্ডায়মান স্থাবর। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ 
ভুলে যাওয়ার জন্যই এই সব জীবকুল সংসার-জ্বালা ভোগ করছে। শ্রীকৃষ্ণের 
পদমর্যাদা অনুকরণ করে জীব যখন জড়া প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করতে ইচ্ছা করে, 
তখনই সে মায়াপাশে আবদ্ধ হয় ও তার অভিলাষ অনুযায়ী ৮৪ লক্ষ প্রজাতির 
একটি জীবদেহ প্রাপ্ত হয়। সংসারের ত্রিতাপ-ভ্বালা ভোগ করলেও মায়াবদ্ধ জীব 
দৃশ্যমান জগতের প্রভু বলে নিজেকে মিথ্যা অভিমান করে। গুণময়ী মায়ায় জীব 
এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে যে, ভগবৎ-কৃপা ছাড়া তার পক্ষে WAYS হওয়া 
আদৌ সম্ভব নয়। আপন চেষ্টায় জীব গুণময়ী জড় মায়াকে জয় করতে পারে 
না, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মায়ার অধীশ্বর, তিনি গুণাতীত ও মায়াতীত। 
একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া ব্রহ্মা থেকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সকল 
জীবই মায়াধীন। Gat, বীর্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য__পরমেশ্বর ভগবান 
এই ছয় এশ্বর্যের অধিকারী, তাই তিনিই একমাত্র মায়াপাশ মুক্ত। কৃষ্ণভাবনামূতে 
অধিষ্ঠিত না হলে জীব ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। তবু সর্বশক্তিমান 
ভগবান অন্তর্যামীরূপে তাকে পরিচালনা করেন ও নির্দেশ দেন। ভগবদ্গীতায় 
ভগবান জীবকুলের উদ্দেশ্যে বলেছেন__ 


যৎকরোধি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ | 
যত্তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎকৃরুয় WHA ॥ 


“যা কিছু কাজ কর, তা কেবল আমার উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন কর, আহার্য প্রথমে 
আমাকে অর্পণ কর। যা দান করতে চাও, প্রথমে তা আমাকে প্রদান কর। 
কৃচ্ছুসাধন, তপশ্চর্যা যা করতে চাও, তা আমার জন্য অনুষ্ঠান কর।” (ভঃ গীঃ 
৯/২৭) এইভাবে কর্মীদের ক্রমশ কৃষ্ণভাবনামৃত বিকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
অনুরূপভাবে, ব্রহ্ম ও মায়া বিচারের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীদের ক্রমশ ভগবৎ 
শরণাগত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। অবশেষে জ্ঞানবান হলে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত 
হয়। এই জন্য শ্ৰীকৃষ্ণ ভগবদৃগীতায় বলেছেন, WAI SINS জ্ঞানবান্মাং 
gore অর্থাৎ, “বহু বহু জন্মের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি আমার চরণে প্রপত্তি 
করে!” হৃদয়াভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণের উপর মনকে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট করে, যোগীকে ধ্যানের 
জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং এইভাবে কৃষ্ণানুশীলনের ক্রমপন্থায় যোগী 
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শ্রতিগণের ভগবদ্বন্দনা 


মায়াপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সুচনা থেকেই প্রীতি ও 
অনুরাগভরে ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হওয়ায়, তারা যাতে অনায়াসে ভগবানের 
চরণাশ্রয় করতে পারে, সেই জন্য ভগবান তাদের নির্দেশ দেন__ভগবদগীতায় 
এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। একমাত্র ভগবানের কপার আলোকেই জীব ব্রহ্ম, 
পরমাত্মা ও ভগবানকে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। 

শ্রুতিদের বর্ণনা অনুযায়ী স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, একমাত্র কৃষ্ণোপলন্ধির জন্যই 
বেদ রচনা করা হয়েছে। ভগবদৃগীতায় এই তথ্য সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। সকল 
বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে PRAMAS! জড় SAS হোক বা চিন্ময় জগৎই হোক__ 
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একমাত্র ভোক্তা, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। তীর কাছে 
জড় জগৎ ও CAPD কোন পার্থক্য নেই। জীবকুল মায়াবদ্ধ, তাই জড় জগৎ 
তার কাছে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ, কিন্তু ভগবান মায়াধীশ তাই মায়া তীকে স্পর্শ করতে 
পারে না। এই জন্য উপনিষদের বিভিন্ন অংশ বেদে বলা হয়েছে, “ব্রহ্ম সৎ, 
চিৎ ও আনন্দময় কিন্তু একই পরমেশ্বর ভগবান সকল জীবকুলের অন্তর্ধামী।” 
যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সর্বব্যাপী, সেহেতু তিনি শুধু জীবকুলের অন্তরেই প্রবেশ 
করতে সক্ষম নয়, তিনি প্রতিটি পরমাণুতেও প্রবেশ করতে সক্ষম। অন্তর্ধামীরূপে 
ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে দেন এবং তাদের বিভিন্ন কর্মের ফলও প্রদান করেন। 
সব কিছুর মধ্যে তিনিই চেতন সত্তা, তবু তিনি গুণাতীত; তিনি মায়াতীত; তিনি 
সর্বশক্তিমান। সব কিছু তৈরির কাজে তিনি সুদক্ষ, তিনি পরম জ্ঞানবান, তাই 
সকলকেই তিনি নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে সক্ষম। এই জন্যই তিনি সকলের 
প্রভু। কখনো কখনো এই পৃথিবীতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, কিন্তু একই সময় 
তিনি প্রতিটি জড় পদার্েও বিরাজিত আছেন। নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করার 
অভিলাষে তিনি জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, এবং এইভাবে অসংখ্য জীবের 
প্রকাশ ঘটে। সব কিছু তার উৎকৃষ্টা প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট হয় এবং তীর সৃষ্টির সব 
কিছুই ক্রটিহীনভাবে সম্যক্‌ সম্পূর্ণ বলেই মনে হয়। 

যারা ভব সংসার থেকে মুক্তি কামনা করে, তাদের অবশ্যই সকল কারণের 
কারণ লীলা পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবানের উপাসনা করা উচিত। পরমেশ্বর ভগবান 
যেন সমগ্র মৃত্তিকার BA মতো যা থেকে নানারকম মৃৎপাত্র তৈরি করা হয়__ 
কাদা মাটিতে তৈরি পাত্র মাটির উপর অবস্থিত, এবং সেইগুলি ধ্বংস হওয়ার 
পর তার উপাদানগুলি পরিশেষে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। পরমেশ্বর ভগবান 
সববৈচিত্র্যময় প্রকাশের আদি কারণ হলেও নির্বিশেষবাদীরা বেদবাণী, সর্বং খল্বিদং 
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শ্রুতিগণের ভগবদন্দনা 


TH AA কিছুই ব্ৰহ্ম’ এর উপরই বিশেষত গুরুত্ব প্রদান করে। ব্রন্মেরও পরম 
কারণ থেকে যে বৈচিত্র্যময় প্রকাশ সমূহ উদ্ভূত হয়েছে, তা নির্বিশেষবাদীরা 
বিবেচনা করে না। তারা শুধু বিবেচনা করে যে, সব কিছু ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, 
ধ্বংসের পর সবই ITM লীন হয় এবং প্রকাশের মধ্যবর্তী স্তরও ব্রন্দই। যদিও 
মায়াবাদীরা বিশ্বাস করে যে প্রকাশের আগে fed ব্রহ্ম ছিল, সৃষ্টির পর বিশ্ব 
ব্রন্মে অবস্থান করে এবং ধ্বংসের পর বিশ্ব ব্রহ্মেই বিলীন হয়, কিন্তু ব্রন্মের স্বরূপ 
তারা জানে না। এই সত্য বশ্মাসংহিতায় পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঃ 
ভুঃ, ভূবঃ, স্বঃ নামে কথিত দৃশ্যমান নিখিল বিশ্ব হচ্ছে Gaga, অন্তরীক্ষ, কাল 
এবং আগুন, আকাশ জল এবং মন এই সকল জড় উপাদানে সৃষ্ট, এবং গোবিন্দের 
দ্বারা তা প্রকাশিত, গোবিন্দের শক্তিতে এর উন্নতি, ধ্বংসের পর তা গোবিন্দে প্রবেশ 
করে এবং সেখানেই সংরক্ষিত হয়। তাই লোকপিতা ব্রহ্মা বলেছেন, “আদি পুরুষ, 
সকল কারণের কারণ ভগবান গোবিন্দকে আমি উপাসনা করি।” 

TH শব্দে সকলের প্রতিপালক ও সকলের মধ্যে বৃহত্তমকে বোঝায়। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা আকৃষ্ট হয় না। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে 
কিন্তু একজন ব্যক্তির মহত্বে আমরা আকৃষ্ট হই, পর্বতের বিশালত্বের দ্বারা নয়। 
বস্তুত, ব্ৰহ্ম শব্দটি শুধুমাত্র ভগবান Apres ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এই জন্য 
ভগবদৃগীতায় অর্জুন স্বীকার করেছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমন্রন্ম বা 
সব কিছুর পরম আধার। 

অসীম জ্ঞান, শক্তি, বীর্য, প্রতিপত্তি, শ্রী ও বৈরাগ্যের জন্য শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন 
পরম ব্রন্ম। এই জন্য ‘ব্রহ্ম’ শব্দটি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অর্জুন 
দৃঢ়তা সহকারে বলছেন যে, যেহেতু নির্বিশেষ ব্রহ্মা হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য দেহনিঃ 
FS আলোকরশ্মি, তাই শ্রীকৃষ্ণই raga) সবকিছুই acm প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ব্রহ্ম 
স্বয়ং কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত। তাই শ্ৰীকৃষ্ণই হচ্ছেন অন্তিম বা পরমব্রন্ম। জড় 
উপাদানগুলিকে শ্রীকৃষ্ণের অপরা শক্তি বলে স্বীকার করা হয়, কেননা তাদের 
পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা চরাচর দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি হয়, তা কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত 
হয় এবং প্রলয়ের পর আবার সূক্ষ্ম শক্তিরূপে কৃষ্ণদেহে প্রবেশ করে। তাই 
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন প্রকাশ ও প্রলয়, উভয়ের কারণ। 

TR খল্বিদং ব্রহ্ম’ এই শাস্ত্বাণীর অর্থ সব কিছুই কৃষ্ণ, এবং এই হচ্ছে 
মহাভাগবতের দৃষ্টিভঙ্গি। তীরা সব কিছুই কৃষ্ণসম্বন্ধ যুক্ত দেখেন। অব্যক্তবাদীদের 
যুক্তি হচ্ছে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং বহুতে রূপান্তরিত হয়েছেন, এবং তাই সব কিছুই কৃষ্ণ 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


এবং সব কিছুর উপাসনাই কৃষ্ণ উপাসনা। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই মিথ্যা যুক্তির 
উত্তর দিয়েছেন এইভাবে__সবকিছুই কৃষ্ণের শক্তির রূপান্তর হলেও তিনি স্বয়ং 
সব জায়গায় বিরাজিত নন-_তিনি যুগপৎ রয়েছেন ও নেই। শক্তির মাধ্যমে 
তিনি সর্বত্রই বিরাজিত কিন্তু শক্তিমান রূপে তিনি সর্বত্র উপস্থিত নন। আমাদের 
বর্তমান SEEM কাছে ভগবানের এই যুগপৎ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অচিন্ত্যনীয়। 
কিন্ত ঈশোপনিষদে প্রথম দিকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবানের 
অসংখ্য শক্তি ও তীর রূপান্তরসমূহ শ্রীকৃষ্ণ থেকে উদ্ভূত হলেও, পরমেশ্বর ভগবান 
এমনই পূর্ণতত্ব যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বের সামান্যতমও রূপান্তর ঘটে না। 
এই জন্য সুমেধাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই সকল কারণের কারণ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে 
শরণাগত হওয়া উচিত। 

শ্রীকৃষ্ণ সকলকে একমাত্র তার শরণাগত হতে উপদেশ দিয়েছেন, এবং 
এইভাবেই বৈদিক উপদেশ প্রদান করা হয়। কেননা সকল কারণের কারণ কৃষ্ণ, 
তাই তিনি বিধিনিষেধ পালনকারী সব রকম সাধু-খধির উপাস্য। শ্রেষ্ঠ 
ধ্যানযোগীরা তাঁদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রূপের ধ্যান করেন। 
এইভাবে মহাত্মারা সর্বদাই কৃষ্তভাবনায় নিমগ্ন। মন সর্বদাই কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট 
থাকায়, স্বাভাবিকভাবে কৃষ্ণে আকৃষ্ট ভক্তরা শুধু কৃষ্তকথাই আলোচনা করেন। 

কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণগুণগানই হচ্ছে কীর্তন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও নির্দেশ 
দিয়েছেন___কীতর্নীয়ঃ সদা হারিঃ অর্থাৎ সর্বদাই কৃষ্ণকথা বলা উচিত, কৃষ্ণচিন্তা 
করা উচিত-_অন্য কিছু নয়। একেই বলে কৃষ্গানুশীলন। কৃষ্ণভাবনার পথ দিব্য 
ও অপ্রাকৃত। তাই কৃষ্ণানুশীলনকারী মুক্তির অনেক অনেক উধর্ব জীবনের পরম 
সিদ্ধি অর্জন করেন। এই জন্য ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তীর চিন্তা, 
তীর সেবা, তার উপাসনা ও GSH প্রণাম করবার জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন। 
এইভাবে প্রত্যেকেই সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণময় হবে ও সর্বদা কৃষ্ণভাবনায় অবস্থিত হয়ে 
অবশেষে FACS লাভ করবে। 

বেদে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-স্বরূপ দেবতাদের পূজার অনুমোদন থাকলেও, জড় সুখ- 
ভোগাকাঞক্ষী অল্সবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যই এই রকম বৈদিক অনুশাসন রয়েছে 
বলে বুঝতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করতে অভিলাষী 
ব্যক্তির শুধু ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা করা কর্তব্য। কেবল কৃষ্ণোপাসনাই 
যথেষ্ট, এবং তার ফলে মানব-জীবন নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ সফল হবে। আকাশ, 
জল ও ভূমি জড় জগতের অংশ হলেও, আকাশ বা জলে অবস্থানের চেয়ে শক্ত 
ও কঠিন মাটিতে অবস্থান করা আরও নিরাপদ। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিরাপত্তার 


৮১০ 


শ্রতিগণের ভগবদ্বন্দনা 


জন্য দেবতাদের আশ্রয় গ্রহণ করে না, যদিও দেবতারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই 
অংশবিশেষ। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণভক্তির সুদৃঢ় ভূমিতে সে একনিষ্ঠভাবে অবস্থান করে। 
ফলে, তার কৃষ্ণানুশীলন সুপ্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ হয়। 

কেউ একটি পাথর বা একখণ্ড কাঠের উপর দাঁড়ালে সে নিশ্চয় পৃথিবীর 
মাটিতেই দাঁড়ায়, কেননা পাথর ও কাঠ দুটিই পৃথিবীর মাটিতে অবস্থান করে। 
অব্যক্তবাদীরা কখনও কখনও এই উদাহরণটি দেয়। কিন্তু এর উত্তরে বলা যেতে 
পারে যে, সোজাসুজি পৃথিবীর মাটিতে দীড়ালে, পৃথিবীতে অবস্থিত কাঠ বা পাথরে 
অবস্থানের চেয়ে সে আরও নিরাপদ হবে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণভাবনায় 
সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার চেয়ে অব্যক্ত ব্রহ্ম বা পরমাত্মার শরণাগত 
হওয়া তত নিরাপদ নয়। এই জন্য জ্ঞানী ও যোগীর পদ কৃষ্তভক্তের মতো 
তত নিরাপদ নয়। তাই ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, হৃতজ্ঞান 
ব্যক্তিই দেবতার উপাসনায় নিযুক্ত হয়। অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্তদের প্রসঙ্গে 
শ্রীমভাগবতে বলা হয়েছে, “হে ভগবান, যারা GS জ্ঞানালোকের মাধ্যমে নিজেদের 
মুক্ত অভিমান করে, তারা অবিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ নয়, কারণ তারা আপনার চরণকমল 
লাভে সক্ষম হয় না। তারা জড়াতীত অব্যক্ত gem উন্নীত হলেও, আপনার 
চরণকমল সেবায় অবহেলা করায়, তারা এ উচ্চস্থান থেকে অধঃপতিত হয়।” 
এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, দেবতার উপাসকরা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, কেননা 
তাদের উপাসনার ফল অনিত্য ও ক্ষীণ। তাদের এই প্রয়াস বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক 
নয়। কিন্তু কৃষ্তভক্তের অধঃপতন হয় না বলে ভগবান অভয় দান করেছেন। 

শ্রুতিগণ ভগবদ্বন্দনা করে আরও বললেন, “হে ভগবান, সকল বিষয় বিবেচনা 
করে, শ্রেষ্ঠজনের উপাসনা করতে হলে, সদাচারসম্পন্ন হয়ে একমাত্র আপনার 
চরণকমল উপাসনায় একনিষ্ঠ হওয়া উচিত, কেননা আপনিই সৃষ্টি, পালন ও 
প্রলয়ের পরম নিয়ামক। আপনি ভূঃ, was ও স্বঃ__এই ত্রিলোকের অধীশ্বর। 
আপনি উধ্বলোক, অধঠঃলোক চৌদ্দ-ভূবনের অধীশ্বর; এমন কি আপনি ত্রিগুণেরও 
নিয়ামক। তত্বজ্ঞানী উন্নত ব্যক্তি ও দেবতারা সর্বদাই আপনার দিব্যলীলা শ্রবণ 
ও কীর্তনে নিযুক্ত, কেননা এতে পাপময় জীবনের সমস্ত কর্মফল বিনষ্ট করবার 
বিশেষ শক্তি নিহিত রয়েছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বস্তুত আপনার অপ্রাকৃত 
লীলামৃতসিন্কুতে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হয় এবং ধীরভাবে এ সব কথা শ্রবণ 
করেন। এইভাবে তারা অচিরেই জড়গুণের কলুষতা থেকে FS হয়। 
পারমার্থিক উন্নতির জন্য তাদের কৃচ্ছসাধন ও কঠোর তপশ্চর্যা করতে হয় না। 
আপনার অপ্রাকৃত লীলার এই শ্রবণ ও কীর্তনই হচ্ছে আত্মোপলব্ধির সহজতম 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পন্থা। ভগবান হরির এই দিব্যবাণী শ্রদ্ধাভরে শ্রবণের মাধ্যমে হৃদয়ের সমস্ত 
মলিনতা দূরীভূত হয়। এইভাবে ভক্তের হৃদয়ে নৈষ্ঠিক কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। 

“মহান আচার্য ভীম্মদেবেরও অভিমত হচ্ছে যে, এই হরিকীর্তন ও হরিলীলা 
শ্রবণই সকল বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সার। হে ভগবান, যে এইভাবে বিশেষত শ্রবণ 
ও কীর্তন রূপ কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা পারমার্থিক উন্নতি করতে ইচ্ছুক, সে শীঘ্রই 
PE সংসারের কবল থেকে উদ্ধার লাভ করে। এই রকম সরল ও সাধারণ 
তপস্যার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মা ভক্তের প্রতি তুষ্ট হয়ে তাকে ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠ 
প্রাপ্তির পথ নির্দেশ দেন। ভগবদৃগীতায় উল্লেখ আছে__সকল কাজ ও ইন্দ্রিয় 
ভগবানের সেবায় যে নিযুক্ত করে, অন্তর্যামী পরমাত্মা তুষ্ট হওয়ায় সে অবিলম্বেই 
সম্পূর্ণ পবিত্র হয়। এইভাবে কৃষ্ণভক্ত তাপ, শৈত্য, মান-অপমান বোধের অতীত 
fey হয়। SS ভক্ত তখন দিব্য আনন্দ উপভোগ করে, এবং সংসারের 
দুঃখ-ক্রেশ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে__বে 
সর্বদা কৃষ্ণানুশীলনে আবিষ্ট, সেই ভক্তের ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার জন্য কোন 
উদ্বেগ নেই। প্রতিক্ষণ কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট থাকায় অবশেষে তিনি সর্বোত্তম সাফল্য 
লাভ.করেন। এই ভব-সংসারে থাকাকালীন তিনি উদ্বেগহীন শান্তিময় আনন্দপূর্ণ 
জীবন-যাপন করেন, এবং এই দেহ ত্যাগের পর তিনি ভগবদ্ধাম বৈকুষ্ঠলোকে 
চলে যান। ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছেন, “আমার 
পরম ধাম চিন্ময়লোক প্রাপ্ত হয়ে কেউ আর এই জড় জগতে ফিরে আসে না। 
আমার সেবায় নিযুক্ত হয়ে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত ভক্ত মানব-জীবনের সর্বোত্তম সাফল্য 
লাভ করে নিত্যধামে ফিরে যায়, সে দুঃখময় এই সংসারে আর ফিরে আসে না!” 

“হে ভগবান, আপনার আদেশ পালন করে শ্রবণ ও কীর্তন আদি বৈধী 
ভক্তিযোগ অনুসারে জীবকুলের সর্বদা কৃষ্ণানুশীলনে নিয়োজিত থাকা উচিত। যে 
ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত নয়, তার জীবন থাকা সত্তেও তা 
নিরর্থক। সাধারণত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রাণবন্ত বলে গ্রহণ করা হয়। 
কিন্তু কৃষ্ণভাবনাহীন ব্যক্তিকে কামারের হাঁপরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। হাপর 
হচ্ছে একটি বিরাট চামড়ার থলে, যা বায়ুকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করে এবং যে 
মানুষ অস্থিচর্মময় শরীরে কৃষ্ণানুশীলন না করে বসবাস করে, সে হাপরের চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ নয়। সেই রকম অভক্তের জীবনকে দীর্ঘজীবী বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা 
হয়, তার গোগ্রাসে লোভীর মতো আহার করাকে কুকুর ও শুয়োরের আহারের 
সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং তার স্ত্রীসঙ্গ উপভোগ করাকে ছাগল ও শুয়োরের 
আনন্দের সঙ্গে তুলনা করা হয়। 
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শ্রুতিগণের ভগবদ্ন্দনা 


“পরমেশ্বর ভগবান জড় জগতের মধ্যে মহাবিষুগরূপে প্রবেশ করায় পরিদৃশ্যমান 
সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। মহাবিষুঃর দৃষ্টিপাতের ফলে সমগ্র জড়া প্রকৃতি উত্তেজিত 
হয় এবং কেবল তখনই জড় গুণত্রয়ের মধ্যে পরস্পর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শুরু হয়। 
সুতরাং যা কিছু জড় সুযোগ-সুবিধা আমরা উপভোগের চেষ্টা করছি, তা একমাত্র 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কৃপার ফলেই সম্ভব হচ্ছে বলে সিদ্ধান্ত করা উচিত। 

“এই জড় দেহে পাঁচ রকমের বিভিন্ন অবস্থা আছে, যথা-_অন্নময়, প্রাণময়, 
মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং অবশেষে আনন্দময়। জীবনের সুচনায় জীবমাত্রই অন্ন 
সচেতন। একটি পশু বা শিশু উপাদেয় আহাৰ্য পেলেই ASS হয়। উপাদেয় 
আহাৰ্য গ্রহণই যেখানে উদ্দেশ্য, চেতনার এই SASF অন্নময় বলা হয়। অন্ন 
অর্থে আহার্য। তারপর বেঁচে থাকার চেতনায় একজন জীবন-যাপন করে। 
আক্রান্ত বা বিনাশ প্রাপ্ত না হয়ে জীবন-যাপন করলে, মানুষ নিজেকে সুখী মনে 
করে। এই Sas নিজ স্থিতির চেতনা বা প্রাণময় বলে। এরপর মানসিক স্তরে 
অবস্থিত হলে তাকে মনোময় বলে। জড় সভ্যতা প্রাথমিকভাবে এই অন্নময়, 
প্রাণময় ও মনোময় তিনটি স্তরে অবস্থিত। অর্থনৈতিক উন্নতিই সভ্যলোকের প্রথম 
চিন্তার বিষয়, আত্মরক্ষা তার পরবর্তী চিন্তার বিষয়, এবং জীবনের মূল্য সম্বন্ধে 
দার্শনিক চিন্তা বা জল্সনা-কল্পনাই হচ্ছে পরবর্তী চেতনা। 

“দার্শনিক জীবন পন্থার বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ জ্ঞানময় স্তরে অবস্থিত হয় 
এবং এই জড় দেহটি তার স্বরূপ নয়, সে আত্মা, সে ব্রহ্ম বস্তু, তা সে উপলব্ধি 
করে। তারপর পারমার্থিক বিবর্তনের মাধ্যমে সে পরমব্রন্ম, বা পরমেশ্বর ভগবানকে 
উপলব্ধি করতে পারে। ভগবৎ-সন্বন্ধ স্থাপন ও ভগবৎ-সেবা করা কালীন 
অবস্থাকে কৃষ্ণভাবনাময় জীবন. বা জীবনের আনন্দময় স্তর বলে অভিহিত করা 
হয়। সনাতন চিন্ময় আনন্দপূর্ণ জীবনই এই আনন্দময় সোপান। তাই বেদান্ত 
সুত্রে উল্লেখ করা হয়েছে_ আনন্দময়োহভ্যাসাৎ। ATTA এবং অধীন ব্রহ্ম, 
অথবা পরমেশ্বর ভগবান ও জীব উভয়েই স্বরূপত আনন্দময়। যতকাল জীবকুল 
অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়-_জীবনের এই চারটি fix স্তরে অবস্থিত, 
ততদিন তারা মায়াবদ্ধ বলে বিবেচিত, কিন্তু আনন্দময় স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্র 
জীব TEM! এই আনন্দময় SA ভগবদৃগীতায় ব্রহ্মভূত স্তর বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে। এই ব্রহ্মভূত তরে মানুষ পায় জড় বাসনাহীন নিরুদ্বিগ্র জীবন; 
সকল জীবের প্রতি হয়ে ওঠে সমভাবাপন্ন। সর্বক্ষণ পরমেশ্বর ভগবানের সেবা 
আকাঙ্ক্ষা করে সে তখন কৃষ্ণভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। এই ভগবদ্তক্তিতে 
উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আর সংসার জীবনে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা এক নয়। 


৮১৩ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


পক্ষান্তরে বলা যায়, কৃষ্তসেবাময় পরমার্থ জীবনেও আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা আছে। কিন্তু 
সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই তৃষ্ণা হয়ে ওঠে পবিত্র ও নির্মল। যখন আমাদের ইন্দ্িয়গুলি 
পবিত্র হয়, তখন তারা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় আদি সকল জড় 
স্তরের Tad কৃষ্ণভাবনাময় জীবন বা আনন্দময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। মায়াবাদী 
দার্শনিকরা, আনন্দময় অবস্থাকে SCH লীন হয়ে যাওয়ার স্তর বলে বিবেচনা করে। 
তাদের কাছে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্বই এই আনন্দময় স্তর। কিন্ত প্রকৃত 
সত্য এই যে, পরমব্রন্মে লীন হওয়ার অর্থ এই নয় যে, নিজের স্বতন্ত্র সত্তার 
বিলোপ সাধন করা। সৎ ও চিৎ সততায় পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে জীবের গুণগত 
একত্ব উপলব্ধিই হচ্ছে ব্রন্মে লীন অবস্থা। কিন্ত মুকুন্দ সেবায় নিযুক্ত হলেই 
প্রকৃত আনন্দময় স্তর লাভ হয়। ভগবদৃগীতায় এই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে__মভক্তিং 
লভতে পরামূ __অর্থাৎ পরমন্রন্ম ও অণু-জীবকুলের মধ্যে যখন প্রীতি বিনিময় 
হয়, কেবল তখনই ব্রহ্মভূত আনন্দময় স্তরের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। জীবনে এই 
আনন্দময় স্তরে অধিষ্ঠিত না হলে, মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস কামারশালায় হাপরের 
বায়ু আকর্ষণ-বিকর্ষণেরই মতো, তার দীর্ঘজীবন, দীর্ঘায়ু বৃক্ষেরই মতো এবং উট, 
শুয়োর ও কুকুর আদি ইতর জীবদের থেকে তার জীবন উন্নত নয়।” 
নিঃসন্দেহে সনাতন জীবাত্মার কখনও বিনাশ হয় না। নিম্ন শ্রেণীর প্রজাতির 
জীবন দুঃখপূর্ণ হলেও পরমেশ্বর ভগবান হরির সেবারত কৃষ্ণভক্তের জীবন হয়ে 
ওঠে আনন্দপূর্ণ। পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন স্তরগুলি সবই পরমেশ্বর ভগবান হরি 
সন্বন্ধযুক্ত। জীব ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই নিত্য কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য 
এই যে, পরমেশ্বর ভগবান নিত্যানন্দময় স্তরে অধিষ্ঠিত, কিন্তু অধীন জীব 
ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অণু অংশ হওয়ায়, অন্যান্য নিম্ন জড় স্তরে তার পতনের 
সম্ভাবনা রয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান ও জীব উভয়েই সকল অবস্থাতেই বিরাজিত 
হলেও পরমেশ্বর ভগবান সর্বদাই মায়াতীত জড় বুদ্ধির অতীত তত্ব, কিন্তু আমরা 
জীবকুল মায়াবদ্ধ। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় নিখিল চরাচর সৃষ্টির প্রকাশ হয়, 
তার কৃপাতেই এর স্থিতি হয়, এবং প্রলয় হলে নিখিল সৃষ্টি পরমেশ্বর ভগবানেই 
বিলীন হয়। এই জন্য পরমেশ্বর ভগবানই পরম সত্তা, সকল কারণের মূল কারণ। 
তাই সিদ্ধান্ত এই যে, কৃষ্ণভক্তি জাগ্রত না করলে জীবন কেবল কালক্ষয় মাত্র। 
না, তারা শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামকে জানতে অক্ষম। এই সব ব্যক্তিদের জন্য মহর্ষিরা 
যৌগিক পন্থা সুপারিশ করেছেন। এই যোগ পন্থায় মণিপূরক বা মূলাধার থেকে 
ক্রমশ ধ্যান শুরু করতে হয়। মূলাধার বা মণিপূরক হচ্ছে পারিভাষিক শব্দ যার 


৮১৪ 


শুতিগণের ভগবদ্বন্দনা 


দ্বারা উদরস্থ অন্তকে উল্লেখ করা হয়। যারা ঘোর জড়নিষ্ঠ তারা অর্থনৈতিক 
উন্নতিকেই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে, কেননা তাদের ধারণা হচ্ছে__ 
শুধু আহার করেই জীব অস্তিত্ব বজায় রাখে। ইচ্ছামতো যতই আহার করা যাক্‌ 
না, এই সব ঘোর জড়বাদীরা ভুলে যায় যে, হজম না হলে অজীর্ণ ও অন্ন সৃষ্টির 
ফলে কষ্ট ভোগ করতে হয়। এই জন্য আহার্যই জীবনী শক্তির মুখ্য কারণ 
নয়। এই আহাৰ্য হজমের জন্য অন্য উৎকৃষ্ট শক্তির আশ্রয় নিতে হয়। 
ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তিনিই বৈশ্বানররূপে হজমে সাহায্য করেন। 
পরমেশ্বর ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, সুতরাং বৈশ্বানররূপে তার উপস্থিতি খুবই 
স্বাভাবিক। 

বস্তুত কৃষ্ণ সব জায়গাতেই বিরাজিত রয়েছেন। এই জন্য বৈষ্ণবরা এই 
দেহটিতে বিধুঃমন্দির অঙ্কন করেন। প্রথমে তারা উদরে তিলক দ্বারা মন্দির অঙ্কন 
করেন, তারপর বক্ষে, কণ্ঠে, কপালে, অবশেষে তালুতে বা ব্রহ্মরন্ধে। বৈষ্ণবদের 
দেহে যে তেরটি তিলক মন্দির অঙ্কন করা হয় তাদের নাম হচ্ছে__কপালে ভগবান 
কেশবের মন্দির, উদরে ভগবান নারায়ণের মন্দির, বক্ষে ভগবান মাধবের মন্দির, 
এবং কণ্ঠে গোবিন্দের মন্দির। ডানদিকের কোমরে ভগবান বিষ্ণুর মন্দির, দক্ষিণ 
বাহুতে ভগবান মধুসূদনের মন্দির, এবং দক্ষিণ স্কন্ধে ভগবান ত্রিবিক্রমের মন্দির । 
সেই রকম কোমরের বামদিকে ভগবান বামনদেবের মন্দির, বাম বাহুতে ভগবান 
শ্রীধরের মন্দির, বাম স্কন্ধে ভগবান হৃষীকেশের মন্দির, পিঠের উপর দিকে ভগবান 
পন্মনাভের এবং পিঠের নিন্নভাগে ভগবান দামোদরের তিলক মন্দির অঙ্কন করা 
হয়। তালুতে অবস্থিত মন্দিরকে ভগবান বাসুদেব বলা হয়। দেহের বিভিন্ন 
ভাগে ভগবানের অবস্থিতির ধ্যানের এই হচ্ছে পন্থা, কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন 
অবৈষ্ঞবদের জন্য TARA অন্তর, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রযুগল, কপাল, এবং তারপর ব্রন্মরন্ধ 
আদির ধ্যান করতে নির্দেশ দেন। মহর্ষি অরুণের শিষ্য পরম্পরার ঝষিরা হৃদয়ের 
ধ্যান করেন, কেননা জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মাও হ্দদয়ে বিরাজ করেন। 
ভগবদৃগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই তথ্য প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে ভগবান উল্লেখ 

বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে, ভগবান মুকুন্দের সেবার উদ্দেশ্যে দেহ রক্ষা করাটা ভগবৎ- 
সেবার একটি অঙ্গ। কিন্তু ঘোর জড়নিষ্ঠটরা দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন। যৌগিক 
পন্থায় দেহের বিভিন্ন অংশ যেমন মণিপুরক উদর, হৃদয় হয়ে ক্রমে তারা তালু 
বা ব্রন্মরন্ধের ধ্যান করে। যোগ অনুশীলনে সফল ও সর্বোত্তম যোগী অবশেষে 
ব্ৰহ্মরন্ধ অতিক্রম করে চিন্ময় জগৎ বা জড় জগতের যে কোন লোকে প্রবেশ 
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করে। শ্রীমভ্তাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে যোগীর অন্যলোকে গমনের উপায় বিশদভাবে 
বর্ণনা করা হয়েছে। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রাথমিক স্তরে বিরাট পুরুষের উপাসনার 
নির্দেশ দিয়েছেন। সমান সাফল্যের সঙ্গে ভগবদিপ্রহ অথবা ভর্চা মূর্তির উপাসনা 
করা যায়। যে তা বিশ্বাস করে না বা যে এই অর্চাবিগ্রহে মন নিবিষ্ট করতে 
অক্ষম, তার পক্ষে বিরাট পুরুষরূপে ভগবদুপাসনা করা উচিত। ব্রহ্মাণ্ডের 
নিম্নাংশ বিরাট পুরুষের পা, মধ্য-ভাগ, তার নাভি বা উদর আর জনলোক, মহর্লোক 
আদি উধ্বলোক তার হৃদয়, এবং সর্বোচ্চ ব্রন্মলোক তার মস্তকরূপে বিবেচনা 
করা হয়। উপাসকের অবস্থা অনুসারে খষিরা বিভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেছেন, কিন্তু 
সকল ধ্যান ও যৌগিক পন্থার অন্তিম লক্ষ্য ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। তাই 
ভগবদৃগীতায় উল্লিখিত আছে-_যে পরম ধাম কৃষ্ণলোক বা এমন কি 
বৈকুষ্ঠলোকও প্রাপ্ত হয়, তাকে আর এই দুঃখপূর্ণ মায়িক সংসার জীবনে ফিরে 
আসতে হয় না। 

এই জন্য বেদের নির্শ__তদিষেগেঃ পরমং পদং_ অর্থাৎ আমাদের সকল 
প্রচেষ্টার অন্তিম লক্ষ্য হওয়া উচিত ভগবান বিষ্ণুর পদকমল। এই বিষ্ণুলোক 
সকল জড় জগতের উধের্ব অবস্থিত। এই বৈকুষ্ঠলোকগুলিকে সনাতন ধাম বলা 
হয় এবং এগুলি নিত্য। জড় জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হলেও, সনাতন ধামগুলির কখনও 
বিনাশ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, কোনও মানুষ পরমেশ্বর মুকুন্দের সেবার মাধ্যমে 
মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সাধন না করায়, ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে না পারে, 
তখন বুঝতে হবে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সে ব্যর্থ হয়েছে। 

ভগবানের উদ্দেশ্যে শ্রুতিগণের পরবর্তী বন্দনা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতিতে তার 
প্রবেশ সন্বন্ধে। ভগবদৃগীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিটি 
প্রজাতি এবং প্রাণীর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের অবিচ্ছেদ্য চিন্ময় অংশ বর্তমান 
রয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদৃগীতায় নিজেকে সকল প্রজাতি ও প্রাণীর 
বীজপ্রদ পিতা বলে দাবী করেছেন এবং এই জন্য তারা অবশ্যই সকলে ভগবানের 
সন্তান রূপে বিবেচিত। যারা জীবকুলকে পরমেশ্বর ভগবানের সমান বিবেচনা 
করে, সেই নির্বিশেষবাদীদের কাছে পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে ভগবানের প্রবেশ 
কখনো কখনো বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তারা মনে করে স্বতন্ত্র জীবাত্মার সঙ্গে বিভিন্ন 
দেহে পরমেশ্বর ভগবানের প্রবেশ করবার ফলে, ভগবান ও জীব অভিন্ন। “স্বতন্ত্র 
GRIM পরমাত্মার উপাসনা করবে কেন?” এই বলে নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের 
বিরুদ্ধাচরণ করে। এই নির্বিশেষবাদীদের মত অনুযায়ী পরমাত্মা ও স্বতন্ত্র জীবাত্মা 
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উভয়ই সমপর্যায়ভুক্ত; তারা এক ও অভিন্ন। কিন্তু পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে 
প্রভেদ রয়েছে, এবং ভগবদূর্গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 
সেখানে ভগবান বলেছেন যে, একই দেহে তিনি অবস্থান করলেও, তিনি জীবাত্মার 
চেয়ে শ্রেয়। অন্তর্যামীরূপে তিনি জীবাত্মাকে নির্দেশ বা বুদ্ধি দান করেন। 
ভগবদূগীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানই জীবকে বুদ্ধি দান করেন 
এবং পরমাত্মার প্রভাবেই জীবের স্মৃতি ও বিস্মৃতি ঘটে। পরমাত্মার অনুমোদন 
ছাড়া কেউই স্বাধীনভাবে কোন কাজই করতে পারে না। তাই স্বতন্ত্র জীব 
ভগবানের কাছে স্মৃতি লাভ করে বিগত কর্ম অনুযায়ী ক্রিয়া করে। জীবাত্মার 
প্রকৃতি হচ্ছে ভুলে যাওয়া, কিন্তু বিগত জীবনে সে যা করতে চেয়েছিল, অন্তর্যামী 
ভগবান তা স্মরণ করিয়ে দেন। কাঠ থেকে যেমন আগুন দেখা যায়, তেমনই 
GAM থেকে তার বুদ্ধিকে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। আগুন সর্বদাই আগুন, 
তবু কাঠের আকার অনুযায়ী সমানুপাত আগুনের প্রকাশ ঘটে। সেই রকম 
পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে গুণগত বিচারে অভিন্ন হলেও জীব তার সীমিত জড় 
দেহ অনুযায়ী নিজেকে প্রকাশ করে। 

পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মাকে একরস বলা হয়। ভগবানের অপ্রাকৃত 
অবস্থান হচ্ছে তার সচ্চিদানন্দময়তা। তার এই একরস অবস্থানের সামান্যতমও 
পরিবর্তন হয় না যখন তিনি প্রত্যেক জীবদেহে স্বতন্ত্র জীবাত্মার সাক্ষী ও 
পরামর্শদাতা হন। 

ব্ৰহ্মা থেকে পিপীলিকা পর্যন্ত সকলে তার বর্তমান জড় দেহ অনুযায়ী তার 
চিৎ-শক্তি প্রদর্শন করে। মানব বা নিন্নতর পশুদেহে অবস্থিত স্বতন্ত্র জীবাত্মারা 
ও দেবতারা সকলেই সমপর্যায়ভুক্ত। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি মায়াবদ্ধ দেহে 
প্রকাশিত ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিনিধি বিভিন্ন দেবতাদের উপাসনা করে না। 
দেহের সংগঠন ও আকার অনুসারে স্বতন্ত্র জীবাত্মা শুধু তার শক্তি ও সামর্থ্য 
প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান যে কোন আকার বা রূপে তার 
সমস্ত শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন। ভগবান ও স্বতন্ত্র জীব এক ও অভিন্ন__ 
এই মায়াবাদ দর্শন গ্রহণ করা যাবে না, কেননা নানারকম জীব-দেহের বিকাশ 
অনুসারে স্বতন্ত্র জীবাত্মা তার শক্তি সামর্থ্যের বিকাশ ঘটায়। এক শিশুদেহে জীব 
প্রাপ্তবয়স্ক লোকের পূর্ণ ক্ষমতা ও শক্তি প্রদর্শন করতে পারে না, কিন্তু শিশুরূপে 
মাতৃক্রোড়ে অবস্থান কালেও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আক্রমণকারী পূতনা ও 
অন্যান্য অসুরদের বধ করে তীর পূর্ণশক্তি ও সামর্থ প্রদর্শন করেছিলেন। এই 
জন্য ভগবানের চিৎশক্তিকে একরস বা অপরিবর্তনীয় বলা হয়। তাই পরমেশ্বর 
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ভগবান শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য, এবং দুরতিক্রম্য মায়ার প্রভাবমুক্ত নিষ্কলুষ- 
চিত্ত ব্যক্তিরাই যথার্থ তা জানেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, একমাত্র মুক্ত পুরুষেরাই 
পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের উপাসনা করতে পারে। দেবতা ও পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণকে সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে অনল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মায়াবাদীরা দেবতাদের 
উপাসনা করে থাকে। 

ভগবানকে প্রণতি ও বন্দনা করে শ্রুতিগণ বলে চললেন, “হে প্রভু, বহু বনু 
জন্মের পর যথার্থ জ্ঞানবান ব্যক্তি পূর্ণ কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে আপনার 
চরণকমলের উপাসনায় নিয়োজিত হয়।” ভগবদূগীতাতেও এই কথা দৃঢ়ভাবে 
ঘোষণা করা হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদৃগীতায় বলেছেন যে, বহু বহু জন্মের 
পর বাসুদেব কৃষ্ণই সকল কারণের অন্তিম কারণ, তা ভালভাবে অবগত হয়ে 
একজন মহাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন। শ্রুতিগণ আরও বললেন, 
“আমাদের মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি সবই ভগবৎ প্রদত্ত, তা পূর্বেই বলা হয়েছে। 
এই Well প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ ও নির্মল হলে, সেগুলিকে কৃব্গানুশীলনে ব্যবহার 
করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলিকে জড় কর্মে 
অপপ্রয়োগ করবার ফলে বিভিন্ন দেহপাশের বন্ধনে জীবাত্মা কবলিত হয়ে পড়ে। 
বিভিন্ন কর্মের ফলে জীবাত্মাকে বিভিন্ন প্রকার দেহ প্রদান করা হয়, এবং জীবাত্মার 
কামনা-বাসনা অনুসারে প্রকৃতি এই সব দেহ সৃষ্টি করে। জীব যেহেতু কামনা 
পোষণ করে, তাই ভগবানের আদেশে প্রকৃতি তার প্রাপ্য এক বিশেষ দেহ প্রদান 
করে। 

DIGIT তৃতীয় স্কন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, একটি বিশেষ দেহ 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দৈবের নির্দেশে একটি জীবাত্মাকে একজন পুরুষের বীর্যে স্থাপন 
করা হয় ও তাকে এক বিশেষ নারীর গর্তে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। নিজ পছন্দ অনুযায়ী 
এই GAM তার মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবহার করে এবং এইভাবে একটি 
বিশেষ দেহের বিকাশ ঘটিয়ে সে তার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিভিন্ন পরিবেশ 
ও অবস্থা অনুযায়ী এই রকমভাবে দেবতা, মানুষ বা পশু আদি বিভিন্ন প্রজাতির 
দেহে সে অবস্থিত হয়। 

বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জীবকুল বিভিন্ন প্রজাতির দেহপাশে 
আবদ্ধ হয়ে যায়, আর তারা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ বিশেষ। মায়াবাদীরা 
প্রকৃত বন্ধুরূপে উপবিষ্ট পরমাত্মাকে জীব মনে করে ভুল করে। যেহেতু হৃদয়ে 
স্থিত ভগবানের রূপ পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই জীবদেহে অবস্থিত হওয়ায়, 
কখনও কখনও এই দুজনের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। স্বতন্ত্র জীব 
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ও পরমাত্মার মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে, বরাহ পুরাণে তা এইভাবে বিশ্লেষণ করা 
আছে__পরমেশ্বর ভগবানের দু'রকম অংশ রয়েছে ঃ জীবাত্মাকে বিভিন্নাংশ বলে; 
আর পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশকে স্বাংশ বলে। এই স্বাংশ 
স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের মতোই বীর্যশালী। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি ও 
ভগবানের অংশপ্রকাশ পরমাত্মার শক্তির মধ্যে সামান্যতমও পার্থক্য নেই কিন্তু 
বিভিন্নাংশ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের অধিকারী। 
নারায়ণ-পঞ্চরাত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের GHB শক্তি-সম্পন্ন 
জীবসমূহ নিঃসন্দেহে স্বয়ং ভগবানের মতো একই চিন্ময় গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাদের 
জড় গুণের সঙ্গে সংযুক্ত হবার প্রবণতা রয়েছে, তাই অণুসদৃশ জীবন সত্তাকে 
জীব’ বলা হয়। কখনো কখনো পরমেশ্বর ভগবানকে সর্ব-মঙ্জলময় ‘শিব’ বলা 
হয়। সুতরাং শিব এবং জীবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সর্ব-মঙ্গলময় পরমেশ্বর 
ভগবান জড় গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না, অথচ পরমেশ্বর ভগবানের অণুসদৃশ 
অংশ জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন। 

এক বিশেষ জীবাত্মার দেহে অধিষ্ঠিত পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবানের অংশ 
প্রকাশ হলেও তিনি স্বতন্ত্র জীবের দ্বারা উপাস্য। এই জন্য খষিরা সিদ্ধান্ত করেছেন 
যে, ধ্যানের পন্থা এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছে যাতে স্বতন্ত্র জীবাত্মা পরমাত্মার 
(বিষ্ণু) পাদপদ্মে মনকে নিবিষ্ট করতে পারে। সেটি হচ্ছে প্রকৃত সমাধি। নিজ 
প্রচেষ্টায় GAM কখনও জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই জন্য তাকে 
অন্তর্যামী পরমাত্মা অথবা পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের চরণকমলের শ্রীতিমূলক সেবা 
করতে হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্তাগবতের মহান ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী ভগবানের 
উদ্দেশ্যে একটি সুন্দর বন্দনা রচনা করেছেন যার তাৎপর্য হচ্ছে__“হে ভগবান, 
আমি নিত্যকাল আপনার অংশ বিশেষ হলেও, আপনার থেকে উদ্ভূত মায়াশক্তির 
কবলে আমি আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। সকল কারণের পরম কারণ, পরমাত্মারূপে 
আপনি আমার দেহে প্রবেশ করেছেন এবং আপনার সঙ্গে চিন্ময় আনন্দপূর্ণ জীবন 
উপভোগ করবার বিশেষ অধিকার আমার আছে। হে ভগবান, সেই জন্য 
আপনাকে শ্রীতিপূর্ণ সেবা প্রদানের জন্য অনুগ্রহপূর্বক আমাকে নির্দেশ দান করুন 
যাতে আমার চিন্ময় আনন্দময় স্থিতি আবার ফিরে পেতে পারি।” 

মহাঁজনরা জানেন যে, নিজ চেষ্টায় জড় জগতে আবদ্ধ জীব মুক্ত হতে পারে 
না। এই সব মহাজনেরা অখণ্ড বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে দিব্য ভগবৎ-সেবায় 
নিয়োজিত হন। এটি হচ্ছে শ্রুতিবচন-__বেদবাক্য। 
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শ্রুতিগণ বলতে লাগলেন, “হে প্রভু, পূর্ণ অদ্বয়তত্বজ্ঞান সুদুর্লভ। হে ভগবান, 
আপনি পতিতপাবন, তাই বিভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে আপনি বিভিন্ন 
লীলাবিলাস করেন। এমন কি এই জড় জগতের একজন এতিহাসিক 
ব্যক্তিত্বূপেও আপনি অবতরণ করেন এবং আপনার লীলাসমূহও বৈদিক শাস্ত্রে 
সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনার সেই লীলা দিব্য-আনন্দের Pres মতোই 
আকর্ষণীয়। সাধারণ জীবের গুণকীর্তনময় সাহিত্য পড়তে জনগণ স্বাভাবিকভাবেই 
উন্মুখ, কিন্তু ভগবানের নিত্যলীলার বিবরণপূর্ণ বৈদিক শাস্ত্রে আকৃষ্ট হলে, তারা 
ব্যক্তির যেমন সমস্ত ক্লান্তি দূরীভূত হয়, সেই রকম জড় কর্মে বিতৃষ্ণ সংসারাবদ্ধ 
জীব আপনার দিব্য লীলাময় সাগরে অবগাহন করে প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠে এবং 
জড় কর্ম জাত সমস্ত ক্লান্তি থেকে মুক্ত হয়। অবশেষে সে দিব্য আনন্দ সমুদ্রে 
নিমজ্জিত হয়। তাই সব চেয়ে বুদ্ধিমান ভক্ত কৃষ্ণানুশীলন ছাড়া আত্মোপলব্ধির 
অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করে না এবং প্রতিক্ষণ বিশেষত শ্রবণ-কীর্তনময় নবধা 
ভক্তিতে নিযুক্ত হয়। মুক্তির আনন্দ বা ব্রন্মে লীন হওয়ার আনন্দকেও আপনার 
ভক্তরা অনাদর করে। কৃষ্ণানুশীলনকারী ভক্ত এমন কি তথাকথিত মুক্তিতেও 
আগ্রহী নয় এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য স্বর্গলোক প্রাপ্তির মতো জড় কর্মে তাদের 
কোন আগ্রহ নেই। সর্বদা যাতে আপনার গুণকীর্তন করতে পারে তাই শুদ্ধ 
কৃষ্ণভক্তরা শুধু পরমহংসদের সান্নিধ্য অন্বেষণ করে। এই উদ্দেশ্য সাধনে জীবনের 
সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করতে শুদ্ধ বৈষ্ণব ATS! এমন কি তথাকথিত 
সমাজ, বন্ধুর ভালবাসা ও পারিবারিক জীবনের সব সুখই তারা পরিত্যাগ করতে 
QBS | হরে কৃষ্ণ হরে Fae কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম 
রাম হরে হরে ॥ যারা এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গময় আপনার মহিমা কীর্তনানন্দের 
মাধ্যমে ভক্তিরসামূত আস্বাদন করেছে, সেই শুদ্ধ বৈষ্ঞবগণ তৃণবৎ তুচ্ছ জড়সুখ 
বা অন্য কোন ব্রহ্মানন্দকে কখনও আদর করেন না!” 

শ্রুতিগণ আরও বললেন, “হে ভগবান, যখন পূর্ণ কৃষ্তভাবনাময় ভগবৎ সেবা 
দ্বারা এক ব্যক্তি তার মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকে পবিত্র করে, তখন তার মন তার 
AHS পরিণত হয়। অন্যথায় তার মন সর্বদাই তার AGS! মনকে যখন ভগবান 
মুকুন্দের সেবায় নিযুক্ত করা হয়, তখন মন জীবাত্মার অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত 
হয়, কেননা মন তখন সব সময় পরমেশ্বর ভগবানকে চিন্তা করতে পারে। হে 
ভগবান, আপনি নিত্যকাল জীবকুলের প্রিয়, তাই মন আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হলে, 
অবিলম্বে বহু জন্মের আকাঙ্ক্ষিত পরম সন্তোষ লাভ হয়। যখন এইভাবে পরমেশ্বর 
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ভগবানের চরণকমলে মন নিবিষ্ট হয়, তখন অন্য কোন রকম নিকৃষ্টমানের উপাসনা 
বা আত্মোপলব্ধির পন্থা সে আর গ্রহণ করে না। দেবোপাসনার প্রয়াস বা 
আত্মোপলব্ধির অন্য কোন পন্থা গ্রহণের দ্বারা জীবাত্মা জন্ম-ৃত্যুময় সংসার-চক্রের 
শিকার হয়। কুকুর, বিড়ালাদি জঘন্য প্রজাতির জীবনে প্রবেশের মাধ্যমে জীবাত্মার 
তখন অপরিমেয় অধোগতি হয়।” 

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর একটি গান গেয়েছেন__ 


‘অমৃত’ বলিয়া যেবা খায় 1 
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য ভক্ষণ করে, 
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায় ॥ 


এই রকম ব্যক্তিরা অন্য প্রজাতির জীবন গ্রহণে বাধ্য হয় এবং আসব পান 
ও আমিষ আহার আদি আসক্তিকর অভ্যাসে বাধ্য হয়। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা 
সাধারণত নশ্বর জড় দেহের পুজা করে, এবং দেহস্থ আত্মার কল্যাণের কথা ভুলে 
যায়। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতির জন্য কেউ কেউ জড় বিজ্ঞানের শরণাপন্ন 
হয়, আর কেউ কেউ স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার জন্য দেবোপাসনায় নিযুক্ত হয়। 
আত্মার কল্যাণের কথা ভুলে জড় দেহের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই তাদের জীবনের লক্ষ্য। 
এই রকম ব্যক্তিদের বৈদিক শাস্ত্রে আত্মহননকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কেননা 
জড় দেহে ও দৈহিক সুখে আসক্তির ফলে জীবাত্মা জন্ম-সৃত্যুময় পথে পরিভ্রমণ 
করে সংসার তাপ ভোগ করতে বাধ্য হয়। এই মানব-জীবন হল তার স্বরূপ 
উপলব্ধির এক সুবর্ণ সুযোগ, এবং মন, ইন্দ্রিয় ও দেহকে অনন্য ও অব্যভিচারী 
ভগবদ্তুক্তিতে নিয়োগের জন্য সব চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি কৃষ্ণানুশীলনে ব্রতী হয়। 

শ্রুতিগণ আরও বললেন, “হে ভগবান, অনেক বিদ্বান অষ্টাঙ্গ যোগী আছেন 
যারা জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্তির কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। প্রাণায়াম 
বা দেহস্থ প্ৰাণবায়ু নিয়ন্ত্রণের যৌগিক পন্থা তারা অনুশীলন করেন। কঠোরভাবে 
ইন্দ্রিয় সংযম করে এবং বিষ্ণুবিগ্রহে মনকে কেন্দ্রীভূত করে তারা যোগ অনুশীলন 
করেন, কিন্তু কৃচ্ছসাধন, তপশ্চর্যা ও নিয়মপালনের মাধ্যমে তারা আপনার প্রতি 
শত্রভাবাপন্নদের মতো একই গতি প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যোগী ও 
কুতার্কিক জ্ঞানীরা অবশেষে নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতি প্রাপ্ত হয়, যা আপনার প্রতি 
সর্বদা বৈরীভাবাপন্ন অসুররাও স্বাভাবিকভাবেই প্রাপ্ত হয়। কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র 
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পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করেছিল। নারীদের মধ্যেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধূর্ষে 
মোহিত গোপীরা তীর প্রতি আসক্ত ছিল এবং কামার্ত হয়ে মনে মনে তীর ধ্যান 
করত। তারা কৃষ্ণের সর্পিল সুন্দর গোলাকার বাহুযুগলের দৃঢ় আলিঙ্গন আকাঙ্ক্ষা 
করত। সেই রকম, বৈদিক Gres আছে, আর আমরাও কেবল আপনার 
চরণকমলে মনকে নিবদ্ধ করি। নারীদের মধ্যে গোপীরা কামার্ত হয়ে আপনার 
ধ্যান করে, আর আমরা ভগবদ্ধামে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার চরণকমলের ধ্যান 
করি। সর্বদা আপনাকে হত্যা করবার চিন্তায় নিমগ্ন আপনার শত্ররাও আপনার 
ধ্যান করে, এবং যোগীরা কেবল আপনার নির্বিশেষ ব্রন্দজ্যোতি লাভের উদ্দেশ্যে 
কৃচ্ছসাধন ও কঠোর তপশ্চর্যা করে। এই সব বিভিন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন পন্থায় তাদের 
মনকে কেন্দ্রীভূত করলেও তাদের দর্শনানুপাত অনুসারে পারমার্থিক সাফল্য অর্জন 
করে, কেননা আপনি আপনার সকল ভক্তের প্রতি সমভাবাপন্ন।” 

এই প্রসঙ্গে শ্রীধর স্বামী একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করেন £ “হে ভগবান, 
প্রতিক্ষণ আপনার চরণকমলের ধ্যান করা খুবই কঠিন। যারা অপ্রাকৃত ভগবপ্তজনে 
নিযুক্ত ও প্রেমধন লাভ করেছে, একমাত্র সেই মহাভাগবতদের পক্ষেই তা AVA! 
হে ভগবান, যেভাবেই হোক অন্তত কিছুকালের জন্যও আমার মন আপনার 
চরণকমলে নিবদ্ধ হউক-_এইমাত্র কামনা করি।” 

ভগবদূগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন পরমার্থী কর্তৃক পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ 
সন্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছেন। সেখানে ভগবান শ্রীহরি বলেছেন যে, তীর প্রতি 
শরণাগতির অনুপাত অনুযায়ী তিনি ভক্তকে অভীষ্ট সাফল্য দান করেন। যারা 
ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন তারা, যোগী নির্বিশেষবাদীরা ভগবানের দেহনিঃসৃত 
ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করে, কিন্তু যারা ব্রজবাসীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
কঠোরভাবে ভক্তি-মার্গ অনুশীলন করে, সেই সবিশেষবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম 
গোলোক বৃন্দাবন বা বৈকুষ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। সবিশেষবাদী ও নির্বিশেষবাদী উভয়ই 
চিন্ময় রাজ্যে বা চিদাকাশে প্রবেশ করে, কিন্তু নির্বিশেষবাদীদের নির্বিশেষ 
ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থান দেওয়া হয়, আর সবিশেষবাদীদের বিভিন্ন রসে ভগবৎ-সেবার 
অভিলাষ অনুযায়ী বৃন্দাবনে বা বৈকুষ্ঠলোকে অবস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়। 

শ্রতিগণ বলেন যে, বিশ্ব সৃষ্টির পর জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিরা জড় বিদ্যা বা 
গবেষণা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। ঠিক যেমন 
হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, কারণ তিনি বর্তমান বংশধরদের পূর্বে জীবনযাপন 
করেছিলেন, তেমনই চিন্ময় জগতে নিত্য বিরাজিত পরমেশ্বর ভগবান, নারায়ণ 
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অথবা TPAC আমরা বুঝতে অক্ষম। ভগবদৃগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে, কেবল ভগবদ্তক্তির মাধ্যমেই সনাতন ধামে নিত্য বিরাজমান 
পুরুষোত্তম ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব। 

ব্ৰহ্মাই সৃষ্টির প্রথম জীব। জড় জগতে ব্রহ্মার আগে কোন জীব ছিল না; 
গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর উদরজাত পদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্মের পূর্বে সর্বত্র ছিল শুধু 
অন্ধকার ও শুন্যতা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর অংশ, 
কারণোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সঙ্কর্ষণের অংশ, এবং সন্কর্ষণ হচ্ছেন বলরামের অং 
শ। বলরাম হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম স্বাংশ প্রকাশ। ব্রহ্মার সৃষ্টির পর 
দু'রকম দেবতার সৃষ্টি হয় £৪ জগতের ত্যাগের প্রতীক চতুঃসন__সনক, সনাতন, 
সনন্দন ও সনৎকুমার, আর জগৎ ভোগের জন্য মরীচি ও তার বংশধরগণ। এই 
দুই শ্রেণীর দেবকুল থেকে ক্রমশ মানুষ সহ অন্যান্য সব রকম জীবের প্রকাশ 
হয়। এইভাবে ব্ৰহ্মা, সকল দেবতা ও সকল রাক্ষস সহ এই সৃষ্টির যে কোন 
জীবই আধুনিক বলে বিবেচিত। অর্থাৎ এরা সকলেই সাম্প্রতিক কালে জন্মগ্রহণ 
করেছে। তাই একটি পরিবারে সম্প্রতি জন্ম গ্রহণ করে কেউ যেমন তার 
পিতৃপুরুষের পদমর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তেমন বৈকুষ্ঠলোকে পরমেশ্বর 
ভগবানের পদ বা অবস্থা এই জগতের কারো পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়, 
কেননা এই জড় জগতের সৃষ্টি হয়েছে সাম্প্রতিক কালে। তাদের স্থিতিকাল সুদীর্ঘ 
হতে পারে, তবু কাল, জীব, বেদ এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাদানসহ বিশ্বের প্রকাশিত 
সবই কোন এক বিশেষ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টিতে যা কিছু তৈরি হয়েছে 
বা সৃষ্টির মূল উৎসকে জানার উপায় হিসাবে স্বীকৃত সব কিছুই আধুনিক বলে 
গণ্য করা হবে। 

এই জন্য সকাম কর্ম, জ্ঞানালোচনা বা অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে আত্মানুভূতির 
পন্থায় মানুষ TS সব কিছুর অন্তিম কারণের সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে না। 
সৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান হলে যখন বেদ, কাল, স্থূল ও সূক্ষ্ম জড় উপাদান এবং 
নিখিল জীবকুল অব্যক্ত অবস্থায় ভগবান নারায়ণের আশ্রয়ে থাকে, তখন সকল 
তৈরি পন্থাগুলি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, এবং তারা কোন কার্যই করতে সক্ষম হয় 
না। কিন্তু ভগবদ্তজন নিত্যকালই সনাতন বৈকুষ্ঠধামে চলতে থাকে। তাই 
আত্মোপলব্ধি বা ভগবদুপলব্ধির একমাত্র বাস্তব পন্থা হচ্ছে ভগবৎ সেবা, কৃষ্ণভক্তি 
বা কৃষ্ণানুশীলন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী তার রচিত শ্লোকে যে কথা 
সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, তার তাৎপর্য হচ্ছে__সব কিছুর অন্তিম কারণ পরমেশ্বর 
ভগবান এতই মহান ও অসীম যে, কোন জড়জাগতিক প্রয়াস দ্বারা অণুসদৃশ 
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জীবের পক্ষে তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই জন্য নিত্যকাল ভগবানের 
কাছে ভগবৎ-সেবা প্রার্থনীয়, যাতে ভগবৎ কৃপায় সৃষ্টির পরম উৎসকে উপলব্ধি 
করা যায়। একমাত্র ভক্তের কাছেই সৃষ্টির পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান 
আত্মপ্রকাশ করেন। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, 
জানার পন্থা প্রকাশ করব।” পক্ষান্তরে বলা যায়, নিজ চেষ্টা দ্বারা কেউ সৃষ্টির 
অন্তিম কারণ পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে না। ভক্তি দ্বারা তাকে 
তুষ্ট করা আবশ্যক, তখন তিনি আমাদের কাছে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেই সময় 
ভগবানকে কিছুটা উপলব্ধি করা যেতে পারে। 

বিভিন্ন ধরনের দার্শনিকেরা তাদের মানসিক জল্পনা-কল্পনা দ্বারা পরম উৎসকে 
জানবার চেষ্টা করেছে। সাধারণভাবে ছ'রকম মনোধর্মী জ্ঞানী আছে, তাদের এই 
বিভিন্ন জ্ঞানালোচনাকে ষড়্দর্শন বলে। এই দার্শনিকেরা সবাই অব্যক্তবাদী, এবং 
তারা সকলে মায়াবাদী নামে পরিচিত। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার 
চেষ্টা করেছে, যদিও পরবর্তীকালে আপস-মীমাংসা করে তারা সকলে বলে যে, 
সকল মতবাদেরই লক্ষ্য এক এবং তাই সব মতবাদই সিদ্ধ এবং কার্যকর। কিন্তু 
শ্রুতিগণের প্রার্থনানুসারে, কোন মতবাদই সিদ্ধ নয় বা বৈধ নয়, কেননা তাদের 
জ্ঞানাহরণের পন্থা এই অনিত্য জড় জগতের মধ্যে তৈরি। তারা সকলেই প্রকৃত 
লক্ষ্য থেকে GS হয়েছে £ সেই প্রকৃত লক্ষ্য__পরমেশ্বর ভগবান বা পরম সত্যকে 
একমাত্র কৃষ্ণানুশীলন দ্বারা জানা যায়। 

ae জৈমিনি আদি এক শ্রেণীর দার্শনিককে মীমাংসক বলা হয়। তাদের 
মতে, প্রত্যেকের শান্ত্রবিহিত কর্ম বা পুণ্যকর্মে নিযুক্ত হওয়া উচিত এবং এই কর্মের 
মাধ্যমে মানুষের সর্বোচ্চ সিদ্ধি প্রাপ্তি হবে। কিন্তু ভগবদৃগীতার নবম অধ্যায়ে 
এই মতবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, 
পুণ্যকর্মের মাধ্যমে মানুষ স্বর্গপ্রাপ্ত হতে পারে, কিন্তু সেই পুণ্যফল ক্ষয় প্রাপ্ত হলে, 
উচ্চ জড় সুখ-সম্পন্ন স্বৰ্গলোক হতে GAY ও নিম্নমানের জড় সুখের স্থান 
PRICE তার পতন হয়। এই সম্পর্কে গীতায় সঠিক যে কথা আছে তা হচ্ছে, 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্তালোকং বিশন্তি। এই জন্য মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুণ্যকর্ম 
দ্বারা পরম সত্যকে লাভ হয়, তা সুযুক্তিপূর্ণ নয়। যদিও একজন শুদ্ধ ভক্ত 
স্বভাবতই পুণ্যকর্মে অনুরাগী, তবু শুধু পুণ্যকর্ম দ্বারা কেউ পরমেশ্বর ভগবানের 
কৃপা লাভ করতে পারে না। মানুষকে পুণ্যকর্ম দ্বারা রজ ও তমোগুণ জাত 
কলুষতা থেকে পবিত্র করা যেতে পারে, কিন্তু যিনি ভগবদৃগীতা, শ্রীমভাগবতাদি 


৮২৪ 


শ্রতিগণের ভগবদ্বন্দনা 


হরিকথামৃত আস্বাদনে প্রতিক্ষণ নিযুক্ত ভক্ত, তিনি স্বতই নিষ্কলুষ হন। ভগবদৃগীতা 
থেকে আমরা জানতে পারি, কেউ পুণ্যাত্মা না হলেও, সর্বতোভাবে ভগবৎ সেবায় 
নিযুক্ত ব্যক্তি পারমার্থিক সাফল্যের পথে অবস্থিত বলে গণ্য হন। ভগবদ্গীতায় 
একথাও বলা হয়েছে যে, ভক্তি ও বিশ্বাসের সঙ্গে ভগবৎ সেবায় নিয়োজিত 
কৃষ্ণানুশীলনকারীকে অন্তর্যামী পরমেশ্বর ভগবানই পরিচালনা করেন। ভক্ত যাতে 
ক্রমশ ভগবদ্ধাম বৈকুঠলোকে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে 
হৃদয়স্থিত পরমাত্মারূপে স্বয়ং ভগবান বা সদ্গুরু সঠিক নির্দেশ প্রদান করেন। 
তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মীমাংসকদের সিদ্ধান্ত বস্তুত সত্য নয়। 

সেই রকম সাংখ্যকার ও জড় বিজ্ঞানীরা তাদের আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক পন্থায় 
এই চরাচর বিশ্বকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং জড় প্রকাশের সৃষ্টিকর্তারূপে 
ভগবানকে পরম কর্তারূপে স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, তারা ভ্রমবশত সিদ্ধান্ত 
করে যে, জড় উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টির মূল কারণ। কিন্তু ভগবদূগীতায় 
এই মতবাদ স্বীকৃত হয়নি। সেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টির 
কার্ধাবলীর পিছনে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ রয়েছে। সৃষ্টির পূর্বেই তার আদি 
কারণ ছিল, অসদ্‌ বা ইদমগ্র আসীৎ__বেদবাক্যই এই সত্যকে প্রতিপন্ন করছে। 
অতএব জড় উপাদান কখনও জড় সৃষ্টির কারণ হতে পারে না। জড় উপাদানগুলি 
উপাদান কারণ বলে স্বীকৃত হলেও অন্তিম বা নিমিত্ত কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর 
ভগবান স্বয়ং। এই জন্য ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে_প্রকৃতি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে কার্য করে। 

নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য তত্ত্বের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, জড় জগতের পরিণাম 
অনিত্য বা অলীক হওয়ায়, কারণটিও অলীক। সাংখ্যতত্ববাদীরা শূন্যবাদের সমর্থক, 
কিন্তু বস্তুত পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন আদি কারণ, এবং এই দৃশ্যমান বিশ্ব হচ্ছে 
পরমেশ্বর ভগবানের অনিত্য জড় প্রকাশ। এই অনিত্য জড় প্রকাশের বিনাশ হলেও 
তার কারণ, নিত্য বিরাজমান চিন্ময় জগৎ যথাযথ বর্তমান থাকে, এবং তাই চিন্ময় 
জগৎকে সনাতন ধাম বলা হয়। এই জন্য সাংখ্যতত্ববিদ্দের সিদ্ধান্ত অকাট্য নয়। 

গৌতম ও কণাদ-এর নেতৃত্বে এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন। তীরা জড় 
উপাদানের কার্য-কারণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, 
পারমাণবিক সংযোগ ক্রিয়াই সৃষ্টির আদি কারণ। পরমাণুবাদের প্রবক্তা ও 
ব্যাখ্যাকার আধুনিক জড় বিজ্ঞানীরাও গৌতম ও কণাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। 
কিন্তু এই মতবাদ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়, কারণ সব কিছুর আদি উৎস জড় বা 
নিষ্ক্রিয় অণু নয়। ভগবদৃগীতা, শ্রীমাগবত ও বেদে এই তত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে, 


৮২৫ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


সেখানে উল্লেখ আছে_একো নারায়ণ আসীৎ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র নারায়ণই 
ছিলেন। শ্রীমদ্তাগবত ও বেদান্তসৃত্রেও উল্লেখ আছে যে, আদি উৎস হচ্ছে চেতন 
এবং এই চেতন সত্তা সৃষ্টির ভিতর ও বাহিরের সব কিছু সম্বন্ধেই প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষ দু'ভাবেই অভিব্যক্ত। ভগবদৃগীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেন, অহং A প্রভবঃ 
_ অর্থাৎ “আমি সব কিছুরই আদি কারণ,” এবং Ter WE প্রবর্ততে_অর্থাৎ, 
“আমি সকল অস্তিত্বের আদি উৎস।” এই জন্য অণু জড় অস্তিত্বে মৌলিক 
সংগঠন হতে পারে, কিন্তু এই অণুগুলি পরমেশ্বর ভগবান থেকে জাত। তাই 
গৌতম ও কণাদ-এর দর্শনকে সমর্থন করা যায় না। 

সেই রকম অষ্টাবন্র এবং পরবর্তী কালে শঙ্করাচার্যের নেতৃত্বে অভেদবাদীরা 
নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকে সব কিছুর উৎস বলে গ্রহণ করেছে। তাদের মতবাদ 
অনুযায়ী জড় প্রকাশ হচ্ছে অনিত্য ও অসৎ, কিন্তু অব্যক্ত ব্রহ্মাজ্যোতিই বাস্তব 
সত্য। কিন্তু এই মতবাদকেও সমর্থন করা যায় না, কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং 
ভগবদ্গীতায় বলেছেন, ব্রহ্মজ্যোতি তীর ব্যক্তিত্বে আধারিত, তিনি স্বয়ং 
ব্ৰহ্মজ্যোতির উৎস। ব্রন্ম-সংহিতাতেও প্রমাণিত হয় যে, এই ব্রন্মজ্যোতি হচ্ছে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গনিঃসৃত আলোকরশ্মি। এই জন্য নির্বিশেষ ব্রহ্ম কখনও 
পরিদৃশ্যমান জগতের আদি কারণ হতে পারে না। আদি কারণ হচ্ছেন পূর্ণ চেতন 
পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দ। 

এই নির্বিশেষবাদীদের সব চেয়ে বিপজ্জনক মতবাদ হচ্ছে যে, ভগবান যখন 
অবতরণ করেন, তখন তিনি ত্রিগুণময় মায়াসৃষ্ট জড় দেহ ধারণ করেন। এই 
মায়াবাদী সিদ্ধান্তকে শ্রীভগবানের চরণে সব চেয়ে অপরাধজনক বলে শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভু নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত দেহকে 
মায়িক বলে গণ্য করা হচ্ছে বিষ্ণুর চরণকমলে জঘন্যতম অপরাধ। সেই রকম 
ভগবদৃগীতাতেও উল্লেখ আছে যে, জগতে নররূপে পরমেশ্বর ভগবানের অবতরণ 
লীলাকে মূঢ় ও নরাধমেরাই শুধু নিন্দা ও অবজ্ঞা করে। বস্তুত শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম 
ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানব-সমাজে নরলীলা বিলাস করেন। 

শ্রতিগণ নির্বিশেষ প্রতীতিকে অদ্বয় জ্ঞানের ভুল বর্ণনা বলে নিন্দা করেন। 
ব্ৰহ্ম-সংহিতায় পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য দেহকে আনন্দাচিন্ময়রস বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের দেহ অশ্রাকৃত, তা জড় নয়। দেহের যে কোন 
অংশ দিয়ে তিনি যে কোন জিনিস উপভোগ করতে পারেন, এবং এই জন্য তিনি 
সর্বশক্তিমান। জড় দেহের অঙ্গ এক বিশেষ কাজ করতে পারে, যেমন হাত কোন 
কিছু ধরতে পারে, কিন্তু দেখতে বা শুনতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের দেহ 
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সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তার শরীর আনন্দ চিন্ময়রসে তৈরি, তাই তিনি যে কোন জিনিস 
উপভোগ করতে পারেন, এবং তার যে কোন অঙ্গ দ্বারা যে কোন কাজ করতে 
পারেন। ভগবানের চিদ্দেহকে জড় ও মায়িক বলে গ্রহণ হচ্ছে পরমেশ্বর 
ভগবানকে মায়াবদ্ধ জীবের সমান করবার প্রবণতা । সংসারবদ্ধ জীবাত্মার দেহ 
জড়। তাই ভগবানের যদি একটি জড় দেহ থাকে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবান 
ও GAN এক ও অভিন্ন__এই মায়াবাদ সিদ্ধান্ত সহজেই বহুল অপপ্রচার করা 
যেতে পারে। 

বস্তুত, পরমেশ্বর ভগবান যখন জগতে আসেন, তখন তিনি বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন 
করেন। কিন্তু মা যশোদার কোলে শায়িত তার শিশুর দেহ ও অসুরের সঙ্গে 
যুদ্ধরত তীর প্রাপ্তবয়স্ক দেহের মধ্যে কোন প্রভেদ AS) শৈশবকালীন দেহে 
তিনি পুতনা, তৃণাবর্ত, অঘাসুরাদির সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যৌবনে সেই একই শক্তি 
জীবনে মায়াবদ্ধ জীবের দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বিগত দেহের সম্বন্ধে সব কিছুই 
সে ভুলে যায়; তবে ভগবদূগীতা থেকে আমরা জানতে পারি, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের 
দেহ সচ্চিদানন্দময়, তাই কোটি কোটি বছর আগে সূর্যদেবকে প্রদত্ত গীতাতত্ব 
শিক্ষার প্রসঙ্গ তিনি ভুলে যাননি। এই জন্যই ভগবানকে পুরুষোত্তম বলা হয়, 
কেননা তিনি জড় ও চিন্ময়ের উধ্র্বে অধোক্ষজ তত্ব। তিনি সকল কারণের পরম 
কারণ, এর অর্থ হচ্ছে--তিনি জড় জগতের কারণ, এবং চিন্ময় জগতেরও কারণ | 
পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ। জড় দেহ সর্বশক্তিমান নয়, 
সর্বজ্ঞও নয়, তাই ভগবানের দেহ নিঃসন্দেহে জড় AT! জড় দেহে পরমেশ্বর 
ভগবান জগতে অবতরণ করেন-_এই মায়াবাদী সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য 
নয়। 
সৃষ্ট বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। এই রকম মতবাদগুলি নিঃসন্দেহে পরম সত্যের 
দিকে আমাদের নিয়ে যায় না। একমাত্র ভগবদ্তক্তি বা কৃষ্তানুশীলনের মাধ্যমেই 
পরম সত্যকে অনুভব করা যায়। এই জন্য ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি__অর্থাৎ “শুধু কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমেই মানুষ আমাকে জানতে 
পারে।” এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী একটি সুন্দর শ্লোকে বলেছেন ৪ “হে 
ভগবান, বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সম্পর্কে অন্যরা শুষ্ক তর্ক নীরস জ্ঞানালোচনায় 
নিয়োজিত থাকুক। নিজেদের মিথ্যা পাণ্ডিত্য অভিমানে অজ্ঞান ও অবিদ্যার 
অন্ধকারে তারা পরিভ্রমণ করুক, যদিও তারা পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে সম্পূর্ণ 
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অজ্ঞ। কিন্তু আমি শুধু মাধব, বামন, ত্রিনয়ন, শ্ৰীপতি, সন্কর্ষণ ও গোবিন্দ ইত্যাদি 
অখিল সুন্দর পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন দ্বারা যুক্তি লাভ করতে ইচ্ছা 
করি। শুধু ভগবানের অপ্রাকৃত নাম কীর্তন দ্বারা আমি সংসার কলুষতা থেকে 
মুক্ত হব।” 

এইভাবে শ্রুতিগণ বললেন, “হে ভগবান, আপনার কৃপায়, জীব যখন আপনার 
গুণাতীত দিব্য স্বরূপ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসে, তখন সে তথাকথিত 
স্বকপোলকল্পিত জল্পনাকারীদের বিভিন্ন মতবাদে মনোনিবেশ করে না। এখানে 
নিরীম্বর কপিল, কণাদ, গৌতম, পতর্জলির কল্গনাপ্রসূত মতবাদকে উল্লেখ করা 
হয়েছে। বস্তৃতপক্ষে কপিল হচ্ছেন দুজন-_কর্দমপুত্র ভগবদবতার কপিলদেব, 
অন্যজন বর্তমান যুগের নিরীশ্বর কপিল। স্থায়ন্তুব মনুর সময় কর্দম মুনির পুত্ররূপে 
যে পরমেশ্বর ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাকে প্রায়ই নিরীশ্বর কপিল বলে 
ভুল করা হয়। ভগবানের অবতার কপিলদেব বহুকাল পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 
বর্তমান যুগ হচ্ছে বৈবস্বত মনুর যুগ, আর ভগবদবতার কপিলদেব স্বায়ন্তুব মনুর 
সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন। 

মায়াবাদী দর্শন অনুসারে জড় জগৎ বা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে মায়া 
বা মিথ্যা। তাদের প্রচার বাণী ও নীতি হচ্ছে ব্রহ্মা সত্য, জগৎ মিথ্যা। তাদের 
মতবাদ অনুসারে একমাত্র ব্রহ্মজ্যোতিই সত্য এবং জড় প্রকাশ, পরিদৃশ্যমান এই 
জগৎ অলীক বা মিথ্যা। কিন্তু বৈষ্ণব তত্বৃদর্শন অনুযায়ী, পরমেশ্বর ভগবানই এই 
প্রকাশের কারণ। ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তার এক অংশ 
প্রকাশের মাধ্যমে তিনি এই জড় জগতে প্রবেশ করেন এবং এইভাবে বিশ্ব সৃষ্টি 
হয়। বেদ থেকেও আমরা জানতে পারি যে, এই অনিত্য বিশ্ব বা এই অসৎ 
সৎ বা পরম সত্যের এক অংশ, পরম সত্য থেকেই উদ্ভূত। বেদান্ত-সূত্র থেকেও 
জানা যায় যে, সব কিছুই পরমন্রক্ম থেকে উদ্ভূত। তাই বৈষ্ণবেরা এই বিশ্বকে 
অসৎ বা মিথ্যা বলে গ্রহণ করেন না। এই জড় জগতের সব কিছুকেই বৈষ্ণব 
দার্শনিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্তরূপে দর্শন করেন। 

শ্রীল রূপ গোস্বামী জড় জগৎ সম্বন্ধে বৈষ্ণব মতবাদ খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ 
করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এই জড় জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশ, তা 
না জেনে এই জগৎকে অলীক ও মিথ্যা বিবেচনা করে ত্যাগ করার যথার্থ কোন 
মূল্য নেই। কিন্তু বৈষ্ণবেরা এই জড়জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত, কেননা 
সাধারণত জড় জগৎকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। বৈষ্ণবেরা ইন্দ্রিয় 
তৃপ্তির বিরোধী; তাই তারা জড় কার্যে আসক্ত নয়। বৈদিক বাক্যের বিধি-নিষেধ 
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অনুযায়ী বৈষ্ণবেরা এই জড় জগৎকে গ্রহণ করেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান 
হচ্ছেন সব কিছুর আদি কারণ, তাই বৈষ্ণবরা এই জড় জগতের সব কিছুকেই 
কৃষ্ণসন্বন্ধযুক্ত দৃষ্টিতে দর্শন করেন। এই রকম উন্নত দর্শন দ্বারা সব কিছুই চিন্ময় 
হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে বলা যায়, জড় জগতের সব কিছুই ইতিমধ্যেই চিন্ময়, 
কিন্তু জ্ঞানের অভাবে আমরা সব কিছু জড়রূপে দর্শন করি। 

শ্রুতিগণ উদাহরণ দিলেন যে, আদি বা মূল সোনা থেকে বিভিন্ন আকৃতি প্রাপ্ত 
হওয়ায় সোনা অন্বেষণকারীরা স্বর্ণকুণ্ডল, স্বর্ণবালা বা সোনার কোন কিছুকেই 
পরিত্যাগ করে না। সকল জীবই পরমেশ্বর ভগবানের অংশ এবং গুণগতভাবে 
অভিন্ন, কিন্তু ৮৪ লক্ষ প্রজাতির মধ্যে তারা এখন বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট যেমন 
মূল সোনা থেকে বিভিন্ন স্বর্ণালংকার তৈরি করা হয়। স্বর্ণে আগ্রহী ব্যক্তি যেমন 
বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট নানারকম স্বর্ণালংকার সবই গ্রহণ করে, সেই রকম সকল 
জীবই গুণগত বিচারে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন জেনে বৈষ্ণবমাত্রই সকল 
জীবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলে গ্রহণ করেন। তখন এই সকল 
বিপথগামী সংসারবদ্ধ জীবদের কেবল পুনরুদ্ধার করে, তাদের কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ 
করে, ও তাদের ভগবদ্ধামে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের 
সেবা করবার প্রচুর সুযোগ বৈষ্ণবরা প্রাপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে, জীবকুলের মন এখন 
জড় গুণের প্রভাবে চঞ্চল, এবং এই জন্য স্বপ্নাবস্থার মতো তারা দেহ থেকে 
দেহান্তরে ভ্রমণ করে চলেছে। তাদের চেতনা কৃষ্ণভাবনায় পরিবর্তিত হলে, 
অচিরেই তারা হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত করবে, এইভাবেই তাদের মুক্তির পথ 
উন্মুক্ত হবে। সকল বেদেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও জীবকুলকে 
গুণগতবিচারে অভিন্ন__ চৈতন্য বলা হয়েছে। পদ্য পুরাণেও এই তত্ব প্রতিপন্ন 
করা হয়েছে; সেখানে বলা হয়েছে দু'রকম চৈতন্যময় সত্তা আছে__এক হচ্ছে 
জীব, অপরটি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দ। লোকপিতা ব্রহ্মা থেকে পিপীলিকা 
পর্যন্ত সকল সত্তাই জীব, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন চতুর্ভূজ বিষ্ণু বা জনার্দন। 
আত্মা’ শব্দ কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যেহেতু জীবকুল 
পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর অংশ, তাই কখন কখন “আত্মা” শব্দটি জীবকুলের ক্ষেত্রেও 
ব্যবহার করা হয়। এই জন্য জীবদের HVT বলা হয়, এবং পরমেশ্বর ভগবান 
জনার্দনকে পরশাত্বা নামে অভিহিত করা হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই 
এই জড় জগতে বিরাজিত, এবং এই জন্য ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়াও এই জড় জগতের 
একটি লক্ষ্য আছে, একটি উদ্দেশ্য আছে। ইন্দ্রিয় তোষণময় জীবন-দর্শন হচ্ছে 
অলীক ও মিথ্যা, কিন্ত জীবাত্মা দ্বারা পরমাত্মার সেবাময় যে জীবন-দর্শন, তা এই 
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জড় জগতে অনুষ্ঠিত হলেও, মোটেই মিথ্যা নয়, অলীকও নয়। কৃষ্ণানুশীলন 
পরায়ণ ব্যক্তি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন এবং তাই তিনি এই জড় জগৎকে 
মিথ্যা বলে গণ্য করেন না, পক্ষান্তরে তিনি বাস্তব বুদ্ধিতে ভগবান মুকুন্দের অপ্রাকৃত 
সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই জন্য PROS এই জড় জগতের সব কিছুই 
ভগবান গোবিন্দের সেবার উপকরণ রূপে দর্শন করেন। জড় মনে করে কিছুই 
তিনি বর্জন করেন না, পক্ষান্তরে ভগবৎ সম্বন্ধ জ্ঞানে সব কিছুই তার সেবায় নিযুক্ত 
করেন। এইভাবে কৃষ্ণভক্ত সর্বক্ষণই Felt ও মায়াতীত স্তরে অবস্থিত হন, এবং 
ভগবৎ সেবায় ব্যবহৃত হওয়ার ফলে তীর ব্যবহৃত সব কিছুই পবিত্র ও চিন্ময়ে 
পরিণত হয়। 

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর শ্লোক রচনা করেছেন, “কেউ কেউ 
যাঁকে মিথ্যা বলে গণ্য করে, অথচ এই জড় জগতে যিনি বাস্তব সত্য রূপে সর্বক্ষণ 
প্রকাশিত, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি আরাধনা করি।” এই জড় জগৎকে 
মিথ্যা মনে করা অজ্ঞানতা, পক্ষান্তরে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলনে উন্নত ব্যক্তি সব 
কিছুতেই পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দকে দর্শন করেন। বৈদিক সূত্রের যথার্থ উপলব্ধি 
হচ্ছে AK খল্বিদং ব্রহ্ম _অর্থাৎ “সব কিছুই ব্রহ্ম ৷” 

শ্রুতিগণ বলে চললেন, “হে ভগবান, অল্গবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা আত্মোপলব্ধির 
জন্য অন্যান্য পন্থা গ্রহণ করে, কিন্তু বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত না হওয়া পর্যন্ত, বস্তৃতপক্ষে 
জড় কলুষতা থেকে নির্মুক্ত হওয়া বা জন্ম-মৃত্যুর আবর্তকে রোধ করা সম্ভব 
নয়। হে ভগবান, সব কিছুই আপনার বিভিন্ন শক্তিতে অবস্থিত; এবং সকলেই 
আপনার দ্বারা প্রতিপালিত, তা বেদে উল্লিখিত আছে (একো বহুনাং যো বিদধাতি 
কামান্ট। তাই ভগবান আপনিই দেব, মানব, পশু-_সকলেরই প্রতিপালক ও 
ভরণপোষণকারী। আপনি প্রত্যেককেই পালন করেন এবং আপনি প্রত্যেকেরই 
হৃদয়ে অবস্থিত। পক্ষান্তরে বলা যায়, আপনি নিখিল সৃষ্টির মূল বা হেতু। অতএব 
যারা অনন্য ভক্তি সহকারে আপনার সেবায় নিযুক্ত, তারা সর্বক্ষণই আপনার 
উপাসক ও ভক্ত। এইরকম কৃষ্ণভক্তরা বিশ্ববৃক্ষের মূলে জল সিঞ্চন করেন। 
তাই কৃষ্ণভক্তি দ্বারা শুধু পরমেশ্বর ভগবানকেই তুষ্ট করা হয় না, সেই সঙ্গে 
অন্যান্যদেরও সন্তুষ্ট করা হয় কেননা প্রত্যেকেই তার দ্বারা রক্ষিত ও প্রতিপালিত 
হয়। সর্বত্র বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে উপলব্ধি করার ফলে, বৈষ্ণব 
হচ্ছেন সব চেয়ে বড় জনহিতৈষী পরার্থবাদী। এইরকম শুদ্ধ বৈষ্ণব সর্বতোভাবে 
কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়ে সহজেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে অতিক্রম করে, এবং এমন 
কি তারা মৃত্যুকেও হেলায় উপেক্ষা করে।” 
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PROS দেহান্তর বা মৃত্যুকে কখন ভয় করে না। তার ভাবনা কৃষ্ণভাবনায় 
রূপান্তরিত হয়, আর তিনি যদি ভগবদ্ধামে ফিরে না যান, এমন কি তিনি যদি 
অন্য জড় দেহও প্রাপ্ত হন, তার ভয়ের কোন কারণ নেই। ভরত মহারাজই 
তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পরবর্তী জীবনে তিনি হরিণ-দেহ প্রাপ্ত হলেও, তার পরবর্তী 
জন্মে তিনি সমস্ত জড় কলুষতা থেকে নির্মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে উন্নীত হন। তাই 
ভগবদ্গীতায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে A, কৃষ্ণভক্ত কখনও বিনাশপ্রাপ্ত হয় 
না। শুদ্ধ বৈষ্ঞবের ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি বা ভগবদ্গতি সুনিশ্চিত। ভক্তের পতন 
হলেও, কৃষ্ণানুশীলন পরায়ণ হলে ক্রমে ক্রমে তার উন্নতি হবে, অবশেষে তিনি 
ভগবদ্ধামে চলে যাবেন। শুদ্ধ কৃষ্তভজনকারী শুধু নিজ অস্তিত্বকেই পবিত্র ও 
নির্মল করেন, তা নয়, যে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, সেও অবশেষে শুদ্ধ হয় এবং 
অনায়াসেই ভগবদ্ধামে যেতে সক্ষম হয়। শুদ্ধ ভক্তই কেবল মৃত্যুকে জয় করে 
এমন নয়, তার কৃপায় তার অনুগামীরাও অনায়াসে মৃত্যুকে জয় করে। ভক্তির 
বল এত প্রচণ্ড যে, ভবসাগর অতিক্রম করার জন্য দিব্যজ্ঞানের মাধ্যমে শুদ্ধ ভক্ত 
অন্যের মধ্যে ভগবদ্তক্তি সঞ্চার করতে পারেন। 

শিষ্যের প্রতি শুদ্ধ ভক্তের উপদেশ অতীব সরল। শুদ্ধ ভক্তের পদাঙ্ক 
অনুসরণে কেউ কোন অসুবিধা বোধ করে না। যে গুরু-শিষ্যপরম্পরা ধারায় 
লোকপিতা ব্ৰহ্মা, দেবাদিদেব শিব, চতুঃসন, মনু, কপিলদেব, প্রহ্াদ মহারাজ, 
মহারাজ জনক, শুকদেব গোস্বামী, যমরাজ আদি পরমেশ্বর ভগবানের সুপরিচিত 
ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তার পক্ষে মুক্তির দ্বার সহজেই উন্মুক্ত হবে। কিন্ত 
জ্ঞান, যোগ ও কর্ম মার্গে আত্মোপলব্ধির অনিশ্চিত পথে গমনকারী অভক্তদের 
জীবন জড় কলুষতায় পূর্ণ বলে জানতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে আত্মোপলব্ির পথে 
এই সব কষায়যুক্ত ব্যক্তি উন্নত হলেও, তারা নিজেরাই মুক্তি লাভ করতে পারে 
না, আর তাদের অনুগামীদের কথা বলা বাহুল্য wal এই সব অভক্তদের 
শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর সঙ্গে তুলনা করা হয়, কেননা তারা তাদের সীমিত এক ধরনের 
লৌকিক শ্রদ্ধার উধ্বে যেতে সক্ষম নয়। ভগবদৃগীতায় তাদের বেদবাদঃ বলে 
নিন্দা করা হয়েছে। বেদ যে সত্ব, রজ ও তমোগুণময় সম্পন্ন, এটা তারা হৃদয়ঙ্গম 
করতে পারে না। 

বৈদিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে কৃষ্ণভাবনায় ভাবিত হয়ে ভগবৎ 
সেবা গ্রহণ করতে হবে বলে অর্জুনকে শ্রীকৃষ উপদেশ দিয়েছিলেন। 
ভগবদূগীতায় বলা হয়েছে যে-_নিস্লৈঞ্ণ্যো ভবাজুর্ন, অর্থাৎ “হে অর্জুন, তুমি 
বৈদিক ক্রিয়াকর্মের উর্ধ্বে উন্নীত হও।” বৈদিক ক্রিয়াকর্মের উর্ধ্বে সেই দিব্যস্তরে 
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অধিষ্ঠিত হওয়াই কৃষ্্ানুশীলন পরায়ণ হওয়া। ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, বিশুদ্ধ ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত। 
কৃষ্ণানুশীলন ও কৃষ্ণভক্তিই প্রকৃত ব্রন্মোপলব্ধি। এই জন্য কৃষ্ণভক্তরাই প্রকৃত 
ব্রহ্মচারী, কেননা তাদের কার্যাবলী সব সময় কৃষ্ণভাবনায়, ভগবৎ সেবায় পরিপূর্ণ। 
আহান__মহাজন নির্দেশে তাদের এই মহান আন্দোলনে যোগদান করতে ডাকা 
হচ্ছে যাতে ভগবানকে ভালবাসতে শিক্ষা করে এবং এইভাবে সমস্ত শাস্ত্রীয় নিয়ম 
বিধিকে তারা যেন অতিক্রম করতে পারে। গতানুগতিক ধর্মনীতির ক্ষেত্রকে যে 
অতিক্রম করতে পারে না, তাকে তার প্রভু দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ পশুর সঙ্গে তুলনা 
করা হয়। ভগবানকে জানা ও সুপ্ত ভগবৎ প্রেমের বিকাশ সাধন করাই হচ্ছে 
সকল ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ধর্মীয় আচার নীতিতে যে শুধু নিষ্ঠাবান থাকে, 
অথচ ভগবৎ প্রেমের স্তরে উন্নীত হয় না, তাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পশু বলে গণ্য করা 
হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, কৃষ্ণনুশীলন পরায়ণ না হলে, সংসারের কলুষতা থেকে 
মুক্তির কোন যোগ্যতাই সে লাভ করে না। 

শ্রীল শ্রীধর স্বামী একটি সুন্দর বন্দনা রচনা করেছেন, যাতে তিনি বলেছেন, 
“অন্যেরা কঠোর তপশ্চর্যা করুক, পর্বতশীর্ষ থেকে পতিত হয়ে জীবন ত্যাগ করুক, 
মুক্তি লাভের জন্য অন্যেরা বহু তীর্থস্থানে পরিভ্রমণ করুক, বা বৈদিক শাস্ত্র ও 
দর্শন অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ করুক্‌; অষ্টাঙ্গযোগীরা ধ্যানে নিবিষ্ট হোক, 
শ্রেয় নির্ধারণের বিভিন্ন সম্প্রদায় বৃথা তর্কে লিপ্ত হোক। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে 
যে, কৃষ্তভাবনাময় না হলে, ভগবৎ সেবা না করলে, এবং পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের কৃপা না পেলে, সে এই ভবসাগর কখনও অতিক্রম করতে পারে না।” 
এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি গতানুগতিক সকল ধারণা পরিত্যাগ করে প্রকৃত মুক্তির 
জন্য কৃষ্ণভাবনাময় আন্দোলনে যোগদান করেন। 

BSA ভগবানের বন্দনা করে আরও বললেন, “হে ভগবান, বেদে আপনার 
অব্যক্ত মূর্তির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আপনার হাত নেই, কিন্তু আপনার উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত সকল নৈবেদ্যই আপনি গ্রহণ করেন, আপনার পা না থাকলেও, আপনি 
সব চেয়ে দ্রতগামী। যদিও আপনার চক্ষু নেই, তবু আপনি অতীত, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের সকল ঘটনাই দর্শন করতে সক্ষম। আপনার কান নেই, তবু আপনি 
সব কিছুই শুনতে পারেন। আপনার মন নেই, অথচ আপনি সকলকেই জানেন 
এবং সকলের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যাবলীও জানেন, কিন্তু কেউ 
আপনাকে যথাযথভাবে জানে না। আপনি সকলকেই জানেন, কিন্তু আপনাকে 
কেউ জানে না; তাই আপনিই আদি ও পরম পুরুষ।” 


৮৩২ 


আতিগণের ভগবদ্বন্দনা 


এই রকমভাবে, বেদে অন্য অংশে উল্লেখ আছে, “আপনার কিছুই করণীয় 
নেই। আপনার জ্ঞান ও শক্তি এমনই সম্পূর্ণ যে, শুধু আপনার ইচ্ছামাত্র সব 
কিছুই প্রকাশিত হয়। কেউ আপনার সমকক্ষ নয়, কেউ আপনার চেয়ে শ্রেয় 
নয়, এবং আপনার নিত্য সেবক রূপে সকলেই কাজ করছে। এইভাবে বেদে 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমতত্ব হস্ত, পদ, কর্ণ, চক্ষু ও মন বিহীন হলেও, তিনি 
তার শক্তির মাধ্যমে কাজ করেন এবং সমগ্র জীবকুলের প্রয়োজন মেটান। 
ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তার হাত, পা সর্বত্র রয়েছে; তিনি সর্বত্র 
বিরাজিত। জীবের হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মার নির্দেশে সমগ্র জীবের হস্ত, 
পদ, কর্ণ ও চক্ষুগুলি ক্রিয়াশীল। পরমাত্মার অনুপস্থিতিতে হস্ত, পদাদির পক্ষে 
ক্রিয়াশীল হওয়া সম্ভব নয়। পরমেশ্বর ভগবান এত মহান, স্বতন্ত্র ও পূর্ণ যে, 
চক্ষু-কর্ণ-পদহীন হওয়া সত্বেও তীর কার্যাবলীর জন্য তিনি অন্যের উপর নির্ভরশীল 
নন। পক্ষান্তরে, সকলের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী তার উপর নির্ভরশীল। 
পরমাত্মার নির্দেশ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া জীব সক্রিয় হতে পারে না। 

পরিশেষে বাস্তব সত্য হচ্ছে অদ্বয় তত্ব-তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ। কিন্ত 
ঘোর জড়বাদীদের অগোচর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে তিনি ক্রিয়াশীল হওয়ায়, 
জড়বাদীরা তাকে নির্বিশেষ রূপে গ্রহণ করে। যেমন, একটি পুষ্প চিত্রাঙ্কণে এক 
ব্যক্তির শিল্পকলার দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়, এবং সেখানে রঙ ও আকৃতির বিন্যাস 
ও সমন্বয় সাধনে শিল্পীর সূক্ষ্ম মনোযোগের প্রয়োজন হ্দদয়ঙ্গম করা যায়। 
প্রস্ফুটিত বিভিন্ন ফুলের একটি চিত্রে একজন শিল্পীর কাজ স্পষ্টই প্রদর্শিত হয়। 
কিন্তু প্রকৃতির প্রস্ফুটিত ফুলে শিল্পকলার প্রকাশে পরমেশ্বর ভগবানের হাত না 
দেখে ঘোর জড়বাদীরা পরম সত্যকে নির্বিশেষ বলে সিদ্ধান্ত করে। প্রকৃতপক্ষে, 
অদ্বয়জ্ঞান হচ্ছেন TSO, তিনি একজন পুরুষ, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বতন্ত্র | 
পুষ্প চিত্রাঙ্ছণের মতো রঙ ও তুলির প্রয়োজন তীর নেই, কিন্তু তীর শক্তিগুলি 
এমন আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়াশীল যে, কোন শিল্পীর সাহায্য ছাড়াই ফুলগুলির 
প্রকাশ যেন ঘটেছে বলে মনে হয়। অল্পবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই অদ্বয়তত্ত্বের অব্যক্ত 
নির্বিশেষবাদকে গ্রহণ করে, কেননা ভগবদ্তজন-হীন হওয়ায়, পরম সত্য কিভাবে 
কার্য করে, তা সে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এমন কি ভগবানের নামও সে 
জানতে পারে না। একমাত্র শ্রীতিময়ী ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই ভগবানের লীলা 
ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে সব কিছুই ভক্তের কাছে প্রকাশিত হয়। 

ভগবদৃগীতায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে__-ভোক্তারং যজ্ঞতপসামূ, অর্থাৎ সব 
রকম যজ্ঞ ও তপশ্চর্যার ফলের প্রকৃত ভোক্তা হচ্ছেন ভগবান। তারপর ভগবান 


শ্রীকৃষ্ণ ৫৩ হে 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


আবার বলেছেন-__সর্বলোকমহেশ্বরমূ, অর্থাৎ, “আমি সকল গ্রহমগুলের মালিক।” 
অতএব এই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের স্বরূপ । বৃন্দাবনে তীর নিত্য পার্ষদ গোপী 
ও গোপবালকদের সান্নিধ্যে ভগবান দিব্য আনন্দ উপভোগ করলেও, তীর নির্দেশে 
সমগ্র সৃষ্টিতে তার শক্তিগুলি ক্রিয়াশীল থাকে। তাতে তীর নিত্য-লীলার কোন 
ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। 

ভগবান তার অচিন্ত্য শক্তিদ্বারা যুগপৎ অব্যক্ত নির্বিশেষ মূর্তিতে ও সবিশেষ 
বা ব্যক্তি রূপে যে কাজ করেন__তা একমাত্র শ্রীতিময়ী ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই 
উপলব্ধি করা যায়। ভগবান কাজ করেন ঠিক একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাটের মতো 
এবং হাজার হাজার মহারাজা ও প্রধানরা তার অধীন কাজ করেন। পরমেশ্বর 
ভগবান হচ্ছেন পরম স্বতন্ত্র নিয়ামক পুরুষ এবং সূর্যদেব, চন্দ্রদেব, স্বর্গরাজ ইন্দ্র 
দেবাদিদেব শিব ও লোকপিত ব্রহ্মাসহ সকল দেবকুলই তীর নির্দেশে কাজ করেন। 
বেদে প্রমাণ আছে, ভগবানের ভয়ে অগ্নি তাপ বিতরণ করছে, বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে 
এবং সূর্য কিরণ দান করছে। প্রকৃতি জড় জগতে সব রকম স্থাবর-জঙ্গম উৎপন্ন 
করছে, কিন্তু ভগবানের নির্দেশ ছাড়া তাদের কেউ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে 
না, বা সৃষ্টিও করতে পারে না। ঠিক অধীনস্থ রাজন্যবর্গ যেমন সম্রাটকে বার্ষিক 
কর দান করে, তারাও সকলে সে-রকম অধীনস্থ করদাতার মতো কাজ করে। 

বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ 
গ্রহণ করে জীবকুলের জীবন ধারণ করতে হয়। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধান হচ্ছে 
যজ্ঞপতি নারায়ণের উপস্থিতি সেখানে চাই-ই, এবং যঙ্ঞানুষ্ঠান শেষ হলে, 
নারায়ণের ভুক্তাবশেষ খাদ্য দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একে যজ্ঞভাগ 
বলা হয়। প্রত্যেক দেবতার প্রাপ্য যজ্ঞভাগ তিনি প্রসাদরূপে গ্রহণ করেন। ভগবান 
থেকে স্বতন্ত্রভাবে দেবতাদের কোন শক্তি নেই-_এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত; পরমেশ্বর 
ভগবানের নির্দেশে তারা বিভিন্ন শাসনকার্য পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত এবং যজ্ঞে 
অবশিষ্ট বা প্রসাদ তারা আহার করেন। ভগবানের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেবতারা 
সঠিকভাবে তার আদেশ পালন করে চলেন। পরমেশ্বর ভগবান সকলের অলক্ষ্যে 
অবস্থান করেন এবং অন্যরা তার নির্দেশ পালন করেন। ভগবানকে অব্যক্ত ও 
নির্বিশেষ বলে প্রতীয়মান হয় শুধু। আমাদের স্থূল জড় পদ্থায়, ভগবান কিভাবে 
জড়া প্রকৃতির নির্বিশেষ কার্যাবলীর অতীত তত্ব, তা আমরা ধারণা করতে পারি 
না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদৃগীতায় বলেছেন যে, তার চেয়ে শ্রেয় ও সত্য 
কিছুই নেই, এবং তার দেহের জ্যোতিরূপে নির্বিশেষ ব্রহ্ম তার অধীনে অবস্থান 
করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীধর স্বামী একটি সুন্দর ভগবদ্বন্দনা রচনা করেছেন” 
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শ্র্ণতগণের ভগবনদ্ধন্দনা 


কাজ করে সেই পরমেশ্বর ভগবানকে আমি সম্রদ্ধ প্রণাম জানাই । সকল জড় 
ইন্দ্িয়গুলির তিনিই পরম শক্তি। তিনি সর্বশক্তিমান, এবং সকল অনুষ্ঠান কার্যের 
তিনিই অন্তিম কর্তা। এই জন্য তিনি সকলেরই আরাধ্য। সেই পরম 
পুরুষোত্তমকে আমি ভক্তিপ্রুত-চিত্তে বন্দনা করি।” 

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদৃগীতায় ঘোষণা করেছেন যে, তিনি হচ্ছেন পুরুষোত্তম, 
অর্থাৎ পরম পুরুষ। “পুরুষ’-এর অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি, “উত্তম'-এর অর্থ হচ্ছে পরম 
বা অপ্রাকৃত। ভগবদৃগীতায় এই বিষয়েও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তিনি চেতন ও 
অচেতন সকল সত্তারই অতীত তত্ব, এই জন্য তাকে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত 
করা হয়। অন্য এক জায়গায় ভগবান বলেছেন যে, আকাশে বায়ু যেমন সর্বত্র 
বিরাজিত, সেই রকম প্রত্যেকেই তার মধ্যে অবস্থিত হয়ে তীর নির্দেশে কাজ 
করে চলেছে। ৃ 

শ্রতিগণ বলতে লাগলেন, “হে ভগবান, আপনি সকল জীবের প্রতি 
সমদৃষ্টিসম্পন্ন, কোন বিশেষ জীবের প্রতি আপনি কখনও পক্ষপাতিত্ব করেন না। 
সমস্ত জীব আপনার বিভিন্নাংশ রূপেই জীবনের বিবিধ পরিস্থিতিতে উপভোগ 
বা কষ্ট স্বীকার করে চলেছে। একটি অগ্রিস্ফুলিঙ্গ যেমন জ্বলন্ত অগ্নিতে নৃত্য 
করে, জীবকুলও সেই রকম আপনার আশ্রয়ে নৃত্যরত। তাদের সকলের ইচ্ছাই 
আপনি পূর্ণ করে চলেছেন, কিন্তু তাদের ভোগ ও ত্যাগের অবস্থার জন্য আপনি 
দায়ী নন। দেবতা, মানব, পশু, বৃক্ষ, পক্ষী, জীবাণু, কীট, জল-জীব আদি বিভিন্ন 
জীব রয়েছে। এই জীব দু'রকমের-_এক শ্রেণীকে বলা হয় নিত্যমুক্ত, এবং অপর 
শ্রেণীকে বলা হয় নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্তরা ভগবদ্ধাম বৈকু্ঠলোকবাসী, আর 
নিত্যবদ্ধরা হচ্ছে জড় জগদ্বাসী। 

“চিজ্জগতে ভগবান ও জীব উভয়ে জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের 
মতো তাদের নিজ নিজ স্বরূপে অবস্থান করে। কিন্তু জড় জগতে ভগবান অব্যক্ত 
মূর্তিতে সর্বত্র ব্যাপ্ত হলেও, ঠিক স্ফুলিঙ্গ যেমন জ্বলন্ত আগুন থেকে পতিত হয়ে 
তার আদি ওজ্ঘল্য হারিয়ে ফেলে, জীবও তার কৃষ্ণভাবনা ভুলে যায়। কোন 
কোন অগ্রিস্ফুলিঙ্গ SE ঘাসে পড়ে, এবং এইভাবে অন্য এক বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটে। 
এখানে শুদ্ধ ভক্তের উল্লেখ করা হয়েছে যিনি পতিত ও অজ্ঞ জীবকুলকে কৃপা 
প্রদর্শন করেন। শুদ্ধ ভক্ত মায়াবদ্ধ জীবদের হৃদয়ে কৃষ্তভক্তির আলোকে 
আলোকিত করেন, এবং এইভাবে চিজ্জগতের পবিত্র অগ্নি জড় জগতেও প্রকাশিত 
হয়। কোন কোন স্ফুলিঙ্গ জলে পড়ে, সেগুলি অচিরেই তাদের আদি ওজ্্বল্য 
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লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


হারিয়ে ফেলে এবং প্রায় নির্বাপিত হয়। এক্ষেত্রে যারা ঘোর জড়বাদীদের মধ্যে 
জন্মগ্রহণ করে, সেই জীবদের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই সব জীবদের আদি 
FROM প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। কোন কোন স্ফুলিঙ্গ ভূমিতে পতিত হয়, এবং 
জ্বলন্ত ও নির্বাপিত অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে। এইভাবে কোন কোন জীব 
কৃষ্ণভাবনাহীন এবং কোন কোন জীব বস্তুত কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত। লোকপিতা 
ব্ৰহ্মা থেকে ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্যদেব এবং উধর্বলোকের অন্যান্য দেবতারা সকলেই 
কৃষ্ণভাবনাময়।  মানব-সমাজ দেবতা ও পশুদের মধ্যবর্তী অবস্থায় অধিষ্ঠিত; 
এইভাবে কেউ কেউ কম-বেশি কৃষ্তভাবনাময়, আবার কেউ কেউ কৃষ্তভাবনাকে 
সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। তৃতীয় শ্রেণীর জীব, যেমন-_পশু, বৃক্ষ, লতা ও জলজীবরা 
সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনা ভুলে গেছে। বিভিন্ন জীবের অবস্থা উপলব্ধির উদ্দেশ্যে 
বেদে উল্লিখিত এই জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উদাহরণটি খুবই উপযুক্ত। কিন্তু সকল 
জীবের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা পুরুষোত্তম; তিনি সর্বদাই জড় 
মায়িক বন্ধনের উর্ধ্বে। 

“হঠাৎ জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে জীবকুলের পতন হল কেন, এই ধরনের 
প্রশ্ন উঠতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে, প্রথমেই আমাদের হৃদয়ঙ্গম 
করা চাই যে, আকস্মিক’ কথাটি জীবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; তা কেবল জড় 
বস্তুর পক্ষে সম্ভব। বৈদিক শাস্ত্র অনুযায়ী, জীবকুলের জ্ঞান আছে, এই জন্য 
তাদের বলা হয় “চৈতন্য” অর্থাৎ চেতনা। সুতরাং তাদের জীবনের বিভিন্ন অবস্থান 
আকস্মিক নয়। যেহেতু তাদের জ্ঞান আছে, তাই এটি তাদেরই মনোনয়ন। 
ভগবদৃগীতায় ভগবান বলেছেন, “সব কিছু ত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত 
হও। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে উপলব্ধির এই পন্থা সকলেরই জন্য উন্মুক্ত, 
তবু ভগবান শ্রীহরির এই প্রস্তাব জীব গ্রহণ করবে, না সে তা পরিত্যাগ করবে, 
সেটি জীব বিশেষের অভিরুচি। ভগবদৃগীতার শেষ অংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুব 
সরলভাবে অর্জুনকে বললেন, “হে অর্জুন, আমি তোমাকে সব কিছুই বলেছি। তুমি 
স্বেচ্ছায় এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে কিনা, সব কিছুই এখন তোমার উপর নির্ভর 
করছে সেই রকম, এই জড় জগৎকে ভোগ করবার জন্য মনোনয়ন করে 
Gaga এই জগতে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণ জীবগণকে এই জড় জগতে প্রেরণ 
করেছেন__এমন নয়। জীবকুলের ভোগের জন্য এই জড় জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে। 
ভোক্তা হতে ইচ্ছা করেছে। বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে, জীব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ইচ্ছায় 
ভগবান মুকুন্দের সেবা ভুলে যায়, তখন তার স্বাধীন ইচ্ছামতো কাজ করবার 
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শ্তিগণের ভগবদ্ধন্দনা 


জন্য জড় জগতে তাকে একটি স্থান প্রদান করা হয়, সে ভোগময় বা দুঃখপূর্ণ 
এক অবস্থার জীবন সৃষ্টি করে। আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে, ভগবান ও 
জীব উভয়ই সনাতন ও চেতন; ভগবান ও জীব কারও জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। 
যখন বিশ্ব সৃষ্টি হয়, তখন শুধু জীব সৃষ্টি হয়__এমন নয়। মায়াবদ্ধ জীবাত্মাদের 
কৃষ্ণভাবনার উন্নত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ভগবান এই জড় জগৎ সৃষ্টি 
করেন। যদি সংসারাবদ্ধ জীব এই সুযোগ গ্রহণ না করে, তা হলে প্রলয়ের পর 
জীব নারায়ণের দেহে প্রবেশ করে এবং পরবর্তী সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত গভীর নিদ্রায় 
নিমগ্ন থাকে। 

“এই প্রসঙ্গে বর্ষা খতুর দৃষ্টান্তুটি খুব প্রযোজ্য। খঝতুকালীন বৃষ্টিপাতকে সৃষ্টির 
প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করতে পারি, কেননা বারিপাতের পর সিক্তভূমি বিভিন্ন 
শাকসবজি উৎপন্ন করবার পক্ষে অনুকূল হয়। তেমনই, ভগবানের জড়া প্রকৃতির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাত্র সৃষ্টি শুরু হয়, তৎক্ষণাৎ জীবকুলের বিভিন্ন জীবদেহের 
মাধ্যমে প্রকাশ ঘটে, যেমন বৃষ্টির পর বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি উৎপন্ন হয়। 
বৃষ্টি সমভাবে সমগ্র ক্ষেত্রে পতিত হয়, কিন্তু উৎপন্ন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বীজ 
বপন অনুসারে বিভিন্ন রূপ ও আকৃতিসম্পন্ন শাক-সবজির প্রকাশ হয়। 
অনুরূপভাবে, আমাদের বাসনার বীজ বিভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক জীবের ভিন্ন ভিন্ন 
বাসনা, আর সেই জড় বাসনাই হচ্ছে বীজ যা তার বিশেষ প্রকার দেহ উৎপন্ন 
করে। এই বিষয়টি শ্রীল রূপ গোস্বামী “পাপবীজ" শব্দ দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। 
আমাদের সকল জড় বাসনাকেই “পাপবীজ' বলে গণ্য করা হয়। ভগবদ্গীতায় 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আমাদের পাপবাসনা হচ্ছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির 
চরণে শরণাগত না হওয়া। এই জন্য ভগবদূগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 
“পাপবাসনার ফল থেকে তোমাদের আমি রক্ষা করব।” বিভিন্ন প্রকার জীবদেহে 
এই পাপবাসনার প্রকাশ হয়; এই জন্য এক জীবকে এক রকম দেহ এবং অন্যকে 
অন্য রকম দেহ প্রদানের জন্য কেউই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে দোষারোপ 
করতে পারে না। চুরাশি লক্ষ প্রজাতির সকল দেহগুলিই স্বতন্ত্র জীবকুলের 
মানসিকতা বা ভাবনা অনুযায়ী প্রকাশিত হয়েছে। স্বতন্ত্র জীবকুলের স্বতন্ত্র ইচ্ছা 
অনুযায়ী কাজ করবার জন্য পরমেশ্বর ভগবান পুরুষোত্তম কেবল তাদের একটি 
সুযোগ দান করেন। এই জন্য ভগবদ্ধত্ত সুযোগ গ্রহণ করে জীবকুল নিজ ইচ্ছা 
অনুযায়ী কাজ করছে। 

“একই সময়ে, তারা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য শরীর থেকে সৃষ্ট হয়েছে। 
বৈদিক শাস্ত্রে ভগবান শ্রীহরি ও জীবকুলের এই সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করা হয়েছে; 
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সেখানে বলা হয়েছে যে, ভগবান জীবকুলের যা কিছু প্রয়োজনীয় তা প্রদান করেন, 
তীর সন্তানদের প্রতিপালন করেন। সেই রকমভাবে, ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বলেন, ‘আমি নিখিল জীবকুলের বীজ প্রদানকারী পিতা ।' পিতা যে সন্তানদের 
জন্মদাতা, তা খুবই সহজবোধ্য, কিন্তু সন্তানরা তাদের নিজ নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী 
কাজ করে। তাই সন্তানদের নানারকম ভবিষ্যতের জন্য পিতা কখনই দায়ী নন। 
প্রত্যেক সন্তানই পিতার সম্পদ ও উপদেশের সদ্ব্যবহার করতে পারে; এই উপদেশ 
ও উত্তরাধিকার সকলের ক্ষেত্রেই এক হলেও তাদের বিভিন্ন বাসনা হেতু, প্রত্যেক 
সন্তানের জীবনযাত্রা হয় ভিন্ন প্রকার; কেউ জীবনে সুখ উপভোগ করে, কেউ 
জীবনে দুঃখ ভোগ করে। 

“সেই রকম ভগবদৃগীতার উপদেশ প্রত্যেকের জন্য সমান; প্রত্যেকেরই উচিত 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া, তা হলে শ্রীকৃষ্ণ তাদের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করবেন এবং তাদের সকল পাপের ফল থেকে রক্ষা করবেন। ভগবানের 
সৃষ্টিতে বসবাস করবার সুযোগ-সুবিধা ভগবান সকল জীবকে সমভাবেই প্রদান 
করেছেন। জল, স্থল বা আকাশ-_যেখানেই হোক না, সকল জীবকে তিনি 
সমানভাবেই দান করেছেন। সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সন্তান, তাই 
ভগবন্দত্ত জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধা সকলেই ভোগ করতে পারে, কিন্তু ভাগ্যহীন 
জীবকুল নিজের মধ্যে সংঘর্ষ দ্বারা জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। জীবনে 
অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করা ও এই সংঘাতের জন্য পরমেশ্বর ভগবান 
দায়ী নন, জীবকুলই দায়ী। তাই ভগবদ্গীতায় প্রদত্ত ভগবানের উপদেশ গ্রহণ 
ও তার সদ্যবহার করে জীবকুল যদি কৃষ্ণভাবনার বিকাশ ঘটায়, তা হলে তাদের 
জীবন সুন্দর, পবিত্র ও মহিমাময় হবে ও তারা ভগবদ্ধাম বৈকুষ্ঠলোকে ফিরে 
যাবে। 

“কেউ তর্ক করে বলতে পারে, যেহেতু এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টি, তাই 
জাগতিক অবস্থার জন্য ভগবানই দায়ী। এই জগৎ সৃষ্টি ও প্রতিপালনের জন্য 
নিঃসন্দেহে ভগবানই পরোক্ষভাবে দায়ী, কিন্তু জীবকুলের বিভিন্ন অবস্থার জন্য 
ভগবান কখনই দায়ী নন। ভগবৎ-সৃষ্ট এই জড় জগৎ, মেঘসৃষ্ট বিভিন্ন শাকসবজির 
সঙ্গে তুলনীয়। বর্ষা খতুতে মেঘ নানারকম বৈচিত্র্যময় শাকসবজি উৎপন্ন করে। 
মেঘ ভূ-পৃষ্ঠে প্রচুর বারি বর্ষণ করে, কিন্তু মেঘ প্রত্যক্ষভাবে ভূমি স্পর্শ করে 
না। ঠিক সেই রকম, শুধু জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ দ্বারা ভগবান জড় জগৎ 
সৃষ্টি করেন। বেদে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে__-ভগবান জড়া-প্রকৃতির প্রতি 
দৃষ্টিপাত করলেন এবং এইভাবে বিশ্ব সৃষ্টি হল। ভগবদৃগীতাতেও প্রতিপন্ন হয় 
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যে, শুধু জড়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি দান করে স্থাবর ও জঙ্গম, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিভিন্ন 
জীব-সকল ভগবান সৃষ্টি করলেন। 

“তাই এই বিশ্ব সৃষ্টিকে ভগবান শ্রীহরির একটি লীলাবিলাস রূপে গ্রহণ করা 
যায়। ভগবান তীর ইচ্ছা অনুসারে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন বলে, এটিকে তার একটি 
লীলাবিলাস নামে অভিহিত করা হয়। এই ভগবদিচ্ছাও জীবের প্রতি পরমেশ্বর 
ভগবানের অশেষ করুণা, কেননা এটি মায়াবদ্ধ জীবদের আদি চেতনা-__ 
কৃষ্ণভাবনায় উদ্ুদ্ধ হওয়ার ভগবদাত্ত অন্য এক সুযোগ এবং এইভাবে ভগবদ্ধাম 
বৈকুষ্ঠলোকে ফিরে যেতে পারে। এই জড় জগৎ সৃষ্টির জন্য তাই কেউ পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীহরিকে দোষারোপ করতে পারে না। 

“আলোচ্য বিষয় থেকে আমরা নির্বিশেষবাদী ও সবিশেষবাদীদের মধ্যে 
প্রভেদের স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করতে পারি। নির্বিশেষবাদ ব্রন্মে বিলীন হতে নির্দেশ 
করে। এই উভয় দর্শনকেই মায়াবাদ নামে অভিহিত করা হয়। নিঃসন্দেহে 
পরিদৃশ্যমান জগতের অবসান হয় এবং শূন্যে পরিণত হয় যখন পরবর্তী সৃষ্টি 
পর্যন্ত বিশ্রামের উদ্দেশ্যে জীবকুল ভগবান নারায়ণের দিব্য দেহে বিলীন হয়; এবং 
এই অবস্থাকে এক অব্যক্ত নির্বিশেষ অবস্থা বলা যেতে পারে, কিন্তু এই অবস্থা 
কখনও চিরন্তন নয়। জড় জগতের বৈচিত্র্যের অবসান, এবং জীবকুলের পরম 
পুরুষের দেহে বিলীন হওয়া চিরন্তন নয়, কেননা আবার বিশ্ব সৃষ্টি হবে, এবং 
যারা কৃষ্ণভাবনায় উদ্ুদ্ধ না হয়ে, নারায়ণের দিব্য শরীরে প্রবেশ করেছে, তারা 
আবার পরবর্তী সৃষ্টিতে এই জড় জগতে আবির্ভূত হবে। ভগবদৃগীতায় এই সত্য 
প্রমাণিত হয়েছে যে, এই বিশ্বের সৃষ্টি ও বিনাশ হয়। এই কার্য অনন্তকাল ধরে 
চলেছে, এবং যারা কৃষ্ণভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয় না, সেই মায়াবদ্ধ জীবকুল এই জড় 
সৃষ্টির প্রকাশ হলে, তখন তারা বার বার এই জগতে ফিরে আসে। এই রকম 
মায়াবদ্ধ জীবকুল যখন পরমেশ্বর ভগবানের উপদেশ সোজাসুজি গ্রহণ করার 
সুযোগ নেয় এবং কৃষ্তভাবনায় উদ্বদ্ধ হয়ে কৃষ্ণভক্তির বিকাশ ঘটায়, তখন তারা 
ভগবদ্ধাম বৈকুষ্ঠলোকে ফিরে যায় এবং তাদের এই জড় জগতে ফিরে আসতে 
হবে না। এই জন্য বলা হয়েছে যে, শুন্যবাদী ও নির্বিশেষবাদীরা আদৌ বুদ্ধিমান 
নয়, কেননা তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে শরণাগত হয় না। 
যেহেতু তারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, তাই এই শুন্যবাদী বা নির্বিশেষবাদীরা ভগবানে বিলীন 
হয়ে তার সঙ্গে একত্ব লাভ বা নিজের অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে নির্বাণ লাভের 
উদ্দেশ্যে তারা নানা রকম কৃচ্ছসাধনের পন্থা অবলম্বন করে। পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের পাদপন্মের সেবা উপেক্ষার জন্য, তারা সকলেই আবার পতিত হয়।” 
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সকল মহাজন ও আচার্যবর্গের বাণী শ্রবণ করে ও সকল বৈদিক শাস্ত্রসমূহ 
অধ্যয়ন করে শ্রীচৈতন্য-চরিতাযৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এই মত প্রকাশ 
করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম প্রভু এবং জীবকুলের সকলেই তীর চিরন্তন 
PO! শ্রুতিগণের বন্দনায় এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। অতএব সিদ্ধান্ত হচ্ছে__ 
সকলেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিয়ন্ত্রণাধীন ও তার নির্দেশে কাজ করছে, 
সকলেই পরমেশ্বর ভগবানের ভয়ে ভীত। ভগবান শ্রীহরির ভয়েই সকলে 
যথাযথভাবে তার আদেশ পালন করে চলেছে। সকলের পদমর্যাদা পরমেশ্বর 
ভগবানের অধীন, কিন্তু জীবকুলের প্রতি দৃষ্টিপাতে তার কোনই পক্ষপাতিত্ব নেই। 
ঠিক তিনি অনন্ত আকাশের সঙ্গে তুলনীয়; আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলি যেমন আগুনের 
মধ্যে নৃত্য করে, সমস্ত জীবকুলও পাখিদের মতো ঠিক সেই রকম অনন্ত আকাশে 
কেউ অপেক্ষাকৃত নিচুতে ওড়ে, আবার কেউ তার চেয়েও নিচুতে উড়ে বেড়ায়। 
ওড়ার ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন পাখি বিভিন্ন উচ্চতায় আকাশে ওড়ে, কিন্তু তাদের 
এই ক্ষমতার সঙ্গে আকাশের কোন সম্বন্ধ নেই। ভগবদৃগীতাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
বিশ্লেষণ করেছেন যে, জীবকুলের শরণাগতি অনুযায়ী তিনি তাদের বিভিন্ন পদমর্যাদা 
দান করেন। জীবকুলকে প্রদত্ত এই আনুপাতিক উপহার ভগবানের পক্ষপাতিত্ব 
নয়। অতএব বিভিন্ন জীবদেহে, বিভিন্ন পরিবেশে ও বিভিন্ন পদমর্যাদায় জীবকুল 
অবস্থিত হলেও, তারা সকলে সর্বদাই তার নিয়ন্ত্রণাধীন, এবং তবুও পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের বিবিধ জীবনযাত্রার জন্য কখনও দায়ী নন। অতএব 
নিজেকে পরমেশ্বর ভগবানের সমকক্ষ মনে করা মূর্খতা ও অবাস্তব, আর ভগবানকে 
কেউ দর্শন করে নাই মনে করা ততোধিক YOO! সকলেই ভগবানকে বিবিধরূপে 
দর্শন করছে; কেবল পার্থক্য এই যে, ভগবদ্ধিশ্বাসীরা তাকে প্রিয়তম পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করে, আর নাস্তিকরা অদ্বয়তত্বকে অন্তিম মৃত্যুরূপে দর্শন 
করে, _এই হচ্ছে একমাত্র প্রভেদ। 

শ্রুতিগণ বন্দনা করে চললেন, “হে ভগবান, সকল বৈদিক শান্ত্র থেকে জানা 
যায় যে, আপনিই হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং জীবকুলের সকলেই আপনার 
নিয়ন্ত্রণাধীন। ভগবান ও জীব উভয়কেই নিত্য বলা হয় এবং গুণগত বিচারে 
তারা উভয়ই অভিন্ন; কিন্তু একবচন নিত্য, অথবা পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নিয়ন্তা, 
এবং বহুবচন নিত্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রিতরা। নিয়ন্ত্রিত জীবাত্মা দেহে বসবাস করে, এবং 
পরম নিয়ন্তাও পরমাত্মারূপে সেখানে উপস্থিত; কিন্তু পরমাত্মা জীবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ 
করেন। এটি হচ্ছে বৈদিক সিদ্ধান্ত। জীবাত্মা যদি পরমাত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না 
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হত, তা হলে দেহান্তরের মধ্য দিয়ে জীবাত্মা যে পূর্ব কর্মের ফলে সুখ-দুঃখ ভোগ 
করে-__এই বৈদিক ভাষ্য কিভাবে বিশ্লেষণ করা যেত? কখনও কখনও জীব 
উচ্চতর জীবনযাত্রা ভোগ করে, এবং কখনও বা সে নিম্নমানের জীবনযাত্রায় 
অধঃপতিত হয়। এইভাবে মায়াবদ্ধ জীব শুধু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিরই 
নিয়ন্ত্রণাধীন নয়, জড়া প্রকৃতিরও নিয়ন্ত্রণাধীন। জীব ও পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে 
নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্তা, এই সম্বন্ধ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরমাত্মা সর্বত্র বিরাজমান 
হলেও, জীবাত্মা কখনও Ways নয়। স্বতন্ত্র জীব সর্বব্যাপ্ত হলে, তার অধীনতার 
কোন প্রশ্নই উঠত না। তাই পরমাত্মা ও জীবাত্মা সমান, এই মতবাদ একটি 
অপসিদ্ধান্ত, এবং বুদ্ধিমান কোন ব্যক্তিই এই মত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে, 
পরম নিত্য ও অধীন নিত্যের পার্থক্য উপলব্ধির চেষ্টা করা উচিত৷” 

শ্রুতিগণ তাই সিদ্ধান্ত করলেন, “হে ভগবান, আপনিও সীমাবদ্ধ ধ্রুব, অর্থাৎ 
জীবকুল উভয়ই নিত্য। অসীম নিত্যকে কখনও কখনও বিশ্বরূপ বলে গণ্য করা 
হয়, এবং উপনিষদ ইত্যাদি বৈদিক শাস্ত্রে সসীম নিত্যের অত্যুজ্ল বর্ণনা রয়েছে। 
সেখানে বলা হয়েছে যে, জীবের আদি চিন্ময় আকার হচ্ছে কেশাগ্রের দশ সহস্র 
অংশের এক অংশ। উল্লিখিত আছে যে, এই আত্মা বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ এবং 
ক্ষুদ্রতম অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ স্বতন্ত্র জীবকুল ক্ষুদ্রতম 
অপেক্ষা ক্ষুদ্র। বৃহত্তম অপেক্ষা বৃহৎ পরমন্রন্মাকে বা ক্ষুদ্রতম অপেক্ষা ক্ষুদ্র স্বতন্ত 
জীবাত্মাকে জড় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা অনুভব করতে পারি না। প্রামাণিক 
প্রস্থ বৈদিকশান্ত্র থেকে আমাদের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম উভয়কে জানতে হবে। 
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সমান আকার বিশিষ্ট পরমাত্মা জীবদেহে অবস্থানের কথা বৈদিক শাস্ত্রে 
উল্লেখ আছে। তাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের আকার বিশিষ্ট কিছু একটি পিপীলিকার হৃদয়ে 
কিভাবে অবস্থান করতে পারে বলে প্রশ্ন উঠতে পারে। উত্তর হচ্ছে এই যে, 
পরমাত্মার এই অঙ্গুষ্ঠের পরিমাপটি জীব-দেহের অনুপাত অনুসারে কল্পিত। 
অতএব, জীবের জড় দেহের অভ্যন্তরে পরমাত্মা ও স্বতন্ত্র জীবাত্মা উভয়ই প্রবেশ 
করলেও, সকল পরিস্থিতিতেই তাদের একত্ব স্বীকার করা যাবে না। জীবাত্মাকে 
নির্দেশ দান বা নিয়ন্ত্রণ করবার উদ্দেশ্যে অন্তর্ধামী পরমাত্মা রয়েছেন। উভয়েই 
ধ্রুব বা নিত্য হলেও, জীবাত্মা সর্বদাই পরমাত্মার নির্দেশাধীন। 

“তর্ক করা যেতে পারে যে, যেহেতু জীবকুল জড়া প্রকৃতি থেকে জন্ম লাভ 
করেছে, তাই তারা সকলেই সমান ও স্বতন্ত্র। বৈদিক শাস্ত্রে অবশ্য বলা হয়েছে 
যে, পরমেশ্বর ভগবান জীবসহ জড়া প্রকৃতিকে গর্ভবতী করেন, এবং তারপরই 
জীবকুল এই জড় জগতে প্রকাশিত হয়। অতএব, জড়া প্রকৃতিই জীবকুলের 
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জড় জগতে আগমনের একমাত্র কারণ নয়, ঠিক যেমন কোন নারীর গর্ভজাত 
সন্তান, তার স্বাধীনভাবে সৃষ্টি নয়। প্রথমে পুরুষ কোনও নারীতে গর্ভীধান করেন, 
এবং তারপর সন্তান সৃষ্টি হয়। সেই হেতু, নারীর দ্বারা উৎপন্ন শিশুটি পুরুষেরই 
অবিচ্ছেদ্য অংশ। ঠিক সেই রকম জীবকুল আপাতদৃষ্টিতে জড়া প্রকৃতির সৃষ্ট 
হলেও কিন্তু সে তার স্বাধীনভাবে সৃষ্ট নয়। পরম পিতা জড়া প্রকৃতিতে গর্ভীধান 
করার ফলে জীবকুলের জড় জগতে আগমন হয়। অতএব স্বতন্ত্র জীব পরমেশ্বর 
ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, তা যুক্তিসঙ্গত নয়। যেমন, বিভিন্ন অংশকে পূর্ণ 
বা সমগ্রের সমান বলে স্বীকার করা যায় না; পক্ষান্তরে বলা যায়, পূর্ণ বা সমগ্র 
দেহটি বিভিন্ন অঙ্গের নিয়ন্তা। সেই রকম, পরমন্রন্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ সর্বদাই 
পরতন্ত্র এবং তার উৎস দ্বারা সদাই নিয়ন্ত্রিত। ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে 
যে, জীবকুল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ-_মমৈবাংশো। তাই যে কোন 
সুমেধাসম্পনন ব্যক্তি পরমাত্মা ও WOT জীবাত্াকে এক পর্যায় বলে স্বীকার করবে 
না। গুণগত বিচারে তারা সমান, কিন্তু আয়তনগত বিচারে পরমাত্মা সর্বদাই বিভু 
এবং স্বতন্ত্র জীবাত্মা সর্বদাই পরমাত্মার অধীন অণু। এটিই হচ্ছে বৈদিক সিদ্ধান্ত।” 

এই প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যন্ময় ও চিন্ময় ব্যবহার করা হয়েছে। সংস্কৃত 
ব্যাকরণে  ময়ট*শব্দটি ‘রূপান্তর’ এবং 'পর্যাপ্তি, অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। মায়াবাদী 
ভাব্যে যন্ময় ও চিন্ময় শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, জীবকুল সর্বদা পরমব্রন্দোর 
সমকক্ষ। কিন্তু এই ‘ময়’ প্রত্যয়টি ‘পর্যাপ্তি’ অর্থে, না “রূপান্তর” অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে, তা বিবেচনার বিষয়। পরমেশ্বর ভগবানের ঠিক সমানুপাতে জীব কোন 
কিছুরই অধিকারী নয়। তাই এই “ময়ট্‌'প্রত্যয়__জীব স্বয়ং সম্পূর্ণ অর্থে কখনও 
ব্যবহৃত হতে পারে না। স্বতন্ত্র জীব কখনও পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়। তা 
না হলে, জীব কিভাবে জড়া প্রকৃতির বা মায়ার নিয়ন্ত্রণাধীন এল? তাই শুধু 
জীবাত্মার আয়তনের অনুপাতে ‘পর্যাপ্ত’ শব্দটি গ্রহণ করা যেতে পারে। চিন্ময়গত 
বিচারে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে একত্ব এবং জীব ভগবানের সঙ্গে এক ও অভিন্ন 
কখনই স্বীকার্য নয়। প্রত্যেক জীবাত্মাই এক স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট। পরমেশ্বর 
ভগবানের সঙ্গে জীবাত্মার বিলুপ্তি হওয়া স্বীকার করা হলে, একজন স্বতন্ত্র জীবাত্মার 
মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য স্বতন্ত্র সকল জীবাত্মা অচিরেই মুক্তি লাভ করবে। কিন্ত 
তত্বত প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবই জড় জগতে বিভিন্নভাবে সুখ ও দুঃখ ভোগ করছে। 

এই ‘ময়ট্‌’ শব্দটি Raw’ অৰ্থেও ব্যবহার হয়েছে বা কখনও কখনও ‘পরিণাম’ 
অর্থে প্রযুক্ত হয়। মায়াবাদ অনুসারে স্বয়ং ব্রহ্ম বিভিন্ন দেহ ধারণ করেন এবং 
এইগুলি তার লীলাবিলাস। কিন্তু বিভিন্ন মানের জীবকুলে শত সহস্র প্রজাতি 
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রয়েছে, যেমন__মানব, দেবতা, পশু, পক্ষী ইত্যাদি; এবং যদি এদের সকলেই 
পরম ব্রন্দের অংশ হয়, তা হলে মুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না, কেননা ইতিমধ্যেই 
ব্ৰহ্ম মুক্ত হয়েছে। আর একটি মায়াবাদী ভাষ্য হচ্ছে যে, প্রতি কল্পে বিভিন্ন 
প্রকার দেহ প্রকাশিত হয়, এবং কল্পের অবসানে, বিভিন্ন দেহ বা ব্রন্মের অংশগুলি 
তাদের সকল বৈচিত্র্যের অবসান ঘটিয়ে স্বাভাবিকভাবেই এক হয়ে যায়। এই 
মতবাদ অনুসারে পরবর্তী কল্পে ব্রহ্ম বিভিন্ন প্রজাতির দেহে আবার প্রকাশিত হয়। 
যদি আমরা এই মতবাদ সত্য রূপে গ্রহণ করি, তা হলে ব্রন্মের বিকার স্বীকার 
করতে হয়। কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী, তাই এ মতবাদ স্বীকার্য নয়। বেদান্তসূত্র 
থেকে আমরা জানতে পারি, ব্রহ্ম আনন্দঘন। তাই ব্রহ্ম দুঃখময় দেহে পরিণত 
হতে পারে না। বস্তুত, জীবাত্মা ব্রন্মের অংশ অণুচিৎকণ হওয়ার ফলে মায়ার 
প্রভাবাধীন। পূর্বের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, অগ্সিস্ফুলিঙ্গের মতো চিৎকণ জীব চিজ্জগতে 
সর্বদাই JORG ও আনন্দময়, কিন্তু ধূম আগুনের অন্য এক অবস্থা হলেও, আগুন 
থেকে স্ফুলিঙ্গের ধূমে পতনের সম্ভাবনা থাকে। এই জড় জগৎ ঠিক ধুমের মতো, 
আর চিজ্জগৎ ঠিক জ্বলন্ত আগুনের মতো। অবিদ্যাময়ী মায়ার প্রভাবে অসংখ্য 
জীবকুল চিজ্জগৎ থেকে জড় জগতে পতনোন্ুখ। শুদ্ধ জ্ঞানানুশীলনের মাধ্যমে 
জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হলে, জীবকুলের পক্ষে আবার ভববন্ধন মোচন 
FS | 

পুরুষের সঙ্গ প্রভাবে জড়া প্রকৃতি থেকে জীবকুলের জন্ম হয়__এই হচ্ছে 
আসুরিক মতবাদ। এই মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা জড়া প্রকৃতি ও পরমেশ্বর 
ভগবান নিত্য বিরাজিত। জড়া প্রকৃতির জন্ম নেই; পরমেশ্বর ভগবানেরও জন্ম 
নেই। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে অজ বা জন্মহীন বলা হয়। সেই রকম, 
জড়া প্রকৃতিকেও অজা বলা হয়। অজ ও অজা উভয় শব্দই ‘জন্মহীন’ 
অর্থজ্ঞাপক। যেহেতু জড়া-প্রকৃতি ও পরমেশ্বর ভগবান উভয়েই জন্মহীন, তাই 
তাদের পক্ষে জীবকুল সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। জল যেমন বায়ুর সংস্পর্শে কখনও 
অসংখ্য বুদবুদ্‌ সৃষ্টি করে, সেই রকম জড়া-প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের মিলনে জড় 
জগতে জীবকুলের প্রকাশ ঘটে। জলে যেমন বিভিন্ন আকৃতির বুদ্বুদ্‌ সৃষ্টি হয়, 
সেই রকম জড় গুণের প্রভাবে বিভিন্ন আকৃতি ও অবস্থায় জড় জগতে জীবকুলের 
আবির্ভাব হয়। তাই জড় জগতে মানব, দেবতা, পশু, পাখি আদি বিভিন্ন আকৃতির 
জীবের আবির্ভাবের সিদ্ধান্ত আদৌ অযৌক্তিক নয়__এরা ভিন্ন ভিন্ন কামনা-বাসনার 
জন্যই যথাক্রমে এ রকম দেহ প্রাপ্ত হয়। কখন তাদের হৃদয়ে এ রকম বাসনার 
উদয় হয়েছিল, কেউ তা বলতে পারে না, এবং এই ভববন্ধনের কারণ বা উৎসের 
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খোঁজ পাওয়া যায় না-_তাই বলা হয় অনাদিকর্ম কেউ জানে না কখন এই 
সংসার-জীবনের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু তত্বত এর সূচনা বা আরম্ভ আছে, কেননা 
মূলত জীব মাত্রই একটি চিৎকণ-_একটি চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ। আগুন থেকে একটি 
স্ফুলিঙ্গ ভূমিতে পতিত হলে, তার যেমন শুরু আছে, সেই রকম এই জীবকুলেরও 
এই জড় জগতে আগমনের একটি সূচনা আছে, কিন্তু কেউ সেই সময়টার কথা 
বলতে পারে না। প্রলয়ের সময়েও, ভগবানের চিন্ময় সন্তায় জীবকুল গভীর 
নিদ্রায় আচ্ছন্নের মতো অবস্থান করলেও, GUI প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার তাদের 
আদি বাসনার অবসান হয় না। আবার বিশ্ব সৃষ্টি হলে, সেই বাসনা পূর্ণ করবার 
জন্য জীবকুল আবার জড় জগতে আসে, এবং এই জন্য তারা বিভিন্ন জীবদেহে 
জগতে আগমন করে। 

প্রলয়ের সময় ICH লীন হওয়ার ঘটনা মধুর সঙ্গে তুলনীয়। মৌচাকে বিভিন্ন 
ফল ও ফুলের স্বাদ সংরক্ষিত থাকে। মধু পানের সময় কোন্‌ ফুলের কোন্‌ মধু 
তা নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু মধুর উপাদেয় স্বাদ থেকে মেনে নেওয়া যায় যে, 
মধুটি সমশ্রেণীর নয়__এটি বিভিন্ন স্বাদযুক্ত মধুর মিশ্রণ। আর একটি উদাহরণ 
হচ্ছে, বিভিন্ন নদীগুলি অবশেষে সাগরে বিলীন হলেও তার অর্থ এই নয় যে, 
নদীর স্বতন্ত্রতার বিলুপ্তি হয়। গঙ্গা ও যমুনা সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয় বটে, তবু 
গঙ্গা ও যমুনা নদী দুটি স্বতন্তরভাবে এখনও বিরাজমান। প্রলয়ের সময় বিভিন্ন 
জীবের ব্রন্মে লীন হওয়াটি হচ্ছে তাদের ভিন্ন ভিন্ন রকমের দেহের বিলুপ্তি সাধন, 
কিন্তু বিভিন্ন রুচিসহ জীবকুল পরবর্তী বিশ্ব সৃষ্টি পর্যন্ত তাদের স্বাতন্ত্যসহ ব্রন্দে 
বিরাজিত থাকে। যেমন সমুদ্র জলের স্বাদ লবণাক্ত ও গঙ্গা জলের স্বাদ মিষ্টতায় 
প্রভেদ রয়েছে, এবং এই প্রভেদ নিত্য বিরাজমান, সুতরাং প্রলয়ের সময় জীব 
ভগবানে বিলীন হয়ে তার স্বতন্ত্রতা হারিয়েছে বলে মনে হলেও পরমেশ্বর ভগবান 
জীবের মধ্যে প্রভেদ নিত্য বিরাজমান। অতএব এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, 
সকল সংসার কলুষতা থেকে মুক্ত জীবকুল ভগবানের ধামে মিলিত হলেও 
ভগবানের সঙ্গে তাদের বিভিন্ন রুচির স্বতন্ত্র সম্বন্ধ সতত বিরাজিত থাকে। 

শ্রুতিগণ বলে চললেন, “হে ভগবান, আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, সমস্ত জীবকুলই 
আপনার জড়া প্রকৃতি দ্বারা আকৃষ্ট, এবং ভ্রমবশত নিজেদের জড়া প্রকৃতি জাত 
বলে অভিমান করে, আপনার সঙ্গে তাদের নিত্য সন্বন্ধের কথা ভুলে গিয়ে, তারা 
এক রকম দেহ থেকে অন্য রকম দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে। অজ্ঞানতাবশত তারা 
নিজেদের বিভিন্ন জীবদেহ রূপে মিথ্যা অভিমান করছে এবং বিশেষত মানব-জীবনে 
উন্নীত হওয়া সত্বেও ভগবানের নিত্যদাসত্ব স্বরূপ ভুলে গিয়ে তারা নিজেদের 
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কোন বিশেষ শ্রেণী, দেশীয়, জাতীয় বা তথাকথিত ধর্মীয় বলে মিথ্যা অভিমান 
করছে। এই মিথ্যা অভিমান বা স্বরূপ বিভ্রমের ফলে, তারা বারবার জন্ম-মৃত্যুময় 
সংসারচক্রে আবর্তিত VR! এই রকম কোটি কোটি লোকের মধ্যে শুদ্ধ 
কৃষ্ণভক্তের সান্নিধ্যের ফলে একজন সুমেধা সম্পন্ন ব্যক্তি কৃষ্ণতত্ব জানতে পারে 
এবং জড়াভিমান থেকে মুক্ত হয়।” 

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে প্রতিপন্ন করেছেন যে, জীবকুল বিভিন্ন 
জীবদেহে ব্ৰহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে চলেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কোনও একজন 
সুমেধা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে, তবে সদ্গুরু ও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় 
সে কৃষ্ণানুশীলন শুরু করে। কথায় বলে, হরিং বিনা ন মৃতিম্‌ তরান্তি__অর্থাৎ, 
ভগবান শ্রীহরির কৃপা ছাড়া কেউ জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে উদ্ধার লাভ করতে 
পারে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, একমাত্র পরমেশ্বর ভগবানই শুধু সংসারবদ্ধ 
জীবকে জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্ত করতে পারেন, তাদের ভববন্ধন মোচন করতে 
পারেন। 

শ্রুতিগণ আরও বললেন, “অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কাল ও তার প্রভাব, 
তাপাধিক্য, শৈত্যাধিক্য, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি আদি সংসার দুঃখ__এই সবই 
আপনার জ্রকুঞ্চনে ঘটছে। সব কিছুই আপনার নির্দেশে সম্পন্ন হচ্ছে। 
ভগবদগীতার উল্লেখ করা হয়েছে যে, জড়জাগতিক সকল কার্যাবলীই পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে সম্পন্ন হচ্ছে। যারা আপনার পাদপদ্মের শরণাগত 
নয়, তাদের কাছে বদ্ধ জীবনের সকল অবস্থাই আপত্তিকর বিষয়। কিন্তু যারা 
শরণাগত হয়ে সর্বদা কৃষ্ণভাবনাময়, তাদের কাছে এইগুলি ভীতিপ্রদ নয়। যখন 
নৃসিংহদেব আবির্ভূত হন, তখন প্রহথাদ মহারাজ ভীত হননি, অথচ তীর ভগবদ্ধিদ্বেষী 
নাস্তিক পিতা তক্ষুণি মূর্তিমান মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে নিহত হয়। তাই ভগবদ্ধিদ্বেষী 
অসুর হিরণ্যকশিপুর কাছে ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব মৃত্যুরূপে আবির্ভূত হলেও, 
ভক্তরাজ প্রহ্থাদের প্রতি তিনি ছিলেন যেমন কৃপালু, তেমনি আনন্দের উৎস। 
কোনও SAGE এই জন্যই জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিতে ভীত নয়। 

শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী একটি সুন্দর গীতিকা রচনা করেছেন, তার তাৎপর্য হচ্ছে, 
“হে ভগবান, আমি জড় জগতে থাকাকালে বহু পাপকর্মে লিপ্ত ছিলাম, তার ফলে 
বারবার সংসার চক্রাঘাতে আমার জীবন বিপর্যস্ত, সংসার দাবানলে আমি দগ্ধ। 
হে প্রভু, যে কোন উপায়েই হোক, এখন আমি আপনার চরণকমলে শরণাগত 
হয়েছি, আমাকে কৃপা করে গ্রহণ করে এই শরণাগতকে আশ্রয় দিন!” শ্রীল 
নরোত্তম দাস ঠাকুরও এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করে গান 
গেয়েছেন__ 
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হা হা প্রভু VHP, বৃষভানুসৃতাযুত, 
করুণা করহ এইবার 1 
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়, 
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥ 


সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তিযোগ বা কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন ছাড়া ভগবৎ-দর্শনের 
যে কোন age অতীব কঠিন। তাই বিশেষভাবে সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনায় 
বিভাবিত হয়ে ভক্তিযোগের আশ্রয় গ্রহণ করাই হচ্ছে সংসার কলুষতা থেকে, 
বিশেষ করে এই যুগে, মুক্তির একমাত্র উপায়। যাদের জীবন বস্তুত পারমার্থিক 
লক্ষণশূন্য, যারা কৃষ্ণানুশীলনহীন, তারা বহুমূল্য মানব-জীবনের অপচয় করছে। 

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, “যে শরণাগত হয়ে আমার 
নিত্যদাসত্বে দৃঢবিশ্বাসী, আমি তাকে সর্বদাই রক্ষা করি, কারণ এটা আমার স্বভাব।” 
সেই রকম ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “জড়া প্রকৃতির প্রভাব 
দুরতিক্রম্য হলেও আমার শরণাগত ভক্ত নিশ্চয় মায়ার প্রভাবকে অতিক্রম করবে।” 
অভক্তদের মতবাদকে নস্যাৎ করতে কৃষ্ণভক্তেরা তাদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আদৌ 
আগ্রহী নয়। বরং সময়ের অপচয় করবার চেয়ে সর্বদা পূর্ণ কৃষ্তভাবনায় বিভাবিত 
হয়ে দিব্য ভগবৎ সেবায় তারা নিয়োজিত থাকেন। 

MESA বলে চললেন, “হে ভগবান, দুরন্ত ঝড়ের মতো ইন্দ্রিয় এবং হাতির 
মতো বলবান মনকে সম্পূর্ণ সংযত করলেও সদ্গুরুর চরণাশ্রয় না করলে, শ্রেষ্ঠ 
যোগীরাও মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আত্মোপলব্ধির প্রয়াসে কখনও সফল হতে 
পারে না। সদগুরুর চরণে আনুগত্যহীন এই রকম ব্যক্তিরা কর্ণধারবিহীন সমুদ্রগামী 
জাহাজের বণিকদের সঙ্গে তুলনীয়। তাই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কেউ জড়জাগতিক 
মায়াপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না। সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করে, তীর নির্দেশে 
FROM করা প্রয়োজন। তখন অবিদ্যাময় সংসার-সাগর অতিক্রম করা সম্ভব। 
শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর গীতিকা রচনা করেন, সেখানে তিনি 
বলেছেন, “হে ভগবৎ প্রতিনিধি কৃপামূর্তি গুরুদেব, কখন আমার মন আপনার 
চরণারবিন্দে সম্পূর্ণ শরণাগত হবে? তখন কেবল আপনার কৃপাশীর্বাদে, আমি 
কৃষ্তভাবনাময় জীবনের সকল প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হয়ে, পরম আনন্দময় 
জীবনে অধিষ্ঠিত হব।” 

বস্তুত, পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য ভাবনায় সম্পূর্ণ আবিষ্টতা বা উল্লাসময়ী সমাধি 
লাভ নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলন দ্বারাই সম্ভব, এবং সদ্গুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন 
দ্বারা শুধু নিরন্তর কৃষ্তভজন করা সম্ভব। কৃষ্ণতত্বজ্ঞান লাভের জন্য, মানুষকে 
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সদ্গুরুর শরণাগত হতে হবে-__এটিই হচ্ছে বৈদিক নির্দেশ। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় 
প্রাপ্ত ভগবত্তত্ববেত্তাই হচ্ছেন সদ্গুরু। এই গুরু-শিষ্য পরম্পরাকে শ্রোত্রিয়ম বলা 
হয়। গুরুপরম্পরায় সদ্গুরুর প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, তিনি শতকরা একশ ভাগই 
ভক্তিযোগী। কখনও কখনও লোকে সদ্গুরু গ্রহণ করে না, পক্ষান্তরে 
যোগাভ্যাসের মাধ্যমে তারা আত্মোপলব্িতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বিশ্বামিত্রের মতো 
শ্রেষ্ঠ যোগীদের সাধনায় ব্যর্থ হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। ভগবদৃগীতায় অর্জুন 
বলেছেন__ 

“হে কৃষ্ণ জানো না কিবা প্রমাথি মনেরে 1 

অতি বলবান সেই সব পণ্ড করে ॥ 

তাহার নিগ্রহ মানি অতি সুগুক্ষর ৷ 

বায়ুরোধ যথা হয় অত্যন্ত প্রখর v” 


কখন কখন মনকে মত্ত হাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। সদ্গুরুর আদেশ 
উপেক্ষা করলে, মন ও ইন্দ্রিয় সংযম করা যায় না। পক্ষান্তরে বলা যায়, সদ্গুরুর 
চরণাশ্রয়কে অনাদর করলে যোগ অনুশীলন ব্যর্থ হয়। শুধু মূল্যবান সময়ের 
অপচয় হয়। বেদের বাণী হচ্ছে, আচার্যের আনুগত্য ছাড়া কেউ তত্ববেত্তা হতে 
পারে না। আচাযবান্‌ পুরুষো বেদ_ অর্থাৎ আচার্ষের চরণাশ্রয়কারীই একমাত্র 
OWA লাভ করতে পারে। তর্ক গন্থায় অদ্বয়-তত্বকে উপলব্ধি করা যায় না। 
পূর্ণ ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই বৈরাগী; জড়জাগতিক সুযোগ-সুবিধা 
লাভে সে প্রয়াসী নয়, কেননা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, 
এই জগতে কিছুরই অভাব নেই। পরমেশ্বর ভগবান সব কিছুই প্রচুর পরিমাণে 
দান করেছেন। তাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ জড়জাগতিক সিদ্ধির জন্য প্রয়াসী হন না; 
পক্ষান্তরে, আদেশ গ্রহণ করবার জন্য তিনি একজন সদ্গুরুর শরণাপন্ন হন। 
সদগুরুর যোগ্যতা হচ্ছে তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠম্‌ অর্থাৎ অন্য সব রকম কাজ ত্যাগ করে 
তিনি শুধু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করেন। 
গুরুচরণাশ্রয়ের সময় সৎ শিষ্য সদৈন্যে গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করে, “প্রিয় 
প্রভুপাদ, কৃপা করে আমাকে আপনার শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন এবং আমাকে 
এমনভাবে শিক্ষাদান করুন যাতে ভগবদুপলব্ধির অন্যান্য সকল গন্থা ত্যাগ করে, 
আমি কেবল কৃষ্ণানুশীলনেই নিযুক্ত থাকি।” 

সদ্গুরুর নির্দেশে দিব্য কৃষ্তানুশীলনে নিয়োজিত ভগবদ্তক্ত এইভাবে চিন্তা 
করে--“হে ভগবান, আনন্দময় আধার, আপনি থাকতে অনিত্য সমাজ, বন্ধু ও 
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ভালবাসার মূল্য কতটুকু? যারা পরম আনন্দের আধার আপনাকে জানে না, তারা 
ইন্দ্রিয় সুখ লাভের মিথ্যা প্রয়াস করে; কিন্তু ইন্দ্রিয় তৃপ্তি অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী ও 
অলীক ।” এই প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি বলেছেন__ 


“তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম, 
সৃত-মিত-রমণী সমাজে 1 
তোহে বিসরি মন, তাহে সমৰ্পিলু, 


অব মঝু হব কোন্‌ কাজে ॥” 


মরুভূমিতে সমুদ্রের মতো অফুরন্ত জলের প্রয়োজন। সেখানে এক বিন্দু জলের 
মূল্য কতটুকু? সেই রকম, প্রাকৃত হৃদয় নানারকম কামনা-বাসনায় পরিপূর্ণ; 
বন্ধুবান্ধব সমন্বিত ভালবাসার মধ্যে সেই বাসনা কখনও পূর্ণ হতে পারে না। পরম 
আনন্দের ভাণ্ডার থেকে আনন্দ লাভের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় তৃপ্ত হতে পারে। 
একমাত্র সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবনাময় ভগবৎ সেবার মাধ্যমেই সেই অপ্রাকৃত ও 
দিব্য আনন্দ লাভ সম্ভব। 
শ্রুতিগণ আরও বললেন, “হে প্রভু, হে ভগবান, আপনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। 
আপনি সনাতন, চিন্ময় ও আনন্দঘন। জীবকুল আপনার ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য 
অংশ, তাই স্বরূপত তারা আপনার সম্বন্ধে পূর্ণচেতন। এই জড় জগতে 
কৃষ্ণভাবনায় যে এইভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, বিষয় ভোগময় সংসারজীবনে তার আর 
আগ্রহ থাকে না। কৃষ্তভাবনাময় জীব এশরর্য-বিলাসপূর্ণ গৃহস্থ জীবনে উদাসীন 
হয়ে পড়ে এবং তার শরীর রক্ষার জন্য ন্যুনতম প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। 
পক্ষান্তরে বলা যায়, সে ইন্দ্রিয় ভোগে আর আদৌ আগ্রহী নয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যই 
মানব-জীবনের সাফল্যের ভিত্তি, কিন্তু গৃহস্থ জীবনে থাকাকালে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের 
স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াস অত্যন্ত কঠিন। এই জন্য কৃষ্ণভক্ত ভগবানের পবিত্র 
লীলাস্থান ভগবদ্ধাম অথবা শুদ্ধ ভক্ত সান্নিধ্যে বসবাস করেন। এই সব ব্যক্তি 
পরমাত্মা ও জীবাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে সচেতন এবং তারা দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন নন। 
তারা পূর্ণজ্ঞানে তাদের হৃদয়ে আপনাকে সর্বদাই বহন করেন বলে তারা এতই 
পবিত্র যে, যে-স্থানে তারা যান, সেই স্থান পবিত্র তীর্থে পরিণত হয় এবং তাদের 
পাদোদক এই সংসারে ভ্রমণরত বহু বহু পাপীকে উদ্ধার করতে পারে।” 
প্রহাদ মহারাজকে তার প্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা সম্বন্ধে তার আসুরিক মনোভাবাপন্ন 
পিতা প্রশ্ন করলে, তিনি পিতাকে বলেন যে, অনিত্য ও আপেক্ষিক সত্যে 
নিয়োজিত থাকার ফলে সর্বদা উদ্বিগ্রচিত্ত বিষয়ীর পক্ষে অন্ধকুপসদৃশ জীবন ত্যাগ 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


করে বৈরাগী হয়ে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণাশ্রয় করাই সব চেয়ে কল্যাণপ্রদ। 
শুদ্ধ কৃষ্ণনুশীলনকারী কৃষ্ণতত্ববেত্তা মাত্রই “মহাত্মা” নামে পরিচিত। তারা সব 
সময়েই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ও তার চরণারবিন্দের ধ্যান করেন; তাই 
স্বাভাবিকভাবেই তারা মুক্তি লাভ করেন। সর্বদাই এই অবস্থায় অধিষ্ঠিত ভক্ত 
ভগবানের অচিস্ত্য শক্তি দ্বারা চিদ্বল ate হয়ে তার অনুগামী 
কৃষ্ণানুশীলনকারীদেরও উদ্ধার করতে পারেন। কৃষ্ণানুশীলনকারী সম্পূর্ণভাবে 
চিন্ময়, তাই যে তাকে স্পর্শ করে বা যে শুদ্ধ ভক্তের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করে, 
সেও চিন্ময় শক্তি দ্বারা আবিষ্ট হয়। এইরকম কৃষ্ণভক্ত জড়জাগতিক বৈভব বা 
এশ্বর্য মদে মত্ত হন না। সাধারণত উচ্চ বংশ, শিক্ষা, সৌন্দর্য, ও ধন-সম্পদই 
হচ্ছে জড়জাগতিক বৈভব; এই সব লাভ করলেও, কৃষ্ণভক্ত জড় বৈভবের মদে 
মত্ত হন না। শুদ্ধ বৈষ্ঞবরা সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেন, তারা এক বিষ্ণু মন্দির 
থেকে অন্য বিষ্ণু মন্দির, এবং ভগবানের বিভিন্ন লীলা স্থানে যান, পথে মায়ামুগ্ধ 
জীবদের সঙ্গদান ও দিব্যজ্ঞান দান করে তাদের মুক্ত করেন। তীরা বৃন্দাবন, মথুরা, 
দ্বারকা, জগন্নাথ পুরী ও নবদ্বীপাদি স্থানে বসবাস করেন, কেননা এই সব পবিত্র 
তীৰ্থে একমাত্র বৈষ্ণবদের সমাবেশ হয়। এইভাবে তারা শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গ করেন 
এবং বৃষ্ঞানুশীলনে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করেন। কৃষ্ণভক্তিহীন সাধারণ গৃহস্থ- 
জীবনে এই রকম উন্নতি আদৌ সম্ভব নয়। 

শ্রুতিগণ আরো বলেন, “হে প্রভু, পরমার্থী হচ্ছে দু'রকম; নির্বিশেষবাদী ও 
সবিশেষবাদী। নির্বিশেষবাদীদের মত হচ্ছে_ব্রন্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু 
সবিশেষবাদীরা বলেন, অনিত্য হলেও এই জগৎ মিথ্যা নয়, এই জগৎও AS! 
নিজেদের মতবাদের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই ধরনের পরমার্থীদের বিভিন্ন 
যুক্তি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যুগপৎ সত্য ও অসত্য। এই জগৎ সত্য, কেননা 
সব কিছুই পরম সত্যের অংশ। এই জগৎ অসত্য, কেননা এই জগৎ অনিত্য, 
এই জগতের অস্তিত্ব নিত্য নয়; জগৎ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হবে। অস্তিত্বের বিভিন্ন অবস্থার জন্য জড় জগতের নির্দিষ্ট অবস্থান নেই। যারা 
এই জগৎকে মিথ্যা বলে গ্রহণ করে, তারা বলে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। তারা 
এই যুক্তি দেখায় যে, এই জগতের সবকিছুই জড় পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছে। 
যেমন মাটি দিয়ে পাত্র, থালা আদি অনেক দ্রব্য তৈরি করা যায়; বিনষ্ট হলে, 
এগুলি দিয়ে অন্যান্য দ্রব্য তৈরি হয় কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এ সকলের মৃত্তিকা রূপে 
অস্তিত্ব বজায় থাকে। একটি মাটির কলস ভেঙ্গে যাওয়ার পর, তা একটি বাটি 
বা থালায় পরিণত হতে পারে, কিন্তু থালা, বাটি বা কলস-_যা-ই হোক, 
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শ্রুতিগণের ভগবদ্বন্দনা 


প্রতিটিতেই মাটির অস্তিত্ব বজায় থাকে। তাই কলস, থালা বা বাটির রূপ বা 
আকারটি মিথ্যা, অসৎ, কিন্তু মাটিরূপে তাদের অস্তিত্বটি সত্য। এটি হচ্ছে 
নির্বিশেষবাদীর ভাষ্য। এই বিশ্ব নিঃসন্দেহে পরম সত্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, কিন্ত 
তার অস্তিত্ব অনিত্য, এই জগৎ তাই মিথ্যা; নির্বিশেষবাদীদের উপলব্ধি হচ্ছে__ 
নিত্য বিরাজমান ব্রহ্মাই একমাত্র সত্য । অন্যান্য পরমার্থীদের মত হচ্ছে, ব্রহ্ম থেকে 
জাত হওয়ায় এই জগৎও সত্য। নির্বিশেষবাদীদের বিরুদ্ধ যুক্তি হচ্ছে, এই জগৎ 
সত্য নয়, কেননা কখনও কখনও দেখা যায় যে, চেতন থেকে জড়ের সৃষ্টি হয়, 
এবং কখনও কখনও জড় থেকে চেতনের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। এই সব 
দীর্শনিকরা যুক্তি প্রদর্শন করে বলে যে, গোময় নির্জাব জড় পদার্থ হলেও কখনও 
কখনও তা থেকে বৃশ্চিকের জন্ম হতে দেখা যায়। সেই রকম চেতন দেহ থেকে 
জড় নখ, চুল আদি উৎপন্ন হতে দেখা যায়। এই জন্য অপর একটি দ্রব্য হতে 
উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ সর্বদা এক জাতীয় হয় না। এই যুক্তি প্রদর্শন করে মায়াবাদীরা 
প্রতিপন্ন করে যে, সৃষ্টির উৎস ব্রহ্ম হলেও, জগৎ সত্য একথা বলা যায় না। 
এই মতবাদ অনুযায়ী অদ্বয়তত্ TAF সত্য বলে গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু ব্রহ্ম 
থেকে উৎপন্ন হলেও সৃষ্টি বা জগৎকে সত্য বলে গ্রহণ করা যাবে না। 
কিন্ত মায়াবাদীদের মতবাদকে ভগবদ্গীতায় আসুরিক মতবাদ বলে বর্ণনা করা 
হয়েছে। ভগবদূগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে 
জগদাহুরনীস্বরমূ। এই সৃষ্টি সম্বন্ধে আসুরিক মত হচ্ছে__এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব 
অসৎ বা মিথ্যা। জড়ের মিশ্রণই হচ্ছে এই সৃষ্টির একমাত্র কারণ, ঈশ্বর বা পরম 
নিয়ন্তার কোন অস্তিত্ব নেই বলে অসুরেরা মনে করে। বস্তুত এই মতবাদ সত্য 
নয়। ভগবদৃগীতার সপ্তম অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারি যে, মাটি, জল, 
আগুন, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি স্থূল এবং মন, বুদ্ধি ও জড় অহংকার এই 
তিনটি সুক্ষ্ম উপাদান অর্থাৎ এই আটটি হচ্ছে ভগবানের ভিন্না শক্তি। এই নিকৃষ্টা 
জড়া প্রকৃতির Grd জীবশক্তি নামে ভগবানের একটি Pere আছে। সমগ্র 
সৃষ্টি নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট শক্তির সংযোগে তৈরি, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণই 
হচ্ছেন এই সব শক্তির উৎস। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নানা রকম অনেক 
শক্তি রয়েছে। বেদবাক্যেই তা প্রতিপন্ন হয়েছে__পরাস্য শক্তিবীর্বিধৈব শ্রায়তে, 
অর্থাৎ ভগবানের অপ্রাকৃত শক্তিগুলি বিবিধ ও বৈচিত্র্যময়; আর যেহেতু এই 
বৈচিত্র্যের উৎস পরমেশ্বর ভগবান, তাই শক্তিগুলি অসৎ বা মিথ্যা হতে পারে 
না। ভগবান হচ্ছেন নিত্য, এবং এই শক্তিগুলিও নিত্য। কতকগুলি শক্তি 
অনিত্য-_তারা কখন ব্যক্ত, কখন অব্যক্ত-কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এই 
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শক্তিগুলি অসৎ, এই শক্তিগুলি মিথ্যা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ক্রুদ্ধ অবস্থায় 
একজন যা করে, তার স্বাভাবিক অবস্থায় কাজ থেকে অন্য রকম হয়; কিন্তু ক্রুদ্ধ 
ভাবের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের অর্থ এই নয় যে, ক্রোধ শক্তিটা অসৎ, অলীক 
বা মিথ্যা। এই জন্য জগৎ মিথ্যা__মায়াবাদীদের এই মতবাদ বৈষ্ঞবরা স্বীকার 
করেন না। এই জড় প্রকাশের কোন রকম কারণ নেই, ভগবানের কোন অস্তিত্ব 
নেই বা সব কিছুই জড় উপাদানের সংযোগে সৃষ্টিমাত্র_এই মতবাদ আসুরিক 
বলে স্বয়ং ভগবান দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করেছেন। 

মায়াবাদীরা কখনও কখনও সর্প ও রজ্জুর উপমা দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে 
কুগুলীকৃত রজ্জুকে অজ্ঞানবশত সর্প বলে ভ্রম হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়ার 
অর্থ এই নয় যে, রজ্জব বা সর্প মিথ্যা, অলীক; তাই ‘জড় জগৎ মিথ্যা” এই মতবাদ 
প্রতিপন্ন করতে গিয়ে মায়াবাদীদের এই উদাহরণ বৈধ নয়, সুযুক্তিপূর্ণ নয়। যা 
সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে, অথচ বস্তুত তার আদৌ কোন অস্তিত্ব নেই, তাকেই 
মিথ্যা বা অসৎ বলে। কিন্তু এক জিনিসকে অন্য জিনিস বলে ভুল করা হলে, 
তার অর্থ এই নয় যে, জিনিসটি মিথ্যা। এই জড় জগৎকে একটি মৃৎপাত্রের 
সঙ্গে তুলনা করে বৈষ্ঞবরা একটি যথাযথ দৃষ্টান্ত দেন। আমরা যখন একটি 
মৃৎপাত্রকে দেখি, অচিরেই সেটি অন্তর্হিত হয়ে অন্য দ্রব্যে পরিণত হয় না। 
মৃৎপাত্রটি অনিত্য হতে পারে, কিন্তু পাত্রটিকে জল আনার জন্য ব্যবহার করা 
হয়; আর সেটিকে মৃৎপাত্ররূপেই দেখতে থাকি। তাই যদিও মৃৎপাত্রটি অনিত্য 
এবং মূল মৃত্তিকা থেকে অন্য রকম, তবু আমরা একথা বলতে পারি না যে, 
মৃৎপাত্রটি মিথ্যা, এটি অলীক। আমাদের তাই সিদ্ধান্ত করা কর্তব্য যে, সমস্ত 
মৃত্তিকা ও মৃৎপাত্র দুই-ই সত্য, কেননা একটি থেকে অপরটি উৎপন্ন হয়েছে। 
ভগবদৃগীতা থেকে আমরা শিক্ষা লাভ করি যে, এই সৃষ্টি লয় প্রাপ্ত হলে, প্রকৃতি 
বা শক্তি পরমেশ্বর ভগবানে প্রবেশ করে। পরমেশ্বর ভগবান তার বিবিধ শক্তিসহ 
নিত্য বিরাজমান। এই জড় সৃষ্টি ভগবান থেকে উদ্ভূত হওয়ায়, আমরা বলতে 
পারি না যে, এই বিশ্ব কোন শূন্য থেকে উদ্ভূত। শ্রীকৃষ্ণ শূন্য নন। যখন আমরা 
শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, তিনি তার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, বৈশিষ্ট্যসহ তখন উপস্থিত 
থাকেন। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ অব্যক্ত নন, তিনি নির্বিশেষ নন। সবকিছুর মূল উৎস 
শূন্য নয়, অব্যক্ত নির্বিশেষও নয়, সব কিছুর আদি উৎস হচ্ছেন পুরুযোত্তম। এই 
জড় সৃষ্টি হচ্ছে অবিনশ্বর, এর কোন পরম নিয়ামক বা ভগবান নেই-_অসুরেরা 
এই কথা বলতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই যুক্তি সিদ্ধ হবে না, টিকবেও না। 
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নখ, কেশ আদি অচেতন জড় পদার্থ জীবদেহ থেকে উদ্ভূত হয় বলে 
মায়াবাদীদের উদাহরণ তেমন নির্ভরযোগ্য ও অটুট যুক্তি নয়। নখ ও কেশ 
নিঃসন্দেহে অচেতন, কিন্তু তারা চেতন জীবদেহ থেকে উদ্ভূত হয় না, তারা 
অচেতন জড় দেহ থেকে উদ্ভূত হয়। সেই রকম গোময় থেকে বৃশ্চিকের জন্ম 
হওয়ার যুক্তি, যার অর্থ জীব জড় পদার্থ থেকে জন্ম লাভ করে, এটিও নির্ভরযোগ্য 
ও অটুট যুক্তি নয়। গোময় থেকে উৎপন্ন বৃশ্চিক নিশ্চয় একটি জীব, কিন্তু 
জীবাত্মা কখন গোময় থেকে জন্মলাভ করে না। বৃশ্চিক বা জীবাত্মার জড় দেহটি 
শুধু গোময় থেকে সৃষ্ট হয়। ভগবদগীতার শিক্ষানুযায়ী জড়া প্রকৃতির গর্ভে 
জীবাত্মার চিৎস্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করা হয়, এবং তারপর জীব জন্ম লাভ করে। প্রকৃতি 
জীবাত্মাকে বিভিন্ন রূপ দেহ প্রদান করে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান দ্বারাই জীব সৃষ্ট 
হয়। পিতা মাতা কোন বিশেষ অবস্থায় জীবাত্মাকে প্রয়োজনীয় দেহ দান করে। 
বিভিন্ন কামনা বাসনা অনুসারে জীব দেহান্তরিত হয়ে চলে। জীবাত্মাকে সঙ্গে 
করে মন, বুদ্ধি ও জড় অহংকার রূপ সুক্ষ্ম বাসনাময় দেহ, এক শরীর থেকে 
অন্য শরীরে যায়, এবং দৈবের নির্দেশে কোন বিশেষ জড় দেহের গর্ভে একটি 
জীবাত্মা স্থাপিত হয়, এবং তারপর সে এ রকম দেহ প্রাপ্ত VI! এইভাবে জানা 
যায় যে, আত্মা জড় পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় না, তবে দৈবের ব্যবস্থাপনায় আত্মা 
কোন বিশেষ জীবদেহ ধারণ করে। আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, জড় 
ও আত্মার সমন্বয়ই হচ্ছে এই জড় জগৎটি। আত্মা (চেতন জীব) এবং জড় 
পদার্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি। উভয়ই পরম সত্য, বা শাশ্বত 
সনাতন থেকে উৎপন্ন হওয়ায় উভয়ই সত্য; তারা মিথ্যা বা অসৎ নয়। জীবাত্মা 


পরমব্রন্মের অংশ হওয়ায় সেও নিত্য, সেও শাশ্বত এবং সনাতন। এই জন্য : 


তার জন্ম বা মৃত্যুর কোন প্রশ্নই ওঠে না। জড় দেহের অস্তিত্বের জন্যই তথাকথিত 
জন্ম-মৃত্যু ঘটে। সর্ব খল্বিদং ব্রহ্ম_এই বেদবাক্যের অর্থ হচ্ছে যে, যেহেতু 
উভয় শক্তিই পরমন্রক্ম থেকে উদ্ভূত, তাই আমাদের অভিজ্ঞতার কোন কিছুই 
ব্ৰহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। 

এই জড় জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু যুক্তি রয়েছে, কিন্তু বৈষ্ঞবাচার্যদের 
সিদ্ধান্তই এই সম্বন্ধে CY মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত সব চেয়ে উপযুক্ত ? মৃৎপাত্রের 
আকারটি অনিত্য হলেও, এটির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। মৃৎপাত্রটির 
উদ্দেশ্য হচ্ছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় জল বহন করে নিয়ে যাওয়া। 
ঠিক সেই রকম এই জড় দেহটি অনিত্য হলেও তার একটি বিশেষ উপযোগিতা 
রয়েছে। স্মরণাতীত কালের সঞ্চিত অভিলাষ অনুযায়ী সৃষ্টির সুচনা থেকে বিভিন্ন 
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জড় শরীর প্রকাশের মাধ্যমে জীবকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এই মানব-জীবন 
হচ্ছে একটি বিশেষ সুযোগ, যার মাধ্যমে উচ্চ চেতনাকে সদ্ব্যবহার করা যেতে 
পারে। 

মায়াবাদীরা কখনও কখনও তর্ক করে বলে যে, এই জগৎ যদি সত্য হয়, 
তা হলে এই জড় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করে গৃহস্থদের সন্ন্যাস গ্রহণ করতে 
উপদেশ দেওয়া হয় কেন? যেহেতু জড় জগৎটি মিথ্যা, তাই জড় কর্মসমূহ 
পরিত্যাগ করতে হবে। কিন্তু সন্ন্যাস সম্বন্ধে বৈষ্ণব দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত তা নয়। 
বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ব্যবহারই হচ্ছে সন্যাসের লক্ষ্য। এই জড় জগতের সহিত 
আমাদের আচরণ সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী দুটি সূত্র প্রদান করেছেন। এই 
জগৎকে মিথ্যা ধারণা করে বৈষ্ণব এই বৈষয়িক জীবন ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ 
করেন না, পক্ষান্তরে ভগবান মুকুন্দের সেবায় সব কিছু নিয়োগের জন্য তিনি 
সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেন। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী এই উপদেশটি 
দিয়েছেন__যেহেতু জড় আসক্তি অর্থহীন, তাই জড় জগতে আসক্ত হওয়া উচিত 
নয়। সমগ্র জড় জগৎ, নিখিল সৃষ্টির মালিক হচ্ছেন ভগবান Slee] অতএব 
সব কিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহৃত হওয়া উচিত এবং জড় দ্রব্যের প্রতি ভক্তের 
আসক্ত হওয়া উচিত নয়। বৈষ্ণব সন্ন্যাসের এই হচ্ছে উদ্দেশ্য। বিষয়ীরা ইন্দ্রিয় 
ভোগের জন্য এই জড় জগতে আসক্ত হয়ে থাকে। নিজ ভোগের জন্য কিছুই 
গ্রহণ না করলেও, ভগবান মুকুন্দের সেবার উদ্দেশ্যে সব কিছুই ব্যবহারের কৌশল 
একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী জানেন। শ্রীল রূপ গোস্বামী মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের নিন্দা 
করেছেন, কেননা তারা জানে না যে, ভগবান মুকুন্দের সেবায় সব কিছুরই 
উপযোগিতা রয়েছে। পক্ষান্তরে, তারা জগৎকে মিথ্যা বলে গ্রহণ করে এবং 
এইভাবে সংসার কলুষতা থেকে নিজেদের মুক্ত বলে মিথ্যা অভিমান করে। 
যেহেতু সব কিছুই ভগবৎ শক্তির অংশ, তাই ভগবান সত্য হওয়ায়, এ অংশগুলিও 
সত্য। 

বিশ্বচরাচর অনিত্যকালের জন্য প্রকাশিত হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, এই 
বিশ্বচরাচর প্রকাশের উৎস মিথ্যা। যেহেতু এই প্রকাশের উৎস সত্য, তাই এই 
চরাচর প্রকাশও সত্য, কিন্তু এই চরাচর প্রকাশের উপযোগিতা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা 
চাই। পূর্বের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে £ সমগ্র মৃত্তিকা থেকে একটি 
ক্ষণস্থায়ী অনিত্য মৃৎপাত্র তৈরি করা যেতে পারে, কিন্তু যথাযথ উদ্দেশ্যে সেটি 
ব্যবহৃত হলে তখন মৃৎপাত্রটি আর মিথ্যা হল না। একটি সুস্থ মত্তিক্ষ-সম্পন্ন 
ব্যক্তি যেমন মৃৎপাত্রের ক্ষণস্থায়ী নির্মাণকৌশলটি জানেন, একজন বৈষ্ণবও সেই 
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রকম এই জড় জগতের ক্ষণস্থায়ী নির্মাণকৌশল জানেন, যখন সঠিক উদ্দেশ্যে 
মৃৎপাত্রটি ব্যবহৃত হয় না, তখন সেটি মিথ্যা। সেই রকম মানবদেহ অথবা এই 
জড় জগৎ মিথ্যা ইন্দ্রিয় ভোগে ব্যবহৃত হলেই তা মিথ্যা। কিন্তু ভগবান মুকুন্দের 
সেবায় এই মানব দেহ এবং জড় সৃষ্টি ব্যবহৃত হলে, তা কখনও মিথ্যা নয়। 
ভগবান মুকুন্দের সেবার উদ্দেশ্যে এই মানব-দেহ ও জড় জগতের সামান্যতম 
ব্যবহারের সেবার মনোভাব ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তা 
ভগবদূগীতায় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত তার উৎকৃষ্টা 
পরা-শক্তি বা নিকৃষ্টা অপরা-শক্তি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে তা মিথ্যা নয়। 
সকাম কর্মগুলি প্রধানত ইন্দ্রিয় ভোগের উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নত কৃষ্ণভক্ত 
তাতে আসক্ত হয় না। সকাম কর্মের ফলে উধর্বলোক প্রাপ্তি হয়, কিন্তু 
ভগবদৃগীতায় উল্লেখ আছে, পুণ্যকর্মের ফল ক্ষয় হলে, এ Get বা স্বর্গলোক 
থেকে এই মর্ত্যলোকে পতন হয়, তখন জীব আবার Geos লাভের প্রয়াস 
করে। গমনাগমনের ক্লেশ স্বীকার করাটাই তাদের একমাত্র প্রাপ্তি, ঠিক যেমন 
চন্দ্রে গিয়ে আবার সেখান থেকে ফিরে আসার মাধ্যমে বর্তমান যুগের বনু বিজ্ঞানী 
তাদের মূল্যবান সময়ের অপচয় করছে। যারা এই রকম বৈদিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত, 
ক্রুতিগণ তাদের অন্ধ-পরম্পরা বলে বর্ণনা করেছেন। বেদে এই রকম ক্রিয়া- 
কর্মের নিশ্চয় উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু সেইগুলি বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের জন্য নয়। জড় 
ভোগ সুখে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিরাই উ্ধ্বলোক প্রাপ্তির আশায় মুগ্ধ হয়ে এই 
রকম ক্রিয়াকর্মে আসক্ত হয়। কিন্তু তত্বদর্শনেচ্ছু বুদ্ধিমান, বা সদ্গুরুর চরণাশ্রিত 
ব্যক্তি সকাম কর্মে আসক্ত হয় না, পক্ষান্তরে ভগবান মুকুন্দের অপ্রাকৃত সেবায় 
আত্মনিয়োগ করে। 

অভক্তেরা বৈষয়িক কারণে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে আকৃষ্ট হয়ে পরিশেষে বিভ্রান্ত 
হয়। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে_কোনও বুদ্ধিমান কোটিপতি টাকাগুলি অব্যবহৃত 
অবস্থায় কখন রাখেন না, যদিও তিনি ভালভাবেই জানেন যে, টাকার নোটগুলি 
কাগজ ছাড়া কিছুই নয়। কারো এক কোটি টাকার নোট থাকলে, বস্তুত সে 
শুধু বিরাট একগোছা কাগজ ধরে আছে। কিন্তু তা কোন এক উদ্দেশ্যে ব্যবহার 
করলে, তখন সে সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত হবে। ঠিক সেই রকম কাগজের মতো 
এই জগৎ যদি মিথ্যাও হয়, তবু সুযোগ-সুবিধার যথাযথ উপযোগ রয়েছে। কাগজ 
হলেও. টাকার নোটগুলি সরকারের তৈরি হওয়ায়, তার পূর্ণ মূল্য রয়েছে। সেই 
রকম এই জড় জগৎ মিথ্যা বা অনিত্য হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান থেকে 
উদ্ভূত হওয়ায় এই জড় জগতের পূর্ণ উপযোগিতা রয়েছে। বৈষ্ণবেরা এই জড় 
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জগতের সম্যক্‌ মূল্য স্বীকার করে তার যথাযথ ব্যবহারের উপায় জানে। পক্ষান্তরে, 
মায়াবাদীরা প্রচলিত টাকার নোটগুলিকে মিথ্যা বা অলীক মনে করে ভুল করে, 
এবং সেইগুলি ত্যাগ করে, অর্থ ব্যবহার করতে তারা পারে না। এই জন্য 
পরমেশ্বর ভগবান মুকুন্দের সেবার উপকরণ রূপে এই জড় জগতের গুরুত্ব 
বিবেচনা না করে, এটিকে মিথ্যা বলে যদি ত্যাগ করা হয়, সেই ত্যাগ বা বৈরাগ্যের 
তেমন কোন মূল্য নেই বলে শ্রীল রূপ গোস্বামী ঘোষণা করেছেন। ভগবদ্তজনের 
জন্য যিনি এই জড় জগতের অপরিহার্য মূল্য অবগত আছেন, যিনি এই জড় 
জগতে আসক্ত নন, এবং ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য গ্রহণ না করে যিনি এই জগৎ 
ত্যাগ করেন, তিনি প্রকৃত ত্যাগী বা বৈরাগী। ভগবানের জড়া প্রকৃতির একটি 
প্রসারণ হচ্ছে এই জড় জগৎ। এই জন্য এই জগৎ সত্য। সর্প ও রজ্জুর দৃষ্টান্ত 
দিয়ে কখনও কখনও সিদ্ধান্ত করা হলেও, এই জগৎ মিথ্যা বা অলীক নয়। 

শ্রতিগণ বলে চললেন, “এর অনিত্য অস্তিত্বের চপল প্রকৃতির জন্য এই সৃষ্টি 
অল্পবুদ্ধিসম্পন্নদের কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়।” জগৎ মিথ্যা, তাদের এই মতবাদ 
প্রতিপন্ন করবার জন্য মায়াবাদী দার্শনিকরা সৃষ্টির এই চপল প্রকৃতির সুযোগ নেয়। 
বৈদিক ভাষ্য অনুসারে, সৃষ্টির আগে এই জগতের কোন OSes ছিল না, এবং 
প্রলয়ের পর এই জগতের আর প্রকাশও হবে না। শুন্যবাদীরা এই বৈদিক ভাষ্যের 
সুযোগ নিয়ে সিদ্ধান্ত করে যে, এই জড় জগতের উৎসও শুন্য। বৈদিক সূত্রে 
সৃষ্টি ও প্রলয়ের উৎস-_যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে__অর্থাৎ “যা থেকে এই 
সৃষ্টি উদ্ভূত ও প্রলয়ের পর সব কিছুই যাতে বিলীন হয়।” বেদান্তসৃত্রেও একই 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর শ্রীমডাগবতের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক যিনি সব 
কিছুর উৎস জন্মাদ্যস্য__বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সকল বৈদিক সূত্রেই জানান 
হয়েছে যে, WITH পরমেশ্বর ভগবানই সৃষ্টির উৎস ও কারণ, এবং প্রলয়ের 
পর তা পরমেশ্বর ভগবানেই বিলীন হয়। ভগবদূগীতায় এই সত্যের দৃঢ় সমর্থন 
রয়েছে এইভাবে_ সৃষ্টির প্রকাশ হচ্ছে, আবার লয় প্রাপ্ত হচ্ছে, তারপর তা 
পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বে বিলীন হচ্ছে। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত 
হয় যে, চপল প্রকৃতি হলেও, এই বহিরঙ্গা-মায়া ভগবানেরই একটি শক্তি, এবং 
এই জন্য এই শক্তিটি মিথ্যা হতে পারে না। তবে এটি শুধু মিথ্যার মতোই 
মনে হয়। মায়াবাদীদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, সূচনায় জড়া প্রকৃতির অস্তিত্ব না 
থাকায় এবং প্রলয়ের পরও তার অবর্তমানের জন্যই এটি মিথ্যা । কিন্তু ঘট-পটের 
দৃষ্টান্ত দ্বারা বৈদিক ভাষ্য এইভাবে দেওয়া হয়েছে পরম সত্য থেকে বিশেষভাবে 
জাত দ্রব্য অনিত্য হলেও, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি নিত্য। ঘট বা পট ভগ্ন 
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হলে বা থালা বা পাত্রের আকারে পরিণত হলেও, যেমন তার উপকরণ, বা জড় 
মূল উপাদান অর্থাৎ মৃত্তিকা আগের মতোই বিরাজমান থাকে। পরিদৃশ্যমান বিশ্বের 
মূলনীতি সর্বদাই এক- ব্রহ্ম বা অদ্ধয়তত্ব। তাই মায়াবাদে যাকে মিথ্যা বলে 
প্রতিপন্ন করে, তা অবশ্যই মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা মাত্র। জগতের অস্থিরতাও 
অনিত্যতার অর্থ এই নয় যে, তা মিথ্যা। মিথ্যা সংজ্ঞা হচ্ছে যার আগে কখনও 
অস্তিত্ব ছিল না কিন্তু নামে মাত্র যা বর্তমান। যেমন ঘোড়ার ডিম, আকাশ কুসুম, 
বা শশকের শিং আদির কোন অস্তিত্ব নেই, শুধু কথামাত্র আছে। ঘোড়ার কখনও 
ডিম হয় না, শশকের শিং হয় না, আর আকাশেও কখনও ফুল হয় না। অনেক 
জিনিস যা নামে মাত্র আছে বা কল্পনামাত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাদের দেখা যায় না। 
এই রকম জিনিসকে মিথ্যা বলা যায়। শুধু অনিত্য প্রকাশ ও আবার লয়ের 
জন্যই বৈষ্বরা এই জগৎকে মিথ্যা বলে গ্রহণ করতে পারেন না। 

শ্রুতিগণ আরও বলে চললেন যে, একই বৃক্ষে উপবিষ্ট দুটি পাখির মতো,. 
পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ই একই দেহে অবস্থান করলেও, তারা কোন অবস্থাতেই 
এক নয়। TAC অবস্থান করলেও, বেদের বর্ণনা অনুযায়ী এই দুই পাখি সমান 
নয়। একজন শুধু প্রত্যক্ষদর্শী বা সাক্ষী_-এই পাখিটি হচ্ছে পরমাত্মা, আর বৃক্ষের 
ফল ভক্ষণকারী পাখিটি হচ্ছে জীবাত্মা। জগৎ সৃষ্টির সময় জীবাত্মা বিভিন্ন আকার 
নিয়ে প্রকাশিত হয়; দীর্ঘকাল পর্যন্ত স্বরূপ-বিভ্রম ও কর্মফল অনুযায়ী জীবাত্মা 
প্রকৃতিদত্ত এক বিশেষ রূপকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করে। জড় জগতে নিজ 
অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য, এক জড় রূপ পরিগ্রহণ করে গুণময়ী প্রকৃতির অধীনে 
সে কার্য করে। এইভাবে অবিদ্যায় আচ্ছন্ন থাকায়, অণু পরিমাণ তার স্বাভাবিক 
এশ্্য প্রায় লুপ্ত ও নির্বাপিত হয়। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান এই জগতে 
আবির্ভূত হলেও তীর Gee কিন্তু অবলুপ্ত বা হাস প্রাপ্ত হয় না। তিনি সকল 
Grete সিদ্ধি সম্যক্‌ রক্ষা করেন, এবং যুগপৎ তিনি নিজেকে জড়জাগতিক ক্লেশ 
থেকে দূরে রাখেন। জীবাত্মা জড়া প্রকৃতির পাপে আবদ্ধ হয়ে পড়ে; সাপ যেমন 
তার খোলস অনাসক্ত চিত্তে পরিত্যাগ করে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবানও সেই 
রকম নিস্পৃহ চিত্তে তা পরিত্যাগ করেন। পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান ও 
জীবাত্মার মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান যড়-এশ্বর্য, অষ্টগুণ 
ও অষ্টসিদ্ধি আদি তার স্বাভাবিক এশ্বর্যগুলি রক্ষা করেন। 

অঙ্পবুদ্ধিমত্তার জন্য মায়াবাদীরা প্রকৃত অবস্থাকে ভুলে যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ 
সর্বক্ষণই যড়-এশ্বর্য, অষ্টগুণ ও অষ্টসিদ্ধি সম্পন্ন। এই ছয়টি এখ্বর্য হচ্ছে__ধন, 
বীর্য, শ্রী, যশ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, কেউ এইগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে শ্রেয় নয়। 


৮৫৭ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


শ্রীকৃষ্ণের আটটি দিব্য গুণাবলীর প্রথমটি হচ্ছে, সংসার কলুষতা শ্রীকৃষ্ণকে কখনও 
স্পর্শ করতে পারে না। ঈশোপনিযদেও এই কথার উল্লেখ আছে £ অপাপবিদ্ধম্_ 
সূর্য যেমন নিষ্কলুষ__কলুষতা সূর্যকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই রকম পরমেশ্বর 
ভগবান Agree নিম্পাপ__পাপ ভগবান শ্রীহরিকে কখনও স্পর্শ করতে পারে 
না। কখনও শ্রীকৃষ্ণের কার্যাবলী পাপপূর্ণ মনে হয়, কিন্তু বস্তুতপক্ষে পাপ কখনও 
তাকে দর্শন স্পর্শ করতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে যে, তিনি অমর, 
তিনি কখনও মরেন না। ভগবদৃগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন 
যে, তিনি ও অর্জুন বহুবার জন্মগ্রহণ করলেও, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
সব কার্ধাবলীই তিনি মনে রাখতে পারেন। এর অর্থ হচ্ছে যে, কৃষ্ণ কখনও 
মরেন না। মৃত্যুই বিস্ৃতির কারণ। মৃত্যুতে আমাদের দেহান্তর হয়; এই হচ্ছে 
বিস্মৃতি। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু কখনও বিস্মৃত হন না। শ্রীকৃষ্ণ অতীতের সকল ঘটনাই 
স্মরণ করতে পারেন। তা না হলে, সূর্যদেব বিবস্বানকে প্রথম ভগবদ্গীতোক্ত 
যোগসাধন শিক্ষা দেওয়ার কথা স্মরণ করলেন কিভাবে? তাই কৃষ্ণের মৃত্যু নেই, 
কৃষ্ণ কখনও মরেন না। আবার শ্রীকৃষ্ণ কখনও Jas হন না। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যখন উপস্থিত ছিলেন, তখন কৃষ্ণ ছিলেন প্রপিতামহ, কিন্তু তখনও 
কৃষ্ণকে বৃদ্ধ মনে হচ্ছিল না। কৃষ্ণ হচ্ছেন অপাপবিদ্ধ, কৃষ্ণ অমর, কৃষ্ণ অজর, 
কৃষ্ণ অশোক, ক্ষুধা তৃষ্ণা কৃষ্ণকে কখনও পীড়ন করতে পারে না। তার অভিলাষ 
সঠিক ও বিধিসঙ্গত। তীর সিদ্ধান্তকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। এইগুলি 
হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলী। তা ছাড়া Apacs যোগেশ্বরও বলা হয়। 
শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সকল যোগৈশ্বর্য রয়েছে, যেমন ক্ষুদ্রতম হওয়ার অণিমা-সিদ্ধি 
শ্রীকৃষ্ণের আছে। অপ্তান্তরস্থ-পরমাণু-চয়ান্তরস্থম্‌_এইভাবে ব্রন্নাসংহিতায় উল্লেখ 
আছে যে, FR অণুতে পর্যন্ত প্রবেশ করেছেন। সেই রকম গর্ভোদকশায়ী 
বিষ্ণুর্ূপে তিনি প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে রয়েছেন, কারণ-সমুদ্রে মহাবিষ্ণু রূপে শ্রীকৃষ্ণ 
এত বিশাল দেহ নিয়ে শায়িত যে, প্রতি নিঃশ্বাসে অসংখ্য SAMS তার দেহ থেকে 
নির্গত হয়। এর নাম মহিমা সিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের লঘিমা সিদ্ধিও আছে। 
ভগবদৃগীতাতে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ এই TALS ও পরমাণুতে প্রবেশ 
করবার ফলে মহাশূন্যে সমস্ত গ্রহগুলি ভাসমান হয়ে আছে। এইভাবে ভারশূন্যতা 
বিশ্লেষণ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তি, সিদ্ধিও আছে, যা ইচ্ছা, তা-ই শ্রীকৃষ্ণ 
লাভ করতে পারেন। সেইরকম ঈশিতা” সিদ্ধিও কৃষ্ণ অধিকারী। স্বেচ্ছায় 
তিনি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন; তাই কৃষ্ণকে বলা হয় পরমনিয়ন্তা-_ পরমেশ্বর; 
তাছাড়া কৃষ্ণ সকলকেই বশীভূত করতে পারেন, এই যোগ সিদ্ধিকে 'বশিতা' বলে। 


৮৫৮ 


শ্রুতিগণের ভগবদ্বন্দনা 


ষড়েশর্ষ, অষ্ট-সিদ্ধি ও অষ্টগুণে কৃষ্ণ বিভৃষিত। কোন জীবকে কৃষ্ণের সঙ্গে 
তুলনা করা যায় না। তাই আত্মা ও পরমাত্মা সমান__এই মায়াবাদ শুধু একটি 
ভ্রান্ত ধারণামাত্র। তাই সিদ্ধান্ত হচ্ছে__কৃষ্ণই একমাত্র সকলের উপাস্য আর 
অন্যান্য জীবমাত্রই তার সেবক। এই উপলব্ধিকেই আত্মানুভূতি বলে। কৃষ্ণের 
সেবক সম্বন্ধহীন অন্য যে কোন আত্মানুভূতিই হচ্ছে মায়োন্মুখী। জীবকে পরমেশ্বর 
ভগবানের সমান হওয়ার জন্য প্ররোচিত করাকে মায়ার অন্তিম-বন্ধন বা ফাদ বলা 
হয়। মায়াবাদীরা নিজেকে ভগবানের সমান বলে দাবী করে, কিন্তু কেন সে 
জড় বন্ধনে পতিত হয়েছে, এই প্রশ্নের সে উত্তর দিতে পারে না। সে যদি 
পরমেশ্বর ভগবানই হয়, তাহলে পাপ কর্মের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, কর্মফল অনুযায়ী 
সে দুঃখ তাপে উৎপীড়িতও হল কেন? এই প্রশ্ন মায়াবাদীদের করলে, তারা 
এর সদুত্তর দিতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবানের সমান হওয়ার জল্পনা-কল্পনা 
পাপ জীবনের আর এক লক্ষণ। সমস্ত পাপকর্ম থেকে নির্মুক্ত না হলে কেউই 
কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে পারে না। .ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া 
মায়াবাদীদের এই দাবীর অর্থ হচ্ছে, তাদের পাপ কর্মফল থেকে এখনও তারা 
মুক্ত হয়নি। শ্রীমড্ডাগবতে এই সব ব্যক্তিদের আবিশুদ্ববুদ্ধয়া_বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে অর্থাৎ তারা নিজেদের পরম সত্যের সঙ্গে সমান মনে করলেও, নিজেদের 
মুক্ত বলে তারা মিথ্যা অভিমান করে; এর অর্থ হচ্ছে তাদের বুদ্ধি এখনও শুদ্ধ 
ও পবিত্র হয়নি। 

শ্রুতিগণ বললেন যে, জ্ঞানী ও যোগীরা যদি তাদের পাপময় অভিমান থেকে 
মুক্ত না হয়, তাহলে আত্মোপলব্ধির বিশেষ পন্থা কখনও সাফল্যমণ্ডিত হবে না। 
BSA আরও বলে চললেন, “হে ভগবান, SAMA পাশেই পরমাত্মা উপবিষ্ট 
থাকলেও পাপবাসনা সম্পূর্ণভাবে মূলোৎপাটনে যত্বশীল না হলে, সাধুরা 
পরমাত্মাকে অনুভব করতে পারে না। ভগবানে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট বা সমাধির 
অর্থ অন্তর্যামী পরমাত্মাকে দেখতে পাওয়া। পাপ কর্মফল থেকে মুক্ত না হয়ে 
কেউ পরমাত্মাকে দেখতে পায় Al রত্বের লকেটযুক্ত কণ্ঠহারের মালিক যদি 
ARPA কথা ভুলে যায়, এটি অনেকটা age তার কাছে না থাকার মতোই। 
সেইরকম ধ্যানকারী হৃদয়ে অন্তর্যামী পরমাত্মার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে না 
পারলে, বুঝতে হবে তার পরমাত্মা উপলব্ধি হয়নি। মায়াদ্ধারা যাতে কলুষিত না 
হয় এই জন্য আত্মানুশীলন পরায়ণ যোগীকে খুব সতর্ক হতে হবে। শ্রীল রূপ 
গোস্বামী বলেছেন যে, জড় অভিলাষ থেকে কৃষ্ণভক্তের সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া চাই। . 
সেই কৃষ্ণানুশীলনকারীর কর্ম ও জ্ঞানের ফল থেকেও মুক্ত হতে হবে। শুধু 
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কৃষ্তকে জানতে হবে এবং তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে হবে ও তার নির্দেশ পালন 
করতে হবে। সেটিই অনন্য ও শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির সোপান। ইন্দ্রিয়সুখ-পরায়ণ 
অভিলাষী অষ্টাঙ্গ যোগীরা তাদের প্রয়াসে সফল হয় না, আর অন্তর্যামী পরামাত্মাকে 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। তাই তথাকথিত জ্ঞানী এবং যোগীরা নানাভাবে 
ইন্দিয়তৃপ্তি, জ্ঞানালোচনা বা সীমিত যোগবল প্রদর্শন করে শুধু সময় নষ্ট করছে, 
তারা কখনও মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে না-_শুধু বার বার জন্ম-মৃত্যুময় 
সংসার জীবন-যাপন করে চলবে। এই সব লোকদের ক্ষেত্রে ইহ জীবন ও পরবর্তী 
জীবন, দুই-ই দুঃখের কারণ। এই সব পাপীরা ইতিমধ্যে এই জীবনে দুঃখ ভোগ 
করছে, যেহেতু তাদের আত্মোপলব্ধি ক্রুটিহীন নয়, পরবর্তী জীবনে তারা আরও 
দুঃখতাপে নিমজ্জিত হবে। সাফল্য লাভে সকল প্রয়াস সত্বেও এই সব 
ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কামনাময় জড় অভিলাষে কলুষিত যোগীরা এই জীবনে ও পরবর্তী 
জীবনে দুঃখতাপ ভোগ করে চলবে। 

এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেন যে ভগবদুপলব্ধির 
উদ্দেশ্যে যারা গৃহত্যাগ করেছে, সেই সন্্যাসীরা যদি কৃষ্ণসেবা না করে হাসপাতাল, 
বিদ্যালয় নির্মাণ ইত্যাদি লোকহিতকর কাজ, অথবা আখড়া, গির্জা বা দেবমন্দির 
প্রতিষ্ঠায় আকৃষ্ট হয়, তাহলে শুধু এই জীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও এইরকম 
জনকল্যাণমুলক কাজে নিযুক্ত হয়ে তারা শুধু সমস্যা ও উৎপাতের সম্মুখীন হয়। 
কৃষ্ণ্রাপ্তির জন্য এই জীবনের সদ্যবহার না করলে সন্ন্যাসীরা শুধু কৃষ্ণভক্তিবিহীন 
কর্মে তাদের মূল্যবান সময় ও শক্তি অপচয় করে। ভগবান Raa মন্দিরাদি 
নির্মাণে শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগে ভক্তের কোন অপচয় হয় না। এই রকম কৃষ্ণের 
তৃপ্তির জন্য নানা রকম কর্মের নিয়োগকে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা বলা হয়। লোক 
হিতৈষীমূলক বিদ্যালয় নির্মাণ ও কৃষ্ণভক্তের বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ সমপর্যায়ভুক্ত কাজ 
নয়। জনহিতৈষীর বিদ্যালয় নির্মাণ কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত পুণ্যকর্ম হতে পারে, 
কিন্তু বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণ হচ্ছে ভগবৎ সেবা, বিষ্ণু সেবা। 

কৃষ্ণানুশীলন কখনও কর্ম-কাণ্ডের অন্তর্গত নয়। ভগবদূগীতায় উল্লেখ আছে, 
ব্ৰহ্মভূয়ায় কল্পতে__অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত গুণময় কর্মফলের উধের্ব অবস্থান করে 
ব্রন্মোপলব্ধির স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে, স গুণান্‌ 
সমতীত্যৈতান্‌ রন্মাডুয়ায় কল্পতে__অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্ত Reged হয়ে দিব্য চিন্ময় 
স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণভক্ত এই জীবন ও পরবর্তী উভয় জীবনেই মুক্ত। এই 
জড় জগতে যজ্ঞ, বিষ্ণু বা কৃষ্ণের তুষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত যে কোন অনুষ্ঠানই মুক্ত 
কর্ম বলে বিবেচিত, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান অচ্যুতের সন্বন্ধহীন কর্মে কর্মবন্ধন 
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রোধের কোনই সম্ভাবনা নেই। কৃষ্ণভাবনাময় জীবন মুক্তজীবন। সিদ্ধান্ত হচ্ছে, 

এই জীবন ও পরবর্তী উভয় জীবনেই ভগবৎ কৃপাবলে কৃষ্ণভক্ত মুক্ত, কিন্তু কর্মী, 

জ্ঞানী বা যোগীরা এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে কখনও মুক্ত নয়। 
শ্রুতিগণ বলে চললেন, “হে ভগবান, আপনার কৃপায় যে কৃষ্ণপাদপদ্মু-সুধা 


আস্বাদন করেছে, কৃষ্ণের চরণকমল-সৌরভ আঘ্রাণ করেছে, কৃষ্ণসেবার মহিমা 


হৃদয়ঙ্গম করেছে, সংসারের সুখ-দুঃখে সে উদাসীন হয়ে পড়ে। যতদিন আমরা 
এই জড় জগতে আছি, ততদিন সংসার-তাপ অবশ্যম্তাবী, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত সেইরকম 
পাপপুণ্যের কর্মফলে মনঃসংযোগ করেন না। কৃষ্ণভক্ত জনসাধারণের নিন্দা ও 
Bors আবার বিচলিতও হন না। কখনও কখনও দিব্য মুকুন্দসেবায় তুষ্ট হয়ে 
জনগণ কৃষ্তভক্তের খুবই গুণকীর্তন করে এবং নিন্দা-সমালোচনার কারণ না 
থাকলেও, কখনও কখনও ভগবদ্তক্তের নিন্দা করাও হয়। শুদ্ধ বৈষ্ওব 
জনসাধারণের নিন্দা-স্তুতিতে সর্বদাই উদাসীন। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্তক্তের সকল 
কাজই দিব্য ও অপ্রাকৃত সোপানে অধিষ্ঠিত। জড় কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির নিন্দা ও 
প্রশংসায় PROS নিস্পৃহ। যে ভগবত্তক্ত এইভাবে দিব্য স্তরে অবস্থান করতে 
পারে, এই জীবন ও পরবর্তী জীবনে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি তাকে নিশ্চয় 
মুক্তিদান করেন। শুদ্ধ ভক্ত সঙ্গে, বিভিন্ন যুগে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের দিব্য 
লীলাবিলাসের মহিমা শুধু শ্রবণ করেই জড় জগতে অবস্থানকারী হরিভক্ত দিব্য 
স্তরে অবস্থান করেন।” 

কৃষ্তভাবনামৃত আন্দোলন’ এই নীতির উপর ভিত্তি করে স্থাপিত। শ্রীল 
নরোত্তম দাস ঠাকুর একটি সুন্দর গীতিকায় লিখেছেন__ 


“তাদের চরণ সেবি ভক্তসনে বাস 1 
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ ॥” 


পক্ষান্তরে বলা যায়, মুক্তির জন্য ভগবস্তক্তের আদৌ ব্যাকুলতা নেই, কিন্তু তার 
উৎকণ্ঠা শুধু মুকুন্দ সেবার জন্যই। ভগবদ্সেবা__আচার্ষের অনুমোদনহীন স্বাধীন 
কাজ নয়। শ্রীল রূপ গোস্বামীর নেতৃত্বে পূর্বতন আচার্যদের নির্দেশই কৃষ্ণভাবনামৃত 
আন্দোলনের কার্যাবলী; রূপানুগ ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণনুশীলনকারী, সাফল্যের সঙ্গে দিব্য 
স্তরে অবস্থান করতে পারেন। 

ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণতত্ববিদ্‌কে তার অত্যন্ত প্রিয় বলে উল্লেখ করেছেন। 
চার রকম সুকৃতিবান ব্যক্তি কৃষ্ণানুশীলনে রত হয়। দুঃখের উপশমের জন্য 
সুকৃতিবান জীব দুর্গত ও আর্ত অবস্থায় কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। অর্থ-সম্পদের 
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অভাবে সুকৃতিবান জীব ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। ভগবত্তত্ব সম্পর্কে বাস্তবিক 
অনুসন্ধিৎসু হলেও, সুকৃতিবান জীব পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়। 
সেইরকম যিনি শুধু কৃষ্ণতত্ব জানার জন্য ব্যাকুল, এই রকম সুকৃতিবান জীবও 
পরমেশ্বর ভগবানের শরণ গ্রহণ করেন। এই চার রকম ব্যক্তির মধ্যে যিনি কৃষ্ততত্ব 
জানার জন্য ব্যাকুল, কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবদৃগীতায় তার গুণগান করেছেন। SATS 
পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিনি পূর্ণজ্ঞান ও ভক্তিভরে কৃষ্ণকে জানার 
চেষ্টা করেন, তিনিই প্রশংসার, তিনিই বন্দনীয়। এইরকম কৃষ্ণভক্ত অনুকূল ও 
প্রতিকূল জীবনের সকল অবস্থাকেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ইচ্ছায় সৃষ্ট বলে 
জানতে পারেন। যখন তিনি পরমেশ্বর ভগবানের চরণকমলে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত 
হন, তখন জীবনের কোন্‌ অবস্থা প্রতিকূল আর কোন্‌ অবস্থা অনুকূল, তা নিয়ে 
তিনি জক্ষেপ করেন না। এমনকি প্রতিকূল অবস্থাকেও তিনি ভগবানের বিশেষ 
কৃপা বলে গ্রহণ WA! WS ভক্তের কাছে প্রতিকূল অবস্থা বলে কিছু নেই। 
ভগবানের ইচ্ছায় সবকিছুই অনুকূল, ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি এইরকম; এবং জীবনের 
যে কোন অবস্থায় কৃষ্ণানুশীলনেই শুধু তার উৎসাহ। এইরকম কৃষ্ণসেবার 
অভিলাষ সম্বন্ধে ভগবদৃগীতায় বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে_ প্রতিকুলময় জীবনে 
ভক্ত কখনও বিপন্ন বোধ করেন না, আবার অনুকূল পরিবেশেও ভক্ত আনন্দে 
অভিভূত হন না। ভগবৎ সেবার উচ্চতর স্তরে IS বাধানিষেধ সম্বন্ধে 
উদ্বিগ্ন নন। একমাত্র পূর্ববর্তী বৈষ্ণবাচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমেই এইরকম 
অবস্থায় উন্নীত হওয়া যায়। শুদ্ধ ভক্ত পূর্বতন আচার্যদের অনুসরণ করায়, 
ভগবানের সেবায় যে কার্যই তিনি করেন তা অগ্রাকৃত স্তরে অবস্থিত। এইজন্য 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন যে একজন আচার্য নিন্দা-সমালোচনার উ্ধ্বে। 
আচার্ের সমান স্তরে অধিষ্ঠিত বলে কনিষ্ঠ অধিকারীর নিজেকে গণ্য করা উচিত 
নয়। আচার্যকে পরমেশ্বর ভগবানের স্তরে অধিষ্ঠিত বলে গ্রহণ করা উচিত এবং 
এইজন্য কৃষ্ণ বা তীর শ্রেষ্ঠ আচার্ষের কোন রকম নিন্দা বা সমালোচনা করা কনিষ্ঠ 
ভক্তের উচিত নয়। 

এইরূপে শ্রুতিগণ বিভিন্নভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির আরাধনা করলেন। 
প্রার্থনা দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনার অর্থ__তার অপ্রাকৃত গুণাবলী, 
লীলাবিলাস-সমূহের স্মরণ করা। কিন্তু ভগবান শ্রীহরির গুণাবলী ও লীলাবিলাস 
সমূহ অনন্ত ও অসীম। সেই অনন্ত লীলাসমূহ সব আমাদের পক্ষে স্মরণ করা 
সম্ভব নয়। এই জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী শ্রুতিগণ ভগবদ্বন্দনা করলেন এবং 
অবশেষে তারা বললেন__ 


শ্রুতিগণের ভগবদন্দনা 


“হে ভগবান, সর্বোচ্চ ব্রহ্মালোকের অধীশ্বর ব্রহ্মা এবং স্বর্গলোকের অধিপতি 
দেবরাজ ইন্দ্র এবং সূর্যলোক ও চন্দ্রলোকের অধিপতি lal সকলেই জড় জগতের 
পরিচালক হলেও তারা আপনাকে আদৌ জানে না। আর সাধারণ মানুষ ও 
মনোধর্মী শুষ্ক তার্কিকদের কি কথা? আপনার অসংখ্য অসীম দিব্য গুণাবলীর 
পরিমাপ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। মনোধর্সী জ্ঞানী সহ উ্বলোকের দেবতারা 
কেউ বস্তুত আপনার দিব্য রূপ, বৈশিষ্ট্যাদির সীমা-পরিসীমা নির্ধারণ করতে সক্ষম 
নয়। আপনার দিব্য গুণাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান আপনার পর্যন্ত জানা নেই বলে 
আমরা মনে করি কারণ, আপনি হচ্ছেন অনন্ত। আপনি নিজেকে জানেন না বলাটা 
আপনার ক্ষেত্রে মানানসই হয় না, তবুও কার্যত এটি হৃদয়ঙ্গম করা যায় যে 
আপনার গুণাবলী ও শক্তি অনন্ত এবং যেহেতু আপনার অসীম জ্ঞানও অনন্ত। 
তাই আপনার জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির বিস্তারের মধ্যে অনন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে।” 

আসল কথা হচ্ছে এই যে, ভগবান ও তীর জ্ঞান উভয়ই অসীম, অনন্ত, 
শক্তি রয়েছে। এইভাবে তার শক্তি ও জ্ঞান দুইই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তীর জ্ঞান ও 
জ্ঞানেরও তেমন শেষ নেই। ভগবান শ্রীহরি নিঃসন্দেহে সর্বজ্ঞ, কিন্তু কোন বিশেষ 
ব্যক্তির কাছে যখন কোন প্রকৃত সত্য অজানা থাকে, তখন তাকে বলে অজ্ঞানতা। 
কিন্তু ভগবান শ্রীহরির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কেননা তিনি সম্যক্‌ আত্মবিদ্‌, 
তবু তীর শক্তি ও কার্যাবলী বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শক্তিকে উপলব্ধির জন্য তিনি 
তীর জ্ঞানকে বৃদ্ধি করেন। YS অনন্তভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং এই বৃদ্ধিরও 
অন্ত নেই, এই অর্থে বলা যায় যে স্বয়ং ভগবান হরিও তার নিজ শক্তি ও 
গুণাবলীর সীমা জানেন না। 

ভগবান যে কত অসীম ও অনন্ত তা তীর শক্তির বিকাশ ও কার্যাবলীর মাধ্যমে 
যে কোন নম্র ও বিনয়-সম্পন্ন জীব মোটামুটি নির্ধারণ করতে পারে। বৈদিক 
শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে যোগনিদ্রাবিষ্ট মহাবিষুওর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত 
্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, এবং তার শ্বাস গ্রহণের সময় অনন্ত TANS তার দেহে 
প্রবেশ করে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমাদের সীমিত জ্ঞান অনুযায়ী 
অনন্ত বিস্তৃত এই ব্রন্গাগুগুলি এত বৃহৎ যে এই সৃষ্টির পঞ্চ মহাভূত-_মাটি, জল, 
আগুন, বায়ু, আকাশ আদি শুধু ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই বিরাজমান নয়, তা প্রথম অপেক্ষা 
দ্বিতীয়টি দশগুণ বৃহত্তর স্তরে বিন্যস্ত সাতটি স্তরে ব্রন্মাগুকে আচ্ছাদিত করেছে। 
এইভাবে প্রতিটি ব্রন্মাণ্ড সুরক্ষিত ও সুসংবদ্ধ, এইরকম অসংখ্য ব্রন্মাণ্ড আছে। 


৮৬৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


মহাবিষ্ণুর অপ্রাকৃত দেহের অসংখ্য রোমকূপে এইসকল ব্রন্গাগুগুলি ভাসমান 
অবস্থায় রয়েছে। বর্ণিত আছে পাখিসহ অগণিত পরমাণু ও ধুলিকণা যেমন বায়ুতে 
ভাসছে, তেমন অসংখ্য ব্ৰহ্মাণ্ড ভগবানের দিব্য রোমকুপে ভাসছে। এই কারণেই 
বেদে বলা হয়েছে যে আমাদের জ্ঞানের দ্বারা ভগবানকে জানা সম্ভব নয়। তিনি 
অবাঙমনসগোচর-_ আমাদের বাক্য ও মানসিক কল্পনার অতীত তিনি। এই জন্য 
প্রকৃত বিদ্বান ও ধীর ব্যক্তি নিজেকে ভগবান বলে দাবী করেন না, পক্ষান্তরে চেতন 
ও জড়ের প্রভেদ নির্ধারণ করে, ভগবানকে জানবার চেষ্টা করেন। এইরকম প্রভেদ 
নিরূপণ করে, উভয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকা সত্তেও, পরমাত্মা যে জড়া-প্রকৃতি 
ও পরা-প্রকৃতির অতীত তা তিনি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। ভগবদৃগীতায় 
ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, সবকিছুই তার শক্তিতে আশ্রিত হলেও, তিনি স্বয়ং তার 
শক্তি থেকে আলাদা ও ভিন্ন। 

শক্তি ও জীবাত্মাকে কখনও কখনও যথাক্রমে প্রকৃতি ও পুরুষ আখ্যা দেওয়া 
হয়। সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে পুরুষ ও প্রকৃতির এক মিশ্রণ। প্রকৃতি হচ্ছে উপাদান 
কারণ এবং জীবাত্মা হচ্ছে পরিণাম কারণ। এই দুইটি কারণ একত্রিত হয় এবং 
তার পরিণাম হচ্ছে এই সৃষ্টি। এই দৃশ্যমান বিশ্ব এবং বিশ্বে যা কিছু ঘটছে__ 
এসব সম্বন্ধে যে ভাগ্যবান সে সঠিক সিদ্ধান্তে আসে, সে জানে স্বয়ং পরমেশ্বর 
ভগবান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এর কারণ। এইজন্য ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্ত হচ্ছে 


ঈশ্বর? পরমঃ কৃষ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ | 
অনারিরাদিগো্বিন্দঃ সবর্কারণকারণমূ ॥ 


বহু বিবেচনার পর পূর্ণ জ্ঞান লাভ হলে মানুষ এই সিদ্ধান্তে আসে যে ভগবান 
বা কৃষ্ণই হচ্ছেন সকল কারণের আদি কারণ। ভগবানকে পরিমাপ করবার জন্য 
শুষ্ক তর্ক, কল্পনা বা জ্ঞানালোচনার পরিবর্তে ব্রহ্মসংহিতার সিদ্ধান্তে আসা উচিত 
‘কৃষ্ণ বা ভগবান হচ্ছেন সকল কারণের কারণ'__সব্কারণকারণমূ। সেটিই হচ্ছে 
জ্ঞানের পূর্ণতা। 

এইভাবে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে শ্রুতিগণের এই ভগবত্বন্দনা বা 
বেদস্তৃতি সনন্দন শিষ্য পরম্পরায় তার নিজ ভ্রাতাদের বলেছিলেন সর্বপ্রথম ব্রহ্মা 
থেকে চতুন্ধুমারের জন্ম হয়; এইজন্য তাদের পূর্বজাত বলা হয়। ভগবদ্গীতায় 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম্পরা ধারা বা গুরু-শিষ্য পরম্পরা ব্যবস্থা স্বয়ং কৃষ্ণ 
থেকে শুরু হয়। সেরকম এখানে বেদস্তৃতিতে পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণ খষি 
থেকে পরম্পরা ব্যবস্থা শুরু হয়েছে বলে জানতে হবে। এই বেদস্তৃতি সনন্দন 


৮৬৪ 


শ্রতিগণের ভগবদন্দনা 


কুমার বর্ণনা করেছিলেন বলে আমাদের স্মরণ করা উচিত এবং বদরীকাশ্রমে 
নারায়ণ খষি আবার তা বর্ণনা করেন। কঠোর তপশ্চর্যা পন্থায় ভগবদুপলৰি শিক্ষা 
দেওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ খষি রূপে জগতে অবতরণ করেন। এই যুগে 
ভক্তরূপে অবতীর্ণ হয়ে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুদ্ধ ভক্তি মার্গ শিক্ষা দিয়েছেন। 
সেইরকম পুরাকালে ভগবান নারায়ণ ঝষি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের একজন অবতার এবং 
হিমালয় পর্বতমালায় তিনি কঠোর তপশ্চর্যা করেছিলেন। শ্রীনারদ মুনি ভগবান 
নারায়ণ খষির কাছে এই সব কথা শুনেছিলেন। সুতরাং বেদস্তুতিরূপে সনন্দন 
কুমারের ভগবদন্দনা নারায়ণ ঝষি যা নারদ মুনির কাছে বর্ণনা করেন, তা থেকে 
বুঝতে হবে যে ভগবান হচ্ছেন একমাত্র পরম প্রভু এবং আর সকলেই তীর ভৃত্য 
মাত্র। 

শ্ীচ্তন্য চরিতামৃতে উল্লেখ করা হয়েছে__ একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ ‘কৃষ্ণই 
একমাত্র পরমেশ্বর ভগবান।” “আর সব ডৃত্য* অর্থাৎ “অন্য সকলেই তীর 
ভৃত্যমাত্র।” ‘যারে যেছে নাচায়, সে তৈছে করে শৃত্য-_ অর্থাৎ “পরমেশ্বর ভগবান 
সব জীবকুলকে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করছেন, এবং এইভাবে জীবকুল 
সকলে তাদের বিভিন্ন প্রবণতা ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করছে।” সুতরাং এই বেদস্তুতি 
হচ্ছে জীব ও পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে বিরাজমান পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ের 
মৌলিক শিক্ষা। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি প্রাপ্তি হচ্ছে জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ ay) জড়জাগতিক 
কলুষতা থেকে MS না হয়ে কেউ কৃষ্ণানুশীলন বা ভগবনস্তুক্তিপূর্ণ জীবন যাপন 
করতে পারে না। নারায়ণ খষি নারদ মুনিকে জানান যে অপ্রাকৃত ভগবদ্তক্তিই 
শিক্ষার সারমর্ম। এই প্রসঙ্গে নারায়ণ খষি একটি বিশেষ শব্দ ‘রস’ ব্যবহার 
করেছেন। ভগবৎ সেবায় এই ‘রস’ হচ্ছে মাধ্যম অথবা জীব ও ভগবানের মধ্যে 
ভাব বিনিময়ের মূল উপায়। বেদে ঈশাবাস্য*_বলে রসকে উল্লেখ করা হয়েছে, 
অর্থাৎ “পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সকল আনন্দের আধার” রস-এর স্তরে 
অধিষ্ঠিত হওয়ার উপায় পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ও বেদান্ত সৃত্রাদি সকল বৈদিক 
শাস্ত্রেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীমন্ভাগবতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে মহাপুরাণের 
(শ্রীমন্তাগবত) বর্ণনার মধ্যে সকল বৈদিক শাস্ত্রের রসের সারমর্ম রয়েছে। 
নিগমকল্পতরোগার্লিতং ফলং অর্থাৎ ভাগবত হচ্ছে বেদ কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফলের 
রসসার। আমরা জানি যে, পরমেশ্বর ভগবানের নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ঝকু, সাম, 
যজু ও অথ বেদ নামে চারি বেদ নির্গত হয়েছিল। মহাভারত ও পুরাণ আদি 
ইতিহাসগুলিও বিশ্বের ইতিহাস রূপে বিবেচিত হয়। পুরাণ ও মহাভারত আদি 
বৈদিক ইতিহাসগুলিকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। 


শ্রীকৃষ্ণ ৫৫ ০ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


বেদস্তুতির শ্লোকগুলি সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সারমর্ম রূপে বিবেচনা করা হয়। 
DERI ও অন্য সকল আচার্য খষিরা সম্যক্‌ জানেন যে কৃষ্ণভাবনাময় SAM 
সেবাই সকল বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষার সারাৎসার এবং অন্তরীক্ষে পর্যটন করে বিভিন্ন 
লোকে তারা এই শিক্ষা প্রচার করেছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারদমুনি 
সহ এই সব খধিরা স্থলপথে আদৌ পর্যটন করেন না। তীরা নিরন্তর অন্তরীক্ষেই 
পর্যটন করেন। 

এই জগতে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি জীবের ধর্ম নয়, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সেবাময় 
স্বরূপে আবার অধিষ্ঠিত হওয়াই জীবের ধর্ম। সংসারাবদ্ধ জীবকুলকে এই শিক্ষা 
দানের জন্য কুমার ও নারদ আদি খধিরা বিশ্বময় পর্যটন করেন। শাস্ত্রে বিভিন্ন 
স্থানের উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ও জীবকুলকে যথাক্রমে 
অগ্নিকুণ্ড ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সেই স্ফুলিঙ্গ আগুনের 
বাইরে যে কোন কারণে পতিত হলে, তার স্বাভাবিক আলোক বিলুপ্ত ও নির্বাপিত 
হয়; এইভাবে জীবকুলের এই জড় জগতে আগমন ঠিক আগুন থেকে স্ফুলিঙ্গের 
পতনের মতো বলে সিদ্ধান্ত করা হয়। জীব শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করবার ইচ্ছায় 
জড়া-প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার চেষ্টা করে। এইভাবে সে তার স্বরূপ ভুলে 
যায়, তার আলোকশক্তি নিভে যায়__তার স্বরূপ-বিভ্রম ঘটে। কিন্তু কৃষ্ণানুশীলন 
করে জীব আবার নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে। নারদ ও কুমার আদি 
মুনি-ধষিরা লোকদের শিক্ষা দিয়ে বিশ্বময় ভ্রমণ করছেন এবং এই ভগবন্তক্তি মার্গ : 
প্রচারের জন্য তাদের শিষ্যদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করছেন যাতে সংসারবদ্ধ 
জীবকুল কৃষ্ণভাবনা বা তাদের আদি ভাবনায় পুনরায় SAS হয়ে দুঃখময় সংসার- 
তাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। 

শ্রীনারদ মুনি হচ্ছেন নৈষ্ঠিক-্রহ্মচারী। চার রকম ব্রহ্মচারী আছে। প্রথম 
হচ্ছে ‘সাবিত্র'; দীক্ষা ও উপনয়নের পর তার অন্তত তিন দিন ব্রন্মচর্য রক্ষা করা 
চাইই। তারপর দ্বিতীয়জন ‘প্রজাপত্য’ বলতে যিনি দীক্ষার পর অন্তত একবছর 
কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করেন। তার পরবর্তী জনকে ব্রাহ্ম্রন্মচারী' বলা হয়। 
যিনি দীক্ষার সময় থেকে অধ্যয়নকাল সম্পূর্ণ করা অবধি ব্রহ্মাচর্য পালন করেন। 
পরবর্তী অবস্থাকে ‘নৈষ্ঠিক’ বলে। যিনি সারা জীবন ্রন্মাচর্য পালন করেন তাকে 
নৈষ্ঠিকব্রল্গচারী বলে উল্লেখ করা হয়। এদের মধ্যে প্রথম তিনজন হচ্ছে উপকুর্বন 
ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচর্য-কালের অবসান হলে, পরে তারা বিবাহ করতে পারে। নৈষ্ঠিক 
ব্রহ্মচারী মৈথুন জীবনে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক, সেইজন্যই কুমার ভ্রাতারা ও নারদ মুনি 
নৈষ্ঠিক ব্রন্মচারীরূপে পরিচিত। ব্রক্মচর্য জীবন বিশেষভাবে সুবিধাজনক__এই 


৮৬৬ 


BAS IIA ভগবদ্বন্দনা 


জীবনে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হওয়ায়, যা কিছু গুরুদেবের কাছে 
শুনেছিল, নারদ মুনি কখনও তা ভুলে যাননি। যে চিরন্তন সবকিছুই স্মরণ রাখতে 
পারে তাকে শ্রতিধর” বলে। লেখা ও গ্রন্থের সাহায্য ছাড়াই শ্রুতিধর 
আক্ষরিকভাবে ae বিষয় পুনরাবৃত্তি করতে পারে। দেবর্ষি নারদ ছিলেন এই 
গুণসম্পন্ন, এই জন্য নারায়ণ খষি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি বিশ্বময় 
হরিভক্তিতত্ব প্রচারে নিযুক্ত হন। এই সব খষিরা সব কিছু স্মরণ রাখতে পারেন, 
তারা অতীব চিন্তাশীল, আত্মবিদ্‌ এবং ভগবান শ্রীহরির সেবায় পূর্ণ ও দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত। এইভাবে তার গুরুদেব নারায়ণ খষির কাছে শ্রবণ করে দেবর্ষি নারদ 
সম্পূর্ণভাবে ভগবদুপলব্ধি করেছিলেন। তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আনন্দ লাভ 
করে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে বন্দনা করেছিলেন। 

একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে 'বীরব্রত'ও বলা হয়। নারদ মুনি নারায়ণ খষিকে 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার বলে সম্বোধন করেন এবং তিনি নারায়ণ খাষিকে 
সংসারাবদ্ধ জীবের পরম সুহৃদ বলে বিশেষভাবে সম্ভাষণ করেন। ভগবদৃগীতায় 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিজ ভক্তকে রক্ষা ও অভক্তদের বিনাশ করবার জন্য 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতরণ করেন। কৃষ্ণের একজন অবতার হওয়ায় 
নারায়ণ খষিকেও সংসারাবদ্ধ জীবের সুহৃদ বলে সম্বোধন করা হয়। তাই 
ভগবদৃগীতার বর্ণনানুসারে, প্রত্যেকের জানা উচিত যে কৃষ্ণের মতো সুহৃদ কেউ 
নেই। কৃষ্ণই প্রত্যেকের সুহৃদ হৃদয়ঙ্গম করে তাঁর শরণাগত হওয়া উচিত। 
এইভাবে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে সক্ষম একজন আছেন জেনে প্রত্যেকেই 
দৃঢ়নিশ্চয় ও সন্তুষ্ট হতে পারেন। স্বয়ং কৃষ্ণ, তার অবতার ও অংশ প্রকাশ 
সকলেই সংসারাবদ্ধ জীবদের পরম সুহৃদ, কিন্তু কৃষ্ণ অসুরদেরও সুহৃদ, কেননা 
যারা বৃন্দাবনে তীকে বধ করতে গিয়েছিল তাদেরও তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন, তাই 
কৃষ্ণের কল্যাণমূলক কার্যাবলী সবই পূর্ণ ও অদ্বয়, কেননা তিনি যদি অসুর বধও 
করেন, বা ভক্তকে রক্ষা করেন, তার কার্যাবলী এক ও অভিন্ন। কথিত আছে 
যে পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণের মাতার মতো একই পদে উন্নীত হয়েছিল। কৃষ্ণ যখন 
একটি অসুর বধ করেন, তখন অসুরটির পরম কল্যাণ সাধিত হয়েছে বলে জানা 
Chel কিন্তু একজন শুদ্ধ বৈষ্ঞবকে ভগবান শ্রীহরি সর্বদাই রক্ষা করেন। 

গুরুদেবকে প্রণাম করে নারদ মুনি ব্যাসদেবের আশ্রমে যান এবং তার শিষ্যের 
কাছে সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করেন। ব্যাসদেব নারদ মুনিকে তার আশ্রমে 
যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করেন। তখন আরামপ্রদ আসনে উপবেশন করে নারায়ণ 
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ঝষির কাছে শোনা হরিকথা নারদ বলতে শুরু করেন। বেদের অন্তিম লক্ষ্য বলে 
বিবেচিত বিষয় ও বৈদিক জ্ঞানের সারাৎসার সম্পর্কে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের 
উত্তর এইভাবে শুকদেব গোস্বামী বর্ণনা দেন। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির দিব্য কৃপাশীর্বাদ লাভ করে, এইভাবে শ্রীতিময়ী 
হরিসেবায় নিযুক্ত হওয়া। শুকদেব গোস্বামী ও গুরুশিষ্য পরম্পরাযুক্ত সকল 
বৈষ্তবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে 
প্রণাম জানান উচিত। সকল বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসরণে মধ্ব-সম্প্রদায়, রামানুজ- 
সম্প্রদায়, বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় এবং নিম্বার্ক-সম্প্রদায়__গুরুশিষ্য পরম্পরাযুক্ত চার 
বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে শরণাগতি স্বীকার করেন। 

প্রতি ও স্থাতি_ এই দু'ভাগে সমগ্র বৈদিক শাস্ত্র বিভক্ত। শ্রুতি হচ্ছে চার 
RAS, সাম, অথর্ব ও যজু এবং উপনিষদসমূহ; আর স্মৃতি হচ্ছে ভগবদ্গীতা 
সহ মহাভারত ও পুরাণ সমূহ। এইসব বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, পরমেশ্বর 
ভগবান রূপে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। কৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুযোত্তম বা পরম পুরুষ ভগবান, 
সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস সাধনকারিণী জড়া প্রকৃতি তীর নির্দেশে কাজ করেন। সৃষ্টির 
পর পরমেশ্বর ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা, শ্রীবিষুঃ ও দেবাদিদেব শিব এই তিনরূপে 
অবতরণ করেন- কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তিম নির্দেশক হচ্ছেন শ্রীবিষ্ণু। পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে তিন গুণের অধীন জড়া প্রকৃতির সম্পূর্ণ কার্যাবলী 
পরিচালিত হয়। ভগবদ্গীতা, ন্যায়দর্শন এবং বেদে ‘স এক্ষত:__বাণীদ্ধয়ের 
মাধ্যমে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। 

নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দার্শনিকরা যুক্তি প্রদর্শন করে বলে যে, এই পরিদৃশ্যমান 
জগৎ সৃষ্টির কারণ হচ্ছে প্রকৃতি ও পুরুষ। তারা যুক্তি প্রদর্শন করে বলে যে, 
প্রকৃতি ও জড়া শক্তি দিয়ে নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্ত 
কৃষ্ণ সকল কারণের কারণ। কৃষ্ণ নিমিত্ত ও উপাদান-_সকল কারণের কারণ; 
প্রকৃতি ও পুরুষ অন্তিম কারণ নয়। আপাত দৃষ্টিতে পিতা ও মাতার মিলনে 
একটি শিশুর জন্ম হয় বলে মনে হয়, কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়ের অন্তিম উৎস 
কৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণ হচ্ছেন আদি কারণ বা সকল কারণের কারণ; এই সত্য ব্রহ্মসং 
হিতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। 

পরমেশ্বর ভগবান ও জীবাত্মা উভয়ই চরাচর বিশ্বে প্রবেশ করে। পরমেশ্বর 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার এক অংশ প্রকাশ দ্বারা ক্ষীরোদকশারী বিষ্ণু এবং কারণসমুদ্রে 
শায়িত প্রকাণ্ড বিষ্ণুমূর্তি মহাবিফ্ণুরূপে প্রকাশিত হন। তারপর সেই প্রকাণ্ড মহাবিষ্ণু 
থেকে প্রত্যেক TAOS গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু প্রকাশিত হন। আবার তার থেকে 
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ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রকাশিত হয়। বিষ্ণু সকল জীবাত্মার হৃদয়ে এবং পরমাণুসহ 
সকল জড় উপাদানে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাসংহিতায় লেখা আছে ঃ 
অওাভ্তরসথপরমাণ্চয়ান্তরস্থ্ম__অর্থাৎ তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে এবং প্রতিটি অণুতেও 
আছেন। 

বিভিন্ন প্রজাতি ও আকৃতি থেকে প্রাপ্ত জীবাত্মার এক ছোট্ট জড় দেহ আছে, 
এবং সেরকম এই সমগ্র ব্রহ্মাগ্ডটিও পরমেশ্বর ভগবানের জড় দেহ ছাড়া কিছুই 
নয়। শাস্ত্রে এই দেহটিকে বিরাট রূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একজন Woy 
ভগবান শ্রীহরিও পরিদৃশ্যমান সমগ্র সৃষ্টি ও সৃষ্টির অভ্যন্তরস্থ সবকিছুকে প্রতিপালন 
করেন। জীবাত্মা জড়দেহ ত্যাগ করা মাত্রই তা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সেরকম ভগবান 
বিষ্ণু চরাচর সৃষ্টি ত্যাগ করা মাত্র সবকিছুই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একমাত্র পরমেশ্বর 
ভগবানের চরণে স্বতন্ত্র জীবাত্মা শরণাগত হলেই তার সংসার মুক্তি নিশ্চিত হয়। 
ভগবদৃগীতায় এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে__মামেব যে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং OAS 
তে। তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে শরণাগতিই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির 
কারণ, আর কিছু নয়। পরমেশ্বর ভগবানে শরণাগতির দ্বারা যেভাবে জীবাত্মা 
জড় গুণ মুক্ত হয়, তার সাথে ঘরে এক ঘুমন্ত মানুষের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। 
একজন লোক ঘুমালে প্রত্যেকে তাকে ঘরে উপস্থিত দেখে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
মানুষটি স্বয়ং এ দেহে নেই, কেননা ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ তার দৈহিক অস্তিত্বকে 
ভুলে যায়, যদিও অন্যেরা তার দেহটি উপস্থিত থাকতে দেখে। সেরকম 
ভগবদ্তজনরত মুক্ত ব্যক্তিকে অন্যেরা জড় জগতের গৃহস্থ কর্মে নিযুক্ত দেখতে 
পায়, কিন্তু তার ভাবনা কৃষ্ণে নিবদ্ধ হওয়ায় তিনি আর জড় জগতে বসবাস 
করেন না। তার কাজ ভিন্ন, যেমন একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা তার দৈহিক 
ক্রিয়াকর্ম থেকে আলাদা, সেইরকম কৃষ্ণানুশীলনকারীর ভাবনা তার ক্রিয়াকর্ম থেকে 
আলাদা। শ্রীতিময়ী দিব্য কৃষ্তসেবায় সর্বতোভাবে নিযুক্ত ভক্ত অচিরেই যে 
ত্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত তা ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। 
আপাতদৃষ্টিতে সে জড় জগতে বা জড় দেহে অবস্থান করলেও, ইতিমধ্যেই সে 
ব্ৰহ্মানুভুতির স্তরে অধিষ্ঠিত। 

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ক গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সেবাই যার একমাত্র অভিলাষ, জড় জগতের যে কোন 
অবস্থায়ই সে অবস্থিত হোক না কেন, তাকে জীবনমুক্ত বলে জানতে হবে, অর্থাৎ 
এই জড় জগৎ বা জড় দেহে অবস্থান করার সময়ই তাকে জীবন্মুক্ত বিবেচনা 
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করা হবে। তাহলে এখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কৃষ্ণানুশীলনে সর্বতোভাবে 
নিযুক্ত ব্যক্তি একজন মুক্ত পুরুষ। বস্তুত এইরকম ভক্তের জড় জগতের সঙ্গে 
কোন সম্বন্ধই নেই। যারা কৃষ্ণানুশীলন করে না, তাদের কর্মী ও জ্ঞানী বলে, 
তারা দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ও মনোধর্মের দ্বারা চালিত হয়, তাই তারা মুক্ত নয়। 
এই অবস্থাকে কৈবল/নিরতধোনি বলে। Pet স্তরে বা গুণাতীত দিব্য স্তরে 
অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বারবার জন্ম-মৃত্যু থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। ভগবদ্গীতার চতুর্থ 
অধ্যায়ে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। শুধু পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের দিব্য প্রকৃতি 
জেনে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, এবং দেহের অবসান হলে 
ভগবদ্ধাম বৈকুষ্ঠলোক লাভ করা যায়। এই হচ্ছে সকল বেদের সিদ্ধান্ত। 
শ্রুতিগণের ভগবদ্ন্দনা বা বেদস্তৃতি জানার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে 
এইভাবে শরণাগত হওয়া উচিত। 


ইতি__ণলীলা পুরুযোতম শ্রীকৃষ্ণ” গ্রন্থের শ্র্তিগণের ভগবদন্দনা” নামক 
সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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একজন শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত হওয়ায় মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন মুক্ত পুরুষ, তবু 
আরো পরিষ্কার হওয়ার জন্য তিনি শুকদেব গোস্বামীকে নানা প্রশ্ন করেছেন। পূর্বের 
অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছিলেন “বেদের লক্ষ্য কি? সনন্দন থেকে 
শুরু করে নারায়ণ খষি, নারদ, ব্যাসদেব এবং তারপর স্বয়ং নিজের গুরু পরম্পরা 
বর্ণনা করে শুকদেব গোস্বামী এই বিষয়টি বিশ্লেষণ করলেন। কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে 
বেদের অন্তিম লক্ষ্য। এই ছিল তাদের সিদ্ধান্ত। একজন নবীন ভক্ত প্রশ্ন করতে 
পারে, “SHCA স্তরে উন্নীত হওয়াই যদি বেদের সিদ্ধান্ত হয় বা মানব জীবনের 
লক্ষ্য হয়, তাহলে বৈষ্ঞবদেব বৈষয়িক উন্নতি দেখা যায় না, অথচ শৈবদের খুবই 
এখর্যশালী দেখা যায় কেন? এই বিষয়ে বিশ্লেষণ করবার জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ 
শুকদেব গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ “হে প্রিয় শুকদেব গোস্বামী! মানব, 
অসুর বা দেবতা সমাজ-_যারা মহাদেব শিবের উপাসনায় নিযুক্ত, তাদের সকলেই 
সাধারণত অতীব এশ্বর্যশালী দেখা যায়, যদিও মহাদেব শিব এক দারিজ্যক্রিষ্ট 
ব্যক্তির মতো জীবন-যাপন করেন। পক্ষান্তরে লক্ষ্মীপতি নারায়ণের উপাসকদের 
তেমন সমৃদ্ধিশালী হতে দেখা যায় না, এমনকি কখনও কখনও তাদের প্রায় 
নিঃস্ব অবস্থায় জীবন-যাপন করতে দেখা যায়। বৃক্ষতলে বা তুষারাবৃত হিমালয় 
পর্বতে মহাদেব শিব বসবাস করেন। নিজের জন্য তিনি একটি গৃহ পর্যন্ত নির্মাণ 
করেন না, তবু শৈবরা সকলেই অতীব ধনবান। এই জড় জগতেই হোক বা 
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বৈকুঠঠেই হোক, ভগবান শ্ৰীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু বিপুল এশ্র্যপূর্ণ জীবন-যাপন করেন, 
কিন্তু তার ভক্ত বৈষ্তবদের দারিত্রয-প্রপীড়িত বলে মনে হয়। কেন এই রকম 
হয়?” 

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নটি তার অতীব বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। দুরকম উপাসক 
আছে__মহাদেব বা শিবের উপাসক এবং ভগবান বিষ্ণুর উপাসক, আর এই দুই 
শ্রেণীর মধ্যে সর্বদাই মতভেদ চলছে। আজও ভারতে এই দুই শ্রেণীর উপাসকরা 
একে অপরের সমালোচনা করে; বিশেষত দক্ষিণ ভারতে রামানুজাচার্য ও 
শঙ্করাচার্যের অনুগামীদের মধ্যে বৈদিক সিদ্ধান্ত জানার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে 
“abla হয়। এই শাস্ত্র আলোচনায় সাধারণত রামানুজাচার্ষের অনুগামীরাই 
বিজয়ী হন। এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের কাছে এ বিষয়ে 
ব্যাখ্যা শুনতে চান। মহাদেব শিব একজন দীন-দরিদ্রের মতো জীবন-যাপন করেন 
যদিও তার উপাসকদের অতীব এশ্বর্যশালী মনে হয়; আর ভগবান কৃষ্ণ বা বিষ্ণু 
সব সময়ই এখশ্বর্যে পরিপূর্ণ অথচ তীর ভক্তদের সবসময় দারিদ্র-্রপীড়িত বলে 
মনে হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাছে এই অবস্থা পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রান্তিকর বলে 
বোধ হয়। 

শুকদেব গোস্বামী শিবপুজা ও বিষুগপুজার মধ্যে আপাত বিরোধ সম্বন্ধে মহারাজ 
পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ত করেন। দুর্গাদেবী হচ্ছেন জড়া প্রকৃতির 
প্রতীক এবং দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন তার পতি। জড়া প্রকৃতির সত্ব, রজ ও 
তম নামে তিন গুণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, এবং এইজন্য দেবাদিদেব শিব হচ্ছেন 
এই তিন গুণের অধীশ্বর। মায়াবদ্ধ জীবকুলের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেবাদিদেব 
শিব এই গুণগুলির সঙ্গ করলেও তিনি তাদের পরিচালক, তাই এঁ গুণগুলিদ্বারা 
প্রভাবিত হন না। মায়াবদ্ধ জীব এ তিনগুণ দ্বারা প্রভাবিত হয়, যেহেতু দেবাদিদেব 
শিব তাদের প্রভু, তাই তিনি গুণদ্বারা প্রভাবিত হন না। 

বিভিন্ন দেবতা উপাসনার ও ভগবান বিষ্ণুর উপাসনার ফল-_সাধারণত 
অক্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের মতে এক হলেও, শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর বিবরণ 
অনুযায়ী তা এক নয় বলেই আমরা শিক্ষা পাচ্ছি। শুকদেব গোস্বামী স্পষ্টই 
উল্লেখ করেছেন যে, দেবাদিদেব শিবের উপাসনা করে এক ফল প্রাপ্তি হয়, আর 
ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করে অন্য এক ফল লাভ হয়। ভগবদৃগীতাতেও এই 
কথা প্রতিপন্ন হয়েছে; সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা 
করা হলে, এ দেবতাদের কাছ থেকে উপাসকরা অভীষ্ট ফল পায়। সেরকম 
জড়া প্রকৃতির উপাসকরা এরকম কাজের উপযুক্ত ফল পায় আর পিতৃ উপাসকরাও 
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তাদের অনুরূপ ফল লাভ করে। কিন্তু ভগবদ্তজনকারী কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর উপাসকরা 
কৃষ্ণলোক বা বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। দেবাদিদেব শিব, লোকপতি ব্রহ্মা বা অন্য 
দেবতার উপাসকরা কখনও দিব্যলোক বা পরব্যোম লাভ করতে পারে না। 

এই জড় জগৎ ব্রিগুণময়ী জড়া প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হওয়ায় বৈচিত্র্যময় সকল 
প্রকাশই এ তিন গুণ থেকে BES! জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে জড় সভ্যতা বহু 
যন্ত্র ও আরামপ্রদ জীবন সৃষ্টি করেছে; তবু এগুলি জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের 
বৈচিত্র্যময় সংযোগের ফল। শিবভক্তরা জড়জাগতিক বহু সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত 
হলেও, আমাদের জানা উচিত যে, তারা শুধু গুণজাত দ্রব্য সংগ্রহ করছে। এই 
তিনটি গুণ, আবার দশটি ইন্দ্রিয় (পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়), মন ও 
পাঁচটি উপাদান (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম)__এই ষোল ভাগে বিভক্ত। 
এই যোলটি উপাদান ত্রিগুণের অতিরিক্ত বিস্তার। জড় dx বা জড় সুখের 
অর্থই হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, বিশেষত উপস্থ, জিহ্বা ও মনের তৃত্তি। শুধু উপস্থ 
এবং জিহ্বার তৃপ্তির উদ্দেশ্যে বু উপভোগ্য দ্রব্য আমরা মানসিক ক্রিয়া দ্বারা তৈরি 
করি। উপস্থ ও জিহ্বার তৃপ্তির মাত্রা দিয়ে বা পক্ষান্তরে বলা যায় উপাদেয় 
খাদ্যদ্বারা কিভাবে নিজ খুঁতখুঁতে রুচির তৃপ্তি করা যায়, কিভাবে নিজ যৌন ভোগ 
শক্তির চমৎকার উপযোগ করা যায়, তা হচ্ছে এই জড় জগতে একজনের এঁশ্বর্যের 
পরিমাপক। জিহ্বা ও উপস্থের তৃপ্তি__এই দুটি ভোগপর সুখ লাভের উদ্দেশ্যে 
মানসিক কল্পনার মাধ্যমে জড় সভ্যতার অগ্রগতির জন্য ভোগ্যদ্রব্য সৃষ্টি অপরিহার্য। 
শিবভক্তরা এত এশ্বর্যশালী কেন (?)_শুকদেবের প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের এই 
প্রশ্নের উত্তর এইখানে রয়েছে। 

CHA শুধু জড় জাগতিক বৈশিষ্ট্যেই ধনবান। বস্তুত এইরকম তথাকথিত 
উন্নতি ভববন্ধনের কারণ। এগুলি আদৌ উন্নত নয়, পক্ষান্তরে এগুলিকে বরং 
অধোগতি বা অবনতি বলা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত এই যে, দেবাদিদেব শিব এই 
তিনগুণের প্রভু হওয়ায়, ইন্দ্রিয়ভোগের উদ্দেশ্যে তিনগুণের সংযোগে প্রস্তুত UTS 
শৈবদের দেওয়া হয়েছে। ভগবদূগীতায় কৃষ্ণ আমাদের গুণাতীত হতে উপদেশ 
দিয়েছেন। নিন্রৈগণ্ো ভবাজুর্ন__ গুণাতীত হওয়াই মানব জীবনের একমাত্র 
উদ্দেশ্য। “MCHC বা গুণাতীত না হলে ভববন্ধন মোচন হবে না। পক্ষান্তরে 
বলা যায় দেবাদিদেব শিবের কৃপায় প্রাপ্ত যে ধনৈশ্বর্য, বস্তুত তা মায়াবদ্ধ জীবের 
মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর নয়। 

শুকদেব গোস্বামী আরো বললেন, “পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি জড় গুণের 
অতীত।” ভগবদৃগীতায় উল্লেখ আছে, ভগবানের শরণাগত ভক্ত ত্রিগুণময়ী জড়া 
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প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করেন। হরিভক্তরা জড় গুণের প্রভাবমুক্ত হওয়ায়, স্বয়ং 
ভগবান অবশ্যই গুণাতীত। এইজন্য শ্রীমভ্াগবতে হরি বা কৃষ্ণকে আদি 
পুরুযোত্তম বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্তরঙ্গা-প্রকৃতি ও বহিরঙ্গা-প্রকৃতি নামে 
ভগবান শ্রীহরির দুটি শক্তি রয়েছে। কৃষ্ণ এই দুই প্রকৃতিরই অধীশ্বর। কৃষ্ণ 
হচ্ছেন AGES অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা প্রকৃতির সকল কাজের তত্ত্বাবধান করেন। 
কৃষ্ণকে অন্তিম উপদেষ্টা অর্থাৎ “উপদ্রষ্ট' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে। অন্তিম 
উপদেষ্টা হওয়ায়, যারা উপদেষ্টার নির্দেশ পালন করে, সেই দেবতাদেরও তিনি 
অধীশ্বর, প্রভু ও ঈশ্বর। এইজন্যই ভগবদৃগীতা ও শ্রীম্তাগবতের বর্ণনা অনুযায়ী 
কেউ যদি ভগবানের নির্দেশ অনুসরণ করে, তবে সে ধীরে ধীরে জড় গুণের 
অতীত নিৰ্গুণ স্তর লাভ করতে পারে। MS হওয়ার অর্থ জড় বৈভবশূন্য হওয়া, 
কেননা আগেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি জড় বৈভবের অর্থ হচ্ছে ত্রিগুণময়ী কর্ম 
ও ফলের বৃদ্ধিকরণ। জড় বৈভবে মদমত্ত হওয়ার পরিবর্তে পরমেশ্বর ভগবান 
শ্রীহরির উপাসনার মাধ্যমে যে কেউ কৃষ্ণভাবনায় পরতত্ব জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে। 
fie হওয়ার অর্থ শাশ্বত শান্তি, অভয়, ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ। এইগুলি 
হচ্ছে সংসার কলুষতা থেকে মুক্তির লক্ষণ। 
এক এতিহাসিক কাহিনী শুকদেব গোস্বামী বলে চললেন। তিনি বললেন, মহান 
ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে, বিশাল যজ্ঞস্থলে অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির 
সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন__শৈবরা সর্বদাই বিত্তশালী অথচ বৈঝ্ঞবরা তা 
নয়, কিন্তু কেন এমন হয়? শুকদেব বিশেষভাবে “আপনার পিতামহ” মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের উল্লেখ করেন; যাতে মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভেবে অনুপ্রাণিত হন যে, 
তার পিতামহগণ সকলে পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সন্বন্ধযুক্ত 
এরং তিনিও কৃষ্ণের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কে যুক্ত। 

স্বভাবত কৃষ্ণ সর্বদাই অতীব তুষ্ট; মহারাজ যুধিষ্ঠির এই প্রশ্ন করলে কৃষ্ণ 
ততোধিক তুষ্ট হন কেননা সমগ্র কৃষ্তণভাবনামৃত সংঘের পক্ষে এই প্রশ্নগুলি ও 
তার উত্তর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। লোকপিতা ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শিব আদির পক্ষে 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির উপদেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবকুলের পরম কল্যাণ 
সাধনের উদ্দেশ্যেই ভগবান জগতে অবতরণ করেন; তার উপদেশাবলী যে গ্রহণ 
ও পালন করে না, নিঃসন্দেহে সে অতীব ভাগ্যহীন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে বললেন ৪ “আমি যখন ভক্তকে 
বিশেষভাবে কৃপা করি এবং বিশেষ করুণা প্রদর্শন করি, তখন প্রথমেই আমি তার 
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দেবাদিদেব শিব উদ্ধার 


ধন সম্পদ হরণ করি।” ভক্ত যখন কপর্দকহীন হয়ে পড়ে, বা অপেক্ষাকৃত 
দারিদ্র্য-প্রপীড়িত হয়, তার স্বজন, পরিবার তাকে উপেক্ষা করে, এবং প্রায়শ তার 
সঙ্গে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। দুই কারণে ভক্ত তখন অসুখী হয়। প্রথমতঃ 
কৃষ্ণ তার ধনসম্পদ হরণ করায় সে অসুখী হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ দারিদ্র-প্রপীড়িত 
হওয়ায় যখন স্বজনরা তাকে পরিত্যাগ করে, তখন সে অধিকতর অসুখী হয়। 
কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, পূর্ব পাপকর্মের ফলে ভক্তের এই দুর্গতি 
নয়। ভক্তের এই দারিদ্র-পীড়িত অবস্থা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সৃষ্ট। 
সেইরকম ভক্ত যখন ধনবান হয়, সেটাও তার আগের পুণ্যকর্মের ফল বলে মনে 
করা উচিত নয়। ভক্ত ধনবান হোক বা দরিদ্রই হোক-__যে কোন অবস্থাই 
হোক-__ভগবানই তার এই অবস্থা সৃষ্টি করেন। জড়জাগতিক দায়িত্ব থেকে যুক্ত 
করে সম্পূর্ণভাবে তার শরণাগত করবার উদ্দেশ্যেই ভগবান শ্রীহরি বিশেষভাবে 
তার ভক্তের জন্য এই ব্যবস্থা করেন। সে তখন দেহ, মন, সকল শক্তি, তার 
সর্বস্ব__ভগবান শ্রীহরির সেবায় নিয়োগ করতে পারে, এবং সেটিই শুদ্ধ ভক্তি। 
নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে তাই শুদ্ধ ভক্তি ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, সবোর্পাধি 
বিনিমুক্তিম__অথাৎ সব রকম উপাধি-মুক্ত হওয়া চাই। পরিবার, সমাজ, জাতি, 
সম্প্রদায় বা মানবতার জন্য অনুষ্ঠিত সকল ধর্মই উপাধিযুক্ত; “আমি এই সমাজের 
অন্তর্ভূক্ত,” “আমি এই সম্প্রদায়ভূক্ত,” “আমি এই জাতির অন্তর্ভুক্ত,” “আমি এই 
প্রজাতির অন্তর্গত”-__এই রকম পরিচয় সবই কেবল উপাধি। ভগবতকৃপায় যখন 
ভক্ত এই সকল উপাধি মুক্ত হয়, তার ভগবৎ সেবা তখন বস্তৃতই “TASH! যে 
অবস্থায় কোন কর্মফল নেই, জ্ঞানীরা সেই নেঙ্কর্মে খুবই আসক্ত। ভক্তের কর্মের 
যখন কোন ফল হয় না, সেইগুলি আর সকাম কর্মের অন্তর্গত নয়। ভক্তের 
দুঃখ-তাপ পরমেশ্বর ভগবানেরই সৃষ্টি, শ্রুতিগণ পূর্বেই তা বিশ্লেষণ করেছেন। এই 
জন্য ভক্ত তার জীবনে সুখ বা দুঃখকে গ্রাহ্য করে না; কৃষ্ণানুশীলনের মাধ্যমে 
বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে সে কর্মফল মুক্ত। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের জীবন দুঃসহদুঃখদুর্দশায় পূর্ণ করে 
তোলেন কেন? উত্তর হচ্ছে যে, পিতা যেমন সন্তানের প্রতি কখনও কখনও 
নির্দয় ভাব প্রকাশ করেন, ভক্তের প্রতিও ভগবান তাই এই রকম ব্যবস্থা করেন। 
ভক্ত হচ্ছে নিবেদিতাত্মা এবং ভগবান তার রক্ষক ও পালক হওয়ায়, ভগবান 
ভক্তের জীবন দুঃখপূর্ণই করুন বা আনন্দে ভরে তুলুন__যা-ই করুন, এই ব্যবস্থার 
পেছনে পরমেশ্বর ভগবানের এক বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানতে হবে। 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


যেমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন চরম দুঃখজনক অবস্থায় পাগুবদের ফেলেছিলেন 
যে, পিতামহ ভীষ্ম ধারণাই করতে পারতেন না, কিভাবে তাদের এত দুঃখ নির্যাতন 
ভোগ করতে হল, যেখানে MSA সকলে পরম ধার্মিক মহারাজ দ্বারা পরিচালিত, 
ভীম ও অর্জুন, দুই মহাবীর দ্বারা সুরক্ষিত, তার চেয়েও বড় কথা MS সকলেই 
ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও স্বজন। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রমাণিত 
হয় যে, ভক্তকে রক্ষা ও দু্কৃতকারীদের বিনাশ সাধন হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের 
এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধন পরিকল্পনার এটি একটি অংশ। 

অন্য একটি প্রশ্নও উঠতে পারে ঃ ভগবদিচ্ছায় ভক্ত যেমন সুখ-দুঃখময় বিভিন্ন 
অবস্থায় পতিত হয়, একজন সাধারণ মানুষও বিগত কর্মফল অনুযায়ী সেই রকম 
অবস্থায় পতিত হয়, তা হলে তাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায়? সাধারণ কর্মীর 
চেয়ে ভক্ত শ্রেয় হন কিভাবে? উত্তর হচ্ছে এই যে__কর্মী ও ভক্ত এক 
পর্যায়ভুক্ত নয়, তারা একই স্তরে অবস্থিত নয়। জীবনের যে অবস্থায় থাক্‌ না, 
কর্মবীজ বা সকাম কর্মের ফলে জন্ম-মৃত্যুর সংসারচক্রে তাকে ভ্রমণ করে চলতে 
হয় এবং সুযোগ মতো এই কর্মবীজের অঙ্কুরোদ্গম হয়। কর্মফলে একজন 
সাধারণ মানুষ বার বার জন্মমৃত্যুময় সংসারে জড়িয়ে পড়ে, যেহেতু ভক্তের সুখ- 
দুঃখ তার কর্মের অধীন নয়, তা ভগবানের এক সাময়িক ব্যবস্থায় ঘটে, তাই 
ভক্ত কর্মকলে জড়িত হয় না। কোন ক্ষণস্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনে কেবল ভগবান 
এই রকম ব্যবস্থা করেন। পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠানের ফলে কর্মী স্বর্গলোকে উন্নীত হয়; 
আর পাপকর্মের ফলে কর্মী নারকীয় জীবন ভোগ করে। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত 
তথাকথিত পুণ্যকর্মই করুন বা পাপকর্মই করুন, তার যেমন উ্ধ্বগতি লাভ হয় 
না, তেমনই অধোগতিও হয় না, পক্ষান্তরে সে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হয়। অতএব 
ভগবদ্তক্তের সুখ-দুঃখ এক পর্যায়ভুক্ত নয়। অজামিল উদ্ধার প্রসঙ্গে ভৃত্যদের 
প্রতি যমরাজের নির্দেশ থেকে এই সত্যের দৃঢ় সমর্থন পাওয়া যায়। যারা 
ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করে না বা তার রূপ, গুণ ও লীলাদি স্মরণ করে 
না, তাদের কাছে যাওয়ার জন্য যমরাজ তার দূতদের নির্দেশ দেন। আবার 
ভগবস্তক্তদের কাছে কখনও না যাওয়ার জন্যও যমরাজ দূতদের নির্দেশ দেন। 
পক্ষান্তরে, কখনও সাক্ষাৎকার হলে ভক্তদের ভক্তিভরে প্রণাম জানাতে যমদূতদের 
তিনি উপদেশ দেন। এইজন্য জড় জগতে ভক্তদের উধর্বগতি বা অধঃপতনের 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। কেননা মায়ের দেওয়া শাস্তি আর শত্রুর নির্যাতনের মধ্যে 
অনেক প্রভেদ রয়েছে; এই জন্য ভক্তের YS আর এক সাধারণ কর্মীর দুর্গতি 
এক পর্যায়ভুক্ত নয়। 
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এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। ভগবান যদি সর্বশক্তিমানই হন, তা 
হলে ভক্তের জীবন দুঃখময় করে তাকে তিনি শুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন কেন? 
উত্তর হচ্ছে, ভক্তের জীবন দুঃখপূর্ণ করে তোলার পেছনে ভগবানের কোন উদ্দেশ্য 
রয়েছে। কখনও কখনও এর উদ্দেশ্য হচ্ছে_ দুর্গত ভক্তের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি অনুরাগ ও আসক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যেমন, দ্বারকার উদ্দেশ্যে পাণ্ডবদের 
রাজধানী ত্যাগ করবার পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ বিদায়ের অনুমতি চাইলে কুন্তীদেবী বললেন, 
পদে উন্নীত হয়েছি বলে তুমি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছ। তাই তোমাকে 
হারানোর চেয়ে দুঃখপূর্ণ জীবনই বরং আমরা অধিক পছন্দ করি।” ভক্তের দুর্দিন 
উপস্থিত হলে, তার ভগবৎ সেবা অনেক বৃদ্ধি পায়; তাই ভক্তের প্রতি বিশেষ 
কৃপা প্রদর্শন হেতু কখনও কখনও ভগবান তাকে দুর্দশাগ্রস্ত করেন। তা ছাড়া, 
যারা জীবনে তিক্ততা অনুভব করেছে, তাদের কাছেই সুখের মধুরিমা আরও মধুর 
হয়ে ওঠে। দুঃখে জর্জরিত ভক্তকে রক্ষার উদ্দেশ্যেই শুধু ভগবান এই জড় 
জগতে অবতরণ করেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, যদি ভক্ত দুঃখতাপপ্রস্ত না হত, 
তা হলে ভগবান জগতে অবতরণ করতেন না। বিভিন্ন অসুর বা দুষ্কৃতকারীর 
বধ তার বিভিন্ন শক্তি দ্বারা সহজেই হতে পারে, যেমন কেবল তীর বহিরঙ্গা শক্তি 
দুর্গাদেবী দ্বারা বহু অসুর নিহত হয়। এই রকম অসুরদের বধ করবার জন্য স্বয়ং 
ভগবানের জগতে অবতরণের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভক্ত দুর্দশাগ্রস্ত হলে 
ভগবানকে অবশ্যই আসতে হবে। হিরণ্যকশিপুকে বধ করবার জন্য ভগবান নৃসিং 
হদেব আবির্ভূত হননি, বরং প্রহ্নাদ মহারাজকে দেখতে ও আশীর্বাদ দান করবার 
জন্য তিনি জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন; পক্ষান্তরে বলা যায়, প্রস্থাদ মহারাজকে 
চরম দুঃখ দান করায় ভগবান অবতরণ করেছিলেন। ঘোর অন্ধকারময় রাতের 
পর যখন প্রাতে সূর্যের উদয় হয়, তা খুবই মনোরম। প্রখর উত্তাপের পর শীতল 
জল খুবই সুখপ্রদ। আর হিম-তুষার শীত ঝতুর পর উষ্ণ জল খুবই আরামদায়ক। 
সেই রকম জড়জাগতিক অভিজ্ঞতার পর, যখন সে ভগবদ্দন্ত চিন্ময় আনন্দ অনুভব 
করে, তার জীবন আরও সুখকর ও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। 

ভগবান শ্রীহরি আরও বলতে লাগলেন ঃ “আমার ভক্ত যখন জড় জাগতিক 
সকল বিষয় হারায় এবং স্বজন-পরিবার-বন্ধু তাকে ত্যাগ করে, তাকে রক্ষা ও 
প্রতিপালন করবার কেউ না থাকায়, সে তখন সম্পূর্ণভাবে আমার চরণকমলে 
আশ্রয় নেয়।” এই প্রসঙ্গে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর একটি সুন্দর গীতিকা রচনা 
করেছেন 
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করুণা কর এইবার 1 
নরোত্তম দাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়, 
তোমা বিনা কে আছে আমার ॥” 


ভক্ত যখন ধন ও পরিবার OTS হয় এবং তথাকথিত পতিত হয়, সে আবার 
পূর্বের ধন-সম্পদ পূর্ণ অবস্থা লাভের চেষ্টা করে। বার বার চেষ্টা করলেও, শ্রীকৃষ্ণ 
প্রতিবারই তীর সমস্ত সম্পদ হরণ করেন। অবশেষে জড় কর্মে নিরাশ হয়ে, 
এ নৈরাশ্যের মধ্যে সে পরমেশ্বর ভগবান হরির শ্রীচরণকমলে পূর্ণ শরণাগত হয়। 
এই রকম ব্যক্তিদের ভক্তসঙ্গ লাভের জন্য অন্তর্যামী ভগবান উপদেশ দান করেন। 
ভক্ত-সান্নিধ্যে তারা ভগবানের সেবায় আগ্রহী হন এবং কৃষ্ণানুশীলনে উন্নতি 
সাধনের সকল সুযোগ-সুবিধা অচিরেই তারা ভগবানের কাছে প্রাপ্ত হন। কিন্তু 
অভক্তেরা তাদের বৈষয়িক জীবনধারা রক্ষায় খুবই সতর্ক। তাই এই রকম 
অভক্তেরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সেবা করতে পারে না, পক্ষান্তরে শীঘ্র জড় 
সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য দেবাদিদেব শিব বা অন্যান্য দেবতার উপাসনা করে। 
ভগবদৃগীতায় তাই বলা হয়েছে_কাক্ষন্তঃ কমর্ণাং সিদ্ধিং Vrs ইহ দেবতাঃ_ 
অর্থাৎ জড়জাগতিক সাফল্য লাভের জন্য কর্মীরা বিভিন্ন দেবতার উপাসনা করে। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একথাও বলেছেন যে, যারা দেবোপাসনা করে, তাদের বুদ্ধি পরিণত 
নয়। পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগবশত, হরিভক্তরা YA মতো কখনও 
দেবতাদের শরণাপন্ন হয় না। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেন £ “জীবনের যে কোন প্রতিকূল 
অবস্থায় আমার ভক্তরা কখনও আমার সেবা থেকে নিবৃত্ত হয় না; সর্বদাই আমার 
সেবায় তারা দৃঢ় অচঞ্চল ও একনিষ্ঠ থাকে। এই জন্য আমি তাদের কাছে 
নিজেকে পর্যন্ত দান করি, এবং জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য লাভে আমি তাদের 
অনুগ্রহ করি।” পরীক্ষিত ভক্তদের ভগবান যে কৃপাবর দান করেন তাকে TA’ 
বলা হয়, অর্থাৎ সেই কৃপা একমাত্র সর্বত্র বিরাজমান বৃহত্তম (GA) এর সঙ্গে 
তুলনীয়। Fa এর অর্থ হচ্ছে অনন্ত বিভু, অনন্ত বর্ধিষু। এই কৃপাকে পরমও 
বলা হয়েছে, কেননা এই জড় জগতের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। আবার এই 
কৃপা Wy’ ও বলা হয়। পরীক্ষিত ভক্তের প্রতি ভগবান শ্রীহরির কৃপা শুধু 
বৃহত্তম ও অনন্ত বর্ধমানই নয়। ভগবান ও ভক্তের মধ্যে তা হচ্ছে সূক্ষ্মতম দিব্য 
অনুরাগ। এই কৃপাকে “চিন্সাত্রমৃও বলা হয়েছে। 'মাত্র' শব্দটি বিন্দুমাত্র যাতে 
জড়গুণ নেই, অথচ পূর্ণ চিন্ময় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কৃপাকে “সৎ 
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অর্থাৎ সনাতন এবং অনস্তকম্‌ অর্থাৎ অনন্তও বলা হয়েছে। হরিভক্তকে এই রকম 
অনন্ত চিন্ময় কৃপা প্রদান করায় সে অন্য দেবতার উপাসনা করবে কেন? কৃষ্ণভক্ত 
দেবাদিদেব শিব, লোকপিতা ব্রহ্মা বা অন্য কোন অধীন দেবতার পূজা করে না। 
কৃষ্ণভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীতিময়ী দিব্য সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ 
করে। 

শুকদেব গোস্বামী আরও বলে চললেন, “লোকপিতা ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব 
শিবের নেতৃত্বে দেবরাজ ইন্দ্র সহ চন্দ্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতারা তাদের 
উপাসকদের সুন্দর ব্যবহার এবং দুর্ববহারে শীঘ্রই তুষ্ট ও রুষ্ট হয়ে পড়েন। কিন্ত 
পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না।” এর অর্থ হচ্ছে এই যে, 
দেবতাসহ এই জড় জগতের যে কোন জীবই জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ দ্বারা 
পরিচালিত। অতএব জড় জগতে রজ ও তমোগুণের প্রাধান্য অত্যন্ত প্রবল। 
দেবতাদের আশীর্বাদ গ্রহণকারীরাও জড় গুণাবলী বিশেষত রজ ও তমোগুণদ্বারা 
কলুষিত হয়। এই জন্য ভগবদৃগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, দেবতাদের 
আশীর্বাদ গ্রহণ করা অল্গবুদ্ধির পরিচায়ক, কেননা দেবতাদের যে বর গ্রহণ করা 
হয়, তার ফল ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। দেবতা উপাসনা দ্বারা জড় Gar প্রাপ্তি 
সহজ হলেও, তার ফল কখনও কখনও সর্বনাশকর হয়ে থাকে। এই জন্য 
অক্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই দেবতাদের কাছে প্রাপ্ত বরের প্রশংসা করে। দেবতাদের 
কাছে বরপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ক্রমশ জড় বৈভব ও এম্বর্ষে মত্ত ও গর্বিত হয়ে, তারাই 
আবার নিজ নিজ বরদাতাদের অবহেলা করে। 

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে এইভাবে সম্ভাষণ করে বলেন, 
“মহারাজ, লোকপতি ব্রহ্মা, ভগবান শ্রীবিষ্ণু ও দেবাদিদেব শিব জড় জগতের 
এই প্রধান ত্রিমূর্তি যে কাউকে আশীর্বাদ বা অভিশাপ দিতে পারেন। এই তিন 
প্রধানের মধ্যে লোকপতি ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব শিব খুব সহজেই তুষ্ট হন, এবং 
যুগপৎ খুব সহজেই তারা রুষ্ট হন। যখন তারা তুষ্ট হন, কোন কিছু বিবেচনা 
না করেই তারা তখন আশীর্বাদ দান করেন, এবং যখন রুষ্ট হন, তখন কোন 
কিছু বিবেচনা না করেই উপাসকদের অভিশাপ দেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু সেরকম 
নন। ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন সুবিবেচক। যখন ভক্ত ভগবান বিষ্ণুর কাছে কিছু 
কামনা করে, সেই রকম বর ভক্তের অন্তিম কল্যাণ সাধন করবে কিনা, সর্বপ্রথম 
ভগবান বিষ্ণু তা বিবেচনা করেন। অগ্রাকৃত স্বভাবসম্পন্ন ভগবান বিষ্ণু সর্বদাই 
কৃপাময়। তিনি কখনও এমন বর দান করেন না, যার ফলে ভক্তের সর্বনাশ 
হয়। এই জন্য বর প্রদানের আগে তা ভক্তের কল্যাণপ্রদ হবে কিনা, ভগবান 
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বিষ্ণু তা বিবেচনা করেন। যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান সদা কৃপাময়, তাই 
আপাতদৃষ্টিতে যখন তিনি অসুর বধ করেন, বা ভক্তের প্রতি রুষ্ট হন, তার সকল 
কার্ধাবলীই মঙ্গলময়। পরমেশ্বর ভগবানকে তাই সর্বশুভ বলা হয়। ভগবান যা 
করেন, সবই শুভ ও মঙ্গলজনক। 

দেবাদিদেব শিব আদি দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত বর সম্বন্ধে মহান খষিরা Gas 
এই কাহিনী উল্লেখ করেন। শকুনিপুত্র বৃুকাসুরকে এক সময় দেবাদিদেব শিব 
বর দান করে এক মহাবিপদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বৃকাসুর একটি বর কামনা 
করেছিল এবং এ বর লাভের উদ্দেশ্যে তিন প্রধানের মধ্যে কে উপাস্য, সে তাই 
নির্ধারণ করছিল। এই সময় সে দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎ লাভ করে; তার তপস্যায় 
আশু ফল প্রাপ্তির জন্য কার উপাসনা কর্তব্য-__সেই বিষয়ে বৃকাসুর নারদ মুনির 
সঙ্গে পরামর্শ করে। বৃকাসুর দেবর্ষিকে জিজ্ঞাসা করে,_“লোকপিতা ব্রহ্মা, ভগবান 
বিষ্ণু ও দেবাদিদেব শিব, এই তিন প্রধানের মধ্যে কে আশু তুষ্ট হয়?” নারদ 
মুনি অসুরের মতলব বুঝতে পেরে তাকে এই বলে পরামর্শ দিলেন__“তোমার 
পক্ষে দেবাদিদেব শিবের পূজা করাই বরং ভাল; তা হলে শীঘ্রই তোমার অভিলাষ 
পূর্ণ হবে। দেবাদিদেব শীঘ্র তুষ্ট হন, আবার তিনি শীঘ্রই Foe হন। সুতরাং 
তুমি দেবাদিদেব শিবকেই তুষ্ট করবার চেষ্টা কর।” কেবল প্রার্থনা দ্বারা রাবণ, 
বাণাসুরাদি অসুরগণ যে বিপুল বিষয়-সম্পদের অধিকারী হয়েছিল, সেই কাহিনীও 
নারদ মুনি বৃকাসুরকে বললেন। দেবর্ষি নারদ বৃকাসুরের স্বভাব জানতেন, তাই 
ভগবান বিষুঃ বা লোকপিতা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হতে তিনি পরামর্শ দেননি। 
তমোগুণসম্পন্ন বৃকাসুরের মতো ব্যক্তির পক্ষে নিরন্তর বিষ্ণুর উপাসনা করা সম্ভব 
নয়। 

দেবর্ষি নারদের উপদেশ পেয়ে বৃকাসুর কেদারনাথে যায়। কাশ্মীরের কাছে 
এই তীর্থস্থান কেদারনাথ আজও বিরাজ করছে। প্রায় সব সময়ই এই স্থান 
তুষারাবৃত থাকে, বছরের কিছু সময়, জুলাই মাসে বিগ্রহ দর্শন সম্ভব; এবং এই 
সময় ভক্তরা পূজা দিতে সেখানে যায়। এই কেদারনাথ তীর্থ দেবাদিদেব শিবের 
উপাসকদের জন্য। দেবতাদের আহার্যের জন্য কিছু নিবেদন করা হলে, বৈদিক 
বিধি অনুযায়ী তা আগুনে আহুতি দিতে হয়। তাই এই রকম সকল অনুষ্ঠানেই 
একটি যজ্ঞের প্রয়োজন। শাস্ত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা আছে যে, দেবতাদের 
উদ্দেশ্যে নিবেদিত আহার্য আগুনে আহুতি দিতে হবে। তাই বৃকাসুর দেবাদিদেব 
শিবকে তুষ্ট করবার জন্য কেদারনাথে গিয়ে এক যজ্ঞের আয়োজন করে। 

তারপর শিবকে তুষ্ট করবার জন্য আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে নিজের দেহ থেকে 
মাংস কেটে তা CIS দিতে আরম্ভ করল। এটি হচ্ছে তমোগুণের পূজার একটি 
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দৃষ্টান্ত। ভগবদৃগীতায় নানা রকম যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কোনও কোনও যজ্ঞ 
সত্বগুণময়, কোনও কোনও যজ্ঞ রজোগুণময়, আবার কোনও যজ্ঞ তমোগুণময়। 
বিভিন্ন প্রকার তপস্যা ও পূজা আছে, কেননা এই জগতে বিভিন্ন ধরনের লোক 
আছে। কিন্তু অন্তিম তপস্যা কৃষ্তভাবনামৃত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ এবং সর্বোত্তম 
যজ্ঞ। তাই হৃদয়ে নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা বা চিন্তা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
যোগ বলে ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, আর শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনই সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। 

ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেবতাদের উপাসকরা বুদ্ধিহীন। 
অনিত্য, APS কল্যাণহীন, হীন জড় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে বৃকাসুর দেবাদিদেব 
শিবকে তুষ্ট করতে চেয়েছিল, তা পরবর্তী স্থানে এই অধ্যায়ে প্রকাশিত হবে। 
অসুর বা তমোগুণময় ব্যক্তিরা দেবতাদের কাছ থেকে এই রকম বর গ্রহণ করে। 
তমোগুণময় এই রকম যজ্ঞের সঙ্গে অর্চনবিধি অনুযায়ী অতি সরল কৃষ্ণ বা বিষ্ণু 
উপাসনায় কত পার্থক্য ঃ ভগবদূগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ভক্তের কাছ 
থেকে সামান্য হলেও একটি ফুল, একটি ফল ও অল্প জল নিবেদিত হলে, তিনি 
তা গ্রহণ করেন-_ধনী বা দরিদ্র, যে কেউ তা সংগ্রহ করতে পারে। সামর্থ্য ও 
অবস্থা অনুসারে ধনী ব্যক্তির নৈবেদ্য অর্পণ করা কর্তব্য, কিন্তু কৃষ্ণভক্ত দরিদ্র 
হলে, খুব সামান্য নৈবেদ্য হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণেপাসনা 
বা বিষ্ণুর উপাসনা খুবই সরল এবং এই জগতের যে কেউ তা অনুষ্ঠান করতে 
পারে। কিন্তু বৃকাসুর প্রদর্শিত তমোগুণময় উপাসনা তা শুধু অত্যন্ত কঠোর ও 
ক্রেশদায়কই নয়, এই রকম উপাসনায় সময়ের শুধু অপব্যয় হয়। এই জন্য 
ভগবদূ্গীতায় দেবতার উপাসকদের বুদ্ধিহীন বলা হয়েছে। এই মার্গের উপাসনা 
খুব কঠিনই শুধু নয়, তার ফলও ক্ষণিক ও অনিত্য। 

ছ'দিন ধরে যঙ্ঞানুষ্ঠানের পরও, উপাস্য দেবাদিদেব শিবকে স্বয়ং বৃকাসুর 
দেখতে সক্ষম হল না। দেবাদিদেব শিবের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করে, তার কাছ 
থেকে সে বর প্রার্থনা করতে চেয়েছিল। এইখানে অসুর ও বৈষ্ণবদের মধ্যে 
বিরাট প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। ভক্তিভরে ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদিত দ্রব্য 
বিগ্রহ যে গ্রহণ করে, ভগবদ্তক্ত এই বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়, কিন্তু অসুর দেবতার সাক্ষাৎ 
দর্শন চায় যাতে সে সোজাসুজি তার কাছ থেকে বর নিতে পারে। কিন্তু কোন 
বর লাভের আশায় বৈষ্ণব ভগবান কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর উপাসনা করে না। এই জন্য 
ভক্তকে কামনামুক্ত বা অকাম বলা হয়, এবং অভক্তকে সর্বকাম বলা হয়। 
দেবাদিদেব শিবের তুষ্টির জন্য সপ্তম দিনে বৃকাসুর নিজ মস্তক ছেদন করে শিবকে 
অর্পণ করতে মনঃস্থির করল। এইভাবে কাছে সরোবরে স্নান করে সিক্ত দেহ 
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ও সিক্ত কেশে নিজ মস্তক ছেদনের জন্য বৃকাসুর প্রস্তুত হল। বৈদিক বিধি 
অনুযায়ী বলির পশুকে A করান হয় এবং সিক্ত অবস্থায় তাকে উৎসর্গ করা 
হয়। বৃকাসুর নিজ মস্তক ছেদন করবার জন্য প্রস্তুত হলে দেবাদিদেব শিবের 
করুণার উদয় হল। এই করুণা কিন্তু সত্বগুণের লক্ষণ। দেবাদিদেব শিবকে 
ত্রিলিঙ্গ বলা হয়। তাই এই করুণাময় স্বভাবের প্রকাশ হচ্ছে সত্বগুণের লক্ষণ। 
এই করুণা প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যেই বিরাজিত আছে। দেবাদিদেব শিবের সেই 
করুণার উদয় হয়, কেননা বৃকাসুর যজ্ঞে তার মাংস আহুতি দিচ্ছিল। এটি হচ্ছে 
স্বাভাবিক করুণা । এমন কি কোন ব্যক্তিকে আত্মহননে প্রয়াসী দেখলে, তার জীবন 
রক্ষা করা যে কোন সাধারণ ব্যক্তির কর্তব্য। তাকে আবেদন-নিবেদন করবার 
কোন প্রয়োজন হয় না। সুতরাং আত্মহনন কার্যে অসুরকে বিরত করতে অগ্নিকুণ্ড 
থেকে শিবের আবির্ভাব এক বিরাট অনুগ্রহ নয়। 

দেবাদিদেব শিবের কৃপায় বৃকাসুরের জীবন রক্ষা পায়। তার ক্ষত শরীর 
আরোগ্য লাভ করে এবং সে তার পূর্বের দেহ লাভ করে। দেবাদিদেব শিব 
ARR বৃকাসুরকে বলেন, “তোমার শিরশ্ছেদের দরকার নেই। ইচ্ছামতো বর 
প্রার্থনা কর; আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করব। আমাকে তুষ্ট করবার জন্য মস্তক 
ছেদন করতে যাচ্ছিলে কেন, আমি জানি না। কেউ আমাকে সামান্য একটু জল 
দান করলেও আমি তুষ্ট হই।” বস্তুত, বৈদিক বিধি অনুযায়ী মন্দিরে দেবাদিদেব 
শিবের মূর্তি বা শিবলিঙ্গ শুধু গঙ্গা জল অর্পিত হয়ে পূজিত হন। কেননা কথিত 
আছে যে, শিবের মত্তকে গঙ্গা জল অর্পণ করা হলে তিনি অতীব তুষ্ট হন। 
সাধারণত দেবাদিদেব শিব ও দুর্গাদেবীর পূজার জন্য উপাসকরা বিশেষভাবে 
গঙ্গাজল ও বিল্বপত্র অর্পণ করে। এই গাছের ফলও দেবাদিদেবকে নিবেদন 
করা হয়। শিব বৃকাসুরকে আশ্বাস দিয়ে জানান যে, তার সহজ সরল পূজা 
পদ্ধতিতে তিনি তুষ্ট হয়েছেন। তা হলে বৃকাসুর তার শিরশ্ছেদ করবার জন্য 
এত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল কেন? আর নিজ দেহ খণ্ড খণ্ড করে আগুনে আহুতি 
দিয়ে এত যন্ত্রণা ভোগ করছিল কেন? এই রকম কঠোর তপশ্চর্যার কোন 
প্রয়োজন ছিল না। যাই হোক, বৃকাসুরের প্রতি সহানুভূতি ও করুণায় আর্দ্রচিত্ত 
দেবাদিদেব শিব তার অভীষ্ট যে কোন বর দিতে প্রস্তুত হলেন। 

দেবাদিদেব শিব বৃকাসুরকে বর দিতে চাইলে, সে এক ভয়াবহ ও জঘন্য বর 
প্রার্থনা করল। বৃকাসুর ছিল ঘোর পাপী; দেবতার কাছে কি রকম বর কাম্য, 
পাপীরা তা জানে না। তাই দেবাদিদেব শিবের কাছে এমন এক বর সে কামনা 
করল, যে-শক্তির প্রভাবে সে যার শিরস্পর্শ করবে, অচিরেই এ শির বিদীর্ণ হবে 
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ও তার মৃত্যু হবে। ভগবদৃগীতায় অসুরদের দুন্তুতিন?” বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
কৃতি’ মানে মেধাবী তার সঙ্গে ‘দুষ’ যুক্ত হলে সংযুক্ত শব্দের অর্থ হবে জঘন্য। 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির চরণকমলে শরণাগত হওয়ার পরিবর্তে জঘন্য জড় 
জাগতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির জন্য দুক্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরা বিভিন্ন দেবতার পুজা 
করে। মানুষকে মৃত্যু থেকে রক্ষার উপায় আবিষ্কার করে তারা নিজেদের মেধা- 
করে। যেহেতু দেবাদিদেব শিব যে-কোন বর প্রদানে সক্ষম, বৃকাসুর মানব- 
কল্যাণকর যে-কোন বর কামনা করতে পারত, কিন্তু তার ব্যক্তিগত স্বার্থে সে 
কামনা করল, যার শির সে স্পর্শ করবে, অবিলম্বেই তার মৃত্যু হবে। 

দেবাদিদেব শিব বৃকাসুরের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন, অসুরকে তার অভীষ্ট 
যে কোন বর দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। 
দেবাদিদেব শিব তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না, কিন্তু মানব-সমাজের পক্ষে এমন 
বিপজ্জনক একটি বর তাকে দিতে হবে, এই জন্য তিনি মর্মাহত হলেন। অসুরদের 
দুষ্কৃতিনঃ’ বলা হয়, কেননা তাদের মেধা থাকলেও তারা জঘন্য কার্যে তার ব্যবহার 
করে। যেমন, কখনও কখনও জড়বাদী অসুরেরা মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করে। 
এই রকম উপায় আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যে এক অত্যুন্নত মত্তিষ্কের 
প্রয়োজন, কিন্তু মানব-কল্যাণকর কিছু আবিষ্কারের পরিবর্তে, প্রাণঘাতী ভয়ানক 
মারাত্মক কিছু তারা উদ্ভাবন করে। সেই রকম মানব-কল্যাণকর কিছু চাইবার 
পরিবর্তে বৃকাসুর মানব-সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক কিছু দেবাদিদেব শিবের 
কাছে কামনা করল। এইজন্য দেবাদিদেব আন্তরিকভাবে খুবই দুঃখিত হলেন। 
হরিভক্তরা ভগবান বিষ্ণু বা কৃষ্ণের কাছে কখনও কোন বর চান না, আর যদি 
কোন বর চানও, তবে তা আদৌ মানব সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক নয়। এইখানেই 
অসুর ও কৃষ্ণভক্তের মধ্যে প্রভেদ; এইখানেই শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে পার্থক্য। 

বৃকাসুরের কাহিনী বর্ণনা করবার সময়, ভক্ত-পরিবারে জন্ম উল্লেখ করে 
মহারাজ পরীক্ষিৎকে ‘ভারত’ বলে শুকদেব গোস্বামী সম্বোধন করেন। মাতৃগর্ভে 
থাকার সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ পরীক্ষিতের জীবন রক্ষা করেন। সেই 
রকম ব্রাহ্মণের অভিশাপ থেকে তীর জীবন রক্ষার জন্য তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
অনুরোধ করতে পারতেন, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত তা করেননি। অথচ বৃকাসুর 
হস্ত স্পর্শ দ্বারা সকলকে বধ করে স্বয়ং অমর হতে চেয়েছিল। দেবাদিদেব শিব 
তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দান করায় তিনি বৃকাসুরকে বর দান 
করলেন। 
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যাই হোক, ঘোর পাপী হওয়ায়, বৃকাসুর মনস্থ করল যে, শিবকে বধ করে 
নিজের ব্যক্তিগত ভোগের জন্য পার্বতীকে হরণ করতে সে এই বর কাজে লাগাবে। 
OR শিবের মস্তক স্পর্শ করতে সে মনস্থ করল। অসুরকে বর দান করে 
দেবাদিদেব এক বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পতিত হলেন। জড়বাদী উপাসকের 
দেবতা প্রদত্ত বরের অপব্যবহারের এটি হচ্ছে আর একটি দৃষ্টান্ত। 
দেবাদিদেব শিবের কাছে অচিরেই উপস্থিত হল। বৃকাসুরের ভয়ে শিব এতই 
ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে, তীর দেহ কম্পিত হল, তিনি সমতল ভূমি থেকে 
অন্তরীক্ষে পালাতে আরম্ভ করলেন, তারপর উধর্বলোকের উপর ব্রন্মাণ্ডের শেষ 
সীমায় না পৌছান পর্যন্ত অন্তরীক্ষ থেকে অন্যান্য গ্রহলোকে পালাতে লাগলেন। 
দেবাদিদেব শিব এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পালাতে শুরু করলেন, 
কিন্তু বৃকাসুরও তাকে অনুসরণ করতে লাগল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি অন্য লোকের 
প্রধান দেবতারা আসন্ন বিপদ থেকে দেবাদিদেব শিবকে উদ্ধারের কোন উপায় 
খুঁজে পেলেন না। যেখানেই শিব যান, সেখানকার প্রধান প্রধান দেবতারা নির্বাক 
হয়ে থাকেন। 

অবশেষে এই ব্রন্মাণ্ডে শ্বেতদ্বীপ নামক লোকে অবস্থিত ভগবান বিষ্ণুর কাছে 
দেবাদিদেব শিব উপস্থিত হন। এই শ্বেতদ্বীপ হচ্ছে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত স্থানীয় 
মায়াতীত বৈকুষ্ঠলোক। ভগবান বিষ্ণু তার সর্বব্যাপ্ত রূপে সর্বত্রই বিরাজমান, 
কিন্তু যেখানেই স্বয়ং তিনি অবস্থান করেন, সেই স্থানে বৈকুণ্ঠ পরিবেশ বিরাজ 
করে। ভগবদূগীতায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীহরি সকল জীবের হৃদয়ে 
রয়েছেন। তাই তিনি নীচ ইতর বহু জীবের হৃদয়েও রয়েছেন, কিন্তু তার অর্থ 
এই নয় যে, ভগবানও নীচকুলোস্তব। যে স্থানেই তিনি অবস্থান করেন, সেই 
স্থান বৈকুষ্ঠে পরিণত হয়। তাই শ্বেতদ্বীপ নামে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত 
গ্রহলোকটিও বৈকুষ্ঠলোক। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, বনে অবস্থিত আবাস 
সত্বগুণময়। বড় বড় শহর ও গ্রামে অবস্থিত আবাস রজোগুণময়। আর অবৈধ 
সঙ্গ, আসবপান, আমিবাহার ও দ্যুতক্রীড়াদি__চারটি পাপকর্মে পরিপূর্ণ স্থানের 
আবাস প্রধানত তমোগুণময়। কিন্তু ভগবান বিষ্ণুর মন্দিরে স্থিত আবাস হচ্ছে 
বৈকুণ্ঠে অবস্থিত। সেই বিষ্ণুমন্দির যেখানেই অবস্থিত হোক না তাতে কিছু আসে 
যায় না, বিষ্ণু মন্দিরই সাক্ষাৎ বৈকুষ্ঠ। সেই রকম GUI প্রকৃতির রাজ্যসীমার 
মধ্যে অবস্থিত হলেও শ্বেতদ্বীপ হচ্ছে বৈকুণ্ঠ 

শেষ পর্যন্ত দেবাদিদেব শিব শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করলেন। এই শ্বেতদ্বীপে 
Prion এবং ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদি চতুর্বর্গের উর্ধ্বে বু ভক্ত আছেন। 
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যে এই বৈকুষ্ঠলোকে প্রবেশ করে, সে আর এই জড় জগতে ফিরে আসে না। 
ভগবান নারায়ণ ভক্তবৎসল নামে প্রসিদ্ধ; শিব চরম বিপদে পড়েছেন বুঝতে পেরে 
স্বাগত জানাতে ব্রহ্মচারীর বেশে দূর থেকে তিনি স্বয়ং শিবের কাছে এসে উপস্থিত 
হলেন। Fae মালা, ব্রন্মচারীর দণ্ড, মৃগচর্মবেশ, উপবীত ও কোমরবন্ধনী 
শোভিত দেহে আদর্শ ব্ৰহ্মচারীর বেশে ভগবান উপস্থিত হলেন। রুদ্রাক্ষ মালা 
তুলসী মালা থেকে ভিন্ন ধরনের। সাধারণত শৈবরা রুদ্রাক্ষ মালা ব্যবহার করে 
থাকেন। ভগবান নারায়ণ ব্রন্মচারীর বেশে দেবাদিদেব শিবের কাছে উপস্থিত 
হলেন। দিব্য দেহনিঃসৃত জ্যোতিপুঞ্জ শুধু দেবাদিদেব শিবকেই আকৃষ্ট করেনি, 
বৃকাসুরকেও আকৃষ্ট করল। 

বৃকাসুরের মনোযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ভগবান নারায়ণ তাকে 
অভিবাদন ও প্রণতি জানালেন। এইভাবে অসুরের গতিরোধ করে ভগবান নারায়ণ 
তাকে সম্বোধন করে বললেন, “হে শকুনিনন্দন, মনে হচ্ছে তুমি বহুদূর থেকে 
আসছ, তোমাকে ক্লান্ত ও অবসন্ন দেখাচ্ছে। তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি এতদূর 
এসেছ কেন? তোমাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে, তাই একটু বিশ্রাম নিতে 
তোমাকে আমি অনুরোধ করছি। অযথা পরিশ্রম করা উচিত নয়। প্রত্যেকেই 
তার দেহের মূল্য সম্বন্ধে সচেতন, কেননা কেবল এই দেহদ্বারাই সকল ইচ্ছা 
পূর্ণ করা যায়। এই জন্য অযথা এই জড় দেহকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।” 
তার পিতা শকুনির সঙ্গে যে তার পরিচয় রয়েছে, সেই ARCH দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদন 
করবার জন্য ব্রহ্মচারী বৃকাসুরকে শকুনিনন্দন বলে সম্বোধন করেন। বৃকাসুর তখন 
ব্ৰহ্মচারীকে তার পরিবারের একজন পরিচিত ব্যক্তি রূপে গ্রহণ করল; তাই 
ব্ৰহ্মচারীর সহানুভূতিপূর্ণ কথা তার হৃদয় স্পর্শ করল। বিশ্রামের সময় নেই__ 
বলার আগেই ভগবান নারায়ণ বৃকাসুরকে এই জড় দেহের গুরুত্ব সম্পর্কে ভাষণ 
দিতে শুরু করলেন। বৃকাসুরের দেহের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হল। যে কোন 
মানুষ বিশেষত অসুর এই জড় দেহকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বলে 
গ্রহণ করে। এইভাবে বৃকাসুরের এই দেহের গুরুত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস হল। 
এখানে আসার জন্য তুমি যে কষ্ট স্বীকার করেছ, তা যদি আমাকে কৃপা করে 
বল, তাহলে হয়ত আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারব, যাতে তোমার উদ্দেশ্য 
সফল হয়।” পরোক্ষভাবে ভগবান নারায়ণ তাকে জানালেন যে, ভগবান TATA, 
তাই দেবাদিদেব শিব কর্তৃক অসুবিধাজনক অবস্থার সুমীমাংসা ও সমাধান তিনি 
নিশ্চয় করবেন। ব্রন্মাচারী-বেশী ভগবান নারায়ণের মিষ্টি কথায় বৃকাসুর অতীব 
তুষ্ট হল; শেষ পর্যন্ত দেবাদিদেব শিবের বরদানের কাহিনী সকল সে প্রকাশ করল। 


৮৮৬ 


দেবাদিদেব শিব উদ্ধার 


ভগবান নারায়ণ বৃকাসুরকে এই কথা বলে উত্তর দিলেন, “আমি স্বয়ং বিশ্বাস 
করতে পারছি না যে, দেবাদিদেব শিব বাস্তবে তোমাকে এই রকম বর দিয়েছে। 
আমি যতদূর জানি, দেবাদিদেব শিবের মানসিক অবস্থা স্বাভাবিক নয়। শ্বশুর 
দক্ষের সঙ্গে তার কলহ হয়েছে এবং পিশাচ হওয়ার জন্য সে অভিশপ্ত হয়েছে। 
এইভাবে সে ভূতপ্রেতদের নায়ক হয়েছে, তাই আমি তার কথা বা প্রতিশ্রতিতে 
বিশ্বাস করি না। কিন্তু তবু তুমি যদি দেবাদিদেব শিবের কথায় বিশ্বাস কর, হে 
অসুররাজ, তাহলে নিজের A হাত রেখে তুমিই একবার পরীক্ষা করে দেখ 
না? যদি তার বর মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তখন অবিলম্বেই এই মিথ্যাবাদী শিবকে 
তুমি বধ কর, যাতে ভবিষ্যতে সে আর মিথ্যা বর দান করতে সাহসী না হয়।” 

এইভাবে ভগবান নারায়ণের মিষ্টি কথায় এবং তার দিব্য মায়ার বিস্তারে অসুরটি 
বিমুঢ় হয়, এবং বাস্তবিক সে দেবাদিদেব শিবের শক্তি ও বরকে ভুলে যায়। 
এইভাবে খুব সহজেই নিজের মাথায় হাত রাখতে বৃকাসুরকে রাজী করানো হয়। 
মাথায় হাত রাখামাত্র, বজাঘাতের মতো তার শির বিদীর্ণ হল, এবং অচিরেই 
বৃকাসুর নিহত হল। ভগবান নারায়ণকে প্রণাম করে, তার বন্দনা করে, তার 
গুণকীর্তন করে, স্বর্গলোক থেকে দেবতারা ভগবান নারায়ণের উপর পুষ্পবৃষ্টি 
করতে লাগলেন। পিতৃলোক, গন্ধর্বলোক, জনলোকবাসী এবং উধর্বলোকের সকল 
দেবতারা বৃকাসুরের মৃত্যুতে পরমেশ্বর ভগবানের উপর পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। 

এইভাবে ভগবান নারায়ণ TIA বেশে আসন্ন বিপদ থেকে দেবাদিদেব 
শিবকে উদ্ধার করে সকল সমস্যার সমাধান করলেন। এই অসুর বৃকাসুরকে তার 
পাপকর্মের জন্য হত্যা করা হল বলে ভগবান নারায়ণ দেবাদিদেব শিবকে 
জানালেন। বৃকাসুর তার নিজ প্রভু দেবাদিদেব শিবের উপর পরীক্ষা করতে 
চেয়েছিল বলে সে বিশেষভাবে পাপী ও অপরাধী। ভগবান নারায়ণ তখন 
দেবাদিদেব শিবকে বলেন, “হে দেবাদিদেব, যে মহাজনের চরণে অপরাধ করে, 
সে বেঁচে থাকতে পারে না। নিজ পাপকর্ম দ্বারাই সে বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আপনার 
বিরুদ্ধে বৃুকাসুর এই রকম অপরাধ করেছে, তাই তার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই 
কথার সত্যতা প্রমাণিত হল।” 

এইভাবে গুণাতীত পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণের কৃপায় বৃকাসুরের কবল থেকে 
দেবাদিদেব শিব উদ্ধার লাভ করেন। যে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভক্তিভরে এই কাহিনী 
শোনে, নিঃসন্দেহে সে শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তার ভববন্ধন 
মোচন হয়। 


অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদাত্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 


৮৮৭ 


বহুকাল আগে সরস্বতী নদীর তীরে খধিদের এক বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। 
তারা সেখানে সত্রযজ্ঞ নামে এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। এই রকম সমাবেশে 
উপস্থিত মহ্র্ষিরা সচরাচর বৈদিক তত্ব-দর্শন আলোচনা করেন। এই আলোচনা 
সভায় নিচের প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়েছিল। চরাচর বিশ্বের তিন প্রধান নিয়ামক, 
লোকপতি ব্ৰহ্মা, শ্রীবিষুঃ ও দেবাদিদেব শিবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এই বিষয়ে 
অনেক আলোচনার পর, এই তিন প্রধানকে পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে 
নির্ধারণ করে খষিদের সভায় জানাবার জন্য ব্রহ্মার তনয় মহর্ষি ভৃগু নির্বাচিত 
হয়েছিলেন। 

এইভাবে ঝষিদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে মহর্ষি ভৃগু প্রথমে তার পিতার বাসস্থান 
ব্ৰহ্মলোকে যান। এই তিনজন প্রধান হচ্ছেন সত্ব, রজ ও তমোগুণের অধীশ্বর। 
এই তিনজন প্রধানের মধ্যে কে পূর্ণ মাত্রায় সত্বগুণের অধিকারী, ভৃগুমুনি দ্বারা 
এই পরীক্ষা করবার জন্য খষিরা পরিকল্পনা করেছিলেন। এই জন্য পিতা 
লোকপতি ব্রহ্মার কাছে পৌছে, তার মধ্যে সত্বগুণ আছে কিনা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে 
ভূগু মুনি ইচ্ছা করেই তীকে প্রণাম করেননি, বা তার বন্দনাও করেননি__এইভাবে 
পিতার প্রতি তিনি কোন শ্রদ্ধা জানাননি। পিতা বা গুরুদেবের কাছে উপস্থিত 
হলে, পুত্র বা শিষ্যের কর্তব্য তাকে বন্দনা করা। কিন্তু পিতা লোকপতি ব্রহ্মাকে 
উপেক্ষা করায়, তীর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য ভূগুমুনি স্বেচ্ছায় তীকে শ্রদ্ধা জানাননি। 


৮৮৮ 


শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বিভূতি 


পুত্রের ধৃষ্টতায় ব্রহ্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন, আর ক্রোধের লক্ষণও প্রকাশিত হয়েছিল। 
কিন্তু ভৃগুমুনি তীর পুত্র হওয়ায়, অতীব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্রহ্মা নিজ ক্রোধ সংবরণ 
করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হলেও, ব্রক্মাজী 
ক্রোধ সংবরণে সক্ষম। ব্রহ্মাজীর ক্রোধ ও তা সংবরণ আগুন ও জলের সঙ্গে 
তুলনীয়। আগুন বা তেজ থেকে জলের উৎপত্তি, কিন্তু সেই সঙ্গে জলের 
সাহায্যে আগুন নেভান যেতে পারে। সেই রকম রজোগুণের প্রভাবে ব্রহ্মাজী 
অত্যন্ত FA হলেও, PSI তার পুত্র হওয়ায়, তিনি নিজ ক্রোধ সংবরণে সক্ষম 
ছিলেন। 

লোকপতি ব্ৰন্মাকে পরীক্ষা করবার পর, ভূগুমুনি সোজা দেবাদিদেব শিবের 
নিবাস কৈলাসে চলে যান। সম্পর্কে ভৃগুমুনি ছিলেন শিবের ভাই। তাই we 
মুনি উপস্থিত হওয়া মাত্র মহাদেব শিব খুবই খুশি হলেন এবং তাকে আলিঙ্গন 
করবার জন্য স্বয়ং উঠে দীঁড়ালেন। মহাদেব ভূগুমুনিকে আলিঙ্গন করতে গেলে, 
মহর্ষি YS অস্বীকার করলেন। ভূগুমুনি বললেন, “প্রিয় ভ্রাতা, তুমি খুবই অশুচি; 
সব সময় ভস্ম মেখে থাক, তাই তুমি খুব পরিচ্ছন্ন নও। দয়া করে আমাকে 
তুমি স্পর্শ কর না।” মহাদেবকে অতীব অপবিত্র_এই কথা বলে ভূগুমুনি তাকে 
আলিঙ্গন করতে অস্বীকার করলে, দেবাদিদেব শিব মহর্ষি wor প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হয়ে উঠলেন। কথায় বলে, কায়, মন বা বাক্য দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়। 
TAS প্রতি ভৃণ্ডমুনির প্রথম অপরাধ ছিল মানসিক। অশুচি বলে মহাদেবকে 
অপমান ও নিন্দা করে ভূগুমুনি যে অপরাধ করেন, এই দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাচিক 
অপরাধ। মহাদেব শিব তমোগুণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়, ভূগুমুনির অপমানকর 
কথা শুনে দেবাদিদেব শিবের চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল; অদম্য ক্রোধানলে 
মহাদেব তীর ত্রিশূল ধারণ করে ভূগুমুনিকে বধ করতে উদ্যত হলেন। সেই 
সময় পার্বতীও সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনটি গুণের সমন্বয়ে তার ব্যক্তিত্ব 
গড়া, তাই তাকে ত্রিগুণময়ীও বলা হয়। মহাদেবের মধ্যে সত্বগুণের উন্মেষ ঘটিয়ে, 
পার্বতী পতিকে শান্ত করলেন। মহাদেবের চরণে পতিত হয়ে মধুর বাক্যে ভৃগুবধ 
থেকে তিনি পতিকে নিবৃত্ত করলেন। 

মহাদেবের কোপানল থেকে উদ্ধার পেয়ে Heyl সোজা শ্বেতদ্বীপে গেলেন। 
সেখানে ভগবানের চরণকমলে সেবারতা পত্নী লক্ষ্মীদেবীসহ Alege কমল-শয্যায় 
শায়িত ছিলেন; সেখানে ভূগুমুনি স্বেচ্ছায় শ্রীবিষুণর প্রতি কায়িক অপরাধ করে 
চরম পাপকর্ম করলেন। ভূগুমুনির প্রথম অপরাধ হল মানসিক, দ্বিতীয় অপরাধ 
হল Ts, আর তীর তৃতীয় অপরাধ হল কায়িক। এই অপরাধগুলির গুরুত্বের 
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মাত্রা ক্রমশ বর্ধিষু। মানসিক অপরাধ নিশ্চয়ই একটি অপরাধ, কিন্তু সেই 
অপরাধই বাচিক হলে অধিকতর, আর তা কায়িক হলে তার গুরুত্ব সব চেয়ে 
বেশি। তাই লক্ষ্মীদেবীর উপস্থিতিতে ভগবানের বক্ষে পা দিয়ে স্পর্শ করে 
Wey চরম অপরাধ করেন। কিন্তু ভগবান বিষ্ণু হচ্ছেন পরম করুণাময়। 
ভূগুমুনির আচরণে ভগবান ক্রুদ্ধ হননি, কেননা মহর্ষি ভৃগু ছিলেন একজন মহান 
্রাহ্মণ। ব্ৰাহ্মণ যদি কখন অপরাধও করে, তবু তিনি ক্ষমার; ভগবান Re সেই 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তবু প্রবাদ আছে যে, এই সময় থেকে লক্ষ্মীদেবী ব্রাহ্মণদের 
প্রতি তেমন অনুকূল ভাবাপন্ন নন; লক্ষ্মীদেবী ব্রাহ্মণদের কৃপাদানে অসম্মত 
হওয়ায়, ব্রাহ্মণ সাধারণত খুবই দরিদ্র। পা দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর বক্ষস্পর্শ করে 
ভৃগুমুনি নিশ্চয়ই চরম অপরাধ করেন, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু এতই মহানুভব যে, 
তিনি কিছুই মনে করেননি। পা দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর বক্ষ স্পর্শ করতে পারে 
বলে কলিযুগের তথাকথিত ব্রাহ্মণ কখনও কখনও খুবই গর্ববোধ করে। কিন্ত 
ভূগুমুনি যখন পা দিয়ে ভগবান বিষ্ণুর বক্ষ স্পর্শ করেন, সেটি হচ্ছে সম্পূর্ণ 
আলাদা। কেননা চরম অপরাধ হলেও, ভগবান বিষ্ণু এতই উদার ও বদান্য যে, 
ভৃগুমুনির আচরণে তিনি বিশেষ কিছু মনে করেননি। 

ভৃগুমুনির ওপর ক্রুদ্ধ হওয়া বা তাকে অভিশাপ দেওয়ার পরিবর্তে, 
লক্ষ্মীদেবীসহ ভগবান বিষ্ণু অবিলম্বে শয্যা থেকে উঠে ব্রাহ্মণ ভূগুমুনিকে স্রদ্ধ 
প্রণাম জানালেন। ভূগুমুনিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, “প্রিয় ব্রাহ্মণ, আপনি 
এখানে এসে, আমাকে পরম সৌভাগ্যবান করেছেন। তাই কৃপা করে কিছুক্ষণ 
এই আসন গ্রহণ করুন। প্রিয় ব্রাহ্মণ, আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত, কেননা আপনি 
এখানে প্রথম প্রবেশ করলেন, আর আপনাকে আমি যথাযথভাবে অভ্যর্থনা করতে 
পারিনি। আপনার প্রতি আমি চরম অপরাধ করেছি এবং কৃপা করে আমার 
অপরাধের জন্য ক্ষমা করুন। আপনি এমন পবিত্র ও মহান যে আপনার চরণান্বু 
তীর্থস্থানকেও পবিত্র করে তোলে। তাই আমার একান্ত অনুরোধ-__আমি সপার্ষদ 
যেখানে বসবাস করি, সেই বৈকুষ্ঠলোককে আপনি পবিত্র করুন। হে পিতঃ, হে 
প্রিয় খষি, আমি জানি যে, আপনার চরণ পদ্মের মতো কোমল, আর আমার 
বক্ষ WEA মতো, তাই আমার বক্ষে পা দিয়ে আপনি নিশ্চয় বেদনা অনুভব 
করেছেন বলে আমি ভীতি বোধ করছি। আপনার বেদনার উপশমের জন্য কৃপা 
করে আমাকে আপনার পদসেবা করতে দিন।” ভগবান বিষ্ণু তখন ভূগুমুনির 
পদসেবা করতে শুরু PACH | 

ভগবান ভূগুমুনিকে বলে চললেন, “হে প্রভু, আপনার পাদস্পর্শে আমার বক্ষ 
এখন পবিত্র হয়েছে, আমি নিশ্চিত যে, লক্ষ্মীদেবী সানন্দে এখানে চিরকাল বাস 
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করবে।” লক্ষ্মীদেবীর আর এক নাম হচ্ছে চঞ্চলা, কেননা তিনি এক জায়গায় 
দীর্ঘকাল অবস্থান করেন না। এই জন্য আমরা দেখি যে, কোন ধনী পরিবার 
কখনও কখনও কয়েক পুরুষ পর ধনহীন হয়ে পড়ে; আবার আমরা কখনও 
কখনও দরিদ্র পরিবারকে অত্যন্ত ধনশালী হতে দেখি। এই জড় জগতে লক্ষ্মীদেবী 
হচ্ছেন চঞ্চলা, কিন্তু বৈকুঠলোকে তিনি নিত্য ভগবানের পাদপদ্মে বসবাস করেন। 
লক্ষ্মীদেবী ‘চঞ্চলা’ রূপে প্রসিদ্ধা, তাই ভগবান জানাচ্ছেন যে, তীর বক্ষলগ্না হয়ে 
তিনি চিরকাল না-ও থাকতে পারেন, কিন্তু ভৃগুমুনির চরণ স্পর্শে তার বক্ষ পবিত্র 
হওয়ায়, লক্ষ্মীদেবীর ভগবানের বক্ষ ত্যাগের আর কোন সম্ভাবনাই রইল না। কিন্ত 
wey নিজ ও ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারলেন লীলা পুরুষোত্তম 
ভগবানের এই রকম আচরণে তিনি বিস্মিত হলেন। শ্রীভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় 
তার বাক্রোধ হল, তিনি ভগবানের কথার উত্তর দিতে পারলেন না। তার দু'চোখ 
দিয়ে অশ্রুধারা বয়ে চলল; তার কণ্ঠরোধ হল; তিনি শুধু নির্বাক হয়ে ভগবানের 
সম্মুখে দাড়িয়ে রইলেন। 

লোকপতি ব্ৰহ্মা, দেবাদিদেব শিব ও ভগবান বিষ্ণুকে পরীক্ষা করে ভূপগুমুনি 
সরস্বতী নদীর তীরে ঝষিদের সভায় ফিরে গিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বললেন। 
গভীর মনোনিবেশ সহকারে তীর কথা শুনে খষিরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই তিন 
অধীশ্বরের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন সর্বোচ্চ সত্বগুণে অধিষ্ঠিত। শ্রীমভাগবতে এই 
সব খষিদের 'ব্রহ্মবাদী’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্মবাদী'র অর্থ হচ্ছে যারা 
ব্ৰহ্ম’ সম্পর্কে আলোচনা করেন, কিন্তু এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারেননি। 
সাধারণত STAM বলতে বেদ অধ্যয়নকারী বা অদ্বৈতবাদীদের বোঝায়। এই 
জন্যই সমবেত খধষিদের সকলকে একনিষ্ঠ বেদ অধ্যয়নকারী বলে বুঝতে হবে; 
অথচ তারা কেউই পূর্ণবন্ম পরমেশ্বর ভগবানের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
করতে পারেননি। 

তিন অধীশ্বর__ মহাদেব শিব, লোকপতি ব্রহ্মা ও শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
কাহিনী শুনে খষিরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন পরম সত্য, পরমেশ্বর 
ভগবান। শ্রীমাগবতে বলা হয়েছে যে, ভৃগুমুনির অভিজ্ঞতার কথা শোনার পর 
খষিরা অবাক হন, কেননা লোকপতি ব্রহ্মা ও মহাদেব শিব অচিরেই উত্তেজিত 
ও ক্রুদ্ধ হলেও, শ্ৰীবিষ্ণু কিন্তু ভূগুমুনির পদাঘাতে একটুও উত্তেজিত হননি। দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হয়েছে যে, সামান্য একটু বাতাসে ক্ষুদ্র দীপ চঞ্চল হতে পারে, কিন্তু 
উজ্জ্বলতম দীপ অথবা আলোকের শ্রেষ্ঠ উৎস সূর্য প্রবলতম ঝড়েও কখনও 
বিচলিত হয় না, তখনও অচঞ্চল থাকে। ক্রোধোদ্দীপক পরিস্থিতিতে সহ্য করবার 
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ক্ষমতা দ্বারা একজনের মহত্ব পরিমাপ করতে হবে। সরস্বতী নদীর তীরে সমবেত 
afta সিদ্ধান্ত করেন যে, অভয় ও প্রকৃত শান্তি কামনাকারীর ভগবান বিষ্ণুর 
চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। যদি সামান্য প্ররোচনায় লোকপতি ব্রহ্মা 
ও মহাদেব শিব অশান্ত ও উত্তেজিত হন, তা হলে কিভাবে তারা নিজ ভক্তকে 
অচঞ্চল ও শান্ত রাখবেন? আর ভগবদৃগীতায় উল্লেখ আছে যে, ভগবান বিষ্ণু 
বা কৃষ্ণকে যে সুহৃদ রূপে গ্রহণ করবে, সে পরম শান্তি লাভ করবে। 

এইভাবে খধিরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, বৈষন্তব-ধর্ম পালন করে জীবনের পরম 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সকল ধর্মানুষ্ঠান করেও যদি 
কেউ পরমেশ্বর ভগবান বিষ্ণুকে উপলব্ধির কাজে অগ্রসর না হয়, তা হলে তার 
শ্রীতিপূর্ণ এসব কর্ম নিষ্ফল। ধর্মানুষ্ঠানের অর্থ হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত . 
হওয়া। প্রকৃত জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি জড়জাগতিক বিষয়ে উদাসীন হবে। 
প্রকৃত জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে নিজ আত্মাকে ও পরম আত্মাকে জানা। পরম আত্মা 
ও জীবাত্মা গুণগত বিচারে এক হলেও, আয়তনগত বিচারে তাদের মধ্যে পার্থক্য 
আছে। জ্ঞানের এই বিচারমূলক Gries পূর্ণ। “আমি জড় নই; আমি চিন্ময় 
আত্মা,” শুধু এই উপলব্ধিই পূর্ণ জ্ঞান নয়। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবৎ-সেবা বা 
ভগবত্তক্তি। ভগবদূ্গীতায় এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 
“অন্যান্য সব ধর্ম ত্যাগ করে শুধু আমার শরণাগত হও!” এই জন্য ধর্ম শব্দে 
একমাত্র বৈষ্ণব ধর্ম বা ভগবদ্ধর্মই প্রযোজ্য । আর এই ধর্ম পালনে অন্য সকল 
দিব্য গুণাবলী ও জীবনের অগ্রগতি স্বতই লাভ হয়। 

ভগবানকে জানলে পরম জ্ঞান প্রাপ্তি হয়। OATS ছাড়া অন্য কোন উপায় 
বা পন্থায় ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। এই জন্য ভগবৎ-সেবা অনুশীলনের 
মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল অর্জন করা যায়। তারপর সেই জ্ঞানী 
জড়জাগতিক ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েন। এটি কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানালোচনার ফল 
নয়। শুধু পুঁথিগত জ্ঞানের জন্য নয়, তবে ব্যবহারিক ও কার্যকর জ্ঞান বা বিজ্ঞান 
লাভ করে ভক্ত জড় জগৎ সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে। ভগবৎ সান্নিধ্যের ফল 
উপলব্ধি করে, ভক্ত স্বভাবতই তথাকথিত সমাজ, বন্ধু ও তাদের শ্রীতি-ভালবাসাকে 
্রহ্থণ করে। এটি শুষ্ক বৈরাগ্য নয়__অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভূতির মাধ্যমে দিব্য 
জীবন লাভই এর কারণ। ADVIS আরও উল্লেখ আছে যে, দিব্য জ্ঞানলাভ 
ও সেই সাথে জড় ভোগসুখে বিতৃষ্ণ হলে, অন্য প্রয়াস ছাড়াই যৌগিক পন্থায় 
লব্ধ অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি সিদ্ধিগুলি লাভ হয়। মহারাজ অন্বরীষ হচ্ছেন তার 
প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। তিনি যোগী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহাভাগবত; তবু 
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শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ বিভূতি 


বিবাদী মহাযোগী দুর্বাসা মুনি মহারাজ অন্বরীষের ভক্তির কাছে পরাজিত 
হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, শক্তি বা বিভূতি লাভের জন্য ভক্তের 
যোগাভ্যাসের প্রয়োজন নেই। যেমন প্রবল পরাক্রম পিতার সমস্ত শক্তিই 
শরণাগত সন্তানের প্রতি অনুগমন করে, সেই রকম ভগবৎ কৃপায় তার সমস্ত 
শক্তিই ভক্তকে রক্ষা করে, সাহায্য করে। 

কেউ যখন ভগবদ্তক্তরূপে যশস্বী হয়, তখন তার খ্যাতি চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকে। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কথোপকথনে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকে 
প্রশ্ন করেছিলেন, কীর্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্‌ বড় কীর্তি? রামানন্দ রায় উত্তরে 
বললেন, ‘কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি।” তাই পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীতিপূর্ণ 
সেবা, বিষ্ণুধর্ম বা কৃষ্ণভক্তিই হচ্ছে সুমেধাদের জন্য; এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত। আমাদের 
বুদ্ধিকে উপযুক্তভাবে সদ্যবহার করে আমরা সর্বদা ভগবদ্তাবনায় মগ্ন থাকতে পারি। 
এইভাবে কৃষ্ণভাবনায় মগ্ন হয়ে, জড়জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্তি লাভ করে, 
শান্তি প্রাপ্তি হয়। মানব-সমাজে শান্ত ভগবদ্তক্তের অভাবে জগৎ অশান্তিতে 
পরিপূর্ণ। ভক্ত ছাড়া কেউ সকল জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন হতে পারে না। মানুষ, 
পশু ও সমগ্র জীবের প্রতি ভক্ত সমভাবাপন্ন কেননা প্রত্যেক জীবকেই সে 
ভগবানের অংশ-বিশেষরূপে দর্শন করে। ঈশোপনিষদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন জীব কাউকে অনুগ্রহ করে না বা ঘৃণাও 
করে না। ভক্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কামনা করে না। তাই কৃষ্ণভক্ত হচ্ছে 
অকিঞ্চন, যে কোন অবস্থায় ভক্ত ASS! স্বর্গ বা নরক যেখানেই বসবাস করুক 
না, ভক্তকে সব সময়েই ধীর ও অচঞ্চল বলা হয়। ভগবানের শ্রীতিময়ী সেবা 
ছাড়া অন্যান্য জড় বিষয়ে ভক্তমাত্রই উদাসীন। এই রকম কৃষ্ণভাবনাময় জীবনই 
হচ্ছে পরম সিদ্ধি লাভ; এই অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বৈকুষ্ঠলোক লাভ ও ভগবৎ-দর্শন 
করে থাকেন। ভগবস্তক্তরা জড় জগতের শ্রেষ্ঠ সত্তৃগুণ দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট 
হন। যোগ্য ব্রাহ্মণেরাই হচ্ছেন এই সত্বগুণের প্রতীক। এই জন্যই ভক্তরা 
ব্রাহ্মণের মতো জীবনযাপনে আসক্ত। পরমন্রন্ম শ্রীবিধুঃ সকল গুণের উৎস 
হলেও, ভক্তরা রজ বা তমোগুণে আদৌ আগ্রহী নয়। শ্রীমন্ডাগবতে ভক্তদের 
নিপুণবৃদ্ধয়ঃ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে কৃষ্ণভক্তরা হচ্ছেন সব চেয়ে 
বুদ্ধিমান। . 
এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, ভক্ত যদি গুণাতীতই হন, তা হলে জড় জগতে 
সত্বগুণে তিনি আসক্ত হবেন কেন? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, জড় গুণসম্পন্ন 
বিভিন্ন রকম লোক রয়েছে। যারা তমোগুণে অবস্থিত, তাদের “রাক্ষস” বলা হয়, 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


যারা রজোগুণে অবস্থিত তাদের “অসুর” বলা হয়, আর যারা সত্বগুণে অবস্থিত 
তাদের “সুর” বা “দেবতা” বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশে জড়া প্রকৃতি 
এই তিন শ্রেণীর মানব সৃষ্টি করেছে, কিন্তু যারা সত্বগুণসম্পন্ন তাদের পক্ষে চিন্ময় 
ভগবদ্ধামে উন্নীত হয়ে, ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। 

এইভাবে পরম শক্তিমান বিগ্রহ নির্ধারণের প্রয়াসে সরস্বতী নদীর তীরে সমবেত 
সকল ঝষিরা বিষ্ণুর উপাসনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে নিঃসংশয় হলেন। তাই তারা 
সকলে ভগবদ্তজনে ব্রতী হলেন এবং এইভাবে তীদের অভীষ্ট ফল, ভগবদ্ধাম 
প্রাপ্ত হলেন। 

জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা শ্রীমভ্তাগবতের সূচনায় শ্রীশুকদেব 
গোস্বামী প্রদত্ত সিদ্ধান্ত অচিরেই গ্রহণ করলে ভাল করবেন। সেখানে উল্লেখ 
আছে মুক্তির জন্য শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শ্রবণ পরম মঙ্গলজনক; এই একই সিদ্ধান্ত 
সূত গোস্বামীও সমর্থন করেছেন এই বলে-_এই জড় জগতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে 
ভ্রমণকারী শুকদেব গোস্বামীর মুখনিঃসৃত অমৃতময় হরিকথা শ্রদ্ধাভরে যিনি শ্রবণ 
করবেন, নিশ্চয় তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে আসবেন। শুধু পরমেশ্বর ভগবানের সেবার 
মাধ্যমে বারবার দেহান্তর প্রাপ্তিরূপ ক্লান্তির অবসান ঘটবে। পক্ষান্তরে বলা যায়, 
যথাযথভাবে হরিকথা শ্রবণের মাধ্যমে নৈষ্ঠিক বিষ্ণুভক্তির উদয় হবে। নিশ্চয় 
তিনি সংসার-জীবন থেকে মুক্তি পাবেন; আর তীর উপায়ও খুবই সরল। শুকদেব 
গোস্বামীর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীমভ্াগবত-রূপ অমৃতময় কথা কান দিয়ে শুনতে হবে। 

আর একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, এমন কি দেবাদিদেব শিব ও লোকপিতা 
ব্ৰহ্মাদি দেবতাকে পর্যন্ত ভগবান বিষ্ণুর সমপর্যায়ভুক্ত বলে কখনও বিবেচনা করা 
উচিত নয়। কিন্তু আমরা যদি তাই করি, তা হলে পদ্ম পুরাণ অনুসারে আমরা 
পাষণ্ডী ও নাস্তিক। বৈদিক শাস্ত্র হরিবংশেও উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর ভগবান 
বিষ্ণুই একমাত্র উপাস্য। Rape’ মহামন্ত্র বা কোন বিষ্ণুমন্ত্র সর্বদাই কীর্তন 
করা কর্তব্য। শ্রীমডাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে লোকপিতা ব্রহ্মা বলেছেন, “পরমেশ্বর 
ভগবানের নির্দেশে দেবাদিদেব শিব ও আমি দুজনে বিভিন্ন ক্ষমতা অনুযায়ী কর্মে 
নিয়োজিত।” শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও উল্লেখ আছে যে-_“একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর 
সব ভূত্য।” 

ভগবান ভগবদৃগীতায় প্রতিপন্ন করেছেন যে, কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেয় কোন তত্ব 
নেই। সকল বিষু্তত্বের মধ্যেও ভগবান Apes হচ্ছেন সম্পূর্ণ পরমেশ্বর 
ভগবান__এই সত্যের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য শুকদেব গোস্বামী 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহলোকে প্রকটকালীন একটি কাহিনীর বর্ণনা করেন। 
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এক সময় কোন এক ব্রাহ্মণপত্বীর এক সন্তান হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত 
জন্ম হওয়ার পরই, ভূমিষ্ঠ শিশুটি অবিলম্বেই মারা যায়। মৃত শিশুকে নিয়ে 
্রাহ্মণপিতা সোজা দ্বারকার রাজপ্রাসাদে রাজার কাছে যায়। তরুণ পিতা-মাতার 
উপস্থিতিতে শিশুর অকাল মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ অত্যন্ত শোকার্ত হয়। তার মন চঞ্চল 
হয়ে ওঠে। পুরাকালে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকাল পর্যন্ত পিতা-মাতার 
উপস্থিতিতে সন্তানের অকাল মৃত্যুর জন্য সেই রাজ্যের দায়িত্বসম্পন্ন রাজাই দোষী 
বিবেচিত হতেন। এই রকম ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের রাজত্বকালেও রাজার এই দায়িত্ব 
ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে আমরা বিশ্লেষণ করেছি, প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের 
জন্য রাজার দায়িত্ব এমন ছিল যে, তাকে দেখতে হত যাতে দেশের শৈত্যাধিক্য 
ও তাপাধিক্যের প্রকোপ না হয়। রাজার কোনই দোষ ছিল না, তবু মৃত শিশুর 
পিতা ব্রাহ্মণটি অবিলম্বে রাজদ্বারে গিয়ে এইভাবে অভিযোগ শুরু করল। 

«এখানকার রাজা উগ্রসেন অত্যন্ত ব্রাহ্মণবিদ্বেবী।” এই প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ যে 
অবিকল শব্দটি প্রয়োগ করেছিল, তা হচ্ছে বরাহ্মার্িবঃ। ব্রাহ্মণ জাতি, যোগ্য ব্রাহ্মণ 
বা বৈদিক শিক্ষার প্রতি বিদ্বেপরায়ণ ব্যক্তিকে ব্রন্মাদ্বিৎ বলা হয়। তাই রাজাকে 
ব্রহ্মদ্বিৎ’ বলে অভিযোগ করা হয়। রাজাকে “শঠধী’ বা শঠবুদ্ধিসম্পন্ন বলেও 
দোষারোপ করা হয়। প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখাশোনার উদ্দেশ্যে রাজ্যে মুখ্য 
প্রশাসককে অবশ্য অত্যন্ত বুদ্ধিমান হওয়া দরকার, অথচ ব্রাহ্মণের মত হচ্ছে 
রাজসিংহাসন অধিকার করে থাকা সত্বেও রাজা আদৌ বুদ্ধিমান ছিল না। তাই 
ব্ৰাহ্মণ রাজাকে AR’ বা লোভী বলেও অভিহিত করে। পক্ষান্তরে বলা যায়, ' 
লোভী বা স্বার্থপর ব্যক্তির রাজ্যের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রপতি বা রাজপদ অধিকার করা 
উচিত নয়। কিন্তু জড় সুখভোগে আসক্ত মুখ্য প্রশাসকের পক্ষে স্বার্থান্বেষী হওয়াই 
স্বাভাবিক। এই জন্য ব্রা্মণটি রাজার উদ্দেশ্যে বিষয়াত্বনঃ বলে অন্য একটি শব্দও 
প্রয়োগ করেছে। 

উগ্রসেনের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবন্ধু বলেও অভিযোগ করেছিল, অর্থাৎ ক্ষত্রিয় 
বা রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তার মধ্যে রাজোচিত যোগ্যতা ছিল না, 
প্রজাদের কল্যাণ সাধন এবং ব্রাহ্মণদের রক্ষা ও প্রতিপালন করা রাজার কর্তব্য। 
জড় সুখভোগে আসক্তিবশত রাজার লোভী হওয়া উচিত নয়। ক্ষত্রিয়-গুণহীন 
রাজকুলোস্তব ব্যক্তিকে ক্ষত্রিয় বলা হবে না, তাকে ক্ষত্রবন্ধু বলা হবে। ঠিক সেই 
রকম যোগ্যতাহীন ব্রাহ্মণের পুত্রকে দ্বিজবন্ধু বা ব্রন্মাবন্ধু বলা হয়। অর্থাৎ শুধু 
জন্ম অনুসারে একজন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বলে স্বীকৃত হয় না। বিশেষ পদের 
জন্য যোগ্যতা অর্জন করা চাই; তখন একজন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়রূপে স্বীকৃতি লাভ 
করতে পারে। 
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রাজার অযোগ্যতার জন্যই তার নবজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছিল বলে ব্রাহ্মণ 
রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। ব্রাহ্মণের মতে, তার সন্তানের অকাল-মৃত্যু 
এক অস্বাভাবিক ঘটনা, এবং এই জন্য সে রাজাকেই দোষী বলে গণ্য করেছিল। 
্রাহ্মণমন্ত্রণাপরিষদের দ্বারা রাজার সিংহাসনচ্যুত হওয়ার কাহিনীও আমরা বৈদিক 
ইতিহাসে দেখতে পাই। এই সকল দিক বিবেচনা করলে মনে হয় বৈদিক সভ্যতায় 
রাজপদ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ছিল। 

তাই ব্রাহ্মণ বলল, “যার একমাত্র কাজ অন্যের প্রতি ঈর্ধাপরায়ণ হওয়া, সেই 
রাজাকে পুজা বা শ্রদ্ধা করা উচিত নয়। এই রকম রাজা পশু শিকার বা বধের 

উদ্দেশ্যে বনে গিয়ে বা অপরাধমূলক কাজের জন্য প্রজাবধে কালাতিপাত করে। 
সে অসংযমী ও দুশ্চরিত্র। এই রকম রাজাকে পুজা করে বা তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা 
জানিয়ে প্রজারা কখনও সুখী হবে না। তারা উদ্বেগপূর্ণ শোকাকুল এবং সর্বদা 
অসুখী দরিদ্র জীবনযাপন করবে। বর্তমান রাজনীতিতে রাজা বা সম্রাট পদ প্রথা 
ত্যাগ করা হয়েছে, এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দায়ী নন। এই 
কলিযুগে যে-কোনভাবে জনমত সংগ্রহ করে রাষ্ট্রের মুখ্য প্রশাসকের উচ্চপদে 
একজন নির্বাচিত হয়, কিন্তু দেশের নাগরিকরা উদ্বেগপূর্ণ, দুঃখময়, অসন্তোষজনক 
ও নিরানন্দমময় জীবনই অতিবাহিত করে চলে। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারও ব্রাহ্মণের মৃত সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণের নটি 
সন্তান হয়েছিল, প্রতিবারই ব্রাহ্মণ মৃত সন্তান লাভ করেছিল, এবং প্রতিবারই সে 
রাজদ্বারে এই সম্পর্কে অভিযোগ করতে গিয়েছিল। যখন ব্রাহ্মণ নবমবার 
অভিযোগ করতে দ্বারকার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হল, তখন অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অর্জুন বললেন, “হে ব্রাহ্মণ, দেশের নাগরিকদের রক্ষার 
জন্য উপযুক্ত ক্ষত্রিয় নেই,_বলছেন কেন আপনি? তীর ধনুক সহ রক্ষকের 
বেশে এমন কি কোন ক্ষত্রিয়বেশীও কি নেই? আপনি কি মনে করেন দেশের 
রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণদের নিয়ে শুধু যজ্ঞ অনুষ্ঠান কার্যেই নিযুক্ত আছেন-_তারা কি 
সকলেই শৌর্য-বীর্যহীন?” এইভাবে অর্জুন ইঙ্গিতে জানালেন যে, আরামপ্রদ 
আসনে উপবিষ্ট হয়ে বৈদিক ক্রিয়াকর্মে নিযুক্ত থাকা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম নয়। পক্ষান্তরে, 
প্রজা রক্ষার্থে তাদের শৌর্যবান ও বীর্যবান হওয়া চাই। ব্রন্মাকর্মে নিযুক্ত ব্রাহ্মণের 
কাছে শ্রমসাধ্য দৈহিক কর্ম আশা করা হয় না। তাই ক্ষত্রিয়ের উচিত ব্রাহ্মণের 
নিরাপত্তা রক্ষা করা, যাতে পরমার্থ সাধনে তাদের বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। 

অর্জন আরও বলে চললেন, “ব্রাহ্মণ যদি তার পত্নী ও সন্তানদের থেকে 
অবাঞ্ছিত বিচ্ছেদ অনুভব করে, আর ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ যদি তাদের রক্ষার কোন 
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ব্যবস্থা না করে, তা হলে সেই ক্ষত্রিয়দের মঞ্চের অভিনেতার চেয়ে বেশি কিছু 
বিবেচনা করা উচিত নয়। রঙ্গমঞ্চে একজন অভিনেতা রাজার ভূমিকা গ্রহণ 
করলেও, কেউ তার কাছে কোন রাজকীয় উপকার আশা করে না, সে রাজার 
বেশ ধারণ করেছে মাত্র, সেই রকম রাজ্যের মুখ্য-প্রশাসক বা রাজা সমাজের 
শ্রেষ্ঠ বর্ণকে রক্ষা করতে অক্ষম হলে, তাকে ধাগ্নাবাজ বলে গণ্য করা হবে। নিজ 
জীবিকার্জনের জন্যই এই রকম মুখ্য-প্রশাসকরা, রাষ্ট্রপ্রধানের উচ্চপদ অধিকার 
করে থাকে। হে প্রভু, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি আপনার সন্তানদের রক্ষা 
করব; এবং এই কাজে অসমর্থ হলে, আমি প্রজ্লিত অগ্নিতে প্রবেশ করব যাতে 
আমার সংক্রামিত পাপময় কলুষতার প্রতিকার হয়।” 

অর্জুনকে এই রকম কথা বলতে শুনে, ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, “হে অর্জুন, 
শ্রীবলরাম উপস্থিত থাকা সত্বেও আমার সন্তানদের রক্ষা করতে পারলেন না। 
শ্রীকৃষ্ও উপস্থিত, তিনিও তাদের রক্ষা করতে পারলেন না। তীর ধনুক ধারণ 
করে ATA ও অনিরুদ্ধের মতো আরও অনেক বীর উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তারা 
আমার পুত্রদের জীবন রক্ষা করতে পারল না।” ব্রাম্মাণ সোজা ইঙ্গিত করে জানাল 
যে, পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষে যা সম্ভব হল না, অর্জুন তা করতে পারবে না। 
ব্ৰাহ্মণ অনুভব করল, তার ক্ষমতার অতীত কিছু অর্জুন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ব্রাহ্মণ 
বলল, “আমি তোমার এই প্রতিশ্রুতিকে এক অনভিজ্ঞ বালকের কথার মতোই 
বিবেচনা করি। তোমার কথার উপর আমি ভরসা রাখতে পারি না।” 

অর্জন বুঝতে পারল যে, ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের কথায় ব্রাহ্মণের আর আদৌ 
বিশ্বাস নেই। তাই ব্রাহ্মণকে উৎসাহ দানের জন্য অর্জুন এমনভাবে কথা বলল, 
যেন মনে হয়, সে সখা ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও সমালোচনা করছে। “হে ব্রাহ্মণ, 
আমি Wee নই, কৃষ্ণও নই, প্রদ্যুন্ন বা অনিরুদ্ধের মতো একজন কৃষ্ণপূত্রও 
নই”-__এই কথা বলে অর্জন সোজাসুজি শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল, তখন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যরা সবই শুনছিলেন। আমার নাম অর্জুন; আমি গাণ্ডীব নামক 
ধনুক ধারণ করি। আপনি আমাকে অপমান করতে পারেন না, কেননা আমরা 
দুজনেই যখন বনে মৃগয়ায় গিয়েছিলাম, তখন দেবাদিদেব শিবকেও আমি সন্তুষ্ট 
করেছিলাম। শিকারীর বেশে দেবাদিদেব শিব আমার কাছে উপস্থিত হন, আমার 
সাথে তার যুদ্ধ হয়, এবং আমি বীরত্ব প্রদর্শন করে তাকে তুষ্ট করলে, দেবাদিদেব 
শিব আমাকে ‘পশুপত’ নামে অস্ত্রটি উপহার দেন। আমার শৌর্য-বীর্যে তাই 
সন্দেহ করবেন না। এমন কি মূর্তিমান মৃত্যুর সঙ্গেও যদি সংগ্রাম করতে হয়, 
তবুও আমি আপনার সন্তানদের ফিরিয়ে আনব।” এই রকম বড় বড় প্রতিশ্রুতি 
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দ্বারা অর্জুন ব্রান্মণকে আশ্বস্ত করায়, যেকোন ভাবেই হোক অর্জুনের কথায় 
ব্রাহ্মণের দৃঢ় বিশ্বাস হল, এবং এইভাবে তখন ব্রাহ্মণ স্বগৃহে ফিরে গেল। 

ব্রাহ্মণ-পত্নীর আবার প্রসবের সময় উপস্থিত হলে, ব্রাহ্মণ মন্ত্রোচ্চারণ করে 
এইভাবে অর্জুনকে আহ্বান করলেন, “প্রিয় অর্জুন, কৃপা করে তুমি এখন এস এবং 
আমার শিশুসম্তানকে রক্ষা কর।” তীর কথা শুনে বিপদ থেকে ধনুর্বাণ রক্ষার 
জন্য পবিত্র জল স্পর্শ করে ও মন্ত্রোচ্চারণ করে অর্জুন প্রস্তুত হলেন। দেবাদিদেব 
শিব যে বাণটি উপহার দিয়েছিলেন বিশেষভাবে সেটি অর্জুন গ্রহণ করলেন, আর 
যাওয়ার সময় দেবাদিদেব শিব ও তীর বিশেষ কৃপার কথা অর্জুন স্মরণ করতে 
লাগলেন। এইভাবে গাণ্ডীব নামে তীর বিখ্যাত ধনুক ও বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত 
হয়ে অর্জুন ব্রাহ্মণীর সৃতিকা-গৃহের সন্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। 

্রা্মণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে, তাই অর্জুন তখনও দ্বারকাতেই 
ছিলেন বলে মনে হয়। রাত্রে ব্রাহ্মণীর প্রসবের সময় অর্জুনকে ডাকা হল। 
ব্রাহ্মণীর সন্তান প্রসবকালে সৃতিকা-গৃহের দিকে যাওয়ার সময় অর্জুন তার সখা 
শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলেন না, __দেবাদিদেব শিবকে স্মরণ করলেন। তিনি ভাবলেন, 
যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-সন্তানদের রক্ষা করতে পারলেন না, তাই দেবাদিদেব শিবের 
শরণাগত হওয়াই ভাল। কিভাবে একজন ব্যক্তি দেবতাদের শরণাগত হয়, এটি 
তার অন্য এক দৃষ্টান্ত। ভগবদৃগীতায় এইভাবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে_ 
কামৈতৈউতৈহৃতিজ্ঞানাঃ_অর্থাৎ কাম এবং লোভবশত হৃতজ্ঞান ব্যক্তি পরমেশ্বর 
ভগবান AAAS ভুলে যায় ও দেব্তাকুলের শরণাগত হয়। অবশ্য অর্জুন একজন 
সাধারণ জীব নন, কিন্তু যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তার সখা, সেই জন্য তিনি মনে 
করেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণপুত্রকে রক্ষা করতে অক্ষম; তাই তার পক্ষে 
দেবাদিদেব Pace স্মরণ করাই বরং ভাল। পরে প্রমাণিত হয় যে শ্রীকৃষ্ণের 
শরণাপন্ন না হয়ে দেবাদিদেব শিবের শরণাগত হওয়ায়, অর্জুনের প্রয়াস আদৌ 
সফল হয়নি। সুতিকা-গৃহকে সর্বদিক থেকে রক্ষার জন্য অর্জুন তার ধনুকটি 
তুলে নিলেন। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে অর্জুন তার সাধ্যমতো 
সব কিছুই করলেন। 

ব্রাহ্মণের এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল; স্বভাবতই শিশুটি ক্রন্দন করতে শুরু 
করল। কিন্তু হঠাৎ কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই শিশুটি ও অর্জুনের বাণগুলি দুই-ই 
আকাশে VOSS হল। সেই ব্রাহ্মণের গৃহ শ্রীকৃষ্ণের প্রাসাদের কাছেই ছিল বলে 
মনে হয়। আর আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে যা কিছু ঘটছিল, 
তা সবই শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ করছিলেন বলে মনে হয়। তিনিই অর্জনের গর্ব 
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উৎপাদনকারী দেবাদিদেব শিব প্রদত্ত পশুপত অস্ত্রসহ বাণগুলি ও ব্রাহ্মণের 
শিশুসন্তানটি কৌশলে নিয়ে যান। তদ্‌ ভবত্যঙ্সমেধসামূ_অর্থাৎ বিমুঢ় হয়ে 
অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোক দেবতাদের শরণাগত হয় এবং দেবপ্রদত্ত বরেই সন্তুষ্ট হয়। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্যদের উপস্থিতিতে ব্রাহ্মণ অর্জুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করে বলতে লাগল, “দেখুন, আমি কত নির্বোধ! আমি অর্জুনের কথায় বিশ্বাস 
করেছিলাম; প্রকৃতপক্ষে অর্জুন হচ্ছে বীর্যহীন__সে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে 
দক্ষ। আমি এমনই মূর্খ যে, তার কথায় বিশ্বাস করেছি। এমন কি প্রদ্যুন্ন 
অনিরুদ্ধ, শ্রীবলরাম এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত যেখানে ব্যর্থ হলেন, সেক্ষেত্রে 
অর্জুন আমার সন্তানকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যদি এই রকম মহান 
করতে কে পারবে? এই জন্য আমি অর্জুনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির নিন্দা করি, আমি 
তার গাণ্ডীব ধনুকের নিন্দা করি, নিজেকে বলরাম, ভগবান কৃষ্ণ, প্রদ্যুন্ন ও 
অনিরুদ্ধের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলার ধৃষ্টতার নিন্দা করি। কেউ আমার শিশুসন্তানকে 
উদ্ধার করতে পারে না, কেননা ইতিমধ্যেই সে অন্যলোকে স্থানান্তরিত হয়েছে। 
আমার চরম নিরবুদ্ধিতার জন্যই শুধু অর্জুন ভেবেছিল যে, অন্য লোক থেকে আমার 
শিশুসন্তানকে সে ফিরিয়ে আনবে ।” 

এইভাবে তাকে ব্রাহ্মণ দোষারোপ করলে, ব্রাহ্মণপুত্রের খোঁজে যে কোন 
লোকে পরিভ্রমণে সক্ষমতার জন্য অর্জুন যোগ সিদ্ধি দ্বারা শক্তি লাভ করলেন। 
যে যোগবল দ্বারা যোগী যে-কোন লোকে পরিভ্রমণে সক্ষম, মনে হয় অর্জুন সেই 
যোগসিদ্ধি প্রয়োগে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। প্রথমেই তিনি মৃত্যুপুরীর 
অধিপতির আবাস যমলোকে গেলেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণপুত্রের খোঁজ করলেন, 
কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। তারপর অর্জুন স্বর্গলোকে গেলেন; এখানে স্বর্গরাজ 
ইন্দ্র বসবাস করেন।. সেখানেও অর্জুন ব্রাহ্মণপুত্রকে পেলেন না। অর্জন তারপর 
অগ্বিদেবের আবাস নৈর্ধতিতে গেলেন, সেখান থেকে তিনি চন্দ্রলোকে গেলেন। 
তারপর বায়ুর কাছে গেলেন এবং বরুণলোকে গেলেন। এসব লোকে শিশুটিকে 
না পেয়ে, গ্রহমণ্ডলের সব চেয়ে TRCN রসাতলে নেমে গেলেন। এই সব 
বিভিন্ন লোক পরিভ্রমণ করবার পর অবশেষে অর্জুন ব্রনহ্মলোকে যান; সেখানে 
অষ্টাঙ্গ যোগীরাও যেতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন এই সব 
বল লাভ করেছিলেন, এবং স্বর্গলোকেরও উধের্ব ব্রন্মলোকে তিনি যেতে 
পেরেছিলেন। সম্ভাব্য সকল লোকে ব্রাহ্মণপুত্রের সন্ধানে অক্ষম হয়ে, তখন অর্জুন 
আগুনে ঝাপ দিতে প্রয়াসী হলেন, কেননা ব্রান্মাণপুত্রকে ফিরিয়ে আনতে অক্ষম 
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হলে, তিনি এই কাজ করবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সর্বদা 
অর্জুনের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন, কেননা অর্জুন ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সব 
চেয়ে অন্তরঙ্গ সখা । আগুনে ঝাপ দেওয়ার লজ্জাজনক কাজ থেকে বিরত থাকতে 
অর্জুনকে ভগবান রাজী করালেন। অর্জুন তার সখা হওয়ায়, নৈরাশ্য ও হতাশায় 
তিনি আগুনে প্রবেশ করলে পরোক্ষভাবে শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক হবে বলে তিনি ইঙ্গিত 
করলেন। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই লজ্জাজনক কাজে অর্জুনকে বাধা দিলেন, 
এবং ব্রাহ্মণপুত্রকে খুঁজে বের করবেন বলে তিনি অর্জুনকে প্রতিশ্রুতি দিলেন। 
তিনি অর্জুনকে বললেন, “নির্বোধের মতো আত্মহত্যা করো না।” 

অর্জুনকে এই কথা বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার দিব্য রথকে আহবান করলেন। 
অর্জুনকে নিয়ে তিনি এ রথে চড়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসেই 4 শিশুসন্তানটি নিয়ে আসতে পারতেন, 
কিন্তু আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, তিনি নরলীলা করছেন। কোন একটি 
উদ্দেশ্য সাধনে যেমন মানুষের প্রচেষ্টার দরকার হয়, তাই সখা অর্জুনের মতো 
নরলীলা অভিনয়কারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মাণপুত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য দ্বারকাপুরী 
ত্যাগ করলেন। মানব-সমাজে আবির্ভূত হয়ে এবং একজন মানুষের মতো 
লীলাভিনয় করে শ্রীকৃষ্ণ সকলকে নিঃসন্দেহে প্রদর্শন করালেন যে, তার চেয়ে 
শ্রেষ্ঠ আর কেউই নেই। “ভগবান মহান, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এই হচ্ছে পরমেশ্বর 
ভগবানের সংজ্ঞা। তাই যে পর্যন্ত তিনি এই জড় জগতে প্রকট ছিলেন, তিনি 
প্রতিপন্ন করেছিলেন যে, এই বিশ্বে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। 

রথে অর্জুনের সঙ্গে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বহু গ্রহমণ্ডল ও লোক অতিক্রম করে 
উত্তর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। শ্রীমভ্াগবতে Hala’ বলে এই বিশ্বের 
বর্ণনা রয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের কোথাও কোথাও এই সব প্রহমণ্ডল ও 
লোকগুলিকে দ্বীপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যে গ্রহে বসবাস করি, 
তাকে জন্বু্বীপ বলে। অন্তরীক্ষকে এক বিরাট বায়ুসমুদ্র রূপে গ্রহণ করা হয়, 
এবং এই বিশাল বায়ুসমুদ্রে বহুদ্বীপ রয়েছে; এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন গ্রহ। প্রত্যেকটি 
গ্রহে সমুদ্রও আছে। কোন কোন গ্রহে লবণ-সমুদ্র, কোন কোন গ্রহে ক্ষীর সমুদ্র, 
কোন কোনটিতে মদের সমুদ্র, আবার অন্যান্যগুলিতে ঘি বা তেলের সমুদ্র আছে। 
সঙ্গে সঙ্গে নানারকম পর্বতও রয়েছে, এবং প্রত্যেক গ্রহের বায়ুমণ্ডল ও পারিপার্শ্বিক 
অবস্থা ভিন্ন প্রকারের। 

শ্রীকৃষ্ণ এই সকল গ্রহ অতিক্রম করলেন এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণের 
সীমানায় এসে পৌছলেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের আবরণকে শ্রীমন্তাগবতে গভীর অন্ধকার 
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বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জড় জগৎকে এক পূর্ণ অন্ধকারময় স্থান বলে 
বর্ণনা করা হয়েছে। মহাশূন্যে সূর্যালোক আছে, এবং এই জন্যই এই স্থান 
আলোকময়, কিন্তু সুর্যালাকের অভাবে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ স্বাভাবিকভাবেই 
অন্ধকারময়। শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডের এই আবরণের স্তরে উপস্থিত হলেন, 
অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করতে শৈব, সুগ্রীব, মেঘপুষ্প এবং বলাহক নামে রথের 
চারটি অশ্বই দ্বিধাবোধ করছিল বলে মনে হল। এই দ্বিধাবোধও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
লীলাবিলাসের একটি অংশ, কেননা শ্রীকৃষ্ণের অশ্বগুলি সাধারণ নয়। সাধারণ 
অশ্বের পক্ষে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরিভ্রমণ করে, তারপর বহিরাবরণ স্তরে প্রবেশ 
করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অপ্রাকৃত ও Med, সেই রকম তার রথ, অশ্াদি 
কৃষ্ণ-সন্বন্ধীয় সব কিছুই অপ্রাকৃত ও গুণাতীত। আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা 
উচিত যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষের মতো অভিনয় করেছেন, 
এবং তীর অশ্বগুলি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সাধারণ অশ্বের মতো অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ 
করতে ইতস্তত করছে। 

শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বলা হয়, ভগবদৃগীতার শেষাংশে তা বর্ণনা করা হয়েছে। 
যোগেশ্বর হরি__সকল যোগসিদ্ধিই ভগবান শ্রীহরির নিয়ন্ত্রণাধীন। আমাদের 
অভিজ্ঞতায়, আমরা যোগসিদ্ধির অধিকারী বহু লোককেই দেখতে পাই, কখন কখন 
তারা অত্যদ্তুত কার্য করতে পারে। কিন্তু সকল যোগসিদ্ধির নিয়ামক বলে শ্রীকৃষ্ণ 
পরিচিত। তাই অশ্বগুলিকে অন্ধকারে প্রবেশ করতে দ্বিধা করতে দেখে অবিলম্বে 
ভগবান তার সুদর্শন চক্র ছাড়লেন; সুদর্শন দ্বারা সমগ্র আকাশ সূর্যালোকের চেয়ে 
হাজার গুণ আলোকিত হল। ব্রন্মাণ্ডের এই অন্ধকারময় আবরণ শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টি, 
আর সুদর্শনচত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সহচর। সুদর্শন চক্রের দ্বারা পথের 
সামনের অন্ধকার বিদূরিত হল। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শার্গ-ধনুক যেমন রাবণ- 
সেনাদের বিদীর্ণ করেছিল, সুদর্শনও সেই রকম ব্রন্মাণ্ডের ঘোর অন্ধকারকে বিদীর্ণ 
করেছিল বলে শ্রীমন্ডাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে। সুদর্শন শব্দের তাৎপর্য হচ্ছে, 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন-চক্রের কৃপায় সব কিছুই সুন্দরভাবে দর্শন করা যাবে__ 
কিছুই অন্ধকার থাকবে না। এইভাবে কৃষ্ণ ও অর্জুন জড় জগতের ঘোর 
অন্ধকারময় অঞ্চল অতিক্রম করলেন। 

অর্জুন তখন ব্রক্মজ্যোতির আলোকচ্ছটা দেখলেন। জড় ব্রন্মাগুগুলির 
আবরণের বাইরে এই ব্রন্মজ্যোতি অবস্থিত। আমাদের বর্তমান চোখ দিয়ে এই 
FACS দেখা যায় না, তাই কখন কখন এই আলোকরশ্মিকে অব্যক্ত বলা 
হয়। এই চিন্ময় জ্যোতি হচ্ছে বৈদান্তিক নামে অভেদবাদীদের অন্তিম গতি। 
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অতল ও অসীম এই ব্ৰহ্মজ্যোতিকে অনস্তপারমৃও বলা হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও 
অর্জুন এই ব্রন্মজ্যোতি অঞ্চলে উপস্থিত হলে, চোখ ঝলসানো এই আলোক- : 
রশ্মি সহ্য করতে অক্ষম অর্জুন তার চোখ বুজলেন। হরিবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
ও অর্জুনের ব্রহ্মজ্যোতি অঞ্চলে উপস্থিতির বিবরণ আছে। সেই শাস্ত্রের এক 
জায়গায় কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, “প্রিয় অর্জুন, তুমি যে দিব্যজ্যোতির তীব্র আলোক 
দেখছ, তা আমারই দেহনিঃসৃত আলো। হে ভারত, আমিই এই ব্রহ্মজ্যোতি।” 
সূর্যগোলোক ও সূর্যরশ্মি যেমন অভিন্ন, সেই রকম শ্রীকৃষ্ণ ও তার দেহনিঃসৃত 
আলো ব্রহ্মাজ্যোতিও অভিন্ন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ব্ৰহ্মজ্যোতিকে স্বয়ং তিনি নিজে 
বলে দাবি করেন। হরিবংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, “অহং 
সঃ”৷ চিৎকণ নামে অসংখ্য অণুপরিমাণ জীবকুলের সমষ্টি হচ্ছে এই ব্রহ্মজ্যোতি। 
বেদবাক্য “CH বা আমিই ব্ৰহ্মজ্যোতি’, জীবকুলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; জীবকুল 
নিজেকে ব্রন্মাজ্যোতির অন্তর্গত বলে দাবি করতে পারে। হারিবংশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
আরও বলেছেন, “এই ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে আমার চিৎশক্তির একটি অংশ।” 

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, “এই ব্রম্মাজ্যোতি আমার মায়াশক্তি নামে বহিরঙ্গা 
প্রকৃতির অতীত তত্ব। এই জড় জগতে অবস্থান করে ব্রহ্মজ্যোতি অনুভব করা 
সম্ভব নয়। এই জন্য জড় জগতে এই দিব্য আলোক প্রকাশিত নয়, কিন্তু চিন্ময় 
জগতে এই আলোক প্রকাশিত।” এই হচ্ছে ব্যক্ত-অব্যক্ত শব্দের তাৎপর্য। 
ভগবদৃগীতায় উল্লেখ আছে, অব্যক্তোহব্যক্তাৎ সনাতনঃ__অর্থাৎ উভয় শক্তিই 
শাশ্বত, সনাতন। 

এরপর শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বিশাল বিস্তৃত চিন্ময় জলাশয়ে প্রবেশ করলেন। 
এই বিশাল বিস্তৃত জলাশয়কে কারণার্ণব সমুদ্র বা বিরজা বলে অর্থাৎ এই কারণার্ণব 
হচ্ছে জড় জগৎ সৃষ্টির উৎস। বৈদিক শাস্ত্র মৃত্যুঞ্রয়-তন্বে এই কারণ-সমুদ্র বা 
বিরজার এক প্রাণবন্ত বিবরণ দেওয়া আছে। সেখানে লেখা আছে, এই জড় 
জগতে সকল APSA মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে সত্যলোক বা ব্রহ্মালোক। তার 
Cord রুদ্রলোক এবং মহাবিষু্ললোক। এই মহাবিষুণ্ললোক সম্বন্ধে বহ্মসংহিতায় 
উল্লেখ আছে, যঃ কারণাণবজলে ভজতিস্ম যোগ__অর্থাৎ “ভগবান মহাবিষ্ণু এই 
কারণসমুদ্ধে শায়িত আছেন। যখন তিনি নিঃশ্বাস ফেলেন, তখন অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের 
প্রকাশ হয়; যখন তিনি শ্বাস গ্রহণ করেন, তখন অসংখ্য TMS তার দেহে প্রবেশ 
করে।” এইভাবে জড় জগতের সৃষ্টি হচ্ছে এবং তা ভগবানের দেহে প্রবেশ 
করছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন সেই চিন্ময় আলোক-সমুদ্রে প্রবেশ করলে 
সেখানে এক প্রচণ্ড ঝড় উঠল, এবং কারণ-সমুদ্রের জল প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত 
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হল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অতীব সুন্দর কারণ-সমুদ্র দর্শনের অপূর্ব অভিজ্ঞতা 
অর্জুনের হয়েছিল। | 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুন জলাশয়ের মধ্যে এক বিশাল প্রাসাদ দেখতে পেলেন। 
সেখানে বহুমূল্য রত্বখচিত অনেক EE ছিল; এসব USS তীব্র দিব্য 
আলোকে অর্জুন মোহিত হলেন। সেই প্রাসাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন 
অনন্তদেবের বিরাট রূপ দেখলেন। তিনি ‘শেষ’ নামেও অভিহিত হন। সহস্র 
ফণাবিশিষ্ট বিশাল সর্পরূপী অনন্তদেব, বা শেষনাগের ফণাগুলি বহুমূল্য জ্যোতির্ময় 
সুন্দর রত্ব দ্বারা বিভূষিত ছিল। দু-চোখ বিশিষ্ট প্রতিটি ফণা দেখতে ভয়ঙ্কর মনে 
হচ্ছিল। তার শরীর ছিল কৈলাস পর্বত-শূঙ্গের মতোই তুষার শুভ্র। তার স্কন্ধ 
ও feat ছিল নীলাভ। এইভাবে অর্জুন শেষনাগ বিগ্রহ এবং কোমল, শুভ্র 
শেষশয্যায় শায়িত ভগবান মহাবিষ্ণুকে দর্শন করলেন। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র 
বিরাজমান বলে মনে হল। পরমেশ্বর ভগবান এইরূপে পুরুযোত্তম নামে পরিচিত 
বলে অর্জুন উপলব্ধি করলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুযোত্তম বা পরম পুরুষ ভগবান, 
কেননা এই মহাবিষ্ণু থেকে জড় জগতে গর্ভোদকশায়ী নামে অন্য এক বিষ্ণুর 
উৎপত্তি হয়। ভগবান পুরুযোত্তমের মহাবিষ্ণু রূপ জড়াতীত। তাকে উত্তম'ও 
বলা হয়। তম’ অর্থে অন্ধকার এবং ‘উৎ’ অর্থে Gard বা অতীত। তাই উত্তম” 
এর অর্থ হচ্ছে ঘোর অন্ধকারময় জড় জগতের উধের্বে। সদা হাস্যোজ্জ্বল, 
রূপ তাদের মোহিত করল। তীর বহুমূল্য ARs কিরীট ও কর্ণকুণ্ডলে মহাবিষুঙ্র 
কুঞ্চিত কেশের শ্রীবৃদ্ধি করেছিল। আজানুলম্বিত অষ্টবাহু ভগবানের স্কন্ধ ছিল 
কৌস্তুভ ay শোভিত; তার বক্ষে ছিল শ্রীবৎস চিহৃ। অর্থাৎ তার এই বক্ষ 
লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় স্থল। বৈজয়ন্তী নামে আজানুলম্বিত কমল-মালায় ভগবান 
বিভূষিত ছিলেন। 

মূর্তিমান সুদর্শন চক্র ও সনন্দ, নন্দাদি সপার্ষদ দ্বারা ভগবান পরিবেষ্টিত 
হয়েছিলেন। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, ভগবানের অসংখ্য শক্তি রয়েছে, তারা সকলেই 
ব্যক্তিরূপে সেখানে দীড়িয়ে ছিলেন। তাদের মধ্যে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে__ 
পুষ্টি সাধনকারী শক্তি ‘পুষ্টি, সৌন্দর্য বর্ধনকারী শক্তি ‘শ্রী’, যশ প্রদানকারী শক্তি 
কীর্তি” এবং জড় জগৎ সৃষ্টিকারিণী শক্তি Tear! জড় জগতের অধিকর্তা 
লোকপিতা ব্ৰহ্মা, দেবাদিদেব শিব ও ভগবান বিষ্ণু, এবং শাসনকর্তা স্বর্গরাজ 
ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ও সূর্যদে তারা এই সব শক্তিগুলির উপর কর্তৃত্বপ্রাপ্ত। ভগবানের 
বিশেষ শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে এই সকল দেবতারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সেবায় 
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নিযুক্ত। মহাবিষ্ণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য দেহসম্ভৃত এক অংশ। ব্রহ্মসংহিতায়ও 
প্রতিপন্ন হয়েছে যে, মহাবিষুঃ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ। এই সব অংশ 
পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এই জড় জগতে নরলীলা প্রকাশ 
করায়, অবনত মস্তকে তারা ভগবান মহাবিষুওকে তক্ষুণি প্রণতি জানালেন। 
শ্রীমভাগবতে উল্লেখ আছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষুকে অভিবাদন করেছেন। 
এর অর্থ হচ্ছে যে, তিনি স্বয়ং নিজেকেই শ্রদ্ধা জানালেন, কেননা ভগবান মহাবিষু 
ও তিনি স্বয়ং অভিন্ন। জ্ঞানযোগ দ্বারা যারা ভগবদ্ধাম লাভে প্রয়াসী, তাদের জন্য 
কখনো কখনো অহংএহোপাসনা নামে অভিহিত পুজা পদ্ধতি অনুমোদন করা 
হয়েছে, কিন্তু মহাবিষুণর প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রণতি নিবেদন সেই ধরনের নয়। 
ভগবদূগীতায় এই শিক্ষাও দেওয়া আছে__জ্ঞানযজ্ঞেন DIATE VOCS মামুপাসতে। 

কৃষ্ণের পক্ষ থেকে মহাবিধু্কে প্রণতি জানানোর কোন দরকারই ছিল না, 
কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের প্রভু; কৃষ্ণ হচ্ছেন সকলের গুরু; কিন্তু ভগবান 
মহাবিষুণ্রকে কিভাবে অভিবাদন জানানো উচিত শুধু অর্জুনকে তা শিক্ষা দেওয়ার 
জন্যই তিনি তাকে ade জানিয়েছিলেন। জড় অভিজ্ঞতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, 
বিশাল রূপের সব কিছু দর্শন করে অর্জুন খুবই ভীত হয়েছিলেন। মহাবিষ্ণুর 
উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাতে দেখে, অর্জুন তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ 
করেন ও করজোড়ে ভগবানের সন্মুখে দাড়িয়ে থাকেন। তারপর বিশাল বিগ্রহ 
মহাবিষ্ণু অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে স্মিত হেসে বলতে লাগলেন। 

“প্রিয় কৃষ্ণ ও অর্জুন, আমি তোমাদের দুজনকেই দেখার জন্য খুবই OTA 
হয়ে ছিলাম, তাই ব্রাহ্মণ-সন্তানদেরকে হরণ করে তাদের এখানে রাখার ব্যবস্থা 
করেছি। তোমাদের দুজনকে এই জায়গায় দর্শন করবার জন্যই আমি আশা 
করেছিলাম। আসুরিক শক্তি ভারে প্রপীড়িত জগতের দুর্দশা লাঘবের জন্য এই 
জগতে তুমি আবির্ভূত হয়েছ। এখন অবাঞ্ছিত সকল অসুরদের বধ করে দয়া 
করে তুমি আমার কাছে আবার আসবে। তোমরা দুজনেই মহাখষি নর-নারায়ণের 
অবতার; অসুর নিধন ও ভক্ত রক্ষা কার্যে তোমরা দুজনেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবু জগতে 
যাতে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে, তাই ধর্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে, তোমরা সদ্ধর্মের 
মূলনীতি শিক্ষা দিচ্ছ, যার ফলে জনগণ তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শান্তি 
ও সমৃদ্ধি অর্জন করে।” 

শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দুজনই তারপর ভগবান মহাবিষুণ্কে প্রণতি জানালেন, এবং 
যে পথ দিয়ে তাঁরা চিন্ময় ধামে প্রবেশ করেছিলেন, সেই পথেই তারা ব্রাহ্মণ 
সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে দ্বারকাপুরীতে ফিরে গেলেন। ব্রান্মণসন্তানগুলি ইতিমধ্যে 
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যথাযথ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছে; দ্বারকায় পৌছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন ব্রাহ্মণকে 
তার সকল সন্তানগুলি প্রদান করলেন। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অশ্রাকৃত জগৎ দর্শন করে অর্জুন মহাবিস্ময়ে 
অভিভূত হয়েছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জুন হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, এই 
জড় জগতে যা কিছু এশ্বর্য-বৈভব রয়েছে, তা সব কিছুরই উৎস হচ্ছেন ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ। জড় জগতে যে কোন এশ্বর্যপূর্ণ পদই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রাপ্ত 
Bl তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ কৃতজ্ঞতা বোধে সর্বদাই কৃষ্ণভাবনাময় থাকা উচিত, 
কেননা সকল সম্পদই শ্রীকৃষ্ণের দান। 

জড় জগতে বহু সহস্র নরলীলা-বিলাসের মধ্যে কৃষ্ণকৃপায় অর্জনের এই 
আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটি। এই সব দিব্য কৃষ্ণলীলাগুলি অদ্বিতীয় এবং 
অনুপম, বিশ্বের ইতিহাসে এইগুলির কোন তুলনা হয় না। কর্তব্যপরায়ণ একজন 
সাধারণ জড়জাগতিক মানুষের লীলা অভিনয় করলেও, এই সব দিব্য লীলাগুলি 
সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ একজন 
আদর্শ গৃহস্থের লীলাভিনয় করেন। ১৬০০০ WR, ১৬০০০ প্রাসাদ, ১৬০০০০ 
সন্তান থাকা সত্বেও, মানব-জাতির কল্যাণে কিভাবে জীবনযাপন করতে হয় 
রাজন্যবর্গকে তা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণও বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। 
পরমেশ্বর ভগবানরূপে মানব-সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে, 
সব চেয়ে পতিত সাধারণ ব্যক্তি পর্যন্ত, তিনি সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন। যেমন 
প্রত্যেককে তুষ্ট করবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বময় যথাসময়ে বারি বর্ষণ করেন, 
সেই রকম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুক কৃপাবারি বর্ষণ করে সকলকে তুষ্ট করেন। 
আসুরিক মনোভাবাপন্ন রাজন্যবর্গকে বধ ও কৃষ্ণভক্তদের রক্ষা করা ছিল তীর 
একমাত্র উদ্দেশ্য। এই জন্য তিনি বহু শত-সহজঅ্ অসুর নিধন করেন। কোন 
কোন অসুরকে তিনি স্বয়ং বধ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধিরূপে অর্জুন কোন 
কোন অসুরকে বধ করেন। এইভাবে বিশ্বের কার্য পরিচালনার কর্ণধাররূপে মহারাজ 
যুধিষ্ঠিরের মতো বহু পুণ্যাত্মা রাজন্যবর্গকে তিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 
এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ব্যবস্থাপনায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সুন্দর শাসন কার্ষের 
মাধ্যমে বিশ্বে পরম শান্তি ও শৃঙ্খলার উদয় হয়েছিল। 


উননবতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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চিন্ময় রাজ্য থেকে ফিরে আসার পর অর্জুন খুবই অবাক হয়েছিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বয়ং অর্জন এ রাজ্যে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মনে মনে 
ভাবছিলেন__তিনি একজন সাধারণ জীব, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করায়, তার পক্ষে 
ভগবদ্ধাম দর্শন সম্ভব হয়েছিল। শুধু চিন্ময়লোকই তিনি দর্শন করেননি, একই 
সঙ্গে সৃষ্টির উৎস মূল মহাবিষু্কেও স্বয়ং তিনি দেখেছেন। কথায় বলে_ বৃন্দাবন 
পরিত্যজ্য ন পাদমেকং গচ্ছতি__ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কখন বৃন্দাবন ত্যাগ করে চলে 
যান না। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পূর্ণ। দ্বারকায় পূর্ণতর। বৃন্দাবনে পূর্ণতম। বাসুদেব 
অংশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা লীলা প্রদর্শিত। মথুরায় ও দ্বারকায় প্রকাশিত বাসুদেব 
অংশ এবং বৃন্দাবনে প্রকাশিত মূল শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রভেদ নেই। এই গ্রন্থের সূচনায় 
আমরা আলোচনা করেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় সকল অবতার, অংশ 
প্রকাশ ও তার অংশ সকলেই তার সঙ্গে আসেন। এইভাবে তার বিভিন্ন অংশ 
ও অবতারের অংশ প্রকাশ দ্বারা তার বিভিন্ন লীলার কিছু অংশ প্রকাশিত হয়, যা 
মূল কৃষ্ণ দ্বারা প্রকাশিত হয় না। এই জন্য কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুকে দেখতে 
চিন্ময়লোকে শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে গেলেন, ভেবে অর্জুন হতবুদ্ধি হয়েছিলেন। শ্রীল 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্যে এই সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 

মহাবিষ্ণুর কথা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করবার জন্য খুব উদ্প্রীব ছিলেন। যাই হোক, ব্রাহ্মণের পুত্রদের গ্রহণ করায়, 
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এই কাজের উদ্দেশ্যে মহাবিষ্ণু নিশ্চয় দ্বারকায় গিয়েছিলেন বলা যায়। তা হলে, 
সেখানে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন না কেন? সম্ভাব্য একটি উত্তর হচ্ছে, 
শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদন ছাড়া, এমন কি চিন্ময়লোকের কারণার্ণবশায়ী মহাবিষুও 
শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করতে পারেন না। এই জন্য জন্ম হওয়া মাত্র মহাবিষ্ণু 
ব্ৰাহ্মণপুত্ৰদের একের পর এক হরণ করেছিলেন, যাতে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের ফিরিয়ে 
নেবার জন্য আসেন-_তখন মহাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন লাভে সক্ষম হবেন। তা 
হলে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে__যদি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভে সক্ষম না-ই হন, তবে 
দ্বারকায় মহাবিষ্ণু স্বয়ং যাবেনই বা কেন? ব্রাহ্মণপুত্রদের হরণ করবার জন্য তার 
পার্যদদেরই বা তিনি পাঠালেন না কেন? একটি সম্ভাব্য উত্তর হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের 
উপস্থিতিতে দ্বারকার কোন নাগরিককে বিপন্ন করা খুবই কঠিন। তাই ব্রাহ্মণের 
পুত্রদের হরণ করা মহাবিষ্ণুর কোন পার্ধদের পক্ষেই সম্ভব ছিল না; এবং এই 
কারণেই মহাবিষ্ণু স্বয়ং তাদের হরণ করতে এসেছিলেন দ্বারকায়। 

অন্য একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, ভগবানকে বলা হয় ব্রহ্মণ্যদেব_তিনি ব্রাহ্মণদের 
উপাস্য; তা হলে একের পর GSA সন্তান হরণ করে তিনি একজন ব্রা্মণকে 
নিদারুণ শোকাকুল অবস্থায় নিক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন কেন? এর উত্তর হচ্ছে__ 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভের জন্য মহাবিষ্ণু এতই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন 
যে, একজন ব্রাহ্মণকে বিপন্ন করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। ব্রান্মণকে বিপন্ন 
করা নিষিদ্ধ কর্ম হলেও, শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য তিনি এতই আকুল হয়ে 
উঠেছিলেন যে, এই উদ্দেশ্যে মহাবিষু৪ যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত ছিলেন। 
প্রতিবারই পুত্রকে হারিয়ে ব্রাহ্মণ রাজপুরীর দরজায় এসে ব্রাহ্মণের নিরাপত্তায় 
অসমর্থ রাজা সিংহাসন অধিকারে অযোগ্য বলে অভিযোগ করবে এবং 
্রাহ্মণপুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য সাক্ষাৎ করতে শ্রীকৃষ্ণ তার কাছে আসতে 
বাধ্য হবেন__এটি ছিল মহাবিষুর পরিকল্পনা | 

আরো একটি প্রশ্ন করা যেতে পারে--মহাবিষ্ণু কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারে অক্ষম হলে, 
ব্রাহ্মণপুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুর কাছে যেতে বাধ্য হলেন 
কিভাবে? উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণের পুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য 
শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাননি__শুধু অর্জুনকে রক্ষা করবার 
উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের মধ্যে অন্তরঙ্গতা এতই 
গভীর ছিল যে, আগুনে প্রবেশের মাধ্যমে অর্জুন স্বয়ং মৃত্যুবরণ করবার জন্য 
প্রস্তুত হলে, শ্রীকৃষ্ণ তার জীবন রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। তা না হলে 
্রাহ্মণপুত্রদের ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত, অর্জুন আগুনে প্রবেশ করা থেকে বিরত 
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হতেন না। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, “আমি ব্রাহ্মণপুত্রদের 
ফিরিয়ে আনব; আত্মহত্যা কর না।” 

ব্রা্মণপুত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্যই শুধু ভগবান বিষ্ণুকে দেখতে যদি শ্রীকৃষ্ণ 
যাচ্ছিলেন, তবে নবম পুত্রটি হরণ পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন না। কিন্তু যখন 
ভগবান মহাবিষ্ণু নবম Yale হরণ করলেন, অর্জুনও তাই আগুনে প্রবেশ করতে 
প্রস্তুত হয়েছিলেন, কেননা তার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রমাণিত হতে যাচ্ছিল, এই রকম 
গুরুতর পরিস্থিতিতেই অর্জুনকে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাবিষ্ণুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে অভিলাষী হয়েছিলেন। প্রবাদ আছে, অর্জুন হচ্ছেন নর-নারায়ণের একজন 
শক্ত্যাবেশ অবতার। এমন কি তাকে কখনও কখনও নর-নারায়ণও বলা হয়। 
নর-নারায়ণ অবতারও হচ্ছেন ভগবান বিষ্ণুর অংশ প্রকাশ। এইজন্য কৃষ্ণ যখন 
দ্বারকালীলা প্রকট করেন তখন তিনি যেমন বাসুদেব অংশে তা করেছিলেন, তেমনি 
কৃষ্ণ ও অর্জুন যখন ভগবান বিষ্ণুকে দেখতে যান, তখন অর্জুন নর-নারায়ণ 
অংশে ভগবান বিষ্ণুকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন বলে বুঝতে হবে। 

চিন্ময় বৈকুষ্ঠলোক থেকে প্রত্যাবর্তন করে অর্জুন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, 
জড় জগৎ ও চিন্ময়লোকে যে যা এশ্বর্য প্রদর্শন করুক না, তা সবই ভগবান 
কৃষ্ণের দান। শ্রীকৃষ্ণ নানা রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন, যেমন-_ বিধুগ্তত্ব এবং 
জীবতত্ব, বা স্বাংশ এবং বিভিন্নাংশ। বিধুগ্তত্বকে wel বলে, এবং জীবতত্বকে 
বিভিন্নাংশ বলা হয়। এই জন্য তিনি নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাংশ বা বিভিন্নাংশ 
রূপে, তার বিভিন্ন প্রাকৃত লীলাবিলাসের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেন বটে, কিন্তু 
সব সময়ই তিনি স্বয়ং মূল পরমেশ্বর ভগবানই থাকেন। 

কৃষ্ণলীলার চূড়ান্ত ভাগ শ্রীমভাগবতের দশম স্কন্ধের উনবিংশতি অধ্যায়ে 
রয়েছে, সেখানে শুকদেব গোস্বামী দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত এশ্বর্যপূর্ণ ও আনন্দঘন 
জীবনলীলা ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের বীর্য ইতিমধ্যেই তার বিভিন্ন 
লীলায় প্রদর্শিত হয়েছে। এইবার দ্বারকার প্রাসাদে তার ধন-সম্পদ ও শ্রী-এশ্বর্ষের 
প্রদর্শন দেখানো হবে। চিন্ময় জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই জড় জগতে শ্রী 
বা সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ শ্রেষ্ঠ এশ্বর্য বলে গণ্য হয়। তাই পরমেশ্বর ভগবান 
রূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন এই জগতে লীলা করছিলেন, ত্রিলোকে তীর শ্রী ও ধন- 
সম্পদের তুলনা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার পরমা-সুন্দরী পত্নী ছিলেন। 
সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ এই হাজার হাজার পত্নীর একমাত্র স্বামী 
ছিলেন; এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এক প্রবল পরাক্রান্ত 
রাজার বহু শত রাণী থাকার কাহিনী ইতিহাসে রয়েছে, কিন্তু সেই রাজা এত 
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রাণীর একমাত্র স্বামী হলেও, একই সময় তিনি তাদের সকলকে সঙ্গ দিতে 
পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু তার ষোল হাজার APCS একই সময়ে সঙ্গ দিতেন। 
যোগীরাও নিজেদের শরীরকে নানারূপে বিস্তৃত করতে পারে। কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
যেভাবে নিজেকে বিস্তৃত করেন, তা যোগীরা পারে না। এই জন্য কখনো কখনো 
শ্রীকৃষ্ণকে যোগেশ্বর বা যোগীদের প্রভু বলা হয়। বৈদিক শাস্ত্র থেকে আমরা 
জানতে পারি যে, সৌভরি মুনি নিজেকে আটজনে বিস্তৃত হয়েছিলেন। কিন্তু 
সেই বিস্তৃত হওয়া দূরদর্শনের বিস্তৃতির মতো। দুরদর্শনের ছবি লক্ষ লক্ষ বিস্তৃত 
হয়, কিন্তু সেই ছবিগুলি বিভিন্ন ক্রিয়া করতে পারে না। এইগুলি শুধু মূল বস্তুর 
প্রতিচ্ছবি এবং মূল বস্তুর অনুকরণ করে মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা বিস্তৃতি দূরদর্শন 
বা টেলিভিশনের ছবির মতো জড় নয়। নারদ মুনি যখন শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রাসাদ 
পরিদর্শন করেন, তখন তিনি প্রত্যেক রাণীর প্রাসাদে তার বিভিন্ন অংশ প্রকাশের 
মাধ্যমে, শ্রীকৃষ্ণকে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত দেখেন। 

দ্বারকায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীপতিরূপে বসবাস করেছিলেনও বলা হয়। 
রুক্সিণীদেবী হচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী; অন্যান্য ATA হচ্ছেন সকলেই তার অংশ। 
এইভাবে বৃষ্ণি কুলতিলক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ এশ্বর্য-সম্পদে লক্ষ্মীদেবী সহ 
জীবন উপভোগ করেছিলেন। এই সব রাণীরা সকলেই চির-যৌবনসম্পন্না অনন্যা 
সুন্দরী। যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র ছিল, তখনও শ্রীকৃষ্ণ ও তীর রাণীদের তরুণ- 
তরুণীর মতোই দেখাত। সেই তরুণী মহিষীদের চলাফেরার সময় আকাশ পথে 
বিদ্যুৎগতির মতোই তাদের অনিন্দ্যসুন্দর দেখাত। তীরা অপূর্ব সুন্দর বস্ত্রাভরণে 
সজ্জিত হয়ে সব সময় প্রাসাদের উপর ছাদে নৃত্য গীত ও বল খেলা করতেন। 
বর্তমান জগতে মহিলাদের নৃত্য ও টেনিস খেলা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তার 
মহিষীদের আদি লীলাবিলাসের হেয় প্রতিফলন বলেই মনে হয়। 

হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক সেনানী দ্বারা দ্বারকাপুরীর সরণিগুলি সব সময়ই 
পূর্ণ থাকত। কর্মরত হাতিদের এত পানীয় দেওয়া হত যে, পানোন্মত্ত হাতিরা 
পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা এ পানীয় পথে সিঞ্চন করত। পদাতিক-সেনারা 
প্রচুর স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত থাকত, এবং ঘোড়া ও স্বর্ণময় রথে রাস্তাগুলি পূর্ণ 
থাকত। তখন যেদিকে তাকানো যেত, দ্বারকাপুরীর সব দিকেই শ্যামল উদ্যান 
এবং কানন ফলে ফুলে পরিপূর্ণ ছিল। ফল ও ফুলে পূর্ণ সুন্দর বহু গাছ থাকায় 
পাখিদের মধুর কুজন ও মৌমাছির শুঞ্জনে এক সুমধুর এঁকতান সৃষ্টি করত। 
এইভাবে ছ্বারকাপুরীতে সকল Sate পূর্ণভাবে দেখা গিয়েছিল। শ্রেষ্ঠ যাদবেরা 
নিজেদের সব চেয়ে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতেন, এবং বাস্তবিকই তীরা সমস্ত 
দিব্য সুযোগ-সুবিধাই ভোগ করতেন। 
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এই দ্বারকাপুরীতেই শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষীর প্রাসাদগুলি ছিল; এবং 
ভোক্তারাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ষোল হাজার অংশে প্রকাশিত হয়ে প্রত্যেক 
প্রাসাদে একই সময় বিভিন্ন পারিবারিক কর্মে নিযুক্ত থাকতেন। প্রতিটি প্রাসাদে 
সুন্দরভাবে সাজানো বাগান ও সরোবর ছিল, সেখানে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ সলিলে 
রঙিন, নীল, লাল, হলুদ ও সাদা বনু প্রস্ফুটিত পদ্ম বিরাজমান ছিল; বাতাসে পদ্মের 
কুমকুম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। সুন্দর হাঁস, বক, সারসে পূর্ণ সরোবরগুলি তাদের 
রবে এক সুশ্রাব্য শব্দ সৃষ্টি করত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কখনো কখনো এই সব 
সরোবর বা নদীতে পত্নীদের নিয়ে প্রবেশ করতেন এবং মহা-উল্লাসে তাদের সঙ্গে 
সন্তরণ লীলাবিলাস করতেন। ABA বা স্নানের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পত্নী 
এই সব লক্ষ্মীরা জলের মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন করতেন, এবং তাদের রঞ্জিত 
বক্ষের কুমকুম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বক্ষকেও কুমকুম রঙে রঞ্জিত করে YAS! 

অদ্বৈতবাদীরা বিশ্বাসই করতে পারে না যে, চিন্ময় জগতে এই রকম 
বৈচিত্র্যময় আনন্দ রয়েছে। চিন্ময় জগতের সচ্চিদানন্দময়তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন 
করবার উদ্দেশ্যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে অবতরণ করেন এবং প্রদর্শন করেন 
যে, চিজ্জগতে এই রকম নানাবিধ আনন্দ উপভোগের প্রচুর সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। 
চিজ্জগতে এই রকম বৈচিত্র্য নিত্য নব-নবায়মান, আর জড় জগতে তার অনিত্য 
ও হেয় প্রতিফলন দেখা যায়__এই হচ্ছে চিজ্জগৎ ও জড় জগতের মধ্যে প্রভেদ। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এই সব লীলাবিলাস করতেন, তখন গন্ধর্ব ও পেশাদার 
বাদ্যকাররা মৃদঙ্গ, বাদ্য, ভেরী, সেতার, দুন্দুভি সহ সুস্রাব্য ও মধুর যন্ত্র সঙ্গীতের 
মাধ্যমে তার গুণকীর্তন করতেন। সেই সময় সমগ্র পরিবেশ এক মহা 
আনন্দোৎসবের রূপ ধারণ করত। এই আনন্দোৎসবে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীরা একটি 
যন্ত্রের সাহায্যে কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে জল সিঞ্চন করতেন, ভগবানও 
তার রাণীদের শ্রীঅঙ্গে এভাবে জলে সিঞ্চন করতেন। এইভাবে যখন শ্রীকৃষ্ণ 
ও তীর ASE জলক্রীড়া উপভোগ করতেন, তখন মনে হত যেন স্বর্গের যক্ষরাজ 
ও তীর পত্বীরা জলক্রীড়া উপভোগ করছেন। ফেক্ষরাজ হচ্ছেন কুবের এবং তিনি 
স্বর্গের ধনাগারের রক্ষক।) এইভাবে উরু ও বক্ষদেশ জলে সিক্ত হওয়ায় 
কৃষ্ণপত়ীদের সৌন্দর্যসুযমা ASI বৃদ্ধি প্রাপ্ত হত এবং তাদের দীর্ঘ কেশরাজি 
সেই অঙ্গে পতিত হয়ে অঙ্গকে সুশোভিত ও অলঙ্কৃত করত, এবং তাদের কেশ 
কবরীর শ্রীবর্ধক কুসুমগুলি স্থলিত হত। আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণ দ্বারা হয়রান হয়ে 
রাণীরা জলসিঞ্চনকারী যন্ত্রটি কেড়ে নেওয়ার অজুহাতে ভগবানের কাছে যেত, 
তখন এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হত যে রাণীরা স্বেচ্ছায় সম্মুখীন হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ 


৯১২ 


কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


তাদের আলিঙ্গন করতে পারতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমালিঙ্গন প্রাপ্তিতে 
পত্বীদের শ্রীমুখে যুগল প্রেমের লক্ষণ প্রকাশিত হত এবং তার ফলে এক 
পরমানন্দময় পরিবেশের সৃষ্টি হত। রাণীদের বক্ষদেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গলার 
মালার স্পর্শ লাভ করায়, তদের সর্বাঙ্গ কুমকুমে রক্তিম হয়ে উঠত। ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই মধুর লীলাবিলাসে আত্মবিস্মৃত রাণীদের শিথিল কেশকে নদীর 
সুন্দর ঢেউয়ের মতো মনে হত। শ্রীকৃষ্ণ ও তার রাণীদের জলক্রীড়া-বিলাস 
সরোবরে হত্তী-হস্তিনীদের প্রমোদময় সলিল ক্রীড়ার সঙ্গেই একমাত্র তুলনীয়। 
এইভাবে জলকেলি লীলাবিলাস শেষ হলে, কৃষ্ণ ও রাণীরা সকলে সরোবর ত্যাগ 
করতেন। তখন তাদের পরিত্যক্ত সিক্ত মূল্যবান বস্তু পেশাদার বাদ্যকার ও 
নর্তকীরা লাভ করত। এই রকম বিশেষ আনন্দোৎসবে রাজা-রাণীদের পরিত্যক্ত 
মূল্যবান বস্তালঙ্কার উপহারই ছিল এই সব বাদ্যকার ও নর্তকীদের জীবিকার 
একমাত্র উপায়। সমাজ এমনভাবে পরিকল্পিত ছিল যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
শুদ্ররূপে সমাজের সকলেই নিজ নিজ বিভিন্ন পদ অনুযায়ী জীবিকা অর্জন করা 
কষ্টকর ছিল না। তখনকার সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন রকম প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
ছিল না। মূল বর্ণাশ্রম নীতি এমনভাবে পরিকল্পিত ছিল যে, বিশেষ বৃত্তিতে নিযুক্ত 
শ্রেণী অন্য বৃত্তিতে নিয়োজিত শ্রেণীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করতে হত না। 
এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার ষোল হাজার রাণীর সঙ্গে লীলাবিলাস করতেন। 
মাধূর্য-রসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে ইচ্ছুক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কান্তারূপে উন্নতি 
লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীতিপূর্ণ আচরণ দ্বারা সর্বদাই তাদের কৃষ্ণানুরাগী করে 
রাখেন। প্রিয়তম পতি যেমন পত্বীকে সর্বদাই নানাভাবে তার প্রতি অনুরক্ত করে 
রাখে, ঠিক সেই রকম গমনাগমন, আলাপন, স্মিত-হাস্য, আলিঙ্গন আদির মাধ্যমে 
তিনি মহিষীদের হৃদয় হরণ করতেন। এটি হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। যিনি 
সর্বদাই কৃষ্ণগতচিত্ত, তাকে মুক্ত পুরুষ বলে গণ্য করতে হবে, বুঝতে হবে যে, 
তিনি জীবনে সিদ্ধি লাভ করেছেন। যিনি মনেপ্রাণে সর্বতোভাবে. কৃষ্ণানুরাগী, 
শ্রীকৃষ্ণ এমনভাবে তীর সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করেন যে, তিনি কৃষ্ণে অনাসক্ত 
থাকতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ ও তীর ভক্তের মধ্যে এই রকম পরস্পর প্রীতিবিনিময় 
এমনই মধুর যে, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ই চিন্তা করতে পারে না। 
শ্ৰীকৃষ্ণই সব রাণীর একমাত্র উপাস্য ও লক্ষ্য। তারা কমললোচন শ্যামসুন্দর 
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় সব সময়ই বিভোর হয়ে থাকতেন। 
কৃষ্ণচিন্তামগ্র হয়ে কখনো কখনো তারা চুপ করে নিঃশব্দে কালাতিপাত করতেন; 
আবার কখনো কখনো গভীর ‘ভাব’ ও ‘অনুভাব’-এ অভিভূত হয়ে উন্মান্তের মতো 


শ্রীকৃষ্ণ ৫৮ ৯১৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


তারা কথা বলতেন। কখনো কখনো তীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতিতেই তার 
সঙ্গে সরোবর ও নদীতে প্রাণবন্ত জলক্রীড়ার লীলাবিলাস বর্ণনা করতেন। শ্রীকৃষ্ণ 
মহিষীদের এই রকম আলোচনার বিবরণ এবার করা হচ্ছে। 

একজন রাণী একটি পাখিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “হে কুররী, এখন অনেক 
রাত হয়েছে, সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে; সারা বিশ্ব সংসার এখন নিঃশব্দ ও শান্ত। 
যদিও শ্রীকৃষ্ণ অকিক্ষিপ্ত চিত্ত, অচঞ্চল, তবু সেই পরমেশ্বর ভগবান এখন ঘুমিয়ে 
আছেন। তা হলে তুমি বিনিদ্র রজনী যাপন করে শোকাকুল হচ্ছ কেন? আমাদের 
মতো তুমিও কি কমললোচন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মিতহাসি, মিষ্টি বাক্যে 
বিমোহিত হয়েছ? ভগবানের দিব্য মধুর আচরণে আমাদের মতো তোমার কি 
হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে? 

“হে চক্রবাকী, তুমি চোখ বুজে আছ কেন? তুমি এমন করুণভাবে ক্রন্দন 
করছ কেন? তোমার কান্ত বোধ হয় প্রবাসী, তাই তুমি তার সান্নিধ্য অন্বেষণ 
করছ। হায়! তুমি তার বিরহে খুবই কাতর হয়ে পড়েছ বলে মনে হচ্ছে। না, 
বস্তুত তুমিও পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাসী হতে কামনা করছ। আমার মনে 
হচ্ছে তুমি ভগবানের চরণকমলে পুষ্পমালা নিবেদন করে তারপর এ মালা দিয়ে 
তোমার কবরীর শোভা বর্ধন করতে চাও। 

“হে সমুদ্র, তোমার কি চোখে ঘুম নেই? তুমি রাতদিন গর্জন করে চলেছ 
কেন? মনে হয় তুমি অনিদ্রা রোগে আক্রান্ত হয়েছ; বা আমার যদি ভুল না 
হয়ে থাকে, আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দর তোমার গার্তীর্য ও সহনশীলতা কৌশলে 
হরণ করেছে। এই জন্যই কি তুমি আমার মতো অনিদ্রায় আক্রান্ত হয়েছ? হ্যা, 
আমি স্বীকার করছি যে, এই রোগ থেকে উদ্ধারের উপায় নেই। 

“হে প্রিয় চন্দ্রদেব, মনে হয় আপনি কঠোর যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। 
এই জন্য দিন দিন আপনি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছেন। হে দেব, আপনি এমনই 
শক্তিহীন যে, আপনার ক্ষীণ আলোকে আর রাতের অন্ধকার দূর হয় না। তা 
না হলে, আপনিও কি শ্যামসুন্দরের রহস্যময় মধুর হাসিতে ঠিক আমার মতোই 
বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছেন? এই গভীর উদ্বেগের জন্যই কি আপনি এত গম্ভীর? 

“হে পবন, তুমি হিমালয় থেকে এসে আমাকে জ্বালাচ্ছ কেন? আমি তোমার 
কি ক্ষতি করেছি যে, আমাকে তুমি কৃষ্ণের প্রতি কামার্ত করে তুলছ? তুমি কি 
জান না যে, পরমেশ্বর ভগবানের কুটিল চত্রান্তে আমি ইতিমধ্যেই কৃষ্ণবিরহে 
কাতর হয়ে পড়েছি? হে হিমালয়বাসী পবন, দয়া করে বিবেচনা করে দেখ, 
আমি ইতিমধ্যেই গভীর কৃষ্ণবিরহে কাতর-__আমাকে আরও কেন আঘাত করছ? 


৯১৪ 


কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


“হে জলধর, আমাদের প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের দেহশ্রীর মতোই তোমার সুন্দর 
দেহ। আমার মনে হয়, তুমি যদুকুলতিলক আমাদের প্রিয় পতির খুবই প্রিয়। 
আমি বুঝতে পারছি তোমার হৃদয় কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল। তুমি তার বিচ্ছেদে অত্যন্ত 
কাতর হয়ে পড়েছ, তাই আমার মতোই তোমার চোখ দিয়ে অশ্রু বিন্দু বিন্দু 
ঝরে পড়ছে। হে ঘনশ্যাম জলধর, আমাদের স্পষ্ট স্বীকার করা কর্তব্য যে, 
শ্যামসুন্দরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের অর্থ আরামপ্রদ গৃহে থাকার 
বদলে স্বেচ্ছায় উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তাময় জীবন গ্রহণ করা।” 

সাধারণত কোকিল রাত্রি অবসানে বা অতি প্রত্যুষে কুহু কুহু রবে ডাকে। রাত্রি 
শেষে রাণীরা যখন কৌকিলের ডাক শোনে, তারা তখন বলে, “প্রিয় কোকিল, 
তোমার ডাক খুব মধুর। তোমার মধুর ডাক শোনা মাত্রই শ্যামসুন্দরকে আমাদের 
স্মরণ হয়, কেননা তোমার ডাক ঠিক তার কণ্ঠস্বরের মতোই। আমাদের স্বীকার 
করতেই হবে যে, তোমার এই ডাক সত্যি সুধাময়। যারা কান্তের বিরহে মৃতপ্রায় 
তাদের কাছে তোমার ডাক মৃতসঞ্জীবনীর মতো। আমরা তোমার প্রতি অত্যন্ত 
কৃতজ্ঞ। দয়া করে আমাদের তুমি বল, কিভাবে আমরা তোমাকে স্বাগত জানাতে 

দ্বারকার মহিষীরা এইরকমভাবে কথা বলছিলেন। তারা পর্বতকে এইভাবে 
বললেন, “হে পর্বত, তুমি খুব উদার, বদান্য। তোমার আকর্ষণে সমগ্র ভূখণ্ড 
প্রতিপালিত হচ্ছে; নিজ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করায়, তুমি জান না কিভাবে 
চলাফেরা করতে হয়। তুমি অতীব গম্ভীর, তাই তুমি ইতস্তত চলাফেরা কর 
না, তুমি সর্বদাই নির্বাক, নিশ্চুপ থাক; পক্ষান্তরে তুমি সব সময়ই গভীর চিন্তায় 
নিমগ্ন বলে মনে হয়। কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি, তুমি কি ভাবছ। আমরা 
আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, তুমিও ধ্যান করছ শ্যামসুন্দরের চরণকমল তোমার 
সুউচ্চ শৃঙ্গে ধারণ করতে। 

“হে শুষ্ক নদী, এখন গ্রীষ্মকাল, আমরা জানি নদীবক্ষ SF] এখন তোমাতে 
কোন জল নেই, তাই তুমি প্রস্ফুটিত কমল দ্বারা এখন আর সুশোভিত নও; এই 
মুহূর্তে তোমাকে খুবই ক্ষীণ ও শীর্ণকায় মনে হচ্ছে। তোমার অবস্থা ঠিক আমাদের 
মতোই বলে উপলব্ধি করছি। শ্যামবিরহে আমরা সর্বহারা হয়েছি এবং আমরা 
আর তার মনমাতানো কথা শুনতে অনিচ্ছুক। আমাদের হৃদয় আর ঠিকভাবে 
কাজ করছে না, এবং তাই আমরাও ক্ষীণাঙ্গী ও শীর্ণকায়া হয়ে পড়েছি। সুতরাং 
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তুমিও আমাদের মতোই একজন বলে আমরা মনে করি। জলধরের মাধ্যমে 
তোমার পতি সমুদ্রের কাছ থেকে জল না পেয়ে, তুমিও ক্ষীণাঙ্গী ও শীর্ণকায়া 
হয়ে উঠছ।” কৃষ্ণ-মহিষীদের এই দৃষ্টান্তগুলি খুবই যুক্তিযুক্ত। মেঘের মাধ্যমে 
জলদান না করলে, নদী শুকিয়ে যায়। সমুদ্রকে নদীর স্বামীরূপে গণ্য করা হয়, 
তাই সমুদ্র নদীর রক্ষক ও প্রতিপালক। স্ত্রী পতির কাছ থেকে জীবনের 
প্রয়োজনীয় উপকরণ না পেলে, নদীর মতো সে-ও শুক্ক হয়ে যায়। 

একজন রাণী হংসকে লক্ষ্য করে বললেন, “প্রিয় হংস, এসো, এসো, আমি 
তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, আমার আতিথ্য গ্রহণ কর, একটু দুধ পান কর। আমি 
তোমাকে কৃষ্ণের দূত বলে গ্রহণ করছি। শ্যামসুন্দর তোমাকে দিয়ে কোন খবর 
পাঠিয়েছে কি? তুমি আমাকে তা দয়া করে বল। আমাদের শ্যামসুন্দর সর্বদাই 
স্বাধীনচেতা। সে কখনও কারও নিয়ন্ত্রণাধীন হয় না। আমরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
ব্যর্থ হয়েছি। এই জন্যই আমরা তীর কুশল সংবাদ চাইছি। তোমাকে একটা 
কথা বলে রাখছি__শ্যামসুন্দর কিন্তু খুবই চপলমতি। তার সঙ্গে সখ্যতা ক্ষণস্থায়ী; 
সামান্য উত্তেজনাতেও বন্ধুত্বের অবসান ঘটে। সে আমাদের প্রতি এত নির্দয় 
কেন বলতে পার? আগে বলেছিল, আমিই তার একমাত্র প্রিয়তমা পত্বী। সেই 
কথা কি তার মনে আছে? যাই হোক, তুমি এসো, এখানে বসো, তোমাকে 
আমন্ত্রণ জানাই। কিন্তু শ্যামসুন্দরের কাছে যাওয়ার তোমার একান্ত অনুরোধ আমি 
গ্রহণ করতে পারি না। সে কখনও আমার প্রতি মনোযোগ দেয় না, তখন আমিই 
বা কেন তার জন্য উন্মাদনাগ্রস্ত হব? আমি দুঃখের সঙ্গে তোমাকে বলছি যে, 
তুমি এক দুর্বলচিত্ত-সম্পন্ন ব্যক্তির দূত হয়েছ। তুমি আমাকে শ্যামসুন্দরের কাছে 
যেতে অনুরোধ করছ, আমি কিন্তু তার কাছে যাব না। কেন যাব? আমার কাছে 
তুমি তাকে আসতে বল কি? শ্যামসুন্দরের প্রতি আমার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূর্ণ 
করতে সে কি এখানে আসতে চায়? আচ্ছা, ঠিক আছে! তুমি শ্যামসুন্দরকে 
এখানে নিয়ে আসতে পার। কিন্তু সঙ্গে তীর প্রিয়তম লক্ষ্মীদেবীকে আনা চলবে 
না। তুমি কি মনে কর, এক মুহূর্তের জন্যও কি লক্ষ্মীদেবীর কাছ থেকে তাকে 
বিচ্ছিন্ন করা যাবে না? লক্ষ্মীদেবীকে ছাড়া শ্যামসুন্দর কি একা এখানে আসতে 
পারে না? তার আচার-ব্যবহার খুবই বিরক্তিকর। এর মানে কি__লক্ষ্্ী ছাড়া 
শ্যামসুন্দর সুখী হবে না? অন্য কোন পত্নীর সান্নিধ্যে কি সে সুখী হতে পারে 
না? এর অর্থ কি যে তার প্রতি লক্ষ্মীদেবীর প্রেম অতল ও অসীম এবং আমরা 
কেউ লক্ষ্মীদেবীর সমকক্ষা নই?” 
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শ্রীকৃষ্ণের সকল মহিষীরাই শ্যামসুন্দরের চিন্তায় সম্পূর্ণ আবিষ্ট থাকতেন। 
শ্রীকৃষ্ণকে বলা হয় যোগেশ্বর; তিনি সকল যোগীদের প্রভু। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের 
সকল মহিষীরা যোগেশ্বরকে তাদের হৃদয়ে ধারণ করতেন। সকল যৌগিক 
শক্তিতে পারদর্শী হওয়ার চেষ্টা না করে, শুধু যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ 
করা অনেক ভাল। এইভাবে জীবন পূর্ণ হবে, জীবন সার্থক হবে এবং খুব সহজেই 
ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি হবে। দ্বারকার সকল কৃষ্ণমহিষীদের পূর্ব জীবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
মাধুর্যরসে সন্বন্ধ স্থাপনে প্রয়াসী মহত্তম ভক্ত বলে জানতে হবে। তাই এঁদের 
শ্রীকৃষ্ণের পত্নী হয়ে তার সঙ্গে অনুরাগপূর্ণ নিত্য সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দেওয়া 
হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারা সকলেই বৈকুষ্ঠলোকে স্থানান্তরিত হন। 

পরমেশ্বর ভগবান কখনও নির্বিশেষ, অব্যক্ত নন। সকল বৈদিক শাস্ত্রে তার 
বৈচিত্র্যময় দিব্য লীলাবিলাসের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। বেদ ও রামায়ণে 
ভগবানের TAPS লীলাবিলাস একমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে। বৈদিক শান্ত্রে সর্বত্র 
ভগবানের গুণকীর্তন করা হয়েছে। রমণীসুলভ কোমলহ্দয় ব্যক্তি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের এসব দিব্য লীলাকাহিনী শোনামাত্রই agree অনুরক্ত হন। তাই 
কোমলচিত্ত নারী ও যুবতীরা খুব সহজেই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়। 
এইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা এই রকম ভগবস্তাবনায় সর্বদা নিজেদের 
যুক্ত রাখতে সচেষ্ট, তারা নিশ্চয় পরম মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধাম গোলোক 
বৃন্দাবনে চলে যাবেন। শুধু কৃষ্ণভক্তির উন্মেষ ঘটিয়ে যদি ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তা হলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যীরা কথাবার্তা বলত, শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখত, 
সেই কৃষ্ণমহিষীদের সৌভাগ্য ও আনন্দ সহজেই অনুমেয়। তাদের পরম ভাগ্যের 
কথা কেউ বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। স্নান, আহার আদিতে 
ব্যক্তিগতভাবে সাদরে শ্রীকৃষ্ণের দিব্য সেবায় নিযুক্ত হয়ে তীরা শ্রীকৃষ্কে পরিতুষ্ট 
করতেন। তাই কৃচ্ছসাধন ও কঠোর তপশ্চর্যাদি দ্বারকার কৃষ্ণমহিষীদের অনুপম 
ভগবৎ-সেবার কাছে একান্তই তুচ্ছ। 

শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেন যে, ভগবদনুভূতির জন্য দ্বারকার 
কৃষ্ণমহিষীদের FSS সাধনার তুলনা নেই। তাদের ভগবদুপলব্ধির লক্ষ্য 
একজন, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাণীদের আচরণ সাধারণ 
পতি-পত্নীর মতো মনে হলেও, লক্ষ্যণীয় প্রধান বিষয় হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
রাণীদের আসক্তি। সংসারে বৈরাগ্য ও শ্রীকৃষ্ণ অনুরাগ বৃদ্ধি করাই সমগ্র 
কৃষ্ণনুশীলন পন্থার কৃচ্ছসাধন ও তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য। ভগবৎ দর্শনে প্রয়াসী 
সকলেরই একমাত্র আশ্রয় হচ্ছেন কৃষ্ণ। ভগবান অব্যক্ত নিরাকার নির্বিশেষ নন__ 
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এই শিক্ষা দেবার জন্যই পত্বীদের সঙ্গে আদর্শ গৃহস্থ জীবন যাপন করে, 
অল্সবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের কল্যাণ কামনা করে, তিনি বৈদিক ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান 
করতেন। যারা বাস্তবিক মায়াচ্ছন্ন এবং যারা গৃহস্থ জীবন-যাপন করবে, তাদের 
পত্নী ও সন্তান আদি সহ শ্রীকৃষ্ণ ঠিক এক মায়াবদ্ধ গৃহস্থের মতো নরলীলা 
সকলে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারে বসবাস করতেন। 

ere আসক্তি বৃদ্ধির চেয়ে সংসার-বৈরাগ্য তত গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় 
নয়। এই হচ্ছে বিশেষভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত অন্দোলনের উদ্দেশ্য। আমরা এই 
নীতি অনুযায়ী প্রচার করছি যে, লোকে সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ যেই হোক, তাতে কিছু 
যায় আসে না। শুধু শ্রীকৃষ্ে অনুরাগ বৃদ্ধি করা চাই; তা হলে জীবন সার্থক 
হবে; তা হলে জীবন সফল হবে। শ্রীকৃষ্ে আসক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষ্ণোপলক্ধি 
হবে; ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যে কেউ পরিবারে, দেশে বা সমাজে 
বৃদ্ধি ও কৃষ্তোপলব্ধির জন্য। মায়াবদ্ধ জীবন থেকে মুক্ত জীবনে উন্নীত হওয়ার 
চারটি বিষয় রয়েছে; সেইগুলি হচ্ছে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। (পুণ্যকর্ম, 
অর্থনৈতিক উন্নতি, ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সংসারমুক্তি)। গৃহস্থ-জীবন যাপনে ইচ্ছুক ব্যক্তি 
শ্রীকৃষ্ণকে সকল কার্ষের কেন্দ্রবিন্দু করে, এবং শ্রীকৃষ্ণের পরিবার-পরিজনদের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে, যুগপৎ এই চারটি বিষয়েই সাফল্য অর্জন করতে পারেন। 

আমরা ইতিমধ্যেই জানি যে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী ছিলেন। এঁরা 
সকলেই ছিলেন..মহীয়সী ও মুক্তাত্মা; তাদের মধ্যে রুক্মিণী ছিলেন প্রধানা। 
রুক্সিণীদেবী ছাড়া আরও সাতজন মুখ্য রাণী ছিলেন। এই আট মহিষীর সন্তানদের 
নাম ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই আট রাণী ছাড়াও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের 
অন্যান্য রাণীর প্রত্যেকের গর্ভে দশটি করে পুত্রসন্তান হয়েছিল। এইভাবে 
১৬,১০৮-এর দশগুণ ছিল শ্রীকৃষ্ণের মোট সন্তানের সংখ্যা। শ্রীকৃষ্ণের এত 
সংখ্যক পুত্রের কথা শুনে অবাক হওয়া উচিত নয়। সর্বদাই স্মরণীয় যে শ্রীকৃষ্ণ 
হচ্ছেন লীলা পুরুষোত্তম ভগবান স্বয়ং এবং তার শক্তি ও বিভূতি অপরিমেয় ও 
অসীম। নিখিল জীবকুলকেই তিনি নিজ সন্তান বলে দাবি করেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের 
অনুরাগী ১,৬১,০৮০ জন পুত্র হলেও সেটি আশ্চর্যজনক কিছু নয়। 

শ্রীকৃষ্ণের প্রবল পরাক্রমশালী সন্তানদের মধ্যে ১৮ জন ছিল মহারথ। এঁরা 
স্বয়ং হাজার হাজার সেনানী, রথারোহী, অশ্বারোহী ও হস্তীদের সঙ্গে যুদ্ধে সক্ষম। 


৯১৮ 


কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


এই ১৮ জন কৃষ্ণপুত্র এমনই বিখ্যাত ছিল যে, প্রায় সকল বৈদিক শাস্তুগ্রন্থে 
তাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যে ১৮ জন মহারথ কৃষ্ণপুত্রের তালিকায় 
রয়েছেন, তারা হলেন প্রদ্যুন্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহস্তানু চিত্রভানু, 
বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, thorns, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি ও ন্যগ্রোধ। 
এই ১৮ জন মহারথ কৃষ্ণপুত্রদের মধ্যে প্রদ্যুন্নই সর্বোত্তম বলে গণ্য হতেন। প্রদ্যুন্ 
গুণাবলীই সে লাভ করেছিল। তার মামা রুক্মীর কন্যাকে সে বিবাহ করেছিল 
এবং এই বিবাহের ফলে অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। এই অনিরুদ্ধ এমন দুর্ধর্ষ বীর 
ছিল যে, সে অনায়াসে দশ হাজার বলশালী হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিল। 
অনিরুদ্ধ PHA পৌত্রীকে বিবাহ করে; এই রুক্সী ছিল তীর পিতামহী রুক্সিণীদেবীর 
ভ্রাতা; দূরবর্তী জ্ঞাতি সন্বন্ধযুক্ত হওয়ায় এই রকম বিবাহ ব্যবস্থা বিরল নয়, 
অসাধারণও নয়। অনিরুদ্ধের পুত্রের নাম ছিল বজ। ব্রহ্মশাপে সমগ্র যদুবংশ 
বিনাশ প্রাপ্ত হলে, একমাত্র বজ্রই জীবিত ছিল। zea একটি মাত্র পুত্র, তার 
নাম ছিল প্রতিবাহু, প্রতিবাহুর পুত্র ছিল সুবাহু, সুবাহুর পুত্রের নাম শান্তসেন; আর 
শান্তসেনের পুত্র ছিল শতসেন। 

শুকদেব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যদুবংশে বহু সন্তান ছিল। শ্রীকৃষ্ণের 
বনু পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের মতোই তাদের প্রত্যেক রাজপরিবারও পুত্র, গোত্র 
ও প্রপৌত্র আদিতে বিস্তৃত ছিল। তাদের যে শুধু অসংখ্য বংশধর ছিল তাই 
নয়, তারা সকলেই অতুল এশ্বর্য ও বৈভবেরও অধিকারী ছিল। তাদের কেউই 
দুর্বল ও ক্ষণজীবী ছিল না; তা ছাড়া যাদবরা সকলেই ব্রহ্মণ্য-ধর্মে নিষ্ঠাপরায়ণ 
ছিল। ব্রন্মাণ্য ধর্মের পরিপোষণ ও যোগ্য ব্রাহ্মণকে রক্ষা ও পালন করা ক্ষত্রিয়ের 
PSG; এই সব রাজারা যথাযথভাবে তাদের এই কর্তব্য পালন করত। সংখ্যায় 
যাদবরা এত ছিল যে, অনেক সহস্র বছর বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষেও তাদের সকলের 
বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য ছিল। শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে জানান যে, 
নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে তিনি অবগত হয়েছেন যে, কেবল যদুকুলের সন্তানদের 
শিক্ষা দেবার জন্য ৩,৮৮,০০,০০০ শিক্ষক বা আচার্য ছিল। যদুবংশের সন্তানদের 
শিক্ষার জন্য এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষক থাকলে, যাদবদের পরিবার-পরিজনদের 
মোট পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। যাদরদের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে কথিত হয় 
যে, রাজা উগ্রসেনের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল অযুত লক্ষ। 
বহুবার যুদ্ধ হয়েছিল। বহু অসুর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং তারা সকলে এই 


৯১৯১ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 

পৃথিবীর উচ্চ রাজ-পরিবারে জন্ম লাভের সুযোগ লাভ করে। উচ্চ রাজপদে 
অধিষ্ঠিত হওয়ায় তারা সকলেই অত্যন্ত উদ্ধত ও অহংকারী হয়ে ওঠে; প্রজা- 
পীড়নই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। এই সব আসুরিক রাজাদের বিনাশের 
উদ্দেশ্যেই দ্বাপর যুগের অবসানের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে আবির্ভূত 
হন। এই জন্য ভগবদ্গীতায় উল্লেখ আছে__পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ 
TROY অর্থাৎ ভক্তদের রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে এবং দুষ্কৃতিপরায়ণদের বিনাশের 
জন্য ভগবান আবির্ভূত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত লীলাবিলাস পুষ্টির 
উদ্দেশ্যে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের জন্য কিছু দেবতাকেও নির্দেশ দেওয়া হয়। 
আবির্ভাবের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার নিত্য পার্ধদদের সঙ্গে নিয়ে এই পৃথিবীতে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন; কিন্তু তাকে সাহায্য করবার উদ্দেশ্যে দেবতারাও ইহলোকে 
অবতরণের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। এইভাবে সকলেই যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই যাদবরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ১০১ কুলে বিভক্ত ছিল। এই সব কুলের 
যাদবরা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের মতো শ্রদ্ধা ও ভক্তি করত। তারা সকলেই মনে- 
প্রাণে কৃষ্ণভক্ত ছিল। যাদবরা সকলেই ছিল সুখী, প্রগতিশীল ও বিপুল এশ্বর্যের 
অধিকারী এবং উদ্বেগহীন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অখণ্ড বিশ্বাসসম্পন্ন যাদবরা অন্যান্য 
রাজন্যবর্গের সঙ্গে যুদ্ধে সর্বদাই অপরাজেয় ছিল। কৃষ্ণের প্রতি তাদের প্রীতি ও 
অনুরাগ এতই গভীর ছিল যে, প্রাত্যহিক শয়ন, উপবেশন, গমন, আলাপন, ক্রীড়া 
ও স্নানাদির সময়ও তারা কৃষ্ণভাবনায় এমন নিমগ্ন থাকত যে, তাদের দৈহিক 
প্রয়োজনে তারা কোন মনোযোগ দিতে পারত না। এই হচ্ছে শুদ্ধ কৃষ্ভক্তদের 
লক্ষণ। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তি যেমন তাদের দৈহিক একান্ত 
প্রয়োজনের কথা ভুলে যায়, যাদবরা স্বাভাবিকভাবে দৈহিক ক্রিয়া করলেও তাদের 
মন সর্বদাই সম্পূর্ণভাবে কৃষ্তভাবনায় নিমগ্ন থাকত। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাঁচটি চরম উৎকর্ষ বা Sarda প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের নবতিতম অধ্যায়ের সমাপ্তি করেছেন। 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রথম বিশেষ গুণ হচ্ছে, যদু বংশে আবির্ভাবের পূর্বে গঙ্গাদেবীকে 
পবিত্রতম বলা হত। কেবল গঙ্গাপরশে যে-কোন অপবিত্র দ্রব্য নির্মল ও শুদ্ধ 
হয়ে উঠত। ভগবান বিষ্ণুর পাদোদক হওয়ার জন্যই গঙ্গাদেবীর এই অতি উত্তম 
aay) কিন্তু যখন শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে আবির্ভূত হন, তখন তিনি স্বয়ং সকল 
যাদবদের রাজ্যের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করতেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে 
সমগ্র পরিবার শুধু যশস্বী হয়নি, গঙ্গাজলের চেয়েও তারা আরও পবিত্র হয়ে 
উঠেছিল। 


৯২০ 


কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


শ্রীকৃষ্ণের পরবর্তী এখ্বর্য বা উৎকর্ষ হচ্ছে__আপাতদৃষ্টিতে তিনি ভক্তদের রক্ষা 
ও অসুরদের বিনাশ করলেও, তারা উভয়েই একই ফল অর্জন করত। শ্রীকৃষ্ণ 
পাঁচ প্রকার মুক্তি দান করেন; ব্রন্মে লীন হওয়ার AST মুক্তি কংসাদিকে শ্রীকৃষ্ণ 
দান করেন। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের সুযোগ দেওয়া হয়। 
কৃষ্ণসান্নিধ্য উপভোগের জন্য গোপীরা তাদের ব্যক্তি sow রক্ষা করেছিলেন, 
কিন্তু অসুর কংস অব্যক্ত ব্রন্মজ্যোতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, 
অসুর ও গোপীরা উভয়ই পারমার্থিক মুক্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসুরেরা ছিল শত্রু 
এবং গোপীরা ছিল ভগবন্মুখী, তাই অসুরেরা বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং গোপীরা রক্ষা 
প্রাপ্ত হয়। 

কৃষ্ণাবির্ভাবের তৃতীয় উৎকর্ষ বা এশ্বর্য হচ্ছে__-ভগবান গোপীদের প্রতি সব 
চেয়ে অনুরক্ত হলেও, লোকপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি দেবতাদের আরাধ্য লক্ষ্মীদেবী 
সর্বদাই ভগবৎ-সেবায় নিযুক্তা। লক্ষ্মীদেবী গোপীদের সমকক্ষ হতে প্রয়াস 
করলেও, তিনি সফল হননি। ব্রহ্মাদি দেবতারা তার আরাধনা করলেও, সাধারণত 
লক্ষ্মীদেবী কখনও একস্থানে অবস্থান করেন না, কিন্তু তবু তিনি কৃষ্ণ-অনুরক্তা 
ছিলেন। 

কৃষ্ণনাম মহিমাই তার আবির্ভাবের চতুর্থ Met বা উৎকর্ষ। বৈদিক শাস্ত্রে 
উল্লেখ আছে যে, বিষ্ণুর পবিত্র বিভিন্ন নাম এক হাজার বার কীর্তনে যে ফল 
প্রাপ্তি হয়, তা তিনবার রামনাম কীর্তনে লাভ হয়। আর একবার কৃষ্ণনাম কীর্তনে 
সেই একই ফল হয়। পক্ষান্তরে বলা যায়, বিষ্ণু, রাম আদি পরমেশ্বর ভগবানের 
সকল নামের মধ্যে কৃষ্ণনামই সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন। এই জন্যই বৈদিক শাস্ত্রে 
পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তনের বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে__ 


হরে FH হরে FW FR কৃষ্ণ হরে WA! 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 

এই যুগে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পবিত্র নাম-কীর্তন প্রবর্তন করেন। 
এইভাবে ভগবান শ্রীগৌরহরি অন্য যুগের তুলনায় এই যুগে মুক্তি সহজলভ্য 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন উৎকৃষ্টতম। 

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের পঞ্চম উৎকর্ষ হচ্ছে এই যে, শুধু তার শরণাগতির 
মাধ্যমে সব রকম ধর্ম পালন করা যায় বলে তিনি ভগবদৃগীতায় সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম 
শিক্ষা দিলেন। বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থে বিশ রকম ধর্মের উল্লেখ রয়েছে; বিভিন্ন শাস্ত্রে 


৯২১ 


লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


প্রত্যেকটির বর্ণনা আছে। কিন্তু এই যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াবদ্ধ পতিত জীবদের 
প্রতি এতই করুণাময় যে, তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন__ 
সব রকম ধর্ম ত্যাগ করে শুধু তার শরণাগত হতে। এই কলিযুগে তিন- 
চতুর্থাংশ ধর্মহীন বলে কথিত হয়, আর এক -চতুর্থাংশ ধর্মও প্রায় পালিত হয় 
না বলা চলে। শ্রীকৃষ্ণের করুণায় কলিযুগের এই শুন্যতা শুধু পূর্ণই হয়নি, 
ধর্মাচরণের পন্থা এতই সহজতর হয়েছে যে, মহামন্ত্র_ 


হরে কৃষ হরে কৃষ্ণ FR FR হরে হরে ! 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে Il 


কীর্তন করে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার মাধ্যমে ধর্মাচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল, ভগবদ্ধাম 
গোলোক-বৃন্দাবন প্রাপ্তি হয়। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ফলে জগতের যে 
কল্যাণ সাধন হয়, তা অচিরেই পরিমাপ করা যায় এবং জগদ্বাসীকে তিনি যে 
শান্তিদান করেন, তা হৃদয়ঙ্গম করা আদৌ কঠিন নয়। 

কৃষ্ণমহিমা কীর্তনের মাধ্যমে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম 
চমৎকারিত্বের বিবরণ এইভাবে সমাপ্ত করেন__“হে ভগবান, হে কৃষ্ণ, আপনার 
জয় হোক! পরমাত্মা রূপে আপনি সকলের হৃদয়ে বিরাজিত। এই জন্য আপনার 
এক নাম জননিবাস’ অর্থাৎ যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।” তাই 
ভগবদূগীতায় প্রতিপন্ন করা হয়েছে, ঈশ্বরঃ সবর্ভৃতানাং হৃদ্দেশেইজুর্নি তিষ্ঠাতি__ 
অর্থাৎ পরমাত্মা রূপে পরমেশ্বর ভগবান সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান আছেন; কিন্তু 
এর অর্থ এই নয় যে, লীলা পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবানরূপে তার অস্তিত্ব নেই। 
মায়াবাদী দার্শনিকেরা পরম্রন্মের সর্বব্যাপী রূপ স্বীকার করে; কিন্তু পরব্রন্ম বা 
পরমেশ্বর ভগবানের এই জগতে আবির্ভাবের সময় তিনি জড় মায়ার প্রভাবাধীনে 
আবির্ভূত হন বলে তারা মনে করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীনন্দন রূপে আবির্ভূত 
হওয়ায় মায়াবাদী দার্শনিকেরা তাকে জড় জগতে জন্মগ্রহণকারী একজন সাধারণ 
ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করে। এই জন্য শুকদেব গোস্বামী মায়াবাদীদের সতর্ক করে 
দিয়েছেন। দেবকীজন্মবাদ-এর অর্থ হচ্ছে দেবকীর পুত্ররূপে বিখ্যাত হলেও বস্তুত 
শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমাত্মা বা সর্বব্যাপ্ত পুরুষোত্তম ভগবান। কৃষ্তভক্তেরা এই 
দেবকীজন্মবাদ-কে কিন্তু ভিন্নভাবে গ্রহণ করেন। তারা বস্তুত যশোদানন্দনরূপে 
শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করেন। প্রথমে দেবকীপুত্ররূপে আবির্ভূত হলেও শ্রীকৃষ্ণ মা 
যশোদার কোলে চলে যান এবং মা যশোদা ও নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা 
সানন্দে উপভোগ করেন। কুরুক্ষেত্রে মা যশোদা ও নন্দ মহারাজের সঙ্গে 
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কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


সাক্ষাৎকারের সময় এই তত্ব স্বয়ং বসুদেবও স্বীকার করেছিলেন। বসুদেব স্বীকার 
করেছিলেন যে কৃষ্ণ-বলরাম হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যশোদামা ও নন্দ মহারাজের সন্তান, 
আর বসুদেব ও দেবকী হচ্ছেন তাদের নামে মাত্র পিতা-মাতা । এই নন্দ-যশোদা 
হচ্ছেন তাদের প্রকৃত পিতা-মাতা । এই জন্য শুকদেব গোস্বামী ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 
দেবকীজন্মবাদ বলে সম্ভাষণ করেছেন। 

তারপর শুকদেব গোস্বামী বিভিন্ন অসুর-নিধনকারী ও যদৃবরপরিষৎ বলে 
শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন। লীলা পুরুযোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বিভিন্ন 
জড় শক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন অসুরকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু মুক্তিদানের 
উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং তাদের বধ করলেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াই শুধু ইচ্ছামাত্র 
শ্রীকৃষ্ণ বহু শত-সহত্র অসুর নিধন করতে পারতেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তদের 
আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তিনি জগতে অবতরণ করেন। মা যশোদা ও নন্দ 
মহারাজের শিশুরূপে লীলাবিলাস করে, দ্বারকাবাসীদের আনন্দ দান করে অসুরদের 
বধ করে এবং কৃষ্ণভক্তদের রক্ষা করে শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ-প্রেমরূপ প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করেন। কৃষ্ণ-প্রেমরূপ প্রকৃত ধর্ম পালন করে এমন কি স্থিরচর জীবও সব জড় 
কলুষ নির্মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হতে পারে। “স্থির” শব্দে যারা চলতে পারে 
না, সেই বৃক্ষাদিকে বোঝান হয়; আর ‘চর’ শব্দে চলমান পশু বিশেষভাবে গাভীদের 
বোঝান হয়। জগতে নরলীলা করবার সময় দ্বারকা ও বৃন্দাবনে বৃক্ষ, বানর ও 
পশুরা কৃষ্ণকে দর্শন করত ও তীর সেবা করত; শ্রীকৃষ্ণ তাদের সকলকে উদ্ধার 
করেন। 

ব্রজগোপিকা ও দ্বারকার মহিষীদের আনন্দ দানের জন্য বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণের 
গুণকীর্তন করা হয়। শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহিনী হাসির জন্য শুকদেব গোস্বামী তার 
মহিমা কীর্তন করেছেন; শুধু ব্রজের গোপীদেরই নয়, এমন কি দ্বারকার রমণীদেরও 
কৃষ্ণ এই মোহিনী হাসি দিয়ে বিমোহিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে ঠিক যে কথাটি 
ব্যবহার করা হয়েছে, তা হচ্ছে WY কামদেবম্‌। দ্বারকায় পতিরূপে আর বৃন্দাবনে 
সখারূপে তিনি মহিষী ও গোপিকাদের তার সঙ্গে লীলাবিলাস করবার কামনা 
বৃদ্ধি করেন। আত্মোপলব্ধি বা ভগবৎ-দর্শনের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার বছর 
FUG ও কঠোর তপশ্চর্যা করতে হয়, এবং তারপরই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্ভব 
হয়। কিন্তু শুধু পতি বা সখারপে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস করবার 
কামনা বৃদ্ধি করেই দ্বারকার মহিষী ও ব্রজের গোপীরা সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি লাভ 
করেছিলেন। 


৯২৩ 


লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


আত্মোপলন্ধির ইতিহাসে গোপী ও মহিষীদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাবিলাস 
যেমন তুলনাহীন, তেমনই অদ্বিতীয়। জনসাধারণ সচরাচর জানে, আত্মোপলন্ধির 
উদ্দেশ্যে বনে বা পাহাড়ে গিয়ে সাধন ও কঠোর তপশ্চর্যা করতে হয়। মাধুর্যরসে 
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লীলাবিলাস করে, ও তীর প্রতি আসক্তি হয়েই, তথাকথিত এশ্বর্য 
ও বিলাসিতাপূর্ণ ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামার্ত ব্রজগোপিকা ও মহিষীরা সর্বশ্রেষ্ঠ 
মুনিখষিদেরও দুর্লভ মুক্তি লাভ করেছিলেন। সেই রকম কংস, দন্তবক্র, শিশুপাল 
আদি অসুরদের ভগবদ্ধাম লাভরূপ পরমপ্রাপ্তি হয়েছিল। 
শ্রীমদাগবতের সূচনায় শ্রীল ব্যাসদেব পরমতত্ব বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম 
জানিয়েছেন। তারপর পুত্র শুকদেব গোস্বামীকে তিনি শ্রীমন্তাগবত প্রচারের শিক্ষা 
দান করেছেন। এই প্রসঙ্গে ‘জয়তি’ শব্দ প্রয়োগ করে তিনি ভগবানের বিজয় 
গান করেছেন। ব্যাসদেব, শুকদেব গোস্বামী ও গুরু-পরম্পরা ধারায় সকল 
আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমগ্র জগতের উচিত শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও মহিমা 
কীর্তন করা, এবং তাদের পরম কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে এই কৃষ্ণভাবনামৃত 
আন্দোলন গ্রহণ করা। এই কৃষ্তভাবনামৃত অনুশীলনের পন্থা যেমন সহজ ও 
সরল, তেমনই ভগবৎ-প্রেম লাভে সহায়ক। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন শুধু মহামন্ত্ 
কীর্তন-_ 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে | 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ 


এই জন্য ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জড়জাগতিক উত্থান-পতনে উদাসীন থাকতে 
নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই সময় বৃক্ষের মতো সহনশীল ও তৃণের 
মতো দীন-হীন হয়ে, এবং “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে’ কীর্তনের 
মাধ্যমে নিশ্চয় কৃষ্ণানুশীলনে নিযুক্ত থাকতে হবে। 

নিখিল জীবকুলের অন্তর্ধামী পরমাত্মা, লীলাপুরুযোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুক 
কৃপা-পরবশ হয়ে জগতে অবতরণ করেন এবং বিভিন্ন অবতারে তার বিভিন্ন 
অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ করেন। শ্রীকৃষ্ণের অতি চমৎকার বিভিন্ন অবতারে 
লীলাসমূহ শ্রবণ সংসারে আবদ্ধ জীবকুলের মুক্তির এক সুবর্ণ সুযোগ, আর স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সব চেয়ে চমৎকার ও মনোরম দিব্য-লীলাসমূহ আরও 
আকর্ষণীয়, কেননা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বাকর্ষক। 

শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর AS পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই যুগের মায়াবদ্ধ 
জীবদের পাঠ ও শ্রবণের উদ্দেশ্যে আমরা এই শ্রীকৃষ্ণ, গ্রন্থখানি উপহার দিতে 
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চাইছি। শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত লীলা শ্রবণের মাধ্যমে মুক্তি লাভ করে জীবের 
ভগবদ্ধাম বৈকুষ্ঠগতি নিশ্চিত হবে। শুকদেব গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে এই 
দিব্য ভগবদ্লীলাসমূহ শ্রবণের মাধ্যমে আমরা ক্রমশ জড়জাগতিক কলুষতাময় 
বন্ধন ছিন্ন করব। তাই নিত্যানন্দময় ভগবদ্ধামে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য 
কামনাকারীকে দিব্য লীলাসমূহ ও মহামন্ত্র__হরে কৃষ্ণ হরে Pre কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 
হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে__কীর্তন করতে হবে। 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ এমনই বীর্যবতী যে, তা শ্রবণ, পাঠ এবং 
এই শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থটি শুধু স্মরণ করেই অত্যন্ত দুর্লভ ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি নিশ্চিত 
হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাসমূহের বিবরণ এমনই আকর্ষণীয় যে, 
তা স্বাভাবিকভাবে সকলকে বারবার পাঠে অনুপ্রাণিত করে, আর যতই আমরা 
এই দিব্য কৃষ্ণলীলাসমূহ পাঠ করি, ততই আমরা Apres অনুরক্ত হয়ে পড়ি। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এই অনুরাগই ভগবদ্ধাম গোলোক-বৃন্দাবন প্রাপ্তির যোগ্যতা। পূর্ব 
অধ্যায় থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি যে, দূরতিক্রম্য জড়া প্রকৃতিকে জয় করাই 
হচ্ছে ভব-সংসার পার হওয়া। ভগবানের পরা-প্রকৃতি দ্বারা আকৃষ্ট জীবের 
ভগবদ্গতিকে দুরতিক্রম্য জড়া প্রকৃতি রোধ করতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ং ভগবদূগীতায় প্রতিপন্ন করেছেন__ 


দৈবী হোষা ওণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ! 
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং CAS তে ॥ 


অর্থাৎ কঠোর জড়া প্রকৃতি দুরতিক্রম্য হলেও, ভগবৎ শরণাগতির মাধ্যমে অতি 
সহজেই অবিদ্যার অন্ধকার অতিক্রম করা যায়। কিন্তু ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে জড়া 
প্রকৃতির কোন বিক্রম নেই, কোন প্রভাব নেই। শ্রীমভ্তাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ থেকে 
আমরা শিক্ষা পেয়েছি ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠে দেবতাদের শাসনক্ষমতা ও জড়া প্রকৃতির 
প্রভাব একেবারেই অনুপস্থিত। 

এই জন্য দ্বিতীয় স্কন্ধের সূচনায় শ্রীল শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে 
এই বলে উপদেশ দিয়েছেন যে, ভগবানের দিব্য লীলাসমূহের শ্রবণ-কীর্তনে 
প্রত্যেক মায়াবদ্ধ জীবেরই নিযুক্ত থাকা উচিত। শুকদেব গোস্বামী মহারাজ 
পরীক্ষিৎকে আরও বলেছেন যে, ভগবদ্ধাম লাভের উদ্দেশ্যে বহু সম্রাট ও 
রাজন্যবর্গ পূর্বে কঠোর তপশ্চর্যা ও PANT জন্য বনে গমন করেছেন। ভারতে 
বহু পরমার্থী নির্জনে ভগবানের পবিত্র লীলা শ্রবণ-কীর্তনে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত 
হওয়ার উদ্দেশ্যে, এখনও গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে চলে যাওয়ার প্রচলন আছে। 
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লীলা পুরুযোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 


PINTS এই পদ্ধতি অনুমোদিত হয়েছে। বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীরাও এই 
রীতি অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে শুকদেব গোস্বামীর নির্দেশিত গন্থা 
অনুকরণের উদ্দেশ্যে বহু কর্মী ও সহজিয়ারা পবিত্র বৃন্দাবনধামে ভিড় জমিয়েছে। 
কথিত আছে যে, পূর্বে বহু রাজন্যবর্গ ও ARICA এই উদ্দেশ্য সাধনে বনে গমন 
করেছিলেন, কিন্ত প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহারাজ 
ভজনের অপরিণত অবস্থায় বৃন্দাবনে গিয়ে এই রকম নির্জন ভজন অনুমোদন 
করেন নি। 

শুকদেব গোস্বামীর উপদেশ পালন করে ভজনের অপরিণত অবস্থায় যে 
বৃন্দাবনে যায়, এমন কি বৃন্দাবনে থাকাকালেই সে আবার মায়ার শিকার হয়। 
বৃন্দাবনে নির্জন ভজনের অবৈধ পন্থা রোধের উদ্দেশ্যে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী 
ঠাকুর একটি সুন্দর গান গেয়েছেন__ 


তব “হরিনাম” কেবল ‘কৈতব’ 1 


জান না কি তাহা “মায়ার বৈভব’ ॥ 


সস্তা নাম-যশ প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য বৃন্দাবনে যাওয়া যায়; কিন্তু কৃষ্ণভাবনায় নিমগ্ন 
থাকার পরিবর্তে মানুষ সেখানে শুধু অনিত্য চপল সুখকর অর্থ ও নারীর চিন্তায় 
বিভোর হয়ে থাকতে পারে। তার চেয়ে বরং তার অর্থ ও নারী সবই কৃষ্ণসেবায় 
নিয়োজিত করা উচিত, কেননা ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সাধন সংসারাবদ্ধ জীবনের উদ্দেশ্য 
নয়। 

ইন্দ্রিয়ের অধিপতি হচ্ছেন হৃষীকেশ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই কৃষ্ণসেবায়ই 
ইন্দ্রিয়সকল নিযুক্ত করা কর্তব্য। রাবণের মতো বহু অসুরই জড় যশ-প্রতিষ্ঠার' 
জন্য মায়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছা করে সকলেই ব্যর্থ হয়েছে। তাই জড় 
প্রতিষ্ঠার আশায় ভগবদ্তজনে নিয়োজিত হয়ে, নিজেকে বৈষ্ণব বলে দাবি করে 
আসুরিক কর্মে নিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে, কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত হলে 
স্বাভাবিকভাবেই ‘বৈষ্ণব’ রূপে খ্যাতি লাভ হয়। যারা ভগবানের মহিমা প্রচারে 
নিয়োজিত, তাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হওয়ার কোনই প্রয়োজন নেই। হরিকথা 
প্রচারের কোনই প্রয়োজন নেই, শুধু বৃন্দাবনবাসী হয়ে নির্জন ভজন করা শ্রেয় 
বলে তথাকথিত বাবাজীদের উপদেশ-দানের অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। এই 
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সব তথাকথিত বাবাজীরা জানে না যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা 
কীর্তনকারী বা হরিকথার প্রচারক স্বাভাবিকভাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাই 
ভজনের অপরিণত অবস্থায় সদ্গৃহস্থ-জীবন ত্যাগ করে বৃন্দাবনে ব্যভিচারী জীবন 
যাপন করা উচিত নয়। গৃহত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে বনে গমন- শ্রীল 
শুকদেব গোস্বামীর এই নির্দেশ অপরিণত কৃষ্তানুশীলনকারীর উদ্দেশ্যে নয়। 
মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন পরিণত কৃষ্ণভজনকারী। শৈশবকাল থেকে অথবা গৃহস্থ 
জীবনেও তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্্রীমূর্তির উপাসক ছিলেন। শৈশবে তিনি ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা ও পূজা করতেন, এবং পরে গৃহস্থ জীবনেও তিনি 
বিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন। তাই তাকে যখন তীর অন্তিম সময়ের কথা জানানো 
হয়, অচিরেই তিনি গৃহের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে বৈষ্ণব সান্নিধ্যে শ্রীমভাগবত 
শ্রবণের জন্য গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করেন। 


ইতি__“লীলা পুরযোতম শ্রীকৃষ্ণ” ্রছের কৃষ্ণলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ” নামক 
নবাতিতম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত হল। 
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